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ভুমিকা 


ন্লাতক শ্রেণীর জন্য দ্বি-বাষিক পাঠক্রম শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন পবিবর্তনের স্থচনা 
করেছে। কৰ্িকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় দ্বি-বাষিক পাঠক্রম-এর জন্য দর্শনের (পাশ কোর্স ) 
নতুন পাঠ্যন্থচী নির্দিষ্ট করেছে। সেই পাঠ্যন্থচী অনুযায়ী 'মনোবিষ্ভা ও সমাজদর্শন? 
গরস্থটি রচন1 করা হল । মনোবিগ্ভ। ও সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয় দর্শনের পাঠ্যস্থচীর 
তৃতীয় পত্রের অন্তভূক্ত। বান গ্রন্থে মনোবিগ্ঠা ও সমাজদর্শনের নতুন প।গ্য্থচীর 
নির্দিষ্ট অংশগুলির আলোচনা একত্রে গ্রকাশ করা হল। আলোচনার ধারাবাহিকতা 
বজায় রাখার জন্য পাঠ্যস্থচীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি এরূপ দু-একটি বিষয়ের 
আলোচন। ছাড়া অন্ত কোন অতিরিক্ত বিষয়ের আলোচনা গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট কর! হয়নি । 
আলোচনা যাতে সরল ও সহজবোধ্য হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাথা হয়েছে । বাংলা 
পরিভাষার পাশে প্রযোজনমত ইংরাজী শব্দটি বসান হয়েছে ! 

তরি-বার্ধিক পাঠক্রম অস্থদারে আমার লিখিত “মনোবিদ্যা' ও “সমাজদর্শন' গ্রন্ 
ছু'খানির মতন এই গ্রন্থটিও অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমাদর লা 
করবে, আশা করি। 

পরিশেষে জানাই ঘষে, গ্রন্থটির উন্নতিকল্ে যে-কোন অভিমত সাদরে গৃহীত হবে । 
ব্যানার্খা পাবলিশ, স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীহ্্বকুমার ব্যানাজী গ্রন্থটির 'প্রকাশনের দায়িত্ব 
গ্রহণ করে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 

ছেতমপুর ইতি__ 

২০শে জুন, ক্র গ্রমোদবদ্ধু সেনগুপ্ত 


সূচীপত্র 


প্রথস অন্ধশায় 
বিষয় পুঠা 
মনোবিষ্া।র বিষয়বস্তু ৩-_-৭ 


১। মনোবিগ্যা বলতে কি বুঝ ?-পৃঃ ৩: ২। মনোবিগ্ভার বিষয়ৰস্ত 
_-পৃঃ 91 
দ্বিতীয্স অধ্যায় 
মনোবিষ্ভার পদ্ধতি ৮--২৯ 

») মনোবিগ্ভার পদ্ধত্তি_ পৃঃ ৮: ২। উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
পদ্ধতি-পৃঃ ২৪. ৩। চিকিৎসামূলক পদ্ধতি--পঃ ২৬ £ 

৪ ক্রমবিকাশ-ইতিহাঁস-সংগ্ভণ পদ্ধতি-_ প" ২৭: ৫। পরিসংখান- 
ভিওিক পদ্ধতি_পৃঃ ২৮২ ৬1 বিশ্লেষণ পদ্ধতি--পঃ ২৮। 


তৃতীয় অব্যাক় 
মনোবিগ্ভীর সংজ্ঞ ও পরিলর ৩০-_৪৬ 
১। মনোবিগ্ভার সংজ্ঞা_পৃঃ ৩- ২। বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিদ্যার 
বেশিষ্ট্য-_পৃঃ ৩৯ ২. ৩ মনোবিগ্। কি প্রারুতিক বিজ্ঞান--পৃঃ ৪১ : 
৪। মনোবিগ্ঠার পরিসর-_-পঃ ৪গ। 


চক্তর্থ অধ্যায় 


মনোবিগ্ভার শাখ। ৪৭_-৫৬ 
১। মনোবিদ্ার শাখা পৃঃ 5৭ £ (ক) শিশু মনোবিদ্যা_পুঃ 9৭ ও 
(খ) পরী কণমূলক মনোবিগ্ভা_প: 81” (গ) শারীরবুত্তীয় 
মনোবিগ্যা--পৃঃ ৪৯: (ঘ) অস্বভাবী মনোখিদ্যা-পঃ ৫০ 
(উ) শিক্ষা-মনোবিদ্যা - পুঃ ৫২ : (চ) শিল্প সন্বন্বীয় মনোবিগ্ভা_-পৃঃ4ও £ 
(ছ) প্রাণী-মনেবিদ্যা _পৃঃ ৫৫: (জ) সমাজ-ঘনোবিদ্যা -পূঃ ৫৬ £ 
(ঝ) লোক-মনোবিগ্ঠা- পৃঃ ৫৬ £ (4) পরামনোবিগ্ঠা_পৃঃ ৫৬। 


( ৮1) 
ৃ পঞ্চস অন্যায় 

সংবেদন * ৫৭__১০৪ 
...১। সংবেদন_পুঃ ৫৭2 ,২.। উদ্দীপক কাকে বলে? পৃঃ ৫৮2 

২% সংবেদনের বৈশিষ্ট্য-এপুঃ ৫৮১ ৪ | সুংবেদনের ধর্ম বা লক্ষণ 

পৃঃ ৫৯8 & | হেরবার-ফেকনার সুত্র বা মানস দৈহিক সুত্র 

পৃঃ ৬২১. ৬। মংবেদনের শ্রেণীবিভাগ-পৃঃ ৬৬৪ ৭। ইন্দ্রিয় 

সংবেদন_-পৃঃ "৭১ ৮। অস্থিবদ্ধনী সম্পকীয় সংব্দেন_-পৃঃ ১০১ £ 

৯। অস্থি-সন্ধিগত সংবেদন-__পুঃ ১০২৪. ১*। সহ-সংবেদন-- 

পৃঃ ১০২। 


বন অধ্যায় 


রসাক্ষ ৫ ১০৫--১৪১ 


এ শ্ 
এত শশা 


-১। প্রত্যক্ষ বলতে কি বুঝ 1-পৃঃ ১০৫২ ২। প্রত্যক্ষের ম্বব্পপ-_ 
পৃঃ ১০৬ 2 ৩। সংবেদন ও পৃঃ ১৯৮ £ 
নি। বিশুদ্ধ সংবেদন কি সম্ভব? পৃঃ ১১০: ৫। প্রতাক্ষ সম্পর্কে 

* গেস্টান্টবাদী বা সমগ্রতাবাদীদের অভিমত--পৃঃ ১১১ ৬1 অধ্যাস 
বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ_পৃঃ ১১৫: ৮। অধ্যাপ সংশোধনের উপায়__ 
পৃঃ ১১৭ £ অধ্যাস £ সর্বজনীন ও ব্যক্তিৰিশেষ _পৃঃ ১১৭ £ ১০। বিভিন্ন 
ধরনের অধ্য।স ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ পৃঃ ১১৭: ১১। “স্থান? বা বিস্তার 
কিভাবে প্রত্যক্ষ করি 1--পৃঃ ১২১ ১২। স্থানের স্পর্শগত প্রত্যক্ষ 
পৃঃ ১২২৪ ১৩ । স্থানের চাক্ষ্ষ বা দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষ_পৃঃ ১২৪ : 

রর । দুরত্থের চাক্ষুষ বা দৃষ্টিগত প্রতাক্ষ_পৃঃ ১২৫ ১ ১৫ । দূরত্তের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বার্লের মতবাদ-_ পৃঃ ১২৭: ১৬। ঘনত্বের বা ঘন- 
বস্তর প্রত্যক্ষ-_পৃঃ ১৩০: ১৭। ওজনের প্রত্যক্ষ_পৃঃ ১৩২ £ 
১৮। আয়তন এবং 'মাকারের প্রত্যক্ষ-_পৃঃ ১৩২ £ ১৯। মৌলিক 
প্রত্যক্ষ_পৃঃ ১৩৬ £ ২০। কাল প্রত্যক্ষ কিভাবে হয় ?--পৃঃ ১৩৭ £ 
২১। সংগ্রত্যক্ষ-_পৃঃ ১৩৯। 





( 11) 
সপ্তম অধ্যায় 
স্মৃতি ১৪২-- ১৭০ 

১। স্মৃতি প্রতিরূপ ও কল্পনা প্রতিরূপ-পৃঃ ১৪২ ২ ২৭০এমুতি ও 
্বরণক্রিয়া কাকে বলে ?--পৃঃ ১3৪ 2 *৩ 1 শ্বৃতির [ বিডিন উপাদান 
_ পৃঃ ১৪৫ £ ৪1 সংরক্ষণ বা ধৃতি _পৃঃ ১৪৬ £ &॥” স্মরণক্রিয়াব 
শর্ত_পৃঃ ১৪৯: ৬।  পুনকপরের্ক বা পুনরুৎপাদন-_পুঃ ১৫২ ২ 

এনা অভ্য নীতিগুলির পারস্পরিক লক্বন্ধ পৃঃ ১৫১ 1৮ স্ৃতি- 
প্রথরতার লক্ষণ_ পৃঃ ১৫৬ £ ১৯.। ম্মরণক্রিয়াকে কি অনুশীলনের 
সহায়তায় উন্নত করা যেতে পারে ?-পূঃ ১৫৭: ১০। শিক্ষণ ও 
্মরণক্রিয়া -পুঃ ১৫৮: ১১। শ্বলায়াসে শিক্ষণ ও ম্মবণ রাখার পদ্ধতি 
_পৃঃ ১৫৯ 2 ১২ বিশ্বতি_পৃঃ ১৬১২ ১৩। শ্বৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষণ 
পৃ ১৬৩3 । 


অউ্ম অধ্যায় 
শিক্ষণ ১৭১--১১৯৫ 

১। ভূমিকা পৃঃ ১৭১২ ২1 শিক্ষণের স্বরূপ পৃঃ ১৭২ 
৩4শরিক্গণ-সম্পরকীয় মতবাদ পৃঃ ১৭৪: ৪1*থ্নাইকের শিক্ষণের 
হৃত্র-পৃঃ ১৭৮ ৪ ৫1৮টি ধ1 সমগ্রতা মতবাদ--পুঃ ১৮৩ £ 
৬। শিক্ষণ সম্পর্কে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিষাবাদ -পু, ১৮৮ £ 
*। মাচষের শিক্ষণ পন্ধতি-_পৃঃ ১৯* 2 ৮। ইতর প্রাণীব শিক্ষণ 
ও মানুষের শিক্ষণের তুলনামূলক আলোচনা _ পৃঃ ১৯২। 


নবম অধ্যায় 
আবেগ ব] প্রক্ষোন্ড ১৯৬-_-২৩৮ 


৯। অনুভূতির স্বরূপ--পুঃ ১৯৬: ২। অনুভূতির শতবা সুখ-দুঃখ 
সম্বন্ধীয় নীতি_পৃঃ ১৯৮. ৩| সংবেদন এবং অনুভূতি__পৃঃ ২০* £ 
৪। অনুভূতির শ্রেণীবিভাগ- পৃঃ ২৭২ : &৫। গ্রক্ষোভ বা আবেগের 


( ৮111) 
ক্ববপ _পৃঃ ১০৩ £ ৬। আবেগের বৈশিষ্ট্য _পুঃ ২০৫ £ 4+। মৌলিক 
আবেগ -পূঃ ২০৭ £ ৮। আবেগ ও েহিক পরিবর্তণ%জেমৃস- 
ল্যা মতবাদ--পুঃ২০৮২ ৯। আবেগ বা প্রক্ষোভ সম্পকাঁয় বিভিন্ন 
মতবাদ -প: ২১৯: ১০। আবেগের দৈহিক প্রকাশ - পৃ: ২১৮ £ 
১১। আবেগ মেজান্, অভাব, অতিরাগ এবং আয়ান পৃঃ ২২১ £ 
১২। আবেগের শ্রেণীবিভাগ-পুঃ ২২৩: ১৩। রস-পুঃ ২২৯। 


দশম অধ্যায় 
অবচেতন এবং নিজ্ঞান ২৩৯--২৫২ 


১। চেতনার ম্বরূপ- ২১৩৯৫ ২। চেতনার বৈশিষ্ট্য _ পৃঃ ২৭* 3 
৩। চেতনার বিভিন্ন শ্তর_পু: ২৭১৪ ৪1 মনও চেতনার ক্ষেত্র 
কি সমব্াাপক ?-পৃঃ ২৪২: ৫। অবচেতন মনের প্রমংণ_ 
পু, ২১৪: ৬। চেতনার ক্ষেত্র পৃ ২৪৪ ৪ 91 চেতনার প্রান্ত- 
দেশের বৈশিষ্ট্য--পৃঃ ২৪৬১ ৮। চেতনার গ্রান্তদেশের অস্তিত্ব 
সম্পর্কে অমরা কিভাবে অবহিত হই ?--পঃ ২৪৭ ৯ (/নিজ্ঞান 
স্তর_-পৃঃ ২১৭8 ১০7 অবচেতন ব| অন্তজ্ঞাণ এবং নিজ্ঞান মনের 
পার্থক্য-_-পুঃ ২৫১। 


সমাজদর্শন 


প্রথস অধ্যায় 
বিষয় পা 
জমাজদ শনের স্বরূপ ব৷ গ্রকূতি ৩--২৮ 


*৮১। ভূমিকা পৃঃ ৩৪. ২। সমাজদর্শনের ম্বরূপ-_পৃঃ ৬2 
৩। সম/জদর্শন কি সম্ভব ?--পৃঃ ৮: ৪ । সমাজদর্শনের আলোচনার 

স্রক্ষেত্র বা পরিধি- পৃঃ ১১৫ । অমাজদর্শনের সে অন্যান্য বিষয়ের 
সম্পর্ক-_পৃঃ ১৫৪ (ক) সমাজদর্শশ ও সমাজবিজ্ঞান_-পৃঃ ১৫ £ 
(খ) সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান-_-পৃঃ ১৭ : (গ) সমাজদর্শন ও রাষ্ট্র 
বিজ্ঞান পৃঃ ২০ £ (ঘ) সমাজদর্শন ও শীতিবিজ্ঞান_-পৃঃ ২২ 
(ড) সমাজদর্শন কি নীতিবিজ্ঞানের উপান্গ_-পূ: ২৫: (চ) মমাজদর্শন 
ও দর্শন--পঃ ২৬। 


ভ্িভীয় অধ্যায় 


সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং স্ব ২৯-৪৮ 

১। তৃমিকা- পৃঃ ২৯: ২1” সামাজিক গোঠীর শ্বরূপ_পৃঃ ২৯ £ 
৩।, গোগী জীবনের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য-_-পৃঃ ৩* £ 
৪।' সামাজিক গোঠীর শ্রেণীবিভাগ--পৃঃ ৩২: ৫। সামাজিক অনুষ্ঠান 
(প্রতিষ্ঠান )-পৃঃ ৩৫: ৬। অনুষ্ঠান এবং আচার-_পৃঃ ৩৮ £ 
৭। বিভিন্ন প্র্করের সামাজিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান )_পৃঃ ৩০ : 
৮। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের (প্রতিষ্ঠানের) পারম্পরিক প্রতিক্রিয়া পৃঃ ৪২ £ 
৯। সঙ্ঘ_৪৩: ১*। সামাজিক অহষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মনন্তত্মূলক 
এবং দার্শনিক ভিত্তি-_পৃঃ ৪৬ | 


॥ » 9 
ভৃতীক্স অশ্যাক়্ 


ল্লাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মতবাদ ৪৯__৬৯ 
১। ভূমিকা £ রাষ্্রশব্দটির বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার-__পৃঃ ৪৯ £ ২। রাষ্ট্র 
কাকে বলে ?-_-পৃঃ ৫১: ৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি_পৃঃ ৫৩ £ ৪1 সমাজ 
« এবং বাষ্ট_-পৃঃ ৫৭: ৫ রাষ্ট্রের স্বাভাৰিক ভিত্তি--পৃঃ ৫৯: 
৬। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ-_-পৃঃ ৬১। 


চতুর্থ অধ্যায় 


গ্র্ধের সামাজিক ভূমিক। ৭০__-৭৯ 
১। ধর্মের অর্থ_-পৃঃ ৭০ £ ২। ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য--পৃঃ ৭৩ £ 
+ ৩। ধর্মের সামাজিক ভূমিক। -পূঃ ৭৪: ৪ সংহতি শক্তিরপে 
ধমের স্বরূপ--পুঃ ৭৬ | 


পঞ্চম অধ্যায় 


শিক্ষার আদর্শ কানা 
২১1 শিক্ষা” কথাটির সাধারণ তাৎপর্য-_পূঃ ৮* £ ২। শিক্ষার 
সামাজিক তাৎপর্য_পৃঃ ৮২ £ ৩। শিক্ষার উদ্দেশ্টী বা লক্ষ্য-_পৃঃ ৮৬ £ 
৪। শিক্ষার আদর্শের দার্শনিক বিচার-_পূঃ ৮৭ £ (ক) ম্বভাববাদ--- 
পৃঃ ৮৭: (খ) প্রয়োগবাদ-পৃঃ ৮৮: () বাস্তবৰাদ_-পৃঃ ৮৯: 
(ঘ) ভাববাদ__পৃ:ঃ ৯০: ৫ | রাষ্ট্র এবং শিক্ষা পৃঃ ৯১। 


ঘউ অধ্যায় 


স্কাতি ও সভ্যতা ৯৪_-১০২ 
১। সংস্কৃতি বলতে কি বুঝ ?-_-পূঃ ৯৪: ২। সংস্কৃতি এবং সভ্যতা 
_ পৃঃ ৯৬ ২ ৩। সংস্কৃতির লামাজিক তাৎপর্য_-পৃঃ ৯৯ £ ৪। সংস্কৃতিই 
জীবনের লক্ষ্-_পৃঃ ১০০: ৫। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের ভূমিকা 
পৃ ১০০ | 
প্রপ্নমাল। দিতি 


তৃতীয় পত্র 
“ক বিভাগ 


আলো] 
€25507701-00%) 


০৮1. অকুনী-- 1 


প্রথম অধ্যাক় 


মনোবিগ্ঠার বিষয়বন্ত 
(71172 ১11৩0-7091621 0: 13550159195 ) 
৯ মণনাবিছ্যা বলতে কি বুঝা 2 ডেড: 15 23১০১9195১2) ই 


মনোবিদ্া বলতে কি বোঝার? এই প্রশ্নে উত্তরে সংক্ষেপে বল! যেতে পাবে ঘে, 
মনোবিদ্য। হল এমশ একটি জ্ঞানের শাখা যা মন নিরে আলোচন। কবে । মনের 
বিজ্ঞনিসম্মত আলোচনাই মনোবিদ্য! | মনোবিদ্‌ স্টাউট (549) 
সা মনোবিগ্ভার সংজ্ঞা দিতে গিরে বলেছেন যে, মনোবিজ্ঞান 
মনোবিদ্য। হল এমন বিজ্ঞান যমন নিয়ে বা যেসব ঘটনা মনে ঘটে 
তাই নিয়ে আলোচনা কবে |" 
কিন্ত মন কি? চট করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়। খুবই কঠিন। মন কোন 
ঈন্দিঘগ্রা্থ বস্ত নয়। বহিঃপ্রতাক্ষণেব সাহাযো আমর! যেভাবে বাইরের জগতের 
বিভিন্ন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, পঞ্চেক্দ্ি়ের মধো কোনটির সাহাযোই মনকে আমর! 
সৈভাবে জানতে পারি না| । তাহশে মনকে আমরা জানি কিভাবে? মনকে আমরা 
জানি ভার ক্রিয়ার বা বৃত্তির মাধামে । মনেব যে তিনটি করিবার সঙ্গে আনরা পরিচিত 
£সৃ্চলি হল চিন্তন (021010155), অ হভৃতি (£591123) এবং ইচ্ছ। (৬5111176) | মনের 
উরি, ও রান ক্রিয়াই উপবিউক্ত তিন শ্রেণীব কোন-ন।-কোনটির 
ইচ্ভ।ব মাধ্যমে অন্তহুক্ত। যেমশ-পংবেরশ ( 92153801008), প্রত্যক্ষ (0০:০2]- 
এসকে জানা মায 1072), স্মৃতি (7551035), করন! (10981159002), অববারণ 
(100805200) প্রভৃতি চিন্তন-প্রক্রিয়ান অন্তহ্ক্তি, প্রতিনর্ত (2585%), ভাবন্গ 
111৩3200601), স্বতংক্ফুর্ত (99273097৩১১) প্রভৃতি অনৈচ্ছিক ক্রিগ। এবং কামনা, 
ইচ্ছা, অভিপ্রায় পংকন্প, মনোযোগ প্রতি এচ্ছিক করিনা, ইচ্ছার অন্থতুক্তি। 
হ্থ-ছুঃখ» ভয়, বেদনা, ক্রোব, ভালবাস, আনন্দ, বিষাদ প্রভৃতি মানসিক ক্রিগ।গুলি 
শন্থৃসতিব অন্তভূক্ত। অন্তঃপ্রত্যক্ষেব সাহায্যে আনব! কেবলমাত্র নিদেব মানসিক 
পক্রিয়াগুলিকে স্বোজান্জি জানতে পানি । অপরেন মানসিক প্রক্রিন। গুলিকে আমাদের 
পরোক্ষভাবে জানতে হয়। অর্থাৎ অপবেন মানপিক ক্রিযা-প্রক্তিনার সঙ্গে যুক্ত 


সো পা পপ পা পাপ 
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3 মনোবিষ্ধ। 


দেহগত প্রক্রিয়। 9 অপবেব নাহ বাবহারের মাপধাঘে তার্দের মানসিক প্রক্রিরার সঙ্গে 
পরিচিত হতে হয় । 
অনেকে নে কবেন বে, চিন্তু।, অন্রভাতি এ ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া গুলি 
মানসিক প্রক্রিম।ব মনের প্রতীয়মান রূপ, এছাডাঁও মনের একটা আসল রূপ ব। 
অভিবিক্ত মনিস সত্বাব 
উহাতে স্ববপ আছে । অর্থাৎ, মানসিক প্রক্রিয়ার অতিবিক্ত মনেন 
মন'বিপাব পক্ষে একটা পথক সন্ত আহে । মনেব আসল স্বরূপের প্রশ্ব বা মানম 
অব স্তন প্রশ ক ০০ পু 
প্রক্রিয়াৰ মাতিবিক্ত মানস সন্তাব অস্তিত্বের প্রশ্ন দরশশন-অন্তভূক্ত 
তত্বপিদ্যার প্রশ্ন এ প্রশ্নেব আলোচনা মনোবিগ্যাব অন্ধভূক্তি নয় । মনোপিষ্যাৰ কাছে 
এ প্রশ্বের শালোচনা অপ্রাসঙ্গিক | 
মন কি? এ প্রশ্নের উত্তবে আপাতিত, আমরা এই কথাই বলতে পাবি ঘে, মন 
হল যা চিন্তা কবে, যাব অন্তছুতি আাভে, বা ইচ্ছ! কবে । মন আছে কি নেই এও 
একটি হিতরকষলক ৪ হানে স্মিত পা ্ সত 
মন হল তাই, ঘ। চিন্তা একটি নিতর্কমূলক প্রশ্ন। যনেব অস্তিত্ব প্রমাণ কবাব দাসিত 
কবে, যাব অনুভূতি. দর্শশিকদেব, ননোবিদ্দেক নয় , মনোবিদ্‌দেক কাজ মনের অন্তিত 
আছে। যা ইচ্ছা বা শ্বীকাব কবে নিয়ে মনের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রক্রিস। সম্পর্কে 
আমাদের জ্ঞান দীন কনা । ননোনিছ্যাব কাক্ মনে বিছিন্ন ক্রিয়। ৪ পুক্ডিন আলোচিন। 


বর্শা 


মনেঃবিনা মননিক কৰা | মনোবিষ্ঠ। মন, মানসিক ঘটন! ৪ মনেল বাহ প্রকাশ 
ঘটন। সম্পন্দেব তকগাল 
সাধারণ সু পি ৭ রঃ রি . 
কবে শু্বাখ।! কপ কতকগুলি সাধারণ স্ত্র বা সাণিক নিয়ম আপিঙ্গান কলে 


তাছ্রে ব্যাখা । কবার চে কবে! 
ই! সজ্জনাবিগ্যান্ বিষয়ক পে।০  ১)৩০০-1026ত 96 
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প্রথমতঃ, মনোনিগ্যাপ পিম্যবস্্ হল মাভষেব মন । মানসিক অবস্থ।! ক্রিয়ার 
ণ ... আন্ুসন্ধান এবং বাখাই মনোবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য | ননাবিদ্া 
মনোবিন্ঠার আলোচগা রি 
বিষযবস্থ শি্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা কবে 
(১ তিনটি প্রধান ক্রিয়ার মাধামে মানুষের মনের শ্রকাশ ঘটে | ঘখ। চিন্তন 


নিযে আাঁলোচনা ককে এব? ছানসিক্ ঘটনাপ্চলি সম্পকে 


(00101075), অন্ুুভতি (91:05), এবং ইচ্ছা (111175) | সংবেদন (860380192), 
সংবেদন, প্রতাক্ষ, প্রতাক্ষ (01509196101), স্বৃতি (05]001%), কর্মন। (10005109- 
স্বৃতি, চিঠি সামান্য 000), শামাম্ত ধাবণা (6200০600102) এবং যুক্তি (05230121059 
৮৬ - এগুলি চিন্তনক্রিয়ান অন্তভূত্ত। জে কাণণে এপগ্তলি 
অনোনিক্যার আলোচনার অন্ডক্ু। 


নমনোবিগ্যাব বিষয়বস্ত ৫ 


8 অন্তভূতিকে ছু' ভাগে ভাগ কবা হয়-সবল £ জটিল । আবেগ কা 
্ষাভ (2]7000010) এক পবনেব জটিল অভ ভতি ভয় প্রকাব অন্তভতিই 
ননোনিছ্যাৰ আলোচা বিষয়নস্ত। 


$চ্ছিক ক্রিম (৬০2 2001017) ৪ অনৈচ্ভিক ক্রি; (ও 017-৬০01010621 


খে 


0120) এবং তান বিভিন্ন দ্ূপঃ যেমন -স্বতঃসঞাত ক্রি7়। (২1009765100 « 
নিকা রা 2005), প্রতিনত ক্রিয়। 05০৯ 20007), মাহজিক ক্রিয়। 
অঈনচ্চিব, ক্রিষ।, € 100118001৮6 2001-18), ভাবজ ক্রিষ। (10100070001 00010125 
জনি পূভৃতি মনোবিছ্যাব আলোচা বিষয় । এচ্ছিক ক্রিঘ। বাব বাব 
সম্পাদনেব ফলে অভাসেব (0016) উদ্ধক ঘটে । আ্তবা” অভাসেব বৈশিষ্টা, 
অ-"সব সঙ্গে সাহজিক ক্রিরাৰ পাথকা গ্ভতি বিষম ৪ ননোব্গ্যাব আলোচা 
বিবযপন্থব অন্তর্গত । 

») মনোনিদ্যা মানের বাক্তিজ শিঘে আলোচনা কবে পাক্তিতা (0০- 
7815) বলতে আমব। নাভিষেব চিন্ত!, অন্তভভি, কর্মশাক্তি, ভাব, 
পাঁণা সন লিড দিলিছে অমগ্র মাভমটিকেই নবঝে খাকি। 

পদ্িচুভ্রৎ স্ববপ, সাক্তিত্রেব উপাদান, দাক্তিজেত হ্রাপি ভাগ, বাক্তিতবব বিকাশ, 
লগণ 5 নাজ। ঘনোনিগ্যাব আলোচা নিষয়বস্তব অন্তগত | রর 
সণ ছানষেব বাক্তিত্র সমান হ্ধ শ।। বাক্িগত টণষমা প। বাক্তিতে ন্যক্তিতে 
পণ ভ-পব জপ (100151009] 0162:21০6), বান্তিগতত পার্থকোব পবীক্ষ] € পন্রিমাপ 
ননোতছ্যাব আলোচা বিষয়বস্তরণ অন্তগত । রে ্ 
'৩। বদ্ধি কাকে বলে, কি কি নিয়নে বুদ্ধির ক্রদবিকাশ হয়, ু্ধি সম্পকীয় কিভিন্ 
তত্ব, পুদ্ধিব পবিমাপ কিভাবে করতে হয়, নৃদ্দি-অভীক্ষ! বা 
পবীক্ষাগুলি (]1)55111521706 7:299)-ব জ্বিপা-অন্থবিধ।, বুদ্ধিব 
স্রন্ভেদ কি কি এবং তাঁর উন্নতি সম্ভব কিন।, নুদ্ধিব সঙ্গে আচবণ ও বস্তির সম্পর্ক 
তি নিষরগুলি মনোবিদ্যাব আলোচ্য বিষয়েব অন্ততুক্তি। 

(5 মনোবিছ্াাব পদ্ধতি কি, অন্তর্দরশন না পযবেক্ষণ ন। উভয়ের সমন্ধয় ব| 
পাঁবমাণগত পদ্ধতিগুলি মনোনিছ্যান্ন প্রযোজা কিনা এই সনল নিষয়েব আলোচন। 
মনোবিগ্যার অন্তভূ ক্ত। 

(৫) দেহ ও মনের নিনিড় সংঘোগ ব| সম্বন্ধেব বিষয়টিও মনোবিদ্যার আলোচা 
বিবয়ের অন্তভূত্তি। দেহ ৪ মনেব মনো নিপুঢ় সংযোগ বর্তমান । দেহ যদি 
স্বন্থ থাকে মনও জুষ্থ থাকে | মন যদি সুস্থ থাকে দেহ এ সুস্থ থাকে । 


৯ 


1২ 


মনোবিদ্যা 

(৬) মানসিক ক্রিয়!-প্রতিক্রিঘার সঙ্গে যুক্ত দেহগত প্রক্রির। মনোবিদ্যার 
আলোচ্য বিষয়। দেহ ও মনের মধ্যে নিবিড় সংযোগ বর্তমান। তাছাড|, “দেখা, 
ও অন্যান্য মানসিক ক্রিয়! সম্ভব হয়, যেহেতু কতকগুলি দেহগত প্রক্রিঘ্ব। এই ক্রিয়ার 
সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত । আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা এবং ত্বক-_-এই 
পঞ্চেন্দ্িয়, আপুর সাহাব্যে কেন্দ্রীর স্বাপুমগ্ডুলের সঙ্গে যুক্ত | এই 
কাবণে মনোনিছ্যা মাভষের আাধুতন্ত্র 00010210 179150705 9590611 
সম্পর্কে আলোচনা করে। মনের সঙ্গে দেহের কোন্‌ অংশের সম্পর্ক অধিক তা 
নির্ণর কবার জনা আধু, মস্তিষ্ক, মেরু, মজ্জা, এগুলির সংগঠন ও ক্রি, নিভিন্ন গন্ছি- 
গুলির ক্রিাও মনোবিগ্ভাব আলোচা বিষয়ের অন্তরুক্তি | 

(৭) শিক্ষণ কাকে বলে, শিক্ষণ সম্পকীঘ় বিভিন্ন মতবাদ, শিক্ষণেন সুত্র, কি 
শিক্ষণ নিয়ম ন। পদ্ধতিতে অভ্যাস কনলে শিক্ষণ সন এবং সফল হয় 
--এসব বিষঘ মনোনিছ্যাব আলোচা নিষয়েব অন্থভূকভ 


দেহগত পুক্রিম! 


(৮) মানসিক অবস্থাব আলোচিনা প্রসঙ্গে এব বিভিন্ন শুরেন নিশদ পিশ্েষণ 
মনোবিগ্ভাৰ আঁলোচা বিষষে। অন্ততুক্তি। মনেন এই তিনটি 


মনের তিনটি স্তব_- , টার র 
স্তর হল-_ চেতন (০0175010012), অবচেতন (9119-02105080179) 


চেতন, অবাচতন ও 
নিজ্ঞ'ান এবং নিজ্ঞান (৮0001030103) | এই ব্তব্গুলিব প্রতোনটিন 


স্ববপ, তাদেব আঁন্তর সম্পর্ক ও পাঁবস্পবিক 'প্রভান ঘনোবিগ্ায় আলোচিত হর । 

(৯) মনেব অভিবাক্তি ছু-প্রকারেব- (কী স্বাভাবিক (90001) এংং 
(খা অস্বাভাবিক (21010017091) | স্বাভানিক মন ও অস্বাভাবিক মনের স্ববপ এবং 
টার সমাজেব ওপর এদের প্রভাব মনোবিগ্ভার আলোচিত হয । 
অস্বাভাবিক মন এ ছাঁডাও মান্তষের মনের বিভিন্ন অবস্থ। অর্থাৎ শিশু-মন, 

তরুণ-মন, প্রাপ্তবয়স্কদের মন, বৃদ্ধের মন__সব রকম মন নিয়েই 

মনোবিষ্ঠ। আলোচনা করে । 

মনোবিদ্ভা ব্যক্তি-মন (10015101021 02100) ও সমষ্টগত-মন (০0911900155 10177) 
নিয়ে আলোচনা করে। সমাজ-মনোবিদ্যা সমষ্টিগত মনেব বহুবিধ দিক) যথা__ 
গোীমন (8:০9 10100), জনতার মনন্তত্ব (০:০৫ 755০1701065) প্রভৃতি 
নিয়েও মনোবিদ্যা আলোচনা করে । 

(১০) মনোবিগ্ভা যখন মান্ষের “মন নিয়ে আলোচনা রে তখন তার 
আলোচন। সামাজিক বা! প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করেই করে থাকে । 


মনোবি্ভার বিষয়বস্ত ৭ 


সামার্জিক বা প্রাকৃতিক পবিবেশেব সঙ্গে বাক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাঁবফৎ 
তাঁর মনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। মে কাবণে সামাজিক বা প্রাকৃতিক 
পরিবেশও মনোবিগ্ভাব আলোচা ন্ষিয়বস্থন অন্তর্গত | 
মনোনিগ্য(র পবিধি দিন দিন এতই নিস্তৃত হন্ডে যে, ঘনোবিগ্ঠা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত 
হচ্ছে, যথা প্রীণিমলোবিদ্যা। শিশু-মনোলিগ্যা, সমাক্ত-মনোবিদ্যা, শিক্ষা-মনোবিদ্যাও 
মনেস সঙ্গে ঘক্ত সব শিল্পীয় মনোবিদ্ধা' শাবীবনৃত্তিঘ মনোবিগ্যা ইতাদি । মনোবিদ্যা 
বিষযই মানাবিদ্বাব মান্ধেব চেতনার বিষয়বস্তু হিসেবে বহির্ষিশ্বের বিভিন্ন বস্ত 
৮০ পিষষেব আলোচনা কবে । কাছেই এক হিসেবে মনের সঙ্গে যুক্ত সব 
বিষয়ই মনোবিগ্ভার আলোচা বিষষের অন্তকক্তি। সেই কারণে 
টব ওগ্ড (701. চ747৫)-এব মতে বাক্তির চেতনাৰ বিষসসস্তব হিসেবে স্বর্গের 
সমগ্র গাঁণকনল এবং মনন সব সজ্জ!' মনপিগ্াল” আন্তভৃক্তি হতে পাবে। 
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ভিতরের ডে 


দ্বিতীয় অনা 
মনোবিষ্ঠার পদ্ধতি 
€( 1$1০610945 ০0 755 0০12091095% ) 


৯? মননোবিষ্যান্স পছ্ধিত (১০০,995 ০£ 6৪5০1109198) : 

প্রতিটি নিজ্ঞাণকেই তাৰ নবিষয়বন্ত আলো চন। কবার জনা কোন স্বনিদিষ্ট পদ্ধতি 
অন্থসরণ কবতে হয়। আনোন্ছ্ার পদ্ধতি কি, এই নিষয়ে মনোবিদ্গণেক মনো 
মনে'বিদ্যাব তিনটি গকতব মতত্ডেদ আছে । মনোবিদ্গণ ণগনোবিগ্ভার যেসব পদ্ধতিব 
পদ্ধতি-অন্ত্দর্শন,. উল্লেখ কবেছেন তাব মবে। প্রান তিনটি পদ্ধতি হল বথাক্রানে- 
বাহাদর্শন ও পব"ক্ষণ টা 

(ক) অন্তর্ঘশন 1][1009502001910), বা বাক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতি, 

(খ) পববেক্ষণ (09521580050 বা নস্তনিষ্ট পদ্ধতি এবং (গ) পবাক্ষণ পদ্ধতি 
(50211102100) | 

(ক) অন্তু্দর্শন ব। ব্যক্তনিষ্ঠ পদ্ধতি । [10095500100 টে: 9001600৮5 
11০01)0) 2 নানপিক প্রক্রিগ্াব জ্ঞান লাভে” জনা বান্তি ঘখন নিজের মানসিক 


বাক্তির নিজে অবস্থাব ৪ প্রক্রিয়া স্বরূপ, তাধ গতি-প্রকৃতি পধবেক্ষণ 
মান,সক অবস্তার করে তখন তাকে বল। হয় অন্তর্শন | অন্তর্শনেব সহাদ্বতায় 
পধবেক্ষণবে' এ ৪ ৃ 
অন্তর্দশন বলে প্রতিক মানিষ নিজে ঘনে কি ঘটছে তা সোজাস্জি 


জানতে পাবে । অন্তদর্শন হল অন্তঃপ্রতাক্ষকরণ | কিন্ধ যে 
কোন অন্তর: প্রতাক্ষণই অন্তর্শশন নয় | কান বাক্তি ধথন নিজের জীবনের সুখ-ছুঃখেব 


| কথ। চিন্ত; কবে, তখন তা অন্ত প্রতাক্ষণ হলেও অন্ত্র্শন নয়। 
বাক্তিগত জীবনেব 


ুখ-ছুঃখেব চিন্তা. আবাৰ বখন কোন লোক সক্ালবেলায় জলখাবারে কি কি খাবাৰ 
অস্থর্শন নব খেয়েছিল, ভা স্মবণ কবতে গিয়ে “সই খাছ্েব একট। প্রতিবূপ ব। 


মানস প্রতিচ্ছবি (895০) মনের সামনে তুলে ধবনার চেষ্ট। করে, তখনও মন অস্তমু খী, 
অগ্তদর্শন হপনিজেব কিন্তু তা অন্তর্র্শন নয় । মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভের 
অভিজ্ঞভাব প্রতি. জন্য যখন বাক্তি নিজের মনের সাহায্যে নিজের মনকে জানে তখনই 
মনোযোগী হওযা ক নিনরিলেন ঘনোবিদ স্টাউটের ভাষায় অস্তদর্শন হল 
নিজের অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগী হওয়া (6০ 11000959206 55 00 20210 10 


মনোবিগ্ভার পদ্ধতি 


০06 ৭. ০77 €06:21000) 1; পর্যবেক্ষণেক ক্ষেত্রে যেমন আমবা বাইবের বস্তুকে 
প্রতাক্ষ কবি, দিক তেমনিভাবে অন্তর্র্শনের ক্ষেত্রে মন অন্তরীন্দ্িয়ের বপ ধাঁবণ কলে 
শি্জব কাবকলাপ নিজেই প্রতাঙ্ষ কবে । কোন কাবণে হয়ত আঁমি ক্রুদ্ধ হয়েছি, 
আনর্ণনৈব ক্ষেত্রেমম আমি নিজে অন্তদর্শনের সভায়তাষ আযাব ক্রোণেব কারণ কি, 
নিজেব কাধকলাপ কিভাবে ক্রোধ শুরু হল, কিভাবে পলীবে পীবে তা প্রবলতুব 
নািজই জ্তাক্ষ কলে রর সারের হাতা রা 

হতে লাগল এবং তাঁবপব কিভাবে স্তিমিত হয়ে এল, এই 
দনকিছুই পধবেক্ষণ কবতে লাগলাঁৰ । স্টাউটেব ভাষায়, অন্তর্দর্শন হল সুস্পষ্ট আত্ম- 
চেতনার একটি বিশেষ অবস্থ। 


মন্তর্র্শন পদ্ধতি বাকিনিষ্ঠ €১০)৮০6০ ) পদ্ধতি, বস্্রনিষ্ঠট (0৮)০06৫৮6 ) 
পদ্ধতি নয় । বাইবেধ জগতেব বস্তব সঙ্গে অন্তর্দর্শনেব সম্পক প্রতাক্ষ নয়” পরোক্ষ । 
অন্থদ্শনেব সহায়তায় বাক্তি কেবলমাজ্ঞ নিজেব মানসিক প্রক্রিয়া প্রতাক্ষ করতে 
পাবে। সে কারণেও অন্তর্দরশনকে বাক্তিনিষ্ট (391012০6৮০) ক্রিয়।-পদ্ধতি বল! হয় । 
অস্থদর্শনে বাক্তি বাইবেখ জগৎ থেকে মনকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে একাগ্র চিন্তে 
ননোঘোগেব সঙ্গে নিজেব ঘনেব কাধকলাপ লক্মা কবে । অন্তদর্শনকে সাক্ষাৎ পদ্ধতি 
(4120 07561)04) বল। হয়, যেহেতু অন্ত্ররর্শনেব সাহাযো প্রা্ি তাবু শিজেব মন 
সম্পকে সাঙ্গাৎ জ্ঞান লাভ করতে পাবে । 

অন্তরর্শনের গুণ (1121:165 0. £৯৫৮210096০8 ০. [100:959900018 ) ও 
ক) অন্তদর্শন মনোবিষ্যাব নিজম্ব পদ্ধতি । নিত অশোনিভ্যাকে পযনেক্ষণ এ 
পবাক্ষণেব €পর নির্ভব করতে হয, তবু€ মনেল বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে প্রতাক্ষভাবে 
এনদর্শন মনোদিপার জানাব এবং তাদে স্ববপ ৪ গতি-প্ররুতি নিধাৎণ কবার একমাত্র 
শিজস্ব পদ্ধতি উপায় হল অন্থদর্ণন । লাহা-পধবেক্ষণেন সাহায্যে মানসিক 
ক্রিরাষ বহিঃপ্রকাশকে জান। থায়, কিন্তু কোন্‌ নিদ্ বহিঃপ্রকাশ যে কোন্‌ 
নিদিষ্ট নানসিক ক্রিয়াৰ ধহিঃ প্রকাশ ত| জানাব একমাত্র উপায় হল অন্ধুর্শন | 

(খা অন্ত্র্শনের সহায়তায় মানসিক প্রক্রিঘ়।গুলি সম্পর্কে প্রতাক্ষঃ সুনিশ্চিত, 
যথাযথ জ্ঞান পাওয়া সম্ভব | বাক্তি তার নিজের মানসিক আবস্থ! ও ক্রিয়াকলাপকে 
প্রতাক্ষভাবে এবং যতখানি সঠিকভাবে জানতে পারে, বাহা-পষবেক্ষণেব আশ্রয় গ্রহণ 





মজার 


1. 2 [00950500105 5 ৪0924 0০ 010৩ ০0126175506 63051161050 95 50০1) 974 23 
(01008080816 016 035 1110150010৫ আঃ 10015100591 701700৬5815 50910511050 
৬৮111102006 04 55190112005 10656162170 ৬108 006 19/ ০0৫ 105009] 0:5055$,,? 

51011 7 2 02005] 9: 05% ০0199% 2 5986 38. 


১০ মনোনিছ্া! 


করে অন্ত ব্যক্তিন পক্ষে তাঁকে ততখানি সঠিকভাবে জানা সম্ভব নাও হতে পাঁবে এবং 
জানলেও তা জানতে হয় পরোক্ষ ভাবে | 


(গ) যেকোন বাক্তি নিজের ইচ্ছান্তযারী ঘেকোন সময়ে ও যেকোন স্থানে 
অপ্দ্র্শনে ানপিক. তাঁব মানপিক প্রক্রিয়া গুলিকে অন্তর্র্শনেৰ সহায়তায় পর্যবেক্ষণ 
রি কৰতে পাবে । শ্বন্তর্শনেন ডন্য দেশ, কাল ও নাহ-অবস্থার এপন 
কপা সম্ভব নিব কলতে হয় না। তাঁভাঁডা, অন্তর্রশনে কেনি মন্ত্রপাতি, 
পলীক্ষণাগান লা অর্থপায়ের প্রপোজন হন না। 

(ঘ) যদি এমনও মনে কবা বায় যে, অন্থ্র্শনের সহার়তাঁর় পাগয়া মানগিক 
শরদ্নর্ননে পাপ তথা সম্পূর্ণ নির্ভবনোগা নর, তরু নৈজ্ঞানিক গলেসণাঁব ভন 
হান উপাদাঁন হিসেবে এগলিকে গ্রহণ কল। যেতে পাবে । টৈজ্ঞাতিৰ 
উপাদান হে পাবে গপ্ষেণ। চালাঁবাব জন্র এগ্ুলিকে আনুমানিক সিদ্ধান্ত ব। “লগ 
হিসেবে বাবহান কনে মলাণাঁন সিদ্ধান্ত লাভ কনা যেতে পাবে । 

অন্ত্দর্শলের ক্রুটি এবং এগুলি দুর করার উপায় (70৩05৩7৭ 
0৫:1015001501017005 0 110095900110]0 210 100৮7 (105৮ ০] 13 
০0৮৫:০0100-) 8 (কী) অন্তদর্শনেব মাধামে আমনা যে মানসিক প্রক্রিয়া খুলি 
অন্ষর্শনের সাভারে পর্লেক্ষণ কণি সেগুলি অস্পষ্ট এব” অশিরিষ্ট।  বাইবেব ল্ঞগত্রেন 
প্রাপ্ত তথ্য এস্পউ ও বস্ত্রকে যেমন সুম্পষ্ট এবং স্নিপি্ভাবে পববেক্ষণ করা চলে, 
ই মানসিক প্রক্রিয়াকে অন্তরূপভাবে পর্ববেক্ষণ কৰা চলে ন!। সন 
রকম অপ্রাসঙ্গিক ব। অবান্তর বিষয়কে বর্জন কবে ঘে বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়াটিকে 
আমরা জানতে চাই, তার ওপর দৃষ্টি নিনদ্ধ কবাও অত্যন্ত কঠিন। সে কাবণে 
অন্তর্দর্শন পদ্ধতি হিসেবে সহজপাধ্য পদ্ধতি নধু । 


তবে উপযুক্ত অনুশীলনের সহায়তায় এই ত্রুটি দূর করা যেতে পারে। বাইরের 
বস্ত থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে অন্তমূথী করা কঠিন হলেও 


অনুনীলনেব সাহায্য 
ক্রটি দুব কবা অভাসের দ্বার একে আয়ত্ত করা যেতে পারে। 
মিড (খ) অনেক সময় অন্ত্দর্শন করতে গেলে অন্তর্দর্শনের বিষয় 


অন্তহিত হয়ে যায়, ফলে অস্ত্র্শন অসম্ভব হয়ে পডে। কোন কোন মানসিক 
প্রক্রিয়া, যেমন, আবেগ (509001072) অত্যন্ত চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী । এরূপ মানসিক 
প্রক্রিয়ার অন্তর্র্শন করতে গেলেই সেটি বিলীন হয়ে যায় । কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়েছে, 
সেতার ক্রোধের অস্ত্দর্শন করতে চায় । কিন্তু ক্রোধের সময় ক্রোধের অস্ত্র্শন 


মনোলিছ্যান পদ্ধতি ১১ 


সম্ভব নয; আলাব শান্তর মনোভাব নিনে “কাল আজরর্শন করতে গেলে “ক্রা? 
'অন্তহিত হন, অন্তরর্শন বিময়হীন হয়ে পড়ে | 


স্বতিশক্তির সহায়তায়, মানসিক সতর্কত! এবং একানক বিশেষজ্ঞ মনোবিদের 


স্মৃতি, মানসিকসতর্কত' সমবেত সঙ্গনোগিতাবন দ্বাব! এই ক্রট হনকাঁংশে দূব কবা যেতে 


এবং অনেধবিদদের টি | এ র্‌ 

সূ ঢু লা? হ ল্য ণ তেনে, শে নু বু হ 
সমবেত সভযে!নিতি। পানে। একাপিক বিশেপজ্ঞ এই চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী মানসিক 
এই ত্রুটি দল কব" প্রক্রিা্চলি সম্পর্মে নিজেন অনিজ্ঞকালন্ধ থাকে পানস্পন্কি 


5 গা? বিলাল ৮ লট নু ৭ 
হিতে মালোচনাল মাম মলিমে দেখে নিতে পাবে এবং তাবপনে 


একট! স্ভিন দিদ্ধান্ছে দাসতে পানে 
(গী 'অন্ত্ররশনেক স্হায়তাঁদ একই সানসিল পর্রিাঁকে জানা সম্ভব ।নয় | খেকে 


সদ ঘি স্এটিটি টিসি সে রেল 2 প্র রি 
"জগ মপ্নান্দেশ মানসিক পুক্িন। বাটিক, “সহেত দুজশ সনে|লিদ ও শষ 
পঙ্ছে একই ম নসিব 
প্রকিম!/কু জানা? 


জন্ভল হা পরব! যা, ভু্ন হলে 


মানসিক “কিয়াক প্যান বত কৃশনই সক্ষম হবেন মন | 


রব তা পজ্রত ্ 

এই মাণসিক প্রক্িয়।িন, 
মমি লক: রঃ ৯ শি সপ সপ ৪৭ সির 

ক্নতে চান | কিন্তু উভতপন ন্ষত্রে এই মাসিক শাতগ ভিন্ন এসহং একই 


। । চি 


শন 
এন 
€৫] 
রর 


আাঁবেগকে জানা তাছে, পক্ষে সন্ত" নর । 


) 


এট শন্বদর্শনে সভান্গত ক্রটি, সম্পূর্ণভাবে এ থেকে খুকু হয়া সম্ভন নয়। 
আবহ্টা একাপিক টিশেসজ্ঞ মনোটাদের সমনেত সহযোগিতায় 
5৯ রঃ নর ১০ 
17 5 এ, হাল্ন্ব্াশাশে দল কুন! ণঘ্ পা 
দুন কলা যেতে পাবে শি রুটি অনেকাপশে দন লনা ঘেতে পাবে । 


(ঘ) কে 


শর্শসসসি 


0০777)-ণন মতে আস্থরর্শনে মন দিণ|পি ভন হয়ত ততরাং অন্তর্দশন 
সস্ভন নয় । মনোনিদ “রাত হলেন, এঅস্তদর্শন একেবারেই সম্ভব নয়? কাবণ, 


৫ সত ঠ টব া 
ীৎ-এল মান মন অন্থুর্শনের ক্েভ্রে একহ মন একাপাবে দ্রষ্ট] এবং ্রষ্টবা ৰা 
এক'পানে দুটা এবং 


কিন্তু একই মনের পক্ষে নিজেকে ছুভাগে পিভক্ত কর 
দ্রষ্টব্য হতে পাবে ন' 


কিভাবে সম্ভন ? 
কিন্তু কৌং্এর অভিযোগ যে টেকে না, আামাদেব প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতাই তাব 
আক্সচেউনাব লিশ্রেষণ প্রমাণ । আমাঁদেব আত্মচেতনাকে নিশ্লেষণ করেই আমরা 
পূর্বোক্ত অভিমতনে, জানতে পাবি ঘে, 'আনাদ্রে নিজেদেব পক্ষে নিজেদেব মানসিক 
5 প্রক্রিয়ার স্বরূপ ভান! সম্ভব । 
(ও) অনেকের মতে অন্থর্শনলক্ধ তথা মোটেও নির্ভবযোগ্য নয়, কেনন।, 
আসলে অন্ত্র্শন সম্ভব নয় এবং যাকে আমর! অন্ত্দর্শন বলি তা হল অতীত স্মৃতির 


পাশা পপ ++ __ সপ পা ৮ শিট পাশপাশি 


1. 6 57007761501510081] ০57000 01%196 171005616 2060 (০১০৫ 17101 0০ 
০0261561505) 97171150005 00060 5893 16 72616060371: 097119, 


- 
ই মনো।বছ্ধ! 


রোমম্থন মাত্র । এই কারণে বল। হয়, “অন্তদর্শন হল আসলে গত বিবয়ের 
দর্শন বা অতীতদর্শন :5.-০01161 10009919200] 10 13 0101% £601050960601012) 1" 


সির অছরর্শন হল মৃত মানস প্রক্রিরাব শববাবচ্ছেদ | এ দেব 
স্মদর্ণান 5 নতান্তষায়া মানসিক প্রক্রিরাণ কাজ বখন চলতে থাকে তখন 
সি তাঁকে পধনেক্ষণ কর। সম্তপ নয় 1 আসলে বাকে আমব। অভ্তরশ 
পলি হ। ঘটে গানপিক প্রক্কিঘাটি ঘটে খাছদ্বাৰ পল | ঘতক্ষণ পরস্থ আমার করো 
হশমিত ন। হয, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রোতোর স্বজপ জান। আমান পল্দে সম্ভন শয়! করো 
প্রশমিত হলেই ভাকে জানতে পালি এব" তাকে জানতে হঘ কল্ন। ৪ ক্তনানেব 
সহাযতায় । এতে অতিনপ্রনে সন্ভাবন। দেখ| দিতে পাবে এব অন্্র্শনলশ্। তথা 
যখাধথ নাও হতে পানে । ভাছাড। শন্তদর্শন এত আঅবিক পরিমাণে বানিনিভব 
ধে, নানি শিজন্স স্বভান এই শনদশনকে দিরুত কে ভলতে পাবে। 


ই অভিযোগের উষ্ভবে । যেতে পালে যে 'অতাতিদশনউ (2০0002০00৭2 


প্রমাণ কবে ০ অভবশন সন্ত | কোন অতাঁছ সাশসিক প্রক্রিয়াকে স্থল 
টা াতীত লুন। ভতথনই সম্ভণ হয়, বছি হানসিক প্রক্রিনাটি চলাক।লান 


প্রমাণ কবে যে 


উস হা না ৫ ০৯০৬৫ এত নরিতি 
ালদর্শান আহ্ছুপ আন্গলশন হয় । পুরে প্রতাক্ষ শা কবলে, “তিমানে তাকে স্বাতিতে 


-৭ 
৭ 


(তাল। সম্ভব নয় । কাজেই অতীতদর্শন অন্তর্র্শনেবই 
একটি বিকল্প অবস্থ। । অস্মর্শশীন হালে তবে অতীতিদর্শন সম্ভব হয় । উপযুন্ অনশলন 
ও মানসিক সতর্কতান সাহাযো শন্তদর্শনকে নিউনবোগা কবে তোল। ঘেতে পালে | 
(চী অন্তর্শন সম্ভব নয়. কাৰণ একই অময়ে মনকে পহিমুখী এবং অন্তমূখী কর। 
যায় না। মনোপিদ নভস্লে (8444৫য))৮ ন লেন যে, “নিজে ক্রিাকে গ্রতাক্গ 
ব্রাশ ক্গ্তা প্রয়োজন মনেব পক্ষে ক্রিয়া থেকে বিবত হওয়া, অথচ এই ক্রিয়ার 
যর পার।বাহিকতাকে প্রতাক্ষ কবাই হল মনেব কাজ ।” মনেব পক্ষে 
নম, যে পিজেব নহিঃইন্দ্রিশ্সেব সহায়ত।য় গোলাপ ফুলটিকে পৰবেক্ষণ কব! এবং 
কিপার অগ্তপর্শনেৰ চরের হারা রি 
না একই সমবে মনে জ্ঞানপ ঘে হাননিক প্রক্রিয়াটি চলছে তাকে 
থেকো ববত হতে. জানা সম্ভব নঘ, কারণ সে ক্ষেত্রে মনকে বাহ্বস্ত থেকে সরিয়ে 
৭ ৫ র 
নিয়ে এসে অন্তমূখী কন! প্রয়োজন । কিন্তু মনকে অন্তমুখী 
করতে গেলেই গোলাপ ফুল প্বেক্ষণ কবাব কাজটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
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মনোবিদ্াৰ পদ্ধতি ১৩ 
তার সঙ্গে যুক্ত যে মানপিক প্রক্রিয়াটি তাও বন্ধ হয়ে যাবে । শন্তদর্শনেব জন্ত কোন 
ব্ষয়বস্ত থাকবে ন। | 

এই অভিযোগের উত্তবে একথা বলা যেতে পাবে যে, একই সময়ে ছুটি বিষষেব 
ওপব মনোযোগ নিবদ্ধ কর। সম্ভব এনং প্রয়োজনে দ্রুতগতিতে একবার বস্ব এসং 
একসাব মানসিক প্রক্রিরাকে পযবেক্ষণ কবা তে পালে । মনোবিদ সটীউট 
মনে কবেন যে, এপ ক্ষেত্রে মানসিক প্রক্রিয়াকে পধবেক্ষণ কবা সম্ভব যদি চটপট এক 
নছাবে পন পব তাঁকে দেখে নেওয়া যায় (2 50195 01 00101010 91145 611121১50৩ 
01 20) | তাছাড়া স্বৃতিশ্তি, মানসিক সতকৃতা! এব" একাধিক ননোবিদের 
সমবেত সহযোগিতায় এই ত্রুটি অনেকাংশে সংশোপন কব! সন্তন | 
(ছু) অনেকে মনে করেন মন্থর্র্শনকে যনোবিদ্যান একমাজ পদ্ধতি হিসেলে গ্রহণ 
কনা সম্ভর নয় | অন্রদর্শনেধ মার্ামে কেসলমাত্র পাক্তিগত মনেন ক্কিয়।-প্রক্রিঘ়া গুলিনে। 
অন্বদর্ননাদ একম।এ জানা যায়, অপরেধ মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিঘ্বাগুলি জানা ঘাষ ন|; 


পুল গণ যাজানার উপাম হল পধবেক্ষণ ( 00291520101) )1 কাছেই 
কলা নভে পার না 





অন্তর্শনের পবিপৃৰক হিসেবে পধনেক্ষণকে গ্রহণ কব। একান্থই 
প্রয়োছন এবং অন্বর্শনকে স্মতন্ধ পদ্ধতি হিসেনে গ্রহণ না" কনে অন্যান্য পদ্ধতিব 
পবিপৃবক হিসেনে গ্রহণ কবাই যুন্িযুন্ত | 

(জ) আচবণবাদী ৪য়াটসন (/40597 )-এব মতে শন্থদশন পদ্ধতি অনৈজ্ঞানিক 
9 অনিরভরযোগা , কেননা বাক্তিনিষ্ট হণ্য়ান জন্য অন্বর্দশশনলন্ধ তথা সারিব, বস্থশি্ঠ 
এ স্রশিশ্ডিত শয় | তান মতে অন্তদর্শননে জন কবে অশ্গাস শিজ্ঞানেন মত 
পববেক্ষণ ৪ পবীক্ষণকেহ মনোবিগ্ভাল পদ্ধতিকপে-গ্রহণ কবা উচিত | 

উপনিউক্ত অভিযোগেন উত্তুনে সল। যেতে পাবে, অন্ধর্দশন বাক্তিনিছঈ পদ্ধতি হালেও 
এই পদ্ধতিব প্রয়োগে বন্ত্রনিষ্ট ও সুনিশ্চিত কলাফল লাভ কর। সম্ভব | শন্থর্দশনে 
পবিপূব্ক হিসেনে পববেক্ষণ পদ্ধতিকে অনোবিদ্ভায় প্রয়োগ কবা হয়। ভাছাড। 
একটি নাত্র বাক্তিব অন্তর্দর্শনের পন নিঙব ন। কবে, একই মানসিক প্রক্রিয। সম্পর্কে 
একাণিক বাক্তিব অন্থদর্শনলন্ধ তথ্যে ভুলনামলক আালোচনাঁন দ্বাব। অন্যদর্শনকে 
নিভবঘযোগা কলে তলা হয় । 


£ 


(ঝা) অন্র্দশনেন ক্ষেত্র খুব সঙ্ীণণ, কাবণ শুধুমাত্র পবিণত ৪ স্বাভাবিক মান্ষেপই 


পশ্তী, জুল অন্য্দর্শন সম্ভন | শিশু, মন্তয্েতব প্রাণী, উন্মাদ বালতি এবং থে 
ক সকল বার্তি মনের ভাবকে ভাবায় স্রম্পঞ্ভাবে প্রকাশ ককতে 


স্টন্ম,দ সার্টিন গেহ্এ 
অপ্দর্ধন সব নস পালে না, তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোগ করা চলে না। 


টি মনোবিদ্ধি। 


এর উওপে বল। যেতে পারে যে, এই অন্ভবোগটি অন্ত্র্শনেব সীদা নির্দেশ 
করে মাত্র এবং অন্তদর্শনের সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়াও বিচারের পক্ষে এটি একটি 
সন্তোবজণক অভিযোগ নয় | 
(খ) পর্যবেক্ষণ ব। বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি (]55১০5500 ০0 0179 ()0)65011৮6 
1৬1০11)90 ) 5 
() পর্যবেক্ষণ বা বস্তনিষঠঠ পদ্ধতি কাকে বলে 2 অপর নাক্তিন দনেব 
দরেহগত বা অহ্য কানের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য কবে তান মানসিক আবস্থা 
অপবেব মনের দেশশতত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ক্বার পদ্ধাতিকেই মনোনিগ্াস পষনেক্ষণ 
বা খন্য পকাবেবক পদ্ধতি বলে। পববেক্গণ বলতে মানপশিক প্রক্রিয়ার 
বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য ই নি 
টানা প্রতাক্ষ জ্ঞান বুঝার না, পবোশ, পা অন্থশাশিক জ্ঞান বুঝায় । 
আমবা প্রত্যক্ষভাবে কেবল নিজেদের মনকেই জানতে পারি । 
অপর ব্যক্তির মনকে জানতে হয় পরোক্ষভাবে তার আচন্ণ লক্ষ্য কবে । “কান 
বাক্তি হয়ত ক্রুদ্ধ হয়েছে, তাব ক্রোধে বে দেহগত বহিঃপ্রকাশ, যেমন জহি, দাত 
কড়মড কর।, বন্ধমুষ্টি, গর্জন প্রভৃতি থেকে অঙ্থমান করে নিতে পারি বে লোকটি ক্রুদ্ধ । 
পরে আমার মধ্যে খন ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল তথন এই লক্ষণগুলে। আমা মবোও 
প্রকাশ পেয়েছিল । পূব অভিজ্ঞতা থেকে অন্থমান করে নিলাম যে, অপবের মনো 
যখন এই লক্ষণগুলো দেখ! গেল তখন সে ব্যন্তিও ত্রু্দ। এই দিব থেকে পটার 
করলে অন্তর্দশশনের ওপরই পযবেক্ষণের ভি্তি। 
স্বতরাং অপরের মানসিক প্রক্রিয়াগ্তলিকে জানতে হলে প্রয়োছন তাব আচরণ 
পথবেক্ষণ করা ব| মানসিক প্রক্রিঘীর দেহগত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা । সেই মাচনণ 
ব। দেহগত খহিঃপ্রকাশ থেকে মানসিক প্রাক্রিয়াগুলে। সচেতনভাবে বা অচেতন্ভাবে 
অন্ু-7ন করে নেওয়। হয় এবং আমাদের নিজ অভিজ্ঞতাব ভিন্তিতে অপৰ বাক্তিৰ 
অআ]চবণকে ব্যাখা। কর হয়। 
ধর্দিও পর্যবেক্ষণ মানসিক গ্রক্রিরা সম্পর্কে আন্গমানিক জ্ঞান তনু মানসিক 
প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশের প্বেক্ষণ ও মানপিক প্রক্রিযাৰ জ্ঞান ছুটি পৃথক ব| বিভিন্ন 
রর _ মাণপিক প্রক্রিাব আকাবে ঘটে না। কোন বাক্তি ক্রন্দন 
মানাঁসক হক্রধার লহ ইরা রা নক বিছা বারা হার 
প্রধাশেব প্যবেক্ষন ও বএ৩হ, শত 71 পে [বৃষ্ঠ। | 214 বন্ম [এ আছন।।শবক ডন ১ নন 
মাসিক াঁকযাব জ্ঞান স্পঃ অন্গমানেন আকাবে মনেও কাত্ছে উপস্থা? পত হন শা! গান 
পুথ £ এ «বেঘটে ন। 2 7, 
নিষিগ্র ব্যক্তি ক্রন্দন কব্ছে, এইভাবেই পযতেক্ষণ কও। হয়| হা 
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কথ্য, পযব্ক্ষেণে অন্তনালেন | বিষয়টি পৃথক ভাতন মল ভে ন। | 


মনে|বিদ্যাব পদ্ধতি ১৫ 


ঘেশখ মনে |ণিদ অন্তর্শনকে মনোবিগ্ভার নিজস্ব পদ্ধতিরূপে স্বীকার করতে চান 
না, তাদের মতে পধবেক্ষণের মাধ্যমেই মানসিক প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ 
কর। যায়। 

এই পদ্ধতিকে বস্তনিষ্ঠ ব1 বিষয়গত পদ্ধতি (001906৮০ 77901২04) ধল! হয় । এই 
পদ্ধতিকে পবোক্ষ পদ্ধতিও (177410305  [590194 ) বল। হয়; যেহেতু এই 
পদ্ধতিতে অপরের মনের থাখপ্রকাশ প্রত্যক্ষ বে তার মানপিক অবস্থা ও ক্রিয়। 
সম্পকে অন্যান কব। ভ্য় । 

(৮) পর্যবেক্ষণের গণ্ডা বা পারধিঃ পবণেক্ষণেব ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক। 
বাষ্টিমনকে (200151100]  00104 ) জানাব জনা আমব। অপর বাক্তিব্‌ 
পৃ, ভাবধভর্খিঃ ভাধা, তার রচিত সাহিতা, কানা, তার আক! চিত্র প্রভৃতি 
পথবেক্ষণ কবতে পাবি। আঘাব সমষ্টি মনকে (29011506155 10100) 
হারার যেমনব-সমাজ-মণকে জানতে হলে ন্ভিম্ন জাতিব বা গোষ্ঠীর 
ননকে জানাব উপাধ রীতিনীতি, আচার, বিচাব, বিপি-নিষেপ, প্রচলিত প্রথা, সংস্কার, 

সংগীত, নৃত্য, ভাঙ্কঘ প্রভৃতি পধবে্ণ ও আলোচনা কব 
প্রয়োজন । প্রাপ্থিবয়স্ক ব্যক্তি ছাড়া শিশ্ন বা প্রাণিমন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কবতে 
হলে তাদেব বাহ-আচরণ ব| ন্যবহাবেব ভিত্তিতেই তাঁকে জানতে হনে । অন্বভাবী 
ণান্তিদেব মন (2000009] 00009) সম্পকে এপং জডবাদেৰ (14190 মন সম্পর্কে কিছু 
জানতে হলে তা জানতে হবে তাদেৰ বাহ-আচবণ ব। বিভিন্ন প্রকাবেব দেহগত 
পবিবর্তনের মাব্যমে। 

(0) পর্যবেক্ষণের গু৭ ব। স্থবিলা (2013 0: 44৬০50903০0: 
0656:%2602 0: 00019005 )/001104) 2 (ক) এব্মতজ পণবেশণের 
সহারতায় আমরা অপরের মনকে জাণতে পানি। 'অগ্তদর্ণন কেপপমাত্র 
আমাদের নিজের মনকে প্রতাক্ষভানে জাণপাব স্ঘোগ দেয় ॥ অপর বাক্তিব 
টনের অনি লোলারুজি প্রত্ক্ষ বনি কেন হনোগি অস্াশিশ 


এই অপবেব দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু অপনেন ননকে ন। 


ভাতে 
অনাদি ভান! যায 


পারলে মন সম্পকার সাধিক লিরন আবিক্ষার ও পাখ্য। 

কন। কিভাবে সম্ভব 2 এজন) পৰবেক্ষণ অবগ্ঠই প্রয়োজন | 
(খ) অন্তর্দর্শনেন সাহাযো নিজ এনেণ ভ্রিত। সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর। ধেতত পারে 
কিন্ধ সম মনের_ যেমন, সমান মনের আন গাভ করতে হলে মানাছিক লাতিন।তি 


রি রা রি রঃ হ রা সয় রিলা নত? -£ 7 শিহাতলাশক্ক 61 কাকা) তা লক্ষ [তে 
স71াখচাব, ব্বি-িশিষেণ, 7915,-দা4 শ্তৃ। ও শধ, (পণ 2৭1 এ 51551 | 


১১ খনোবিদ্যা 


(গ) শিশ্বমন ব। প্রাণিমন সম্পর্কে জ্ঞান অন্তর্র্শনেব সাহাযো লাভ কর। সম্তন নয়, 
তার জন্য পধবেক্ষণই হল প্রয়োজনীয় পদ্ধতি | 

(ঘ) জডবী (106) ও অস্বভাবী ব্যক্তির এবং অসভা ব্যক্তিব পক্ষে অন্র্শশনের 
সহায়তায় নিজ মনের অবস্থা সম্পকে জ্ঞান লাভ কব সম্ভব হয় না। তাদের এনে 
বহিঃপ্রকাশ লক্গা করে তাদেব মানসিক প্রক্রির! সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কবতে হলে 
পর্ববেক্ষণই প্রয়োজনীয় পদ্ধতি | 

(ক) মনেক আঁভান্যনাণ আংশেক জ্ঞান অন্তর্শনেব সাহাষে, লা কব! “গলে 
মনের বহিঃপ্রকাশেব অর্থাৎ বাহা-অংখেন জ্ঞান লাভ কবাব পক্ষে পধবেক্ষণই বলম্বনীয় 
পদ্ধতি । কেবলমঘাএ মন্থর্দশনেব সহায়তায় পাওয়। মনেন। আভান্তবীণ অংশের 
জ্ঞান মনের সম্পূর্ণ জ্ঞান নয় ! 

(৮) পর্যবেক্ষণের ত্রুটি ব৷ অন্ুবিধ। এবং সেগুলি দুর করার উপায় 
(121706115 01: 11১90৮9009525 01 00050৬20101) 21) 170৬ 017০5 02 10৬ 
0৬৮০1501012) 3 (4) পনবেক্ষণলব্ধ মানসিক প্রক্রিয়।ব জ্ঞান ভ্রান্ত হয়ে থাকে । বাহ্যিক 
আচিবণ বা দেহপত বহিঃ প্রকাশ লক্ষা করে অপববাক্তিব মন সম্পকে অন্রমান কবাব (সময 


চে 


আমণ। শিচ্গেদেব ঠাবনা, চি এবং মন্তকতি অপবেব নে আরোপ করতে পাবি। 


পযধেকণের সংঘ. তাব ফলে সেই অন্রমান শ্রান্্র হবাব সন্ভাবন! থাকে | নান্নের 
নিজেব ভাবন।-চি প্। বিডি, ০ 
অপারবশ মনে মারব!প গা মাঙ্বেন পাকা, (ল দেহগত ব। ক মনোগত 4৩25 রশ 
নর যে, এই পলনেব অঙ্থমাণ সব সময় যথাযথ সিদ্ধান্থ দিতে পাবে না । 


কোন বাক্তিব বাহা-অ।চবণ সং হলেও তাব মানসিক অনস্থ! ধে মস্তবপ হতে পাছে ন| 
তা বলা চলে না। তাছাড়া, শিশ্ুনেব মন, অস্বভাবী বাক্তিনেন মন, পশুদেব মন এবং 
অসভা বান্তিদেব মনকে পবিণত মান্তষেব মনেব মাপকাঠিতে বাখা করা সব সময 
যুক্তিযুক্ত নয় । 

অবশ্য গঠনমূলক কল্পনা-শক্তি- যথাযথ অন্কমান-শক্তি এবং মানসিক সতকতান 
সাহাযো এই ক্রটি ন। অন্্বিধা অনেকাংশে দূব কবা যেতে পাবে। 

শিশু এবং পশুব মনকে যাতে পবিণত মান্তষেব মনেব মাপকাঠিতে বিচাব কবা না 
হয় তাব জন্য মনোবিদ লঘেড মগ্যান নিম্তব মনেব বাখ্যায় উচ্চতব মানসিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্য গ্রহণ ন। করাব জন্য বলেছেন । 

(খ) বাক্তিশত সংস্কাব, পুব ধাবণ। এবং পক্ষপাত প্রবণত! অপব বাক্তির আচবণ 
পযবেক্ষণ কবে তার নানপিক অবস্থা অন্মানের ৪ যথাযথ বাখ্যাব পথে অন্থবায় 
হতে পাবে । পক্ষপাতিশন্য হয় বিচাব কবতে না পাবছল বিচান ছোলছুষ্ট হয়। 


মনোবিগ্ঠার পদ্ধতি ১৭ 


সাধারণতঃ যাকে আমবা অপছন্দ কবি অনেক সময় তাব দোৌব খুঁজে বেড়াই 

অনুশীলন ও অভাসের এবং যাবা আমাদের প্রিয়পাত্র আদেব দোষ দেখেও উপেক্ষা 

75 কবি। আবাব কোন স্বার্থপর বাক্তি অপবের দয়াব কাজকেও 

স্বার্থ থেকে উদ্ধৃত মনে করতে পাবে । নিবপেক্ষভাবে ও সংঙ্ষাবমুক্ত 

মন নিয়ে অনুমান করার অভ্যাস অনুশলন কবতে পাবলে এই ক্রুটি থেনে অনেকাংশে 
মুক্ত হওর়। সম্ভব । 

(গ) তৃতীয্বতঃ, ভগ্ডের ভগ্তামি ব! কপট বাক্তির বাহ-আচবণ বা দেহগত 


মানসি ১ নট বহিঃপ্রকাশ লক্ষা কবে মনেব খবব সঠিক অনুমান করা 
সে এট গিনগ খুবই কঠিন। 
কব] নেতে পাশে মানসিক সতকত। এবং ঘনিষ্ট পখবেগ্গণেব মহায়তাষ অনেক 
শ্ষেত্রে এই অন্তবায় দূৰ কব! ঘেতে পাবে । 

(প) যে আচরণ পথফণের বিষয়বস্তু সে আচনণ9 সকল ক্ষেতে জুনিপিই ও 
সহজংবাধ্য নয়। বিভিন্ন থানসিক প্রক্রিয়াণ বাথ্প্রকাশ একই প্রকার হতে পারে । 
কেউ আনন্দে অশ্রপাত কণে আশা দুঃখেও অশ্রপাত কলে । কে টা বিগানিি 


৪ হাশি আণ রোন্টা নিদ্রপেষ হাশি বুঝা শেওয়। অনেক 
তাও টি টন্ে 'শসিক ্ 5 এ ্ 
৬০, বাভঃপ্রক।শ শনয় খুবই কঠিন | কোন বানি ভদ্বশত খণাবশৃতিঃ বা 
৮ ঈর্বাবশতঃ শপবেব সংসগ বজন করতে পাবে | সেঙ্গেকে খে শি 


পি” 


কানণে এ সংসর্গ বর্জন কবতে চায়, বাইবেব আচবণ পথবেএণ কণে ত। শিপ্নারণ 
কণা খুবই কঠিন ৷ অবশ্য স্থনিপুণ পর্যবেঙ্গণের সহায়তায় এই অন্তবিণ। দুব নণ। সগ্ুপ | 

(৪) অনেক সময় একই ম।নসিক প্রক্রিরার বাহ্থপ্রকাশ ভিন্ন ভিন হতে পারে খান 
জনা বাহ্‌-আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তার অন্তরিহিত মানস প্রক্রিয়ার সঠিক জ্ঞান লা 
কব সম্ভব হয় না। অনেক সময় ছুঃখ মানুমকে অস্থিব ও চঞ্চল করে, আবার অনেক 
সমর স্থিব ও শান্ত কবে। 

(চ) মনের বহিঃপ্রকাশ পর্ধবেক্গণ কৰে মনেৰ গভীবতব স্তবের সঠিক জ্ঞান লাভ 
করা সম্ভব নয় । নেব নিজ্ঞান স্তবেন বহিঃপ্রকাশ পধবেক্ষণ কলে শিজ্ঞীন বব সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়, কাবণ নিজ্ঞান মণেবু বহিঃগ্রক!শ অনেক ক্ষেতে অন্বভাবা । 

একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন অনস্থাব মধ্যে বান বাব পর্যবেঙ্ষণ করে বা পরাক্ষাগাবের 
কম পরিবেশেব মনো একই পবনেব উদ্দীপক দ্বান। স্থষ্ট বিভিন্ন ব্যভির ক্ষেতে মানসিক 
গরতিক্রিয়া পৰবেক্গণ করে ও তান তুল্ণান্জক বিচান কবে পধনেক্গণেল জ্রাটগুলে। 
অনেকাংশে দূব কব! খেতে পাবে । 

(0১11, স.না- 


১৮ মনোবিষ্ঠি। 


(৬) প্রশ্ন হলঃ মনোবিষ্ভার বথার্থ পদ্ধতি কোন্টি? £ অন্তার্শন 
(20038090297) বা পর্ধবেক্ষণ (5৮5০0158000), এই উভয় পদ্ধতির 
অন্তর্র্শন ও পর.বক্ষণ মধ্যে কোন একটিকে মনোবিগ্ভার একনাত্র যথার্থ 
পরও এবমীত্র পদ্ধতিরূপে গণ্য কর! সম্ভব নয়। মনোবিদ্ার উপাত্ত 
যথার্থ পদ্তিবূপে বা মাল-মশলা সংগ্রহ করার জন্য অন্তর্দঘশন ও পর্যবেক্ষণ এই 
গ্রহণ কৰা সন্তপপন উভয় পদ্ধতিব পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন । 
কেবলমার অন্তর্দরশনের আশ্রঘ্ন গ্রহণ কবলে মনোবিগ্ার পক্ষে বিজ্ঞানের 
স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, অন্তরর্শনেব মাধামে কেবলমাত্র নিজের 
মনেবই খবব পাওয়। ঘাদ্স এবং কেবলমাত্র তান ওপর নিভন্ন কবে মানসিক আবস্থ। ৪ 
কাবকলাপ সম্পকীয। সাশিক নিরম প্রতিষ্ট। করা সন্তব নন। 
বিভাান যখন কোশ আ।বক নিন শ্রতিত। করে, তখন তাৰ 
একাধিক দৃষ্টান্তের প্রর়েজন হঘ, এক্ষেত্রেও নিজেন মানসিক ক্রি়।র গতি-প্র্কাতিব 
ত্বরূপ ছাড়াঁও, অপরেব মনেব কাধকলাপ জান। প্রয়োজন । 


অন্িশনেল 57017] 


আবাব পর্ধবেক্ষণকেই মনোবিগ্যাৰ একমাত্র পদ্ধতিরূপে গ্রহণ কব। যেতে পাবে ন|। 
কোন বাক্তির আচনণ লঙ্ষা কবে খন আমরা পবোশ্'ভাবে তার মনেব খবব জানিতে 
ও চাই, তখন আমাদের অন্তর্দশনেব ওপর নির্ভন কবতে হয়৷ নিজের 

তবে অন্ব্দর্শন ছাড়া ৃ টার ৃ 
অপরের মনকে জানা মণকে না জেনে, অপরের মনেব খবৰ জানা সম্ভব নয়। অন্তব 
যায না দুঃখে ভারাক্রান্ত হলে মনেব কি অবস্থা হয, নিজে তা উপলব্ধি 
করলেই, অপরের দুঃখগীভিত ধনের অবস্থ। উপলব্ধি কবা যায়। 
মানসিক প্রক্রিয়ার যেমন একটা আভ্যন্তরীণ রূপ আছে তেমনি তার একটা 
বাহা রূপ আছে। এ ছুটি রূপ মিলেই হয় মানসিক প্রক্রিয়াব পূর্ণ রূপ। অন্তর্শনে 
মানসিক প্রক্রিয়ার আভ্যন্তরীণ রূপেব সঙ্গে এবং পথবেক্ষণে মানসিক প্রব্রয়ার বাহ্‌ 
রূপের সঙ্গে পরিচয় ঘটে । কোন মানসিক প্রক্রিয়ার পূর্ণ রূপেব জ্ঞানের জন্য এর 


আভ্যন্তরীণ ও বাহ্‌, এই উভয় রূপের জ্ঞান প্রয়োজন । সে ক্ষেত্রে অন্তর্দর্শন বা 
পর্যবেক্ষণ উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা দরকার । 

আচরণবাদীরা মনের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চান না। সে কারণে অস্ত্দর্শন 
আচরণবাদীরা! মনকে পদ্ধতিতে তাদের কোন আস্থা নেই । পর্যবেক্ষণই তাদের মতে 
*্বাদ দিয়ে মনোবিদ্যা টিটি 
গড়ে তুলতে চান মনোবিদ্যার যথার্থ পদ্ধতি । কিন্তু মনকে 'বাদ' দিয়ে 


মনোবিদ্ভ! গড়ে তোলার এই প্রচেষ্টা যুক্তিযুক্ত নয় । 


মনোবিগ্তার পদ্ধতি ১৯ 


হ্থতরা বল ঘেতে পারে, অস্তদর্শন ও পর্ববেক্ষণ এই উভয় পদ্ধতির মধো কোন 
মন্তদ্শন ও পযবেক্ষণ একটিকে মনোবিগ্যার একমাত্র পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করে মনো বিদ্যার 
উভশ$ মনোপিগ্ভার পক্ষে তার কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। অন্তর্র্শন ও পরধ- 
পন্ধ! তত 
বেক্ষণের মিলিত পদ্ধাতিই মনো বিদ্যাব বার্থ পদ্ধতি এবং প্রয়োজন- 
মত উভয় পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ কৰে মনের খবব সংগ্রহ কবাই মনোবিগ্াার লক্ষণ | 


(গ) পরীক্ষণ পদ্ধতি (চ057611100055] [৬০01১০৭) : 

() পরীক্ষণ পদ্ধতি কাকে বলে % £ কোন বিশেষ উদ্দেম্ত নিয়ে কৃত্রিম 
পরিবেশ স্ুষ্টি কবে কোন মানসিক প্র ক্ররাকে পথবেক্ষণ কবার যে পদ্ধতি তাকে 
পথীক্ষণ পদ্ধতি বল| ত্র । মনোবিদ্‌ ১টউট (5/9%1) বলেন যে, “পরীক্ষণ 

(িণএ্রা 5) হজ্জ সেই অনস্থাঘ পবধেক্ষণ খে আবস্থ। আনল শিদ্দেহাই পৃৰ 
48৫ ল 2 পুষিি [এপ 0 ভিটা আন্থদ্শনে এবং পবেক্গাণে 
১৮17 গণি খানপিক প্রক্রিগ।গ্ুলি মনোবিদেন ইচ্ছানযাদ্া ঘটে পা 

নিজেদেন স্বাভাবিক শিয়মান্ঈগাবে ঘটে । কাজেই মনোবিদ নিজেব 

এ দল অঙ্গপাতা সেগুলি নিয়ে গপোণ। কনতে পাবেন ন | বৈজ্ঞাশিক  প্রযোক্নে 
নানাস'৯ গ্রক্রিনাগুলিকে কত্রিমভাপে পশীক্ষঘাগাবে উত্পম করার প্রয়োছন খা 
(পয | পরী “শাণাবে নিশস্ত্রিত অবস্থ।ন বো করিমভাবে হই মানসিক প্রক্রিনাৰ 
অন্তর্ষশন ও পধবেক্ষণ কপ হা। মলোবিদ পলাকণাগাণে শিজ্যে স্বিণামত কত্রিন 
উপাদ্ধে বৈজ্ঞানিক ঘন্ত্রপাতিৰ সাহাবো মানসিক ক্রিনাকে উতপন্ন কবেন এবং 
পরবেক্গণ কবেন । পনীক্ষণেব সময় খেছেতু অবস্থ। মনোবিদের আয়ন্তে থাকে 


চার সেহেতু অপ্রাসঙ্গিক ও মবান্থন বিষ্ষযপ্তলিকে বজন করে 
হএ1সিক ও আলোচ্য ঘটনাকে অন্যান্ত ঘটনাব প্রভাব থেকে মুক্ত ও 


৬7৯) শ্ন্‌ এ ৪ 
টি রি স্বতন্ত্র করে নেওয়া যেতে পারে । অথবা আলোচ্য বিষয়টিকে 


ঘটণটিশ ওপর মন অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় থেকে আলাদ। করার জন্য 
নি কর সম্ভব হু পারিপান্থিকের পরিবর্তন সাধন কবে নেওয়া ঘেতে পারে । এতে 
কোন একটি অবস্থাকে পরিবন্তিত করলে ঘটনাটি কিভাবে পরিবন্তিত হচ্ছে তা৷ 
যথাষথভাবে পর্যবেক্ষণ করার স্থুযোগ ঘটে এবং প্রয়োজনবোধে একই পবীক্ষণ কাজ 
বহুবার চালিয়ে একই ঘটন! সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা ঘেতে পারে 





1. 5০ 5%951119ভা50 15 60: 93505৩ ৩7৫51 ০০9741098 »101০0 ৬5 19950 09701661568 


1925-8:910650..”৮-- 54084 


টি মনোবিদ্যা 


৫) মনোবিষ্ভায় পরীক্ষণ পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করা৷ হয়? 
মনোবিগ্যায় এই পরীক্ষণ পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তার একটা সাধারণ 
নিয়ম আছে। যে অবস্থাগুলির মধ কোন একটি মানসিক অবস্থাকে পরীক্ষক 
পর্যবেক্ষণ করেন, সেগুলি পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে । তিনি পূর্ববর্তা অবস্থাগুলির 
মনোবিগ্বায় পরাক্ষণ. মধ্যে কেবলমাত্র একটি অবস্থার পরিবর্তন ঘটান ও অন্যান্য 
উর করাব অবস্থাগুলিকে অপরিব্তিত রাখেন এবং তারপর কলাফল লক্ষা 

করেন । যে একটি মাত্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ফলাফলের 
তারতম্য লক্ষ্য কর হয় তাকে পরীক্ষার “নিরপেক্ষ পরিবর্তনশীল” (15676. 
0677 ড৪11911৩ ) বলা হয়। এই অবস্থাটির পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া 
স্বে পরিবর্তন ঘটে তাকে বল। হয় “সাপেক্ষ পরিবর্তনশীল” (19061702126 ৪:191016) | 

[15021210617 %2118016'-এব পরিবর্তন করা হলে 40661796706 5৪7:18101০- 
এর পবিবর্তন ঘটবে | যেমন, স্বৃতি ব৷ ম্মরণ ক্রিয়ার বিষয়টি আবৃত্তিব সংখ্যা, সময়, 
মনোধোগ এবং আগ্রহেব ওপব নির্ভরশীল । এগুলি হল স্মতিব পুববতী অবস্থা । 
নিবপেক্ষ পরিবর্তনশীল পরীক্ষক পবীক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে চান, স্থৃতি বা ম্মবণ- 
ও সাপেক্ষ পধিবর্ভনশীল ক্রিয়া আবুত্তির ওপর কী পবিমাণে নির্ভর করে। এই নির্ভবতা 
নির্ধারণ করাব জন্য তিনি সময়, মনোধোগ এবং আগ্রহ-এই শর্তগুলোর কোন পবি- 
বর্তন না ঘটিয়ে আবুভ্তির সংখ্যার পরিবর্তন ঘটান । এক্ষেত্রে বাক্তির পুতিক্রিয়ার যে 
পরিবর্তন লক্ষ্য কর। যায় তাকে বলা হয়--9602006100 %810912 এরং আবুভ্তির 
সংখ্য। হল 15160570610 ৮৪191 1০, 

মনোবিছ্ধা সম্পকাঁয় পরীক্ষণকাষে ছুজন পর্যবেন্দকের পুরোন্তন হয় । একজন 
পরীক্ষক (63061110617651) এবং দ্বিতীয় জন হল পরীক্ষণ-পাত্র (510)০20) । পরীক্ষক 
পরীক্ষণকার্ধে ছ'জন স্থনিয়স্ত্রিতভাবে স্থষ্ট এক কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে পরীন্মণ-পাত্রের ওপর 
পরবে ০৭৭ একটি উদ্দীপক প্রয়োগ করেন ও তার প্রতিক্রিয়ার নাহপ্রকা 
পরীক্ষপ-পাত্র পধবেক্ষণ করেন এবং পরীক্ষণ-পাত্র অন্তরদর্শনের সাহায্যে নিজের 
মানসিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রের অন্ত্দর্শনের এবং নিজের 
পর্যবেক্ষণের বিব্রণেব ভিত্তিতে পরীক্ষণকার্ষের ফলাকল নির্ণয় কবেন। স্থতরাং» 
পরীক্ষণ পদ্ধতিতে অস্ত্র্শন ও পর্যবেক্ষণ উভয়েরই সহায়তার প্রয়োজন হয় । 

কখনও কখনও পরীক্ষণকার্ধ চালাবার জন্য যাদের ওপর পরীক্ষণকাধ চালান হয়, 
তাদের দু,দলে ভাগ কর। হয় । যেমন, কাজ করার ওপর বাক্তির আগ্রহের গ্রভাৰ আছে 
কিনা পরীক্দক ত1 নির্পারণ করতে চান | পনীন্মক ছু" দল কর্মী নিবাচল কেন | উভয় 


মনোবিগ্ঠার পদ্ধতি ১ 


দলই শারীরিক উপযুক্ততা ও কর্মদক্ষতার দিক দিয়ে অভিন্ন । উভগ্নকেই একই পরিবেশ, 
একই পদ্ধতিতে একই কাজ করতে বলা হল । কেবলমাত্র এক ১ দলের মধ কাজট করার 
জন্য আগ্রহ স্থষ্টি করা হল, অপর দলটির ক্ষেত্রে তাকর|হল না । ঘে দলটিত্ন মধ্যে আগ্রহের 
একটি হল পরীক্ষণ- সৃষ্টি করা হল তাদের বলা হয় পরীক্ষণমুলক দল (8:56:1720- 
মুলক দল ও অপরটি 62] 0:99) এবং যাদের মধো স্থষ্টি কর। হয়শি তাদের বল। হয় 
শিশন্িত দস নিয়ন্ত্রিত দল (007001 07907) | এই পরীক্ষণেব ফলে 
ধনি “দখ| যার যে,যাঁদের মধো আগ্রহের হষ্টি কর! হয়েছে তারা অপর দলটিব তুলণায় 
কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে, তাহলে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে থে, 
স্থষ্ঠভাবে কার্ধ সম্পাদন কবার বিষয়টব ওপর আগ্রহেব প্রভাব আছে। 

(1) পরীক্ষণ পদ্ধতির গুণ ব| স্ুুবিধ। (11০1:105 01 4১3৮৪100865 0170011- 
1001) £ পরীক্ষণেস ক্ষেত্রে ঘটনাকে আমর] নিজেরা স্থষ্টি কবি এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত 
কবতে পাবি , সেহেতু পর্যবেক্ষণের তুলনার পরীক্ষণের কতকগুলে। স্থবিধা আছে। 

প্রথমত, ৃষ্টান্তেব নংখা| বুদ্ধি করে (05010011096) 0£ 11791815023 একই 
পনাক্ষণকার্য সুষোগ পবীক্ষণকাব বহুবার চালান যেতে পারে । আমাদের প্রয়োজন- 
এনং উদ্দেশ্য অনুযাধী মত কৃত্রিম অবস্থাগুলি আমর! বার বাব স্থষ্টি করতে পাবি এবং 
9555 থে মানসিক প্রক্রিয়াটিকে আমব। জানতে চাই বিভিন্ন অবস্থার 
মধো তাকে পর্ধবেক্ষণ কবতে পাবি । পরীক্ষণকান আগাদেব জুযোগ, সময় 
এবং উদ্দেশ্য অন্ুযাদ্বী সম্পন্ন হতে পাবে । মানসিক প্রক্রিয়। কখন স্বাভাবিক নিয়ন 
পবাঞ্ষণের ক্ষেত্রে. অগ্সাবে ঘটবে তার জন্য অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হয় না। 
পি ও... দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু পরীক্ষণ হল নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মধ্য 
টিকে প্রতাক্ষ করা সম্ভব পধবেক্ষণ সেহেতু ধীবভাবে প্রক্কৃতিস্থ হয়ে, সতর্কতার সঙ্গে, 
এ$ পনীক্ষণকার্ধ সুনির্দিষ্টভাবে মানসিক প্রক্রিরাটিকে প্রতাক্ষ কর! সম্ভব হয়। 
নি ৮ ততীয়তঃ, একই পবীক্ষধীকা্ধ, বিভিন্ন বাক্তির দ্বারা বিভিন্ন স্থানে 
হন্তে পানে সম্পন্ন হতে পাবে । পার্থকা থাক। সবে একই বিষয়েব ওপর 
প্ৰীক্ষণকাব চালিয়ে মলোবিদ্র। একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পাবেন । 

চতুর্থতঃ, পরীক্ষণেব ক্ষেত্রে যেহেতু অবস্থা আমাদের আদ্ন্তের মধ, সেহেতু 


অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচ্য মানসিক প্রক্রিম্নাটিকে অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তব 
বিষয বর্জন কবে 


আলোচ্য বিষাষ বিষয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত ও স্বতগ্নব কবে নিতে পারি । তাড। 
মনকে নিবদ্ধ করা চলে পরীক্ষক প্রর়োঙ্গনমত কোন একটি অবস্থাব পবিসর্তন করে সেই 
পরিবর্তনের স্বরূপ ও,পরিণাম পর্ববেক্ষণ করতে পারেন । 


২২ মলোখিছ্য। 


পঞ্চমতঃ, মানসিক প্রক্রিনা ও দেহগত প্রক্রিয়ার যে পরিমাণগত সম্পর্ক 
পবীক্ষণে, মানসিক ( এুএএা080155 15190017502 1007710] 010025265 
এবং দেহগ 5 প্রক্রিয়।ব ৃ , ও রী 
পলিমাণগন সম্পর্ক 69 01)5512196102] [0:0095929 ), পরীক্ষণেব মাধামে তা 
নির্ধাবণ কব সন্ত নির্ধারণ করা যায়। 

ষষ্ঠতঃ, পরীক্ষণ পদ্ধতির নাভাঘো মানসিক প্রক্রিরার অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ 
এব অন্তবঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় দিকই জান| ঘা, ফলে মানসিক প্রক্রিঘার পূর্ণ কপের 
পরিচয় পাওর। যাঁর । 

(৪) পরীক্ষণ পদ্ধতির ক্রুটি ব অস্তুবিধ। এবং সেগুলি দূর করার উপায় 
(10212500501 101590৮21707£03 01 7%006111701/:201] 17166015090 2100. 10757 0106 
020 196 1:0170৬99) £ প্রথমত, মনোবিদ্‌ স্টাউটের মতে পরীক্ষণ পদ্ধতিব প্রধান 
পবীক্ষণগাবেধ কএম ক্রটি হল, প্রাকৃতিক পবিবেশে ব। স্বাভাবিক অবস্থায় মানসিক 
পবিবেশে মানসিক  প্রক্রিয়াগুলি যতখানি মহ ও সবলভাবে নিজেদের গুকাশ কবে, 
পক্রিষ।গুলিাক ঢ রে রি 

নট 5 € বেশে ত্র গা 
জালা চিত পবী রা ারের কৃত্রিম পরিবেশে মানসিক প্রক্রিয়াগুলি তখানি 
পাওষা বায় না স্বতঃস্ফৃর্ত ভাবে নিজেদের গ্রকাঁশ বরে ন। | স্বাভাবিকভাবে কোন 
লোক ভয় পেলে তাৰ ভাবাবেগটিকে যেভাবে জান। যাবে, কৃত্রিম পরিবেশে, কৃত্রিমভাবে 
তার মনে ভীতি সঞ্চারিত কবে মানসিক প্রক্রিয়াটিকে ঠিক সে'ভাবে জানা যাবে ন। | 
এই অভিষোগেৰ উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অভিজ্ঞ পরীক্ষক-- পরীক্ষণ- 


অভিজ্ঞ পনীক্ষক গাবের ([,2007501 ) অবস্থাটিকে বতুর সম্ভব স্বাভাবিক 


পবীক্ষণাগাবের রঃ 

বে শি নন করতে 
৪৯১1 করে তুলে এই অঙ্গবিধা আংশিকভাবে দূর করতে 
সম্ভব স্বাভাবিক করে পারেন । 
তুলছে পাবেন দ্বিতীয়তঃ, অবস্থার তারতম্য অনুসারে মানসিক প্রক্রিয়া- 


গুলির তারতমা সকল সময় লক্ষ্য করা ঘায় না । ধরা যাক, কোন লোকের মনে রুত্রিম 
প্রয়ৌনমত মানসিক ভাবে ভীতি সধ্ুরিত করা হল। তখন তাকে গ্রয়োজন মত 
প্রক্রিয়ার তারতম্য ত্রমান্ধয়ে বাড়ান বা কমাঁন সম্ভব নাও হতে পারে । 

মিমির তৃতীয়ত:, অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করার ইচ্ছা 
কর। হলেও, তা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে ন! ৷ পদার্থবিদ্‌, বসায়নশান্ত্রবিদ্‌ বা অন্যান্য 
৪৯১৪ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীকে এই অস্থবিধার সম্মুখীন হতে হয় না, ষেহেতু 
সহযোগিতা করতে যেসব জড়বস্ত্র ওপর পরীক্ষণকার্য চালান হয়, তারা কোন রকম 
ইচ্ছুক নয় ' বাধার স্ষ্টি করে ন|। কিন্তু জীবিত প্রাণী, বিশেষ করে মানুষ অত 
সহজবস্তা নয়, তার! সকল সময় পরীক্ষণকার্ধে সহযোগিত। করতে ইচ্ছুক নয় । ধরা ঘাক, 


মনোবিষ্ঠাব পদ্ধতি ২৩ 


পরাক্ষণেব সাহাযো নির্ধারণ করার চেষ্টা কবা হল যে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে 
বুদ্ধি কি প্রকার সংযোগ আছে। কিন্তু মন্তিষেত্ন কোন অংশ অপসারিত করতে 
দিয়ে বিছু পরিমাণে বুদ্ধি হাবাতে কোন বাক্তিই সম্মত হবে না। 

চতুর্থতঃ, পরীক্ষণ পদ্ধতির নিয়ম হল পূর্ববতী অবস্থার মধ্যে একটিমাত্র অবস্থবি 
জীবিত প্াণীব ক্ষেত্র পরিবর্তন ঘটিয়ে, পীক্ষণ-পাত্রেব (5১1০০৮) ওপর তার 
আর সব প্রতিক্রিয়া লক্ষা কর|। কিন্তু জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সব 
সমগ সস্ভব ল। সময় সম্ভব হর না। 

বিভিন্ন অবস্থায় একই উদ্দীপক প্রয়োগ কৰে এই অস্থবিধা আংশিকভাবে দুব কর! 
বতে পাবে। 

পঞ্চমতঃ, পবীক্ষণকাধই পরীক্ষণেব বিষরটিব ক্ষেত্রে বাধার স্যষ্টি করতে পাবে। 
ধব। যাক, দ্রীঘকালবাগী গোলম।লের মব্যে থাকলে, মান্ষ কি বকম ক্লান্তি অনুভব 
শক্ষণন্কার্ঘ$ কবে, কোন মনোবিদ ত। পবীক্ষণেত্ সাহাঘো নির্ধারণ করতে চান | 
পনীক্ষণেব পিধমটিব ০২ 
শোত্রে বাধাব সুি কিন্ত যখনই পবীক্ষণ-পাত্র পবীক্ষার উদ্দেশ সম্বন্ধে সচেতন হয় তখন 
করতে পারে মে এমনভ।বে আচরণ করে যেন তার মধ্যে কোন ক্লান্তিই 
আসেনি । অথবা ঘখন কোন ব্ক্ডির ব্যক্তিত্ব পবিমাপ করতে যাওয়া হচ্ছে, তখন 
যি পবীক্ষণ-পাত্র পূর্ব থেকে ত। জানতে পারে তাহলে সে তার ব্যক্তিত্বের এমন 
কতকগুলি অস্বাভাবিক দিককে প্রকাশ করে, যেগুলি স্বাভাবিকভাবে তাব মধ্যে 
দেখা ঘাঁয় না। 

পবীক্ষণ-পাত্রকে যথাযথভাবে শিক্ষিত করে এই ক্রটি দূব কর! যেতে পারে। 
পনীক্ষণ-পাত্রকে এমনভাবে শিক্ষিত কর! যেতে পারে যার ফলে সে তার প্রতিক্রিয়! 
এবং খন্তর্র্শন যথাযথভাবে করতে পাবে । 

ষ্ঠতঃ, মানসিক প্রক্রিয়া চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী, সেগুলি স্থিব থাকে না । আবার 
স্থির না থাকলে তার পরীক্ষণ অসম্ভব | এই কারণে পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সহঙ্জসাধ্য 
ব্যক্তিগত পার্ধকোৰ নয়। মানসিক প্রক্রিয়া চঞ্চল হলেও প্রয়োছনমত নিয়ন্ত্রণাধীন 
জন্য পবীক্ষণেব ফল অবস্থায় এগুলিকে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন করে এগুলির পরীক্ষণ ও 
সি পর্যবেক্ষণ সম্ভব কর! যেতে পারে । সর্বশেষে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
প্রভেদ থাকার জন্ত অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষের ওপর পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে সুফল 
পাওয়া যায় লা | 

বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর একই প্রকার পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে এই অস্থবিধা দূর কর! 
যেতে পারে । 


২৪ অমনোবিদ্ধা 


এই প্রসন্ষে মনে রাখ| দরকার যে, পরীক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিছুটা অস্থবিধা থাকবেই, 
কেননা, পরীক্ষণ মাত্রই হল কৃত্রিম অবস্থায় পরীক্ষণ । কাজেই সম্পূর্ণ স্বাভ|বিক 
অবস্থার মধ্যে পরক্ষণকাধ চালান সন্তব নয় । তাছাড়া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জড় এবং 
অচেতন পদার্থের ওপর পরীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে, কিন্তু মনোবিদকে সঙ্গীব 


কৃরিম এপঞ্ধ।ল জন্য প্রাণী, বিশেষ করে মানুষেব ওপর পরীক্ষণকাধ চালাতে হয়। 
কিছুটা সমুখিণ। 


পানী কিরেব কাজেই এক্ষেত্রে পরাক্ষকের নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তবু 
থাকবেই উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে পরাক্ষণকাষ চাল[তে পারলে অনেক 


ক্ষেত্রে সন্তোষজনক কল লাভ করা খায় । 


২: উত্পত্তি ও ভ্রুমব্িবিকাশ পদ্ধতি (36750০7050০) : 
196185319' শব্দটিব অর্থ জগ্ম ব। উতপন্তি। ঘে পদ্ধতি অন্ুসবণ কনে মনেন 
জন্ম ব| উৎপত্তি থেকে আরন্ত কবে তাব ক্রমবিকাশ লক্ষা করা হয় তাকেই উৎপত্তি 
ও ক্রনবিক।শ পদ্ধতি” বলে। এই পদ্ধতিকে জনি পদ্ধতি নামেও অভিহিত কর। 
হয়। এই পদ্ধতি একটি ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি । দেহের মত মনেরও ক্রমধিকাশ 
উৎপত্তি ও ভ্রমবিক।শ এবং ক্রমবৃদ্ধিআছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তি-মনের ব। 
নে পিকে একটি জাতিনের ক্রমবিকাশ তার শৈশবস্থা থেকে পৃণত। 
তার ক্রমধিকাশ পক্ষা প্রাঞ্চি পবস্ত লক্ষ। কর। হয়। অর্থাৎ মনের অপরিণত অবস্থ। 
8 কিভাবে পধিণত অবস্থায় বপান্তরিত হুল তাবই কব্রমবিক[শেব 
আলোচনা উৎপত্তি ও ক্রমবিক|শ' পদ্ধতিব উদ্দেন্ত | নেব বিকাশ বলতে পবিবেশের 
প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে স্থপ্ত গুণগুলির ব1 ক্ষমতাগলির বিকাশ বোঝায় । মনের 
বিকাশ ছুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে- বংশাচ্চগতি (9:51155 ) এবং পাবি- 
পার্থিক ( £:75০005606)1 একদিকে বংশান্ুগতি বা উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত 
ব্যক্তিগত দিক(শ নির্ভর 'গুণ ও ক্ষমতা এবং অপর দিকে পারিপাশ্বিকের প্রভাব__এই 
12 দুইয়ের সংঘাতে ব্যক্তি-মনের ক্রমবিকাশ ঘটে । মনের ক্রম- 
বিকাশের ক্ষেত্রে বংশানুগতি এবং পারিপাপ্বিক_-এই উভয়ের 
মধ্যে কার প্রভাব বেশী সে সম্পর্কে মতভেদ আছে । কাঁরও মতে মানসিক বিকাঁশেন 
প্রধান কারণ বংশান্ছগতি , আবার কারও মতে পারিপাশ্বিক । বস্তৃতঃ, মনেব ক্রম- 
বিকাশের ক্ষেত্রে বংশান্থগতি ও পারিপাস্থিক উভয়ই অপরিহার্য । 
পুবোক্ত পদ্ধতি অস্গসরণ করে ব্যক্তিমনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর প্রত্যক্ষ করা 
সম্ভব হর। মনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বংশানুগতি এবং পারিপাশ্বিক- এই উভগ়রে 
প্রভাব মানুষের মনের ওপর কিভাবে কাজ করছে, কি কি অবস্থায় সুস্থ মনের 





অনোবিগ্ভার পদ্ধতি ২৫ 


বিকাশ ঘটে, কি কি অবস্থায় মনের অস্থস্থতা বাক্তি বা জাতির ক্ষেত্রে অপরাধ প্রবণতার 
সষ্টি করে, এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য “উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি অন্থনরণ 
করে সংগ্রহ করা হয়। বাক্তির ব্যক্তিত্ব বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতা কিভাবে বিকাশ 
লাভ করে এই পদ্ধতির সাহাধো সে-সব জান যায় । 

প্রাণিমন। শিশুমন, প্রাপ্তবয়স্কদের মন ইত্যাদি সকলের মনের উৎপত্তি ও ক্রম 
বিকাশের আলোচনায় পূর্বোক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে । কোন পূর্ণবয়স্ক 
ব্যক্তিব ক্ষেত্রে চিন্ত/, অনুভূতি ও ইচ্ছ! এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলিব ক্রমবিকাশ লক্ষা 
করাব জন্য পুবৌক্ত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। তবে শিশু-মনোবিদ্যার় এই 
পদ্ধতিব বিশেষ প্রয়োগ কবা হয়ে থাকে । মনের ভ্রমবিকাশের আলোচনার শিশুব 
অপবিণত মন নিয়েই অন্সদ্ধানকার্য শুরু করা দরকার । একই শিশুকে তা 
পাণিমন, শিলতমন, . শৈশবাবস্থা থেকে পূর্ণতা পবস্ত পর্যবেক্ষণ করে, সেই শিশুর ব। 
0 শিশুদের মানসিক, শারীবিক এবং সামাজিক ক্রমবিকাশ সম্পকে 
ক্রমবিকাশ পদ্ধতি অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু 
নোগ করছ. এই জাতীয় পধবেক্ষণ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, সেহেতু একই শিশুকে 
স্বদীর্ঘকাল বনে পর্যবেক্ষণ না করে, বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি শিশুকে নমুনা হিসেবে 
গ্রহণ করা হয় । এক বয়স থেকে অপর এক বসে শিশুৰ আচরণের বেশিষ্টাগুলি 
তুলশামূলকভাবে বিচার করে শিশুমনের ক্রমবিকাশের পরিবর্তন পরিমাপ করা৷ হয়।" 
শিশু-মনের ক্রমবিকাশেব মুল কুত্রগুলি এই পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায় । শিশুর 
শিশুমনের ক্রম- মনে বিভিন্ন সামান্য ধারণার (০0019] 11685) উৎপত্তি 


রে ইল মৃত্রগুলি কিভাবে ঘটে, শিশুব আবেগ, অঙ্গঞ্জতি কিভাবে বিকাশপ্রাণ্ 
এই পদ্ধতির স।হ!যো | 


জান! যায হয়, শিশুর সহজাত '্রপৃত্তিগুলি শিশুর জাবনে কিভাবে প্রভাব 
বিস্তার করে- শিশু-মন সম্পকীয় এই সব এয়োজনায় তথা এই পদ্ধতির সাহাযো 
জানা যায়। 


উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতির সঙ্গে বিশ্লেষণ পদ্ধতির (477915010 116050৭ ) 
নিনিড় সম্পর্ক বর্তমান । পরিণত মনের বিশ্লেষণ করে তার ক্রমবিকাঁশের ধারা 
বোঝার চেষ্টা করাই উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতির উদ্দেশ্য । উৎপত্তি ও ভ্রমনিকাঁশ 


1. 548৪ 50০1 6309101) হায0565905870 0ড০ এ 150000106106 76815) ও 0020101017156 
25০0)০। ৪1150 006 0:0988 556030175], 15 0661 ভ (5010৭, এ. 1050994 06 091]07177 
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২৬ মনোবিছ্। 


পদ্ধতির সঙ্গে তুলনামূলক পদ্ধতির ও (0017002190155 1৬০07০90 ) নিবিডভ সম্পর্ক 
বর্তমান। তুলনাযুলক পদ্ধতির উদ্দেশ্ঠ, পরিণত মান্গষের মনের সঙ্গে তুলনা করে 
শিশুমনের এবং শিশুমনের সঙ্গে তুলনা করে মন্ধুপ্েতর প্রাণিধনের জ্ঞান লা 
কর! । 

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্দতির গুণ হল, এই পদ্ধতি মনের সক্রিন্নত। ও 
গতিশীলতার ওপর গুরুত্ব আবোঁপ করে এবং মনেব যে ক্রমবিকাশ আছে এই 
বৈজ্ঞানিক সত্যকে স্বীকাব করে নেয় । কাজেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিব জগ্ত এই 
পদ্ধতি আধুনিক । কিন্তু এই পদ্ধতি পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিঘার অন্বনালে 
কোন স্থির মানস-সন্তার অস্তিত্বের ওপব গুরুত্ব আবোপ করে না, যার হলে, 
মনোবিদ স্টাউট মনে কবেন, মানস-জীবনের এক্য ও পাঁবাবাহিকতাকে ব্যাখা। কব 
অসম্ভব হয়ে পডে। অনেক সময এই পদ্ধতি শিশ্ব-মনকে পবিণত মানব-দননেনূ 
মাঁপকাঠিতে বিচাব কবে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় | 

৩1 চিকিতসামুলক পদ্ধতি (702 01002] 0050৭) £ 

বিভিন্ন প্রকারের মানপিক ব্যাধির চিকিৎসার জগ্ত এই পদ্ধতি অন্থসরণ কবা হয । 
এই পদ্ধতির সহায়তায় ব্যক্তির মানসিক ব্যাধির স্বরূপ ও কারণ জান! যায় এবং তাব 
মানসিক ব্যাথিব প্রতিকারের বাবস্থ। সম্ভব হয়। ব্যক্তি যদি তার পারিপাশ্থিকের 
চিকিৎসায় চিকিৎসা সঙ্গে সামগ্তস্ত রক্ষা করে চলতে না পারে তাহলে তার বাঁহ্‌- 
মূলক পদ্ধতিব প্রয়ে'গ 

আঁচবণের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা দেখ! দের এবং এই 

অস্বাভাবিক আচরণ ব্যাধিগ্রন্ত ব অস্বাভাবিক মনেরই প্রকাশ বলে মনে করা হয়। 
এই পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র খুবই ব্যাপক । 

বর্তমান যুগে মানসিক ব্যাধিচিকিৎসাশান্ত্র (চ55011%প ) মানসিক ব্যাধিব 
মানসিক ব্যাধি- চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান । ফ্রয়েড, ইমুড, 
চিকিৎদাশাস্ত্রের আভলার প্রমুখ খ্যাতনামা মানসিকব্যাধি চিকিৎসকদের 
সহি গবেষণামূলক তথ্যা্দির আবিষ্কারের ফলে এই চিকিৎসাশান্ত্র আজ 
জনহিতকর কার্ষে উল্লেখযোগ্য স্থফল প্রদানে সমর্থ হয়েছে । 

ফ্রয়েভীয় মন:সমীক্ষণ (095০1০-4১091559), ফ্রয়েডের অবাধ সংপর্গ বা মুক্ত 
অনুষঙ্গ প্রণালী (চ::০০-/950০19001) পদ্ধতি, প্রতিফলন অভীক্ষা (6:01602৮5 
মলোবিল্ান্ অনুসৃত ৮290), প্রশ্বতালিকা (0065001778816), ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ক 
বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রশ্নীবলী (98:50291805 [0%52:015) প্রতি চিকিৎ্দা শাস্ত্রের 
পদ্ধতি বর্তমানে মনোবিস্ভায় ব্যবহৃত হচ্ছে। 


মনোবিগ্ভার পদ্ধতি ২৭ 


৪1 ভ্রুমবিকাশ-ইভিহাস-সংগ্রহণ পদ্ধতি (7776 059০ 
[7156015 1%150100) 2 

“উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি এবং "চিকিংশানুলক পদ্ধতি র সহকারী পদ্ধাতিরূপে 
মনের একটি চন এই পদ্ধতিকে গ্রতদ্ধোগ কর। হয়! মনেব ক্রমবিকাশের পথে 
দন ডা কোন একটি বিশেষ অবস্থাকে জানতে হলে তার পূর্ববর্তী 
সংগ্রহণ পদ্ধতি অতীত অবস্থা গুলি থেকে নিচ্ছিন্ন করে তাকে জান। সম্ভব নয়। 
হুক নিশনম £ক্রমবিকাশ-ইতিহাস-ংগ্রহণ পদ্ধতিব সাহাযো অতীত 
অবন্থাব হাতহাস সংগহ কা হব । 

অন্বাভাবিক, অন্থস্থ ব! বিকানগ্রশ্থ সাক্তি। অনেব ক্রমবিকাশ লক্ষা করাঁৰ জন্যই 
এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অন্নন্ণ ক'। হয় । “বসব বাক্তি! মন বিকারগ্রস্ত এবং 
অস্ব্াণী মনেল বাদেন বাহা-অ|চবণ স্বাভাবিক, এক্প বাক্তির মনের ক্রম- 
ক্রমবিকাশেব ক্ষেত্রে র্ 
এই পদ্ধতির প্রয়োগ. বিকাশের ইতিহাস সংগ্রহ কণা হয় । এবপ বাক্তির খোলাখুলি 
কথাবার্তা, যে পরিবেশে সে বাস করণে এপ তাস সামাজিক জীবন থেকে এই 
ইতিহাস সংগ্রহ করা হয় । বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ঘটনাগুলি একত্র করে 
ক্ববিস্তস্ত কবাঁন পনর মোটামুটি একটা ইতিহাস প1ওয়। যায় । ব্যক্তির অন্থস্থতাব 
কাবণ দৈহিক, মানসিক, না সামাজিক ত। নির্ধানণ কবার পত্ন তার মানসিক স্ুস্থৃতা 
কিভাবে আসতে পারে তাও নির্ণর কনা! যেতে পাবে । অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায়, 
বাক্তিবক এই মানসিক অক্সস্থতাৰ কাবণ নেললমারর তাৰ নীতিজ্ঞানহীনতা বা 
দুশ্চরিত্রতা নয়, পাবিপা্থিকেব প্রভাব এব জন্ত বিশ্ষেভাবে দায়ী । 

এই পদ্ধতি অন্তনবণ করে শিশুদের ছুষ্র্মে কাঁবণ অন্তসন্ধান করা হয়। হয়ত 
কোন ভদ্র পবিবারজাত শিশু চুরি কবেছে। এক্ষেত্রে মনে!বিদ্‌ এই ঘটনার 
শিশুব ছু্র্মেব কারণ প্রয়োজনীয় বিবরণী সংগ্রহ করার জন্য সচেষ্ট হন। মনোবিদ্‌্কে 
টি শিশুর বিশ্বাস অর্জন কবতে হয়, তারপর খোলাখুলি কথাবার্তার 
কবা হয় মাধামে তার মাতাপিতা, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সহায়তায় 
তার এই দুষ্বর্মের উৎসগুলি অতীত জীবন থেকে অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করতে হয় 
এবং তারপর সেগুলিকে লমাজসম্মত পথে পরিচালিত করতে হয় । 

এ পদ্ধতি যখন মনোবিদ্‌ প্রয়োগ করবেন তখন তাকে খুব সতর্ক হতে হবে । 
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২৮ মনোবিদ্যা 


কেননা, ঘটনার ইতিহাস ঘাতে সঠিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় তার 
দিকে নজর দিতে হবে । অতীতে যে সব ঘটনা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ কর হয়নি 
এই পদ্ধতি প্রয়েগে বাযার সঠিক ব্যাখ্যা কর! হয়নি, এমন সব ঘটনার ওপরও এই 
55 পদ্ধতিকে নির্ভর করতে হয়। এ ছাডাও সদর্থক দৃষ্টান্তেব ওপর 
অনেক সমম্ম এত বেণী গুুত্ব দেওয়! হয় যে, নএ্থক দৃষ্টান্তগুলি 

নজর এড়িয়ে যেতে পারে । তাব কফলেও ইতিহাস নিভূলি বা যথাষথ না৷ হবার 
সম্ভাবন। দেখ! দিতে পারে । 

৫1 পন্থিসংখ্যাঁনভিত্তিক পদ্ধতি (31505010০81 14০0709) £ 

পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ক্রমোম্গতির সঙ্গে সঙ্গে মনোবিগ্ভাব ক্ষেত্রেও পরিসংখান 
পদ্ধতিকে বাঁপকভাবে প্রয়োগ কর। হচ্ছে | বর্তমানে মনোবিগ্ভার গবেষণার ক্ষেত্রে 
82 পবিসংখ্যানভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন বাক্তির মানসিক 
্যকতিতে প্রভেদ প্রভৃতি প্রবণতা নির্ধারণ কর। হয়। তাছাডা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে 
এই পদ্ধতির সাহায্যে 'প্রভেদ তা নির্ধারণ কবান জনতা বাক্তির বৃদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতি, 
নির্ধারণ করা হয় র রি ৃ 

ঘযোগাতা, সামর্থ গরভৃতি পরিমাপ করার জন্য ; মানসিক শক্তির 

যথার্থ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করাব জন্য এবং বিভিন্ন মানসিক প্রন্রিয়াৰ গতি ও 
তাদেব পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবয় নির্ধারণেব জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ 
করবার প্রয়োজনীয়তা দেখ। দেয় । 

৬৪ ব্বিশ্লেষণ পদ্ধভি (4১091560 1৬০20০0) £ 

এই পদ্ধতিব আশ্রয় গ্রহণ কবে মনোবিদ্‌ প্রতিটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়াকে তার 
অস্ততৃক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপার্দানগুলিতে বিভক্ত করেন এবং এই সকল উপাদানগুলির 
পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পকীঁয় স্ুত্রগুলি আবোহ অন্কমানের সাহাযো নির্ধাবণ কবেন। 
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17. [053০711090৩ 77500905০06 05৩০1910017] 500 ৪0. 
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19, ৬/:12 1005 ০0 5 (৪) 0০75015 2৮1০00905 (0) 018771591 1151700) (০) 5856 
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ভূতীক্স অধ্যাক্স 
মনোবিগ্ঠার সংজ্ঞা ও পরিসর 


(12977161010, 0£ 15018010955 2130. 1170 500103 
0 125%019091095%) 


৯২ সতনাবিভ্ভান্ন সংতভী (1০921015070 0£ 185 ০17010£% ) £ 

বিভিন্ন মনে।বিদ্‌ সনোখিগ্ভার বিভিম সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং মনোলিছ্যাল যথার্থ 
সংজ্ঞ। সম্পর্কে মনোবিদদের মন্যে খথেছ বতজছেদ আছে । সে বাখণে এখন 
আমন। প্রচলিত কয়েকটি সং্ঞ। বিচাধ কশে দেখব এদং নপব অনোবিদ্াল নক] 
ঘথার্থ সংজ্ঞ| শিরূপণ কনার এগ্য সচেষ্ট হব । 

(ক) মনোবিগ্যা। হল আত্ম।-সম্পকায় বিজ্ভীনন (0১১০17০1৮39 615 505. 10৩ 
0650] )£ গ্রীক দার্শশিক প্রেটে। (01909) মনোবধিগ্ভার এরপ সন্র! শিবেশ। 
কবেছেন। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটলও আত্মি।ৰ স্বূপকে মনোবিছ্|র আচ 


মনোবিপ্য(ব কাজ বিণ বলে মনে কবেন। মানোবিদ হের (1£4%51 059 
আখ্সার উৎপত্তি, 

স্বব্ধপ এবং পবিণতি 
নিযে আলোচন, কর! দশনেৰ সেই শাখ। শা নান্গমেব মণ ব। আযক্মানিনে আলে ,5০] 


শনাপিছ্ার অংজ্ঞ। পিতে গিয়ে বলেন থে, সিনোনিদ্া। শশা 


করবে? | বস্তত”্১ তিনি তার সংজ্ঞায় “মন এবং “আগ্র” উভননে আন বচন এনে 
করেছেন । অন্রান্ত মনোবিদ ধারা মনোবিগ্ঠাব উপবিউক্ত সংজ্ঞা সমর্থন করেন 
তার! মনে করেন যে, মনোবিছ্াার কাঙ্জ আত্মার উৎপত্তি এবং পরিণতি নিয়ে 
অলোচন। করা । | 

কিন্ত মনোবিদ্যার এই সংজ্ঞা সন্তোষজনক নয় এবং সে কারণে আধুনিক মনো” 
বিদগণ মনোবিগ্যার এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেননি । প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞাতে মনোবিগ্ঠাকে 
মনোবিদ্ধা একটি দর্শনের এবং অধিবিদ্যার (740০09121)55155) অংশরূপে গণ্য 
স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখা, করা হয়েছে । কিন্তু মনোবিদ্যা হল একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখ।। 
দর্শনের অংশ নয় সে কারণে মনোবিদ্যাকে দর্শন বা অধিবিগ্ভার শাখারূপে গণ্য কর! 
যুক্তিযুক্ত লয় । এ ছাড়া, আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যেও মতভেদ 
বয়েছে। সে কারণে আত্ম। মনোবিগ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তব্ূপে গণ্য হতে পারে না । 

দ্বিতীয়তঃ, মনোবিষ্া হল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাভিতিক (57017581) ১ 


মনোবিষ্ঠার লংজ্ঞা ও পরিসর ৩১ 
সেহেতু ধধবেক্ষণ ও পরাক্ষণের ৬পবই মনোবিগ্ভার নির্ভর । মনোবিছ্ধ। যদি আত্ম 
মনোবিগ। অভিজ্রতা-  সম্পকীয় বিজ্ঞান হয়, তাহলে 'মনে।বিদ্ভাকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক 
ভবে টি? বলা চলে না; কাবণ অতীন্ছির আত্মা পযবেক্ষণ বা পরীক্ষণের 
সম্পকীয বিজ্ঞান হতে বিষয়বস্ত নয়। তাহাল মশোবিগ্[কে বিজ্ঞানরূপেও গণ্য করা 
চু , যেতে পারে না । মনোবিগ্যা মনের বাহপ্রকাশ অর্থাৎ মানুষের 
আচবণ, দেহগত ক্রিয়া-প্রক্রিয় প্রভৃতি আলোচন] করে । কারণ, এগুলিই পর্যবেক্ষণের 
ও পবীক্ষণের দ্বার! জানা যায় । 

(খ) মনোবিষ্ঠা মন-সম্পকীঁয় বিজ্ঞান (05501801085 15 (12 50101)06 ০01 
(180 1017১0--174109178 ) 2 এই সংজ্ঞাটিকেও মনোবিগ্যার যথার্থ সংজ্ঞারূপে নিরূপণ 
নর। ঘেতে পাবে না। নিম্নোক্ত কারণে এই সজ্ঞাটি সন্তেষজনক নয । 

প্রথমতঃ, অন ক্থার্টি অত্যন্ত বাপক এবং আত্মা শন্ধটকে কেন্দ্র করে থে 
এতাবিপে।ধ দেখ! যায়, ঘন শব্দটিকে কেন্দ্র করেও সেইকপ মতবিবোধ দেখ যায়। 
এন বনতে মানসিক গ্রক্রিরা, মানসিক গ্রক্রিনী। অন্ততালে কোন স্থায়ী মানস 
এয পট অহান্ধ  সত্তাব অবস্থিভি বা এই মানস শত্। ও মানসিক প্রাক্রিয়। 
পল উভসনকেই বোঝাতে পারে । কিন্ত মনকে সী অর্থে বাবহার 
কৰা হয়েছে ত। এই সংজ্াটিতে স্ুম্পষ্টভাবে উল্লেখ কর। হয়নি । দে কারণে, 
ননোবিদ্‌ ম্যাগড়ুগাল বলেন, “মন হলদ্ব্থক শব্দ ; এবই সংজ্ঞ। দেবার প্রয়োজন আছে |”: 

দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্ভা কি জাতীয় বিজ্ঞান_বিষয়নিষ্ঠ (০16৩), না আদর্শ 
নিও নিষ্ঠ (10010905)--এই সংজ্ঞাটিতে ত। স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
এই সক্ভ্ম উল্লেখ. কর! হয়নি । মনোবিদ্যা বিষগ্সনিষ্ঠ বিজ্ঞান , মানসিক প্রক্রিঘ। 

বাহ গুলি ঘেভাবে ঘটে, সেভাবে সেগুলি ব্যাখ্যা করাই মনোবিগ্ার 
কাজ । কোন আদর্শের (0:57) আলোকে মনোবিদ্া। সেগুলি ব্যাখ্য। করে না। 

তৃতীস্বতঃ, মনোবিগ্যাকে শুধু ঘদি মন-সম্পকীয় বিজ্ঞান বল। হয় তাহলে অন্যান্ 
বিজ্ঞান, যেমন-_তর্কবিজ্ঞান; নীতিবিজ্ঞান ; সৌন্দধ বিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে মনো" 
'বগ্যার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না; কেননা, তর্কবিদ্া, নীতিবিদ্যা 
প্রভৃতিও মন নিয়ে আলোচন। করে ।* 
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৩২ মনোবিদ্া 


চতুর্থতঃ, মনোবিষ্ঠা যে মানবের আচরণ ও দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচন। 
করে-__এই সংজ্ঞাতে তাবও কোন উল্লেখ নেই । 

(গ) মনোবিদ্! হল চেতন সন্ন্ধীর বিজ্ঞান (755০1801985 15 006 
90121806 01 00189501077511235--47261/ ) £ 

দার্শনিক দেকার্ত (/)650976$ ) মনোবিদ্‌ এগ্রেল (47511) প্রমুখ ব্যক্তিরা 
মনোবিদ্যার এরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। এই সংজ্ঞাটি পূর্ববর্তী সংজ্ঞাব তুলনার 
অধিকতর স্পষ্ট, কারণ, এই সংজ্ঞাতে মন বলতে কি বুঝায় তা স্পষ্ট করে বল! হয়েছে 
এবং মনোবিগ্যাকে অন্তর্দর্শন পদ্ধতির উপযোগী করে তোলা হয়েছে । তবু এই 

ংজ্ঞাটি নিয়োক্ত কারণে সন্তোষজনক নয় । 

প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞায় মনোবিগ্া কি ধবনেব বিজ্ঞান__বিষদ্বনিষ্ঠ, না আদর্শনিষ্ঠ 
কি ধবনেরবিড17 তা স্থম্পষ্ঠ করে উল্লেখ করা হয়নি | দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞাতে 
বল। হযনি “মন' ও “চেতনা” এই উভয় শব্ধকে অভিন্ন বলে মনে বৰা 
হয়েছে । কিন্ত মনোবিদ্ভা চেতনার স্তর ছাড়াও “চেতন স্তরের, নীচে আরও একটি 
অন" ও *চেতন।কে" মানসিক স্তর, যেমন--নিজ্ঞীন (9০975010049) স্তর নিয়ে 
অভিন্ন মনে ঝবা আলোচন। করে। তঃ, মনঃসমীক্ষক (95০10-8721950 
0 মনে কবেন যে, মনেব চেতনার স্তর নিজ্ঞন স্তবেরই বাহা- 
প্রকাশ মাত্র , আসলে নিজ্ঞীন স্তর নিয়েই মন। সেহেতু, মনোবিগ্যাকে শুধু চেতন 
সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা হলে সংজ্ঞা অব্যাপ্তি দোষে ছুষ্ট হয়ে পডে। 

তৃতীয়তঃ, আচরণবাদী বা চেষ্টিতবাদীরাঁ (82129108159) এই সংজ্ঞাব তীত্র 
সমালোচন। করেছেন । তাঁদের মতে মনোবিদ্ভা হল বস্তবনিষ্ট প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং 
সেহেতু মনোবিদ্যার বিষয়বস্ত হল প্রাণীর আচরণ (১০1791001) | কিন্ত মনোবিদ্যার 
আচরণবার্দ,দেব মতে আলোচ্য বিষয়বস্তু যদি চেতনা” হয় তাহলে মনোবিগ্ভাকে 
উবু বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞান (0৮)9061৮০ ৪০1671০৪) বলে গণ্য কর সম্ভব হয় 
বিষয়বস্ত, চেতন। শয় না কেনন! “চেতনা বাহ্থপ্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু নয়। দেহাতিরিক্ত 
আত্ম! বা মনের মতন “চেতনা” বলে স্বতন্ত্র কোন পদার্থের অভিজ্ঞতা লাভ কর] যায় 
না। তাছাড়া, ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের চেতনাকেই সোজাস্থজি জানতে পারে, অপর 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাব বাহ্ৃ-আচরণের ভিত্তিতে তার চেতনাকে অনুমান করে নিতে হয়। 
অথচ মনোবিছ্ব! কতকগুলি সাধারণ স্থত্র প্রতিষ্ঠা কবতে চায় যেগুলি, সকলের মন 
সন্বন্ধেই প্রযোজা | 

মাকডুগাল প্রমুখ মনোবিদ্গণ, ধারা আচরণবাদী বা মনঃসমীক্ষক নন এই সংজ্ঞার 


মনোবিষ্ভাব সংজ্ঞা ও পবিসব ৩৩ 


বিরুদ্ধে আপত্তি করছেন। তীাদেব মতে মনোবিগ্যার এই সংজ্ঞা ষদি স্বীকার কবে 
ম্যাকডুগাল এম্বখ নেওয়া হয় তাহলে প্রাণি-মনোবিদ্ঠা, শিশু-মনোবিদ্যা এবং 
মনোবিদ্‌দের মতে এই অস্বভাবী যনোবিগ্ভাকে (10100100091 17550150108) 
বিন মনোবিগ্ভাব শাখারপে গণা কবা যাবে না। কেনন! প্রাণী, 
অস্বভাখী মনেবিদ্বাকে শিশু বা অন্বভাবী ব্যক্তিব পক্ষে অন্তর্র্শনেব (10099962061072) 
9 অন্ততুক্ত সহায়তায় নিজেব মনে ক্রিয়া-প্রক্রিয়াব স্বব্দপ ব্যাখা করা 
সম্ভব নয় । এব জন্য প্রয়োজন এদেব আচবণ ও দেহগত (প্রক্রিয়। 

লক্ষ্য করা। মে কাবণে এই সংজ্ঞাব সমালোচনা কবে ম্যাকড়গাল বলেছেন, 
“মনোবিগ্ভাব মনে কব। উচিত নয়, চেতনা প্রবাহেৰ আঙ্মদর্শনমূলক ব্যাখ্যাই তার এক- 
মাত্র কাজ, এ হল কাজেব প্রাথমিক অংশমাত্র । এরূপ বিশ্তদ্ধ মনোবিগ্যা কখন ৪ 
বিজ্ঞান হতে পাবে না বা ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞানেব গুবে উন্নীত হতে পারে না |” 

তাছাভ! মনোবিদ্চা থে প্রাণীব আচবণ এবং দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা 
কবে_ এই সংজ্ঞাতে তাৰ কোন স্থুম্পষ্ট উল্লেখ নেই । 

ঘে) মনোবিষ্ত। হল মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞীন (0১১০1,০1085 1১ 05 
১০1০1)০০ 0£ 0106 100217091] 1910০০9১০3.--170100) £ 

মনোবিগ্ভাব এই সংজ্ঞাটিব গুণ এই যে, এই সৎজ্ঞাতে আত্মা, মন, চেঙন] প্রভৃতি 
বিষয়কে মনোবিগ্ঠাব বিষয়বপে উল্লেখ না কবে মানসিক প্রক্রিষ।কে মনোবিদ্যাব বিষষ- 
রূপে নির্দেশ কব! হযেছে । কিন্তু এই সংজ্ঞাটিব দোষ এই যে, মানসিক প্রক্রিয়। 
ধাবাবাহিকত! এবং একা ব্যাখ্যা কবাব জন্য কোন মানস সত্তাব অস্তিত্ব এই সংশ্ুঃ। 
স্বীকাব কবে না। দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞ। মনোবিদ্যা কোন শ্রেণীব বিজ্ঞান- -বিষঘনি, 
না আদর্শনিষ্ঠ তা স্পষ্ট উল্লেখ কবেনি ৷ 

($) মনোবিষ্ভ। মাননিক অবস্থা ও প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান (555০1১01955 1, 
[115 50167556016 17701091 909695 গান 010029595_-9609৮86) £ 

মনোবিগ্াব এই সংজ্ঞাটিব গুণ হল, এই সংজ্ঞাতে আত্ম» মণ, চেত্না প্রভৃতি 
বিষয়কে মনোবিগ্যাব বিষঘবস্ত্ররূপে উল্লেখ ন! কবে, মানসিক অবস্থা এবং প্রক্রিয়াপে, 
মনোবিগ্ভাব বিষয়বস্তরূপে উল্লেখ কব হযেছে । মনোবিদ্‌ প্গাউট স্বীকাব করেন যে, 
মন স নিছক মানসিক প্রক্রিয়াব সমষ্টিমাত্র নধ । মন মানসিক প্রক্রিগ্াব অতিবিক্ত এব 


1, 57017919]% 050১0 000168919 0170 1100950050550 45502100910 0) 
৪05900 046 502850$0911858095 85 103 ৮/1501০ 10510 9000 012] 99 এ 1016]11510৮ 0606 10 
৮০5, 9001 27070306005 05801500105 5101 10006 255০170198৮” ৮৪18 হেত 
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8০1018০০-”----7401)09117011 


0০8. মনো"ও 


৩৪ মনোবিষ্ঠ। 


সত্তা যা বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা আনে ও তাদের এরক্যবদ্ধ 


করে। এই সংজ্ঞাটির দোষ হল, এই সংজ্ঞা মনোবিগ্ঠা কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান--ঘটনানিষ্ট, 
না আদর্শনিষ্ঠ তা৷ স্পষ্ট উল্লেখ করেনি । 


(5) মনোবিষ্ঠ। হল মানুষের আচরণ সম্ধন্ধীয় বিজ্ঞান (95501701985 
15 01)6 50101106 01 17100170917 102109৬1001 --৬/805010 )2 
এই সংজ্ঞাব গুণ হল, আচরণকে মনোবিগ্ঠাব বিষয়বস্তরূপে নির্দেশ করাতে 
মন্যোবিদ্যাব দৃষ্টিভঙ্গিকে মনোগত না বলে বিষয়গত বলা হয়েছে এবং মনোবদ্ঠাকে 
ওষাটসন এষুখ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমশ্রেণীতৃক্ত কর1 হয়েছে । তবু মনোবিদ্যার 
মনোবিদৃগণ মানবে এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয় | ওয়াটসন এবং তার অন্ুরাগীবৃন্দ 
ইরা 'আচবণ কে মনোবিগ্যাব আলোচা বিষর়বস্তরূপে গণা করলেও 
| আচবণবাধীর। নিছক যাল্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মানুষের এই 
আচরণেন বাখা। দিয়েছেন । কিন্তু মানুষ নিছক খন্ত্র নয় । ম্যাকডুগালের মতে আচরণ 
মানুষের উদ্দেশ্য ব। আভিগ্রায়েন্ই বাহাপ্রকাশ। 
ওয়াটসন মনোবিগ্যাব সংজ্ঞা থেকে মন, চেতন! এবং মানসিক প্রক্রিয়াকে বজন 
করেছেন। তার মতে অন্তর্দর্শন মনোবিগ্াব যথার্থ পদ্ধতি নয় । পর্ধবেক্ষণ ও পরীক্ষণ 
য। অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পদ্ধতি, তাই মনোবিগ্যাবও পদ্ধতি । এই পদ্ধতির দ্বার 
উকি আচরণেব প্রকৃতি ও নিয়ম নির্ণয় করা মনোবিগ্যা্ত কাজ। 
কবার জন্য জীবদেহে আচবণ বলতে ওয়াটসন কি বোঝেন তা জান। দরকার । কোন 
যে প্রতিক্রিযা দেখা ৰ . ক 
রত হাগি উদ্দীপক (501009159) মানুষেব দেহ্যন্ত্রে ওপর ক্রিয়া করার জন্য 
“আচবণ' দেহে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাই হল আচরণ । অর্থাৎ 
বাহ্বস্তব সঙ্গে যখন ইন্দরিয়ের সংযোগ ঘটে তখন স্থাযুতন্ত্র উদ্দীপিত হওয়ার কলে দেহে 
প্রতিক্রিয়া দেখ। দের এবং এই প্রতিক্রিাই হল আচরণ । ওয়াটসন প্রমুখ আচরণ- 
বাদীদের মতে মনোনিগ্য। হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়। (50004105- 
সংবেদন ও প্রতাক্ষ 
জীবদেহের প্রতিকিযাঁ 1€3090096) সম্পকীয় বিজ্ঞান । মান্তষে সব আচরণ, এমন কি 
ছাড়া কিছু নয হাচি, কাশি থেকে দর্শনের বই লেখা পধন্ত সবই উদ্দীপক এবং 
প্রতিক্রিয়া-এই সাধারণ সুত্রেব সাহাযো বাখ্যা কর। যায়। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ 
জীবদেহের প্রতিক্রিয়া ছাড। কিছুই নয়। জীবদেহ এবং তাৰ আচবণের অতিরিক্ত 
মনবা আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। চেতনার কোন অস্তিত্ব নেই। মানসিক 
প্রক্রিয়াই আসলে দৈহিক প্রক্রিয়া । জীবের আচরণই হল মনোবিগ্ার আলোচ্য 
বিষয়বস্তু, কারণ আচরণই পধবেক্ষণের বিষয়বস্ত | 


মনোবিষ্যার সংজ্ঞা ও পরিলর ৩৫ 


পূর্বোক্ত অভিমতের সমলোচনায় একথা বলা যেতে পারে যে, মনোবিষ্া 
সাচরণবাদেব কেবলমাত্র আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হতে পারে না। মানুষের 
সমালোচন। আচরণ তার চেতন মনেরই বাহ্প্রকাশ। 

অস্ত্র্শনের সাহাযোই এই চেতন মনকে জানা যায়। অস্তপর্শনের সাহাধ্যে 
মানুষের আচরণ তাব আমরা আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে জানি এবং এই সব 
চেতনারই বাহপ্রকাশ মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের কোন্‌ কোন্‌ আচরণের সঙ্গে সংযুক্ত 
“চেতন; মনকে বাদ 
দিলে উদ্দীপক ওতার সেগুলি লক্ষ্য করি। পরে অপরের আচরণ দেখে তাদের 
প্রতিক্রিয়াকে কখনও মানসিক প্রক্রিয়ার স্বর্ূপগুলি অনুমান করি। স্তরাং আচরণ 
বানা সা নস. কখনও মানসিক প্রক্রিয়া থেকে বিষুক্ত হতে পারে না। 
আচবণবাদীরা চৈতন্যেব অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু দেহের বাবহারকে দেহ কখনও 
প্রতাক্ষ কধতে পারে না। চেতন মনকে বাদ দিলে উদ্দাপক ও তার 'প্রতিক্রিয়াকে 
কথনও বাখা। করা যায় না । 

মান্থষ অচেতন জডবস্ত নয় । তার বাবহা4 যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। যখন 
কোন উদ্দীপক মান্ষেব ওপর ক্রিয়া করে তখন কিভাবে আচরণের মাধামে তার 
৬ টা যে প্রতিক্রির। ঘটবে, মানুষের মনই তা অনেক সময় নির্ধারণ করে। 
টা উন আচরণবাদীরা মনে করেন ঘে, বাক্তির আচরণ কেখলমাত্ত্র 
নিধাবণ কবে পরিবেশেব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় । কিন্তু এ সতা নম, ব্যক্তির ওপব 
.পিরিবেশের প্রভাব থাকলেও ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছ।, তার কর্ম ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। উদ্দেশ্ত সাধনের ষে অভিপ্রায় তাকে বাদ দিয়ে মানুষের কর্মকে নিছক দেহগত 
প্রক্রিয়া রূপে ব্যাখ্যা কর। চলে ন|। 


আচন্ণবাদীবা “ব্যবহাব'কে ঘেভাবে বাখা। কবেছেন তাতে মানুষ একটা দেহ- 
আচবশবাদীবা মানুবকে বিশিষ্ট যন্ত্রে পবিণত হয়েছে এবং বাবহাবের এই জাতীয় ব্যাখ্যা 
দেহবিশিক্ট যন্ত্রে পরিণত গ্রহণ কবলে মনোবিগ্ভাব সঙ্গে শাবীরবি্যার বা শারীরবত্তের 
(93551010985) কোন পার্থকা থাকে না। মনোবিগ্ধা মনেরই 
বাখ্যা, নিছক জীবদেহের ব্যাখা! নয়। ্‌ 

(ছ) মনোবিষ্। হল জীবের আচরণ সন্ধন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (955- 
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ম্যাকড়ুগালের উপরিউক্ত সংজ্ঞারির সঙ্গে ওয়াটসন প্রমূখ আচরণবাদীদের প্রদত্ত 


1০8608)988511 : ৮৪5 ০1/০91965, 2৪৪৩ 19. 


রি মনোবিস্ধা 


সংজ্ঞার ভাষাগত সাদৃশ্য থাকলেও ম্যাকড়ুগাল প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অন্যান্য সংজ্ঞার তুলনায় 
অনেকাংশে ক্রটিমুক্ত । 

প্রথমতঃ, ম্যাকডুগাল আচরণ পদটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন । ওয়াটসন 
প্রমুখ মনোবিদ্রা জীবের আচরণকে ঘাস্ত্িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তীদেব 
মতে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া (5:1770]05-0659016)-_এই স্থত্রের সাহাযোই জীবদেহের 
আচরণ বাখ্য। করা চলে। জীবদেহ যন্ত্র মাত্র এবং যান্ধিক কাধকারণ সম্পর্কের 
(0720132001081  ০898102) ম্যধামেই জীবের আচরণের ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত । 
যান্ত্রিক কার্ধকারণ সম্পর্ক পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারাই কার্যকে বাখ্য। করে, কোন উদ্দেশ্যের 
সহায়তা গ্রহণ করে না। ম্যাকডুগালের মতে নিজীঁব জভবস্ত সম্পূর্ণভাবে যাস্ত্রিক 
নিয়মের (0501590108] 19%/5) দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয় | কিন্ত জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণের (5917 
৭291701090191) ক্ষমতা আছে, জীব নিজের উদ্দেশ্য বা লক্ষাকে সচেতনভাবে 
রে সি অন্থসরণ করে এবং নিজেব সক্রিয় প্রচেষ্টার সহায়তায় সেই 
সবলক দৃষিভঙ্গি খেনে.. লক্ষ্যকে লাভ কবতে চায়। সুতরাং, জীবের আচবণের ব্যাখার 
ব্যাখ্যা করেছেন জন্য উদ্দেশ্তমূলক কাধকাবণ সম্পর্কেব (61591951081 080580101) 
আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার । ম্যাকডুগাল বলেন, উদ্দেশ্যের প্রকাশ বা কোন লক্ষ্য 
লাভ করার প্রচেষ্টাই হল আচরণের লক্ষণ এবং আচরণই জীবের বৈশিষ্ট্য | 

দ্বিতীয়তঃ, ম্যাকডুগাল জীবের আচরণকে মনের বাহ্প্রকাশবূপেই গ্রহণ করেছেন। 
ম্যাকডুগালের মতে জীবের আচরণের মধ্যেমে মনকে জানাই যে মনোবিদ্যার কাজ, 
আচরণ মনেবই 
বাহাগ্রকাশ ম্যাকডুগালের সংজ্ঞায় তার পরোক্ষ স্বীকৃতি আছে। 

তৃতীয়তঃ, “আত্মা”, “মন”, “চেতনা প্রভৃতি বিতর্কমূলক শব্ধ পরিহাব করার জন্ত 
বিতর্কমূলক তাত্বিক এই সংজ্ঞা বিতর্কমূলক তাত্বিক আলোচনার কোন অবকাশ 
অটলোচনা পবিহাৰ রাখেনি |হ 

চতুর্থত:, মনোবিদ্ভাকে যদি “মন? বা “চেতনা” সম্পকীয় বিজ্ঞান খলা হর তাহলে 
জীবের আচরণ মনোবিগ্ভার অন্তভূক্ত একথা হস্পষ্ট কৰে বলা হয় না; বরং আচরণ 
মনৌবিষ্ঠার অস্তভূক্ত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু মনের 
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মনোবিষ্যার সংজ্ঞা ও পরিসর ৩৭ 


বাহ প্রকাশরূপে আচরণই মনোবিষ্যার বিষয়বস্ত, একথা বল! হলে মনকে বা চেতনাকে 
এই সংজ্ঞার বহিতূতি করা হয় না। 

পঞ্চমতঃ, মনোবিষ্ঠা ষে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়, 0১0961৬? 
মনোধিপ্না থে বিষধনিট কথার বাবহারের ফলে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনের কাষ- 
খিজ্ঞান তাল সুম্প্ট  কলাপ যেভাবে ঘটে, মনোবিগ্া তাই আলোচন| করে, কোন 
রি আদর্শের আলোকে তাকে ব্যাখা। করে না । 

বষ্ঠত:, এই সংজ্ঞাটিতে মনোবিদ্যাব ক্ষেত্রকে শুধু মানুষের মনেই সীমাবদ্ধ রাখা 
হয়নি, নিম্মতব প্রাণিমনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত কবা হয়েছে । 

সবশেষে, জীবের আচবণ প্রত্যক্ষগোচব, সেহেতু মনোবিগ্ঠার আলোচা বিষয়বন্ত 
মনোবিপা।ব বিষযবস্ত যে অতীন্দ্রিয় কোন বিষয় নয় এবং মনোবিগ্যার পক্ষে প্রাকৃতিক 
কোন অভীন্দরয বিজ্ঞানেব মতে। যে সাবিক বা সাধারণ শ্বত্র প্রতিষ্ঠা কব। সম্ভব__ 
৪ এই সঙ্ঞায় তাও স্বীকার কর] হয়েছে । 

(জ) মনোবিষ্ঠ। হল পারিপাশ্িকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়া- 
কলাপ সম্পকীঁয় বিভ্ভীন (29501701025 15 015০ 5০168060176 200৮16163 
01 0002 110891৮1009] 11) 10191101010 00 1015 61৮11011061 -৬৬ 0000101) ) : 

নিরাক্ত কারণবশতঃ এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক । 

প্রথমতঃ, উডওয়ার্ড ( /০০৫০:৮)-এর মতে মানুষের আচরণ পারিপান্থিকের 
ইরাদ সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার জন্য প্রকাশ পায়, সেজন্য সেই আচরণকে 
ক্রিধাকল্।পকে বুঝতে হলে পাবিপাশ্বিককে বুঝতে হবে। তিনি মাস্থষের 
৪৬০ ক্রিয়াকলাপ ব| আচণের সঙ্গে পারিপাশ্বিককে যুক্ত করে মাহুষের 

ক্রিয়াকলাপকে সঠিকভাবে বাখ্যার পথ নির্দেশ করেছেন । 
দ্বিতীয়তঃ, এই সং্ঞা! স্বীকার করে নেয় যে, মনোবিগ্যা বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, আদর্শ 
মনোবিদা] যে নিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়, কোন আদর্শে আলোকে নয়, পারিপাশ্থিকের 
বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞন তা 
স্বীকার করা হয়েছে  প্রভাবযুক্ত মান্তষের ক্রিয়াকলাপের যথাযথ ব্যাধ্যা করাই 
মনোবিগ্যার কাজ ' 

তৃতীয়তঃ, উডওয়ার্থ “বাবহার বা “মন' শব্দটি প্রয়োগ ন। করে “ক্রিয়াকলাপ 
(৪০০৮569) কথাটি প্রয়োগ করেছেন । “ক্রিয়াকলাপ' কথাটিকে তিনি ব্যাপক অর্থে 
শ্রহণ করেছেন; ক্রিকাকলাপ' কথাটির মাধামে মনোবিষ্ভা যে সকল প্রকার ক্রিয়া- 
কলাপ, যেমন- জ্ঞানসম্পকাঁয় ক্রিয়াকলাপ, যথা-_প্রত্ক্ষ, করনা, চিন্তা; আবেগ 
সম্পকীঁয় ক্রিয়াকলাপ, যথা -_হাস।, কাদ1; গতি সম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপ (0960 


টি মনোবিষ্তা 


200191065), যথা হাটা, কথা বল! ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা! করে__এই সংজ্ঞাক্ক 
তা স্বীকার করা হয়েছে। অন্থভূতিও এক প্রকার ক্রিয়াকলাপ । উভওয়ার্থের মতে 
জীবনের ষে কোন প্রকাশই তার ক্রিয়াকলাপের অন্তভূক্ত। 

চতুর্থত:, উডওয়ার্থ 'বাক্তি' (10151581) কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্ত 
'বাক্তি' বলতে কি কেবল “দেহ্যন্ত্রটিকেই বুঝব? তাহলে অবশ্য এই সংজ্ঞাটি দোষ- 
ুষ্ট হয়ে পডে। বাক্তি বলতে, আচরণবাদীদেব মতন তিনি মনকে বঞ্জন করেননি, 
অথবা কেবলমাত্র দেহযন্ত্রটিকেই বোঝেননি । 'বান্তি' বলতে তিনি শুধু দেহকে ন! 
“ব্যক্তি” বলতে দেহ বুঝে, দেহ ও মনের সমন্বয়ে যে ব্যক্তি, তাকেই বুঝেছেন । 


জিততে €.. বাক্তির মন তার দেহের মাধ্যমেই কাজ করে। বাক্তির আচরণ 
বোঝান হযেছে ব| বাবহাব তাব দৈহিক ক্রিয়াকলাপের মাধামে প্রকাশিত হয়। 


স্বতরাং, একদিকে মানসিক প্রক্রিয। ও অপরদিকে তাব দৈহিক আচরণ__এই 
উভয়কেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এই সংজ্ঞায় । 

সবশেষে, পারিপাশ্বিক' (০0511011060) কথাটি নির্দেশ কবে যে মানসিক 
প্রক্রিয়ার সঙ্গে বহির্গতের একট] সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে। প্রারুতিক পরিবেশ 
এবং সামাজিক পরিবেশ উভয়ের প্রভাবই বাক্তির মনের ওপর ক্রিয়া কবে । 

মতনাবিভ্যান্স সচম্ভাষজনক সংত্ভা £ 

প্রশ্ন হল, মনোবিগ্যার পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে কোন্টি আমর! গ্রহণ করতে 
পারি? পূর্বোক্ত সংজ্জাগুলিব প্রত্যেকটির কিছু ন। কিছু দোষ-ত্রটি আছে সত্য, 
তাহলেও কোনটিই একেবারে ভ্রমাজ্মক নয়। এক একটি সংজ্ঞা এক একটি বিষয়ের 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য প্রতোকটি সংজ্ঞার মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত 
আছে। কিন্তকোন সংজ্ঞাই পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা হয়ে ওঠেনি । পূর্বোন্ত আলোচনার 
ভিত্তিতে এবং আধুনিক মনোবিদ্‌দের অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমর! 
এইবার মনোবিদ্যার একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করতে পারি। এই সং্ঞাটি 
হল, “মনোবি্যা! জীবের আচরণ জন্ন্ধীয় বিবয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বা জীবের 
আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভাগ করেঃ 
ভাদের গতি-প্রকৃতি, নিয়ম,কারণ ও পরিণাম নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করে এবং 
মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত যে দেহগত প্রক্রিয় সেগুলি বর্ণনা! করে ।” 

নিম্নোক্ত কারণে এই সংজ্ঞাটিকে মনোবিষ্যার একটি সন্তোষজনক সংজ্বারূপে গণ্য 
করা যেতে পারে : 


প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মনোবিষ্যা হল বিষয়নিষ্ঠ 


মনোবিগ্যার সংজ্ঞা ও পরিসর ৩৪ 


বিজ্ঞান (9০99:1৮৩ 5০%27)02 ), আদর্শনিষ্ট (120:079015 ) নয়; কেননা, মনোবিদ্া 
কোন আদর্শের আলোকে তার আলোচ্য বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করে না । 

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক মনোবিদ্দের অভিমতাহুষায়ী মনোবিষ্ভার আলোচ্য বিষয়বস্ত 
প্রত্যক্ষগোচর অর্থাৎ ইন্দরিয়গ্রাহা বাস্তব ঘটন। হওয়া উচিত এবং তা! যেন পর্যবেক্ষণ 
ও পরীক্ষণের বিষয়বস্ত হতে পারে । আচরণ মনের বাহ্ৃপ্রকাশ এবং এই আচরণ 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের বিষয়বস্ত ও সবাব কাছে সমানভাবে প্রকাশমান । এই সংজ্ঞাতে 
মনোবিগ্যা জীবের আচরণ নিয়ে আলোচন। করে একথাও স্বীকাৰ কর হয়েছে । 

তৃতীয়তঃ, এই সংজ্ঞায় আচবণ'কে আচরণবাদীর! (7861795107811505 ) যে অর্থে 
গ্রহণ করেছেন সেই অর্থে আচরণকে গ্রহণ কর] হয়নি । আচরণের মাধ্যমে জীবের “মন'কে 
জানাই যে মনোবিগ্যার লক্ষা এবং সেহেতু মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট 
আবিষ্কার করা যে মনোবিগ্ভার কাজ, তাও এই সংজ্ঞায় স্পষ্ট কনে উল্লেখ করা 
হয়েছে । চতুর্থতঃ, “জীব' কথাটি বলতে এখানে “পবিবেশের সঙ্গে সম্পকযুক্ত' যে জীব 
তাকেই বুঝতে হবে এবং "মাচরণ বলতে পরিবেশ ও জীবেব পারস্পরিক ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার ফলে জীবের মধ্যে যে আচরণের উদ্ভব ঘটে তাকে বুঝতে হবে । 

পঞ্চমতঃ, জীবের “আচবণ' থে মনেবই প্রকাশ এই সংজ্ঞায় তাবও উল্লেখ আছে। 

সর্বশেষে, মনোবিষ্ঠা যে দেহগত প্রক্রিয়া” নিয়ে আলোচনা করে এই সংজ্ঞাতে 
তারও উল্লেখ রয়েছে । 


২ বিভ্ভান ভি০সঢব মহনাবিছ্যান্বধ ওবশিশ্ত্য ( টি৪9৪ ০1 
[55010010955 83 2. 9016109 ) £ 
বিজ্ঞান বলতে আমর! কি বুঝি? বিজ্ঞান বলতে বুঝি প্রকৃতির কোন একটি 
বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান । প্রত্যেক বিজ্ঞান প্রকৃতির এক নিরিষ্ট বিভাগ 
সম্পর্কে আমাদের সুনিিষ্ট, সুশৃঙ্খল, সুনিশ্চিত এবং নিরল জ্ঞান দান করে। 
পযবেক্ষণে, পরীক্ষণ এবং আবোহ পদ্ধতির সহায়তায় বিজ্ঞান তার আলোচ্য 
[িবজ্ঞান প্কৃতির এক বিষয় সম্পর্কে কতকগুলি সাধাবণ সুত্র (£0106121 1979), 
৮১7৮৮: আবিষ্কাব কবে এবং সেই নিয়মগুলির সাহাষো আলোচ্য 
নিশ্চিত, নির্ুল বিষয়গুলিকে ব্যাখা। করতে চেষ্টা করে । আমাদের ইন্জ্ির গ্রাহ 
জ্ঞান দান করে অভিজ্ঞতার দ্বারা যেভাবে বিষয়কে আমরা জানি বিজ্ঞান তাই 
নিয়ে আলোচন। করে, বস্তর অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোন স্বরূপ নিযে আলোচন৷ 
করে না। 


বিজ্ঞানের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনোবিগ্ঠাকে বিজ্ঞান- 


৪০ মনোবিষ্ঠ। 


রূপে গণ্য করার স্বসঙ্গত কারণ আছে। প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিজ্ঞানের একটা নির্দিষ্ট 
আলোচ্য বিষয়বস্ত থাকে । মনোবিগ্ভারও একটি নির্দিষ্ট আলোচা বিষয়বস্ত আছে, 
তাহল মানসিক প্রক্রিয়। এবং তাব লাহ্প্রকাশ অর্থাৎ জীবের আঁচরণ। প্রত্যেক 
মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান. বিজ্ঞানের একটা নির্দিষ্ট অনুসন্ধান পদ্ধতি থাকে । মনোবিদ্যাও 
সদ অন্ত্দর্শন এবং পর্যবেক্ষণ (092:591070), পরীক্ষণ (69611706176) 

এবং আরোহ অন্মানের (10010501072) সহায়ত গ্রহণ কবে। 
দ্বিতীয়তঃ, প্রতোক বিজ্ঞান নিজের বিষয়বস্ত সম্পর্ক কতকগুলি সাধারণ নিয়ম 
আবিষ্কার করে । মনোবিগ্যাও মন সম্বন্ধীয় পাধাবণ সুত্র আবিষ্কার কবে এব" এই 
স্থত্রগুলির সাহাযো মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা কবে । 

যদিও মনোবিদ্! বিজ্ঞান, তবু বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিগ্যার এমন কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্য আছে ব। মনোবিদ্যাকে অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে পৃথক করে । যেমন -_ 

(ক) মনোবিছ্া! হল মানসিক বিজ্ঞান (77067108] $০127002 )7; জীববিজ্ঞান 
(101910951091 901217০6 ) বা জভবিজ্ঞান (00862198] 501218০6 ) নম্ন । বিজ্ঞানকে 
মনোবিদা! মানসিক সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কতকগুলি বিজ্ঞান 
বিজ্ঞান জড (19001) নিয়ে আলোচন! করে, তাদের বলা হয় জড- 
বিজ্ঞান; যেমন--পদার্থবিদ্যা, রসায়নশান্ত্র ইত্যাদি । কতকগুলি বিজ্ঞান প্রাণ 
(1165) নিয়ে আলোচনা কবে, তাদের বল! হয় জীববিজ্ঞান, যেমন- প্রাণিবিদ্যা» 
উত্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি । কতকগুলি বিজ্ঞান “মন” (71790 ) এবং মনের প্রকাশ নিয়ে 
আলোচন। করে, তাদেব বল। হয় মানসিক বিজ্ঞান , যেমন-_মনোবিগ্া, সমাজবিদ্া। 
নীতিবিদ্া প্রভৃতি | 

মান্য এবং উচ্চতর প্রাণী জজ, প্রাণ ও মনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব সংগঠন । যাদিও 
মনোবিদ্ঠ। প্রাণীর আচরণ ও দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে তবু আমলে মন 
এধং মনের প্রকাশই মনোবিগ্তার আলোচা বিষয়বস্ত, সেহেতু মনোবিদ্যা মানসিক 
বিজ্ঞান । 

(খ) মনোবিছ্া বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (7009910565 50121706 ), আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান 
(15011086৮5  5015109 ) নয় । আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান কোন একটি আদর্শের 
আলোকে বিষয়বস্তর মুলা বিচার করে; যেমন-_-নীতিবিদ্যা। নীতিবিষ্থা কোন 
একটি নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে মানুষের আচরণ ভাল কি মন্দ বিচার 
করে। যে বিজ্ঞানে বস্তর উৎপত্তি, বিকাশ ও যথাযথ স্বরূপের র্ণনা দেওয়। 
হয় তাঁকেই বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান ( 7909561৮2 50167) ) বলা হয়; যেমন- পদার্থবিদ্যা | 


মনোবিদ্ার সংজ্ঞা ও পরিসর ৪১ 


মনোবিদ্া, চিন্তা অনুভূতি ও ইচ্ছাঁ_এই. মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বাস্তবে যেভাবে ঘটে, 
তা নিয়েই আলোচনা করে, এগুলি কিরকম হওয়া উচিত তা! আলোচনা করে না, 
অর্থাৎ কোন আদর্শের আলোকে মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মূল্য বিচার করে না। 
এজন্যই মনোবিদ্যা বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান । 

(গ) মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিকেক্দরিক (07$1051311970), প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের মতো নিছক বস্তনিষ্ঠ (০৮1০০৮৮০) দৃষ্টিভঙ্গি নয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক 

বিজ্ঞান খন কোন বিষয়বস্তু আলোচনা করে, তখন সে 
মনোবিদ্যার দৃ়িভঙ্গি 
নাভিকেলসির আলোচনার বিষয়টি ব্যক্তি-মনে কিভাবে অন্থভূতি ও ইচ্ছার 

স্থষ্টি করে তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু মনোবিদ্‌ ঘখন 
জীবেব ব্যবহার নিয়ে আলোচন! করে, তখন তাকে মনের বাহ্প্রকাশ বলেই মনে করে, 
অর্থাৎ তাকে মানসিক ঘটনা মনে করেই আলোচনা করে। কিন্তু মনোবিদ্যার 
দৃষ্টিভঙ্গি বাক্তিকেন্দ্রিক হলেও সকল ব্যক্তি-মনের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য 
আছে; সেহেতু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকা সত্বেও মনোবিদ্যার পক্ষেই “মন' 
সম্পর্কে সাধারণ সুত্র আবিষ্কার করা সম্ভব । 

(ঘ) যে পদ্ধতিব আশ্রয় গ্রহণ করে মনোবিগ্যা তার বিষয়বস্ত আলোচন। করে 
মনোবিগ্যাব ক্ষেত্রে সে পদ্ধতিরও বৈশিষ্ট্য বর্তমান । অন্যান্ত বিজ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ 
'অর্থৎ বস্তনিষ্ঠ ব। বিষয়গত পদ্ধতির (00150055 1060150) অনুসরণ করে । কিন্তু 
মনোবিদা। পধবেক্ষণ মনোবিগ্ণ। বিষয়গত পদ্ধতি ছাড়াও অস্তর্দর্শনের বা ব্যক্তিনিষ্ঠ 
98745 পদ্ধতির (50191250056 1706018099) আশ্রয় গ্রহণ করে । অস্তর্দর্শন 
গ্রহণ করে ছাড়া নিছেব মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ জানা যায় না এবং 
নিজের মনের স্বরূপ আগে থেকে জানা ন। থাকলে অপরের মনের খবর জান! সম্ভব নয় । 

(উ) মনোবিষ্যার আর একটি বৈশিষ্টা হল, অন্তান্য বিজ্ঞানের তুলনায় দর্শনের 

সঙ্গেই এর সম্পর্ক খুব গভীর । জ্ঞানের উৎপত্তি ও স্বরূপ এবং 
রে উনি মনের স্বরূপ, দর্শনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং এগুলি 

মনোবিগ্ভারও আলোচা বিষয় । এডন্য দর্শনের অন্যান্ত শাখা 
নীতিবিদ্যা, সৌন্দর্যবিদ্য1, সমাজদর্শন প্রভৃতির সঙ্গেও মনোবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
বর্তমান। 

৩1 মঢনাবিভ্ভা কি প্রাক্কতিক ব্বিতভান ? (5 055০1১01085 ও 
৪0015] 90161806 ?) 


পূর্বে মনোবিদ্ঠাকে দর্শন ব৷ অধিবিদ্ার শাখারূপে গণ্য কর! হত এবং মনোবিষ্যার 


৪২ মনোবিছ্যা 


সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হত মনোবিদ্া “আত্মা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান । কিন্তু আধুনিক 
কারার অনেক মনোবিদ আত্মাকে মনোবিগ্ভার পরিসর থেকে নির্বাসিত 
মনোবিদ্যা হল করে মলোবিদ্াকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (78018] 50160০6) রূপে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গণ্য করার পক্ষপাতি এবং তাদের মতে মনোবিগ্যা, পদার্থবিষ্ভা, 
রসায়নশাস্ত্র এবং জ্যোতিবিদ্যাব সমস্থানীয় একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 
মনোবিষ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে গণা কর! যেতে পারে কিনা, তা বিচার 
করতে হলে, সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব বৈশিষ্টাগুলি জানা প্রয়োজন । প্রথমতঃ, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাৰ আলোচা বিষয়বস্ত্র হিসেবে প্রকৃতির 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
বৈশিষ্টা একটা! বিশেষ অংশকে নির্বাচন করে নেয়। দ্বিতীয়ত:, প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান সকল প্রকাব অপ্রারুত বিষয়বস্ত বা অলৌকিকতা বর্জন 
করে প্রাকৃতিক নিয়মেব সাহাযো তাব আলোচা বিষয়বস্তকে বাখা। কনে। 
তুতীয়তঃ, এই উদ্দেশ্যে প্রকৃতির একরূপতা (01210010715 ০06 ট্ব৪৮০1০ ) এবং 
কার্ধকারণ নিয়ম (৫৬৮ ০01 08:0581017--এই দুই প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে 
এইসব প্রারুতিক ঘটনান অন্তরালে ষেসব নিয়ম ব। সুত্র আছে সেগুলি আবিষ্কার 
করে ও ব্যাখ্যা কবে এবং এই উদ্দেশ্টে পর্যবেক্ষণ, পবীক্ষণ, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি 
পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে । 
অনেক আধুশিক মনোবিদেব মতে মনোবিগ্ভারও পূর্বোক্ত বৈশিষ্টা বর্তমান, 
সেহেতু মনোবিগ্ভাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে গণা করা যেতে পারে । মনোবিগ্ভারও 
একটি নির্দিষ্ট আলোচা বিষয়বস্ত আছে, তাহল 'মন'। মনোবিদ্যাও মানসিক 
নিয়মের (006709]1 1259) সাহাযো মনের ব্যাখ্যা করে । 
1 রহ প তাছাডা, প্রার্কৃতিক বিজ্ঞানগুলি যেভাবে প্ররুতির একরূপতা 
গ্রহণ কবাব পক্ষে যুক্তি এবং কার্ষকাঁরণ নিয়মেব ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, সংঙ্লেষণ, 
পদতি প্রভৃতি প্রয়োগ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মগুলি 
প্রতিষ্ট। করে, মনোবিগ্ঠাও মানসিক ঘটন! সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মগুলি অনুরূপভাবে 
প্রতিষ্ঠা করে| স্থৃতবাঁং, মনোবিগ্ভা হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান | 
কিস্ত মনোবিদ্যাকে প্রারুতিক বিজ্ঞানরূপে গণা করার বিরুদ্ধে নিয়লিখিত 
অভিষোগগুলি উত্থাপিত হতে পারে । যথা-_ 
প্রথমতঃ, প্রারৃতিক' কথাটিকে সাধারণতঃ আমর! "জড় বা ভৌতিক" (9৮- 
51091 01 179,022191) অর্থে বুঝে থাকি, কিস্ত মনের ক্ষেত্রেই যদি এই প্রাকৃতিক" 
কথাটি প্রয়োগ করা হয় তাহলে “জভ' ও “মনের, কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্ত 


মনোবিষ্ঠার সংজ্। ও পরিসর ৪৩. 


কেবলমাত্র মনের ক্ষেত্রে “প্রাকৃতিক শব্টি ব্যবহারের দ্বারাই জড ও মনের যে 
স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য তা দূর কর! সম্ভব নয়। চেতনা, অন্নুভূতি প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার 
বৈশিষ্ট্যগুলি জভের ক্ষেত্রে অন্পস্থিত। দ্বিতীয়তঃ, প্রার্কৃতিক বিজ্ঞান অস্ত্দর্শনের 
(1200592০001) সহায়তা গ্রহণ করে না, কিন্তু অন্তর্র্শন হল মনোবিদ্যার নিজস্ব 
পদ্ধতি ধার জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে তাব প্রভের । তৃতীয়তঃ, প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের আলোচা বিষয় বাক্তি-মন-নিরপেক্ষ, কিন্ত মনোবিগ্ভার আলোচ্য বিষয় 
বাক্তিমনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । চতুর্থতঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যান্ত্রিক কাধকারণ 
সম্পর্কের (00201)9171081 ০৪903901017) সাহায্যে ঘটনাকে বাখা। করে। কিন্ত 
ম্যাকড়ুগাল (১1০7০958911) প্রমুখ মনোবিদ্দের মতে মনোবিষ্ঠা উদ্দেশ্টমূলক বা 
পরিণতিমূলক কাধকারণ (0519091081081 ০8105811010) সম্পর্কের দ্বাবা মানসিক 
ঘটনার ব্যাখ্য। করে। 

যদিও পুবোক্ত আলোচনার পবিপ্রেক্ষিতে মনোবিগ্াকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা 
চলে না, তবুও জড়বাদী এবং আচরণবাদীদের মতে মনোবিগ্যা হল প্রাকৃতিক 
জবাদী এবং আচরণ বিজ্ঞান, কারণ, তার! মনের কোন নত্বা স্বীকার করেন না? 
বাদশদেব মতে আচরণবাদীর! যান্ত্রিক দৃষ্টিভন্দি থেকে বিচার করে দেহগত 


টানা প্রক্রিয়াকেই মনোবিগ্ভাব আলোচা বিষয়বস্তু মনে করেন । 
কিন্ত মন ব। চেতনাকে বাদ দিয়ে দেহগত প্রক্রিয়ার কোন 
আলোচনা চলে না । 


তাহলে মনোবিগ্াকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা যেতে পারে না এবং একান্তই 
যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলতে হয় তাহলে প্রাকৃতিক" কথাটিকে 
সাধারণ অর্থে মনো- 
বিদ্যাকে প্রাকৃতিক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে তার মধ জড, প্রাণ ও মন সব 
বিজ্ঞান বলা চলে না' কিছুকেই অস্তভূক্ত করে নিতে হয় এবং মানসিক ঘটনার 
ব্যাখ্যায় উদ্দেশ্ঠমূলক দৃষ্টিভন্গিকে স্বীকার করে নিতে হয়। 
প্রশ্ন হল, মনোবিগ্াকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলতেই হবে এমন কি কথা আছে? 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানূপে অভিহিত হতে ন| পাবলে ধেন মতনাবিদ্ার বিজ্ঞান হিসেবে 
কোন মধাদ। থাকছে ন1--এভাবে চিন্তা কবারই ব। প্রয়োজন 
0০৮ কি? মনোবিগ্যা প্রার্কতিক বিজ্ঞান না হলেও, বিজ্ঞান । 
হন ডি বিজ্ঞানের তিনটি প্রশত্ত শ্রেণীবিভাগ আছে- প্রাকৃতিক 
(09011), জীববিদ্তা সম্পকীর্য় (৮:০198181) এবং মানসিক 
ক! অনোকেন্দ্রিক (7050691) ৷ জড় এবং মনের পার্থক্যকে জোর করে দূর করা চলে 


সু মনোবিদ্যা 


“না । মনোবিষ্ঠ। মানসিক বিজ্ঞানগুলির মধো একটি বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান, একথ' 
বলাই যুক্তিসঙ্গত । 

৪1; সতনাবিষ্ভান্ধ পন্রিসব্ (0176 9০০১০ ০0: 1795 01)0109£5) £ 

মনোবিগ্ভার পরিসর বা পরিধি বলতে বোঝায় মনোবিগ্ার আলোচন। ক্ষেত্রের 
ব্যাপকতা বা বিস্তাতি। মন সম্পর্কে সুষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলোচনা হল মনোবিষ্ঠা 
কাজেই তদূর পর্যস্ত মনের বিস্তৃতি, মনোবিদ্যার আলোচন৷ ক্ষেত্রের বিস্ৃতিও ততদূর ৷ 

মানসিক অবস্থার আলোচনাই মনোবিগ্ভার প্রধান কাজ। সেহেতু চিন্তন, 
ডানা সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, স্বতি, কল্পনা, সামান্য ধারণা গঠন, অবধারণ 
প্রক্রিয়ার আলোচনা প্রক্রিয়া, প্রতিরূপ, অনুভূতি, প্রক্ষোভ, রস, এচ্ছিক ক্রিয়।, 
মনোধিদ্যার পরিসরভুক্ত অভ্যাস, অনৈচ্ছিক ক্রিয়া, যেমন স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া, প্রতিবর্ত 

ক্রিয়া, সাহজিক ক্রিয়া, ভাবজ ক্রিয়! প্রভৃতি বিষয়ের আলোচন। 

মনোবিষ্ভার পরিসরভূক্ত। ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত পার্থক্যের পরীক্ষা ও পরিমাপ, 
'বংশান্গগতি ও পরিবেশ, বুদ্ধি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাও মনোবিদ্যার 
পরিসরভূত্ত | 

অন্ত্র্শনের সাহাযো প্রতাক্ষভাবে নিজের মনেব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে 
অন্তর্শন ও পর্যবেক্ষণ: জ্ঞানলাভ কব যায়, সেগুলি ছাডাও পরোক্ষভাবে দৈহিক 


লব্ধ সব মানসিক বহিঃপ্রকাশ পধবেক্ষণ কবে অপবেব মানসিক প্রক্রিয়াগুলি 
প্রক্রিয়ার আলোচনা ৃ 

জিন সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ কব! যায়, উভয়ই মনোবিষ্ভার 
পরিসবভুক্ত পরিসরতূক্ত । 


পবিণত বাক্তিব মনের আলোচনাই মনোবিগ্যার প্রধান বিষয়, কিন্তু পরিণত 
মনের আলোচন। করতে গেলে শিশুর অপরিণত মন ক্রমশঃ বিকাশপ্রাঞ্ত হয়ে কিভাবে 
পরিণত মনের স্তরে উন্নীত হয়েছে তা জানা প্রমোজন । আবার মানুষ যেহেতু দেহ- 
বিশিষ্ট প্রাণী, সেহেতু মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে তার আচরণের নান সাদৃশ্য আছে। 
সর কাজেই মানুষের মনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে 
আলোচনা মনোবিদ্বার গেলে মনুষ্যেতর প্রাণীর মনের খবরও জান! প্রয়োজন । স্বতরাং, 
সত্ি ছি শিশুমন ও মনুষ্কেতর প্রাণিমনের আলোচনাও মনোবিদ্ভায় 
পরিসরভূক্ত । মনের সর্বস্তরের আলোচনা মনোবিগ্যার পরিসরতুক্ত। কেবলমাত্র 
চেতনমনের আলোচনা নয়, অবচেতন (5012-5011901005) ও নিজ্ঞীন (02.0078501089) 
মনের আলোচনাও মনোবিদ্ভার পরিসরের অস্তভূক্তি। 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সমস্ত আচরণই একাধারে শারীরিক 


মনোবিদ্ভার সংজ্ঞ। ও পরিসর ৪৫ 


প্রক্রিয়া । এই কারণে শরীর বিজ্ঞানের নান! বিষয় মনোবিগ্ভা় আলোচিত হয়। 
শারীরবৃতীয় মনোবিদ্যা (1:5510108108] 79৮০১০1০£) মনোবিষ্ভার একটি. 
বিশেষ শাখা । এই বিদ্যায় মনের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক আলোচিত হয় । 

আবার ব্যক্টিমন (17015100091 07179) ছাড়াও গোচীমন ব। সমষ্টি মন (০011200:৮০ 
10100) বা সমাজ-মনের আলোচনাও মনোবিগ্ভার অন্তভূক্ত । অবশ্ত সমাজস্থ ব্যক্তি- 
নিরনিা মনের অতিরিক্ত কোন সমাজ-মনের অস্তিত্বকে স্বীকার কর! 
আলোচনা মনোবিদ্ঠার চলে না। বিভিন্ন মনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই, 
পবিসরতুক্ত এই সমাজ মনকে জান। যায়। ভাষা, ধর্ম, আচার, বাবহার, 
রীতিনীতি, আইন-কানুন, সঙ্গীত, নৃতা, ভাস্কর্য প্রভৃতির মাধ্যমেই এই সমাজ-মনের 
প্রকাশ । সমাজ-মনোবিচ্ধ। (১০০1৪]-95০10910985)- এই সব বিষয় নিয়ে 
আলোচন! করে। 


মনোবিদ্ভার অন্ুসন্ধানক্ষেত্র আরও অধিক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মনোবিগ্ভাকে 
স্বাভাবিক মনের (10010081 ঢ01)ণ ) বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা ছাড়াও অস্বভাবী 
তার িনের মনেব (20001709] 10159) বৈশিষ্টা আলোচনা করতে হয় । 
আলোচন! মনোবিদ্যাব এছাডাঁও বিভিন্ন প্রকার মানসিক রোগ, যেমন- উন্নত্ততা, বাতিক-. 
উঠার গ্রস্ততা (0791019), বিষাদ রোগ (06190170119), চিত্তোন্মাদতা 
(1)90090172170119), বাকৃশক্তিহীনত (80179519), স্বৃতিভ্রংশতা (৪7099919), স্বপ্ন 
(016810), অধ্যাস (1115102), অমূল প্রত্যক্ষণ (119110001790101)) প্রভৃতি অস্বভাবী 
মানসিক অবস্থাব আলোচন। মনোবিদ্ার পরিসরতূত্ত । 

আবার ব্যক্তি-মনের ক্ষেত্রে যেমন অন্বাভাবিকতা বা বিকার দেখা যায়, সমাজ 
রা মনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অস্বাভাবিকতা বা বিকার দেখা যায়। 
অস্বাভাবিকতা! মনো- ভ্রান্ত বিশ্বাস, আকম্মিক অহেতুক ভীতি, উদ্ভট খেয়াল প্রভৃতি 
বিদ্যার পরিসবনূক্ত যেগুলি সমাজ-জীবনে মাঝে মাঝে দেখা দেয় সেগুলির মাধামে 
সমাজ-মনের এই অস্বাভাবিকতাকে পর্যবেক্ষণ করা ঘায়। 

মনৌবিষ্ভার পরিসর দ্দিন দিন এতই বিস্তৃত হচ্ছে ঘে, মনোবিগ্যার নতুন নতুন 
শাখার উত্তব হচ্ছে, _প্রাণি-মনোবিগ্া, সমাজ-মনোবিদ্ধা, অস্বভাবী মনোবিদ্ধা, শিশতু- 
মনোবিদ্যা, শিক্ষা-অনোবিদ্যা, শিল্প-স্বন্ধীয় মনোবিদ্যা, পেশা-মনোবিদ্তা ইত্যাদি । 
শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার নীতিগুলির বা স্থত্রগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ এই মনোবিগ্যার 
কাজ । শিক্প-সন্বদ্ধীয় মনোবিদ্ভা শিল্পের ক্ষেভ্রে মনোবিগ্ভার ুত্রগুলিকে প্রয়োগ 


হি মনোবিষ্কা 


করে। আবার মনোবিগ্ভার এই সব বিভিন্ন শাখার উপশাখ বর্তমান ; যেমন__ 
'মনোবিদার বিভিন্ন সমাজ-মনোবিগ্যার উপশাখা হল জনতা-মনেবিদ্যা ( 55০1)0102% 
শাখা মনোবিদ্যার ০0176 0০৮৮৭), জাতি-মনোবিদ্া (১9501010965 ০01 0136 
এরি £8০০), রীতি-সম্বন্ধীয় মনোবিগ্যা (235০1010955 ০৫ 026 
501500105) | অস্বভাবী মনোবিগ্ভারও একটা তাত্বিক দিক 
এবং একট! প্রয়োগের দিক আছে । মনোরোগবিদ্যা (035০01805) ও চিকিৎস। 
সম্পকাঁ় মনোবিষ্ঠা (7153158] 7095০1)9109£5) অস্বভাবী মনোবিগ্ভার ছুটি উপশাখা | 
উপসংহারে একথা বল। যেতে পারে যে, মনোবিগ্ভার পরিসর অতান্ত ব্যাপক । 
ঘ। মনেব সঙ্গে যুক্ত, ঘা ননেন ওপর প্রভাব বিস্তাব করে অথবা 
যাব ৪পব মন প্রভাব বিস্তাব করে তাই মনোবিগ্যার পরিসবতূক্ত | 
এক হিসেবে সমস্ত জগতটাই মনোবিগ্ভাব পরিসরেব অন্ততূক্ত। 
এই জগতের যে কোন বস্তই যখন কোন-ন।কোন মনেব পঙ্জে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে 
তখন সেটি সেই হিসেবে মনোবিদ্ভাব আলোচা বিষয়েব অন্ততূক্ত হয়। 


মনোবিদ্য।ব পবিসব 
খুবই বা!পক 


(30595901019 
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চড়ুথ” অধ্যাক্স 
মনোবিগ্ার শাখা 
(13721201765 0: 1055০1)01098£5) 

৬ সলোবিদ্যান্স শাখা (31:21)01725 016 7১550০17010985) £ 

হৃফভিং (7700106) বলেন, 'মনোবিগ্যা। একটি মাত্র নয়, অনেক রকমের মনোবিষ্তা 
হিরা রা আছে । প্রশ্ন হল, সত্যই কি মনোবিগ্যার সংখা। একাধিক ? 
রিভিন্ন শাখা এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, মনোবিগ্ভার আলোচনার 

পরিধির দিক থেকে এবং মনোবিগ্ভার আলোচনার পদ্ধতির দিক 
থেকে একাধিক মনোবিগ্ভার কথ। বলা হয়েছে । আমরা এই বিভিন্ন ধরনের 
মনোবিদ্যাকে মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখারূপে উল্লেখ করব । 

(ক) শিশু মনোবিষ্তা ( 0011৭ 655০1২০1985 ) £ মনোবিদ্যার ঘে শাখা 
শিশুমন নিয়ে আলোচনা করে তাকে শিশু-মনোবিদ্যা বলে। জন্ম থেকে কৈশোর 
পর্যন্ত শিশুমনের ভ্রমবিকাশ; তার জন্ম, প্রবৃত্তি; তার বুদ্ধিঃ শিক্ষ। প্রভৃতি শিশু-মনোবিদ্যা 
আলোচনা করে এবং শিশ্তর বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ ও বুদ্ধির বাপাবে 
বংশগতি ও পারিপাশ্থিক কিভাবে সহায়তা করে ত৷ নিয়েও আলোচন। করে । শিশুর 
কল্পন।, অনুভূতি, আবেগ: বিশ্বাস প্রভৃতি প্রক্রিয়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং 
পরিণত বয়স্ক মনের অনুরূপ মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে; 

সৃতরাং এগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা শিশুমনোবিদ্যার কাজ। 
মনোবিদ্যাব আলোচা শিশুব মনের ওপর সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ কিভাবে 
বিষষ কাধ করে, শিশুর সহজাত প্রত্নক্তি অভিজ্ঞতার দ্বার! কিভাবে 
পরিবন্তিত হয়, শিশুর জীবনে বৃদ্ধি বিকাশ কিভাবে ঘটে, শিশু কিভাবে শিক্ষালীভ 
করে, প্রচেষ্ঠ। ও ভুল সংশোধন হারা (152::705725 05 00191] হণ €1701)১ অনুকরণ ব। 
অন্তরূ্টি, কিসের সাহায্যে শিক্ষালাভ করে এবং শিশুর শিক্ষা! কোন্‌ পথে চালিত হওয়। 
প্রয়োজন, শিশুর আচরণের ক্রমবিকাশ ও তার বিভিন্ন পধায়ের বৈশিষ্টা--এই সব বিষয় 
শিশু মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় । 

এ ছাডাও, শিশ্তমনের সঙ্গে পরিণতবয়স্ক মনের পার্থক্য ও তুলনামূলক আলোচনা, 

শিশুর মানসিক স্থস্থতা কিভাবে রক্ষ। করা বায় এবং এ ব্যাপারে 
শিশুর মানসিক সুহৃতা কি রকম পরিবেশ উপযোগী, অস্বভাবী শিশু, অপরাধপ্রবণ শিশু, 
টির অল্পবুদ্ধি বা নিবুদ্ধি শিশু, তাদের কিভাবে স্বাভাবিক পথে আনা 
সায়--এ জাতীয় সমশ্তাও শিশু-মনোবিগ্ভার আলোচ্য বিষয় । 


৪৮ মনোবি্ভা 


যেহেতু শিশু অন্ত্দর্শন করতে পারে না সেহেতু পধবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও খোলাখুলি 
কথাবার্তার মাধ্যমে প্রধানত: শিশুমনকে জানবার চেষ্টা করা হয়। শিশুমনকে জানবার 
জন্য শিশু-মনোবিদ্ঠায় নানা ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। অভিক্ষেপ পদ্ধতি 
(9:01500৪ 6৪30 প্রয়োগ করে শিশুর দক্ষতা, নৈপুণা, আগ্রহ 
৬৮ প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক বিষয় জান। যায়। ক্রমবিকাশ ইতিহাস 
সংগ্রহ পদ্ধতি ও চিকিৎসামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেও শিশুমন 
সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ কর! হয়। মনোসমীক্ষকর! শিশুর বিশ্বাস অর্জন 
করার পর খোলাখুলি কথাবার্তার মাধ্যমে এবং সংবেশন বা কৃত্রিম উপায়জনিত নিদ্রাচ্ছন্ 
অবস্থার (15159915) সাহাঘো শিশুমনের অবদমিত ইচ্ছা ও আবেগগুলিব স্বরূপ 
উদঘাটনের জন্য সচেষ্ট হন । 
শিশু-মনোবিগ্যার গুরুত্ব এই যে, পরিণত মনের জ্ঞান লাভ করতে হলে শিশুমনের জ্ঞান, 
লাভ করা আবশ্যক, শিশুর মনই ক্রমবিকাশের ফলে পরিণত মনের পর্যায়ে উন্নীত হয় ।, 
শিশু-মনোবিগ্ভার় যেসব মনোবিজ্ঞানীদের বিশেষ অবদান আছে তাদের মধ্যে 
প্রেয়ার (৬/.], 05৩৫), স্ট্ানলি হল্‌ (0. 50165 [911 ), সালি (১9115 ), 
কাল গ্ররজ (]০] 000০9), বিনে (30166), ওয়াটসন 
শিশু-মনোবিদ্যায় নর ্ 
কয়েকজন শিশু-মনো- (ড$%05০7), জ] পিয়াজে (7627) 19820), সিগমুণ্ড ফ্রয়েড 
বিজ্ঞানীর নাম (315য5000 ঢা:59৭) প্রমুখ মনোবিদদের নাম উল্লেখযোগা | বিনে 
কতকগুলি বুদ্ধি-অভীক্ষার (€59) উদ্ভাবন করেন যার দ্বারা শিশুর বুদ্ধির বিকাশ 
নিরপণ করা যায়। ক্রয়েড প্রমাণ করেছেন যে, শিশুর শৈশবের অভিজ্ঞতা তার 
ভবিষ্যৎ বাক্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে । ভা পিয়াজে দেখিয়েছেন ছুই থেকে চৌদ বৎসরের 
শিশুর মধ্যে পারিপার্থিক জগতের ধারণা কিভাবে গড়ে ওঠে। 
খে) পরীক্ষণমুলক মনোবিদ্তা! (6:0611006165] 7055 ০1010955) £ 
(এ হল মনোবিদ্তার সেই শাখা যা পরা ক্ষামূলক পদ্ধতির সহারতায় প্রাণী, শিশু, 
তর পরিণতবয়ষ বধ, ও অস্বতাব ব্যক্তিদের মানসিক ্রকিয়াগুলি_অঙুস্ধান করে” 
অবশ্ত বর্তমান যুগে মনোবিগ্ভার সব শাখাকেই পরীক্ষণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। 
তবু পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্ঠাকে মনোবিগ্ভার একটি পৃথক শাখারূপে 
81৯5 গণা করা হয় এই কারণে যে, এই শাখার প্রধান লক্ষ্য 
প্রাণি আচরণের মৌলিক প্রেরণাগুলিকে জানা ও তাদের শর্ত ও 
নিয়ম নির্ণয় করা । এ ছাড়াও বিভিন্ন নানসিক প্রক্রিয়ার মধো পার্থক্য নির্ণয় করা 
এবং সেগুলির কারণ নির্ধারণ করাও এই শাখার কাজ। পরীক্ষণমূলক মনোবিস্তা 
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চেতনার গুণগত বিশ্লেষণ করে, মানসিক প্রক্রিয়া ও তার আনুষঙ্গিক দেহগত প্রক্রিয়া 
এবং প্রাকৃতিক উদ্দীপকের মধ্যে যে পরিমাণগত সম্পর্ক তাও নির্ধারণ করে। মনো- 
বিজ্ঞানে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগে যেসব বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে 
“হ্ববার-ফেক্নার স্থত্র' অর্থাৎ উদ্দীপকের হ্বাস-বুদ্ধির সঙ্গে সংবেদনের তীব্রতা হ্াস- 
বৃদ্ধির সম্পর্ক-বিষয়ক সুত্র, লোটজার ত্বকজাত সংবেদন সম্পর্কে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য 
সম্পকাঁয় মতবাদ, হেলমূহোলৎ্স (772/7:5914হ)-এর  শ্রবণ-সন্বন্বীয় মতবাদ, 
লিওনার্দো হেরি (7:29%27০-1287%8)-এর দৃষ্টিগত সংবেদন সম্পকীঁয় মতবাদ, 
ক্যাটেল-এর প্রতিক্রিয়াকাল সম্বন্ধে পরীক্ষণ, মুয়েলার-এর স্বায়ুর বিশেষ ধরনের 
উদ্দীপন৷ পরিব্হণ সম্পকাঁয় মতবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

মনোবিদ হেববার (7922), ফেক্নার (22০72), মুয়েলার (94%1167), 
হব,ও (77241), ক্যাটেল (02101), টিচনার (2775712727), কুলে (85106) প্রমুখ 
মনোবিদ্দেব নাম পরীক্ষণমূলক মনোবিগ্ভার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট । 

তবে পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যার বর্তমান অবস্থা এ উন্নতির মূলে রয়েছে মনো- 
বিজ্ঞানী হব. (7%%44-এর মতে সংগঠনমূলক অবদান । মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা 
জন্য জার্মানীর লাইপজিগ বিশ্ববিষ্ালয়ে ১৮৭৯ সালে তিনি সক্রিয় পরীক্ষণাগাব 
প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তার পরাক্ষণাগারই অনেক মনোবিজ্ঞানীকে গবেষণায় উৎসাহ 
দান করেছে । এই প্রসঙ্গে ক্যাটেলেব প্রতিক্রিয়াকাল সম্পকীয় গবেষণা, টিচনার 
এবং কুল্লের প্রতিরূপবজিত চিন্তা (10098561595 ,০951)0 সম্পকাঁয় গবেষণার কথ। 
উল্লেখ কর! যেতে পারে । হব, পরীক্ষণাগারটি প্রতিষ্ঠা করাব পর পরীক্ষণমূলক 
পদ্ধতির প্রয়োগের কাজ বিশেষভাবে চলতে থাকে । এই সব কারণেই হব.গওকে 
পরীক্ষণমূলক মনোবিগ্ার প্রতিষ্ঠাতা আখ্যা দেওয়া হয়। 

€গ) শারীরবৃত্তীয় মনোবিষ্ঠা (015501951591 755০1১01955) £ শারীর- 
বৃত্তীয় মনোবিদ্ধ! মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত দেহগত প্রক্রিয়া বা 

দেহের বিভিন্ন অংশেব গঠন ও কার্কলাপনিয়ে আলোচনা করে । 
চা রর মনের সঙ্গে শরীরেব যে অংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সেটি হল 
কলাপ, পেশী, অনালী কেন্দ্রীয় ্বাধুতন্ত্র, যার প্রধান অঙ্গ হল মস্তিষ্ক সুষুম্নাকাণ্ড এবং 
লি আযুমণ্ডলী (00621555 ; স্থৃতরাঁং, এই সকলের গঠন এবং ক্রিয়া 
আলোচ্য বিষ নিয়ে শারীরবৃত্তীয় মনোবিগ্যা আলোচনা কবে । আমরা যাকে 
প্রতিক্রিয়াজনক ব। প্রতিবর্ত ক্রিয়া (0605 26191) বলি, 

সুযুন্নাকাণ্ড তাঁর কেন্দ্রস্থল । বিভিন্নধরনেব সংবেদন ইন্দরিয়গ্তলির উন্দীপনের 

এ. মনে।.4ু 


রি মনোবি্ধা। 


ওপর নিতরশীল, স্থৃতরাং ইন্দরিয়গুলির গঠন ও কার্কলাপ শারীরবৃত্তীয় মনোবিগ্যার 
অস্ততুক্তি। মন পেশীসমূহের মাধ্যমে বাইরের জগতের বস্ত্র ওপর ক্রিয়া করে, 
স্থতরাং পেশীসমূহের শ্রেণীবিভাগ ও কার্যকলাপ শারীরবৃত্তীয় মনোবিগ্ার আলোচা 
বিষয় । পেশীগুলির কাজ বাইরের থেকে প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে 
কতকগুলি অনালী গ্রন্থি (00০01555 £191505) আছে যেগুলির কান বাইরে থেকে 
গ্রত্যক্ষ করা যায় না । এগুলি রক্তন্মবোতে, পাকস্থলীতে বা অন্যান্য স্থানে রসক্ষরণের 
দ্বারা দেহের আভান্তবীণ ষস্ত্রকে প্রভাবিত করে । ব্যক্তিত্বের বিকাশও এই গ্রন্থিগুলির 
দ্বার! সাধিত হয়ে থাকে । এইসব গ্রস্থিগুলির ক্রিয়া ও গঠন শারীরবৃত্তীর় মনোবিগ্ভাব 
আলোচ্য বিষয়। রাগ, ভয়, কাম প্রভৃতি অন্থভূতির সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় সাধুতত্ত্ের 
(98601009110 [0৮০3 5530970) সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ এবং স্বয়ংক্রিয় সানৃতন্ত্ পরিপাঁক- 
ক্রিয়া, খাঁস-প্রশ্বাসঃ রন্ত চলাচল, প্রজনন প্রভৃতি জৈবক্রিযাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে 
কারণে স্বপ্নংক্রিয় সামুতন্তেব আলোচনাও শাবীববৃত্তীয়্ মনোবিগ্ভার আলোচা বিষয় । 
সোজ! কথায় বিভিন্ন মানপিক শ্রক্রিদ্া যেসব শারারিক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত 
হয় সে বিয়গ্ুলিব আলে।চনা এই জাতীয় মনোন্ছ্যাৰ কাজ | 
শাবীর্বি্া। ও শারাববৃত্তীয় মনোবিগ্যার আলোচনার পবিসব এক নম্ব । শারীর- 
বৃত্তীয় মনোবিদ্। সেইসব দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচন। 
নল প্রয়োজন কবে যেগুলি মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 
সম্পর্কযুক্ত ! মনকে জানার জন্য দেহকে জানার প্রয়োজন । 
কারণ, দেহেব মাধ্যমেই মন কাঁজ কবে । সেইহেতু শাবীববৃীর মনোবিদ্যাব উদ্ভব | 
মূলেয়ার (1451127), ফ্লোবেন্স (519757762), বোলাণ্ডে! (8০1729), স্টানলি 
হল্‌ (5£27112)) 77211), হব,গ € 77৮72), হেলমহোলৎস, ছেবিং হেববান, ফেকনার 
প্রমুখ মনোবিদ্দেব অবদানে মলোবিদ্যার এই শাখা বিশেষভাবে পুষ্ট । তবে 
শান[ববুভীয় মনোবিগ্ায় সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রি! (০0104110106 
শ'রীববৃত্তীব ০ ভা 5৬1 ৃ 
মনোধিদ্গণের নাঁখ 250০২) সম্পার্ক লাশিয়ার প্যালভ (5৪1০৬)-এব পণীক্ষণকাধ, 
স্বঘংক্রিয় ন্নাধৃতন্েত্র সঙ্গে আবেগেন সম্বন্ধ নির্ধারণ সম্পর্কে 
ক্যানন (0277719%) ও শেবিংটন (5/167272498)-এব পন্দীক্ষণকারধ এবং গুরুমত্তিক্ক 
সম্পর্কে লাশলে (7.45%/2))-ব পবীম্মণকার্ধ সনিশেন উল্লেখধোগ্য | 
(ঘ) অস্বভাঁবী মনোবিদ্ত। (20000709] 755০15019£5) £ 
অত্বভাব' মনোবিষ্ঠা অস্বভাবী মনের কাধকলাপ নিয়ে আলোচনা করে । অবশ্য 
স্বভাবী (70171) এবং অন্বভাবী (2077927091) মনের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট 


মনোবিষ্ার শাখা ৫৬ 


সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। একেবারে স্বাভাবিক লোক খুঁজে মেলা ভার । 
যেকোন স্বাভাবিক ব্ক্তির আচরণ কোন-নাকোন ব্যাপারে অস্বাভাবিক 
হয়। আচরণের যে স্বাভাবিক মান আছে, সেই স্বাভাবিক মান থেকে যদি কেউ খুব 
বেশী দূরে সরে যায়, তবে তার আচরণ অস্বাভাবিক বলে মনে কবা৷ হয়। 

সেই কারণে যে বাক্কতি বাঁ্ুলতা বোগে ভূগছে অর্থাৎ মানসিক রোগগ্রন্ত ব্যক্তি, 
সে' যেমন অস্বভাবী; তেমনি রোগের ভয়ে যিনি ঘণ্টার ঘণ্টায় ওষধ সেবন 
করেন এমন বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি বা কথা বলতে গেলেই মাথা চুলকোৌতে থাকেন 
এমন মুদ্রাদোষ গ্রস্ত ব্যক্তিও অস্বভাবী । অস্বভাবী মনোিছ্যা এদের সকলের মনের 
অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে | 

সাধাবণতঃ যেপব অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা নিয়ে অস্বভাবী মনোবিদ্ধা 
আলোচনা করে, সেগুলি হল অন্যান (211051510), অমূল প্রতাক্ষ (1211001080020), 
ভ্রান্ত বিশ্বাস ( 0610.5101) )১ সমাধি ( 0810০5 ), সংবেশন 
(17501890150 ), আকম্মিক শ্বৃতিলোপ (901)9,519 ) ইত্যার্দি | 
অন্বভাবী মনোবিদ্া যেসব মানসিক রোগ নিয়ে আলোচনা কবে 
সেগুলি হল-_বা তুলতা (2005913105), মিথ্যা ভয় (01)01019), মুচ্ছ। রোগ (05512119 ), 
নিবুদ্ধিতা (14190 ), বহুব্যক্তিত্ব (2701616 721:901501165 ), দ্বৈত ব্যক্তিত্ব 
(00912 72150081105), একান্তর ব্যক্তিত্ব (8120200য 02109010011) ইত্যাি । 

যে মানসিক রোগের মাধামে অস্বভ।বী মনের প্রকাশ, সেই মানসিক রোগকে 
সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়--(১) উদ্বাযু (22142:9815 ), (২) বাধুবোগ 
(175 ০170-090::9915 ) এবং (৩) বাতুলতা৷ ( চ৪5০1)০513 ) | 

এই সব মানসিক রোগ এবং বৌগেব উৎপপ্ডি, রোগ নির্ণয়, চিকিৎস। পদ্ধতি 
এবং আরোগ্য-সম্ভাবন। প্রভৃতি বিষদ্বও এই জাতীয় মনোবিগ্ভার আলোচ্য বিষয় । 
মনের আলোচনার ক্ষেত্রে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (51725717৪84 )-এব নাম বিশেষ 


|. বাতুলতা! বোগ হল উন্মাদ বোগ, এ হল খ্রবাবোগ্য ও বঠিন ধবনেব মনোবিকার। 
বাতৃলতা রোগ দৈহিক কাবশজনিত হতে পাবে (০01281080)) ব। 'ক্রিযামূলক (001)0019121) হতে 
পাবে, অর্থাৎ কোন নিদদিউ শাবীরিক কাবণ খুঁজে পাঁওষ| ময় না। এই বোগ প্রধানতঃ ছু, 
শ্রেশীর_(১) খেদোম্মত বাতুলতা (7781780 050105538০ 75০0.9915)--এই ধণনেব বোগীব ক্ষেত্রে 
"প্রকারের পরম্পববিবোধধা ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণেব পবিচষ পাওয়া যায় । বে।গী কখন অতিবিক্ত 
মাত্রাষ প্রফুল্ল ও উৎসাহী, আশাবাদী, নিজেব সম্পর্কে খুব বড ধারণ! পোষণ কবে। আপাব 
কখনও তার মধ্যে চরম হতাশা, বিষগ্নতা, নিবাশা, অনুতাপেব ভাব দেখা যায । (২) চিত্তভ্রংশী 
ধাতুলত। (50%১:5977575719 )-__এই ধবনেব রোগী বাস্তব পবিবেশ পরিত্যাগ কবে এক কাল্পনিক 
পবিবেশে আশ্রত্ গ্রহণ করে। তার মধ্যে অভিবিক্ত অন্তম্্খীতা, অপবের পতি সমবেদনা ও 
সহানুভূতির অভাব দেখ যায়। 


'স্বাভ/বী মনোবিদ্বাব 
অ।/ঃলাচ্য ণিষষবস্ত 








০ মনোবিদ্া 


ভাবে উল্লেখযোগা । অস্বভাবী মনের আলোচনা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড এবং তার অন্ুগামীরা 
দেখলেন যে, সচেতন মনের গভীরে আছে নিজ্ঞন মন এবং নিজ্ঞন মনের স্তবে 
হকার যেসব কামনা-বাসনা, ইচ্ছা অবদমিত হয়ে থাকে, রোগী যদি 
মনঃদমণক্ষণ সেগুলিকে প্রকাশ করে তাহলে তার মানসিক ব্যাধি বা বিকাবে 
কারণশুলি জান। যায় এবং চিকিৎসকেব পক্ষে রোগীকে নিরাময় 
করে তোল! সম্ভব হয় | রোগীর মনের কথ। বিন! বাধায় প্রকাশ করার যে পদ্ধতি তাকে 
“অবাধ অন্ুসঙ্গ' ( ০০ 45590019010 ) পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয় । মানসিক 
রোগ নিবাময়ের পদ্ধতি হিসেবে মনঃসমীক্ষণের (চ95০1,0987915519) উদ্ভব ঘটলেও পরে 
এটি একটি মতবাদে পরিণত হয়। ফ্রয়েড, ইযুড, আভডলাব প্রমুখ খ্যাতনাম। 
মনোবিদ্দের মানসিক ব্যাধি চিকিৎসা সম্পর্কে স্বৃদীর্থকাল গবেষণার ফলে মানসিক 
ব্যাধি চিকিৎসাশান্ত্রট (2550০771905) একটি জনকল্যাণকব বিজ্ঞানরূপে গডে উঠেছে । 
পূর্বোস্ত মনোবিদ্গণ ছাভাও “মেসমিরিজম'-এর সাহায্যে মানসিক ব্যাধি 
চিকিৎসার ব্যাপারে মেসমায়ার (74657:97 )-এর এবং সংবেশনের সহায়তায় বোগ 
নবাময় ব্যাপারে শারকে। (02/৫০4)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | 
সাম্প্রতিককালে মনোবিকার তত্ব (795০10-9901791985 ), মনঃসমীক্ষণ 
( 89501১0-813215515 ) প্রভৃতিব প্রসারের কলে অস্বভাবী মনোবিগ্ভার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের 
প্রয়োজনীয়তা তেমন আর নেই । 


(উ) শিক্ষা-মনোবিদ্ভা। (2.0 01০86101981 1950০101098 ) £ 

প্রয়োগমূলক মনোবিগ্যার একটি প্রয়োজনীয় শাখা হল শিক্ষা-মনোবিদ্যা | শিক্ষার 
ক্ষেত্রে মনোধিগ্ঠার নীতিগুলিকে ব| স্থত্রগুলিকে প্রয়োগ করা এই মনোবিদ্ভার কাজ । 
শিক্ষার্থীর মনের খবর না জেনে শিক্ষা্দানকার্য কোন মতেই সুফল প্রদান করতে পারে 


উদ্বাম়ুরোগে যে মনোবিকার দেখা যায় তা বাতুলতা পোগের মতো এত কঠিন ধবনের নয । এই 
রোগ তিন ধবনের হতে "ারে। (১) স্্ায়বিক অবসাদ (05588651588), (২) মনোদেোবল্য 
(55০17550161 ) এবং (৩) হিডিরিয়। ( 1,50515 )। প্রথম ধরনের উদ্ধাযুবোগে রোগীব মধ্যে 
অতিবিক্তমাত্রায় উৎকঠা-প্রবণতা1, উৎসাহহীনতা, রোগ-ভষঃ ক্লান্তি ভাব, দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনে 
বিমুখত! দেখা যায । এই ধবনের বোগীবা নিজেদের শবীবে নানাবিধ ছ্ুবারোগা বোগেব কল্পন! 
কবে এবং সর্বদা দুশ্চিন্তা করে। ঘিতীয় ধরনের রোগীব ক্ষেত্রে অদ্ভুত অখঙ্বীন অবান্তর চিত্ত» 
বুক্তিহীন আতঙ্ক, মতিস্থিরতার অভাব, অন্যাষ কাজ করাব বাধ্যবাধকতা, যেমন চুরির বাতিক 
প্রভৃতি দেখ! যাঁম। হিস্টিবিষা বোগীব প্রতিবেদনের ওপব আষত্তের অভাব, উদ্দীপনা গ্রহণে 
অক্ষমতা দেখ। যায । এই ধরনেব রোগী হাসতে হাসতে বা কীদতে কাদতে এমন অবস্থায উপশীত 
হন ঘে তখন নিজেকে আর সামজ্জাতে পাবেন না। ফলেঃ অনেক সময শবাবে খিপ্টুনি দেখা দেয়। 
অনেক সমঙ্জ এহ জাতীস্থ রোগীব চোখে আলো ফেললে ব! কানেৰ কাছে শব্দ করলে সে তাটেব 
পাঘ ন1। 


মনোবিদ্যার শাখা ৫৩ 


'ন1। শিক্ষা দেবার পূর্বে শিক্ষার্থীর মনের গঠন, মানসিক প্রবণতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে 
স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । শিক্ষার পদ্ধতি ও তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সমস্য। শিক্ষা- 
মনোবিগ্ভার আলোচ্য বিষয়। অল্প সময়ের মধ্যে কোন বিষয় সম্পর্কে সুষ্ঠ অথচ . 
দীর্ঘকালস্থায়ী শিক্ষা কিভাবে দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ শিক্ষ। গ্রহণের বিভিন্ন ক্ষমৃত। 
অন্গযায়ী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শরীতৃক্ত কর। এবং শিশু বা কিশোর-মন শিক্ষা 
গ্রহণকালে কিভাবে কার্য করে তা বর্ণনা করাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য । পরিণত 
মনের তুলনায় অপরিণত শিশু বা! কিশোর মনই এর প্রধান বিষয়। 

শিশু-মনোবিদ্ঠ। (010110-255০1)01985) শিক্ষা-মনোবিদ্ঠার মৌলিক তিভিন্বরূপ | 
শিক্ষকেব পক্ষে সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন শিশুমনকে, তারপর ধীরে ধীরে তার স্প্ধ 
ক্ষমতাকে উপযুক্ত শিক্ষাৰ মাধ্যমে বিকশিত কর। প্রয়োজন ৷ পারিপাহ্বিক অবস্থা 
শিশ্ুমনকে কিভাবে প্রভাবিত করে, শিশুর ওপরে বংশ ও পবিবেশের প্রভাব, শিশুর 
ুদ্ধিব পরিমাপ এবং বুদ্ধি অন্থ্যায়ী কোন্‌ ধরনের শিক্ষা সে গ্রহণ কবতে পারে তা 
নির্ধাবণ করা শিক্ষা-মনোবিদ্ঠাব কাজ। শিশুব মন অনুকরণপ্রিয়, অন্ুভূতিপ্রবণ 
ও কল্পনাপ্রবণ। স্তরাং শিশু ও কিশোর মনে অনুভূতি, 
আবেগ, কল্পনার ও ইচ্ছার স্থান নির্ধারণ কর।, প্রয়োজনবোধে 
শিশুব কল্পনাশক্তিকে স্থপথে পবিচালিত করা, খেলাধুলা মাধ্যমে 
শিশুকে শিক্ষাদান করা, শিশুর অন্ুকরণযষৌগা আদর্শ নির্ধারণ কঝ।, শিশুদের ভবিষ্ত 
বুত্তি নির্ধারণে সহায়ত। কর।, শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক মনোবুত্তি গঠন শিক্ষা 
খনোবিগ্ভাব কাজ । এছাড়াও শিক্ষার্থী চিন্তাশক্তি, মনোঘোগ, আগ্রহ ও 
শ্মৃতিশক্তিকে উন্নত করার উপাকধ নির্ধারণ করা এবং শিক্ষ। গ্রহণকালে শিক্ষার্থী যে 
ক্লান্তি ব। বিরক্তি বোধ করে তাঁকে কিভাবে দূৰ কব! যায়, এই সব বিষয়ও শিক্ষা- 
মনোবিদ্ভার আলোচ্য বিষয় । কিভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে উন্নত করা যেতে 
পারে, শিক্ষা-মলোবিগ্| এই বিষয়েও আলোচনা করে থাকে । যেসব শিশু অল্পবুদ্ধি, 
নবুদ্ধি এবং অপরাধপ্রব্ণ অর্থাৎ অন্বভাঁবী শিশুদেব শিক্ষাপ্রণালী সম্পর্কেও শিক্ষা- 
মনোবিগ্া আলোচনা করে। শিক্ষণের মূলনীতি ও স্তত্রাবলী নির্ধারণ কর। ও 
সেগুলির সম্যক্‌ গ্রয়োগ করে শিক্ষাব্যবস্থাকে স্ুষ্টু পথে চালিত কবা, শিক্ষার 
কলগুলিকে পরিসংখ্যানের সাহায্যে হিসেব করে গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ কর। 
শিক্ষা-মনোবিগ্যার কাজ |: 

রুশো (£9%55628), পেস্টালোতসি (2554219222) ও ফ্রোরেবেল (67095891), 
5 শিক্ষ-পরিসংখ্যান শিক্ষা-মনোনিদ্যায ব্নানে এক গ্ুক ইপুর্ণ স্থান অধিকাৰ কবে আঁছে। 


শিক্ষা-মনোবিদ্বাব 
আলোচা বিষযবস্ত 


রঃ মনোবিদ্যা 


মণ্টেসরি, হারবার্ট (75472) শিক্ষাদানের নূতন পদ্ধতি সম্পর্কে এবিংহাউস 
(58)778/55) স্মৃতিকে কিভাবে উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে; আলফ্রেড বিনে 
(42754 8279৫) বুদ্ধি পবীক্ষার জন্যবিভিন্ন পদ্ধতি নির্ধাবণ সম্পর্কে যে গবেষণা! কার্ষ 
করেছেন সেগুলিশিক্ষা-মনোবিদ্যাব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান । 
৮) শিল্প সম্বন্ধীয় মনোবিগ্ঠ। (10001501191 [295 01)019855) 2 
শিল্প-সম্বন্ধীয় মনোবিদ্যা শিল্পের ক্ষেত্রে মনোবিগ্যাব স্ুত্রগুলিকে প্রয়োগ করে 
শিল্প-সংক্রান্ত নানা সমস্ত/র ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছে 
এবং তার সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছে । শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন 
. আছে যন্ত্র ও উপাদান, অপরদিকে আছে যার! এই শিল্প 
এক উৎপাদনের কাষে নিযুক্ত সেই সব কমীদেব মন। এই সব 
কমীদের মানসিক অবস্থা, আশা-আকাজ্ষ। মানসিক শক্তি, 
যোগাযত। প্রভৃতি নির্ধারণ করে শিল্পোৎ্পাদনে সহায়ত! করা এই মনোবিগ্ভার কাঁজ। 
কী ধরনেব কাজে প্রতি কমীদের মানসিক প্রবণতা আছে ত৷ নির্ধাবণ কবার জন্ত 
উপযুক্ত কর্মী নিবাচন কৰাৰ জন্য, কমীব বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্ব নিরূপণেব জন্য মনোবিদরা 
বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাব উদ্ভাবন কবেছেন | 
শ্রমিকের মানসিক অবস্থা, শরম বণ্টন, উৎপাদন ও বণ্টন কার্সে শ্রমিক নিয়োগ 
প্রভৃতি বিভিন্ন সমহ্তাব সমাধানে মনোবিদ্ঠাব এই শাখাটিকে নিয়োজিত কবা হয়েছে । 
কিভাবে কম পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন সম্ভব, কিভাবে উতপাদন-প্রবণতা। বুদ্ধি কর! 
সম্ভন, কমীর কর্মদক্ষতা কিভাবে বুদ্ধি কর! যেতে পারে, কী 
৪ পরনেব পবিবেশে শ্রমিকরা সহজেই ক্লান্ত ও বিবজ্ত হয়, আবাব 
আলে।চা বিষষ কোন্‌ ধরনেব পরিবেশে তার৷ প্রফুল্ল মনে ৪ উৎপাদন-উদ্দীপন! 
নিয়ে কাজ করে, কিভাবে শ্রমিকের মন থেকে অবসাদ এবং 
বিরক্তির ভাব দূর করে কাজে উৎসাহ ও আগ্রহ স্যষ্টি করা যায়, এই সব সমস্যা 
সমাধানের জন্য মনে'বিদ্দের সহায়ত| একান্ত 'প্রয়োজন । এছাড়াও নতুন 
আবিষ্কারে শ্রমিকদের আগ্রহ কিভাবে *ষ্টি হতে পাবে, পাবিপাশ্বিক অবস্থা শ্রমিকেব 
কর্মশক্তির ওপব প্রভাব বিপ্তার করে, কিভাবে তার কর্মশক্তির উন্নতি ঘটায় বা তাকে 
হাস করে; কিভাবে কাজে বৈচিত্র্য হষ্টি করে শ্রমিকেব কাছে কাক্গকে আকর্ষণীয় 
করে তোলা যায়, কী মান ব| পদ্ধতি অন্থসরণ করে শিক্ষানবীশ কর্মীদের শিক্ষা 
দেওয়া হুবে প্রভৃতি বিষয় নির্ধারণ কব শিল্প-সন্বন্ধীয় মনোবিগ্ভার কাজ । 
শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের স্বস্থ মানসিক অবস্থার অধিকারী হওয়ার, 


মনোবিগ্যার শাখা ৫৫ 


শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির এবং শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি 

সৌহার্দ্যের একান্ত প্রয়োজন । কিভাবে শ্রমিকদের মানসিক 
বড অবস্থাকে স্থস্থ রাখ যায়, শ্রমিক মালিক সন্বদ্ধের উন্নতি কিভাবে 
বিদ্যা আলোচনা করে করা যায় এবং শ্রমিকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি গ্রীতি ও 

ভালবাসা, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব কিভাবে স্য্টি করা 
যায় তার উপায় নির্ধাবণ করা শিল্প-সন্বপ্ধীয় মনোবিদ্যার কাঁজ। কর্মীর মানসিক 
এবং সামাজিক প্রয়োজ্নগুলি মাধ্যমত মেটাতে পারলেই তাকে সুখী ও উৎসাহী 
কর্মী করে তোলা যেতে পারে এবং কর্মীর মনে সন্তোষ উৎপাদন করে, ধর্মঘট বা 
অন্যান্য অশান্তিমূলক ঘটন! যা শিল্পে ন্নতিকে ব্যাহত করে তাকে দূর কতা যেতে পাবে । 
এ ব্যাপারে শিক্প-সন্বন্ধীর মনোবিগ্ভার সহায়তা একান্ত প্রয়োজন | 

শ্রমিক-মাঁলিক ছাড়াও ক্রেত৷ ও বিক্রেতার মনোভাব নিরূপণ কব। এই মনোবিগ্যাব 
কাজ। উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপাবে ক্রেতার মনোযোগ ব| দৃষ্টি কিভাবে আকর্ষণ 
বা যায়, কী জাতীয় বিজ্ঞাপন ব! প্রচার বাবস্থা ক্রেতাব মনোযোগ আকর্ষণ কবাব 
বাপারে বিশেষভাবে উপযোগী, এসব নির্ধারণ কবাও শিল্প-সন্বন্ধীর মনোবিগ্ভাব কাজ । 

€ছ) প্রাণী-মনোবিষ্ঠ। (411091-7$5091985) £ এ হল মনোবিদ্যাব 
সেই শাগ। য। মন্ুব্েতব প্রাণীদেব মন নিয়ে আলোচন। কবে । কুক্কুব, বাঁদর, বিডাল 
প্রভৃতি জীবজন্তদের মানিক প্রক্রিয়। তাদের বাহ্-আচবণের মাধামে প্রকাশিত হয় । 
সেই আচবণ লক্ষা কবে প্রাণিমনের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই প্রাণিমনোবিগ্যাব 
উদ্দেশ্ঠ | গ্রাণিমন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাব জন্ত এবং বিভিন্ন প্রাণিমনে তুলনামূলক 
আলোচন! কবার জন্য যেঘন প্রাণি-মনোবিদ্যা সহায়তা করে, তেমনি অপব দিকে 
নুস্থ, স্বাভাবিক ও পরিণত বয়স্ক মনের বিভিন্ন অবস্থ। সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করতে 
প্রাণিমনোবিছ্া। সহায়তা করে। তাছাডা মনের ক্রমবৃদ্ধি কিভাবে ঘটেছে, সরল 
'অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় মনের ক্রমবিকাশ কিভাবে হয়েছে, সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
করতে প্রাণিমনোবিষ্া সহায়তা করে । 

1, শিলেব ও ব্যবস।র ক্ষেত্রে মনোব্দ্যাব প্রযোগ সব থম শুর, হয ১৯০৬ খ্রীষ্টান যখন 
77. 10,500 বিজ্ঞানেন নীতি সম্পর্কে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। শিল্প-সন্বন্ধীয় মনোবিদ্যা 
বিষযক প্রথম উল্লেখষে।গ্য গ্রন্থ হল মুনস্টাববা গাঁ (14075161702) বচিত ও ন্থ “১5ড০1,0109? 804 

/ [08019] 8615150,০%, গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয ১৯১৩ ্ীষ্টান্দে। তিনি এই গ্রন্থে শিল্পসন্বন্কীয 
তিনটি সমস্যাব উল্লেখ কবেন, যেখ।নে মনোবিদ্যাব প্রয়োগে সুফল পাওয়1! যাবে--(১) মানসিক 
ক্ষমতার দিক থেকে একটি কাঁজেব জন্য সবচেষে উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন করা, (২) সেই পারিপান্থিক 


অবস্থা আবিষ্কার করা, যে অবস্থায় শ্রমিকেব কাঁছ থেকে সবচেয়ে বেশী কাজ পাওয়া! যেতে পারে, 
(৩) ক্রেত।-বিক্রেতার সম্পর্ক কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পাঁবে তা নির্ধাবণ কবা। 


৫৩৬ মনোবিদ্ধা! 


(জ) সমাজ-মনোবিষ্ভ।! (93০121  2350101089) 8. সমাজ-মনোবিগ্ঠার 
আলোচ্য বিষয় ব্যক্তিমন নয়, সমাজের মাধ্যমে প্রকাশিত সমাজ-মন বা গোঠীমন 
(0:01 10150) | মানষ সামাজিক জীব । সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমেই মানুষেব 
লাকা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ । সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ বিভিন্ন 
আলোচনা কবে প্রতিষ্ঠানের সভা । সামাজিক সম্পর্কের পেছনে যেসব মনস্তাত্বিক 
সম'জ-মনোবিদ্যা উপাদান আছে, সামাজিক অনুষ্ঠানের অন্তরালে মনোবিদ্যার 
যেসব নীতি কার্ধ করে, সেগুলির আলোচনা কর! সমাজ-মনোবিগ্ভার কাজ । সমাজ- 
মনোবিগ্ধ। সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সংস্কার, রুচি প্রভাতির মনস্তাত্বিক 
উপাদান সম্পর্কেও আলোচনা করে । 

(ঝ) লোক-মনোবিষ্। (5০17-25501,919£5) £ এটি সমাজ-মনোবিগ্যার অন্যতম 
শাখা | এই শাখ|! বিশেষ করে আদিম মানুষের মানসিক বৈশিষ্টা নিয়ে আলোচনা করে । 

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ম্যাকডুগালের 0000610700০ ১9০1৪] 155- 
০1১0109£5” গ্রন্থটি সামাজিক বিষয়গুলির মনস্তাত্বিক ভিত্তির সন্ধান দিয়েছে । 

(প্র) পরামনোবিষ্ঠ। (25919-095০701985) £ আধুনিক মনোবিদ্যার 
ইতিহাসে আর এক নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে যার নাম পরা-দনোবিগ্যা। এমন 
অনেক মানসিক ঘটন। আছে যেগুলিকে মনোবিগ্যার কোন সাধারণ হ্যত্রের সাহায্যে 
ব্যাখ্যা করা যায় না । এইসব ঘটনা! মানসিক শক্তি সম্বন্ধীয় এবং এই ধবনের মানসিক 
শক্তি দেহ ব্যতিরেকেই ক্রিয়। করে । এই জাতীয় মানসিক শক্তির স্বরূপ ও ক্রিয়া 
পদ্ধতি নিয়ে আলোচন। করে পব।-মনোনিছ্য | 

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ না করে কোন কিছু প্রত্যক্ষ করাব নাম অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ । অলৌকিক প্রতাক্ষে উপরিউক্ত মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
দূর-বেক্ষণ ব| দূরদর্শন অলৌকিক প্রতাক্ষেব উদাহবণ। 

ইক্জ্িয়ের সাহায্য গ্রহণ না করে অপবের মানসিক অবস্থাকে জান। হল দৃরবেক্ষণ 
ব। 76167090175. ইক্দ্িয়ের সাহায্য ছাড। কোন কিছুকে দর্শন করাকে দূরদর্শন 
ব| 0191:০521)02-ও বল| হয় । অনেক ব্যক্তি চোখ বন্ধ করে জনবহুল রান্তায় 
সাইকেল চালাতে পারেন । আমেরিকায় মনোবিদ্যা-পরীক্ষণাগারে এই জাতীয় মানসিক 
ঘটনার পরীক্ষণের কাজ শুরু হয়। এ সম্পর্কে ডক্টব জে. বি. রাইনে (207. 7.৪. 
17:4719)-র গবেষণ। উল্লেখযোগা | 


পঞ্চম অশ্যায় 
সংবেধন 
(92175801029) 
৬র্৮। সংতবদন কাঢতক বে 2 (1745 25605210072) 

৮ সংবেদন হল উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধ । /বাইরের জগতের কোন 
উদ্দীপকের সঙ্গে যখন ইন্রিয়ের সংস্পর্শ ঘটে এবং ইন্্িয়ের সঙ্গে যুক্ত অস্তমূরী স্বাযুর 
টির বহিঃপ্রাপ্ত উদ্দীপিত হয় এবং সেই উদ্দীপনা এ ন্বাযুর মাধ্যমে যখন 
উদ্দীপনাব প্রাথমিক মস্তিষ্কে পৌছায় তখন এ উদ্দীপক সম্বন্ধে যে প্রাথমিক চেতনা 
99059 বা বোধের সঞ্চার হয় তাকেই সংবেদন বলে। মনোবিদ্‌ সালি 
(5%119) সংবেদনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছন__“একটি অন্তমুখী ন্াযুর বহিঃপ্রান্ত 
উদ্দীপিত হলে যখন এই উদ্দীপন! মাস্তষ্কে সঞ্চারিত হয় তখন তার ছারা স্থষ্ট 
সহজ মানসিক প্রক্রিয়া হল সংবেদন।'ঃ পথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এক ঝলক 
আলো! চোখের ওপর এসে পড়ল। আমার চোখের ওপর আলো পডতেই, 
সেই উদ্দীপনা চোখের মধ্যে অক্ষিপটের সঙ্গে যুক্ত অস্তমুখী নায়ুর মাধ্যমে মন্তিক্ে 
সংবেদনের সংবাখান গিয়ে পৌছল এবং উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধের স্থষট 
5515 হল। প্রথমে আলোর যে প্রাথমিক চেতন। ব। বোধ তা হল 
সবেদন এবং পরে এই সংবেদনকে যখন ব্যাখ্য! করলাম মোটর গাড়ীর হেড লাইটের 
বিচ্ছরিত আলোক বলে, তখন ত। হয়ে উঠল প্রত্যক্ষ (21০206101) | দেহের 
অভ্তান্তরস্থ কোন পরিবর্তনও উদ্দীপকের কাজ করতে পারে । 

সংবেদন একটি অমূর্ত মানসিক অবস্থা কাবণ, মানুষের মনে স'বেদনের কোন 
পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্ত। নেই; প্রত্যক্ষের সরলতম উপদানরূপে সংবেদনকে কল্পনা করে 
নেওয়। হয় । 

বাইরের জগতের উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্িয়ের ওপর ক্রিয়া করে সবেদন উৎপন্ন 

করে। এই স'বেদনের ফলে আমরা বস্তুর গুণগুলিকে জানতে 

সংবেদনেব তিনটি 
উপাদান__উদ্দীপক, পারি। বাইরের জগতের কোন উদ্দীপক দেহের অর্থাৎ মব্তিফেব 
াযৃতত্ত্রএবং মন এবং স্সামুমণ্ডলীর মাধ্যমে মনের ওপর ক্রিয়া করে এবং তারই 
কলে সংবেদন সৃষ্ট হয়। স্ৃতরাং সংবেদনের তিনটি উপাদান | যথা--(১) উদ্দীপক, 
(২) দেহ অর্থাৎ স্নাধৃতন্ত্র এবং (৩) মন । 


1. 49159801917 15 8. 811015-05 9০151০9] 01002009000. 15901008001) 005 ৪010018- 
6০7. 06 03 05612015918] ভয৮াভ01ে (1.6. ০066 500) 0৫ 827 8661600 167৮0 71)275 01১89 
18 01010888660 60 0)৩ 10191075411), 


৫৮ মনোবি্া 


ই উদ্দীপক কাতেক কলে 25 (৬৮105 15 97100109 ?) £ 
যা দেহে উদ্দীপনা ঘটাতে সমর্থ তাকেই উদ্দীপক বলে ) উদ্দীপক সংবেদনের 
মূল কারণ। বহির্জগতের কোন বস্তু উদ্দীপক হতে পারে বা দেহের অভ্যন্তরস্থ 
উদ্দীপক বহির্ভগতেৰ কোন পরিবর্তনও উদ্দীপকের কাজ করতে পারে। বহির্জগতের 
বত বা দেহভাঘ্তবস্ত কোন বস্ত ইন্দ্রিয়ের ওপর ক্রিয়া করে ইক্ড্রিয়িকে উদ্দীপিত করলে 
নী পবিবর্তন হতে এবং সেই উদ্দীপনা অস্তমু্ী সাধুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে বাহিত হলে 
সংবেদন স্থষ্ট হয়। যেমন, বাধুতরঙ্গ কর্ণকে উদ্দীপিত কবে 
শব্ব-সংবেদন উৎপন্ন কবে। ক্ষুধা, তৃষ্ প্রভৃতি দৈহিক সংবেদনের ক্ষেত্রে উদ্দীপক 
থাকে দেহের ভেতরে | দেহগত পবিবর্তনের ফলেই এই জাতীয় সংবেদন উৎপন্ন হয় । 
এই উদ্দীপক তুপ্রকার হতে পাবে--(১) পর্যাপ্ত উদ্দীপক (4১৭60.0905 5110001 9) 
এবং (২) অ-পধীাপ্ত উদ্দীপক ([78500965 961000109) | (যে উদ্দীপক স্বাভাবিক- 
ভাবেই কোন ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত কবে একটি বিশেষ স বেদন উৎপন্ন করাঁৰ পক্ষে যথেষ্ট 
তাকে এ ইন্দ্িয়েব এব' সংবেদনের পরাপ্ত উদ্দীপক (246009:5 96010001059) বলে । 
যেমন, আলোকরশ্মি চক্ষুকে উদ্দীপিত কবে দৃষ্টিগত সবেদন, তবল পদার্থ জিভেব 
ওপর ক্রয়! করে স্বাদগত সংবেদন, গ্যাসীয় পদার্থ দ্ৰাণেন্দ্িয়ের ওপর ক্রিয়া করে ত্রাণ 
স'বেদন উতৎ্পন্ন কবার পক্ষে পর্যাপ্ত উদ্দীপক ((4৭০52:65 ১0000109) ।'যে উদ্দীপক 
০ স্বাভাবিকভাবে কোন উদ্দীপনা! উৎপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, 
পর্াপ্ত উদ্দশপপ ও 
অপর্যাপ্ত উদ্দীপক অথচ ত1 উৎপন্ন করে ([179.0200902 9৫110001015) সেই উদ্দীপক 
এ সংবেদনের অপধাপ্ত উদ্দীপক (00919001905 3010010৭ | 
যেমন, দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন, গা বমি বমি কবা--এই দৈহিক সংবেদন 
উৎপন্ন করে । কিন্তু অনেক সময় কোন পচা বা ছুর্গন্ধযুক্ত বস্ত দেখা মাত্রই 
গাবমি বমি করে। এক্ষেত্রে পচা বা ছুর্ন্বযুক্ত বস্ত গা বমি বমি কবা এই দৈহিক 
সংবেদনেব উদ্দীপক | 


1 পংত্বেদিতেনেক্ বশ্শিউ (018120021:150155 01 39205901017 ) 2 
সংরেদনের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আছে যাঁব মাধ্যমে তাকে আমবা 
অন্ঠান্থ মানসিক প্রক্রিগ্রা থেকে আলাদা কৰে নিতে পারি । থা 
(ক) প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানের সবলতম উপাদান হল সংবেদেন। সংবেদন জ্ঞানের 
উপাদান যোগায় । সংবেদনের মাধ্যমেই আমরা বাইরের জগৎ সম্বন্ধে অবহিত হই । 
খোঁ, সংব্েনের উৎস কোন উদ্দীপক । বাইরের জগতের কোন উদ্দীপক বা দেহের 
অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন দেহের ওপর ক্রিয়া করে সংবেদন উৎপন্ন করতে পারে | 


সংবেদন ৫৯ 


(গ) সংবেদন বস্তকেন্দরিক মানসিক অবস্থা (00915061৮65 10617091 9৪0০) | 
অন্চভূতি মানসিক অবস্থা হলেও অনুভূতি বস্তকেন্দ্রিক নয়, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
সংবেদন বন্কেক্িক (9101600৮০) | আমাব আনন্দ, আমার ছুঃখ, আমার মনের 
085 অবস্থা, কোন বস্তবব গুণ নয়। কিন্তু সংবেদন মানসিক অবস্থা 
হলেও বস্ত্রকেন্ছিক । যেমন, কোন রঙেব সংবেদন। এই রঙ কোন বস্ত্র গুণ, 
আমার মনের কোন অবস্থা নয়। ্‌ 

(ঘ) সংবেদন মূলতঃ নিক্ষিয় অবস্থা, অর্থাৎ সংবেদনেব ক্ষেত্রে মন নিক্ষিয়ভাবে 
বাইরেব জগৎ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে । বাক্তি কী ধবনেব সংবেদন লাভ করবে, 
সংবেদন নিস্ফি তা বাক্তির ইচ্ছাৰ ওপব নির্ভব কবে না--তা বাইবের থেকে 
98 ব্যক্তিব ওপৰ জোব কৰে চাপিয়ে দেওয়া হয় । নীল রওকে 
ইচ্ছা কবলে সবুজ বঙ বলে প্রতাক্ষ কবা সম্ভব নয়। সংবেদন সৃষ্ট হবাঁব পর মন 
অবশ্য সন্ক্িয় হয়, কাবণ মনের দ্বারা সংবাখাত হয়ে স”বেদন প্রতাক্ষে পবিণত হয় । 

(উড) সংবেদন যেন জোব কবেই আমাদের চেতণাঁৰ বাজো উপস্থিত হয় । ইন্দ্রিয় 
সংবেদন জোব বদি বিকল না হয় এবং এই সুস্থ ইন্দিয়েব সঙ্গে যদি উদ্দীপকের 
করেই চেতনান সংযোগ ঘটে তাহলে সংবেদন স্যঈট হবেই । আকাশপথে যখন 
হি উড্োজাহাঁজ উডে যাচ্ছে তখন এই শব্দ আমাকে শুনতেই হয়, 
আমি নিন্দে এই অনস্যা ক্ষ্টি করি না । 

(চ) সংবেদনেব মাঁধামে বাইবেব জগত সম্পর্কে মামরা জ্ঞান লাভ করি । সংবেদন 
ছাঁডা অন্তর্জগৎ ও বহিজগতেব সম্পর্ক সম্ভব নয় | ' 

৪ 1 5০বদতনব্ব এর্স বা লচ্ষণে (/১00665 06 92135861010 ) 2 

মনোবিদ্‌্দেব মতে সংবেদনকে পবম্পন থেকে পথক কৰতে হলে সংবেদনের তিন 
ধরনের ধর্ম বা লক্ষণের দিকে লক্ষা রাঁখতে হবে । যথ।, কে) গুণগত ধর্ম, 
খে) পর্িিমাণগত ধর্ম এবং (গ) স্থানীয় ধর্ম । 

(ক গুণগত ধর্ম (398115) £ মনোবিদ্‌ টিচেনার (7210%9797)-এর মতে 
কোন একটি সংবেদনেব গুণ হল সেই বৈশিষ্ট্য যা তাকে অপব একটি সংবেদন থেকে 
পৃথক করে । এই গুণেব জন্যই সংবেদনটি ঠিক | তাই, অর্থাৎ যাব জগ্ত লাল রঙের 
সংবেদন সবুজ বা নীল রঙের সংবেদন নয় । তেমনি দৃষ্টিগত সংবেদন এবং শ্রবণগত 
সংবেদনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বর্তমান । এই গুণগত পার্থকা দু-প্রকারের হতে 
পারে_-জাঁতিগত (52067০) এবং উপজীতিগত (929০18০) | যেমন, শ্রবণগত 
এবং দৃষ্টিগত সংবেদনের ষে' পার্থকা তাহল জাতিগত পার্থকা। আবার মিষ্ট বা 


৬০ মনোবিষ্ধা 


তিক্ত উভয়ই স্বাদগত সংবেদন , এদের পার্থক্য উপজাতিগত পার্থক্য । অন্থরূপভাবে 
সবুজ রঙ ও নীল রডের সংবেদনের পার্থক্য হল উপজাতিগত । কিন্তু লাল রঙের 
সংবেদনের সঙ্গে কোন বস্তৃব স্পর্শগত সংবেদনেব পার্থক্য হল জাতিগত | 

জাতিগত পার্থকোব কারণ হল উদ্দীপক, ইন্জরিয় এবং স্বাযুগুলির বিভিন্নতা ; যেমন 
অক্ষিমূলক আধূ (০0010 1767:৮5), শ্রবণমূলক আাযু (80160151275) ইত্যাদি । 
এই বিভিন্ন আাযুগুলি এক, না এগুলির গঠনেব মধ্যে পার্থক্য আছে, সে বিষয়ে 


মতভেদ আছে। 
(খ) পরিমাণগত ধর্ম (30910005) ; একটা প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের 


সংবেদন এবং একট হাজার-শক্তির বৈছ্যতিক বাতিব আলোকের সংবেদন উভয়ই 
একজাতীয়, অর্থাৎ আলোক-সম্পকীয় সংবেদন তবু এরা ঠিক এক নয়। এক ক্ষেত্রে 
সংবেদন ক্ষীণ, অন্য ক্ষেত্রে তীব্র । উভয়ের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য বর্তমান । 

এই পরিমাণগত পার্থক্য তিন প্রকারের হতে পারে; যথা__0) তাব্রত। (100217- 
5), (3) স্থিতিকাল (610657910০0: [000:8001) এবং (1) ব্যাপ্তি 
(55021075165) | 

মনোবিজ্ঞানী টিচেনার (740/5197) সংবেদনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তার চারটি গুণের 
উল্লেখ করেছেন , যথা- -গুণ, তীব্রতা. স্পষ্টতা ও স্থায়িত্ব । তার মতে স্পষ্টতাও 
সংবেদনের একটি পরিমাণগত ধর্ম । 

(1) তীব্রতা (175525165) £ দুটি একই জাতীয় সংবেদন কম তীব্র বা 
বেশী তীত্র হতে পারে। যেমন, কোন মানুষের চুপি চুপি কথা বলার শব্দ- 
সংবেদনের তুলনায় বাজ পড়ার শব্ব-সংবেদনের তীব্রতা অনেক বেশী; এবং ক্ষীণ 
প্রদীপের আলোক, উজ্জল বৈদ্যুতিক আলোক, একটি গোলাপ ফুলের গন্ধ এবং 
একগোছা গোলাপ ফুলের গন্ধ, উভয় দৃষ্টান্তে প্রথম সংবেদনেব তুলনায় দ্বিতীয় 
সংবেদনের তীব্রত। অনেক বেশী | সংবেদনের শক্তি উদ্দীপকের শক্তির ওপব নির্ভরশীল । 

(1) শ্হিতিকাল 05002) £ প্রত্যেক সংবেদন কিছু সময় ধরে স্থায়ী 
হয়। যতটুকু সময় ধরে সংবেদনটি স্থায়ী হল তাহল সংবেদনের স্থিতিকাল । যে 
গানটি শুরু হয়েই থেমে গেল তার শব্দ-সংবেদনের তুলনায় যে গানটি দশ মিনিট ধরে 
গাওয়া হল তার শব্দবসংবেধনের স্থিতিকাল অনেক বেশী। একটি বাশ৷ বেজেই 
থেমে যাওয়াঃ আর একটানা একটি বাশীর শব্দ--প্রথম সংবেদনের তুলনায় দ্বিতীয় 
সংবেদনের স্থিতিকাল অধিক । অবশ্ট এই স্থিতিকাল উদ্দীপকের অবস্থান সময়ের 
ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার কোন কোন সময় উদ্দীপক অন্তহিত 


সংবেদন ৬৯ 


হবার পরও সংবেদনের রেশট্রকু থেকে যায়। এই ক্ষণস্থায়ী সংবেদনকে বল৷ হয় 
উত্তর-সংবেদন ব] উত্তর-প্রতিরূপ (4১:02 96105800100: £১6 10098০) | 

(1) ব্যাপ্তি (0:8650510) £ সংবেদনেব ব্যাপ্তি মানে যতটুকু জায়গা জুড়ে 
সংবেদনটি অনুভূত হচ্ছে, অর্থাৎ ইন্ডরিয়েব কতটুকু জায়গা জুডে উদ্দীপন৷ ঘটছে তার 
ওপর নির্ভর করছে সংবেদনেব এই ব্যাপ্তি । প্রথমে আঙুলের অগ্রভাগের সাহাযো 
একটি উত্তপ্ত বস্তকে স্পর্শ করলাম, তারপর সমগ্র করতল দিয়ে সেই উত্তপ্ত বস্তি 
স্পর্শ করলাম। প্রথম তাপ-সংবেদনেব তুলনায় দ্বিতীয় তাপ-সংবেদনে 
ব্যাপ্তি অনেক বেশী । প্রথমে আকাশে একটি নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে, 
তারপর চাদের দিকে তাকালাম । উভয়ই দৃষ্টিগত সংবেদন। হাতের ওপর প্রথমে 
একটি মুদ্রা বাখলাম । তারপর পাশাপাশি আর একটি মুদ্রা রাখলাম । উভয়ই 
স্পর্শগত সংবেদন ৷ উভয় ক্ষেত্রেই প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির ব্যপ্তি অনেক বেশী। 

মনোবিদ্‌ জেমসের মতে ব্যাপ্তি হল সংবেদনের একটি সাধাবণ লক্ষণ। দৃষ্টিগত 
এবং স্পর্শগত সংবেদন ছাড়াও শব্দ, প্বাণ এবং স্বাদ সংবেদনেরও ব্যাপ্তি আছে । শব্দ 
কম জায়গ! জুডে থাকতে পারে বা বেশা জায়গা জুডে থাকতে পারে; যেমন চডাই 
পাখীর আওয়াজ ধা বাঘের গর্জনের আওয়াজ । ভ্রাণ তবং স্বাদ সংবেদনও কম-বেশী 
জায়গ। জুডে থাকতে পারে । মনোবিদ্‌ টিচেনাবের মতে দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত 
সংবেদনেরই কেবল এই লক্ষণ আছে । শ্রবণ, স্বাদ ও গন্ধ-সংবেদনের এই 
লক্ষণ নেই । 

(1) স্পষ্টত| (015910555) £ স্পষ্টতার দিক থেকে এক শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন 
সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়; কোন সংবেদন কম স্পষ্ট, কোন সংবেদন বেশী 
স্পষ্ট | যেটি চেতনার কেন্দ্রে থাকে সেটি স্পষ্ট, যেটি চেতনার প্রান্তে থাকে সেটি 
অস্পষ্ট । 

(গ) স্থানীয় ধর্ন (:0০591 01:519.0691) £ আমাদের ইন্দছ্িয়ের দেহগত 
অবস্থানের বৈশিষ্ট্যের ফলে সংবেদনের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাকেই 
সংবেদনের স্থানীয় ধর্ম বলা হয় । আমি চোখ বুজে রয়েছি, আমার এক বন্ধু পেন্সিল 
দিয়ে পর পর আমার চোখ, মুখ, কান, কপাল স্পর্শ করতে লাগল । আমি চোখ 
বুজে থাকলেও বলে দিতে পারব দেহের কোন্‌ অংশটি স্পর্শ করা হচ্ছে। কারণ 
দেহের বিভিন্ন অংশের স্পর্শ-সংবেদনের নিজ নিজ বৈশিষ্ট আছে। এই বৈশিষ্ট্য হল 


স্থানীয় ধর্ম। দেহের বিভিন্ন স্থানেব ম্পর্শকাতরতার ভিন্নতার ফলে এই তারতমা 
দেখা যায়। 


টন মনোবিদ্। 


এছাড়াও সংবেদনের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথ উল্লেখ কর! হয়েছে । এই 
বৈশিষ্ট্যই হল সংবেদনের অনুভূতি সম্পকীয় বৈশিষ্ট্য (172001)10 0: 4৯2০০0৮০ 
০0706) | কোন কোন মনোবিদের মতে প্রত্যেক সংবেদনের সঙ্গে একটা ভাল লাগা 
রা বা মন্দ লাগার বোধ জডিত থাকে । যেমন, খুব তীব্র আলোকের 
সম্পর্ক বৈশিষ্টা দৃষ্টিগত সংবেদন অস্বস্তিকর মনে হয়, বিকট শব্দেব সংবেদন 
অস্বস্তিকর মনে হয়; বিকট শব্দের সংবেদন বিরক্তি উৎপাদন 
করে, গোলাপ ফুলের গন্ধেব সংবেদন প্রীতিপদ মনে হয়। সংবেদনেব। “অনুভূতি 
সম্পকীয়ি বৈশিষ্টা” সম্পর্কে মনোবিদ্দের মধো মতবিভেদ দেখা যায় । 
,,&% ০হববাব্-০ফকনান্র সুত্র বা মানস €দহিক সুত্র (৬/০১৩৮- 
7 দ্য 1.2 0: [2৬7 01 55০1১0-11) 5103) $ 
উদ্দীপকেব দ্বাবা সংবেদন স্থ্ট হয়, কাজেই উদ্বীপকেব তীবত্রতাব কমা-|ডাব সঙ্গে 
সংবেদনের তীব্রতাও কমে বাড়ে । তবে বিশেষ এক শর্তে এই নীতি কাযকর হয়। 
প্রথমতঃ, উদ্দীপক উপস্থাপিত হলেই যে সংবেদন সৃষ্ট হবে এমন কোন কথা নেই । 
যেমন, খুব ক্ষীণ শব্দের বা ক্ষীণ গন্ধেব সংবেদন উদ্রেক করার শক্তি নেই । সেজন্য 
উদ্দীপকের একটা ন্যানতম শক্তি বা তীব্রত। থাকা দরকার, যা৷ না 
যেকোন শক্তিবিশিষ্ট 
উদ্দীপক সংবেদন সৃষ্টি হলে, কোন সংবেদন অনুভূত ব| বোধগম্য (92:০6061916) হবে 
ককতে পাবে শা না। সংবেদনের নিক্নসীম। থেকে আরম্ভ করে উদ্দীপকের শক্তি 
ব! তীব্রতাকে যদি ক্রমে ক্রমে বাড়ান যায়, সংবেদনের তীত্রতার মাত্রা ক্রমশঃ বাঁডতে 
খাঁকে। কিন্তু এরও একটা সীমা আছে । উদ্দীপকের তীব্রতা বা শক্তি একটা নিদিষ্ট 
সীমায় পৌছানোর পর, তার তীব্রতা বৃদ্ধি করা হলেও সংবেদন আর বৃদ্ধি পাবে না। 
যে সীমায় (9০০: 11770 পৌছলে উদ্দীকের শক্তি বা তীব্রতা বৃদ্ধি করা সত্বেও 
সংবেদন আর বৃদ্ধি পাঁয় না, সেই সীমাকে বলা হয় “সংবেদনের উচ্চতম সীমা? 
(75151 0৫ 96705101110) এবং উভয় সীমার মধ্যবর্তী অবস্থাকে বল! হয় "সংবেদনের 
পরিসব” (1২8778০ 0£ 9০751511105) | এই নিম্নসীমা ও উচ্চশীমার মধাবতী অবস্থার 
মধ্যে উদ্দীপকের তীব্রতার বৃদ্ধির বোধগম্য সংবেদন ঘটে । 
সংবেদনের নি উদ্দীপকে যে সর্বনিয়্ বা নানতমশক্তি থাকলে সেটি ঠিক বোঁধগম্য 
এ টি (185৮ 7616০201916) সংবেদন উদ্রেক করে তাকে ইংরাজীতে 
বলা হয় 41001708]  110661510 06 ১01220109, এবং তার 
দ্বারা যে সংবেদনের বোধ হয় তাকে বল! হয় সংব্দেনের নিম্তম সীমা বা আর্ত সীমা 
বা “সংবেদনের প্রবেশপথ (701)61591১017 ০£ 92105861010) | 


সংবেদন রি 


দ্বিতীয়তঃ, এই লীমারেখার মধ্যে ষে হারে উদ্দীপকের তীত্রতাকে বাড়ান হয় সেই 
হারে সংবেদন বাড়ে না। উদ্দীপকের শক্তি বা! তীব্রতা বৃদ্ধি পায় ক্রুতগতিতে, আর 
সেই হারে সংবেদনের বৃদ্ধি অনেক কমই হয়ে থাকে । 

উদ্দীপকের শক্তি বা! তীব্রতা যদি খুব সামান্য বৃদ্ধি কর! হয় ঘেমন, যেখানে এক 
হাজার মোমবাতি জ্বলছে সেখানে যদি আর একটি মোমবাতিজালিয়ে দেওয়! হয়, পাঁচ 
কিলো ওজনের সঙ্গে যদি আর পঞ্চাশ গ্রাম যোগ করে দেওয়া হয়, তাহলে দংবেদনের 
বৃদ্ধি মোটেই অন্তৃত হবে না। ন্যুনতম সংবেদন বৃদ্ধি অনুভব করতে হলে উদ্দীপকের 
তাত্রতাকে এক বিশেষ অন্তপাতে বাড়াতে হবে । 

উদ্দীপক ও সংবেদনেব মধো সম্বন্ধ নির্ধারণ করার জন্য জার্মান বিজ্ঞানী হ্বেবার 
(৬/০৩০ একটি স্থত্র প্রণয়ন কবেন এবং পরবর্তীকালে ফেকনার (8০%787) নামে 
আব একজন বিজ্ঞানী হ্বেবার প্রবতিত সুত্রটির কিছু পরিবর্তন সাধন করেন । উভয় 
বিজ্ঞানীর নামানুসারে এই পরিবত্তিত স্ুত্রটি “হ্বেবার-ফেকনার স্থৃত্র' (ড/০০- 
[1০011106 [,9%%) নামে খ্যাতি লাভ করেছে । 

হেববার এর-সুত্র (ড৬/2102175 1.2) £ উদ্দীপকের শক্তি বাভালেই যে সংবেদন 
বৃদ্ধি পায় তা নয় সংবেদনেব স্বল্পতম বৃদ্ধি বা ঠিক বোধগম্য পার্থক্য (090 18001০৩- 
912 01%2727)05 ব1 সংক্ষেপে 1. 2.0) অনুভব করতে হলে মূল উদ্দীপকের সঙ্গে 
সঙ্গতি রক্ষা করে একটা! বিশেষ অনুপাতে তার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। পূর্ববতী 
উদ্দীপক ও পরবর্তী উদ্দীপকের মধ্যে ঘে পার্থক্যের দরুণ সংবেদনেব তীব্রতায় ঠিক 
বোধগম্য পার্থক্য অনুভূত হয় তাকে বলা হয় “নানতম গ্রাহ্‌ পার্থক্য; (13160179105 
[1001 সংক্ষেপে 1. 1) | হ্বেবারের মতে এই ন্যনতম গ্রা্থ পার্থক্য হচ্ছে জুট 
উদ্দীপকের পরিমণগত পার্থক্র আপেক্ষিক অন্থ্‌পাতি। পরীক্ষণের ফলে জান। 
গেছে যে, এই নৃানতম গ্রাহ্থ পার্থকা হচ্ছে পূর্ববতা উদ্দীপকের একটি অপপিব৩ত 
ভশাংশ (০07330205 28০601) | স্ৃতনাং হ্বেবার তাব স্ুত্রটি প্রণয়ন করলেন 
এইভাবে-/প্রতিক্ষেত্রে স্বল্লতম সংবেদন বৃদ্ধি বা ঠিক বোধগম্য মংবেদন বৃদ্ধি .অন্কুভব 
কতে হলে-প্রনত্ত উদ্দীপকের শক্তি_বা তীব্রতাকে এক থেকে বৃহত্তর একটি 
'পরিবতিত ভগ্নাংশ বার! বরাবর গুণ করে.যেতে হবে, অথবা উদ্দীপকেব শক্তিকে 
গুণৌত্তর প্রগতিতে বাড়িয়ে ষেতে হবে ॥ 

উদ্দাহরণ £ ভার-সংবেদনের (0:555815 56155961018) একটি উদাহরণ নেওয়া 
যাক £ যদি হাতের তালুর ওপর ৩ তোলা ওজনের কোন কিছু রাখা হয়» তাহলে 
সংবেরনের পরবর্তী স্বল্পতম বৃদ্ধি বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি অনুভব করার জন্য ( অর্থাৎ, 





ঃ মনোবিগ্ভা 


যেটুকু বৃদ্ধি না কবলে সংবেদনের বৃদ্ধি বা পার্থক্য অন্থভূত হবে না এবং একেই 
ইংরেজীতে বলা হয় 709 70015221512 0192617০9 ব1 সংক্ষেপে (1.0. 7 ৩ 
তোলাকে ঙ ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করত হবে । তাহলে ওজন বেড়ে হবে (৩১৯৪)-৪ 
তোলা ন্যুনতম গ্রাহ্‌ পার্থক্য । আবার এই প্রদত্ত সংবেদনের স্বল্লতম বৃদ্ধি বা ঠিক 
বোধগম্য বৃদ্ধি অনুভব করতে হলে একে আবার & ভগ্রাংশ দিয়ে গুণ (9১৪) করতে 
হবে এবং এইভাবে ক্রমশঃ অগ্রসব হতে হবে। অর্থাঘ উদ্দীপকের শক্তিকে ক্রমশঃ 
বাড়িয়ে যেতে হবে। এইভাবে ৩ তোলা, ৩৮৪ তোলা, ৩৮৪১৮৬ তোল! , 
৩১১৮৮ তোলা ইত্যাদি । এইভাবে যদি উদ্দীপকের শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়ে 
যাওয়া যায়, তাহলে ভাব-সংবেদনের ক্ষেত্রে প্রতি স্তরে স্বল্পতম সংবেদন বৃদ্ধি বা ঠিক 
বোধগমা সংবেদন বুদ্ধি অনুভূত হবে । সুতরাং প্রতি ন্তবে সংব্দেনের স্বল্পতম বৃদ্ধি 
ব। ঠিক বোধগম্য বুদ্ধি অনুভব করতে হলে উদ্দীপকের শক্তি বা তীত্রতাকে গুণোত্তর 
প্রগতিতে (09010901081 0:09£:255102)) বৃদ্ধি করতে হবে । 
ফেকনার-এর সুত্র (65০20০০9 [.2৬ ) £ ফেকনার হেববারের পরীক্ষণ সত্রটিকে 
অন্ুসরণ করে স্ুত্রটিকে নিয়লিখিতভাবে পরিবত্তিত করলেন । তিনি উদ্দীপকের 
শক্তি বৃদ্ধি করা হেতু প্রতিবারে সংবেদনের থে স্বপ্পতম বৃদ্ধি বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি 
ঘটেছে, তাকে সমান ধরে নিলেন । তার মতে উদ্দীপকের শক্তির 
না পরিমাণ এবং সেই পরিমাণের বুদ্ধিকে যেমন অঙ্কে প্রকাশ কর। 
সংবেদন সমান্তব যায় তেমনি সংবেদন ও সংবেদনের বৃদ্ধির অন্ুতভূতিকেও অঙ্কে 
প্রগঠিতে াড়বে প্রকাশ করা ঘায়। কাজেই গণিতের ভাষায় ফেকনারের সুত্রটিকে 
এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে--“উদ্দীপক যদি গুণোতর প্রগতিতে বাঁড়ে, মংবেদন 
তাহলে সমাস্তর প্রগতিতে বাড়বে |” 


যেমন: উন্দীপক-বৃদ্ধি ন্যুনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি 
৩ তোল৷ “সং (নিম্বতম সংবেদন ) 
৩৯৮৩ তোল। সং+১ 

৩১৮৯৮ $ তোল। সং+২ 

৩১৮৬ ৮৬৮ & তোলা সং+4-৩ 

ইতাদি ইত্যাদি 


এখানে উদ্দীপককে গুণোত্বর গ্রগতিতে বাঁড়ান হচ্ছে এবং অপরিবতিত 
ভগ্নাংশটি হল গু । সংবেদন সমান্তর প্রগতিতে বাড়ছে, অর্থাৎ প্রতিবারেই সংবেদন 
এক এক করে বাডছে ।, ফেকনারের মতে সংবেদনের স্বল্পতম বুদ্ধির “একক' হল ১। 


ংবেদন | ৬৫ 


অবশ্ঠ এই প্রসঙ্গে যনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন সংবেদনের ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত 
ভগ্নাংশটি বিভিন্ন হয়ে থাঁকে। যেমন, ভার সংবেদনের বেলায় ৬, যার উদ্বাহুরণ 
ওপরে দেওয়া হয়েছে । আলোর সংবেদনের ক্ষেত্রে ১৪১, শব্দ সংবেদনের ক্ষেত্রে 
এবং চপ সংবেদনের ক্ষেত্রে ২৪। 


দমালোচন। £ সংবেদন ও উদ্দীপনার মধ্যে যে সম্পর্ক তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
দেবার জন্য মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে “হ্বেবার-ফেকনার' ন্ুত্রটি বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 
হ্ববাব-ফেকনাব এহ সুত্রটির বিশেষ মুল্য এই ধে, মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে 
09 তারাই সর্বপ্রথম গাণিতিক পরিমাপের প্রবর্তন করলেন!। 
হ্ববাবফেকনার উদ্দীপক ও সংবেদনকে পরিমাণগত মনোবিগ্যার ভাষায় ব্যাখ্যা 
করার জন্য চেষ্ট! কবেছেন। তবে স্থত্রটির নিম্নলিখিত ক্রি লক্ষ্য করা যায় 


(১) হেববারের স্থত্রটি মোটামুটি গিক, তবে সব সংবেদনের ক্ষেত্রে সমানভাবে 
প্রযোজা নয়। শ্রবণ, দৃষ্টি, চাপ এবং পেশী সংবেদনের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে এ 
নিয়মটিকে প্রয়োগ করা ঘেতে পারে, কিন্তু তাপ সংবেদনের ক্ষেত্রে স্থুনিশ্চিতভাবে 
এই নিয়মটিকে প্রযুক্ত করা যায় না এবং স্বাদ ও প্রাণ অংবেদনের ক্ষেত্রে এই স্ুত্রটি 
অপরীক্ষিত। 

(২) হেববারের স্ত্রটি সংবেদনের উচ্চতম সীমার ঠিক নীচে এবং সংবেদনের 
সর্বনিয় সীমার ঠিক ওপরে কার্যকর হয় না ও কেবলমাত্র মাঝামাবি তীব্রতা ব। শক্তি- 
বিশিষ্ট উদ্দীপকের বেলায় কার্যকর হয়। 

(৩) ফেকনারের স্ত্রটও হ্ববারের কুত্রের মতো মোটামুটিভাবে সত্য এবং এই 
সুত্রটিও সংবেদনের পরিসরের মধ্যবর্তী স্তরেই সঠিকভাবে প্রযোজা | 

(৪) সংবেদনের স্বল্পতম বৃদ্ধির পরিমাঁণ সব স্তরেই লমান-_ফেকনারের এই 
অভিমত উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা সমর্ধিত হয়নি । উদ্দীপকের শক্তি একটা বিশেষ 
অন্গপাতে বাড়ার ফলে প্রতি স্তরে সংবেদনের বৃদ্ধির পরিমাণ এক, অর্থাৎ সংবেদন 
বৃদ্ধির একক সমান, এ অভিমত যুক্তিযুক্ত নয়। সংবেদন বৃদ্ধির একক নিরপেক্ষ 
(810501506) নয়, সাপেক্ষ (0615052) | 

(8) ফেকনার প্রথম উদ্দীপকের সঙ্গে দ্বিতীয় উদ্দীপকের পার্থক্যের অন্গপাত 
(2৪0০) নির্ণয় করেছেন কিন্ত প্রথম ন্যুনতম বোধগম্য সংবেদনের বৃদ্ধির সঙ্গে 
দ্বিতীয় ন্যুনতম বোধগম্য সংবেধন বৃদ্ধির অন্কপাত দেখাননি । 

(৬) জেম্স (7855) ঠিকই বলেছেন যে, কোন তীত্র সংবেদন কতকগুলি 
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প্রাথমিক সংবেদনের সমষ্টি বা লংমিশ্রণ নয় । সংবেদনকে কোন অংশে বিভক্ত করা 
কোন তীব্র সংব্দেনে যায়না । ঘন নীল রঙের সংবেদন অনেকগুলি হালকা নীল 
রা টা রঙের সংবেদনের ক্রমিক যোগফল, একথা-বলা যুক্তিসঙ্গত নয় । 
সংমিশ্রণ নয প্রাতি সংবেদনেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যে কারণে অন্য 
কোন সংবেদনের সঙ্গে তার পরিমাণগত তুলন! চলে না। বর্ধিত সংবেদন একটি 
নতুন সংবেদন, এক নতুন বোধ বা অভিজ্ঞত! । 

(৭) ফেকনার সংবেদনের সর্বনিয়় পরিমাণ, অর্থাৎ কোন্‌ অবস্থায় সংবেদনের 
পরিমাণ “শূন্য” হবে তা নির্দেশ করতে পারেন নি। 

্তরাং দেখা যাচ্ছে, হ্বেবার (৬/2১2:)-এর স্ুত্রটি ফেকনার (021)761)-এব 
সুত্রের তুলনায় কম ত্রুটিপূর্ণ । ফেকনার হেববারের স্ুত্রটিকে পরিবন্তিত কনে 

যেভাবে প্রকাশ করেছেন সেই স্থত্রটিই হ্বেবারের সুজ নামে 
এই সৃত্রটিকে দেহ- 
মানস সম্পককীয় পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই স্থত্রটি ফেক্নারের সুত্র । 
সত্রও বলা হয় মনোবিদ স্টাউট (5:০৮৮)-এর পথ অনুসরণ করে এই ুত্রটিকে 
হেববার ফেকনার সুত্র ( ৬/০১০-০০১7)৩ 72) বলাই, 

যুক্তিসঙ্গত। এই ্থত্রটিকে দেহ-মানবসম্পকীয় সত্রও (255 ০,0-1775109] [.0) 
বল! হয়ে থাকে, কারণ এই স্ত্রে সংবেদন, যেটি একটি মানসিক অবস্থা, তার সঙ্গে 
উদ্দীপকের, ষেটি একটি দৈহিক অবস্থার সম্পর্ক নির্ধারণ করা হচ্ছে । ” 

৬1 পংন্েবদেতেন্ধ ত্ঞরলীব্বিভ্াগ (০1959170801017 ০0: 
96179961019) £ 

সংবেদনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়। যথা_ (ক) ইক্্রিয় অংবেদন ব! 
বিশেষ সংবেদন (92০০121 57059610173), (খে) দৈহিক অংবেদন (9:521)1০ 
56785910123) এবং (গ) পেশীগত সংবেদল (%] 05০0121 56158010703) | 

(ক) ইন্দ্রিয় সংবেদন : আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে? যথা চক্ষু, কর্ণ, 
নীসিকা, জিহবা এবং ত্বক। বাইরের জগৎ এই সকল ইন্দ্রিয়ের ওপর ক্রিয়া করে 
আমাদের মনে পাঁচ প্রকারের সংবেদন স্থষ্টি করে) যথা__দৃষ্টিগত (৬5921), শ্রবণগত 
(4১016075), ম্পর্শগত (70৪5০৮81), ভ্রাণগত (015000:5) এবং স্বাদগত 
(0509:075) | 


€খ) দৈহিক সংবেদন : দেহের অভ্যন্তরে যেসব যন্ত্গুলি অবস্থিত যেমন, 
পাকস্থলী, হৃদপিণ্ড, অস্ত্র, ফুসফুস প্রভৃতির ক্রিরাকলাপের পরিবর্তনের জন্য ঘেসব 
সংবেদনের স্থষ্টি হয় তাদের দৈহিক সংবেদন বলে। ক্ষুধা তৃঘণ্' ক্লান্ত গ্রত্ৃতি দৈহিক 
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সংবেদনের উদ্বাহরণ। দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি পরিপাকক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, 
শ্বাসক্রিয়! প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের উৎস । 

(গ) পেশীগত সংবেদন £ পেশীগুলি সঞ্চালিত হবার ফলে যে সংবেদনের উদ্ভব 
হয় তাকে পেশীগত সংবেদন বলে। বিভিন্ন কর্মসম্পাদনের জন্য আমাদের অঙ্গকে 
সঞ্চালিত করার প্রয়োজন । এই অঙ্গ সঙ্চালনের জন্য দেহের পেশী, তত্ভ এবং দেহের 
বিভিন্ন সংষোগস্থলে পরিবর্তন ঘটে ও তারই ফলে এ ধরনের সংবেদন আমরা পেয়ে 
থাকি । 

এবার বিস্তারিতভাবে এই তিন শ্রেণীর সংবেদন আলোচন! করা যাক £ 

(ক) ইক্দ্রিয় সংবেদন বা বিশেষ সংবেদন : (50০০191 56759.510153 ) 
আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহাধ্েই আমব। এই সংবেদন লাভ করি । বাইরের জগৎ 
আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিব ওপর ক্রিয়া ক'রে উদ্দীপনার স্য্টি করে। সেই উদ্দীপনা 
ইন্সিয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্তমুী স্সান্ধুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের সংবেদন কেন্দ্রে গিয়ে পৌছায়, 
তারই কলে আমাদের মনে ইন্দ্রিয় সংবেদনের ত্ষ্ি হয়। চোখ দিয়ে আমি লাল 
গোলাপ ফুলটি দেখি, এরই ফলে আমার দৃষ্টিগত সংবেদন হয় । কান দিয়ে কোন 
এব শুনি, এতে আমার শ্রবণগত সংবেদন হয়। এই সংবেদনগুলির নিম্নলিখিত 
বৈশিষ্ট্য আছে £ 

(১) এ জাতীয় সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায় এবং এই সংবেদনের সাহায্যে 
আমরা বাহাজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করি। বস্তর গুণ সম্পর্কে যে জ্ঞান, তা এইসব 
সংবেদনের মারফত আমাদের কাছে এসে থাকে । রঙেব সংবেদন আমাদের বস্তুর 
রও সম্পর্কে জ্ঞান দেয় । 

(২) এই জাতীয় সংবেদনগুলিকে পরম্পর থেকে স্থুম্পষ্টভাবে পৃথক করা চলে 
এবং বাইরের জগতেই যে তাদের উৎস রয়েছে তাও নির্ধারণ কর! চলে । 

(৩) এই জাতীয় সংবেদনের মধ্যে গুণগত ও পরিমাণগত উন্য় প্রকাব পার্থক্য 

থাকে; যেমন, দৃষ্টিগত সংবেদন এবং শ্রবণগত সংবেধন- ছুটি 
1 ভিন্ন লংবেদন। আবার এই দৃষ্টিগত সংবেদন) যেমন, উজ্জল 

বৈদ্যুতিক আলোকের সংবেদন এবং প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের 
স"বেদন । এগুলি একই জাতীয় সংবেদন হয়েও মাত্রাগত ভাবে পৃথক । 

(৪) এই জাতীয় সংবেদন ইন্দ্রিরনির্ভর, যেহেতু ইন্দিয়গুলি বাইরের জগৎ থেকে 


1. পাঁচটি বাহোন্ট্িয় বা জ্ঞানেন্্িয়কে ইংবেজীতে 9798519] 5556 0£087)9 বলা হয় এবং 
এগুলির ছার। উদ্ভূত সবেদেনকে 95০1৪] 95158803059 বা বিশেষ স'বেদন বলা হয । 
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উদ্দীপনা গ্রহণ করে অস্তমূর্খী জাযুর সাহায্যে তাকে মস্তিষ্ষের সংবেদন কেন্দ্রে পৌছে 
দেয়। এই বৈশিষ্ট্যই বিশেষ ক'রে ইন্দ্রিয় সংবেদনকে দৈহিক সংবেদন থেকে 
পৃথক করে । 

(খ) দৈহিক অংবেদন (:£91010 96158610203) ; দেহের মধ্যে অসংখ্য যন্ত্র 
আছে) যেমন-_ফুলফুস, হ্বংপিও, পাকস্থলী, যরুত, নানারকমের গ্রস্থি ইত্যাদি । 
এই আগ্ঘন্তরীণ যন্্রগ্ুলির মধ্যে যখন কোন পরিবর্তন দেখ! দেয় এবং সেই পরিবর্তনের 
ফলে উদ্দীপন1 যখন স্বায়পথ বেয়ে মন্তিক্ষে গিয়ে পৌছায় তখন আমর! ষে সংবেদন 
পেয়ে থাকি তাকেই দৈহিক সংবেদন বলে। এই দৈহিক সংবেদন বিভিন্ন প্রকারের 
হতে পারে। 

প্রথমতঃ, এমন কতকগুলি দৈহিক সংবেদন আছে, যে সংবেদনের উতৎসস্থল 
আমর! সঠিকভাবে এবং স্থুম্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পারি (21:956 079 216 
19091159019) | যেমন, দেহেব কোন স্থান যদি কেটে যাঁয় বা পুভে যায় তাহলে 
দগ্ধ স্থানটি বা ক্ষতস্থানটি আমরা স্থস্পষ্টরূপে নির্দেশ করতে পারি । 

দ্বিতীয়তঃ, এমন কতকগুলি দৈহিক সংবেদন আছে যেগুলিকে আমরা অস্পষ্টভাবে 
নির্দেশ করতে পাৰি (58061 10091159016) | যেমন-যকৃ্, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, 

পাকস্থলীর ক্রিয়াকলাপ ইতাদি । এই সব যন্ত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ 
রা যখন স্থস্থ বা স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে, তখন কোনরকম 

সংবেদন আমরা পাই না। কিন্তু যদি পাকস্থলীর কাজ 
স্বাভাবিকভাবে না ঘটে, তাহলেই আমরা সংবেদন পেয়ে থাকি এবং এই সংবেদনের 
স্থান অম্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পারি । 

তৃতীয়ত:, এমন কতকগুলি দৈহিক সংবেদন আছে, যেগুলির স্থান দেহের মধ্যে 
কোথাও নির্দেশ করা সম্ভব হয় না৷ (006 10908115916) | যেমন, আরাম বা অস্বস্তির 
কতকগুলি দৈহিক অন্থভূতি। এই ধরনের সংবেদন হয় সমস্ত শরীরটাকে জুড়ে । 
সংবেদন কোথ।ও এ হল ভিন্ন ভিন্ন সংবেদনের একটি মিশ্রিত রূপ। একেই স্টাউট 
পিন রিরা রনির (549%4) বলেছেন ০০100001 921511311105 বা! 4010255006519 | 
শরীরে অস্বন্তি অনুভব করছি, কিন্তু এর উৎস দেহের কোথায় তা নির্দেশ করা সম্ভব 
হয় না। ক্লান্তি, অবসম্নতা, তন্দ্রা, সজীবতা প্রভৃতিও এই জাতীর সংবেদনের 
উদাহরণ । 

এই সব দৈহিক সংবেদনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে : 

প্রথমতঃ, এই ধরনের সংবেদনের উদ্দীপক দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত, দেহের 


সংবেদন ৬৯ 


বাইরে নয়। বহিঃইন্ডরিয়গুলি , যথা_ চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, নাসিক ও ত্বক-এর সঙ্গে 
এদের কোন সংযোগ নেই । দেহেব অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই এগুলির কারণ । 

দ্বিতীয়তঃ, বাইরের জগতের সংবাদ সরবরাহ কবার ব্যাপারে এদের অবদান 
খুবই সামান্ত। এগুলি শরীরের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ দিয়ে থাকে । বস্ততঃ, 
এই সংবেদনগুলি দেহের সুস্থতা নির্দেশ করাব যন্ত্রস্বরূপ | 

তৃতীয়তঃ, এগুলি হল আদ্িমতম সংবেদন (0:1001052 0506 ০06 52155801012) 
যেগুলি সম্ভবতঃ সর্বস্তবের জীবের মধ্যে বর্তমান । 

চতুর্থতঃ, ইন্দ্িয়গত সংব্দনের তুলনায় এগুলি অস্পষ্ট এবং পবস্পর থেকে এগুলিকে 
পথক করাও কঠিন £ এগুলির পরম্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রবণতা আছে এবং 
এগুলিকে সহজে ফিরে পাওয়া যায় না। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণর সংবেদন স্মরণ করা 
খুবই কঠিন । 

পঞ্চমতঃ, এই ধরনের সংবেদনের অন্ুভূতি-সম্পকীয় মূল্য জ্ঞান-সম্পকীয় মূলের 
তুলনায় অনেকখানি বেশী। কারণ আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখের অনেকখানি 
শাবীরিক কুস্থতা ও অন্থস্থতার ওপর নির্ভরশীল । আবার এই সব সংবেদন আমাদের 
দেহগত কামনা-বাসনাব মূলে বর্তমান যা আমাদের আচরণ নির্ধারণ করে। 

(শী) পেশীগত সংবেদন (100: ০0: 10500121 92052:10199) £ দেহের 
কোন অংশ সঞ্চালিত করলে দেহের সেই অংশের পেশীগুলি সম্কৃচিত ও প্রসারিত 
হয় । পেশী 00501), অস্থিবন্ধনী 010250) এবং অস্থির সংযোগস্থলে (627000179) 
যেসব অন্তু্ধী স্নাযুর প্রান্ত এসে মিশেছে, পেশীগুলিব সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে 
সেসব স্াযু উদ্দীপিত হয় এবং এই উদ্দীপন। যখন মন্তিক্ষে গিয়ে পৌছায়, তখনই 
পেশীগত সংবেদন হয়ে থাকে । চোখে না!দেখেও যে আমাদের দেহের কোন্‌ অংশটি 
সঞ্চালিত করছি, ত। বে জানতে পারি তার কারণ এই পেশীগত সংবেদন | 

পেশীগত সংবেদন এবং ত্বকজাত সংবেদন একই প্রকার সংবেদন নয়। ত্বকজাত 

ংবেদন সংঘটিত হয়, ষখন দেহের বহিরাবরণের সঙ্গে কোন উদ্দীপকের সংযোগ ঘটে, 
আর পেশীগুলিকে সঞ্চালিত করলে যে সংবেদন পেয়ে থাকি, তা হল পেশীগত বা 
চেষ্টায় সংব্দেন । ত্বকজাত সংবেদনের সংগ্রাহক (5০:07) হল 
ত্বক এবং চেষ্টায় নংবেদনের সংগ্রাহক হল পেশী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে 
সঞ্চালিত করার জন্য এই সংবেদন উদ্ভূত হয় বলে টিচেনার 
(07:০1609)) প্রমুখ মনোবিদ্গণ পেশীগত সংবেদনকে চেষ্টা-বেদন বা চেষ্টীয় সংবেদন 
(000 ০: [22096500-এর অন্তু ক্ত করেছেন। 


পেশীগত সংবেদনেব 
পরিচয় 


৭৩ মনোবিদ্যা 


আমাদের ছু-ধরনের পেশী আছে, কতকগুলি পেশী ইচ্ছার অধীন (৮০1017091) ; 
যেমন, দেহের স্কন্ধের এবং মুখের পেশীগুলি। আর কতকগুলি পেশী আছে যেগুলি 
আমাদের ইচ্ছার অধীন নয় (901,-৮010006515) ; যেমন, পাকস্থলী বা হৃৎপিণ্ডের 
বহিরাবরণের সঙ্গে যুক্ত যে পেনগুলি । 
পেশীগত সংবেদনের ক্ষেত্রে ত্বকজাত সংবেদনও বর্তমান থাকতে পাবে । যখন আমাদের 
দেহের বহিরাবরণটি কোন কারণে সঙ্কুচিত হয় তখন পেশীগুলিকে অত্যধিক সঞ্চালিত 
করার জন্য রক্তচলাচল বেড়ে যায়, হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায় এবং শ্বাস ভ্রুত হয় । 
আমর। পেশীগত চেতনার (20005019 ০0789010190939) কথ! বলে থাকি | পেশীগত 
চেতনা হল দেহের কোন একটি অংশে শক্তি সঞ্চারিত করে পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত ও 
প্রসারিত করার চেতন। এবং পেশীগত সংবেদন (050019] 52175210102) হল পেশী, 
অস্থিবন্ধনী ও অস্থির সংযোগস্থল থেকে উদ্ভূত যে সংবেদন। 
স্থতরাং পেশীগত চেতনার মধ্যে ছুটি দিক আছে, একটি সক্রিয়- 
তার এবং অপরটি নিষ্কিয়তার বোধ । আমি যখন জানালাটি 
খোলার জন্য ধাক্কা দিচ্ছি, তখন ঘষে দেহে আমিই শক্তি সঞ্চার করছি সে বোধ হল 
সক্রিয়তাঁর বোধ | আর এই শক্তি সঞ্চারিত করাব ফলে, যে পেশী সংবেদন হয়, 
তাহল নিক্ষিয়তার বোধ । 
পেশীগত সংবেদনকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে । ঘথা-(১) অঙ্গপ্রতাঙ্গেব 
অবস্থানগত পেশীগত সংবেদন__যখন হাতটিকে না নাডিয়ে সোজা করে রাখি, তখন 
হাতটির বিশেষ অবস্থানই একপ্রকার পেশীগত সংবেদনেব সৃষ্টি 
পেশাগত জংবেদন এ 
তিন প্রকাব করে। (২) অঙ্গপ্রতাঙ্গের অবাধ সধ্শালনগত পেশীগত সংবেদন 
_যখন সামনে এবং পেছনের দিকে হাতটি নাড়াচাডা কবি, 
তার ফলে ঘষে পেশীগত সংবেদন হয়। (৩) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাধাপ্রাপ্ত সঞ্চালনের 
ফলে যে পেশীগত সংবেদন--কোন মানুষকে ধাক্কা দিতে গিয়ে বা ভার উত্তোলন 
করার সময় এই সংবেদন হয়ে থাকে | 
পেশীত সংবেদন গুণগত এবং পরিমাণগত, উভয় দিক দিয়েই পৃথক হতে পারে । 
পেশীগত সংবেদনের গুণ নির্ধারণ করা হয় তার নিক্ষিয়তার উপকরণের দ্বারা (কারণ: 
পেশীগত সংবেদন__  সক্রিয়তার দিকটি সকল ক্ষেত্রেই একপ্রকার ) এবং কত জোড়া 
গুণগত এবং পেশীকে কাজে লাগান হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ আমার ডাঁন 
ধান হাতটা ভান দিকে এবং বাম দিকে নাড়াবার সময় আমি 
একরকম সংবেদন অনুভব করি এবং পেছন দিকে নাঁড়াবার সময় ভিন্ন জাতীয় 


পেনীগত চেতন ও 
পেশীগত সংবেদন 


সংবেদন ৭১ 


পেশীগত সংবেদন অনুভব করি, কারণ এক্ষেত্রে ছুই প্রস্থ পেশীকে কাজে লাগান 
হয়েছে । 

পেশগত সংবেদনের পরিমাণ বা তীব্রতা বলতে কতটা শক্তি পেশীগুলিকে সঞ্চালিত 
করার জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে তার বোধ এবং তার সঙ্গে নিক্ষিয়ভাবে পেশীগত সংবেদন 
কতটুকু পাওয়া গেল; উভয়কেই বুঝতে হবে । 

পেশীগত সংবেদনের ব্যাপ্তি 0:99) বলতে কতটুকু জায়গা জুড়ে সংবেদন 
হল তা বোঝায় । একটি আঙুল নীডলে যে সংবেদন হয় আর হাটু বেকিয়ে বসতে 
গেলে যে সংবেদন হয্-_উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্তির পার্থক্য | 

পেশীগত সংবেদনের জ্ঞানগত মূলা অনেকখানি । পদার্থের মৌলিক গুণ সম্পর্কে 
| জ্ঞান এবং পদার্থের অবস্থান, বিস্তৃতি, ওজন, দূরত্তের জ্ঞান এই 
পেনীগত সংবেদনের 
জ্রানগত মূল্য পেশীগত সংবেদনের মারফত হয়ে থাকে । পেশীগত নংবেদনের 

অশ্নভূতিমূলক মৃল্যও কম নয়। পেশীগত ব্যায়াম আমাদের 

আনন্দ দেয়। পেশী স্থস্থ থাকলে মানুষ সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে | 

৭1 ইজিদ্রয় সংন্বেদনন (32০0181 52173801075) £ 

আমরা! ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ইন্দ্রিয় সংবেদন (5990191 96193801909) 
পাঁচ প্রকার ; যথা স্বাদগত (856 01: (8508601), দ্রাণগত (91611 01 018০- 
(015), ত্বকজাত (7806581 0: 00:0810909), শ্রবণগত (£১০1691:%) এবং 


দৃষ্টিগত (৬1581) | এইবার আমরা এই বিভিন্ন প্রকারের ইন্দ্রিয় সংবেদন একে 
একে আলোচনা করব £ 


(1) স্বাগত সংবেদন (09566 ০01 03090260]5 961)92010195) £ স্বাদ গ্রহণ 
করার ইন্দ্রিয় হল জিভের উপরিভাগ । জিভের উপরিভাগে ক্ষুপ্র ক্ষুত্র দানার মতো 
কতকগুলি উন্নত বিন্দু আছে ; এগুলিকে বলা হয় পাঁপিল! (91116) | বড় বড 

প্যাপিলার গর্তের মধ্যে কতকগুলি কোরক আছে, যেগুলিকে 
নি রি বলা হয় ম্বাদকোরক (0282 0005 ০0: 19506 0001009) । 

'এই স্বাদকোরকগুলিই স্বাদ গ্রহণ করার ভালল ইন্দ্রিয়। এই- 
গুলিই স্বদি গ্রহণের জন্য গ্রাহকমন্ত্র (9০৫১০79)। প্রত্যেকটি স্বাদকোরকের মধ্যে 
স্বাদ গ্রহণ করার জন্য কতকগুলি স্বাদকোষ (0856৩ ০2115) আছে। খাছ্যবস্ত জিভের 
লালার সংস্পর্শে এসে যখন তরল অবস্থ। প্রাপ্ত হয় তখনই তার স্বাদ পাওয়| যায়। 
বস্ত্রট তরল অবস্থায় পরিণত হয়ে প্যাপিলার ধার দিয়ে স্বাদকোরকের ছিদ্রপথ অতিক্রম 
করে ত্বাদকোষে গিয়ে পৌছলে স্বাদকোষের সন্নিহিত স্বাদ-সম্পকীঁয় হ্বায়ু 0585 


৭২ মনোবিষ্ভা 


136:599) উদ্দীপিত হয় এবং এ উদ্দীপনা মন্তিষ্কে পৌঁছলে আমরা বস্তর স্বাদ লাভ 
করি। জিভের উপরিভাগে যখন একটা চিনির ভেলা রাখা হয়, তখন সেটি জিভের 
সংস্পর্শে এসে তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং তখনই আমর! চিনির স্বাদ পাই। 

সৃতরাং স্বাদগত সংবেদন স্থষ্টি করার উদ্দীপক হল তরল অবস্থার 


স্বাদগত সংবেদন সৃষ্টি 
করার উদ্দীপক হল কোন রাসায়নিক পদার্থ (618500109] 9105691009) | কোষ- 


তরল পদার্থ গুলিকে উদ্দীপিত করার জন্য বস্তটি তরল হওয়া দরকার । 
তাছাড়া, স্বাদ-ইন্দ্রিয় এবং উদ্দীপকের মধ্যে একট। রাসায়নিক ক্রিয়৷ ঘটে থাকে এবং 


উদ্দীপন৷ স্বাদ-সম্পককীয় ন্বাযুর মাধ্যমে মন্তিষ্ষে গিয়ে পৌছায় । 
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বিভিন্ন প্যাপিলাসহ জিহবাব চিত্র 
জিভের সব অংশই সবরকম স্বাদ গ্রহণ করার পক্ষে উপযোগী নয়। কতকগুলি 


প্যাপিলা কেবলমাত্র মিষ্ট বস্ত্র, কতকগুলি তিক্ত বস্তর এবং কতকগুলি অন্ন বস্তর 
হ্বারে সাড়। দেয়। অনেকগুলি প্যাপিল কেবলমাত্র চারটি স্বাদের যধ্যে দু-তিনটিতে, 


সংবেদন ৭৩ 


আবার অনেকগুলি চারটি স্বাদেই সাড়া দিয়ে থাকে । কিন্তু জিভের পশ্চাদভাগের 
সারকামভালেট প্যাপিল! (01810591196 78711186) অংশে তিক্ততার অনুভূতি 
তীব্র হয়। অক্স বস্তর স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা জিভের মধা অংশে সর্বাধিক এবং 
ভিভের ধারের দিকে মধ্য অংশে অত্যন্ত তীত্র। জিতের অগ্রভাগ লবণাক্ত 
বস্তর ন্বাদ গ্রহণ ক্ষমতায় সবচেয়ে উপযোগী । জিভের সম্মুস্থ অংশের 
উপরিভাগ, যা! দ্িভের দুটি প্রান্ত থেকে দূর অর্থাৎ মধ্যস্থলে অবস্থিত, সেটি 
স্বাদ-সংবেদন বজিত । জিভের অগ্রভাগ মিষ্ট বস্তর স্বাদ চট্‌ু করে গ্রহণ করতে 

পারে। জিভের মধ্যভাগ এবং মুলোদেশ তিক্ত স্বাদ গ্রহণে 
ফা্গিফর্ম পাপিলা এবং জিভের ছুপাশ অক্লরসের স্বাদ গ্রহণে অতি সহজেই সক্ষম 
হয়। জিভের দুপাশে এবং আগায় আছে ফা্গিফর্ম প্যাপিলা (ঢ12816000 
চ8791192) | জিভের উপরিভাগের সব অংশটুকুই লবণাক্ত বস্ত্র স্বাদ গ্রহণে 
সক্ষম। 


বিশ্তদ্ধ স্বাদগত সংবেদন বা মৌলিক স্বাদ (5100016 £৪$0০) হল চাঁর প্রকারের-__ 
মিষ্ট (5290, অক্্ (5০:), লবণাক্ত (5910 ও তিক্ত (0:55) উদাহরণ £ 
যথাক্রমে চিনি, লেবুর রস, লব্ণ ও কুইনাইন। অন্যান্য স্বাদগুলি যৌগিক স্বাদ 
(০0170190 95০) | যে বস্তই আস্বাদ করি না, তার স্বাদ এই চারিটির একটি বা 
এদের সংমিশ্রণের কোন একটি রূপ হবে । 


স্বাদগত সংবেদনগুলি অন্য সংবেদনের মন্গে মিশে থাকে, বিশেষ করে ম্বাদগত 
সংবেদন ভ্রাণজ সংবেদনের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মিশে থাকে । বস্তর গন্ধ না পেলে 
স্বাদগত-সংব্দেন. বিভিন্ন বস্তর আম্বাদের তারতম্য নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন 
ঘাণজ সংবেদনেব হয়ে পড়ে। মনোবিদ্‌ স্টাউট (56০9)-এর মতে যদি আমরা 
সঙ্গে মিশে থাকে. চোখ বুজে থাকি এবং নাক বন্ধ করে রাখি তাহলে পেঁয়াজের 
আম্বাদ এবং আপেল বা আলুব স্বাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হবে | কোন 
কোন বস্তর ব্বাদ নির্ণয় করার ব্যাপারে স্পর্শগত সংবেদনেরও একট উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা আছে। লঙ্কা এবং সরষের ঝাঝালো স্বাদ স্পর্শগত সংবেদনের সঙ্গে মিশে 
থাকে। অক এবং লবণাক্ত আসম্বাদের মূলেও স্পর্শগত সংব্দেন। গরম চায়ের স্বাদ 
আমাদের ভাল লাগে, তার কারণ স্বাদের সঙ্গে স্পর্শগত সংবেদনের মিশ্রণ ঘটে । 
এ ছাড়! স্বাদগত সংবেদনের সঙ্গে দৈহিক সংবেদনও (05810 96773806092) মিশে 
থাকে । কোন খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গা বমি বমি করে, এক্ষেত্রে বন্তটির আম্বাদের 
সঙ্গে দৈহিক সংবেদনও যুক্ত রয়েছে । 


৭৪ মনোবিদ্ধা 


স্বাদগত সংবেদনের একটা উল্লেখষোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এই জাতীয় সংবেদন 
অস্পষ্ট এবং এগুলিকে পরস্পর থেকে স্থস্পষ্ট ভাবে পৃথক করা যায় না। আবার 
্বাদগত সংবেদন হল আপেক্ষিক (261866) | নোন্তা জিনিস খাবার পর 
পরিক্রত জল পান করলে তা মিষ্টি লাগবে । 


স্বাদগত সংবেদনের জ্ঞানগত মূল্য বিশেষ নেই। বাইরের জগতের বস্তর গুণ 
সম্পর্কে ধারণা স্বাদের সাহায্যে খুব অল্পই লাভ কর! যায়। কিন্তু এর 
অনুভূতি সম্পকা্য় মূলা খুব বেশী। এই সংবেদন মনে স্থখ-ছুঃখেব অনুভূতি 
জাগায় । 

(11) ম্রাণগক্ত সংবেদন (50611 01: 0019000:5 92105916101) 2 ঘ্রাণ গ্রহণ 
করার ইন্দ্রিয় হল নাকের মো অবস্থিত একটি জালবং ত্বক ব! ঝিল্লী (18391 
01610708176) যেটি আ্াযুকোষের দ্বারা গঠিত। এর বহিঃপ্রান্তগুলি বাতাসের 

সংস্পর্শে আসতে পারে । আনুকোষের ভিতরের দিক থেকে 
কি করে ঘ্রাণ ্ 
লাভ করি ঘেসব স্সাঘু নির্গত হয়েছে, সেগুলিকেই গদ্ধবাহী স্নাধু বলে। 
স্রাণগত সংবেদনের উদ্দীপক হল বাষ্প বা গাঁসীয় কোন পদার্থ । 
গন্ধময় গ্যাপীয় কণা যখন নাকে এসে প্রবেশ করে, তখন আঁধুকোষে এক প্রকার 
রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে এবং গন্ধবাহী স্নাধু মস্তিষ্কের দ্রাণসংবেদন কেন্দ্রে সেই 
উদ্দীপন। বহন করে নিয়ে ঘায় । তখনই দ্রাণেব সংবেদন স্থষ্ট হয় । 

অসংখ্য রকম গন্ধ আছে । সবরকমের গন্ধের নাম উল্লেখ করা বা শ্রেণীবিভাগ 
কর! সম্ভব নয়। এছাড়াও গন্ধেব নানারকম সংমিশ্রণ সম্ভব | ভাচ মনোবিদ্‌ হেনীং 
(17767777718 ) ছয়টি প্রথমিক গন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা_-(১) স্গন্ধ 
নিন সম্পকাঁয় (61:98) যেমন- গোলাপ, বেলফুল, রজনীগন্ধ, 
শ্রেগীবিভ। | (২) ফলবাইথর জাতীয় (হু এচে 0:00), যেমন- 

আপ্লে, আঙুর, কমলালেবু, বেল ইত্যাদি ; (৩) ধুপধূন। জাতীয় 
( 7২৪9৫7945), যেমন__তাপিন তেল, ধূনা। (৪) মশলা জাতীয় গন্ধ (901০5), 
যেমন- এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতি ; (৫) পোড়াজাতীয় (00190 ), যেমন--- 
আলকাতরা, তামাকের ধোয়। এবং (৬) পচাজাতীয় (091৭ ), যেমন_-মৃত- 
জন্তর শবের গন্ধ, হাইড্রোজেন, সালফাইড ইত্যাদি । 

এগুলি মৌলিক গন্ধ হলেও এদের অন্তবর্তা গন্ধের সংখ্যাও কম নয়। যেমন, 
মশলাজাতীয় এবং ইথর জাতীয় গন্ধের অস্তবর্তাঁ গন্ধ হল পিপারমেশ্টের ঈপ্ধ। বিশদ 
গন্ধ পাওয়া খুবই কঠিন । 


সংবেদন ৭৫ 


দ্রাণগত সংবেদন অন্যান্ত সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকে । সেক্ষেত্রে সেটি বিশুদ্ধ 
ভ্রাণগত সংবেদন না হয়ে মিশ্র সংবেদনের রূপ লাভ করে। ভ্রাণগত সংবেদন 
বার স্পর্শগত সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে, যেমন, নশ্তির 
অন্যান্য সংব্দেনেক গন্ধ। নস্তি নাকে দেবার সময় নাকের সঙ্গে স্পর্শের ফলে 
সঙ্গে মিশেথাকে  'ম্পর্শগত সংবেদন হয়, ঘেটি ভ্রাণগত সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকে । 
ভ্রাণগত নংবেদন দৈহিক সংবেদনের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে । যেমন-বদ্ধ ঘরের 
বোটকা গন্ধে ঘেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে । ভ্রাণগত সংবেদন স্বাগত সংবেদনের 
সঙ্গে মিশে থাকে, যেমন- স্খাগ্যের গন্ধ । 


ভ্রাণগত সংবেদনের জ্ঞানগত মূলা বিশেষ নেই, তবে অন্ুভূতিমূলক মূল্য 
আছে। কোন কোন গন্ধ আমাদের মনকে সতেজ রাখে, প্রফুল রাখে; আবার 
কোন কোন দ্রাণ মনকে বিমর্ষ করে তোলে । 

্রাণগত সংবেদনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, বেশীক্ষণ স্থায়ী হলে এই সংবেদনে 
আমর! এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়ি যে, এই সংবেদন আর পাওয়! যায় না। মাছের 
বাজারে ঢুকতেই মাছের গন্ধ নাকে এসে ঢোকে । কিন্তু যারা মাছ বিক্রি করছে 
তাদের নাকে আর গন্ধ লাগে না। তাছাড! ঘ্রাণ গ্রহণের ক্ষমতা সব মান্গষের সমান 
পাণগত সংবেদন ;  নয়। অল্পেতেই অনেকে গন্ধ পেয়ে থাকে যা অপর মানুষে পায় 
বেশীক্ষণ ্থায়ীহন্সনা না। আবার দেখা যায় যদি কোন মানুষ প্রথমে ছুর্গন্ধময় বস্তুর 
দ্বাণ নিয়ে পরে স্থুগন্ধযুক্ত বস্তরর ভ্রাণ নেয় তাহলে শেষোক্ত ' গন্ধটিকে সে বেশ স্পষ্ট 
এবং তীব্রভাবে অনুভব করে | 

(111) স্পর্শশগত বা ত্বকজাত অংবেদন (120602]  0: 0009105003 
96107826102) £ পঞ্চেন্্রিয়ের মধ্যে ত্বক একটি উল্লেখযোগ্য হীক্্য়। ত্বকের 
বিশেষত্ব এই যে, এই ইন্দ্রিয়টি আমাদেব দেহের কোন একটি বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ 
নয়; নাথ! থেকে প| পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত। ম্পর্শগত বা ত্বকজাত সংবেদনের উংস 

হল আমাদেব দেহের ওপরের চামভার বহিরাবরণটি । 
চামড়ীর বহিবাবধশ এই চামড়ার বহিরাঁববণটির সঙ্গে বাইরের জগতের কোন বস্তর 
১ | ২». যখন সংযোগ ঘটে তখনই স্পর্শ, চাপ, উষ্ণত। ও শীত অনুভূত 
হয়। চর্ম বা ত্বকের তিনটি স্তর আছে! ওর উপরের স্তরাটির 

নং হুল উপ্জক ব২ “এপিভাবমেস' (:0)3০005, মধ্যবর্তী, ক্তবুউব বুজে হল 
ত্বক বা “ডারমিস' (96:03) | এই স্তরটি অতি সহজেই উদ্দীপিত হয়। তৃতীয় 
স্তর অর্থাৎ, ষেটি একেবারে ভিতরে অবস্থিত সেটি চর্ধির দ্বার গঠিত । 


৭৬ মনোঁবি্যা 


(ত্বকের দ্বিতীয় স্তরটিই স্পর্শগত সংবেদনের প্রকৃত উৎস ) এটি ঘন ও নমনীয় 

তন্থর: দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন স্নাযুর প্রান্তভাগ এই স্তরে এসে শেষ হয়েছে এবং এগুলি 

থেকে সুস্ম শাখা-প্রশাখ| আবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে । 

৯ যখন কোন উদ্দীপক ত্বকের উপরিভাগের স্তরটি ধা এপিডারমিসের 

ওপব চাপ দেয় ব1 স্তবটিব সঙ্গে কোন উষ্ণ বা ঠাণ্ডা বস্তুর সংযোগ 

ঘটে তখন এর তলদেশে ঘে স্সাযুগ্ডলি বর্তমান সেগুলির প্রান্তদেশ উদ্দীপিত হয় এবং 

স্বামুগুলি উদ্দীপন! গ্রহণ করে ন্বাযুপথ দিয়ে তাঁকে মস্তিষ্কের সংবেদন কেন্দ্রে বহন করে 
নিয়ে যায় । তখনই আমর! স্পর্শগত সংবেদন অনুভব করি । 

ত্বকজাত সংবেদনকে মোট চার শ্রেণীতে ভাগ কব] যেতে পারে । এগুলি হল-_ 

শৈত্য সংবেদন (0010 97590017), উঞ্ত। সংবেদন (7690 56705201013), 

বেদনা! সংবেদন (910) 5210520017) এবং চাপ অংবেদন ব। 

লি স্পর্শজাীত সংবেদন (:535015 561099602) 01:0001) 

321390012) | এই চার প্রকারের সংবেদনের গ্রহণ কেন্দ্র 


ভিন্ন । উপরিউক্ত সংবেদন অনুযায়ী এই চারিটি কেন্দ্র হল শৈত্য কেন্দ্র (0০1৫ 
' 8000), উষ্তত।| কেন্দ্র (7০৪ 3090, বেদন! কেক্দ্র (0910 9০0 এবং চাপ 
কেন্দ্র বা স্পর্শ কেজ্জ (616555015 ০0::700001) 50090) | আমাদের চামড়ার 
নীচে এই কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। এগুলি অতি সঙ্গ বিন্দুর মতো । প্রতিটি কেন্দ্রের 
একটা নিজন্ব বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আছে। শৈত্য কেন্দ্র কেবলমাত্র শৈত্য সংবেদনেরই 
উত্স, উষ্ণতার সংবেদন সেখান থেকে পাওয়া যায় না। যদি 
জা একটা স্চ দিয়ে শরীরের কতকগুলি অংশ ধীরে ধীরে স্পর্শ কর! 
যায় তাহলে দেখা যাবে কোন কোন অংশ থেকে শৈত্য সংবেদন 
পাওয়া যাচ্ছে । এগুলি হল শৈত্য কেন্দ্র। এমন কি যদি স্থচের অগ্রভাগটিকে একটু 
উত্তপ্ত করে নেওয়া হয় তাহলেও শৈত্য কেন্দ্র থেকে কেবল শৈত্য সংবেদন পাওয়া! 
যাবে। এই জাতীয় তাপ উদ্দীপক থেকে পাওয়। শৈত্য সংবেদনকে উডওয়ার্থ বলেছেন, 
“আপা ত-বিরুদ্ধ শৈত্য সংবেদন, (9819001081 0010 99109801018) ৷ আমাদের 
ত্বকের সমস্ত অংশ সমান সংবেদনশীল নয় । বিশেষ বিশেষ অংশ বিশেষ বিশেষ 
উদ্দীপক প্রয়োগে সাড়া! দেয় । 
এই সংবেদন কেন্দ্রগুলি যদিও দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়ানো আছে তবু পমানভাবে 
ছড়ানো নেই। আঙুলের অগ্রভাগে স্পর্শ কেন্দ্রের সংখ্যা অধিক! গগ্ুদেশে 
উষ্ণতার কেন্দ্র বেশী। তাপ: শৈত্য এবং চাপ কেন্দ্রের তুলনায় বেদনা! কেন্দ্রে 


সংবেদন ৭৭ 


সংখ্যা সবচেয়ে বেশী । ওষ, দন্ত এবং জিভের অগ্রভাগে ব্দেন। ।কেন্দ্র আছে। 


চোখের কর্ণিয়াতে বেদনা কেন্দ্র অধিক পরিমাণে আছে । মুখের ভেতরে উষ্ণতা কেন্দ্রের 
সংখ্যা কম এবং গণ্ডদেশের ভেতরের কয়েকটি অংশে একেবারেই নেই । কপালেই শৈত্য 
কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বেশী। ত্বকজাত বেদনার সংবেদন ও বেদনার অনুভূতি সম্পূর্ণ 


পৃথক । অনেক ত্বকজাত সংবেদন হল মিশ্রিত সংবেদন । যেমন, আপ্রতার,সংবেদন 
হল শৈত্য ও চাপ সংবেদনের মিশ্রণ । 
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ত্বকের মধ্যে সংবেদন স্রায়ূর প্রাস্তভাগ 
[-7067505575914 10015 1; হ--705178,8 ০5110061 5 17--1791: 009111015 3 
1৮--%55156115 ০0700501515 1 27756 2616 10805, 


ত্বকে অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণীর সংগ্রাহক ইন্ছরিয়ের (5০20০: 01890) উদ্দীপনার 
ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর সংবেধন উৎপন্ন হয়। কতকগুলি মুক্ত সায়ুপ্রাপ্ত (0:62 170152 
€120108) বেদন! সংবেদনের সংগ্রাহক । আমাদের দেহের উপরিভাগে যে কেশরাক্তি 


ব্চ মনোবিদ্ধি। 


রয়েছে ' সেগুলি চামড়ার নীচের মধ্যবর্তী স্তর থেকে উঠেছে । এই কেশরাশির প্রান্ত 
ভাগের সঙ্গে সামু আছে, সে কারণে এই কেশরাশি আকর্ষণ করলে তার সঙ্গে সংলগ্ন 
সামুগুলিও উদ্দীপিত হয়ে ওঠে এবং আমর বেদন! সংবেদন (2515 501539001 
অনুভব করি। চাপ সম্পকীঁয় সংবেদনের (:595075 
১১ 92189201012) সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় হল মাইস্নার এবং প্াসিনি 
আবিষ্কৃত রক্তকণিকা । দেহের যেসব স্থানে কেশরাঁজি নেই, 
যেমন হাতের তালু ব। পায়ের তলার চামড়ার নীচে, সে লব স্থানে মাইস্নার রক্ত 
কণিকা (7৬051957215 009:045০159) নামে এক ধরনের রক্তঁকোষ আছে । এছাড। 
চামড়ার নিয়ন ত্তরে আছে আরও একপ্রকার রক্তকণিকা, ষার নাম প্যাসিনিয়ান 
রক্তকণিকা (৪.০০171917 001:0556153) | মাইস্নার রক্তকণিকা ও প্যাসিনিয়ান 
রক্তকণিকা! এবং চর্মলোমের ৫0৪: 9০০৪) মূলে অবস্থিত সাফুপ্রান্তগুলি চাপ সংবেদনের 
উদ্দীপন। গ্রহণ করে। শৈত্য সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দ্িঘ্ন ভন্‌ ক্রাউস আবি্কত 
স্না়ৃতন্ত যার নাম 'ক্রাউস-এর প্রান্ত গোলক" (5 5555 6730 01৮) । উষ্ণতা 
সংবেদনের (7596 96159.007) সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়, রূফিনি আবিষ্কৃত সায়ৃতত্ত ঘাব 
নাম “িফিনির সিলিগাব' (0২805715115 05117761) | 
(4) আরবণগত সংবেদন (4১৪1০০:স 96100590018 ) ৪ 

(১) আ্বণেক্দিয়ের গঠন (50:9০0৮5 0£ 05 592) £ আমাদের শ্রবণেন্ছিয় 
বা কর্ণের তিনটি অংশ আছে । যথা (1) বহিঃকর্ণ (2621009] দা ০ ১০৫০]০), 
(13) মধ্যকর্ণ (7401019 9 ০: [5001091002)) এবং (10) অন্তঃকর্ণ ( [10060791 
ঢ21 01121511150) | 

(8 বহিওকর্ণ (:65:29] চা): বহিঃকর্ণের ছুটি অংশ--(১) কানের 
বাইরের যে অংশটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় যাকে বলা! হয় কানের পাতা । (২) কানের 
ছিদ্র ে:91:-501), ষেটি ভেতরে প্রবেশ করে গেছে এবং মধ্য কর্ণের কর্ণপটহের দ্বারা 
অবরুদ্ধ হয়েছে । 

(1) মধ্যকর্ণ (11৭16 91) 8 মধ্যকর্ণ হল কর্ণপটহু বা কানের পর্দা, 
(চ:97-07910), যেটি হল একট স্থিতিস্থাপক বিল্ী (8195610 2067001872৩ » তিনটি 
অস্থি দ্বারা সংগঠিত একটি অস্থিশৃঙ্খল এবং অস্তঃস্থিত ঝিল্লী । তিনটি অস্থির মধ্যে 
একটি দেখতে হাতুড়ির মতো-_একে বলা হয় “হাতুড়ি অস্থি (9197005 1১০06) 1 
সব একটি দেখতে নেহাইয়ের মতো_এর নীম হল “নেহাই অস্থি (4১০11 10০০৩) 


ংবেদন প৪ 


এবং তৃতীয়টি দেখতে জীনের রেকাব, অর্থাৎ ঘোড়ার পা-দানের মতো--এর নাম 
“রেকাব অস্থি (9৫ হাট 60156) 1 হোশি 

এই মধ্যকর্ণের শেষের দিকে রয়েছে একটা বিল্পী (76095:8736) ; এই ঝিল্লীতে 
ছুটি ছিদ্র আছে। জীনের রেকাবের মতো! যে হাড়টি, তার মাথাটি এই ছিত্রের 
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কর্ণেব অস্বিশ্রত্থলের ছবি 


সঙ্গে সংলগ্ন থাকে : একটি ছিপ্রকে বল হয় ভিম্বাকৃতি বিবর (0%৪] £01:8702]0) | 
এব নীচে অন্ুবপ আর একটি ছিদ্র আছে যাঁকে বলা হয় গোলাকার বিবর (1২০০3 
£07510)615) | একটি নল মধ্যকর্ণ, কান ও গলার সংযোগ রক্ষা করছে, এটির নাম 
ইউস্ট্যাশিয়ান নালী (5:5508,0151212 '[0006) | 

(1) 2কর্ণ 07262779] চাঞ) 2. অন্তঃকর্ণের গঠন খুবই জটিল, এটি অস্থি 
দিয়ে গঠিত একটি গোলকরধধাধা (৮০75 19১57100) | অন্তঃকর্ণ বলতে বোঝায় 
কর্ণের পর্দার বা কর্ণপটহের পশ্চাতে অবস্থিত একটি বাঁকা ফাপা নল। এই ফাপা 
নলটি ছুপ্রকার পদার্থে পূর্ণ থাকে । একটি হল তরল পদার্থ ধাকে বলা! হয় 42০7- 
1777, এবং অপরটি হুল বালুকণার মতো! কঠিন পদার্থ যাকে বলা হয় 597 
597125. 'এই অন্তঃকর্ণের তিনটি অংশ আছে । যথ।- 

(ক) ভে স্টবুলার জলনাঁলী €ে 5355191 08721) £ এটি অন্তঃকর্ণের একটি 
খোল] অংশকে আবৃত কনে রেখেছে । এই অংশটি ভিম্বাকৃতি বলে একে *০৮৫1- 
1)17207 বলে। 


(খ) অধ'রতাকার জলনালী (52101 07০9191 ০21291) £ এটি ভেস্টিবুলার জল- 
নলীর উপরিভাগে অবস্থিত এবং তিনটি অর্ধবৃত্তাকার ফাক! নলের সমটি | 


৮০ 'মনোবিষ্ধি। 
() কর্ণশন্থুক (০০০1০): এটি আড়াই পাকের একটি চক্রাকৃতি কক্ষ । £এটি 
দেখতে শ্থুক ব। শামুকের মতো । এটাকে ঘোরানো. সিঁড়ির মতও দেখায় / এটি 
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ককলিয়], অর্ধবৃত্তকার জলনালী ও ভে স্টবুল।র জলনা লী 


এত 9 প্েটসব ০ কি হত দি ই তি হী 
একপ্রকার তরল পদার্থে (67001507017) পূর্ণ এবংএর জের, আছে একটি হুক 
কোমল পর্দা বা বিজ্লী যাকে বলা হয় ব্যাসিলার মেমব্রেন (8৫5/1767 71670872761 
এর ওপরই কর্টির ইন্দ্রিয় বাঁ 97827 ০7 ০০7%7 অবস্থিত । এটিই প্রক্কত শ্রবণেক্িয় । 
এব মধ্যে আছে অনেকগুলি স্ুস্ম চুলের মতো! কোবষ-_যেগুলি. সারিবদ্ধভাবে কর্ণ- 
শম্বকের তরল পদার্থের মধ্যে খাড়া হয়ে থাকে ।' এব ন্নায়কোষগুলি থেকে যে 
্নাফ়তন্তগুলি নির্গত হয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌচেছে লেগুলিকেই শ্রবণমূলক লসাযু 
(90160:5 1,০56) বলা হয়, যেগুলি শ্রবণগত সায়বিক প্রবাহকে (৪9100: 
7161%2 10011156) মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায়। 


আমর! কিভাবে শুনি 

শব্দতরঙ্গ বহিঃকর্ণের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে কর্ণপটহের (6৪:-:5), অর্থাৎ 
মধ্যকর্ণের বাইরের বিল্লীতে আঘাত করতে থাকে, যার ফলে কানের পর্দাটি কম্পিত: 
হয় এবং উদ্দীপনার স্থষ্টি হয় । এই কম্পন সক্রিয় করে তোলে হাতুড়ি অস্থিটিকে, 
(101000061 00006) এব” এই কম্পন বা উদ্দীপন হাতুড়ি অস্থি থেকে নেহাই অস্থি 
(81511 ০০০) ও নেহাই অস্থি থেকে রেকাব অস্থিতে (0250 0০০) বাহিত 
হয়। তারপর উদ্দীপনা অস্থিশৃঙ্খলের (০2জা0। ০৫ 1097529) মাধ্যমে মধ্যকর্ণের 
প্রান্তভাগে ঘে ঝিলীটি আছে তাকে কম্পিত করে। তারপর সেই উদ্দীপনা এসে: 
পৌঁছায় অন্তঃকর্ণে বা ভেতরের কানে । এটিকে বলা হয় গোলকধাধা। (:9০57200)। 
উদ্দীপনা যখন জলনালী দিয়ে ওঠানামা করে, তখন ব্যামিলার মেমত্রেন বা বিজীটি" 
উদ্দীপিত হয়। এই উদ্দীপনার ফলে 'কর্টির ইন্জিয়ের' (০58৪2. -০৫ ০০৫০) মধ্যে 


সংবেদন ৮১ 


' "অবস্থিত যে হুষ্ছ্ চুলের মতো ন্সায়ুফোষ আছে সেগুলি উদ্দীপিত হয় এবং ভার সঙ্গে যুক্ত 
যে অন্তমুর্থী নায়, সেগুলি উদ্দীপিত হয় । তখন সেই উদ্দীপনা অন্তমূথীঃ হায় বেয়ে 
মস্তিষ্কে' গিয়ে পৌছায় এবং আমর! শ্রবণমূলক সংবেদন পাই । 

৮৪৩ ৮৮ 684৪ 


ক্র £/8/6287 
ঠটঠি ট্রি 
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€গা /9 815 75 ০7142 
চিট ঠ 5৫6 বহি 
শ্রাবণ-যস্্ব কংকণ 


(৩) দেহের ভারসাম্যবোধের ইক্জ্রিয় (52136 0£6815006) £ 

আমর] যদিও কান দিয়ে শুনি, তবুও কানের গঠনের মধ্যে যে অর্ধবৃত্তাকার জলনালীর 
€59701-০1:50127 0৪081) কথা আমর! ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেটি শ্রবণ-ব্যাপারে : 
অর্ধবত্তাকার জলনালী দেহের কোন অংশ গ্রহণ করে না। দেহের 'ভারসাম্যবোধ ও 
ভারলাম্য বোধের উৎস মস্তিষ্কের অবস্থিতিবোধ নিয়ন্ত্রিত কর! এই অর্ধবৃত্তাকার জল- 
নালীর কাজ। এটি মন্ুয্যদেহের ভারসাম্য-বোধের সংবেদন আনে । আমাদের মাথা - 
'কোন্‌ দিকে ঝুলে আছে, আমর] সামনে, পেছনে, ওপরে, নীচে বা ডাইনে, বামে কোন্‌ 
দিকে চলেছি-_-এই সব কিছুর সংবেদনের উৎস ওপরের এঁ অর্ধবৃন্তাকার জলনালীটি। 
মন্তিক্ষের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলে অর্ধবৃত্তাকার জলনালীর তরল পদার্থে অনুরূপ 
পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনের সংবেদন অন্তপুখী াফুপথে লঘু মস্তিষ্কে (০5:€- 
1180 ) পৌঁছলে আমর] মস্তিষ্কের অবস্থান বুঝে উঠতে পারি এবং দেহের ভারসাম্য 
ব্জায় রাখার চেষ্টা করি। কেহ যদি ঘুরপাক খায় তাহলে অর্ধবৃত্তাকার জলনালীর তরল 
পদ্দার্থের সাম্যাবস্থা। ব্যাহত হয় যার জন্য ভারসাম্য-বোধের সাময়িক বিক্ষেপ ঘটে এবং 
.খ্গ্জন্র দেহে “বমি বমি ভাব দেখা দেয়। " ওয়াটসন (ড/৪1502) অর্ধবৃত্তাকার জল- 
নালীকে “দেহসাম্যের ইন্জিয় (50011101567010 827252) বলে উল্লেথ করেছেন । 
€ €০ 0. মনো6 


৮২ মনোবিষ্তা 


(8) শব্া-সংবেদনের বৈশিষ্ট্য (0013919565180505 0£ 90030 96138963073) $ 

শব-নংবেদনের প্রাথমিক উদ্ধীপক হুল শব্বতরঙ্গ । শব্দতরঙ্গ হল বাতাসের কম্পন । 
এই কম্পন যখন নিয়মিত, স্থুনির্দিষ্ট ও সুসংহত হয় তখন আমরা! সুর (7506) 
শব্ব-সংবেদনের টদ্দীপক হল শুনতে পাই। আর এই কম্পন যখন অনির্দিষ্ট, এলো- 
শব্রতরঙগ মেলো৷ ও অনিক্মমিতভাবে হ্ষ্ট হয় তখন আমরা যা শুনি 
তাহুল বেস্থরে! বা গোলমাল (50:96) 

সাধারণতঃ বাতাস হল শব্তরঙ্গের বাহক । তবে তরল পদার্থ, হাড় থা! তাম। 
প্রভৃতি ধাতব পদার্ঘও শব্দতরঙ্গের বাহক হতে পারে। 

শব্বসংবেদনের পরিমাণ (08:72) এবং গুণ (051$65) আছে । শব্দ-সংবেদনের 
নক পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হলে শব্দ-শংবেদনের 
পরিষাণ ও গুণ তীব্রত। ([0650510), ব্যাপ্তি (556677515) এবং স্থিতিকাল 
(7005:80০:7)-_- এই তিনটি বিষয় বুঝে নিতে হবে। 

সব রকম শব্দ-সংবেদনের তীব্রতা সমান নয় । কোন শব্ধ খুব ক্ষীণ, কোন শব্জ 
তীব্র। চুপি চুপি কথা বলার শব এবং মেঘের গুরুগন্ভীব্র গর্জন-_এ ছুটির মধ্যে 
শব্-সংবোনের তীব্রতা তীব্রতার পার্থক্য আছে। শব-সংবেদনের তীব্রতা নির্ভর 

করে শব্দরতঙ্গ বা বাতাসের ঢেউয়ের উচ্চতার শুপর। 


এই ঢেউ যত উ"চু হবে, শব্ধও তত তীব্র হবে 
হি « 





উপরে এবং তার নীচের দুটি চিত্রে ধথাক্রমে 4১০ এবং ৪০ হল তরঙ্গের উচ্চতা, 910 এবং ৮৫ হুল দৈর্ধ্য। 
প্রথম চিত্রটির তরঙ্গের উচ্চত1 অধিকতর হওয়ায় দ্বিতীয়টির তুলনায় তীব্রতর শব্দ কৃষ্টি করে। 


শব্ব-সংবেদনের ব্যাপ্তি বলতে বোঝায় শব্দ-সংবেদনটি কতখানি জায়গা জুড়ে আছে 
বা শব্-সংবেদনের উৎস কতদূর বিস্তৃত। ধর] যাক, সমূত্রের “গুরুগভীর শব্দ এবং 


শপ 


সংবেদন ৮৩ 


পাখীর ভাকের ক্ষীণ শব্ধ । সমৃত্রের গুরুগন্ভীর শবের মূলে আছে সমূত্রের অসংখ্য ঢেউ 
যেগুলি অনেকথানি জায়গা জুড়ে আছে। ঠিক তেমনি, একটি লোকের চীৎকার এবং 
জনতার কোলাহল এদের মধ্যেও ব্যাপ্ডির পার্থক্য আছে। 
প্রথম ক্ষেত&রে শব্ব-সংবেদনের উৎস একটি মাজ্জ লোক 
এবং দ্বিতীয় ক্ষেঅে হল একাধিক লোক যারা অনেকথানি স্থান জুড়ে আছে। 


(৫) শব্ব-সংবেদনের স্ফিতিকাল £ শব্ব-সংবেদনের স্থিতিকাল বলতে বুঝি 
কতটুকু সময় ধরে এই সংবেদন স্থায়ী হচ্ছে। এক মিনিট ধরে ঘণ্টা বাজতে পারে, 
আবার এক ঘণ্ট1 ধরে ঘণ্টা বাজতে পারে। দ্বিতীয় সংবেদনটির স্থিতিকাল প্রথমটির 
থেকে বেশী। এই সংবেদনের স্থিতিকাল নির্ভর করে 
উদ্দীপকের স্থিতিকালের ওপর । উদ্দীপক বায়ুতরঙ্গ হৃষটি 
করে। এই বাযৃতরঙ্গ শব্ব-সংবেদনের স্থ্টি করে। উদ্দীপককে অপসারিত কর] হন্নে 
সংবেছনও বন্ধ হয়ে হায় । তবে কখনও কখনও দেখা যায় যে, গান শেষ হয়ে গেলেও 
তার সুরের রেশটুকু তখনও পর্ধস্ত মনে জেগে রয়েছে । অর্থাৎ, উদ্দীপকটিকে অপসারিত্ত 
কর! হলেও তার ক্রিয়া আরও কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকে--তবে এ হল সাধাতণ 
নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র । 


কাব-সংবেদনের গুপগত বৈশিষ্ট্য ১ শব্খ-সংবেদনের গুণ বলতে আমন! 
শব সংবেদনের গুণগত বৈশিষ্ট বুঝি তার (১) ভ্বরগ্রাম (1:০0), (২) উপস্বন (7096০) 
এবং (৩) সঙ্গতি ও অসঙ্গতি (775575007 95৫ 


শব্-্নংবেদনের ব্যাপ্তি 


শব-সংবেগনের স্থিতিকাল 


47150010) । 


৫) স্বরগ্রাম (2:০1:) £ দ্বরগ্রাম বলতে বোঝায় ম্বরের উচ্চতা বা নিষ্বতা। 
দ্বগ্রাম নির্ভর করে বায়ূতরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং কম্পন-হারের ওপর । এই বাযুতরঙ্গ যত 
ক্ষিপ্র হয় তার দৈর্ঘ্য তত কম হয় এবং শ্বর ততই উচ্চ হয়। আবার বাধুতরক্ক যত 
ধীরগতি হয় তার দৈর্ঘ্য তত বেশী হয় এবং ত্বরের উচ্চতা তত কম হয়। স্বরশক্তি 
(19910555) ও স্বরগ্রাম এক জিনিস নয় । ন্বরশক্তি বলতে বোঝায় হ্বরটির তীব্রতা । 
খ্বরশক্তি নির্ভর করে বাযুতরঙ্গের শক্তি বা বিস্তার (8,017 
৫০)-এর ওপর । বাঘুতরঙ্রের উচ্চ তা বা অন্চ্চতার জন্য 
খ্বরশক্তি বেশী বা কম হয়। কোন গায়ক হয়ত চাপা গলায় গান করছে, কিন্তু ত্বরগ্রাষ 
হয়ত খুব উঁচুতে অর্থাৎ চড়া স্বরে গাইছেন । মনোবিদ্‌স্টাউটের (369০6) মতে শব্ব- 
সংবেদন পেতে হলে বাতাগের কম্পন-হার প্রতি সেকেণ্ডে ২০-এর কম এবং ২২-এব্র 
বেশী হলে চলবে না। 


শ্বরগ্রাম ও শ্বরণক্তিব পার্থক্য 


৮৪ মনোবিষ্ঠা 


(88) উপস্থন (7:425:6) £ প্রত্যেকটি স্বরের একটা নিজম্ব বৈশিষ্ট্য আছে যার 

জন্য তাকে অন্য স্বর থেকে আলাদা] কর! সহজেই সম্ভব হয়। এই বৈশিষ্ট্যকে বলে উপন্বন 
(5076) । যদিও ছুটি বাছ্যস্ত্ের ত্বরগ্রাম এবং তীব্রতা একই, তবু কোন্টি বেহালার 
আওয়াজ আর কোন্টি সেতারের আওয়াজ তা আমরা বুঝতে পারি। এই পার্থক্য আমর! 
নিরূপণ করতে পারি কারণ, মূল তরঙ্গ-কম্পনের বা মৌলিক স্বরের (দ00080767681 
£83)2) সঙ্গে তরঙ্গ-কম্পনের বা খগ্ুন্বরের (0৮67076) সংমিশ্রণ ঘটে । 

বিভিন্ন বাগ্যন্ত্রের তারে আঘাত দিলে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রতিটি তারের একটি, 
মৌলিক স্বর এবং একটি খগণ্ডস্বর আছে। সেতারের একটি তারে আঘাত করলে তার 
পূর্ণ কম্পনের ফলে একটি স্বর স্থ্টি হল এবং তরঙ্গটির আংশিক কম্পন থেকে একটি খণ্ড- 
স্বর হৃটি হল। এই উভয় কম্পন মিশ্রিত হয়ে যে জটিল স্বর স্ষ্টি করল সেটিই বাচ্ন্ত্র 
টিকে অন্য যন্ত্রের স্বর থেকে পৃথক করে । 

(2) স্বরের সঙ্গতি প্রবং অজঙ্জতি (075157075 8100. 70150020) 2 বায়ু- 
তরঙ্গের এই সংমিশ্রণ যখন স্থুসমঞ্জস হয়ে থাকে, তখনই দ্বরের মধ্যে সঙ্গতি আসে এবং 
এই সংমিশ্রণ যদি এলোমেলো, বিশৃঙ্খল বা অসগ্স হয় তাহলে .ম্বরের মধ্যে অসঙ্গতি 
দেখা দেয় । বায়ুতরঙ্গের কম্পনের মধ্যে যদি শৃঙ্খল থাকে, তবেই সঙ্গতি, না হলে 
অসঙ্গতি । যখন একাধিক বাছ্যন্ত্র একত্রে বাজতে থাকে তখন বিভিন্ন বাগ্যযস্ত্র যে শব্দ- 
'তরঙ্গ সৃষ্টি করে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। এই সংমিশ্রণ যদি অনিয়মিত, 
এলোমেলে| ব1 বিশ্জ্ধল হয় তাহলেই স্থুরের অসঙ্গতি দেখ! দেয় এবং তা আমাদের কাছে 
মনোরম মনে হয় না। 

শভ্রবণ- সম্স্ধীয় বিভিল্প মতবাদ (11466575176 0010201155 06 /£৯0910015 
০1859, 0019) £ 

(৫) হেল্মহোলগসের মতবাদ বা প্রতিধবনি মতবাদ (772100150165570750% 
06 4১110301010 01 16501091১০6 111601:5) 2 এই; মতবাদ অনুযায়ী শক-সংবেদনের 
ব্যাপারে কানের কাজ একটি শব্দসমষ্টির বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন তন্ত দ্বার! গ্রহণ করা। 
কর্ণশম্বক (09012169)-এর মধ্যে আছে একটি ঝিল্লী যেটিকে বল! হয় ব্যাসিলার মেমব্রন 
(08951121 10061000157126) | এই ব্যাসিলার মেমত্রেনের ওপর অজ সঙ্গ চুলের মতো! 
তন্ভ (5:16) আছে যেগুলি কর্ণশম্বংকের তরল পদার্থের মধ্যে খাড়] হয়ে থাকে ; হেল্ম- 
হোলৎসেব মতবাদ তন্থসারে এই তন্তগুলির প্রতিধ্বনি (650119)০9) করার শক্তি আছে । 
প্রতিটি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গ গ্রহণ করার জন্য একটি করে তত্ত আছে এবং শব্তরঙ্গ যখন 
কানে প্রবেশ করে তখন কর্ণশস্ব,কের তরল পদার্থ উদ্দীপিত হয় এবং তার ফলে ব্যামিলার 
মেমত্রেনের ওপরকার তন্তগুলি প্রতিধ্বনিত, অন্থরণিত বা সহান্ুভুতিশীলভাবে কম্পিত 


সংবেদন ৮€ 


ঠ 


হুতে থাফে। ব্যাগিলার মেমব্রেনের বিভিন্ন ইঅংশের 'কম্পনশীল তন্তগুলি পিয়ানোর 
তারের মতোনবিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ছোট, বড় ও মাঝারি রকমের হয়। ব্যাসিলার মেমররেনের 
প্রত্যেকটি তন্তর নিজস্ব কম্পন-হাঁর আছে, যেটি শশুধু এ কম্পন হারবিপিষ্ট বায়ুতরক্কে 
না রাকা ক দ্বার! উদ্দীপিত হয়। ছোট আকারের তন্তগুলি উচ্চ শন্কে 
অংশে তন্তগুলির উদ্দীপনার  উদ্দীপিত হয়, বড় আকারের তন্তগুলি নিয়শন্ধে উদ্দীপিত্ত 
ওপরই উদ পিয় ও দাঝারি হয় এবং মাঝারি শবে মাঝারি আকারের তন্গুলি উদ্দীপিত 
হয়। ব্যাসিলার মেমব্রেনের কোন “অংশের তন্বগুলি, 

উদ্দীপিত হল, তার ওপরই নির্ভর করছে কোন্‌ লোক উচ্চ, নিম্ন বা মাঝারি ধরনের শব্ধ 
স্তনবে। যদি ৩০০, ৪০০, ৫০* কম্পনবিশিষ্ট তিনটি £শব্দতরঙ্গের সমষ্টি কানের মধ্যে 
প্রবেশ করে, তাহলে যে যে তন্তর কম্পন-হার ৩০০,৪০০, এবং ৫৪০, সেই তিনটি তস্তর 
দ্বার] শব্বতরঙ্গ ব্বতস্ত্রভাবে গৃহীত হবে । 

লানা ধরনের বধিরতা এই মতবাদের সাহায্যে ব্যাখা! করা যায়। কোন 
বাক্তি যদি উচ্চগ্রামের শব্ধ (1030 5০120) শুনতে না পায় তাহলে মনে করতে হবে ঘে, 
এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ্বাযুতন্তগুলি নষ্ট হয়ে গেছে । 'এই মতবাদকে প্রতিধবনিবাদ (6৫5902918০5 
১2015) বা পিয়ানোবাদ (৬1011 0: [12150 706০:5) নামে অভিহিত কর] হয় । 

এই মতবাদের অন্থুবিধা হুল, প্রতিটি কম্পনের জন্য পৃথক পৃথক তন্তর ক্রিয়ার কথা 
কল্পন। করা কষ্টসাধ্য । 


(11) কম্পাঙ্ক মতবাদ (0:5061705 707601:5) £ এই মতবাদটিকে কম্পান্ক 
মতবাদ বলার কারণ, ব্যাসিলার মেমব্রেনের ওপরে “কটির ইন্জিয়ের মধ্যে যে সুক্ষ চুলের 
মতো কোষ (15217 ০611) আছে সেগুপির প্রত্যেকটিই শব্দতরঙ্গের যে কোন কম্পাঙ্ক গ্রহণ 
করে সেই উদ্দীপনাকে শ্রবণমূলক ায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করতে পারে ।; শ্রবণ 
সম্পর্কীয় কম্পাঙ্ন মতবাদের (চ500551)05 0501165 0£ ৪901695) সংখ্যা একাধিক ॥ 
এই মতবাদের মধ্যে একটি হল বাদারফো্ড “(2২ 301960০:৭)-এর মতবাদ । তার মতে 


রাদারফোড+এর কর্ণ একটি টেলিফোনের গ্রাহকবস্ত্রের মতে৷ ক্রিয়া করে । 


মতবাদ এই মতানুসারে বায়ুতরঙ্গ যদি প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার বার 
কম্পিত হয়, তাহলে অন্তঃকর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন্গামুগুলি প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার বার 
আ্রায়বিক উদ্দীপনাকে মস্তিষ্কে প্রেরণ করতে পারে । কতবার স্বায়বিক উদ্দীপনা মস্তিষ্কে 
প্রেরিত হল তার ওপরই নির্ভর করছে স্বরগ্রাম (১160) ব৷ শ্বরের উচ্চতা বা নিয়তা ।* 
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গু মনোবিগ্। 


কতকগুলি শ্রবণ-সম্পকাঁয় লায়ুতস্ত (8৩:০5 26165) উদ্দীপিত হল, তার ওপর 
নির্ভর করছে ত্বরের উচ্চতা! (100010658)। 


(01) ভঙ্গি মভবাদ্ধ 06 ৬০115 [1060:5) ২ কম্পাহ্ন মতবাদের (:660০5 
৫৫০15) ক্রটিগুলি দূর করার জন্যই ওয়েভার (ড/৫৮৪:) এবং ব্রে (918) এই মতবাদটি 
প্রবর্তন করেছেন। বহিঃকর্ণে বায়ুতরঙ্র যখন সেকেণ্ডে পাচ হাজার বার স্পন্দিত হয় 
তখন অন্তঃকর্ণের সঙ্গে ধুক্ত যে ন্সায়ু তার কোন তত্ সেকেণ্ডে এক হাজার বারের অধিক 
উর টির স্পন্দিত হতে পারে না। সুতরাং, তার] সিদ্ধান্ত করলেন 
করের মতবাদ যে, তন্তগুলি পৃথক পৃথক ভাবে ক্রিয়া! করে না, অনেকগুলি 
তন্ত দলবদ্ধ হয়ে ক্রিয়া করে৷ সৈন্যদের বীকে ঝাকে গুলি ছোড়ার মতো তন্তগুলি 
ঝাঁকে ঝাকে শব্ধতরঙ্গের উদ্দীপন] মস্তিষ্কে প্রেরণ করে । অনেকগুলি নামুতন্ত একসঙ্গে 
ল্নায়বিক উদ্দীপন! প্রেরণ করে বলে একে “৬০1]5 07601” বল। হয়। কোন তন্তই 
এই মতানুসারে সেকেণ্ডে এক হাজার কম্পনের বেশী প্রেরণ করে না, কিন্তু সব তন্ত মিলে 
সেকেণ্ডে ঘশ হাজার কম্পন বহন করতে পারে । 

তন্বগুলি ঘদি খুব ক্ষিগ্র গতিতে ন্বায়বিক উদ্দীপন! মস্তিষ্কে প্রেরণ করে তাহলে উচু 
শব্ধ শোন] যায়, আর যদি তন্তগুলি খুব ধীর গতিতে ন্লায়বিক 'উদ্দীপনা প্রেরণ করে 
তাহলে নিম্ন শব্ধ শোন যায় । অধিক সংখ্যক ন্ায়ুতস্ত একত্র হয়ে ক্রিয়া করলে উচ্চ- 
গ্রামের শ্বর ঞ্ুবং কম সংখ্যক ম্বায়ুতত্র একত্র হয়ে ক্রিয়া করলে নিয়গ্রামের শব্দ 
শোন] যায় । ূ 

পূর্বোক্ত মতবাদগুলির মধ্যে ভলি মতবাদই (৬০11৮ 7695) অপেক্ষাকৃত, 

সন্তোষজনক মতবাদ । 


(3৮) দৃষ্টিগত সংবেদন (৬5591 5659002) £ দৃষ্টিগত সংবেদনের ইন্দ্রিয় হল 
চোখ । পঞ্ষেন্দ্িয়ের মধ্যে আমাদের চোখ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইন্জ্রিয় সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। প্রধানতঃ দৃষ্টিগত সংবেদনের মাধ্যমেই বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমরা 
জ্ঞান লাত করি। 


চোখের গঠন (50:৮০601:6 ০৫ 006 ৪56) চোখের গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখ 
যাবে এটি একটি ক্যামেরার মতো । ক্যামেরার মধ্যে যেমন নানারকম কললঙা' একটির 
চোখে গঠন পর «একটি সুম্বরভাবে সাজান থাকে, ঠিক তেমনিভাবে 
ক্যামেরার মতে চোখের মধ্যেও নানারকম কলকব্জা এমন হন্দরভাবে সাজান 
'্ছাছে যাতে ক্যামেরার মতে! বাইরের ছবি চট করে তুলে নেওয়া! যায়। .. 
 বঅক্গিগ্ররে বা! চক্চকোটরে অবস্থিত অক্ষিগোলক দর্শন-যস্ত্রের বাহ্‌রপ। অক্ষি- 


সংবেদন ৮৭ 


গোলককে (65৬ 7৪11) আড়াআড়ি ভাবে ভাগ করলে ওর মধ্যে তিনটি: স্তর বা আবরণ 
পাওয়া যায়, তার মধ্যে ছুটি হল হ্বচ্ছ এবং এব! অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরস্থ ন্মাযুগুলিকে 
আঘাত থেকে রক্ষা করে £ (১) একেবারে বাইরের আবরণটি হল অন্থচ্ছ, একে বলা হয় 
শ্বেতমগুল (9০16:০6০ ০০৪6) । এর বেশীর ভাগ অংশ সাদা যার জন্য আমরা বাইরে 
কেভিন থেকে চোখের মণির চার পাশের অংশ সাদ দেখতে পাই 

এবং সেটি চোখের অগ্রভাগের খানিকট। জায়গাকে স্বচ্ছ ও 
শীত করে তুলেছে । এই স্বচ্ছ" ও ম্ফীত অংশটিকে বল! হয় আচ্ছোদ-পটল বা 
কনিয়া (000762) | এই স্থান দিয়ে আলোকরশ্বি অক্ষিগোলকে প্রবেশ কেরে । এই 
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কনিয় ক্যামেরার বাইরের অক্ষিমুকুর বা লেন্সের (-603) কাজ করে । (২) শ্বেত- 
মণ্ডলের ভেতরের দিকে মাঝখানে যে অংশটি তাকে বল। হয় কৃষ্কমগ্ডল (০00:0:9), 
এটি হল আলো প্রতিরোধ করার জন্য সুক্ষ পর্দা । এর মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট 
রুক্তকণিকা। কৃষ্ণমণ্ডল ব। 070:010-এর কাজ হল বুক্তকণিকাগুলি বহন করে নিবে 
গিয়ে সামনের দিকে অচ্ছোদ-পটলের পশ্চাদ্বর্তী চক্ষু তারকা বা কণীনিকার (1725) 
পেশীতন্তর সঙ্গে মিলিত করে দেওয়]। (৩) সবচেয়ে ভেতরের আবরণটিকে বলা হয় 
ভাক্ষিপট বা রেটিন। (8::9) ! এই রেটিনা হল একটা পাতলা পর্দার মতো । 


৮৮ মনোবিষ্য। 


চোখের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে অক্ষিপট বা চ52৪-র ভেতরের 
একটি ছোট অংশ আছে যেটি চালু এবং হলদে, এটিই হচ্ছে সংবেদনক্ষম স্থান, এটিকে 
গগীতবিল্ু (61105 ৪০০) বল হয়। অথচ তার ঠিক 
5: নীচের অংশ যেখান দিয়ে অক্ষিমূলক পরাযু চক্ষুগোলকে প্রবেশ 
করছে সেখানে দৃষ্টির কোন সংবেদন জাগে না, এই স্থানটিকে বলা হয় অন্ধবিস্তু (81750 
5001) । রেটিনার বা অক্ষিপটের মধ্যে দশটি স্তর আছে। তার মধ্যে নব্ম স্তর বা 
যেটি সংবেদন স্তর, সেখানে দুপ্রকারের ন্নায়কোষ আছে, এদের 
তি রস বল! হয় দণ্ড বা রডল' (£০৪) এবং শঙ্কু বা কোন্স, 
(5০7258)। স্বাযুকেন্ত্রগুলির অকৃতি অনুসারে তাদের নাম দণ্ড (0903) এবং শঙ্কু 
(০07068) হয়েছে । রডগুলির আকুতি দণ্ডের মতো! এবং কোণগুলির আকৃতি শঙ্কু বা 
চুভার মতো । 
রডগুলি সরু সরু লম্বা তোর মতো । কোণগুলির দৈর্ধ্য অনেকট। কম এবং এগুলি 
মোটা। অক্ষিপটে এই রড এবং কোণগুলি ছড়িয়ে আছে। অক্ষিপটের ছুটি কেন্দ্রে 
(5০৬০৪) কোন রডস নেই, অক্ষিপটের ধারে ধারে আছে। রুড.স-এর কোন বর্ণ 
সংবেদন নেই, কোন্স অন্ধকারে কাজ করতে পারে না, দিনের আনোতে ভাল 
কাজ করে। 


অক্ষিপটের সঙ্গে অক্ষিমূলক বা দৃ্টিবহা বায়ু সংযুক্ত 'মাছে। কনিয়ার পিছনে একটি 
ছোট ঘর আছে যাতে একপ্রকার জলীয় পদার্থ থাকে , একে বল! যেতে পারে স্বচ্ছ 
জলের ভাও (200650035 1000130001) | অক্ষিমুকুর এবং অক্ষিপটের মধ্যবর্তা স্থানে 
ঘন বা গাঢ তরলপদীার্থ আছে, ঘাকে বলা হয় অস্থচ্ছ জলের ভাগ (ড165993 
17010002) | অক্ষিগোলকটি একটি হাড়ের কোটরের (50০60 মধ্যে এমনভাবে 
সংযুক্ত থাকে যে, সেটি ছয়টি পেশীর সাহায্যে ইচ্ছামত 
5 ঘোরান যায়। এর মধ্যে চারটি পেশী হাড়ের থেকে বিস্তুত 
হয়ে চোখের কোটরের মূলদেশ থেকে ওপরে, নীচে এবং ছুপাশে অবস্থিত, যাতে চোখটি 
ওপরে ও নীচে এবং দুপাশে ঘোবান যায় । অন্য ছুটি পেশী বিল্লীর মধ্য দিয়ে গেছে, ঘা! 
“চোখের ঘূর্ণমান গতিকে (5২০০৪ 00602) নিয়ন্ত্রিত করে। 


ত্বচ্ছ জলের ভাগ্ডের (4১060351070) পিছন দিকে যে বাদামী, কালে বা! নীল 
গোল পর্দা আছে তাকে বল! হয় কণীনিকা! (15)। এর বড যেরূপ হবে চোখের 
বুঙও সেক্সপ হবে । কণীনিকার মাঝখানে একটা কালে ছিদ্র আছে, একে বলা হয় 
চচ্ষুতারক! বা ০1], পর্দাটি চক্ষতারকার আকারটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি চোখের 


সংবেদন ৮ 


ওপর তীব্র আলোক এমে পড়ে তবে এই পর্দাটি প্রনারিত হয় এবং অন্ধকারে এই পর্দাটি 
কুচকে ঘায়। এরই ফলে চক্ষতারকাটি কখনও স্ফীত হয় বা কখনও সঙ্কুচিত হয়। 
| চোখের তারার পেছন দিকে অবস্থিত ছু-পিঠওয়াল! ভিন্বাকৃতি 
কশিনীকা লেম্দ (1000316 ০07256%: [61956) | এই লেন্সের মধ্য 
চক্ষুতারক। দিয়ে আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে 
নিক্ষিপ্ত হয় । বস্তর দূরত্ব অন্থলারে লেম্মটি কখনও বিস্তৃত 
বা কখনও উত্তল (007) হয় । আলোকরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য লেন্সটির 
প্রয়োজন । এই লেন্স যদি ক্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে দৃষ্টিশক্তি ক্রটিপূর্ণ হয় এবং চশমার 
লেন্সের সহায়তায় আমরা এই ক্রটি দূর করার জগ্য সচেষ্ট হই। লেন্সের উপরিভাগে 
কতকগুলি পেশী আছে যেগুলিকে বলা হয় লিলিয়ারী 
দিলিয়ারী প্রোদেদেস্‌ প্রোসেসেস্‌ (011515 0:9599$68) | কাছাকাছি কোন বস্ত 
দেখতে হলে লেহ্সের ওপর অত্যধিক চাপ পড়ায় লেন্টি দুদিকে বেঁকে যায় । কিন্তু দূরের 
বস্ত দেখতে হলে লেন্সটি কম বেঁকে যায়। পূর্বোক্ত পেশীগুলিই প্লেন্সটিকে সোজা এবং 
বাঁকা হতে সহায়তা করে । 
অক্ষিপটের বহুসংখ্যক স্তর আছে ; এই স্তরগুলির সহায়তায় বিভিন্ন রঙের, যথা-_ 
লাল, সবুজ, নীল, হলদে, সাদা, কালে। প্রভৃতি রঙের সংব্দেন 
বিরিিনিাত হয়। এদের মধ্যে কোন স্তরের কোন একটি অংশ খারাপ 
হলে মানুষকে রঙকান। (0010) 11179) বলা হয় । 
দৃষ্টিগভ সংবেদন কিভাবে হয় ?_ দৃষ্টিগত সংবেদনের ইন্দ্রিয় হল চোখ। 
চোখের উদ্দীপক হল আলোকরশ্মি। যে বস্তুটি আমর!'দেখি, সেই বস্তটির বিভিন্ন বিন্দু 
থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে চোখের ওপর পড়ে । এই আলোকরশ্মি 'অচ্ছোদ - 
পটলের (00:2062) মধ্য দিয়ে কণীনিকার (1218) মাঝখানে অবস্থিত চক্ষুতারকার 
(05511) পথে প্রবেশ করে শ্বচ্ছ জলের ভাগ্ডের ( £0065009 100102000: ) মধ্য দিয়ে 
লেন্সের ওপরে পড়ে এবং লেন্স থেকে অক্ষিগোলকের মধ্যস্থিত “অস্চ্ছ জলের ভাগ, 
(ড৬105005 139000) এর মধ্য দিয়ে অক্ষিপট বা রেটিনা! (ছ:5008)-র পীতবিন্দুর 
(5€110জ 820৫) ওপ্র প্রতিফলিত হয় । এই প্রতিফলনে অক্ষিপটের কোষগুলি উদ্দীপিত 
হয় ও এ উদ্দীপনা অক্ষিমূলক বা দৃ্টিবহা নায়ুপথের (92610 05156) বহিঃপ্রাস্তকে 
উদ্ধীপিত করে এবং এই উদ্দীপনা দ্বায়বিক প্রবাহের আকারে মস্তিষ্কের দর্শন-কেন্তরে 
দৃ্টিবহ! নাম অস্তঃ্রান্তে পৌছায় । তখনই আমাদের দৃষ্টিগত সংবেদন হয়। 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অক্ষিপটের ওপর কোন বস্তর যে প্রতিচ্ছবিটা! 
পড়ে, তা বস্তির উপ্টান ছবি (03286), অর্থাৎ ওপরের অংশ নীচে এবং নীচের অংশ 


৯০ অমনোবিষ্ঠা 


ওপরে দেখায়। কিন্তু স্নায়বিক উদ্দীপনা যখন মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায় ম্তিষ্ক তখন বস্তটিকে 
সোজাভাবেই প্রত্যক্ষ করে । 
দৃষ্টিগত অংবেদন সন্ঘন্ধীয় বিভিম্প মতবাদ ( 10160516150 115601155 ০: 


₹৬151017) £ 
দৃষ্টিগত সংবেদন সম্পর্কে ৫ুবিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মতবাদ প্রবর্তন করেছেন । 
কয়েকটি প্রধান মতবাদ এবাব্র আলোচন! কর! হচ্ছে £ 


(1) ইয়ং-হেলমছোলগুস্‌ মসভবাদ্ধ ((%০00175-77 61770110125 0060:5 ০01 
15101) £ ইয়ং (0108) এবং হেল্মহোলত্স (73617010165), এই দুজন বৈজ্ঞানিক 
এই মতবাদ প্রবর্তন বরেছেন । টমাস ইয়ং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্ধে এই মতবাদ প্রবর্তন করেন 
এবং -৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে হেল্মহোলৎস এর পরিমার্জনা করেন। এদের মতে লাল (৫5), 
সবুজ (8০677), এবং নীলাভ-বেগুনী (:০12)--এই তিনটি মূল রঙ। অক্ষিপট বা 
রেটিনায় (২০11708) তিন প্রকারের রাসায়নিক আয়বিক পদার্থ (019060 ০17670$52] 
৪0015509002) আছে এবং এই পদার্ঘগুলি যখন আলোকতরঙ্গ ছার] উদ্দীপিত হয় তখন 
পূর্বোক্ত তিন প্রকার রডের সংবেদন স্যষ্টি হয়। যদি তিনটি পদার্থ একই সময়ে সমান- 
ভাবে উদ্দীপিত হয় তাহলে সাদা রঙের সংবেদন ত্ষ্টি হয়; যখন এই তিনটির মধ্যে 
যে কোন ছুটি উদ্দীপিত হয় তথন মিশ্র রঙের সংবেদন হ্যট্টি হয় এবং যখন কেন 
পর্দাথই উদ্দীপিত হয় না৷ তখন কালো রঙের নংবেদন হ্ি হয়। এই মতবাদ 
অনুসারে অক্ষিপটের ক্লান্তি ব অবসন্নতার জন্যই অসবর্ণ অন্ুসংবেদনের (06£2056 
8:6061-5615801027) উৎপত্তি । 

এই মতবাদ অনুসরণ করে বর্ণান্ধত (০০1০এ 7017,0)695) খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা 
করা হয় । কোন ব্যক্তি লাল বা সবুজ রঙ সম্পর্ে অদ্ধ । সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, লাল 
রঙের বা সবুজ রঙের সংবোদনের জন্য যে নিদিষ্ট প্দার্থটি উদ্দীপিত হওয়া! প্রয়োজন সেটি 
কোন কারণে উদ্দীপিত হচ্ছে না! 


সমালোচন। (5:1001509) 3 
এই মতবাদের হ্থবিধা এই যে, প্রথমতঃ, এই মতবাদ বর্ণ-সংবেদনের সরল ব্যাখ্যা 
মিয়েছে। ছিতীয়তঃ, তিনটি মূল রঙের সংমিশ্রণের দ্বারা এই মতবাদের সাহায্যে বর্ণ- 


]. এই ভিনটি সূল রঙুকে হনির্ষিষ্টজাবে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হবে 'নীলাভ লাল' (0:975295 
550), টী্ঘৎ পীভাভ সবৃজ' (51182 5611০.18, £:5০0) এবং 'সাগরপারের নীল' 00108 20825 


ঠঠচক)। 


সংব্দেন ৯১ 


সংমিশ্রণকে (০০108 201256) সস্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করাঠ্যায়। তৃতীয়ত: 
সুবিধা এই মতবাদ অনুসরণ করে বর্ণান্ধতা (০91902: 10155018653 ) 
থুব সহজত্ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় । 

এই মতবাদের অস্থবিধা এই যে, প্রথমতঃ এই মতবাদ জটিল দৃষ্টিগত বা! চাক্ষুষ 
সংবেদনকে অতি সরলভাবে ব্যাখ্য! করার জন্য চেষ্টা করেছে ॥যার “জন্য দৃষ্টিগত সকল 
ঘটনাকে এই মতবাদের সাহায্যে সম্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, 
বর্ণাহ্ধতা! সম্পর্কে এই মতবাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয় । এই মতবাদ অনুযায়ী 
ধারণা কর হয় যে, সবুজ রঙ সম্পর্কে যে ব্যক্তি অন্ধ তার বর্ণান্ষতার কারণ সবুজ রঙের 
জন্য নি্দিই পদার্থটি ক্রিয়াশীল নয়, তাহলে এ ব্যক্তির পক্ষে 'সাদা? রঙের সংবেদন কিভাবে 
পাওয়] সম্ভব । কেননা, “সাদা” রঙের সংবেদনের জন্য তিনটি 
পদ্ার্থই সক্রিয় হওয়] প্রয়োজন | তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ 
অসবর্ণ অনুসংবেদনের (26£806 8:667-5610586100) যে ব্যাখ্যা! দিয়েছে সেটি সম্তোষ- 
জনক নয়। কোন লাল রঙের বস্ত প্রত্যক্ষ করার পর কোন ধূসর বা সাদা রঙের বস্ত 
প্রত্যক্ষ করলে সেটি সবুজ মনে হয় । একে বল! হয় অসবর্ণ অনুসংবেদন (72590%5 
9,0621-8610526201) 01 ৪662 10098) পৃর্বোক্ত মতবাদ অনুযায়ী অক্ষিপটের ক্লাস্তি 
বা অবসন্নতাই অসবর্ণ অনুসংবেদনের কারণ । কিন্তু এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয় । 
কারণ, কোন উদ্দীপক অল্পক্ষণ প্রত্যক্ষ করার পরই বা চক্ষুকে অল্পক্ষণ বিশ্রাম দেবার পরও 
অসবর্ণ অন্গসংবেদন উৎপন্ন হয়। সুতরাং র্লাস্তি বা অবসন্নতা অসবর্ণ অনুসংবেদনের 
কারণ হতে পারে না। 


(21) লিওনার্দোনহেরিং মতবাদ (]60199100-576110677060:5  ০৫ 
ড/15807 ) £ এই মতবাদ অনুসারে মূল বর্ণ হল চারটি-_-লাল, সবুজ, নীল ও হলুদ একং 
ছুটি নিরপেক্ষ বর্ণ (269058] 01) সাদা ও কালো । অন্যান্ত বর্ণ এদের সংম্িশ্রণেই 
সুষ্ট হয়। অক্ষিপটে তিলটি সায় পদার্থ আছে। প্রত্যেক ত্বায়ু পদার্থের ছুটি বিপরীত- 
ধর্ম আছে-_-গড়ন (98 51751910077) এবং ভাঙন (0195170115007) | প্রতিটি পদার্থের 
উদ্দীপনায় ছুটি বিপরীত বা! পরস্পর পরিপূরক বর্ণ-সংবেদনের স্থ্টি হয় । একটি পদার্থের 
ভাঙন ও গড়ন থেকে লাল-সবুজ, ছিতীয় পদার্থটির অস্থুবূপ ক্রিয়া থেকে নীল-হলুদ্দ এবং 
তৃতীয় পদার্থের এরূপ ক্রিয়া থেকে সাদা-কালোর সংবেদন স্থট্টি হয়; এই মতবাদ 
অনুসারে পদার্থগুলির সাম্যাবস্থা গ্রহণের প্রবণতা থেকেই অসবর্ণ অন্থুসংবেদনের 
(868505 ৪0 52089002) উৎপত্তি । 


সমালোচনা; এই মতবাদ ইয়ং-হেল্মহোলতদের মতবাদের তুলনায় উন্নত, 


অস্থবিধ! 


২ মনোবিষ্যা 


মতবাদ । চারটি রঙকেই মূল রঙ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য এই মতবাদ সাধারণ ধারণার 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাছাভা এই মতবাদ 'অতি সহজেই ব্যাখা! করতে পারে, কি কারণে লাল 

বা সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তি সাদা! রঙ দেখতে পায়; কারণ এই মতবাদ 

অনুসারে সাদা রঙের সংবেদদনের জন্য তৃতীয় একটি পৃথক 
পদার্থের অস্তিত্ব শ্বীকার কর] হয়েছে । তৃতীয়তঃ, এই মতবাদঃপরিপূরক বর্ণের স্বন্ধটি 
সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে; কারণ যখন লাল-সবুজ বা নীল-হুলুদ ' পদার্থটির 
বিপরীতধর্মী ক্রিয়া একই সময়ে শুরু হয়ে যায়, তারা পরম্পরের ক্রিয়াকে নষ্ট করে দেয় 
এবং সাদ] রঙের সংবেদন স্ট্টি হয়। কিন্তু এই মতবাদের 'নিম্নোস্ত অস্থবিধা লক্ষ্য 
করা যায় £ 

(১) লাল রঙ সম্পর্কে অদ্ধতা! এবং সবুজ রঙ সম্পর্কে অন্ধতা, যদি পূর্বোক্ত মতবাদ 

অন্্যায়ী একই পদার্থের ১ওপর নির্ভর করে তাহলে কোন 
বা ব্যক্তির লাল রঙ সম্পর্কে অন্ধতা দেখা' দিলে সবুজ রঙ 
সম্পর্কেও অন্ধতা দেখ! দেওয়া! উচিত । কিন্তু সবসময় এরূপ ঘটন। ঘটে না। 

(২) সব ব্কম বর্ণান্ধত1 (০0101 1১110018958) এই মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর! 
যায় না। 

(৩) লাল, সবুজ, "হলুদ ও নীল-_এই চারটি বর্ণকেই মূলবর্ণ হিসেবে মনে করার 
“কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি এই মতবাদে ব্যাখ্যা কর] হয়নি*। 

(৪) নীলাভ সবুজ-ই লাল রঙের পরিপূরক বুউ এবং হলুদ রঙের পরিপৃরক রঙ হল 
11001£০-1€ | বিশুদ্ধ সবুজ, লাল বুডের বা বিশুদ্ধ নীল, হলুদ রঙের পরিপূরক 
রঙ নয়। ূ 

(121) ল্যাড-ফ্রাঙ্কলিন-এর মতবাদ (1:20-1519101011 10060: ০: ড 15102) £ 
বিবর্তনবাদের (770201:50£6 ০০100101) সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য এবং পূর্বোক্ত ছুটি 
মতবাদের দোষ-ক্রুটিগুলি দূর করে উভয় মতবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করার জন্য ল্যাভ 
ফ্রাঙ্কলিন এর মতবাদটি মোটামুটি সন্তোষজনক মতবাদ রূপে স্বীকৃত হয়েছে । 

এই মতবাদ অনুসারে মানুষের অক্ষিপটকে (২০178) বতমানে যে অবস্থায় দেখতে 
পাই সেই অবস্থায় উপনীত হবার জন্য বিবর্তনের তিনটি অবস্থা বা পর্যায় অতিক্রম করতে 
হয়েছে । বিবগঁনের প্রথম পধায়ে অক্ষিপটের আধিকাংশ কোষে ছিল দণ্ডকোষ বা বডস্‌ 
(০5), শঙ্কুকোষ বা কোন্স (00:69) ছিল না, যার জন্য বর্ণবিহীন (9০19:0799080) 
বা কেবলমাত্র সাদাকালো! রঙের সংবেদন হত । বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন উন্নততর 
প্রাণিদেহের আবির্ভীব ঘটল তখন তাদের অক্ষিপটে এ দণগ্ডকোবগুলির (8০93) মধ্যে 


হাবিধ! 


সংবেদেন ৩ 


একাংশ শঙ্কুকোষে (000959) পরিবতিত হল। দণ্ডকোষগুলি শুধূ মাত্র সাদাকালো! রঙের 
সংবেদন উৎপন্ন করতে লাগল এবং শঙ্কুকোষগুলি (000288) হলুদ্র-নীল রঙের সংবেদন 
উৎপন্ন করতে লাগল । বিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায়ে হলুদ সংবেদন উৎপাদক শঙ্কুকোবগুলি 
অক্ষিপটে দণ্ডকোব ওশঙ্থুকোব (00:35) ছুটি নতুন ধরনের শ্কুকোষে পরিণত হল । এই 
আবির্ভাবের বিভিন্ন পর্যায় ছুই ধরনের শঙ্কুকোষের মধ্যে একরকমের শক্কুকোষ লাল 
লংবেদন এবং অপর জাতীয় শঙ্কুকোষ সবুজ রঙের সংবে্দেন উৎপন্ন করার ক্ষমতা অর্জন 
করল । স্বতরাং, এই মতানুসারে মানুষের অক্ষিপটের ওপর চার ধরনের শঙ্কৃকোষ 
(00765) রয়েছে এবং নীল, হলুধধ, সবুজ এবং লাল বরের সংবেদন এই চার ধরনের 
শঙ্কুকোষের ওপর নির্ভরশীল । 

এই মতবাদ অনুসারে পূর্ণ বর্ণাদ্ধ এবং কোন কোন মন্ুষ্যেতর প্রাণীর রেটিনা এখনও 
বিবর্তনের প্রথম অবস্থায় রয়েছে । যেসব ব্যক্তি লাল-সবুজ রঙ সম্পর্কে অন্ধ তাদের 
রেটিনা এখনও ক্রমবিকাশের ব৷ বিবর্তনের দ্বিতীয় অবস্থায় রয়েছে । 


সমালোচনা (00:66880) : 
এই মতবাদ পূর্ববর্তী মতবাদ অপেক্ষা সন্তোষজনক । এই মতবাদ ক্রমবিকাশ- 
এই মতবাদ ক্রপবিকাশের. বিজ্ঞানের (60061501085) সিদ্ধাস্তের সঙ্গে সাম্রস্যপূর্ণ । 
সিদ্ধান্তের দক্গে সামগ্রসত পূর্ণ বিভিন্ন রঙের লংবেদনের জন্য রেটিনার মধ্যে বিভিন্ন স্তরের 
অস্তিত্ব 'পেরিমিটার” (7612052667) নামক যন্ত্রের দ্বারা 
বিশেষভাবে প্রমাণিত । 


এই মতবাদের যে কিছু দৌষক্রটি নেই তা নয়, বর্ণান্ধতা এবং পরিপূরক বর্ণ সম্পর্কে 
কয়েকটি বিষয় এই মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই মতবাদ অনুযায়ী 
রর নী নন্রিনিদিবাট ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের ফলেই মানুষের “মধ্যে ধীরে ধীরে 
এই মতবাদ ব্যাখা করে না বর্ণবৌধ জন্মেছে, কিন্তু বানর জাতীয় জীবের মধ্যেও যখন 
বর্ণমংবেদন গ্রহণ করার ক্ষমত!। দেখ! যায় তখন মানুষের 

প্রথম আবির্ভাবের সময় সে বর্ণান্ধ ছিল-_এ মতবাদ কিভাবে স্বীকার কর! যায়? 


এই মতানুসারে যাদের লাল রঙের সংবেদন হয় না তাদের মধ্যে সবুজ রঙেরও 
সংবেদন হয় না। আর যাদের হলুদ্র রডের সংবেদন হয় না তাদের নীল রঙের ৪ সংবেদন 
হয় না। কিন্ত এই বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে সত্য নয় । 

তাছাড়া, এই মতান্ছসারে অক্ষিপটে শঙ্কুকোষের যে পৃথক পুথক অংশের কথ। বলা 
হয়েছে, সেগুলিকে পাওয়া যায় না। 


_মন্োাবক্তা_ 


রঙের সংবেদন সম্প্রকীয় কয়েকটি বিবয় (90106 01617929609 161515106 
4০ (50103 95210590079) £ 


৫) রঙের সংবেদন কিভাবে হয় ? £ রঙের সংবেদন কিভবে হয় এ বিবযে 
আমরণ পূর্বে বলেছি যে, চোখের উদ্দীপক হল আলোকতরক্ ৷ আলোকতরঙ্গের বৈষম্যের 
ওপর বুঙের উজ্জ্বলতার সংবেদন নির্ভর করে। এই তরঙ্গের 
€চথের উদ্দীপক হুল 
আলোকতরঙ্গ দেখ্য বিভিন্ন হয়) কোনটি খুব দীর্ঘ হয় আবার কোনটি 
খুব হু্ব হয়। যদি আলোকতরঙ্ষের দৈর্ধ্য 700 1. 1. 
এর বেশী হয় এবং 390 7২.]-এর কম হয় তাহলে সেই রঙ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় 
না। উদ্দাহরণন্বরূপ 177£:2-750+ বা লাল-উজানী আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 800 10.7%- 
আলোকতরঙ্গের বৈষমোর ওপর এর বেশী বলে এবং 43]1025-510160 বা "বেগুনী পারের 
রঙ ও তার উজ্জ্বলতা নির্ভর করে আলো, এবং ১0২৪5 বা রগুনরশ্বির আলোকতরঙ্গের দের্ঘ্য 
যথাক্রমে 300 724. 2. এবং 1009 7. 1. বলেতা 
0০০1 ৯ আক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। 390 টা. ১0. এবং 700 
তরঙ্গ, সেইগুলিই রডের 14. 2.-এর অস্তবর্তী যে আলোকতরক্ক সেগুলি আমাদের 
সংবেদন হাতি করে মধ্যে রঙের সংবেদন আনে- বেগুনী রঙের তরঙ্গ-দৈর্ধ্য 
সবচেয়ে কম (390), লাজ রঙের দৈর্য সবচেয়ে বেশী (700)। 
তরুঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ওপর আলোকের প্রকৃতি নির্ভর করে। যেমন, কোন আলে! লাল 
হবে কি নীল হবে, সেটি নির্ভর করে সেই আলোকেত্র তরঙ্ব-দৈর্ঘ্ের ওপর | সে কারণে 
প্রতি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী আমরা এক'একটি রঙ বা বর্ণ (0০) পেকে থাকি। 
এই বর্ণগুলিকে সাজিয়ে নিলে আমর। একটি বর্ণবৃত্ত বা 001০9: 01:01 পাই। 
তিনকোণ। কাচের (02500) ভেতর দিয়ে বা রামধন্থর মধ্যেও আমরা এই রওগুলি 
দেখতে পাই । 
রুটের উজ্জ্বলতা নির্ভর করে আলোকতরক্কের বিস্ত/তির (৪10011556) ওপর | তরক্ক 
আঙলোকণ্তরল্লের বিস্তু'তির যত বিস্তুত হবে, রও তত উজ্জল হবে। এই উজ্জ্লতা! 
ওপর ব্বঙের উজ্জ্বলতা! অধিক মাত্রায় বাড়তে থাকলে বুঙটি একেবারে সাদা হয়ে 
নির্ভর করে যেতে পারে এবং যদি অধিক মাত্রায় কমতে থাকে তবে 
একেবাবে কালে হয়ে যেতে পারে । উজ্জলত| যে কেবলমাত্র তরঙ্গের বিস্তুতির ওপর 











॥ ) 1. মিলিমাইক্রন । আলোকরশ্সিব তরঙ্গের দৈর্ধ্কে প্রকাশ করার জন্ত যে একক 
ব্যবহৃত হয় তাকে মিলিমাইত্রন (20111020502) বল! হয় | মিলিমাইক্রন এক মনিলিমিটারের ৩* লক্ষ 
ভাগের এক ভাগ। 
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নির্ভরশীল তা নয়, তরলের দৈর্ঘের ওপরও নির্ভর করে । যেসব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাঝামাঝি, 
রঙের উত্ছলত। তরহ্ের দৈর্ধোর যেমন--হুলদে রঙ, সেগুলি আমরা সবচেয়ে ভালভাবে 
ওপরও নির্ভর করে দেখতে পাই । সে কারণে হলুদ রঙ আমাদের কাছে লাল 
বা বেগুনী রঙের থেকে বেশী উজ্জ্বল মনে হয় । 
তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী এক একটি রও আমাদের চোখে পড়ে । কিন্তু একটিমাত্র 
বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো! আমাদের চোখে খুব কমই পড়ে থাকে । আমার্দের কাছে 
যা আলে তাহল তরঙ্গ-দৈর্য্যের মিশ্রণ । 
এই তরঙ্গগুলি পরম্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়াতে রঙের সংব্দেনও পৃথক হয়ে পড়ে। 
এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মিশ্রণ থেকে জন্মায় বর্ণের সংপৃক্তি (5800:20092) | একাধিক তরঙ্গ 
মিশ্রিত হলে বঙুটি অসংপৃক্ত (919890018060) এবং যদি 
৬৬৯৮ ১ -*র একটিমাজর আলোক তরঙ্গের প্রতিফলন ঘটে তবে 
রুউটি হবে সংপৃক্ত (580575690 )। সংপৃক্তি 
বলতে রঙের বিশুদ্ধতা! বোঝায় । 


০ (3:) মৌলিক রঙের সংখা (0001061 01 77000915 0: 12120021702 

০0100: ) £ 

মৌলিক রঙ ব! প্রাথঙ্গিক বর্ণের সংখ্যা কয়টি ? র্ধের আলে! সাদা । হূর্ষের আলো 
একটি তিনকোণ! কাচের (12500) মধ্য দিয়ে ষদি বিশ্লেষণ কর! যায় তাহলে আমর! 
সেই আলোর মধ্যে সাতটি রগ্ডের মিশ্রণ দেখতে পাই। এই সাতটি রঙ হল-__বেগুনী 
(৮1016), নীল-বেগুনী (00150), নীল (৮102), সবুজ (8:০672), হলুদ "(56110 
সাতটি প্রাথমিক রঙ কমলা! (0:81356) এবং লাল (6৭) । নিউটনের মতে এই 

ও সাতটি বু্ডই হল প্রাথমিক রঙ । আবার কেউ কেউ এই 

সাতটি রঙের সব কয়টিকেই প্রাথমিক বা! মৌলিক রঙ বলে স্বীকার করতে নারাজ । যেষন, 
লাল ও হলুদ রঙ মিশিয়ে কমল! রঙ পাওয়া যায় ৭ 

পদীর্থবিদ্ভার দ্দিক থেকে কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রাথমিক বা মৌলিক বর্ণ হল 
লাল, লবুজ ও নীল | কারণ, তাদের মতে হলুদ রঙ হল লাল ও সবুজ মিশ্রণ । 

শরীরবিদ্তা এরং পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিভক্তি মনোবিগ্ঠার দৃষ্টিভঙ্গি নয়। কারণ, রঙ 
রঙ প্রাথমিক বা নংমিশ্রিত প্রাথমিক বা! সংমিশ্রিত, মনোবিদ্বের কাছে তা! অর্থহীন ।. 
মনোবিদদের কাছে ত! অর্থহীন মনোবিদ টিচেনারকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে ষে, 
কোন রঙের সংবেদন যখন হয় তখন আমরা তাকে একটি সরল সংবেদন (5150915 
850586199) বূপেই গ্রহণ করি, মিশ্র সংব্দেনরূপে নয় । যেমন, কমল বড যদিও লাল 


৯৬ মনোবিষ্া 


এবং হলুদ রষ্ডের সংমিশ্রণ, তবুও কমল! রঙের সংবেদন হবার সময় লাল. ও হুলুদশ্ুরঙের 
পৃথক পৃথক সংব্দেন হয় না । 

রঙের উজ্জ্লতার তারতম্য অনুসারে যদি বিভিন্ন রঙগুলিকে সাজাতে হয় তাহলে 
পরলরেখার সাহায্যে এদের স্থান নির্ণয় করা যাবে না। একটি বৃত্তের সাহায্যে 
বর্ণবিস্তাসকে বুঝবার চেষ্টা করা হয়। নীচের 
বর্ণশিখবটির (০0102 751:5701) সাহায্যে, (বিষয়টি 


বর্ণশিথর 


বুঝে নেওয়া যাক : 


£9/%/0৮৮/4 $ ৬ 


1৯ 
০৮4 | ০4] 





বর্ণশিখর 


উপরে অস্কিত ছবিটির ওপরে ছুটি শ্রিখরযুক্ত একটি বৃত্ত দেখছি। £ বৃত্তাটির 
বাইরে রূঙডগুলি সাজান আছে । ওপরের কিংব! নীচের দিকে ক্রমশঃ এইইরবৃত্তের ছপরিধি 
ছেটি হয়ে আসছে । যত ওপরের দিকে "যাওয়া যায় ততই বুঙ হালকা" হতে “হতে 
আস্তে আস্তে সাদ হয়, আর নীচের দ্রকে আন্তে আস্তে কালো হতে থাকে । 


সংবেদন ক 


এই বর্ণশিখরটির ঠিক মাঝখান দিয়ে ছেদ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, 
কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে যত যাওয়া যায় রঙের পরিমাণ (01:09) তত 
বাড়তে থাকে, আর যত কেন্দ্রের কাছাকাছি যাওয়া যায় তত রঙের পরিমাণ কম হতে 
থাকে । বর্ণশিখরের কেন্দ্রের মেরুদণ্ডে কোন রঙ নেই (৪৫190208109) ) এখানে দু- 
শিখরে যথাক্রমে সাদ] ও কালে! এবং মধ্যভাগে নানান জা তীয় ধূসর রঙ আছে। 

--(111) পরিপুরক রঙ (0001010165100617121 00010915) £ প্রতিটি রঙের একটি 
পরিপূরক রঙ আছে । যে দুটি রঙকে সমপরিমাণে মেশালে বর্ণহীন সংবেদন (8০10::009- 
6০ ০০010011655 92192000) উৎপন্ন হয় তাদের একটিকে অপরটির পরিপূরক বঙ 
বলে। লাল এবং নীল-সবুজ ; সবুজ এবং বেগুনী; হলদে এবং নীল ইত্যাদি পরম্পরের 
পরিপূরক রঙ। নীচে বর্ণবৃত্তের যে ছবিটি দেওয়! হয়েছে সেটি লক্ষ্য করলেই কোন্‌ 
রঙটি কার পরিপূরক জান। যাবে । 





বর্ণবৃতত (০০1০ ০15০16) 


($৬) বর্ণবৈসাদৃশ্য (00100: 006886) £ কতকগুলি রঙ আছে যেগুলি একটি 
আর একটির বিরূপ । বিরূপ অর্থে ছুটি বঙকে যদি একই সময়ে দেখা যায় বা একটি 
দেখার পর আর একটি দেখা যায় তাহুলে প্রথম বঙটির উজ্জ্বলতা! ছিতীয় রঙটির তুলনায় 

€,. 0. মনেো।--7 


৯৮ মনোবিষ্যা 


অনেক কম বা বেশী হতে পারে। একেই বল! হয় বর্ণ-বৈসাদৃশ্ত বা রঙের পারম্পরিক 
বিরূপতা (০০1০এ: ০01:008590। নীল এবং হলদে; লাল এবং সবুজ রঙের মধ্যে 
বিরূপতা আছে । যার চুল লালচে সে যদি সবুজ পোশাক পরে তাহলে তার চুল আরও 
সমকালীন ও অনুক্রমিক বর্ণ লালচে মনে হয়। হলদে এবং নীল রঙ পাশাপাশি রেখে 
বৈসাদৃশ্ত তাকালে, রঙগুলিকে শ্বতন্ত্রভাবে দেখলে যতখানি না! উজ্জ্বল 

মনে হয়, তার থেকে অধিক উজ্জ্বল মনে হয়। একে বলা 
হয় সমকালীন বর্ণ-বৈসাদৃশ্ঠ (510001581)6005 ০০100 ০0200856)। এই বর্ণবৈসাদৃশ্ঠ 
সমকালীন না হয়ে অন্গক্রমিক (530068534৮০ ০0100] 50100856) হতে পারে। খুব 
উজ্জল বস্তর দিকে তাকিয়ে তারপর মাঝামাঝি উজ্জ্বল বস্তর দিকে তাকালে তা কালো! 


বলে মনে হয়। 


| (৬) বর্ণন্ধত! (00100: 81177017955) £ বিভিন্ন বর্ণ বা রঙের মধ্যে 
তারতম্য নির্ধারণ করতে ন! পারার ক্ষমতাই বর্ণান্ধতা। বর্ণান্ধতা ছু'প্রকারের-_ 
স্বভাবী (159:2591) এবং অন্বভাবী (81515017291) | স্ন্থ শ্বাভাবিক লোকও বর্ণান্ধ 
হয়ে থাকে । অক্ষিপটের স্বাভাবিক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই বর্ণান্ধতা দেখা! দেয়। 
আমাদের অক্ষিপটের সব অংশই সমানভাবে বর্ণসংবেদনশীল নয় । অক্ষিপটের বাইরের 
অংশ সম্পূর্ণ বরণান্ধ, এতে শুধু সাদা ও কালোর সংবেদন উৎপন্ন হয় । অক্ষিপটের মধ্যব্তা' 
স্তরটি আংশিক বর্ণান্ধ, এই অংশ সাদ| এবং কালোর সংবেদন ছাড়াও নীল এবং হলুদের 
ংবেদন উৎপন্ন করে । অক্ষিপটের কেন্দ্রস্থলে দব রকম বর্ণের সংবেদন উৎপন্ন হয় । 
অন্বভাবী বর্ণান্কতা রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেঞ্জেই দেখা যায়। অস্বভাবী বর্ণাদ্ধতা 
পুরোপুরি রঙকান! এবং কিংবা রঙকান] হওয়। ছু'রকমের হতে পারে । যথা, সম্পূর্ণ 
আংশিক রঙকানা বর্ণাদ্ধত1 বা পুরোপুরি রঙকান] ( €065115 ০0102: 111750) 
এবং আংশিক বর্ণান্ধতা বা আংশিক রঙকানা (081091]5 
০0100 11170 ) | পুরোপুরি রঙকান1! লোকের! সাদ! আর কালো! ছাড়া অন্য রঙ 
দেখতে পায় না। সম্পূর্ণ বরণান্ধ ব্যক্তিকে “এক-বাণিক” (52000010580) বলা! হয়। 
আমর ইতিপূর্বে বলেছি যে, অক্ষিপটে ছু'রকম স্সাযুকোষ আছে-__রডস (:০৫৪) এবং 
কোন্ন (০0265) । যার! পুরোপুরি রঙকান। তাদের অক্ষিপটে রডস আছে, কোন্স 
নেই; যারা আংশিক বরঙকানা (08:08115 ০০100 1125) তার! লাল হলুদ 
এবং নীল রূঙএর মধ্যে তারতম্য নির্ণয় করতে পারে না। ছুই রুঙই এদের চোখে 
একরকম মনে হয় । এদের ছবি-বার্পিক (৫1০19:07090) বলা হয় । 


ংবেদন ৪৯ 


(৫) অন্ুসংবেদল (4:661-520580190) প্রতিটি সংবেদনের একটা স্থিতিকাল 
আছে। কিন্তু কখনও কখনও উদ্দীপকটিকে অপসারিত করার পরও দেখা যায় ষে, 
সংবেদনটি কিছুক্ষণের জন্থ স্থায়ী হয়েছে । উদ্দীপকটি অপসারিত করার পরও সংবেদনের 
যে ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া বা৷ রেশটুকু চলতে থাকে তাকেই অন্থনংবেদন বলে । 

এই অনুলংবেদন ছুপ্রকারের হতে পারে , যথা_(১) অবর্ণ অনুসংবেদগ্ধ 
সবর্ণ, অন্ুদংবেদন ও অনবর্ণ (0510০ 4:0061-95099000) এবং €২) অসবর্ণ 
অনুসংবেদন অন্যুসংবেদন (০820/৬০ 4১01-960590107) | 

যে অন্রলংবেদন সংবেদনের সমজাতীয় তাকে নবর্ণ অনুসংবেদন (০5105 4৯৫০ 
917580100) বলে । সবর্ণ অন্সংবেদনের সময় মূল সংবেদনের ক্ষেত্রে ঘে বঙটিকে প্রত্যক্ষ 
করি, অনুসংবেদনের ক্ষেত্রেও সেই রঙটই প্রত্যক্ষ করি। যেমন, কয়েক সেকেগু সূর্যের 
দিকে তাকাবার পর যদ্দি আমর স্্যের দিক 
থেকে চোখকে অপসারিত করে অন্তর্দিকে 
তাকাই তাহলে একট! সাদা রঙের চক্র ব 
ফলক (৪. 0150 ০£ 916 11600 দেখি । 
যে অন্ুদংবেদন সংবেদনের বিজাতীয় তাকে 
অসবণ অন্থনংবেদন (6220০ 4:01 
96155261019) বলে | যেমন, সাদ। দেওয়ালে 
আটকান এক টুকরো! লাল কাগজের দিকে 
আধ মিনিট তাকাবার পর যদি আমর! 
কাগজের পাশের সাদ দেওয়ান্টটির দিকে 
তাকাই তাহলে দেখব যে, দেওয়ালটিতে নীল-সকুজ্ের আতা দেখা যাবে । সবর্থ ও অসব্ণ 
“উভয় প্রকার অস্থসংবেদনই ক্ষণস্থায়ী ও চঞ্চল । 

(৬) বর্ সংমিশ্রণ (০০1০5: 71:50) £ বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রুণকে বর্ণ সংমিশ্র 
বলে। বর্ণ-সংমিশ্রণের কথ! যখন আমরা বলি তখন আমাদের একথ। মনে রাখতে হৰে 
যে, আসলে রঙগুলি পরস্পরের সঙ্গে মেশে না। কারণ রঙের যে বোধ, তাহল রন 

ংবেদন। সংবেদনেব স্থান আমাদের চেতনায় । কেবলমাত্র বাইরের উদ্দীপক 7 যথা 
আলোকতরঙ্গের মিশ্রণের -আলোকতরঙ্গগুলি মিশ্রণের ফলেই বর্ণ-দংমিশ্রণের সংব্ষেন 
ফলেই বর্ণদংমিশ্রণের সংবেদন আমর] পেয়ে থাকি । বর্ণমিশ্রক যন্ত্রের (001001 ড1১৩৫] 
আমর! গেয়ে থাকি সাহায্যে বা ছুটি বিভিন্ন রঙের চাকতি পাশাপাশি রেখে ভ্রু, 
ঘোরাতে থাকলেও এই সংবেদন পাওয়] যায় । 





১০০ মনোবিষ্া! 


কমলা রঙ হুল লাল এবং হলদে রঙের সংমিশ্রণ ১ বেগুনী রঙ হল লাল এবং নীল 
রডের সংমিশ্রণ, বাদামী রঙ হল ঘন ধূসর রঙ এবং কমলা রঙের সংমিশ্রণ | 
বর্ণ-সংমিশ্রণ সম্পর্কে তিনটি নীতি আছে। (১) যদ্দি ছুটি পরিপৃরুক রঙকে বিশেষ, 
অস্ুপাতে মেশান হয় তাহলে যে মিশ্র রঙটি পাওয়া যায় তাহল ধূসর বড এবং ধূসর রঙের 
উজ্দ্লতা৷ পরিপূরক রঙ ছুটির উজ্জ্বলতার মাঝামাঝি হয় । (২) পরিপূরক নয় এমন ছুটি 
বর্ণ-সংমিশ্রণ সম্পর্কে রঙকে বিশেষ অন্তপাতে মেশালে যে রঙ পাওয়৷ যাবে সে 
(তিনটি নীতি রূউটি যে ছুটি রঙকে মেশানে। হল তাদের রঙের মাঝামাঝি 
হবে। যেমন, লাল এবং নীল রঙ মিশিয়ে বেগুনী রঙ পাওয়া যায়। (৩) ছুটি মিশ্র 
রুঙকে পরস্পরের সঙ্গে মেশালে যে মিশ্র রঙটি পাওয়া যাবে তাহল ধুর রঙ। আর এই 
ধুসর রঙের উজ্জলত মিশ্রিত রঙ ছুটির উজ্জ্লতার মাঝামাঝি হবে। 
(৭) আলে এবং অন্ধকারে চোখ অভ্যত্ত হাওয়া (15206 200 15211 
£১09769001)) £ হঠাৎ আলো! থেকে য্দি আমর] একটা আধো অন্ধকার ঘরের 
মধ্যে ঢুকি, তাহলে প্রথমে অন্ধকারে আমর] কিছুই স্পষ্টভাবে দেখতে পাই না। কিন্ত 
ধীরে ধীরে ঘরের জিনিসগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এর কারণ হল 'অন্ধকারে কিছুক্ষণ থাকার 
জন্য আমাদের চোখ অন্ধকারে অভ্যন্ত হয়ে পড়ে। একেই 
বল। হয় অন্ধকারে অভ্যস্ত হওয়া (10811 £১0৪060201017)-1 
অন্ধবারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও দেখা যায় আমরা কোন রঙ দেখতে পাচ্ছি ন|। 
কেবল আলো আর ছায়া দেখছি । আমাদের নেটিনাতে যে আয়ুকোষ, রডল এবং 
কোন্স আছে, সেই ন্বায়ুকোষগুলির মধ্যে কোন্সগুপি অদ্ধকারে কাজ করে না, কেবলমাত্র 
রূডস (95) কাজ করে । আলো থেকে অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হতে প্রায় আধঘণ্টার 
মতে। সময় লাগে । তারপর অক্ষিপটের রুডসগুলির ক্রিয়াশক্তি 
অনেকগ্ণ বুদ্ধি পায়। অস্ুরূপভাবে অন্ধকার ঘর থেকে 
যখন আমরা আলোকে আসি তখন আমাদের চোখ যেন ধাধিয়ে যায়। বাইরের আলোর 
উজ্ভ্বলত] খুব বেশী তীব্র মনে হয় । কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমাদের চোখ আবার আলোতে 
অভ্যস্ত হয়ে পড়ে । একে বল৷ হয় আলোতে চোখ অভ্যস্ত 'হওয়। (0421) 4১৫৪00- 
11920) | অন্ধকার থেকে আলোতে চোখ অভ্যস্ত হতে মাত্র দু-এক মিনিট সময় লাগে । 
(৮1 পুরকিনজী ঘটনা (10110177016 01761501061701%) £ দিনের উজ্জ্বল 
আলোতে ব৷ ক্ষীণ আলোকে অভ্যস্ত ব্যক্তির কাছে রডের উজ্জ্বলতার কি নকমের তারতম্য 
ঘটে ত অন্তিয়ান বৈজ্ঞানিক পুরকিনজী ( চ01]15119 ) পরীক্ষার সাহায্যে দেখিয়েছেন 
বলে এই ধরনের উজ্জ্বলতার তারতম্যকে পুরকিনজী ঘটনা; নামে অভিহিত করা হয়। 


অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হওয়া এ 


আলোতে চোখ অভান্ত হুওয়! 


সংবেদন ১০১ 


দিনের আলোয় অত্যন্ত যার চোখ, সেই চোখের কাছে লাগ এবং হলুদ রঙই 
স্বাভাবিকের তুলনায় উজ্জ্বলতর মনে হয় । কিন্তু আলো ক্ষীণ হুবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ছুটির 
উজ্জ্বলতা কমে যায়। কিন্তু নান আলোক বা অন্ধকাতে অভ্যন্ত ব্যক্তির কাছে সবুজ এবং 
নীল বডই ম্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল মনে হয় । 


(৯) অক্ষিপটের নিজস্ব আলে! (২650875 ০চ্/) 1180 £ সম্পূর্ণ অন্ধকার 
ঘরে চোখ মেললে আমর] একরকম ঝাপসা ধূনর আলোর সংবেদন লাভ করি, যদিও 
অক্ষিপট কোন বাহ্‌ আলোকরশ্মি দ্বার! উদ্দীপিত হচ্ছে না। এই ধূসর অলোককেই 
অক্ষিপটের নিজস্ব আলে! বল] হয় । এমনিতে অক্ষিপটের নিজন্ব কোন আলো! নেই । 


(১০) অক্ষিপটের এঁক্য ও প্রতিদ্বন্ব্িতা (66021 [00165 200 21৮2] 2 
যখন ছুটি সদুশ বর্ণ বা সদৃশ বস্ত ছুচোখের ছুটি অক্ষিপটের অন্ুব্প বিন্দুদ্ধয়কে উদ্দীপিত 
করে তখন তাদের আম র1 একটি বস্তুরূপেই দেখি। ছুটি অক্ষিপট এঁক্যবদ্ধতাবে ক্রিয়া 
করার জন্য একে “অক্ষিপটের এক্য” (2.2109] [077/65) বলা হয় । কিন্তু যখন ছুটি ভিন 
বর্ণ বা বিসদৃশ বস্তু ছুই অক্ষিপটে ছুটি ভিন্ন অংশ বা বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় এবং ছুটি 
যুগপৎ উভয় চোখকেই উদ্দীপিত করে চাহলে কিছুক্ষণ আমর] একটি বস্ত দেখব, কখনও 
অপর বস্ত দেখব । এই ঘটনাকে অক্ষিপটের প্রতিদ্বন্দিতা বল! হয়। 


৮। অঅন্ছিলহ্ষন্নী সম্পক্ষীত্ম অং (7006 10950010008 
86108861010 )'2 


অনেকক্ষণ ধরে কোন কঠিন পেশী-সংক্রান্ত কাজে নিষুক্ত থাকলে আমরা এমন এক 
ধরনের সংবেদন অনুভব করি যাকে ঠিক পেশী সংবেদনের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা চলে 
না। যেমন কুস্তি করার সময়, কোন কিছু টানাটানি করার সময় ৷ কোন ভার উত্তোলন 
করার সময় আমর] নিজেরাই সক্রিয় হই এবং আমর যে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বা চেষ্টা 
করে কিছু করছি তা বুঝতে পারি। মে কারণে একে আমরা “চেষ্টা” বা পরিশ্রম 
(2010 0: 7.820001) ) আখ্যা দিয়ে থাকি । কিন্তু যখন আমর! নি।ক্য়ভাবে কোন 
ভারী বস্ত দেহের ওপর ধবে রাখি বা একপায়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, তখন 
আমর! একটা টান টান ভাব (30817) অনুভব করি । এই অভিজ্ঞতা টনটন করা, 
ব্যথা ইত্যাদি রুপ ধারণ করে । 

অস্থিবন্ধনীই (72050072 ) এই টান টান ভাব সংবেদনের উৎস । অব গল্গি 
আবিষ্কৃত পেশদগুগুলি (50£70155 ০ (90185) এই ধরনের সংবেনের 


হি মনোবিদ্যা 


স্থল উত্স |; মনোবিদ্‌ টিচেনার বলেন যে, অস্থিবন্ধনী সম্পক্কাঁয় সংবেদনের স্বরূপকে 
জানতে হলে$ত্বকজাত, পেশীগত ও অস্থিসন্ধি (9:90) সম্পর্কীয় সংবেদনকে বাদ দিলে 
যা অবশিষ্ট'থাকে তাকে বুঝতে হবে । যা অবশিষ্ট থাকে তাহল একটা টান. টান ভাব 
বা! সংবেদন । এই ধরনের সংবেদনের অভিজ্ঞতা খুব স্থনিদিষ্ট নয় ।2 


৯। অস্ভি-হ্ষ্দিগতিত ভংছেলেন্ন (870100157 960890392) 2 


হাত, পা, আউল প্রভৃতি দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গগ্লি বিভিন্ন অস্থির সমবায়ে গঠিত । 
দেহের বিভিন্ন অঙ্নপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করার সময় অস্থি-সদ্ধিতে একট! ধঘর্নের বোধ ব! 
সংবেদন জাগে । একেই অস্থি-সন্ধিগত সংবেদন বলা হয়। চোখ বদ্ধ কবে হাতের 
'আঙ.লগুলি ছড়িয়ে দিয়ে হাতের কব্‌জিকে যদি আস্তে আস্তে সামনে পেছনে ঘোরান হয় 
তাহলে যে সংবেদন পাওয়া যায় তাকে অস্থি-সন্ধিগত সংবেদন ( ঞ10100]121 
82105826101) ) বলে। হাতের পাতা শির শির করা বা ঠাণ্ডা বোধ করা, অঙ্গুলি 
সন্ধির একপাঁশ থেকে আর এক পাশ পধস্ত তর্জনীর সন্মুখভাগে অথবা অঙ্গুলির পারে 
চাপবোধ (0:95016 5615580301 ) এই সংবেদনের লক্ষণ । 


১০। হনহু-তলংবেলেনন (8510998000981%) 2 


একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হওয়ার জন্য সেই ইন্জ্রিয়ের উদ্দীপনাজনিত সংবেদন ছাড়াও 
যখন আরও একটি ইন্জরিয়ের সংবেদন পাওয়া যায় তখন তাকে বলা হয় সহ-সংবেদন 
(55179650106519) । যেমন, কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিশ্ষে ধরনের 
একটি শব শ্রবণ করলে শব সম্পর্কে জ্ঞান ত হয়ই, উপরস্ত তাদের কাছে সেটি 
রভীন বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে শব্ধ সংবেদনের (9০180 56775980101) ) সঙ্গে সঙ্গে 
বর্ণসংবেদনের (0001007 5610580018) জ্ঞান হচ্ছে, যদিও ব্যক্তির শ্রবণেক্দ্িয় কেবলমাত্র 
উদ্ধীপিত হচ্ছে, দর্শনেন্দ্রিয় বা! চক্ষু উদ্দীপিত হচ্ছে না। 


1. ৮]0015 56:7886501 0৫6 50581) 2006298750০ 50006 11000 016 051300185, 2130. 00 17086 
46৪ 028175 10. 056 509130125 0 30187." 
--01001061761 5 & 26520 09015 0£ 75 ০1001045 ; 0885 168 
2, 4100 56613776 6০ 01500562010 10800005 02 61501156005 52125986101) আ 2৪1 01819 
2516 0300 0106 0125115659 0090 00206 17010 81511), 01115016 8100. 00100, 200. 10066 1090 19 
16. প06 60837006 05 ০5৮ 60 66 006 56201586107 0£ 50581 | 
৮1600560152 5 9965 169 


সংবেদন ১০৩ 


20886101208 


1. ৬1020 25 52125980100? 02, 109£106 9612580101), ৬/108 816 00০ 
০1091:50051156109 01 96125920101) ? 

2. 968৮০ 2180 22001910002 96001000559 06 9658001) :01502- 
£01901176 00210 0000 0172 21700061 

3. ৬1720 15 96159261018 ? ৬৬178 15 81110001115 ? 10063 ০৬1৮ 11501688 
17) 50110010105 1০80 0০ 2 118012256 11 000 11062103165 0: 006 92175861017 ? 
[701508158 0102 0065002 101 5020০18] 16661206 6০0 ৬৬০1০678 18, 

4. 10065 2৮% 10010225611 50110001039 10062) 11701285611) 521 
5801010 ? 01, 01911) 100. 28101106101] 09০ ৬৬০০61-020101061 1:2ড7. 

5. 70200101606 01221065176 015581508.0020 0: 52115860177. 10190119 
511151) 06 ড7৮221 001891010০ 2100 10105001191: 561052,0101)5, 

6.175001977 006 10811) 05860016০0৫ 23015026015 8100 019,060 5৫17- 
5800105. 730 216 0065 81110 ? 

7১101500593 002086012০0: ৬151191 92175201015. [0৮ 15 ০9101: 
০০:০০$৮০০ 9 ৬/1026 216 006 50100161021) যি 5০10015 ? 

8. ঢস1910, 00৬ 96০ 13856 ৬1519] 96175800105. 11507053 11) [115 
50017500101 01)610001015 810 061205 01 ড০07117£-061001)010215 00505 0: 
(০0109081 15100. 

9... 10150098 11) 5/1890 12506015 01178-17০1701101025 006015 ০0% ৮151012 
01627 7010, [7010170675 006015,. ৬৮127 21) 1153 006 50061101165 0£180- 
17191015]17)15 01)205 ? 

100. 13010922006 ০1979.0061015010 01861621905 0৫ 81752101010 2100. 
66০11176, ৬1190 15 156111£ 10106 0: 56100520015 ? 

11, 10150116015 62ড6561) [9051056 210 6870552৫021 
52158101025. 

12. 1068501166 55100621705 026 2. 57316091015 018£1210 610০ 012616176 
72:10 0: 177010081) ৪56. 2710 25019121007 2 522 05 001 €55 [70জা £৪1: 
0025 6102 81781065 170০6৮72212 21) 25০ 210. & 0800618. 17010 £০০৭, 

13. 0155 ৪ 11168 02501100101 0 006 ৪00০00650৫6 2৩ 210 
02501106006 10170500125 06 01661:2196 08106, 

14. 926 006 00105610705 ০৫ 0০ 12025 2150 0190058 002 01721 
01761270065 06 20107031770106, 10095 006 2০ 258. ড713016 2০ 11106 2 
01009092151010$0 200878008 ? 

15. 0155 2 00166 06501100010 0£ 002 ৪0000০00150 621: 2170 
08507105 0106 50150610103 06 205 01666161006 10905 
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16. 59191 05110501165 01 21221105. 

17. ঢুষ্01810 006 10060101655 0: ৬15105. 

18. ৮৮158৪60212 002 01881710 921758110155 7? ৬1086 215 00617 
1100016091)02 ? 

19. ০৬ ৫09 ০0 820 09০608] 01: ০009106005 5211580101) ? 
[01500053001]. 

20. 10150175015 036 010216176 5095 0৫ 00021760105 52079261012 2100 
70011000016 00611 15306010156 32196 01695. 

21. ভ/1080 15 0077500121 50105201017)? 1005৮ 00115010191 5210758010109 
01621 0000 00091702005 321759,010125 ? 

22. 0102: 01995 5০0 0৬2 ৮1০৬ 2 

(4) 0817) 01021:65 102 521)8861010 চ101)006 501)011113 ? 

29, ৬1016100169 01 £ 

(1) 10106 7072150110035 8205. (11) £১16109127 921082 (111) 01001 
(1৮) 7017016) (৮) 921001-010019817 52108], (৮1) 0010900 01117017653 
(11) 4১0 52105801010, (5111) (01001-001)6950 (15) 0010701-1%0120016) 
(জ) 11206 200 102110 £১0900901017) (01) [00010017116 000210017021000) 
[স্) 00101012120210625 5010015. [111] 00100 75:21010, [ফা] 01882 
06 00161 [5] 0০৫ ০6115 200 0076 ০5115, [৮1] 0056 07001581015 
01662161002, [311] 9000650])6515, (১1111 9502250105518, [জাত] 1350179 
[হা] 01£91210 560386100 (জে) 00081065005 961752000 [1]180৭- 
[71919101175 €106০01৮ 01 ৮1510) ফস711] [76100170105 1২650178170 [1১601:5 
0: 40010012 [যো] (11092500560 96103810101), [জয়] 70918001081] 
010-92179201017 [সয্ড1] 00015915010 026 56179206101. 

24, ৬৬1081019 901202501)2515 ? 


উত্তর-সক্কেত £ 

5010650165£9 শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল- দৈহিক অনুভাতি (5০415 £5611728)। দৈহিক সংবেদন 
€0:2£91)10 91075961017) এবং পেশী সঞ্চালনমুলক সংবেদন বা চেটিয় সংবেদন (021179656176610 9617 
৪802), দেহের ভারসাম্য বোধের সংবে্দন (5051০ 96108861022) এবং ত্বকজ্াত সংবেদন (55:2060125 
8815320109)-_-এ সবগুলিকেই সময় সময় 50006556518 ব। দৈহিক সংবেদন নামে অভিহিত কর হয় । 

5507765107505 86105860100" হল দেহ সম্পকীরর সংবেদন, কিন্ত এ সংবেদন অল্পষ্ট ধরনের ৷ দেহের 
শক, পেশী এবং দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্র এই ধরনের সংবেদনের উৎস। দেহ যখন বিশ্রামে রত থাকে, তখন 
এই ধরনের সংবেদন পাওয়। বার । 


বন্ঠ অধ্যায় 


গুত্যক্ষ 
(68:09008020 ) 


১। এ্রভ্যক্ষ স্লতে শত্িি হবু $ ( জা 056 25 29:0806290 ? ) £ 


অর্থপূর্ণ সংবেদনকে প্রত্যক্ষ বলা হয় । বস্তর নিছক চেতনা বা বোধ হল সংবেদন । 
সংবেদনকে বখন ব্যাখ্যা করা হয় তখনই তা হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ । সংবেদকে 
ব্যাখ্যা কর! হলে বস্তুর নিছক চেতন। একটা বিশেষ ধরনের 
জ্ঞানে পরিণতি লাভ করে । এই বিশেষ ধরনের জ্ঞানই 
প্রত্যক্ষ । সংবেদনকে ব্যাখ্যা করার অর্থ _-সংবেদনগুলির 
উত্স হিসেবে বাহ্বস্তর অস্তিত্ব এবং বাহ্াবস্তর গুণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। প্রত্যক্ষ 
হল সংবেদনের অর্থবোধ । পথ চপতে চলতে হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন 
আমায় পিছন থেকে ডাকছে । প্রথমে কানে ভেসে এল একটা কথঠম্বর, কিন্তু একটু 
সচেতন হতেই বুঝতে পারলাম যে, এ শ্বর আমার এক পরিচিত বন্ধুর । প্রথম স্তরে 
স্ব্টি ছিল শব্ব-সংবেদন, কিন্তু বন্ধুর কণম্বর বলে যখন তাকে বুঝতে পারলাম তখন 
তা সংবেদনের স্তরে সীমাবদ্ধ ন! থেকে প্রত্যক্ষে পরিণত হল। যা প্রথমে ছিল 
একটি অর্থহীন শব্ব-সংবেদন, প্রত্যক্ষ করার ফলে তা হয়ে উঠল অর্থপূর্ণ । 

প্রত্যক্ষের বিভিন্স স্তর 2 এই প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করলে আমর! কয়েকটি স্তর 
খুঁজে পাই । যথা-- 

(ক) প্রথকীকরণ (1015511001096101) ) 5 যখন বন্ধুর কণ্ঠশ্বরটি আমার কানে 
এসে পৌঁছল তখন শ্রব্ণ-সম্বন্ধীয় সংবেদনটিকে দৃষ্টিগত, ভ্রাণগত এবং স্পর্শগত সংবেদন 
থেকে পৃথক করলাম । 

(খ) সদৃশকরণ (25515021580) 2 অতীতে এই ধরনের যেসব শব্দ-সংবেদন 
পেয়েছি তার সঙ্গে এই লংবেদনটির সাদৃশ্য খুদে পেলাম । এই স্বর যে মানুষের 
কণ্ঠস্বর এবং পরিচিত বন্ধুর কণ্ঠম্বর-_-আঁমি তা আবিষ্কার করলাম । 

(গ) অন্ুুবঙ্গ ও পুনরুজ্জীবন (95908901018 210 [০০0700000010) 2 
এবার স্মৃতির সাহায্যে আমি শ্রবণগত সংবেদনটির সঙ্গে অন্যান্য সংবেদনের সংযোগ সাধন 
করলাম । আমার বন্ধুটির সঙ্গে আমি অতীতে এক কলেজে পড়েছি, তাকে কতবার 


সংবেদনকে ব্যাখা। কবলেই তা 
প্রত্যক্ষে পবিণত হয় 


১০৬ মনোবিদ্ধা 


দেখেছি, কতবার স্পর্শ করেছি, তার সঙ্গে বসে গল্প বরেছি। বন্ধুর কণম্বরটি স্তনে সেই 
শ্রবণগত সংবেদনের সঙ্গে দৃষ্টিগত এবং ম্পর্শগত সংবেদনগুলিকে আমি সংযুক্ত 
করলাম। বর্তমান সময়ের সংবেদদনটি অতীতের অনেক লংবেদনকে মনে পুনরুজ্জীবিত 
করল। 

€ঘ) বস্ভচেতন! এবং স্থান-নিরূপণ (015০0208000 200 1,0051159- 
11017) £ এর পরে সংবেদনটির উৎস যে কোন বহির্জগতের বস্তু, সেটি উপলব্ধি কবি 'এবং 
সেই বস্তুটি থে বিশেষ স্থানে অবস্থিত, সেই স্থা্টিও নিরূপণ করি। যেমন, আমি 
কণ্ম্বরটি শুনে বুঝি এটি কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ও এই কণ্ঠম্বর আমার বন্ধুর এবং একটি 
বিশেষ স্থান থেকে, অর্থাৎ পথের ওপরে একটু দূর থেকে বন্ধুটি আমায় ডাকছে। 

(উ) বিশ্বাস (8০115): আমার বন্ধুই যে আমায় পথের ওপর থেকে ডাকছে 
এবং কগম্বরটির সংবেদন যে অলীক নয়, এই বিশ্বাস মনে জাগে বলেই ছুটে তার 
দিকে যাই । 

প্রত্যক্ষের চে বিভিন্ন স্তরের বিশ্লেষণ আমরা করলাম, তার ওপর ভিত্তি করে আমর] 
প্রত্যক্ষের একটা সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করব। 

প্রত্যক্ষ হচ্ছে সংবেদনের অর্থযুক্ত রূপ। যখন কোন একটি সংবেদনকে ভিন্ন 
জাতীয় সংবেদন থেকে পৃথক করে সমজাতীয় ংবেদনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য 
নির্দেশ করে, বর্তমানের পুনরুজ্জীবিত অতীতলব্ধ 
সংবেদনের অঙ্গে সংযুক্ত করে, তার উৎস ও স্থান 
নির্দেশ কর! হয় এবং উসটির বাস্তব সভায় বিশ্বাস স্থাপন করে অংবেদন- 
টিকে ব্যাখ্যা কর। হয়, তখন এই মানিক প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ বলে । 

২। এঞ্রত্যক্ষেল্স ্গ (56036 0? 9:066102) £ 

(ক) প্রত্যক্ষ এক ধরনের ক্রিয়া ই বাহ-পরিবেশে কোন পরিবর্তন ঘটলে তাতে 
প্রতিক্রিয়।৷ করাই হল প্রত্যক্ষ । বাহ-পরিবেশে যদি কোন পরিবর্তন ন1 ঘটত, তবে 
প্রত্যক্ষ করার প্রশ্ন উঠত না । 

(খ) প্রোতঃক্ষ উপস্থাপনমুলক-পুনরুজ্জীবনমুলক প্রক্রিয়া (0055610680৬6- 
72015561765 056 7590533) 2 প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ার ছুটি দিক আছে। একটি দিক 

হল উপস্থাপনমূলক- বর্তমানে যে মংবেদনটি আমার কাছে 
প্রতাক্ষ উপস্থাপনমূলক 
পুনরজ্জীবনমূক প্রত্রিয়। উপস্থাপিত হচ্ছে । যেমন, আমার বন্ধুর কণ্ঠম্থর । দ্বিতীয় 
দিকটি হল পুনরুজ্জীবনমূলক-_অর্থাৎ, বর্তমানে সংবেদনটি 
'অতীতলন্ধ অন্ান্ত যেসব সংবেদনগুলিকে আমার মনে জাগিয়ে তুলছে । যেমন, আমার 


প্রতাক্ষের সংন্] 


প্রত্যক্ষ ১৬ 


বন্ধুর কঠম্বর, তার সঙ্গে সংযুক্ত যে দৃষ্টিগত এবং ম্পর্শগত সংবেদন আছে, সেগুলিকে মনে 
পুনরুজ্জীবিত করছে। 

(গর) প্রত্যক্ষ হল জান! ও চেনার (0:0£711010 ৪:00 7২2০০৪০1072) যুক্ত 
প্রক্রিয়া : পূর্বোক্ত উদাহরণটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আমি জানছি যে এটি একটি' 
টিনা রাকাত কঠম্বর। তারপর সেই কণ্ম্বরটিকে আমার বন্ধুর কণ্ম্বর 
প্রক্রিয়। বলে চিনছি। জানা ও চেনা এই উভয় প্রক্রিয়া! একজে, 
যুক্ত হলেই প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় । 

(ঘ) প্রত্যক্ষ হল সংশ্লেষক (55170060০) প্রত্রিয়া £ যখন আমরা কোন 
একট বস্তকে প্রত্যক্ষ করি তখন তাকে একটি “এএকক' 
(9010 বা সমগ্জ (15016) হিসেবে প্রত্যক্ষ করি, সেটি” 
যে অংশবিশেষের সমন্বয় সেভাবে প্রত্যক্ষ করি না। একটি গাছকে প্রত্যক্ষ করার সময় 
আমর! গাছটিকে একটি বস্ত হিসেবেই প্রত্যক্ষ করি। গাছটি যে শাখা, প্রশাখা, পত্র, 
পুষ্প ও ফুলের সমন্বয় তা মনে করে প্রত্যক্ষ করি না। 

(উ) প্রত্যক্ষ নির্বাচনমুলক (9615০6) £ বাহ-জগতের অসংখ্য উদ্দীপনার 
মধ্যে আমরা এক বা একাধিক বস্তকে নির্বাচন করে নিই এবং তাদের প্রত্যক্ষ করি। 
এই নির্বাচন নির্ভর করে বস্তটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ওপর এবং আবেগ, মনোযোগ, আগ্রহ 
প্রভৃতির ওপর । 

(চ) প্রত্যয় হল বর্তমানের সঙ অতীতের, নতুনের সে পুরাতনের 
সংমিশ্রণ £ যে সংবেদনটি আমি বর্তমানে লাভ করছি, সেটি আমার কাছে নতুন । 

সেই সংবেদনটি অতীতে লব্ধ পুরাতন এবং পরিচিত সংবেদন- 


প্রতাক্ষ সংশ্লেষক প্রক্তিয়। 


্রতাক্ষ বতমানের সঙ্গে. গুলিকে আমার মনে জাগিয়ে তুলছে এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত 
অতীতের” নতুনের সঙ্গে 
পুরাতনের সংমিশ্রণ হচ্ছে । সেই কারণেই মনোবিদ আযাঞ্জেল (8611) বলেন 


যে, প্রত্যক্ষ হল “সংশ্লেষাত্মক অভিজ্ঞতা এবং পুরাতনের 
সঙ্গে নতুনের সংযোগ সংশ্কেষণের প্রয়োজনীয় অংশ |! 


(ছ) প্রত্যক্ষ একটি গঠন প্রক্রিয়া! (0:59:7151776 7:০9০653) £ প্রত্যক্ষ 
প্রত্যক্ষকারীর দৃষ্টিভঙ্গির বাহ-জগতের বস্তগুলিকে নতুন করে বিম্তস্ত ও স্থগঠিত করে । 
যেসব বন্তর ষধ্যে সাদৃশ্ব আছে, যেগুলি পরম্পরের কাছাকাছি অথবা যেগুলি স্থসমঞ্জস, 
সেগুলিকে প্রত্যক্ষকারী একক প্রত্যক্ষ করে। 





1. 408৩1] 5 ৪5০০০$০৪৩ 5 7582 153. 


১০৮ মনোবিদ্যা 


(জ) প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষকারীর অভিজ্ঞতা, শিক্ষণ, পরিবেশ, দৃষ্টিতঙ্গি, মানসিক প্রস্তুতি 
মনোভাব (৪6056) ও সমাজের প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল । প্রত্যক্ষকারী ইন্দ্রিয়ের 
মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবেদনের কিরূপ ব্যাখ্যা করবেন উপরিউক্ত বিষয়ের দ্বারাই সেটি 
পরতাক্ষের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার নির্ধারিত হয়। প্রতযক্ষের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভুমিকা খুবই 

ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । অতীতের অভিজ্ঞতা যতই ব্যাপক ও 
বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় বর্তমানের বিষয়গুলির প্রত্যক্ষও ততই পূর্ণাঙ্গ হয় । 

(ব) পুর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ অভ্যাসসাপেক্ষ ব্যাপার ঃ অবস্ত অভ্যাস বলতে এখানে 
অবগতিবপ মানসিক প্রক্রিয়ার অভ্যাসের কথা বল। হচ্ছে। কোকিলের ডাক শুনতে 
যে অত্যন্ত, সে ব্যক্তি কেবলমাত্র শ্বরটি শুনেই বুঝতে পারে কী রকমের পাখী ডাকছে । 

প্রত্যক্ষের ছুটি দ্রিক আছে-__একটি বইরের দিক আর একটি মনের দিক। বাইরের 
দিকটি হল বন্ত্ুগত দিক বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ (০৮1৩০6৪) দিক; অপরটি হল 
মানসিক দিক বা ব্যক্তিসাপেক্ষ (58৮1০০০৮০) দিক । মনোযোগ, প্রত্যাশ! এবং 
কামন] হল প্রত্যক্ষের ব্যক্তিসাপেক্ষ দিক যা' প্রত্যক্ষের ওপর 
অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে|; পূর্ব থেকে মনোযোগী 
ও প্রত্যাশী হয়ে থাকার ফলে এবং বস্তটির জন্য কামন] থাকায় 
আমাদের প্রত্যক্ষ কার্যটি অনেক ক্ষেত্রেই স্ুম্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে । 

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ব্যক্তিসাপেক্ষ উপাদানগুলি (54৮15০0৮6 6161021)5) কোন 
সতেই উপেক্ষণীয় নয় । 


প্রতাক্ষেব ছুট দিক-__ বঢ্ডি- 
নিরপেক্ষ ও বাক্তিনাপেক্ষ 


শ। হংজেদমন শু এ্রত্যক্ষেল্স নম (8615000 ০৫ 
88118806101] 60 297061062017) 2 

সংব্দেনের ব্যাখ্যা করলেই তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। সুতরাং, সংবেদন ও 
প্রত্যক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান । 

সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কয়েক বিষয়ে পার্থকা বর্তমান । 

সাদৃশ্য ই প্রথমতঃ সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়েই ইন্রিয়নির্ভর | উদ্দীপক যদি 
ইন্দ্রিয়ের ওপর ক্রিয্বা ক'রে তীকে উদ্দীপিত ন। করে তাহলে মংবেদন বা প্রত্যক্ষ কোনটিই 
সম্ভব হয় না। 


1]. "70215600107 2095 06 £:58015 11261050০99 5 002 016110995 01:200072 ০6 ০৬ 
20062701012 ৮৩ 62060090101 0: 05 1656.” 
[52 8250 [01896 : £১ 1৬1০৫611% 1060০900002৮ 00 98500901045 , 286৩ 10৪. 


প্রতাক্ষ ১৬৬. 


দ্বিতীয়তঃ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়ই বহির্মখী। বাইরের জগৎ থেকে উদ্দীপনা 
এলেই তার সংবেদন হয়ে থাকে ব৷ প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। 

পার্থক্য ঃ (১) সংবেদন হল উদ্দীপনার প্রাথমিক বোধ বা অভূতি। প্রত্যক্ষ 
হল সংবেদন এবং তার ব্যাখ্যা । সংবেদনের উদ্দীপনার অর্থ জ্ঞাত হই না। প্রত্যক্ষে 
উদ্দীপনার অর্থ জ্ঞাত হই। অর্থযুক্ত সংবেদনই প্রত্যক্ষ । 

(২) সংবেদন জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান ব। মালমশল!1 যোগায় মাত্র । প্রত্যক্ষ হল 
বস্তুর ঘটনার জ্ঞান । মনোবিদ্‌ 'জেমস্-এর ভাষায় সংবেদন হল কেবলমাত্র বন্বটির 
সঙ্গে নিছক পরিচয় (9.০075847)0916)১ প্রত্যক্ষ হল বস্তাটির সম্পর্কে সম্যক ব স্থম্পষ্ট 
জ্ঞান (5057123£6) | চোখে আলো এসে পড়তেই তাকে আলোর সংবেদন বলে 
জানলাম । কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ করলাম, তখনই বুঝলাম ধাবমান গাড়ীর হেডলাইটের 
তীব্র আলোক আমার চোখের ওপর এসে পড়েছে । 

(৩) সংবেদন হল বগুর গুণের চেতনা গুণখিশিষ্ট বস্তর চেতনা নয়। যেমন, লাল 
রঙের সংবেদন। প্রত্যক্ষ হল বস্তর অস্তিত্বের. চেতন] । যেমন, গোলাপ ফুল- লাল 
রুটি যার মধ্যে বয়েছে। সে কারণে প্রত্যক্ষে বস্তর অস্তিত্বকে আমরা যেমন বিশ্বাস 
করিঃ সংবেদনের ক্ষেত্রে তেমন করি ন1। 

(৪) সংবেদনের তুলনায় প্রত্যক্ষ হল অধিকতর সক্রিয় প্রক্রিয়] । প্রত্যক্ষের তুলনায় 
সংব্দেন অপেক্ষাকৃত নিষ্ষিয় । সংবেদনের ক্ষেত্রে উদ্দীপনাকে কেবলমাত্র গ্রহণ করি, 
প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মনোযোগী হয়ে তার ব্যাখ্যা করি । 

(৫) সংবেদন হুল কেবলমাত্র উপস্থাপন মূলক (07659170052) ১ প্রত্যক্ষ হুল 
উপস্থাপনমূলক এবং পুনরুজ্জীবনযূলক (0556065 055-150165561790152 10:00285) | 
সংবেদনে য। বর্তমান কেবল তাকেই পাই। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বর্তমান অভিজ্ঞতা অতীত" 
লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ৷ উপস্থিত নেই তাকেও মনে জাগিয়ে তোলে । 

(৬) সংবেদনের ক্ষেত্রে বস্তর পূর্ণরূপটি পাই না, তার অংশবিশেষকে অর্থাৎ এক বা 
একাধিক গুণকে পেয়ে থাকি । প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্ত্র পূর্ণরূপটি আমাদের জ্ঞানগোচর 
হয়; কোন লাল ফুল প্রত্যক্ষ করার সময় ফুল এবং তার লাল ব্রণ বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞাত হই 
না, একটি সমগ্র বস্তরূপে জ্ঞাত হই। কিন্তু সংবেদনে বস্তর অংশ বা গুণ জ্ঞাত হই, 
যেমন- লাল রঙের সংবেদনের | 

(*) সংব্দন ও প্রত্যক্ষের আম্ুঙ্গিক দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও প্রভেদ আছে। 
লংবেদনের ক্ষেত্রে ইন্জরিয়, দায় এবং মস্তিফের সংবেদনকেন্দ্র সক্রিয় হয় । প্রত্যক্ষের নগেত্রে 
এগুলি ছাড়াও মস্ভিষ্কের সংযোগকেন্দ্রও (48500181007) ৪:62) সক্রিয় হয়ে ওঠে । 


১১৩ মনোবিষ্ধা 


অনোবিদ্‌ উডওয়ার্থ (৬/০০০/০:০%)-এর মতে সংব্দেন হল উদ্দীপকের প্রতি প্রথম 
প্রতিক্রিয়া, আর প্রত্যক্ষ হল উদ্দীপকের প্রতি দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়। ।£ 

(৮) সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায়, প্রত্যক্ষ সেগুলিকে সন্বন্ধযুক্ত করে। 

৪31 বিশুদ্ধ তংব্েদন্ন ক্কি ম্ভ ? 0৪ 2005 880880101 
স১0৪81016 ?) 5 

সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা কর] হয়, তখন তা! প্রত্যক্ষে পরিণত হয় । সংবেদন ছাড়! 
প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল বিশুদ্ধ সংবেদন, অর্থাৎ যে সংবেদন শুধুমাত্র সংবেদন এবং 
যা প্রত্যক্ষের স্তরে উন্নীত হয়নি » তা কি লাভ কর! সম্ভব? ধর! যাক, আমি একটি 
ফুল দেখলাম ; এক্ষেত্রে প্রথমে বন্তটির দৃষ্টিগত সংবেদন, তার পর ফুল বলে বস্তুটিকে 
প্রত্যক্ষ কর। ব1 জানা_-এই ছুই ভিন্ন মানিক প্রক্রিয়া ঘটল কি? কোন কোন 
মনোবিদ্‌ বলেন, বিশুদ্ধ সংবেদন বা শ্তধুমাত্র সংবেদন সম্ভব নয়। সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ 
এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে শুধুহ্কাত্র স্ংবেদন লাভ করা যায় 
না। সংবেদন বা প্রত্যক্ষ একই মানসিক প্রক্রিয়ার ছুটি 
ভিন্ন অবস্থা; এদের কোন হ্বতন্তর সত্তা নেই। চিস্তা বা আলোচন1 করার সময় আমরা 
এদের পৃথকভাবে ধরে নিতে পারি । যেমন, কোন বস্তর উপাদান (099609:) এবং 
তার আকারকে (6০:) পৃথক কর! সম্ভব নয় , ঠিক তেমনিভাবে সংবেদন এবং প্রত্যক্ষকে 
পৃথকভাবে চিন্তা কর। গেলেও বাস্তকে পৃথক করা যায় না। এই কারণে ডক্টুর ওয়ার্ড 
001. ভ/9:৭)-এর মতে বিশুদ্ধ সংবেদন হুল মনোবি্তার দিক থেকে অলীক বস্ত ( &, 
19016 86789862012 25 2. 955 ০130109£1091 707503. )। 

্ববস্ত একথা বলা হয়ে থাকে যে, সন্যোজাত শিশুর ক্ষেত্রেই এই বিশ্তুদ্ধ সংবোন 
সম্ভব । কিন্তু এও আনুমানিক ধারণা! মাত্র, যেহেতু আমাদের শৈশবের বিষয় একেবারেই 
স্বরণ নেই। শিশু প্রথম অভিজ্ঞতার মুহুর্তে বিশ্তদ্ধ সংবেদন লাভ করেছিল একথা বলা 
সগ্যোজাত শিশুর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ যেতে পারে, কিন্তু এই রকম কোন মুহূতের অস্তিত্ব প্রমাণ 
সংযেদন সম্ভব, এ নিছক অনুমান কর কঠিন। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিস্তু্ধ সংবেদন 


সম্ভব নয়। কারণ তার ক্ষেত্রে ংব্দেন অতীত অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে যে, ত৷ প্রত্যক্ষে পরিণত হয় । 


বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব নয় 
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কিন্ত মনোবিদ্‌ স্টাউট (৩001) বলেন যে, আমাদের মনে সময় সময় বিশ্তদ্ধ সংবেদন 
জাগতে পারে । বস্ত সম্পর্কে একট! অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট চেতন! সয় সময় আমরা! লাভ 
করি। যেমন, পথ-দিয়ে অন্তমনস্কভাবে চলতে চলতে হয়ত 
কোন বন্ধুকে কেবল দেখেই চলে গেলাম, একটু পরে খেয়াল 
হতে তাকে চিনতে পেরে তার দ্বিকে ফিরে গেলাম । কাজেই প্রথমের যে দৃষ্টিগত সংবেদন, 
তাকে বিশুদ্ধ সংবেদন বল! যেতে পারে- কেবলমাত্র দেখা, বন্ধু বলে জানা নম্ন। কিন্তু 
এক্ষেত্রেও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, বন্ধুটিকে চিনতে না পারলেও তাকে মানুষ বলে 
ত চিনেছি। কাজেই সংবেদনের ত ব্যাখ্যা কর! হয়েছে মান, একেবারে বিশ্রদ্ধ সংবেদন 
কিভাবে হল? 

স্থতরাং বলা যেতে পারে যে, বিশুদ্ধ সংবেদন বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্ভব নয় | . 
যেহেতু বিশুদ্ধ সংবেদন বাস্তব অভিজ্ঞতায় লাভ করা যায় না, সেহেতু এর অস্তিত্ব 
স্বীকার কর! চলে না। 


স্টাউট-এর অভিমত 


/ 5 প্রত্যক্ষ সম্পর্কে গেস্টাল্টবাদ্দী বা সসগ্রতাবাদীদেল্স 
তসভিস্মত (পু।৪ 99569161980: 0£ 8:0806102) £ 


“গেস্টান্ট' শবটি একটি জার্মান শব্ধ । *গেস্টাণ্ট” শবটির অর্থ হল “আকার” বা 
রি হরির রূপ? (80120), নকশা (9৪60) এবং সংগঠন বা 
'সমগ্রতা'(500০0015 07 50051807800) । কোয়াহলার 
€6:০15), কফক। (0:০৪), এবং বের৫থাইমার (ড/8:03610)6)--এই তিনজন এই 
মতবাদের প্রধান প্রবর্তক । আচরণবাদ (92192011507), 'অন্যঙ্গবাহ 
€4১850০88001728)) এবং অস্তার্শনবাদ (1170:0579061070150)- এই তিন মতবাদেক্স' 
প্রতিক্রিয়াহ্বরূপ এই মতবাদের উৎপত্তি । 
গেস্টাপ্টবাদীর1 মনে করেন যে, জানের সরলতম উপাদান প্রত্যক্ষ, সংবেদন নয়। 
হব.৩/(ড/০8:00), টিচেনার (00160196776) প্রমুখ মনোবিদগণ প্রত্যক্ষের সরুলত্ন 
উপাদানরূপে সংবেদনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কিন্ত গেস্টাপ্টবাদীরা মনে 
করেন ঘে, প্রত্যক্ষই জানের একক । প্রত্যক্ষ এক সামগ্রক অভিজ্ঞতা, বিচ্ছিন্ন সংবেদনের 
কোন এক্যবন্ধ সংগঠন নয়। প্রত্যক্ষই সব জানের মূল ভিত্তি। 
( গেন্টান্টবাদীরা! বলেন যে, যখন আমর কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি তখন সেই ,বিষয়টি 
একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়--বি্ষয়টি খণ্ড খণ্ড ভাবে 
'আমারদের কাছে উদ্ভাসিত হয় না। অন্যঙ্নবাদীদের মতে আমর! যখন কোন বিষয় 


১১২ " মনোবিগ্তা 


প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বিষয়টি হল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সমন্বয় । কিন্ত 
গেস্টাণ্টবাদীরা এই অভিমতের বিরোধিত। করে বলেন যে, কি মানসিক প্রক্রিয়া, কি 
বাহ্বস্ত, কোনটিই খও খণ্ড উপাদানের সমন্বয় নয়। যেহেতু সমগ্রতা বা সংগঠনই হল 
মানসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য, সেহেতু মানসিক প্রক্রিয়াকে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড উপাদানে 
বিঙ্কেষণ করলে, তার যথার্থ শ্বরূপটিকে কখনও জানা যায় না। 


কোন কিছুকে সমগ্র একক 
হিসেবে প্রতাক্ষ করাই যখন আমর] কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন বিচ্ছিন্ন সংবেদন- 
বা গুলিকে একত্র করে-আমরা প্রত্যক্ষ করি না। গ্রত্যক্ষের 


বিষয়বস্ত সব সময়ই একটা “সমগ্র রূপ” নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। কতকগুলি 
অক্ষর নিয়েই একটি শব্ধ গঠিত হয়। কিন্তু আমর যখন কোন বই পড়ি, তখন কোন 
শবকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অক্ষরের সমন্বয় মনে করে আমর পড়তে থাকি না। সে 
কারণে কোন একটি শের মধ্যে এবটি অক্ষর বাদ পড়লেও আমর। পড়তে পড়তে এগিয়ে 
চলি, অনেক সময় ভুলটি আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। এই কারণে সমগ্রতার দিকেই 
মানসিক প্রক্রিয়ার ঝে1ক, খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশের বা উপাদানের দিকে নয়। 





ক্ষেত্র ও মুতির তারতমা অমনুদারে দৃষ্-বস্তর বৈশিষ্ট্যের পরিবতন 


গেস্টান্টবাদীদের মতে আমাদের সব অভিজ্ঞতাই একটি সমগ্র বস্তর । এই লমগ্রতার 
কিছু অংশ মৃতিরূপে এবং কিছু অংশ পটভূমিকারূপে ফুটে ওঠে । আমরা যখন কোন 
কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন এক বিশেষ পটভূমির সঙ্গে সেই কোন কিছুকে যুক্ত করে প্রত্যক্ষ 
করি। অর্থাৎ, কোন “একটি বিশেষ পটভূমিতে একটি 
ৃ্‌ মতি? (৯ 115016 8881091 ৪ £:0300) হিসেবে তাকে। 
প্রত্যক্ষ কৰি । | বস্তুতঃ) এই “বিশেষ ক্ষেত্র বা পটভূমি এবং মৃতিতন্ব (18015 ৪:00 
(10010) প্টবাদীদের প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যার একটি মৌলিক সুত্র। 

বিশেষ ক্ষেত্র বা পটভূমি যদি পরিবতিত হয় তাহলে মৃতিটিরও পরিবর্তন ঘটে। 
আবার ক্ষেত্র ও মৃতির তারতম্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষের বিষয়ব্ভরও পরিবর্তন ঘটে / 


ক্ষেত্র ও মুতিতন 
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পূর্ব পু্ার রেখাচিত্রে ছুটি বৃত্তের আকার একই, অথচ পট্ভূষিকার তারতম্যের জন্ত ছুটি 
দৃত্তকে পৃথক মনে হচ্ছে । প্রথমটি কালোর পটভূমিকার সাদা বৃত্ত । ছ্িতীঘ্ণটি সাদার 
 পটভূমিকায়-কালো৷ বৃত্ত ৷ এইভাবে এক বিশিষ্ট পটভূমিকায় আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ 
করি। আকাশের পটভূমিকায় আমরা দূরের পাহাড়টিকে দেখি, সাদ! দেওয়ালের 
পটভূষ্সিকায় তার ওপর লাল দাগটিকে দেখি । নবজাত শিশু যখন প্রথম তার চোখ 
মেলে তখন তার প্রত্যক্ষকে পরিণত বযস্ককের প্রত্যক্ষের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কিন্ত 
তাহলেও তাব্ব চোখের সামনে যে বস্তটি থাকে, ধরা যাক কোন উজ্জল লাল বঙের বস্তু 
সেটি তার চারপাশের পটভূমিকায় একটি বিশেষ মৃতি নিয়ে তার কাছে উপস্থাপিত হয় ॥ 
মনোবিদ্‌ জেমস্‌ (080188)-এর মতে নবজাত শিশুর চেতনা হুল “জট পাকানে! অস্পষ্ট 
অব্যক্ত চেতনা" (৪ 1 চ100721178) 0022106 ০0130015101)”), অর্থাৎ নবজাত শিশুর 
প্রত্যক্ষের পটভূমিতে চেতনা কোন সুস্পষ্ট মৃতি ধারণ করে না। কিন্তু গেল্টাপ্টবাদীর! এই 
মতের তীব্র বিরোধিতা! করেছেন। তাদের মতে নব্জাত শিশুর . চেতনা অস্পষ্ট নয়। 
নবজাত শিশুও এক বিশেষ ক্ষেত্রে বা পটভূমিকায় কোন মৃতি প্রত্যক্ষ করে। 


২ ২ 


প্রতাক্ষের ক্ষেত্রে ভগ্মত| পরিপুরণ । উপরের বৃত্ত এবং তারকার মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে, 
কিন্ত প্রত্ক্ষের সময় আমর] নেই অসম্পূর্ণতা অগ্রাহা করে মুতিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দেখি । 


গেস্টাপ্টবাদীরা বলেন যে, সমগ্রতা ও সংগঠনের দিকে মনের ঝেক থাকার জন্য 
প্রত্াক্ষের বিষয়বস্তর মধ্যে যদি কোনরকম ছেদ (৪2) বা অপূর্ণতা থাকে, তাহলে 
ধনের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দেয় এবং মন কল্পনায় সেই ফাককে ভরাট 
করে, শুন্ততাকে পূরণ করে বা অসম্পূর্ততাকে মনে মনে দূর করে দিয়ে তাকে একটি 
সমগ্র একক" (1১016 ০£ 210) হিসেবে দেখতে চায় বস্ততঃঃ যেখানেই কোন রকম 
তা পরিপূরণ ফাক বা অসম্পূর্ণতা আছে, কল্পনায় ভরাট করে নিয়ে তাকে, 
% " একটা সর্বাঙ্গ সুন্দর “একক বস্ত' হিসেবে প্রত্যক্ষ করাই মনের 
প্রবণতা । একেই গেস্টান্টবাদীদের ভাষায় বলা হয় “ভয্তা পরিপুরণের নিয়ম, 
10091505015 0: ০10৮6 বা 0:580915) | এই নিষ়মাঙ্ছসারে ব্যকিস্র প্রতিটি 
খভিজ্ঞত] সম্পূর্ণ এবং যথাসম্ঞব গঠিত ও দুসংহত হতে চায়। 
4০" তে. মনো 


১১৪ মনোবিদ্যা 


প্রত্যক্ষ করার সময় বিষয়বস্তগুলিকে সমগ্র একক হিসেবে প্রতাক্ষ করার যে 
প্রবণত। আমাদের মধ্যে আছে, তার কতকগুলি কারণ গ্রেস্টাপ্টবাধীরা নির্দেশ 
করেছেন । ঘথা-- | 
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(ক) নৈকট 09:০5:65) £ যেনব বস্ত পরম্পরের সন্গিকটে থাকে সেগুলি 
মিলে একটা সমগ্রতার স্থপ্টি করে বাদল গঠন করে। যেমন, রাত্রিবেলা আকাশের 
দিকে তাকিয়ে যে সব তারা কাছাকাছি দেখি, সেগুলিকে আমরা দলবদ্ধ করি এবং 
কখনও ত্রিতৃজ বা কখনও বৃত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে তাদের প্রত্যক্ষ করি। উপরের 
[) রেখাচিত্রটি দেখলেই বিষয়টি বোঝা! যাবে। 

(খ) সাদৃশ্য (9101181105) £ যে-সব বস্তর মধ্যে পাদৃশ্ঠ আছে, সে-সব বস্তকে 
একটি সমগ্রতার মধ্যে এনে, অর্থাৎ দলবদ্ধ করে আমরা প্রত্যক্ষ করি । যেমন, যদি 
একটি দেওয়ালের ওপর কতকগুলি ত্রিভুজ, বৃত্ত এবং চতুফোণ অস্িত থাকে তাহলে 
ভ্রিচুজগুলি, চতুফকোপগুলি এবং বৃততগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে 'দল গষ্ঠন করে এবং এ 
দলগুলি আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপরের ০ চিনি 


প্রত্যক্ষ ১১৫ 


'ক্ষ্য করলে দেখ। যাবে যে, বিন্দু এবং বর্গক্ষেত্রগুলি আলাদা আলাদা] ভাবে আমাদের 
ঘি আকর্ষণ করছে। 

(গণ) নিরুবচ্ছি্নত! (000:70305) £ প্রভ্যক্ষের বিষয়বস্তর মধ্যে যদি নিরবচ্ছিন্নতা 
খ্বাকে তাহলে উপাদানগুলি সহজেই চেতনায় দলবদ্ধ হয়ে একটি “সামগ্রিক রূপ? নিয়ে 
আমাদের কাছে উপস্থাপিত হুয়। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিন্দু যদি পাশাপাশি এমনতাবে 
সাজান থাকে যে, বিন্বুগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করলে একটি সরলরেখা! বা একটি 
বৃন্ত গঠিত হয় তাহলে বিনুগুলিকে সেভাবেই আমরা! প্রত্যক্ষ করি। পূর্বপষ্ঠায় 8 
'চিত্রটিতে বিন্দুগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে আমর। একটা রেখাচিত্র প্রত্যক্ষ কৰি। 

(ঘ) অন্তব্বেষ্টন (1501551550655) ২ কোন নকশা যদি লমন্ত অংশকে 
নিজের মধ্যে অস্ততূক্ত না করে অংশবিশেষকে দলের বহিভূর্ত করে রাখে, তার 
তুলনায় যে নকস! সমস্ত অংশকেই নিজের মধ্যে অন্ততূক্তি করে নেয়,তা সহজেই আবাদের 
কাছে একটি সংগঠনরূপে ধরা পডে। কোন একটি দল বা নকশা (£:0 ০: 
720০5 ) একটি সংগঠনক্মপে তার অংশের তুলনায় সহজেই আমাদের দুটি আকর্ষণ 
করে। পূর্ব পৃষ্ঠায় 4 চিত্রটি দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে । 

(ও) বিশেষ.পরিচিতি (চ8701180105 ): কোন একটি নকশা বা ব্বপ 
€086000 ) আমাদের কাছে স্থপরিচিত হওয়ার জন্য একটি সমগ্র রূপ নিয়ে” আমাদের 
কাছে ধর। পড়ে । 

২৬। অনম্্যান হ্যা ভ্রাম্ভ প্রত্যন্ষ 0105880)) 2 

বিপথগামী কল্পনার প্রভাবে কোন একটি সংবেদনের অবধার্থ ব্যাখ্যার 
ফলে যে বিকৃত প্রত্যক্ষ ঘটে তাহল অধ্যাস। রজ্ছুতে সর্পত্রম, শক্তিতে রজতভ্রম 
ইত্যাদি হল অধ্যাসের দৃষ্টান্ত । 

যখন আমর! সংবেদনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করি তখন তা হয় প্রত্যক্ষ, আর যখন 
আমর! দংবেনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করি না তখন তা হয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বা অধ্যান। 
অধ্যাসের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষের মতনই উদ্দীপক থাকে যা সংবেদন হৃঠি করে। তবে 
সংবেদনের ঘথার্থ ব্যাখ্যা অধ্যাসের ক্ষেত্রে হয় না । অধ্যাসের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের শ্রাক্ত 
ব্যাখ্যা দেওয়। হয় যার জন্তা বস্তর যথার্থ জ্ঞান না হয়ে অযথার্থ জান হয়। এক্ষেন্তে 
টির কল্পনার প্রভাব বিষয়ব্স্তর যথার্থ প্রত্যক্ষের পথে বাধার হি 

করে। উর্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে বুঝে নেওয়। ঘাক £ 
পথ দিয়ে যেতে যেতে যখন দড়িটাকে দড়ি দেখছি বা ল্যাম্পপোস্টটাকে ন্যামপোস্ট 
বলেই মনে করছি তখন তাহল প্রত্যক্ষ । কিন্ত সেই দড়িকেই যখন আবছা অস্ধকানে 


১১৬ মনোবিছ্যা 


সাপ বলে মনে করছি ব! ল্যাম্পপোস্টটাকে মানুষ বলে ভাবছি তখন তাহল অধ্যাস 
(11155092 )। আসলে আমার ইন্ড্রিয়-পথে যে উদ্দীপনা সঞ্চারিত হচ্ছে তার উৎস, 
দরড়িই, সাপ নয় । অস্বভাবী কল্পনা সঠিক প্রত্যক্ষের পথে অন্তরায় সৃস্টি করছে যার জন্য 
সংবেদনের ব্যাখ্যা দেবার সময় তাকে সাপ বলে মনে করছি । 

অধ্যাসের ক্ষেত্রে একট] বাস্তব ভিত্তি থাকে । অধ্যাসে যে বস্তৃকে প্রত্যক্ষ কর] হয় 
তা] সম্পূর্ণভাবে মনের স্ট্টি নয়। অধ্যাস নিছক বলনা) 
নয়। যে বস্ত আসলে যা তাকে সেভাবে প্রত্যক্ষ না কৰে 
সেটি যা নয়, তা প্রত্যক্ষ করাই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ । সুতরাং, অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যান্ষে 
রয়েছে কোন বস্তর সংবেদন এবং তার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা । 


অধ্যাসের বাস্তব ভিতি 
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কি কি কারণে অধ্যাস ঘটে এবার সেগুলি আলোচনা কর] যাক: অধ্যাসের 
একাধিক কারণ আছে 3 ঘেমন--(ক) জাগতিক কারণ, (খ) দৈহিক কারণ 
এবং (গে) মানদিক কারণ । 

(ক) জাগতিক কারণ : কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দীপকের গঠন এবং প্রকৃতি এমন 
হতে পারে যে, তার জন্ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বা অধ্যাসের হহ্রি হতে পারে । 

(খ) দৈহিক কারণ £ দেহ যদি অসুস্থ 'থাকে ব1 ইন্দ্রিয় যদি ক্রটিপূর্ণ হয় 
তাহলে কখনও কখনও অধ্যাসের স্টি হয়। পাওুরোগী সাদা বস্তকেও হলদে দেখে । 

(গ) মাননিক কারণ 2 প্রথমতঃ, অভ্যাস অনেক সময় অধ্যাসের স্থ্টি করে | 
প্রুক-ব্রিডারদের এই ধরনের ভুল হয়ে থাকে । পপরিভ্রণ” 
কথাটিকে “পরিত্রাণ মনে করে সংশোধন ন] করেই প্রুফ- 
রিডার এগিয়ে চলেন । অভ্যালের জন্যই এরূপ ঘটে থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যাশ।, প্রতীক্ষা! এবং পৃর্ব-ধারণ। অধ্যাসের স্গ্রি করে। রামের সঙ্গে 

দেখা করব এই প্রত্যাশা নিয়ে যখন দাড়িয়ে আছি তখন 
প্রতাশ', প্রতীক্ষ। এবং পু 
পূর্ব ধারণ! অনেক সময় অপর একজন পরিচিত ব্যক্তিকে বায বলে ভ্রম 
করি । আগে থেকেই ভয়ে ভয়ে আছি যে সাপের দেখা 

পাব, তাই সামনের র জ্জুখণ্ডটিকে সর্প বলে ভ্রম হয় । 

তৃতীয়তঃ, উদ্বেগ এবং ভীতি অধ্যাসের স্থন্্রী করতে পারে। পাড়াতে খুক 
উদ্বেগ এবং ভীতি চুরি হচ্ছে, সে কারণে বাত্রিবেলায় ই"ছুরের শব শুনেও, 
মনে হয় বুঝি ঘরে চোর ঢুকেছে । 


মানসিক অভাস 
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চতুর্থতঃ, ত্রাস্ত ধারণা, সংস্কার, পক্ষপাতিত্ব, অন্ধবিশ্বাস, সন্দেহ প্রভৃতি অধ্যান স্যাি 


ভাত ধারণা, সংস্কার, করতে পারে। যেমন, রামকে পছন্দ করি না তার সঙ্গে 
অন্ধবিশ্বাদ ইত্যাদি হঠাৎ আমার ধাক্ক। লেগে গেলেও আমি প্রত্যক্ষ করি সে 
যেন আমায় ঠেলে দ্িল। 


পঞ্চমতঃ, কোন বিশেষ সময়ে এক ধরনের চিন্তায় যদি মন তরপুর থাকে তাহলে 
তার দ্বার) অধ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে । যেমন, ভূতের 

একই সময়ে অষ্ঠান্ঠ অ্রমাত্মক 

সংবেদন চিন্তস্থিত মনে ব্রমাস্মক গল্প শোনার পরে অন্ধকার রাত্রিতে ঘরের বাইরে গেলে 

নংবেদন স্থ্টি করে সর্বত্রই যেন ভূত চোখে পড়ছে এরূপ মনে হয় । 


৮। আধ্যাস সংশ্শোষ্ধনেলস ভপাঞ্জ (9০027900800 0৫ 21108800) 2 

অধ্যাস ব৷ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকে সংশোধন কর চলে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, 
মনোযোগী হলে, সতর্দ হলে এবং আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে যদি যুক্তভাবে কাজ করান 
যায় তবে এই ভ্রম সহজেই ধর] পড়ে । চোথে যাকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে হাত দিয়ে 
স্পর্শ করলেই সেটি যে গাছ তা বোঝা যাবে । অনেক সময় সত্য নির্ধারণ করার জন্য 
একাধিক ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে হয়। দূরে থাকার জন্য যে শ্রমের স্থষ্টি হচ্ছে কাছে 
গিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সে ভ্রম কেটে যাবে। 


৯। অঅপ্রাতন £ নর্বজনীন ও ল্যক্তিবিশ্পেম্ব (01108100-- 
21007510988 900 0102597891)5 

এক ধরনের অধ্যাস আছে যা সর্বজনীন, অর্থাৎ সকলেরই হয়ে থাকে । ধাবমান 
গাড়ীতে বনে সকলেরই মনে হয গাছ, পাহাড, বাডী সব বিপরীত দিঁকে ছুটে চলেছে 
বা আকাশে যখন মেঘ ভেসে বেড়ায় তখন মনে হয় মেঘের সঙ্গে আকাশের চাদও 
ছুটে চলেছে। 

ব্যক্তি বিশেষের অধ্যাস হল দড়ি দেখে সাপ বলে ভ্রম হওয়া, সমাধির ছায়া দেখে 
ভূতের ভ্রম হওয়1। এ ভ্রম কারও হতে পারে, কারও না-ও হতে পারে । 

১০। ভিডি এল্পনেল্স অধ্যাল ওও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (0111676106 
1008 0? 111081071) 5 

(১) জ্যামিতিক রেখান্কন জন্পকীয়ি অধ্যাস ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ 
(05900901০81 006108) 11105109209 )$ জ্যামিতিক রেখাহ্ছন সম্পর্কে নানারকষ 
চাক্ষুষ ভ্রান্তি ঘটে। জ্যামিতিক রেখা, কোণ ইত্যাদি বিষয়ের পরিমাপ সম্পর্কেও নানা 
বকমের চাক্ষষ ভ্রান্তি দেখা যায় । এই ধরনের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকেই জ্যামিতিক 


১১৮ মনোবিদ্তা 


রেখাঙ্কন সম্পককয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ" বল] হয় । নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া 
হল- 


পে হে 
৯৯ 

৮ ২২ 
২, 


জোলনার 02০91162)-এর অধ্যাদ 


(ক) উপরের ছবিতে চারটি সরলরেখা সমান্তরাল, অথচ মনে হয় এর! যেন বেকে 
গেছে এবং পরম্পরের সঙ্গে মিশে যাবে। 


শপ ৮ শী শীট 





€খে) উপরের ছবি তিনটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একটি লরুলরেখা, একটি 
কোণ ও একটি আয়তক্ষেত্রকে প্রথমে সমদ্বিখপ্ডিত করা হয়েছে । কিন্ত পরে রেখা, 
কোণ বা আয়তক্ষেত্রের যে অংশটিকে পুনরায় বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত কর! হয়েছে 


প্রতাক্ষ ১১৯ 


সেটিকে অপরটির তুলনায় বড় দেখাচ্ছে । অথচ রেখা, কোণ ও আয়তক্ষেত্রের ছুটি 
অংশই সমদ্বিখণ্ডিত হওয়ার জন্য পরম্পর সমান । 


চই 
পগেন্ডফ +02০৪£5:০:)-এয় অধযাঁস 
(গ) উপরের ছবিতে ছুটি তির্ধক রেখাই এক রেখার অংশ অথচ দেখলে মনে হয় 


যেন রেখ] ছুটি ভিন্ন। 
নীচের ১নং ছবিতে ছুটি রেখাই দৈর্ঘ্যে সমান, কিন্তু লম্ঘ রেখাটিকে (৮2:61০81 
11706) আলন্ুভূমিক রেখার (9০112500691 176) তুলনায় দীর্ঘতর মনে হচ্ছে । 


| পট 

রা . ৫৮7৯ 
৪ 7০৮ 
| টার, 


»্নং খ্নং ঙ্নং 
উপরের ২নং ছবিতে আয়তক্ষেত্র ছুটির বিস্তার সমান । কিন্তু ডান পাশের আয়ত ক্ষেত্রুটির 
বিস্তার অপরটির তুলনায় বেশী মনে হচ্ছে। ৩নং ছবিতে ছুটি চিত্রেরই আকার সমান, 
যদিও উপরেরটিকে নীচেটির তুলনায় বড় মনে হচ্ছে। 


/__ ১ 
তার 


(ঘ) উপরে ছবিতে ছুটি পাত্রই সমান। অথচ উপরের পাত্রকে নীচের পাত্রটির 
তুলনায় বড় মনে হচ্ছে। 





১২০ মনোবিদ্যা 


(২) মুলার-লায়ারের অধ্যাস (21911671527 [1155102) 
বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিতে আকা! জ্যামিতিক রেখা অনেক সময় অধ্যাস বা ভ্রান্ত 
প্রত্যক্ষের সৃষ্টি করে । এ প্রসঙ্গে মূলার-লায়ান-এর উদাহরণ উল্লেখযোগ্য£। " 


১ শা 


মুলা র-লায়ার-এর অধ্যাস 


উপরের চিঞ্জে যদিও উপরের সমতল রেখা ছুটি সমান তবু ব1 দ্রিকেরটা বড় দেখাচ্ছে। 
নীচেই অংশে আকা রেখা ছুটিকে অসমান মনে হচ্ছে যদিও রেখ] ছুটি সমান । উপরের 
সঙ্গে নীচের রেখা তুলনা করার জন্য এই অধ্যাম ঘটছে । এই অধ্যাসের কারণ কি? 
এর কারণ, যখন আমর কোনকিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন তাকে সমগ্রভাবেই (9121560 
1১০16) প্রত্যক্ষ করি । কোন কিছুকে তার অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যক্ষ করি না। 


(৩) অতীত অভ্যাস ও পুর্ব অভিজ্ঞতার প্রভাবজনিত অভ্যাস £ 

ছুটি আঙ্গুলকে কোণাকুণি একটির 
ওপর অপর একটি রেখে আঙ্গুলের 
ফাকের মধ্যে একটি মার্বেল রাখা হয়েছে 
যদিও একটি মার্বেলই রয়েছে তবু ছুটি 
মার্বেল আছে বলে ভ্রম হয়। এর 
কারণ আমান্দের অতীত অভিজ্ঞত৷ 
থেকে আমাদের জান। আছে যে, যখন 
ছুটি বস্তর ম্পর্শনংবেদন লাভ করি, 
তখন নিশ্চয়ই ছুটি বস্তু থাকবে। : আরিস্টটল (229:9016)-এর অধ্যা 
এখানে একটি মার্বেল থাকলেও, ছুটি আুলে ছুটি স্পর্শ-সংবেদন পাচ্ছি। 


(8) গতি সম্পর্কে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ :₹ শহরের পথে চলতে চলতে নিয়ন আলোর 
ধবিজ্ঞাপন আশার্দের চোখে পড়ে কোন হোটেলের নামের দিকে যাতে লোকের দৃরটি 
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'আকধিত হয় তার জন্ত নামের চারপাশে কয়েকটি আলোকিত তীরকে ভ্রুতগতিতে একটির 
পর একটি ছুটে চলতে দেখা! যায় । এ হল গতির ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের উদাহরণ । আমলে 


২৪ [ 


নট এপি 
টি 
পা 





উপরের এই চিন্তরটিকে বদি ঘোরান হয় তাহলে চিত্রের ভেতরকার বৃত্তগুলি 
গতিশীল হয়ে উঠবে এবং ঘূর্ণায়মান বৃত্তের ব্যাসার্ধ 
(00106 18011) প্রতাক্ষ করা যাবে। 


এখানে আলোকিত তীরগুলি স্থিতিশীল, কিন্তু খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তীরগুলিকে 
একের পর এক আলোকিত কর হচ্ছে বলে গতির ভ্রম জন্মাছে। 


১১। দানি? আ॥লিভ্তাল্প ক্রিভ্ভান্বে প্রত্যক্ষ কলি % (রত 
00 90809 ০৫ [58091010117 £6:0675] 109 1991091580. ? ) 

আমরা যখন কোন একটি বন্ত প্রত্যক্ষ করি তখন কোন একটি স্থানে তাকে প্রত্যক্ষ 
করি। প্রশ্ন হল, এই স্থানকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়? '্থান'-এর প্রকৃত সত্ব। কি, 
সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলে কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানের 
দৃষ্টিভক্ষি থেকে স্থানের ধারণা আমর] কিভাবে গঠন করি, 
তাই আমাদের আলোচ্য বিষয় । স্থান দু-প্রকার_ শনন্যান্থান (50065 929০৪) এবং 
পুর্ণস্থান (01150 529.০2) । 

ূর্ণস্থানটি বলতে বুঝি যখন স্থানটি বস্তর দ্বারা পূর্ণ। এই পূর্ণস্থানই হুল বিস্তার 
(56705100) | শ্ম্যস্থান হল বস্তুর অস্তিত্বের অভাব । এখন এই পূর্ণস্থান বা বিস্তার 
আমরা কিভাবে প্রত্যক্ষ করি ? 
বিস্তার বলতে আমরা বুঝি (১) কতকগুলি বিন্দুর সহ-অবস্থান (€০-2549091)০6) এবং 
€২) সহ-অবস্থিত বিন্দুগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব ও দিকের সন্বন্ধের অস্তিত্ব । ব্যাণ্চি 


হান ইন্দিয়গ্রাহ্া বস্ত নয় 


হি মনোবিদ্যা 


(556505105), স্থানীয় বৈশিষ্ট্য (.০০৪1 51805) এবং গতি ও অক্ষসঞ্চালন 
(71০252171)-এর মাধ্যমে আমরা বিস্তারের উপরিউক্ত ছুটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান 
লাভ করে থাকি। 
প্রথমতঃ দৃ্টিগত এবং ম্পর্শগত সংবেদনের ব্যাপ্তি আমাদের কতকগুলি বিন্দুর সহ- 
অবস্থান 1০০0-6301561)02 ০4 2, 70007015610 001126) সম্পর্কে জ্ঞান দেয় । ধর! যাক, 
ব্যাপ্তি আমি যখন একটা লম্বা সরলরেখা প্রত্যক্ষ করছি তখন এই 
দৃিগত সংবেদন হল সহ-অবস্থানকারী কতকগুলি বিন্দুর 
সংবেদন, অর্থাৎ আমি বুঝছি, কতকগুলির বিন্দু একই সময়ে পাশাপাশি অবস্থান করছে । 
দ্বিতীক্তঃ, দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদনের "স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে সেহেতু হাত দিয়ে 
স্পর্শ না করেও চোখ দিয়ে দেখে আমর] বিভিন্ন বস্তর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। আবার 
বানী বৈশিষ্ট চোখ বুজে কেবলমাত্র হাত দিয়ে স্পর্শ করেই বলে দিতে পাৰি 
বন্তটি কি; একেই বলা হয় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য । এই স্থানীয় 
বৈশিষ্ট্যই জানিয়ে দেয় যে, বিন্দুগুলি পরস্পর থেকে পৃথক । 
তৃতীয়তঃ, সক্রিয় অঙ্গ সঞ্চালনের .মাধমে আমরা বিভিন্ন প্রকারের পেশীনংবেদন 
পেয়ে থাকি । একটি বিন্দু থেকে আর একটি বিন্দুতে যেতে হলে অঙ্গ সঞ্চালন কর! 
দরকার এবং এই সঞ্চালন করার জন্য যে পেশী সংবেদন (2350181 561580100 ) 
হয় তার গুণগত ও পরিমাণগত তারতম্যের সহায়তায় 
8 আমর! বিন্দুগুলির পারস্পরিক দুরত্ব ও দিক সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করি । 
ষ্টিগত ও স্পর্শগত সংবেদনের ব্যান্তি, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং সক্রিয় অঙ্গ সঞ্চালন 
একত্রে যুক্ত হলেই স্থানের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। 


১২, জানলে স্ঞর্্মকাভি প্রত্যক্ষ (0806951 26:0580600 0? 
80808) £ 


স্পর্শের জহায়তায় কিভাবে স্থান প্রত্যক্ষ করা যায় অথবা জদ্ধ ব্যক্তি 
কিভাবে প্রত্যক্ষ করে? (লু০ষ্৮ 50206 ০81) 106 02155160 চস ০৪০ 
988060. 15 15102, 01 010জ 00 1170 0615005 06006156 58০9 ? )- 


ঘে শিশু জন্মান্ধ, দৃষ্টিশক্তির অধিকারী যে নয়ঃ কেবলমাত্র স্পর্শনের 
সাহায্যে সে বিভাবে স্থান প্রত্যক্ষ করবে? 


র প্রতাক্ষ ১৭৩১ 


জম্মান্ধ শিশু নিষ্রিয় ম্পর্শন ও সক্ষিয় স্পর্শনের সাহায্যে স্থান প্রত্যক্ষ করবে । ম্পর্শন 
হু-প্রকারের- নিক্র্িয় স্পর্শন (05551%০ ০3০৮) এবং জক্রিয় স্পর্শন (১ ০01৮৪ 
2:০০%)। নিক্ষিন্ন প্পর্শনের দৃষ্টান্ত হল, যখন হাতটিকে ইতস্ততঃ চালিত না' করে 
কোন বস্ত্র ওপর রাখা হয়। আর সক্রিয় ম্পর্শনের ক্ষেত্রে ম্পর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ 
সঞ্চালন হয় । 
অন্ধ শিশুটি যখন টেবিলের ওপর হাতটি রাখবে তখন হাতটিকে রাখার সঙ্গে সঙ্গে 
সে একটি ব্যাপ্তির সংবেদন লাভ করবে যার দ্বার! টেবিলের বিভিন্ন অংশের স্পষ্ট সংবেদন 
এক সঙ্কেই পাবে। এই সামগ্রিক অস্থ্ভূতি বা এককালীন 
নিক্তিয় স্পর্শনের সাহায্যে 

রাড োদিনাডি সংবেদনকেই মনোবি্দ্‌ স্টাউট (5:00 সংশ্লেষক স্পর্শন 
(55770)660 0০8০%) নামে অভিহিত করেছেন। হাত 
দিয়ে টেবিলকে ম্পর্শ করার ফলে শিশুটির করতলের বিভিন্ন ম্পর্শবিন্ুগুলি (০9০7 
3205) টেবিলের বিভিন্ন বিন্দুর সংস্পর্শে এসে উদ্দীপিত হবে। প্রতিটি স্পর্শবিন্ু্ব 
স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের (:০০৪] ০1397:8097) জন্য শিশুটি বুঝতে পারবে যে, একটি ম্পর্শবিন্দু 
অন্যাটির তুলনায় কোথায় অবস্থিত। যেহেতু টেবিলের বিন্দগ্ডপির সম্বন্ধ কর তলের বিন্দু: 
গুলির সম্বন্ধের অনুরূপ এবং যেহেতু এতগুনি পৃথক পৃথক স্পর্শ সংবেদন একই সঙ্গে, 
একই সময় পাওয়া যাচ্ছে, অতএব শিশু বুঝতে পারবে যে টেবিলের বিন্দুগুলি, যেগুলিকে 
স্পর্শ কর] হয়েছে, সেগুলি সহ-অবস্থানকারী (00-6515008), 
রন অর্থাৎ সমকালীন এবং পাশাপাশি অবস্থিত। কিন্ত বিভিন্ন 
সহ-অবস্থানকারী বিন্দুগুলি পরম্পরের থেকে কত দূরে বা কোন্‌ দিকে, 

অর্থাৎ ডাইনে ব৷ বামে অবস্থিত কিন। ত৷ নিষ্িয় স্পর্শনের দ্বারা বুঝতে পারবে ন1। 
সক্রিয় স্পর্শনের ক্ষেত্রে স্পর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ সঞ্ালন হয় । অন্ধ শিশুটি আবার 
টেবিলের বিভিন্ন অংশের ওপর দিয়ে পর্যায়ক্রমে হাতটিকে সঞ্চালিত করতে শুরু করবে। 
তার ফলে ধরা যাক, টেবিলের ওপর যে সব কাল্পনিক বিন্ুগুলি আছে--যেমন ক, খ 
গ,স্ঘ,:ও ; সেই বিন্দুগ্ুলি যে কেবলমাত্র সহ-অবস্থানকারী বা সমকালীন তা নয়, সেগুলি 
যে ধারাবাহিক (53006551৮2), নে জ্ঞানও সে লাভ করবে । 
হাতটি সঞ্চালন করার সময় বিভিন্ন ম্পর্শগত সংবেদনের সঙ্গে 
যে পেশীগত সংবেদন (1005016 52052601077) নে পাবে, 
সেই পেশীগত সংবেদনের পরিমাণগত পার্থক্যের দরুণ সে টেবিলটির দৈর্ঘয, প্রস্থ, দূরত্ব 
এবং গুণগত পার্থক্যের দরুণ টেবিলটির প্ররুত অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। হস্ত 
ঞ্চালন করার সময় যদ্দি পেশীগত ও জ্পর্শগত সংবেদন কম বেশী হয়, সেই অন্থসারে: 


সক্রিয় স্পর্শনের লাহায্ে 
ধারাবাহিকতার জ্ঞান 


১২৪ মনোবিষ্ধা 


টেবিলটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নিকূপণ কর] হয়। পেশী সংবেদনের পরিমাণগত পার্থকোর 
দরুণ অন্ধ শিশু বুঝতে পারবে যে প্রথম বিন্দু থেকে শেষ বিন্দুটির দূরত্ব ছ্বিতীর বিন্দুর 
দুরত্ব থেকে বেশী । যেহেতু প্রত্যেকটি সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদন ভিন্ন, সেহেতু বিভিন্ন প্রকার 
সংবেদনের মাধ্যমে টেবিলের অবস্থিতি, দিক ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করা হবে। এই সন্কিন্ন 
স্পর্শনকে স্টাউট (5০৪0) বলেছেন--বিশ্লেবণিক স্পর্শন (4১7581560 7:0502)। 
স্থতরাং, নিক্রিয় এবং সক্তিয় স্পর্শন পরম্পর সংযুক্ত হয়ে তাকে বিস্তারের জ্ঞান দেবে 
এবং চোখে না দেখেও অন্ধ শিশুটি কেবলমাত্র স্পর্শনের সহায়তায় স্থান বা বিস্তারের জ্ঞান 
ৃ লাভ করবে। নিক্ষিয় স্পর্শনের মাধ্যমে পে জানবে বস্তর 
0 উট উদ বিভিন্ন অংশ বা বিন্বুগুলি সহ-অবস্থানকারী $ অর্থাৎ একই 
জান দেবে স্থানে পাশাপাশি অবস্থিত । সক্রিয় ম্পর্শনের মাধ্যমে সে 
জানবে যে, এই অংশ বা বিন্দুগুলি শুধু যে পাশাপাশি অবস্থিত ত৷ নয় তাদের মধ্যে 
ধারাবাহিকতা আছে, একটি বিন্দু আর একটি বিন্দুর আগে বা পরে অবস্থিত বা একটি 
বিন্দু আর একটি বিন্দু থেকে দ্বরে অবস্থিত । 


১০। স্ছানেল্স চাক্ষুম্ন বা দুষ্টিগত প্রত্যক্ষ (1352৫ 
88:0908010 01 ৪108061 : 


স্পর্শনের মতই দ্ৃবৃতির ক্ষেত্রেও নিক্রিয় দৃষ্টি, সক্রিয় দৃষ্টি, ব্যাপ্তি, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং 
অঙ্ক সঞ্চ(লনের সাহায্যে আমরা স্থানকে চক্ষুর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি । 
নিদ্রিয় বস্ত হল যখন চোখটাকে এদিক ওদিক না ঘুরিয়ে কোন একটি বস্তর ওপর 
আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করি । আমরা বাত্রিবেলা৷ আকাশের তারার দিকে এভাবে 
নক্তি দৃষ্টি, সক্রিয় দষ্ট, বাত্তি, আমাদের দুষ্টিকে নিবদ্ধ করে অনেকগুলি তারা দেখতে 
স্ানীয় ইবশিষ্টা এবং অঙ্গ পাই। দুর্টিগত সংবেদনের যেব্যান্তি (56575165), তা 
রা ০ হাসের আমাদের এই জ্ঞান দেয় যে, তারাগুলি একই স্থানে সহ- 

অবস্থান করছে। তারাগুলির দিকে যখনই তাকাই তখনই 

বিভিন্ন তার! অক্ষিপটের বিভিন্ন অংশকে উদ্দীপিত করে। দুষ্টিগত সংবেদনের স্থানীয় 
বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, তারাগুলি পরম্পরের থেকে পৃথক । তারপর 
সক্কিয় দৃষ্টির সহায়তায় অর্থাৎ অক্ষিগোলক এদিক ওদিক ঘুরিয়ে আমরা তারাগুলিব 
পারস্পরিক দৃরত্ব, অবস্থান এবং দিক নির্ণয় করতে পারি। | 

স্থৃতরাং, সক্রিয় দৃষ্টি এবং নিক্ছিয় দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমাদের স্থানের 
দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষকে সম্ভব কবে তোলে। 


প্রত্যক্ষ ১২৫ 


১৪। দুল্লেতত্হর চাক্ষুষ বা দুল্িগতভ প্রত্যক্ষ (1958 
10970690600 0৫ 107881008) 2 
সক্রিয় স্পর্শন ও পেশী-সংবেদনের সাহায্যে আমর! দূরত্ব সোজাস্থজি প্রত্যক্ষ করতে 
পারি। কেবল পুষ্টির সাহায্যে আমর] দূরত্ব সোজাস্থজি প্রত্যক্ষ করতে পারি ন1। 
টির রায়ান অক্ষিকোটর থেকে অক্ষিগোলক ছুটে বেরিয়ে বস্তর কাছে 
ব্তর দুরত প্রত্যক্ষ করা যায় পৌছতে পারে না, বা দূরত্বকে মেপে নিতে পারে না । বস্তাটি 
কত দূরে আছে জানতে হলে বস্বর কাছে পায়ে হেঁটে 
পৌঁছতে হবে। ফলে যে পেশী-সংবেদন অন্ভূত 'হবে সেই পেশী-সংবেদনের পত্রিমাণের 
দ্বার আমর! বুঝতে পারি বস্টি আমাদের কতখানি দূরে আছে। আর বস্তুকে স্পর্শ 
করাব্র জন্য বস্তর যথার্থ অস্তিত্ব অর্থাৎ, বন্ত যেখানে আছে সেখানে পৌছেছি এই জ্ঞান 
আমাদের হবে। 


সক্রিয় ম্পর্শন, অঙ্গ সঞ্চালন এবং স্পূর্শগত ও পেশীগত অভিজ্ঞতা একত্রে আমাদের 
দূরত্বের জ্ঞান দেয়। যখন আমরা আমাদের কাছ থেকে দুব্রে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত 
বস্তগুলিকে প্রত্যক্ষ করি এবং ধীরে ধীরে তাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকি, তখন 
কতকগুলি দুরত্ব নির্দেশক চাক্ষুব লক্ষণ বা সঙ্কেত ( 1502] 51515 01 015081)06 ) 
স্পর্শন ও পেশীগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে । এই চাক্ষুষ লক্ষণগ্ুলি যখন আমর! 
প্রত্যক্ষ করি, তখন এগুলির সহাগ্মতায় দূরত্বটুকু কতখানি তা বুঝে নিতে পারি । এই 
চাক্ষুষ লক্ষণগুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হচ্ছে £ 


(১) বস্তর প্রত আকার জানা থাকলে, বস্তর আকারের আপাত পরিবতন 
€ 213901010. 200. 21010215736 08£)1055 ) থেকে আমর দ্বরতবটুকু বুঝে নিতে পারি। 
পাখী যতই উড়তে উড়তে ওপরে উঠতে থাকে, ততই তাকে 
টি 45 ছোট দেখায় । কোন বস্ত যতই কাছে আসতে থাকে, ততই 
তাকে বড দেখায় । কাজেই যখন কোন বস্তকে তার স্বাভা- 

বিক আকার থেকে ছোট দেখি তখন সেট। দূরে আছে বুঝতে পাবি । 


(২) যখন একটি বস্ত আর একটি বস্তকে আড়াল করে, তখন যে বস্তটি আড়াল 
করে তাকে কাছে এবং অপর বস্তকে আমাদের দৃরে 


উপস্থাপন ৫০29:০5:502) 


€৩) দূরত্ব যত অধিক হয়, সমাস্তরাঁল রেখাগুলিকে তত বেশী পরম্পরের অভিম্ত, 


১২৬ মনোবিদ্ধা 


(০০7088৫) বলে মনে হয় । ছুটো রেললাইন মনে হয় যেন দূরে মিশে গেছে ; 
যদিও আসলে তার। সমান্তরাল এবং পরস্পরের সঙ্গে মিশে 
যাওয়] সম্ভব নয় | সমান্তরাল রেখার আপাত অভিহ্যতি 
(895812176 0012521521705 0: 19212119] 11135) প্রত্যক্ষ 
করে আমর! দূরত্ব বুঝে নিতে পারি। 

(৪) আলো-ছায়ার খেলাও (0195 0: 11810 8100 83806 ) আমাদের দূরত্তে 
রান দেয়। ছবির যেখানে আলো পড়ে, সেট! কাছে মনে হয়, যেখানে আলে! পড়ে 
না, অর্থাৎ ছায়! থাকে সেটাকে দূরে মনে হয়। এই আলো- 
ছায়ার পার্থক্যের দ্বার! চিত্রশিল্পী কাছের এবং দূরের পার্থক্যের 

বোধ দর্শকের মনে স্থটটি করেন । 

(৫) ুম্পষ্টতার ও অপ্পষ্টতার মাধ্যমেও দূরত্ব উপলব্ধি করা যায়। দৃশ্যমান অংশটি 
বিজিত _. যদি হুমপষ্ট হয় তবে মনে হয় বস্তুটি কাছে, এবং যদি অম্পষ্ই 

হয় তবে বস্তুটি দূরে মনে হয়। 

(৬) ট্রেনে যখন চড়ি, তখন দেখি দৃরের বস্তগুলি, যেমন-_পাহাড় বা গাছ. 
আমাদের সঙ্গে ছুটে চলেছে । কিন্তু কাছের বস্তগুলি বিপরীত দিকে সরে যাচ্ছে । একে 
দর্শকের গতির নত স্থিতিশীল বলা! হয় 08:9119য বা দর্শকের গতির জন্য স্থিতিশীল বস্তর 
বন্তর আপাতগতি আপাত গতি, অর্থাৎ নিজেদের গতির' সঙ্কে দৃশ্যমান বস্ত- 

গুলিকেও যেন গতিসম্পন্ন বলে 'মনে "হয়। তখন আমরা 
বস্বগুলির দূরত্ব সম্পর্কে ধারণ] করতে পাঁবি। 

(৭) অক্ষিপটে যাতে বস্তর স্পষ্ট ছবি প্রতিফলিত হয় সেজন্ত ছুটি চোখেরই 
লেন্সের ফোকাসের (8০০৪3) সঙ্গে বস্তর যথাযথ উপযোজনের (80০091900596107) 
প্রয়োজন হয়। এই উপযোজন প্রক্রিয়ার নিকটবর্তী বন্ত প্রত্যক্ষ করার জন্য চোখের 
লেন্স (1279)-কে অধিক উত্তল (০0136) হতে হম এবং 
দূরবর্তাঁ বস্ত প্রত্যক্ষ করার জন্য চোখের লেন্দকে কম উত্তল 
হতে হয়। চোখের লেন্সের উপযোজন (2০০01000999010 ০৫ 0৪ 1155) আমাদের 
বস্তর দূরত্বের জ্ঞান দিয়ে থাকে । | 

(৮) কাছের এবং দুরের জিনিস দেখার জন্য আমাদের চোখের সিলিয়ারী 
(02115:5) পেশীগুলিকে সষ্কুচিত এবং প্রনারিত করতে 
হয় এবং ফলে যে পেশীগত সংবেদন হয় দেগুলিও আমাদের 


সনান্তরাল রেখার আপাত 
মিলন 


আলে। ছায়ার খেলা 


«€চাখেহ লেক্গ-এর উপযোজন 


নিলিয়ারী পেশীর সঙ্কোচন 


দূরত্বের জ্ঞান দেয় । 


প্রত্যক্ষ ১২৬ 


আমাদের উভয় চোখের সাহায্যেই আমরা বস্ত প্রত্যক্ষ করি। দৃরবর্তা বন্ধ প্রত্যক্ষ 
করার সময় চোখের দৃষ্টিরেখা সমান্তরাল থাকে, তার ফলে অক্ষিগোলক সংলগ্ন 
পেশীগুলিতে তেমন টান পড়ে না। কিন্তু যখন নিকটবর্তী কোন বস্ত প্রত্যক্ষ করতে 
দৃষ্টিরেখার সমকেজ্িকতা হয় তখন দৃষ্িরেখাছয় সমান্তরাল থাকে না) তার! অভিষ্থত 

(০০:০::০৭), অর্থাৎ একই বিন্দুতে মিলিত হয়| এইজন্য 
চোখের পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত করার প্রয়োজন হয় । পেশীগুলিতে টান পড়ে কি পড়ে না, 
তার ছারাই বস্তুটি দূরে না নিকটে বোঝা যায় । 

(৯) আমরা উভয় চোখের সাহায্যেই বস্ত প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু আমাদের ছুই 
চোখে বস্তর ঘে প্রতিকৃতি পড়ে, তার মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। অভ্যাসের জন্যই 
অক্ষিপটে প্রতিফলিত বনতর আমরা ছুটি প্রতিকৃতিকে এক করে দেখি। দূরবর্তী বন্ত 
প্রতিকৃতির অনমতা৷ (২০৫০৪ প্রত্যক্ষ করার সময় এই প্রতিক্কৃতির মধ্যে পার্থক্য কমে যায় 
গিচিিিতি। এবং নিকটবর্তী বস্ত প্রত্যক্ষ করার সময় ছুটি প্রতির্লতির 
পার্থক্য বেশী হয়। পার্থক্য সত্বেও ছুটি প্রতিকৃতিকে এক করে দেখার জন্তে আমাদের 
মানসিক পরিশ্রম হয়। এই মাননিক পরিশ্রম দূরত্ববোধের জ্ঞাপক | 

২০4দুক্সত্ন্স শত্যক্ষ সম্পর্কে নার্কাতেল্স তলা 
(03921619780 15)602্য 0৫ 68:0906501) 0৫ 1018 62006) 

বার্কলের মতে চক্ষ্র সাঁছায্যে আমর! দূরত্ব মোজাম্থজি প্রত্যক্ষ করতে পারি না। 

দৃষ্টি আমাদের বস্তর মধ্যে কতকগুলি চাক্ষুষ লক্ষণ বা 
সাহই বেনু দপের  সন্েতের (57951 91809) ইঙ্গিত দেয় যেগুলিকে ব্যাখ্যা 
কর।যায় করে আমর! দূরত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই চাক্ষুষ 
লক্ষণগুলি সক্রিয় ম্পর্শ-সংবেদনের মধ্যস্থতায় অজিত হয়। সুতরাং, দুরত্ব সম্পর্কে 
আমাঘের যে প্রত্যক্ষ হয় তাহল অজিত প্রত্যক্ষ (4১০::০০ 02:০900100) । প্রত্যক্ষ 
সম্পর্কে বার্কলের মতবাদ “অজিত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ মতবাদ" (16 10060:5 0£ 4১০02- 
£৪0 ড1539] 06:০86201) নামে পরিচিত | 

বার্কলের মতের শ্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা যেতে পারে £ 

(১) চোখে ছানি থাকার জন্য কতকগুলি শিশু অন্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করে। 
অস্ত্রোপচারের লাহায্যে চোখের ছানি অপসারিত কর! হলে তারা যখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে 
অন্ধ শিশুর ছানি অপারেশন পায় তখন তারা প্রথম প্রথম চোখের সাহায্যে দূরত্ব নির্ধারণ 

করতে পারে না, তাদের মনে হয় সব বস্তই বুঝি তাদের 
কাছে আছে। একেবারে চোখের ওপর এসে পড়েছে এই মনে করে অনেক সময় 
দূরবর্তা বন্ধ দেখেও তার! পিছু মরে আনে। 


১২৮ মনোবিষ্ধা 


(২) দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সক্রিয় স্পর্শ যুক্ত না হওয়ার জন্য নবজাত শিশু তার জন্মের 
পরে প্রথম কয়েকটি মাস কোন্‌ বস্তটি কাছে আর কোন্টি 


নবজাত শিশুর দূরের বন্ত 
পাওয়ার ইচ্ছা দূরে তা বুঝে উঠতে পারে না। তাই সে হাত বাড়িয়ে 
আকাশের চাদ হাতে পেতে চায়। 


(৩) চিত্রশিল্পী অনেক সময় সমান্তরাল রেখাকে অভিস্থত করে এবং তারপর তার 
বিভিন্ন অংশে আলো ও ছায়ার তারতম্য করে বিষয়বস্র মধ্যে ঘনত্বের বোধ এনে দেয় 
বা অনেক সময় ছুটি সমান্তরাল রেখাকে অভিহ্থত, অর্থাৎ 
সমাভ্তরাল রেখা অভিস্থত করে 
বিষয় বন্তর মধ্যে ঘনত্বের সমকেন্দ্াভিমুখী করে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়ে দূরত্বের বোধ 
বোধ নিয়ে আস। সষ্টি করে। চিত্রে অক্ষিত বস্তর দূরত্ব এবং ঘনত্ব বোধ আমরা! 
কিভাবে প্রত্যক্ষ করি? আসলে চিত্রের সব অংশই একটি কাগজের ওপর অঙ্কিত কর! 
হয়েছে , কাজেই চিত্রে অস্কিত বস্তর আসলে কোন ঘনত্ব নেই। আমরা সোজান্থজি 
ঘনত্ব এবং দূরত্ব এক্ষেত্রে কিছুতেই প্রত্যক্ষ করতে পারছি না, কেবলমাত্র কতকগুণি 
চাক্ষুষ লক্ষণ বা সঙ্কেত (৬1581 91895) থেকে দুরত্ব এবং ঘনত্ব অনুমান করে নিই । 
(৪) আমাদের চোখের গঠন এমন যে চোখ পোজান্জি স্থান বা! দুরত্ব প্রত্যক্ষ করতে 
পারে না। অক্ষিকোটর থেকে অক্ষিগোলক ছুটে বেরিয়ে বস্তুর কাছে পৌঁছতে পারে ন! 
ব৷ দুরত্টুকু মেপে নিতে পারে না। আমাদের অক্ষিপট (0২60709) হুল একটি পর্দার 
হিরা মতো! এবং বাইরে থেকে ছবিটি এই পর্দার ওপর প্রতিফলিত 
হয়। এই ছবি দ্বি-পরিপর বিশিষ্ট (০ 10000510291) | 
এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে ; কিন্তু সক্মুথ-পশ্চাতের পরিসর (50110-01006135100) নেই। 
বার্কলের অর্জিত চাক্ষুষ মতবাদের সমালোচন! ঃ 
স্টাউট (90০8), আযাঞ্জেল (08611), জেম্স (181053) প্রমুখ মনোবিদ্র। বার্কলের 
পুবোক্ত মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং তাদের মতে দুরত্ব সম্পর্কে আমাদের যে 
স্টাউট, আপ্রেল ও প্রত্যক্ষ, তা আজত প্রত্যক্ষ নয় । চোখের সোজাসুজি দৃব্ব 
জেম্স-এর সমালোচনা প্রত্যক্ষ করার মৌলিক ক্ষমতা আছে। উক্ত মনোবিদ্র1 
নিজেদের মতের স্বপক্ষে নিয়োক্ত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন £ 
(১) অনেক দূরে অবস্থিত যেসব বন্ত, যেমন-_ আকাশের তারা, মেঘ, পর্বত, সেই 
বহুদূরে অবস্থিত বন্ধর সব বস্তর পারস্পরিক দূরত্ব নির্ধারণ করা চোখের সাহায্যেই 
পারস্পরিক দুরত্ববোধে সম্ভব, কেননা আমরা যাতে সক্রিয় স্পর্শের সাহায্যে দূরত্ব 
চোখের অবদান 
অবধারণ করতে পারি, তার জন্য এই বস্তগুলি কথনও 


আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে না। 


প্রতাক্ষ ১২৪ 


(২) দূরত্বের সক্মম তারতম্য স্পর্শ অপেক্ষা চোখের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষ করা যায়। 
দুরত্বের সুঙ্গ্পর তারতমা পরস্পরের খুব কাছাকাছি ছুটি বিন্দুর মধ্যে যে দূরত্বে 
ব্যবধান তা চোখের সাহায্যেই অবধারণ করা যায়, 
শ্প্শেরি সাহায্যে নয় । 
(৩) কতকগুলি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা,বিশেষ করে এক চক্ষুর উপযোগী (1%070০9181) 
বিশেষ বিশেষ চাক্ষুষ অভিজ্ঞত। এবং ছুই চক্ষুর উপযোগী (8£0০518: )। প্রত্যক্ষে 
যে পেশী-অভিজ্ঞতা ঘটে তা চীক্ষৃষ সঙ্কেতলন্ধ নয়, 
দ্বরত্বের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ । 
(৪) জেম্স (81065)-এর অভিমতান্ুযায়ী স্থান বা বিস্তার যেহেতু তিন পরিসন্র- 
চোথের পক্ষে কেবল দৈরধ্য ও বিশিষ্ট ([1759 01055751058], সেহেতু চোগেব পক্ষে 
বিঃ নাকি কমা রিররান কেবলমাত্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রত্যক্ষ কর! সম্ভব নয় । কেননা, 
হয় চোখ তিন-পরিসরবিশিষ্ট স্থান, অর্থাৎ দৈর্ধ্য, প্র ও ঘনত্ব তিনটিই প্রত্যক্ষ করে - 
নয়ত কিছুই প্রত্যক্ষ করে না। 


সিদ্ধাস্ত (00101051012 ) £ 


পূর্বোক্ত অভিযোগগুলি আনা হলেও বার্কলের মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে 
স্পর্শের সাহায্য ছাড়াও শুধুমাত্র চোখের সাহাযে; দূরত্ব এবং খনত্ব প্রত্যক্ষ করা যেতে 
পারে। কিন্তু সেই দূরত্ব প্রত্যক্ষ, স্পর্শন ও দর্শনের সংযুক্ত 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে দূরত্বের জ্ঞান লাভ করা যায়, 
তার থেকে অনেক পুথক। ম্পর্শনের সাহায্যে যে দূরত্বের জ্ঞান লাভ করা যায় 
চাক্ষুষ দুরত্ব প্রত্যক্ষেত্র তুলনায় সেই জ্ঞান অনেক 'বেশী নির্ভরঘোগ্য। কারণ, 
€) শুধুমাত্র চোখের সাহায্যে আমরা ষে দুরত্ব প্রত্যক্ষ করি, ব্যক্তিসাপেক্ষ এবং ব্যক্তি- 
নিরপেক্ষ কারণবশতঃ তার মধ্যে তারতম্য দেখা দিতে পারে । (1) জন্মান্ধ ব্যক্তি স্পর্শনের 
সাহায্েই দূরত্বের ধারণা করে । আবার অন্ধকারেও স্পর্শনের সাহায্যে আমরা দুরত্তের 
ধারণা করি । 

স্থৃতরাৎ, সক্রিয় ম্পর্শনের সাহায্যে দৃরত্ব-প্রত্যক্ষ হল মুখ্য, চক্ষ্র সাহায্যে দূরত্ব-প্রত্যক্ষ 
রি ১ হল গোঁণ। ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করতে 
পাতি নারি গেলে চোখের সাহায্যে দূরত্ব-প্রত্যক্ষ হল অজিত প্রত্যক্ষ 
এবং স্পর্শনের সাহাো দৃবত্ব-প্রত্যক্ষ হল মৌলিক প্রত্যক্ষ । 

00. মনো_9 


বার্কলের মতবাদের সতাত। 


১৩০ মনোবিগ্া 


১৬। হযমত্ঞেন্প হা স্মন্ত্ন্স প্রত্ান্ষ (5 680906100 ০£901:01$ ০ 
11010 10009108201) 01 91080) £ 


ঘনত্ব হল বস্তর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ থেকে পৃথক একটি তৃতীয় গু৭। ঘনত্ব হল বস্তুর 
গভীরতা (0620) । ঘনত্বকে বস্তুর তৃতীয় মাত্রা এবং ঘন বস্বকে ত্রি-মানবিশিষ্ট 
(70:56 0109615510158]) বল! হয় | অর্থাৎ এর দের্ধ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা আছে। 
আমর] স্পর্শের দ্বার এবং চোখের সাহায্যে উভয় প্রকারের ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি। 


(ক) ঘনত্বের স্পর্শগত প্রত্যক্ষ (720689] 76:061002. 06 90110£05) £ 
ঘনত্ব, বস্তর সামনের দিক থেকে পিছন দিকের ব্যবধান বা দুরত্ব, ডান থেকে বাম বা 
ওপর থেকে নীচের দুরত্ব নয়। সক্রিয় ম্পর্শন বা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে আমরা বস্তুর 
ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করি । হাত্টিকে সামনের দিক থেকে পেছন দিকে সঞ্চালিত করে যে 

পেশীগত সংবেদন লাভ করি তার দ্বারা বস্তর গভীরতা ব! 
সিপপলেরসাহাখে.. ঘনত্ব সম্পর্কে জান লাভ করি। কিন্তু যদি বনুটি বড় না 

হয়ে ছোট হয়, যেমন--একট1 কাঠের বল, তাহলে নিক্রিয় 
ম্পর্শনের মাধ্যমে অর্থাৎ কেবল মুঠোর ভেতর নিয়েই আমর বস্তটির ঘনত্ব প্রত্যক্ষ 
করি। বলটিকে মুঠোর ভেতর নেওয়াতে আমার আঙ্লগুলি বেঁকে তাকে ধরে থাকে । 
এই বীকানো আঙখলের পেশীগত সংবেদন বলটির বিভিন্ন দিক সম্বদ্ধে আমাদের জ্ঞান 
দেয়। আমর! বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন দিক থেকে এটি গতিকে প্রতিরোধ করছে, 
বলটি যে ঘনবস্ত তাও বুঝতে পারি । 

১. (খ) ঘনত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ (৬1502] 020০2001018 0 50110165) £ 
বস্তর ঘনত্ব আমর] সোজান্জি চোখের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। 
সক্রিয় ম্পর্শনগত অভিজ্ঞতার সাহায্যেই আমর! ঘনত্বকে সোজান্থ্জি প্রত্যক্ষ করতে 
পারি। সুতরাং, চোখের সাহায্যে বস্তর ঘনত্বের যে প্রত্যক্ষ, তাহল “অজিত প্ররত্যক্ষ' 

(4০001750 76:০6060107), মৌলিক প্রত্যক্ষ নয় | কতক- 
চাক্ষুষ লক্ষণের সাহায্যে ঘণত্ 
অনুমান করে নেও? যায় গুলি চাক্ষুষ লক্ষণ বা সঙ্কেতের সাহায্যে আমর] এই ঘনত্ব 
অনুমান করে থাকি। এই চাক্ষুষ লক্ষণগ্ুলি ম্পর্শগত অভি- 
জ্তার সঙ্গে ধুক্ত হয়ে পড়ে । অবশ্য পরে স্পর্শগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও কেবলমাত্র এ 
চাক্ষুষ লক্ষণগুলিকে ব্যাখ্যা করে আমরা ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি । 


প্রত্যক্ষ ১৩৯ 


নিশ্নলিখিত চাক্ষুষ লক্ষণগুণি ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করতে সহায়তা করে । খা 

(2) কাছাকাছি যেপব বস্তর অবস্থান সেগুলির ঘনত্ব আমর! যখন প্রত্যক্ষ করতে 
চাই, তখন আমাদের ছুটি চোখের অক্ষিপটের ওপর যে ভিন্ন ভিন্ন ছবি পড়ে,তার বৈসাদৃশ্ত 
হুট চোখের অক্ষিপটের ওপব সম্পর্কে অন্ুভূতিই আমাদের ঘনত্বের জ্ঞান দেয়। ছুই চোখের 
ভিন্ন ভিন্ন ছবির বৈসাদৃগ্তের  অক্ষিপটের ওপর ঘে ছবি পড়ে, তার মধ্যে তারতম্য হবারু 


ননুস্থতি কারণ এই ফে, প্রত্যেকটি চোখে যেন বস্তটির একটি অংশ 
ধরা পড়ে, যা অপর চোখটি দেখতে পায় না । 





ঘনপৃক যন্ত্র (3:০:০০5০০1১৪) 
(1) ছুটি আলাদ1 ছবিকে মিলিয়ে একটি ছবি তৈরিশকরার যে মানসিক প্রচেষ্টা 
তাও বস্তটির ঘনত্বের ধারণা। দেয় । ৬/1)620500129-এর ঘনদূক যন্ত্র 905:০০5০০০০)-এর 


ঘনদুক যন্ত্রের সাহায্যে একই সাহায্যে এই বিষয়টি সহজেই প্রমাণিত হয়। এই 

খ্তুর ছটি পৃথক ছবি তুলে যন্ত্রের মধ্যে ছুটি বিভিন্ন অবস্থান থেকে তোলা একটি 

রা খল পতাক্ষ কর. ঘনবস্তর ছুটি সামান্য পৃথক ছৰিকে রেখে যদি একসঙ্গে প্রতক্ষ 
কর! যায় তাহলে বস্তটির ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করা যাবে। 

(1) ঘনত্বের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে চোখের পেশীগত সংবেদন বিশুদ্ধ দৃষ্টিগত সংবেদনের 
সঙ্গে মিশে গিয়ে ঘনত্বের জ্ঞান দেয় । 

($৬) দৃরের ব্স্তর ক্ষেত্রে ঘনত্ব কতকগুলি চাক্ষুষ লক্ষণকে ব্যাখ্যা করে প্রত্যক্ষ 
করা যায়। আলো-ছায়ার খেলা ঘনত্বের জ্ঞান আনতে পারে বা সমান্তরাল রেখাকে 
দূরের বন্র ক্ষেত্রে ঘন পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েও এই ঘনত্বের বোধ আনা 
চাক্ষুষ লক্ষণের সাহায্যে যায়। চিত্রকর অনেক সম সমান্তরাল রেখাকে সপ্গিরুষ্ট 
মক বা সমকেন্দ্রী করে এবং তারপর বিভিন্ন অংশে আলো ও 
ছায়ার তারতম্য..করে বিষয়বস্তর মধ্যে ঘনত্বের বোধ এনে দেয়, যদ্দিও আসলে তা 


ঘন নয়। ৯ 


১৩২ মনোবিষ্া 
১৭। ওজনেন্ল প্রভ্যল্ষ (96108026800 0 7912706 ) : 


পেশীগত সংবেদন এবং চাপ সংবেদন একত্রে যুক্ত হয়ে আমাদের ওজন প্রত্যক্ষ 
করতে সহায়তা করে । ওজন প্রত্যক্ষ ছু-প্রকার- সক্রিয় ও নিষ্ষিম। সক্রিয় ওজন 
প্রত্যক্ষ হয় ওজন ব1 ভর উত্তোলনের অনুভূতিতে । কোন একটি বন্ত যখন আমরা 
পেমীগত সাবেদন ও চাপ. উত্তোলন করি, তখন হাতের ওপর বস্তটি থাকার জন্য একটা 
সংবেদনের সাহাযে ওজন চাপ অন্কুভব করি এবং অপরদিকে সেটিকে উত্তোলন করার 
রি জন্য পেশীগত সংবেদন অনুভব করি। উভয় সংবেদন যুক্ত 
হওয়াতে ওজন প্রত্যক্ষ করতে পারি । 

নিশ্চল হাতের ওপর ভারি বস্ত রাখলে যে ওজন প্রত্যক্ষ হয় তাকে শিঞ্ষির ওজন 
প্রত্যক্ষ বলে । একটি বস্ত আমার হাতের ওপর রাখা হয়েছে এবং আমার হাতটি রয়েছে 
মাটির ওপর- সেক্ষেত্রে পেশীগত সংবেদন অনুভূত হবে না, কেবলমাত্র চাপ সংবেদন 
অনুভূত হবে। এই চাপ সংবেদনের সাহায্যেই বস্তর ওজন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে । 


১৮ । আনাক্সভতম্ন এবং আক্কাল্লেক প্র তযচ্ষ (29109081010? 
18927016509 200 51206) 2 
(ক) আয়তন এবং আকারের স্পর্শগভ প্রত্যক্ষ (085েএ1 [6:০2100107 
01782131096 9:00 ঢ15016) £ একটি বস্ত্র আয়তন, অর্থাৎ বস্তটি ছোট কি বড ত' 
"আমরা ম্পর্শনের সাহায্যে কিভাবে প্রত্যক্ষ কবি? বন্তটির চতদিকে হাতটিনে সঞ্চালিত 
করবার সময় পেশীগত শক্তি কতখানি প্রয়োগ করা ভচ্ছে 
তার দ্বারাই আমরা বস্তুটি কতখানি বড বা ছোট বুঝতে 
পারি। পেশীগত শক্তির পরিমাণ (00800) বা! 
পেশীগুলিকে কতখানি পরিশ্রম করতে হয় তার দ্বারাই আমরা বস্তুর আয়তন সম্পর্কে 
জ্ঞানলাভ করে থাকি । যদি কোন বস্বর আয়তন বড় হয় তাহলে পেশীগত পরিশ্রম বেশী 
হবে, বস্তর আয়তন ছোট হলে পেশীগত শক্তিব প্রয়োগ বা পরশ্রম কম হবে। পেশীগত 
সংব্দেনের গুণগত পার্থক্য বস্তর আকার (দ্র) সম্পকে জ্ঞান দেয়। বস্ত্র আকার 
বলতে বোঝায়__ গোল, লম্বা, ত্রিকোণ বা চতুক্ষোণ। কোন একটি গোলাকার বসত 
পুর যখন আমরা চোখ বুজে হাত সঞ্চালন করতে থাকি তখন যে স্থান থেকে হাত 
সঞ্চালন শুরু হয়েছিল অনবরত গতির দিক পরিবর্তন করে হাত পুনরায় হয়ত সেইখানেই 
ফিরে আসবে । তাছাড়া, পেশীগত সংবেদনের ধারাবাহিক এবং একই প্রকৃতিবি শিষ্ট 
গুণগত পরিব্তন (81800891 5100 012160100 0109155 0£ 0081165) আমাদের মনে 


পেশীগত শক্তির পরিমাণ বস্তুর 
আয়তনের ধারণ! দেয় 


প্রত্যক্ষ ১৩৩ 


এই ধারণ! আনবে যে, বস্তটি গোলাকার । আবার চোখ বুজে যখন কোন চতুষ্কোণ 
টেবিলের ওপরে হাত সঞ্চালন করছি তখন পেশীগত সংবেদনের আকশ্মিক পরিবর্তনের 
ফলে আমরা বুঝতে পারি যে টেবিলটা চৌকো। টেবিলের ওপর 'হাতটিকে সঞ্চালিত 
করতে করতে টেবিলের এক কোণে এনে গতির মোড় ঘুরে অগ্তপথে চলতে লাগলে! এবং 
আবার কিছু পরে অনুরূপভাবে অন্ত পথে চলতে লাগলো । এইভাবে হাত সঞ্চালন করতে 
করতে পেশীগত সংবেদনের পরিমাণ ও গুণের দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি ষে, 
টেবিলটা চতুক্ষোণ। 


(খ) আয়তন ও আকারের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ (15721 চ2:566100) ০ 
14196010000 200. 106) £ স্পর্শনের সাহায্যেই আমরা বস্তর প্রকৃত আয়তনকে 
(0২6৪1 10081010096) জানতে পারি । চোখের বা দৃষ্টির সহায়তায় আমরা বস্তর প্রকৃত 
আয়তন সোজাস্থজি জানতে পারি না। যে আয়তনটি আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় 
সেটি প্ররুত আয়তন নয়, আপাত আয়তন (2172761701095771056) ৷ কোন একটি 
বস্তর আয়তন চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করার সময় আমর! চোখটিকে বস্তর এক প্রান্ত থেকে 
আর এক প্রান্তে ঘোরাতে থাকি এবং প্রান্ত ছুটিকে চোখের কেন্্রস্থলে, অর্থাৎ পীত বিন্দুতে 
(০৪৪) আনতে চেষ্টা কবি। তার ফলে চোখের পেশীগত সংবেদন আমাদের বসার 
আয়তনের সম্পর্কে জ্বান দেয় । 


কিন্তু চোখেব মাধ্যমে আমন যখন বস্তুর আয়তনকে প্রত্যক্ষ করতে যাই, তখন তা 
সঠিক হয় না। তার কারণ দূরের বস্তকে আমরা ছোট 

চোখের পরেতাগত সাবেদন বর দেখি। বস্ুটির বিভিন্ন অংশকে দেখার জন্য সেগুলিকে দৃষ্টি 
সাহাযা করে কেন্্রস্থলে (গীত বিন্দুতে ) আনার প্রয়োজন । কিন্তু বস্তটি 
দুরে থাকার জন্য আমাদের চোখকে ঘোরাতে হয়, এবং 

পেশীর সংবেদনও কম হয়। যদি কল্পনা করি বন্টির ছুটি প্রান্ত থেকে ছুটি সরলরেখা 
পীত বিন্দুতে এসে মিশেছে তাহলে এই ছুই সরলরেখ] পীত বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়ে 
একটি কোণের হৃষ্টি করবে । এই কোণটি যত বড় হবে বস্তর আয়তন তত বড় হবে 
এবং এই কোণটি যত ছোট হুবে বস্তর আয়তন তত ছোট হবে। অবশ্ত যদিও দৃ্টির 
সাহায্যে বস্তর প্রকৃত আয়তনকে প্রত্যক্ষভাবে জান! যায় লা, তবুও তাকে পরোক্ষভাবে 
জানা ঘায়। কারণ, যদি দূরত্বটুকু জান] থাকে তাহলে দূরের বস্ত ছোট দেখালেও তার 
প্রকৃত আয়তন আমর] বললে দিতে পারি । দুরে যে বাড়ীটি আছে তাকে ছোট দেখালেও 
বাড়ীটির দূরত্ব জান থাকলে আমর! তার প্রকৃত আয়তনটি অনুমান করে নিতে পারি ) 


১৩৪ মনোবিচ্যা 


কিন্ত আকাশের* তার! দূরে থাকার জন্য খুব ছোট দেখায় । *কিন্তু দূরত্ব জানা না থাকলে 
তারাগুলির আয়তন সম্পর্কে কোন অনুমান কর] সম্ভব হয় না । 


(গর) গতির গ্রতক্ষ (02210600101 ০৫ 17052127210) £ স্পর্শন এবং দুটি 
উভয়ের মাধ্যমেই গতি প্রত্যক্ষ কর] যেতে পারে। 
স্পর্শনের সাহায্যে গভি-প্রত্যক্ষ £ (১) নিষ্রিয় ম্পর্শনের (08551৮6 
শ00০3) মাধ্যমে গতি-প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে । কোন একটি অন্ধ লোক যদ্দি 
দাযরাত গতিশীল বস্তর ওপর হাত রেখে অচল হয়ে দাড়িয়ে থাকে 
গতি প্রতাক্ষ তাহলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের (,0০8] 01781:8.0121156155) জন্য 
তার স্পর্শগত সংব্দেনগুলি পরিবতিত হতে থাকবে । যখন সে বুঝতে পারবে মে, এই 
পরিবর্তন তার দ্বারা ঘটছে না, তখন সে গতি-প্রত্যক্ষ করবে । 
(২) সব্রিয় স্পর্শনের (4০৫৮০ 7০০০1) সাহায্যে গতি প্রত্যক্ষ করা যায়। 
ধর। যাক, অন্ধ ব্যক্তিটি একটি গতিশীল বস্তর ওপর হাত রেখেছে । এখন এই চলমান 
বন্তটির সঙ্গে সে নিজেও যদি চলতে থাকে তাহলে স্পর্শগত 
সংবেদনের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। কিন্তু চলমান বস্তুব 
নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ ব্যক্তিটির হাতও নড়াচডা করতে থাকবে এবং তার ফলে সে 
পেশী-সংবেদন অচ্ছভব করবে । পেশীসংবেদনের (0009019 96105861072) অবিরাম 
পরি বতনের ফলে সে বুঝতে পারবে যে, বস্তুটি চলমান বা! গতিশীল । তখনই সে গতি- 
প্রত্যক্ষ করতে পারবে ৷ 


দৃির সাহাযো গতি-প্রত্ক্ষ 


চন্ষুর লাহায্যে গতি-প্রত্যক্ষ 2 যখন কোন চলমান বস্তর ওপর আমাদের 
দৃঠিকে এদিক ওদিক সঞ্চালিত না করে স্থিরভাবে নিবদ্ধ রাখি তখন আমরা কতকগুলি 
টির দৃটিগত সংবেদন ধারাবাহিকভাবে পাই। যেহেতু এই 
গতি প্রত্ক্ষ সংবেদনগুলি আমরা নিজেরা স্থ্টি কৰি না, সেহেতু আমরা 
বুঝতে পারি যে, কোন একটি চলমান বস্তুর ওপর আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি। 
আমরা যখন একটা! উড়স্ত পাখিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনুসরণ করতে থাকি তখন 
চোখের পেশীগুলি নড়াচড়া করতে থাকে ৷ কিন্ত যেহেতু পাখিটার গতির হার এবং 
দিকটি আমার ওপর নির্ভর নয়, তখন বুঝতে পারি যে, পাখিটা চলমান । কিন্তু পাখিটি 
যদি আমাদের কাছ থেকে উড়ে দূরে চলে যায় বা দূর থেকে উড়ে আমাদের কাছে 
আসে, কেবল একপাশ থেকে আর এক পাশে যায় না! তখন পরোক্ষভাবে দৃরত্বের বিভিন্ন 
লক্ষণ দেখে, যেমন- _-পাখিটির আকারের পরিবর্তন,কাছে থাকার জন্য স্পষ্টতা, দূরে থাকার 


প্রতাক্ষ ১৩৫ 


জন্য অস্পষ্টুত এবং পাখির গতিকে অনুরণ করার জন্য চোখের পেশীগত সংবেদন 
প্রভৃতির দ্বারা আমর! গতি প্রত্যক্ষ কবি । 


কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আপাত-গতি বা ভ্রান্ত গতিংপ্রত্যক্ষ করি | এইরূপ ক্ষেত্রে 
আসলে বন্তৃগুলি স্থির বা গতিহীন, কিন্তু আমর] দেখি বস্তগুলি গতিশীল | নিশ্চল বস্তুতে 
রা গতিপপ্রত্যক্ষ করার অবস্থাকে বলা হয় আপাত গতি প্রত্যক্ষ 
বা 'ফাইঘটনা”,(0175-01761001067022) | চলচ্চিত্রের সাহায্যে 
এই “আপাত-গতিপ্রত্যক্ষে'র বিষয়টিকে অতি সহজেই বোঝান যেতে পারে । চলচ্চিত্রে 
ব্যক্তি বা বস্তন্ন বিভিন্ন অবস্থার কতকগুলি নিশ্চল ছবি একটি যন্ত্রের সাহায্যে একটি পর্দার 
ওপর অতি দ্ধত পর পর ফেল! হয়, তার ফলে ব্যক্তি বা বস্তগুলি গতিশীল বলে ধারণা 
তয়। এর কারণ, একটি চিত্রের যে দৃষ্টিগত সংবেদন মনের মধ্যে একটি অন্নুবেদন বা 
উত্তর-প্রতিরূপ (88021-515586107. 0£ 26621-707866) রেখে যায়, সোট পরবর্তী চিত্রের 
দুর্গত সংবেদনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিশ্চল ছবিগুলির সাহায্যে একটি নিরবচ্ছিন্ন চলমান 
ছবির ধারণ! নিয়ে আসে । বিজ্ঞাপনদাতার] অনেক সময় পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার 
জন্য 'এরূপ ঘটনার সহায়তা গ্রহণ করেন। কয়েকটি আলোকিত তীরকে পরম্পন্ের থেকে 
একটু দূরে রেখে যদি অল্প সময়ের ব্যবধানে ত্রুত জালানো ও নেভানো যায় তাহলে মনে 
হবে তীরগুলি বুঝি ছুটে যাচ্ছে । বাস্তবিক তীরগুলি নিশ্চল ; কেবলমাত্র অল্প সময়ের 
ব্যবধানে তীরগুলিকে জালানো ও নেভানোর জন্য আপাত-গতির প্রত্যক্ষ হবে । 


চোখের সাহায্যে গতি প্রত্যক্ষ করার বিষয়টি গেস্টান্টবাদীরা স্বীকার করেন না। 
গেস্টান্টবানীর গতির চাক্ষুষ _ তাদের মতে গতিপ্রত্যক্ষ অন্মান নির্ভর নয় । গতি-প্রত্যক্ষ 
পরস্তক্ষ স্বীকার করেন না করার ক্ষমতা মনের একটা বিশিষ্ট মৌলিক ক্ষমতা । গেস্টাল্ট 
সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বের্খাইমার (36100610761) গতি-প্রত্যক্ষ নিয়ে নানারূপ 
পরীক্ষণ করেছেন । যেখানে উদ্দীপকের কোন গতি নেই, সেখানে কিভাবে গতি- প্রত্যক্ষ 
করণ যায় এই বিষয় নিয়ে তিনি পরীক্ষণ করেন । তিনি দেখিয়েছেন যে ছুটি আলোক 
বিন্দুকে পরম্পর থেকে একটি স্থনিদিষ্ট দূরত্বে রেখে শর সেকেও্ডের ব্যবধানে যদি একটাকে 
জ্বালানো! ও অপরটিকে নিভানে! যায় তবে মনে হবে আলে! এদিক-ওদিক ছোটাছুটি 
করছে। 


(ঘ) দ্বিক-প্রত্যক্ষ (55:০2061092. ০0 1010206107) 2 আমরা চোখ দিয়ে 
সোজাম্থজি দিক প্রত্যক্ষ করতে পারিনা, সক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমেই আমরা দিক প্রত্যক্ষ 


১৩৬ মনোবিদ্ধ। 


করি। আমরা যখন সামনের দিকে বা পেছনের দিকে, ডাইনে বা বামে ঘাড়টিকে 
প্রসারিত করি তখন যে বিভিন্ন ধরনের পেশী সংবেদন হয়, সেই সংবেদন আমাদের 
দ্রিকের জ্ঞান দেয়। যখন আমরা আমাদের হাতটিকে সামনে, পিছনে, ডাইনে বা বামে 
প্রসারিত করি তখন আমরা চোখ ও হাতের এই ওঠানামা 
বা গতিকে অন্ুমরণ কবতে থাকি । এর ফলে হাতের 
পেশীগত সংবেদন এবং চোখের পেশীগত সংব্দনের মধ্যে 
একটা যোগন্যত্র স্থাপিত হয়। পরে হাতের পেশীগত সংবেদনের অভিজ্ঞতা ছাডাও 
কেবলমাত্র চোখ দিয়ে আমরা কোন্টি দক্ষিণ দিক, কোন্টি বাম দিক, কোন্টি উপর, 
কোনটি নীচ প্রত্যক্ষ করতে পারি। স্থতরাং, দ্রিকের দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষণ হল অঙ্জিত 
(.০001150), আসলে দিকৃনির্ণয় সক্রিয় স্পর্শ নির্ভর | 


() দুর্ডেষ্ভতার প্রত্যক্ষ (১2102001072 0£ 17)1020202011165) £ অধিকাংশ 
জড বস্তর একটি গুণ হল ছুর্ভেগ্চতা। কোন জড়বস্তর ওপরে চাপ দিতেই আমরা বুঝি যে 
আমাদের গতি বাধা পাচ্ছে বা! প্রতিরুদ্ধ হচ্ছে । এই ছূর্ভে্তা আমর] কিভাবে প্রতাক্ষ 
করি? আমরা! প্রত্যক্ষ করি স্পর্শনের সহায়তায় । আমাদের গতি যখন কদ্ধ হয়ে যায় 

তখনই বুঝি বস্তুটি দুর্ভেছ্য | ধর] যাক, কোন একটি টেবিলের 
ও 9 ওপর আমি হাত দিয়ে চাপ দিচ্ছি, তখন আমি বুঝতে পারি 

যেআমার হাত আরু অগ্রসর হচ্ছে না, আমার হাতের 
পেশীতেও আমি চাপ অন্গুভব করি । সুতরাং রুদ্ধগতিই (800102060 ০01 0) ৪1050 
র10৮610617) আমাদের দুর্ভেগ্যতা প্রত্যক্ষে সহায়তা করে । 


অক্তিয় প্পর্শনের মাধামেই 
দিক প্রতাক্ষ করা যায় 


১৯। হ্যটোনিলিক্চ প্রত্যক্ষ এবং অজিন্ড প্রত্যক্ষ (0751084 
19106001010 8:00. 4000160 726:০661010) : 


প্রত্যক্ষ ছু'প্রকারের হতে পারে, যথা (১) মৌলিক প্রত্যক্ষ ।0:181721 
2:০62170007) এবং (২) অর্জিত প্রত্যক্ষ (০0100 72:0০200100) | 

আমরা হাত দিয়ে এক টুকরে! বরফ স্পর্শ করলাম । বরফের টুকরোটি যে ঠাণ্ডা তা 
প্রত্যক্ষ করলাম | পরে আশম্রা চোখ দিয়ে বরফের ট্ুকরোটির 
দ্বিকে তাকালাম, বরফ ঠাণ্ডা দেখাচ্ছে। প্রথমটি হল “মৌলিক 
প্রত্যক্ষ 7) (0216179] 76:5200072), আর দ্বিতীয়টি হল “অজিত প্রত্যক্ষ” 
(4,০001760 06106701078) | চোখ দিয়ে বরফের ঠাগডার লংবেদন প্রতাক্ষভাবে পাওয়। 


'অঞ্জিত প্রতাক্ষের শ্ববপ 


প্রত্যক্ষ ১৩৭ 


মায় না। অতীতে আমর! স্পর্শনের সাহায্যে জেনেছি যে বরফ ঠাণ্ডা । এখন বরফের 
দিকে তাকাতেই দৃষ্টিগত সংবেদন মনে ম্পর্শগত সংবেদনের স্বতি জাগিয়ে তুলছে । বরফের 
দিকে তাকাতেই তার দুষ্টিগত বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সঙ্গে ম্পর্শগত প্রতিরূপ (7155098] 
1008£2 ) এসে যুক্ত হচ্ছে। 969৫% একে বলেছেন, 'বিজড়ন? (001222115560072) ; 
581]5 একে বলেছেন, 'অজিত প্রত্যক্ষ" (4০0015 02106001017) । 
প্রতিটি সংবেদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু যদি কোন কোন সমন্র 
কোন বিশেষ এক ধরনের সংবেদন যে নিদিষ্ট ইন্জিয়ের সাহায্যে পাওয়া! যায়, সেই ইন্জিয়ের 
সাহায্যে না পেয়ে অন্ত ইন্জ্রিয়ের সাহায্যে পাওয়া যায় ; তাহলে যে পরোক্ষ অবধারণ ব! 
প্রত্যক্ষ ঘটে তাকেই “অজিত প্রত্যক্ষ" বলে । যেমন, আমরা বলি--আম পাক। দেখায়, 
গোলাপ ফুল স্বগন্ধযুক্ত দেখায় । ম্পর্শনের এবং আশ্বাদের দ্বার সোজাসুজি আমট! 
পাকা কিনা প্রত্যক্ষ করতে পারি, ভ্রাণের সাহায্যেও প্রত্যক্ষ 
করতে পান্রি। কিন্তু যখন বলি আম পাক দেখায় বা 
গোলাপ ফুল স্বগন্ধযুক্ত দেখায় তখন উভয়ের ক্ষেত্রে আমর! সংবেদনটি চক্ষুর সাহায্যে 
পাচ্ছি । দৃবত্ব. ঘনত্ব, আয়তন, গতি__এই সব বিষয়ের প্রত্যক্ষ চোখের মৌলিক প্রতক্ষ 
নয়, অজিত প্রত্যক্ষ । 
২০। শ্রগালল প্রভ্যঙ্ষ স্কিজ্ভাবে হস্ত 2 (এত 00 আও [8708159 
10219) 2 
বিভিন্ন ঘটনাব পূর্বাপর সম্পর্কের ভিন্তিই হচ্ছে কাল। নিয়ত ঘটন] ঘটে চলেছে, 
কোনটি আগে ঘটেছে, €কানটি পরে ঘটেছে, কখনও বা ছুটি ঘটনা একত্রে ঘটছে। 
বিভিন্ন বস্তর মধ্যে যে পরিবর্তন ও গাতি তাও কালের সাহায্যেই আমরা উপলব্ধি করি। 
স্থায়িত্ব (000:86100) ও পারম্পর্য” (5555855607)__এই দুই বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে 
আমর] কাল প্রত্যক্ষ করি । যখন বলি, এক ঘণ্টা ধরে বুট্টি হয়েছিল তখন আমরা 
কালের এই 'স্থায়িত্ব" প্রত্যক্ষ করি । যখন আমর! বলি একটি 
গ্ায়িত্ব ও পারম্পর্ষের সাহাযো 
কালের ধারণ! ঘটনা আর একটি ঘটনার আগে বা পরে ঘটেছে, যেমন-__ 
আমর] বাড়ীতে আসার আগে রাম বাড়ীতে এসেছিল, তখন 
আমরা কালের পারম্পর্ধ প্রত্যক্ষ করি । সেকেও, মিনিউ, ঘণ্টা, দিন, বছর-_এগুলির 
সাহায্যে আমর] কালের স্থায়িত্ব পরিমাপ করি এবং আগে, পরে, অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্বৎ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কাল্পের পারম্পর্য নির্দেশ করি। "স্থায়িত্ব ও পারম্পর্ধ'-_ 
সময়ের এই ছুই বৈশিষ্ট্য আমরা একই লক্ষে অনুভব করি। 
কাল এক অনাদি, অনন্ত” প্রবাহ । অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ__এই অনন্ত 


অজিত প্রতাক্ষের সংজ্ঞ] 


রি মনোবিষ্ঠা 


প্রবাহের তিনটি স্তর মাত্র । অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্তৎ__-এরই মাধ্যমে আমরা কাল 
অতীত, বর্তমান, ভবিধাত__ প্রত্যক্ষ করি। আমর] কেবলমাত্র বর্তমানকেই প্রত্যক্ষ করতে 
কালের তিনটি স্তর পারি। সংবেদনে বর্তমান প্রত্যক্ষ হয়। অতীত এবং 
ভব্যাখকে আমর প্রত্যক্ষ করতে পারি না। ন্মৃতির সাহায্যে অতীত এবং প্রত্যাশার 
(৫%0০0০6961012) সাহায্যে ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষ হয়! যথাযথ সংবেদনই “বর্তমান'-এর 
জ্ঞান দেয়। একটি ক্ষুধার্ত শিশু খাছয খাচ্ছে, ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ঘটছে-_এই সংবেদন যখন 
ধখাথ নংবেদন বর্তমান-এর. সে লাভ করে তখনই সে বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করে। “আর 
জ্ঞান দেয় নেই? (1509 001 ) এবং এখনও আমেনি (1901 566) 
যথাক্রমে অতীত এবং ভবিষাতের ধারণাকে বোঝায় । প্রত্যাশামূলক মনোযোগের মধ্যে 
“এখনও আসেনি”,__এই যে ভাব সেটিই ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষের ইঙ্গিত দেয় । 
ঘখন আকুল আগ্রহে খাদ্যের জন্য প্রতীক্ষা করছি, তখন আমরা এই ভবিষ্যৎকে 
প্রত্যক্ষ করি । আবার, “আর নেই” এই বোধই অতীতের প্রত্যক্ষ ঘটায় ৷ বেশ তৃপ্তি 
দায়ক একটা ভোজ খাবার পর বুঝতে পারি যে ভোজ খাওয়াটি অতীত ঘটনায় পরিণত 
হয়েছে । যখন আমাদের ইচ্ছা বিলম্বিত হয় বা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন “এখনও আসেনি? 
_এই ভাবি তীব্রভাবে অস্তভূত হয়। আবার ইচ্ছা যখন আকম্মিকভাবে ব্যাহত হয় 
এবং তার ফলে মন নিরাশায় পূর্ণ হয়ে যায়, তখন “আর নেই”_-এই বোধটি তীব্রভাবে 
অনুভূত হয়। স্মৃতি এবং কল্পনার লাহায্যেই ঘথাক্রগে আতীত এবং ভবিষ্যতকে সুম্পষ্ট- 
ভাবে উপলব্ধি করা যায়। 


বর্তমান হল অতীত ও ভবিষ্যতের যোগস্যত্র । বর্তমানকে কেন্দ্র করেই আমরা 
কালের অপর ছুটি স্তর-_-ভবিষ্যৎ ও অতীতের কথা ভাবতে পারি। কিন্তু আমরা 
যাকে বর্তমান বলি তা কোন সময়-বিন্দু নয় । ক্ষুরের ধারের মতো! এই “বর্তমান” কালকে 
ছুটি নির্দিষ্ট অংশে-_অর্থাৎ, অতীতে এবং ভবিষাতে বিভক্ত করছে না। আমরা যাকে 
“বর্তমান? বলে প্রত্যক্ষ কৰি তার মধ্যেও অতীতের কিছু অংশ 
এবং ভবিষ্যতের কিছু অংশ মিশে আছে । বর্তমান” এই 
শবটি উচ্চারণ করার সময়, যখন “ব* উচ্চারণ করছি, তখন অন্যান্য অক্ষরগুলি ভবিব্যতের 
গর্ভে রয়েছে । আর যখন শেষ অক্ষর “ন? উচ্চারণ করছি তখন আগের তিনটি অক্ষরই 
অতীতের মধ্যে মিলিয়ে গেছে ঃ কাজেই “বিশুদ্ধ বর্তমান, 
(79৪1 71556116) বলে কিছু নেই । আমরা থাকে সাধারণ 
কথায় বর্তমান" বলি, বা বর্তমান বলে প্রত্যক্ষ করি? তাহল উইলিয়ম জেমসের 


বর্তমান কোন সময়-বিন্দু নয় 


অলীক বমান 


প্রত্যক্ষ ১৩০ 


( ড৬1111910 78765 ) ভাষায় অলীক ব্যান ( 506০1005 চ165676) 1 সে কারণেই 
জেমস্‌ বলেছেন, “যাকে আমরা বতমান বলে প্রত্যক্ষ করি তা ক্ষুরের ধারের মতো নয়, 
বরং এ হুল ঘোড়ার পিঠে বসা! জিনের মতৌ, যার সামনে-পিছনে নিজের কিছু বিস্তার 
আছে, সেখান থেকে যথাসময়ে সামনে ও পিছনের দিকে আমরা তাকাতে পারি |? 

বাহবস্তর প্রত্যক্ষ ইন্জিয়নির্ভর, কিন্তু কালকে প্রত্াক্ষ করার জন্য কোন ইন্ডিয় নেই। 
কিন্তু গেস্টাণ্টবাদীরা! মনে করেন যে, মস্তিষ্ক সোজাস্থজি 'কাল সন্বন্ধ' প্রত্যক্ষ করতে পানে 
এবং এ ক্ষমতা হল মস্তিষ্কের একটি মৌলিক ক্ষমতা | গেস্টান্টবাদীদের মতে সব রকমের 
গতির প্রত্যক্ষই চারিমাত্রাবিশিষ্ট (100 010010510291]) | চতুর্থ মাত্রাটি হচ্ছে কাল 
যার পটভূমিতে ঘটনার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। 


৯২১। শনংপ্রত্যন্ক (40092080602) £ 

একটি অপরিচিত বস্তু বা ঘটনাকে দখন পরিচিত ব্য বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কনে 
প্রত্যক্ষ করি, তথন তাকে বলা হয় সংগ্রত্যক্ষ । সংপ্রত্যক্ষ হল মনের মধ্যে সুসংবদ্ধ 
অতীত আজ্ঞতার সঙ্গে যু করে বর্তমান অভিজ্ঞতাকে 
প্রত্যক্ষ করা। সাধারণ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও অতীত অন্ভিজ্ঞতাঃ 
সঙ্গে ব্মান অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটে স্বত্স্ফৃতভাবে, আমাদের অজ্ঞাত্সারে | কিন 
সংপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সংযোগ জ্ঞাতসারেই 
ঘটে থাকে । কেননা, এক্ষেত্রে জ্ঞাতসারেই নতুন কোন ঘটনাকে অভিজ্ঞতার সাহায্যে 
ব্যাখ্যা করা হয়। একটি নতুন অপরিচিত জন্তকে দেখে তাঁর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বল৷ হল 
যে, জন্তটি বিড়াল-জাতীয়, তবে বিড়ালের থেকে আকারে বড়, বন্ত, হিংস্র এবং অন্য জন্থ 
শিকার করে। এক্ষেত্রে মনে পূর্ব থেকে বিড়ালের যে অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে বর্তমান অপরিচিত বস্তূটিকে ব্যাখ্যা করা হল । 

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সংবেদনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সংপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মনের মধ্যে সঞ্ষি 
অভিজ্ঞতার ভাগ্ডারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সংবেদনকে ব্যাখ্যা করেই 
পরিবেশের নতুন বস্ত বা ঘটন। সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ঘায়। 
সংপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অতীত ধারণার সাহায্যে নতুন ধারণান 


সংপ্রতাক্ষ কাকে বলে? 


গ্রতাক্ষ ও সংপ্রত্াক্ষ 


ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। 
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জার্মীন দার্শনিক হার্বার্ট (36৮610 শিক্ষার অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সংপ্রত্যক্ষের 
ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কবেছেন | শিশুদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা 
পুরাতন ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে নতুন নতুন ধারণাগুলিকে বোঝার চেষ্টা করে । 
পাঠাবিষয়ের অর্থ উপলব্ধি না করে, তারা যেন কেবলমাস্র 
ক্ষেত্রে সংতাক্ষের সেগুলি কণস্থ না করে। বস্ততঃ, জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিই 
হল অতীত অভিজ্ঞতায় পাওয়া ধারণার সঙ্গে বর্তমান 
ধারণাকে যুক্ত করা, জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করে তোলা । অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত 
করতে না পারলে ধারণাগুলি জ্ঞানের বিচ্ছিন্ন উপাদানরূপে বিরাজ করে, যেগুলি আসলে 
কোন কাজে আসে না । কাজেই কোন শিক্ষকের উচিত নয় সম্পূর্ণ নতুন নতুন ধারণা 
দিয়ে শিশুর মনের বোঝাকে ভারি করে তোলা, কারণ সে-সব ধারণাকে শিশু অতীত 
“অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পাবে না বলে শিক্ষণকার্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 


20698630708 


|. ৬1086 29 10610620101 7 

2. ৬৬0৪6 15 002 161201017) 066%2612 56812920101 2170. 06106206101 ? 

3. ভুকা)1217 0062896000৩ 0 006 06106100701) 0090255, 05156 27 8%910015. 15 
11170081028 এট 1202 0 06206001010 ? 

4.06106061017. 25 2 016550081016-120155617080155 0100558, দু01512 0015 50810- 
0021) 10 12166522105 ০ 8 20008] ০2,560: 51508] 19610610202), 

5. 8৪66 ০1281215002 21501706155 01072006115005 0: 02106100101. ৬1080 15 2 
1118901 060০6196102? 

6. “4৯ 00106 92153900115 2 055010010981098] 05015 *-)250359. 

7. 022 0065:6 ০6 0322 50158010] ঠা) 216 11166? 

8. ছ]0০20966 102 0655916 £06০025 ০৫ 06106001010. 10550115681512 110 0015 00180206101 
06৮৮6617 চ1016 6120. (30100. 

9 ৬020 23 7092:02196107) ? ৬৮1386 ৪816. 0006 ০0700100610105 01 0365516 10550001055 12 
(0০ 11610 04 06:050901079 2 0৬ 000010 15 1651]5 00)900156 27 ০001 0210০620002) ? 


0.002008:5 006 £১95001800789] 10 006 3650510 00০০: 0৫ 06:0665012, 


প্রত্যক্ষ ১৪১ 


11, 07010058115 50০00 005 256৪1 নিক ০1 06755061010. [বু০০৮ 00985 3690510 
055০1501045 6301917) 11108101) 2--10185085. 

12. ৬5086 15 11100910182 1590 25 005 5%00865 ০% 111058500 2 

13. 10180105015 61০60000000 [1]031012 8:30. [7 9110001080100. 

74. ০ 50802 ০821) 106 06:021560. 05 00000] 0181060 9৩5 515100. 01 17097 0 11183 
[06::50125 17061021৮ 509.02 ? 

16. [০ ০22 80706. 12 £6176151 02 0610216ন ? 

17, 019 15391 06106190102 0£ 5১9০০. 

18. [5019117100৬ 2০ 0670০1৮০ 01509006 ৬1538115. 

19, 1[0150055 006 13210219587 0102015 2 06152060501 0: 01809002. ৬1580 215 00৫ 
00017001019 90609 0: 51508] ৫136906. 

20. 010৯ 00 500 585 00০ 01508)06 0£ 0016007 101501855 168011)6 0)60:168 00 0315 
৪0160, 

2]. ০৬ 00 ৮০ 061021৮6 00861100106, 18016 9150 8011010% ০0: 8 001506 ? 

22, 03152 2 89০0000 0৫ 0)6 06102100101 0£ 606 0010. 01006108100 01 578০6. 

29, নু০আ 09 5০00 027০21৮০009 01110 01096175100) 0 61005 508০০ ? 17150058 010৫ 
016503017) 7100 5192019] 72187621506 00 ৮1৪5 0৫ 2055165 212 81765, 

24. [০ 00 ০ 021০621৬6 10০9৬61061য 2 ৬৬1৪৮ 15 20086170000 00616 ? 

25, [নু০৬/ 90 ৪ 0821০০7৬০ €2000 ? 

265 83115£]5 £6)01 0০ 00159019014 0£ 06156061092. ৬৬15280০012. 09685 8৮277650] 
[0195 50 06০200102 ? 

22. ৬৬178 86 0০ 616510,6750915 00080165 £151) 00-015 1] 70621510010, 

28. ৬৮:15 10625 2 09)  £১০এ1:০০এ 762106001003. ৫9) 4৯008020610, 
(০) 1110510য,. (4) 2010] 01104255 (5) 0365509106 055০1,0198-, (৫) 060920৩0755] 001০9] 


ঘ11155107). (£) 9108০1005 725610, 


হিগুম অধ্যায় 
স্থাতি 
(16790) 


১। স্মৃতি প্রতিন্দপ ও শ্ুজসলনা প্রতিজ্দপ 08900: 1779£5 
300. 609 1100886 ০0৫ 11018/20563020)1 £ 


কোন একটি বস্ত্র প্রত্যক্ষ করার পর যখন ম্মরণক্রিয়ার সাহায্যে তারই একটি 
প্রতিচ্ছবি আমাদের মানস-চোথের সামনে তুলে ধরি তখন তাকে বলা হয় স্ৃতি- 
প্রতিকপ (%]200015-[708£6 )। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, 
নতুনভাবে তাকে সাজিয়ে যখন একটি নতুন মানসিক চিত্র 
তি আমাদের মনের সামনে তুলে ধরি তখন তাকে বলা হয় 
কল্পনা-প্রতিবপ ( [00966 ০৫ 10028173900 )1 দশ বছর 
আগে আমি যে বাভীতে "ছিলাম, তার একটা প্রতিচ্ছবি যখন চোখের সামনে তুলে 
ধরি তখন তাহল স্থৃতি-প্রতিপ । পাখির ডানাকে ঘোড়ান্র সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে যখন 
পক্ষীরাজ ঘোড়ার একটি মানসিক চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরি তখন তাহল কল্পনা: 
প্রতিনূপ ৷ 
উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য 2 (ক) স্বতি-প্রতিরূপ ও কল্পনা-প্রাতিরূপ উভয়ের ক্ষেত্রেই 
প্রতিরূপগুলি অতীতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত । (খ)ট উভয়ক্ষেত্রেই 
ইন্দ্িয়ের সহায়তা ছাড়াই প্রতিরূপগুলিকে মনের মধ্যে তুলে ধরা যায়। (গ) স্থতি- 
প্রতিরূপ ও কল্পনা-প্রতিরূপ, উভয়ক্ষেত্রেই আমাদের চিন্তা একই পদ্ধতিতে কাজ করে । 
উভয় ক্ষেত্রেই আমর! বিষয়বস্তকে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা 
করি। কিন্তু কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য £ (ক) স্থকি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষিত বস্তর ছবিই 
মনে ভেপে ওঠে এবং এটি অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবিত রূপ মাত্র। কল্পনা- 
প্রতিন্ূপের ক্ষেত্রে যে প্রতিচ্ছবি মনের সামনে তুলে ধরি তা অনেকটা আমাদের স্ষ্টি | 
বদুর কথা ভাবতে গিয়ে ঘে প্রতিচ্ছবি মনে জাগল, তা আমার ক্ষ্ট নয়। রাক্ষস বা 
দৈত্যের যে ছবি আমরা চোখের সামনে তুলে ধরি, তা এক হিসেবে আমার দ্বার! স্ষ্ট। 





১। শুট এবং কলনাৰ গন্বন্ধ "কল্পনা? অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 


স্মৃতি ১৪৩ 


(খ) স্বৃতি-প্রতিজপ অতীতের লক্ষে যুক্ত । কিন্তু কল্পনাপ্রতিরূপ অতীত, বতমান 
বা ভবিষ্যৎ যে কোন কালের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। আমরা অতীতের স্মৃতির 
কথাই বলে থাকি, বত'মান বা৷ ভবিষ্যতের স্মৃতির কথা৷ বলি না, বলি বত'ানের অভিজ্ঞতা 
ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশ।। কিন্তু আমর] অতীত, বতমান বা ভবিধাতের যে কোন 
বিষয় নিয়ে কল্পনার প্রতিরূপ গঠন করতে পানি । 

(গ) ন্থতি-প্রতিরূপ গঠনে ব্যক্তির কোন স্বাধীনতা নেই, কল্পনা-প্রতিকূপ গঠনে 
ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে। ব্যক্তি খুশিমত অতীত অভিজ্ঞতার বিভিন্ন প্রতিরূপগুলি 
পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারে। 

(ঘ) স্থৃতি-্প্রতিরূপে ঘটনার পারম্পর্য পরিবতিত হয় না, কল্পনা-প্রতিরূপে ঘটনার 
পারম্পর্ষের কোন প্রশ্ন নেই। স্থির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তর বা! অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক 
কর! হয়, কোন রকম পরিবর্তন করা হয় না। কঙ্গনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রূপান্তর 
লাভ করে। 

(ট) স্থতি- প্রতিরূপের ক্ষেত্রে আমর প্রতিরূপগুলি চিনে নিতে পারি, একেই বলা 
হয় প্রত্যভিজ্ঞা বা পুনঃপরিজ্ঞান (7২2০০810100) । কল্পনা প্রতিরূপের ক্ষেত্রে পুনঃ- 
পরিজ্ঞানের কোন প্রশ্ন ওঠে না। 

(চ) স্থৃতি-প্রতিরূপের মধ্যে একটা অহং-চেতনা থাকে । আগ্রার তাজমহলের একটি 
প্রতিরপ যখন স্থৃতিতে পুনরুজ্জীবিত হয়, তখন আমার এই বোধ থাকে যে, এই স্মৃতির 
সঙ্গে আমার অতীত অভিজ্ঞতা যুক্ত । কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপের বেলায় অহং-এর চেতনা 
যে থাকবেই, এমন কোন কথা নেই । 

(ছ) স্থৃতি-প্রতিরূপ যেহেতু অতীতে দৃষ্ট কোন বিষয়ের অবিকল অস্থলিপি, সেহেতু 
মনে করা হয় যে ম্ৃতি-প্রতিরূপ স্থির এবং যেহেতু কল্পনা-প্রতিরূপ স্বাধীন হৃষ্টি সেহেতু 
এটি চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল । কিন্তু মনোবিদ্‌ টিচেনার (716০1)6196: ) বলেন যে, শ্মৃতি- 
প্রতিরূপ পরিবর্তনশীল, কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপ হল স্থির |: 

স্থৃতি-প্রতিরূ্প এবং কল্পনা-প্রতিরূপের মধ্যে পুর্বো্জ পার্থক্য থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রে 
এই উভয় প্রকার প্রতিরূপ, পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। পক্ষীরাজ ঘোড়ার প্রতিবূপে 
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১৪৪ মনোবিদ্যা 


পাখির ডান! এবং ঘোড়ার প্রতিরূপ উভয়কে মনে যুক্ত করে কল্পনা-প্রতিরূপ গঠিত হয় । 
আবার ব্যক্তির মনোভাবও আবেগ ছারা রষপ্তিত হয়েই অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবন 
স্বৃতি প্রতি এবং কল্পনা-. ঘটে, যার ফলে স্বতি-প্রতিরূ্প অতীত অভিজ্ঞতার অবিকল 
প্রাতিরূপের সংি শ্রণ প্রতিচ্ছবি হয় না। গল্প ও উপন্যাস পড়তে গিয়ে এই উভয় 
গ্রুকার প্রতিরূপের সংমিশ্রণ আমর! লক্ষ্য করে থাকি । 


২। স্মৃতি ও স্সল্রপশ্রিা ক্ষান্ষে বলে? (ছয056 ও 
8610001য) 2 


অতীত অভিজ্ঞতার যথাসম্ভব অবিক্ল পুনরুদ্রেক করার ক্ষমতাকে স্থৃতি (46010:5) 
এবং এই প্রক্রিয়াকে ম্মরণক্রিয়! (06০911108) বলা হয়। যেমন, কবিতা! মুখস্থ করা এবং 
স্বৃতির পরিচয় যেমন শোনা হয়েছিল তেমনভাবে মনে রাখা হন স্মৃতি এবং 
পরে সেটা! আবৃত্তি কর হল স্মরণক্রিয়। 
স্মরণক্রিয়াকে সাধারণতঃ ছু অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে । প্রথম অর্থে ম্মরণক্রিয়: 
হল সংরক্ষণ বা ধারণ কর] (1২60500107) এবং দ্বিতীয় অথে ম্মরণক্রিয়া হল পুনরুদ্রেক 
(২০911) | একটি ছাত্র তাব পাঠ্যবিষয়টি বার বার পাঠ করে তাকে মনে ধরে রাখে 
এবং শিক্ষক যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন তখন তার উত্তর দেবার জন্য সে বিষয়টি 
শ্রণরিয়াকে ছু' অর্থে পুনরুদ্রেক করে । প্রশ্ন হল, ম্মন্রণক্রিয়াকে কোন্‌ অর্থে গ্রহণ 
ব্যবহার করা হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, স্মরণক্রিয়াকে 
পুনরুদ্রেক করা অর্থে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। ' অবশ্য পুনরুজ্রেক করতে গেলেই পূর্ব 
অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করে রাখতেই হবে । মনোবিদ্‌ স্টাউট (9600) এই অভিমতেরর 
সমর্থন করে বলেছেন, “সময় সময় “স্থৃতি শষটিকে সাধারণ ভাবে খুতি কথাটির সঙ্গে 
সমার্থক মনে করে ব্যবহার করা হয়। শব্দটির এই জাতীয় প্রয়োগ ব্যাপক ও অস্থবিধা- 
জনক | যথাযথ পুনরুদ্রেক অথেই এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা ভাল: '..-*.*** ” 
সথতরাং, ন্মরণক্রিয়া হল মনে সংরক্ষিত এমন একটি পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক করা! 
অন্তীতে অভিজ্ঞতা৷ যেভাবে হয়েছে তাকে ঠিক পেভাবেই পুনরুত্রেক করতে হবে । যদি 
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স্মৃতি ১৪৫ 


সেই অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেওয়] যায় বা তার যদি কোনরূপ রূপান্তর ঘটে 
তাহলে তা ম্মরণক্রিয়! না হয়ে, হবে কল্পন। (30998519602) | ম্মৃতি হল পুনরুদ্রেকমূলক 
কল্পনা কারণ এই প্রকার কল্পনায় অতীতের প্রতিবূপগুলির 
অবিকল পুনরুত্রেক কর হয়। গঠনমূলক কল্পনায় প্রতিরূপ- 
গুলিকে নতুনভাবে বিন্তন্ত করা হয় এবং একটি নতুন চিত্র অস্কিত কর] হয় । 

শ। স্মুত্তিল্প ভিন্ন উপ্পাদদান্ন (8806028 0£1160075) 2 

স্মরণরূপ প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে নিয়লিখিত উপাদানগুলি লক্ষ্য করা যায়__ 

(ক)/ শিক্ষণ (.62107306) £ কোন বিষয় যদি পূর্বে আমর! না শুনে, বা দেখে 
শিক্ষা করে থাকি, তাহলে, তাকে প্রতিরূপের সাহায্যে স্মরণ করার কোন গ্রহ» 
ওঠে না; কোন কিছু ম্মবণ করতে হলে তাকে মনের খাতায় লিপিবদ্ধ কবে রাখ 
হবে । এর জন্য আমরা] কোন একটি পাঠ বার বার শিক্ষা কি । কিন্তু অনেকে, 
মনে করেন যে, সংবেদন, প্রত্যক্ষ, অন্ুভাত প্রভৃতি ছাড়া শিক্ষণ ঘস্তব নয়, সেহেতু 
শিক্ষণকে স্মৃতিব উপাদান রূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয় । 

(খ) আংরক্ষণ ধারণ (0২০26570190) £ যখন আমরা মন দিয়ে কোন বিষয় বার 
বার শেখার চেষ্টা করি, তখন বিষয়টি আমাদের মনে ধৃত বা সংরক্ষিত হয়, অর্থাৎ আমন! 
বিষয়টিকে মনে ধারণ কর । বিষয়টি আমাদের চেতন*মনের স্তর থেকে অবচেতন মনের 
স্তরে চলে আমে । অতাত অভিজ্ঞতাগুলি মানসিক নির্দেশন রূপে বা প্রতিরূপেন 
আকারে অবচেতন মনে রক্ষিত হয় । এই সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনরুদ্রিক হয় বলেই 
স্মৃতি সম্ভব হয়। 

মন যে বিষয়বস্তকে ধারণ করতে পারে অভিজ্ঞতান্র পুনরুদ্দেকের দ্বারাই মে কথ" 
প্রমাণ করা যেতে পাবে । মনে যা সংরক্ষিত নেই তাকে পুনরুদ্রেক কর] সম্ভব নয় | 

গর) পুনরুদ্রেক বা পুনরুপার্দন (২০911 ০: £₹2০00০01073) £ মনে 
সংরক্ষিত প্রতিরূপগুলিকে ব্যক্ত করার মানসিক ক্রিয়াকেই পুনরুদ্রেক বা পুনকৎপাদন 
বলে। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে মনে জাগিয়ে তোল! বা মনে করাই হল পুনরুদ্রেক । অত্রীত 
বা পূর্ব অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে পুনরুদ্রেক করতে হবে। যথাযথভাবে পুনরুদড্েক 
করার অর্থ ঘটনার বিস্যাসটিকে অপরিবতিত রাখা-_ঘটনার পারম্পর্য বজায় রেখে ঘটনাটি 
যেভাবে ঘটেছে তার প্রতিরূপগুলিকে সেভাবে পুনরুদ্রেক কর] । অন্ুবঙ্গের 
(458০9০18000) জন্যই অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব হয় । 

(ঘ) প্রত্যভিজ্ঞ। বা পুনঃপরিজ্ঞান (05০0980716100) £ অতীত অভিজ্ঞতাপ্র 
প্রতিরূপ গুলির পুনক্ুৎ্পাদনেই ম্মরণাক্রয়] সম্পূর্ণ হয় না। যে অতীত অভিজ্ঞতার 

€.. 7. মনো.19 


শ্থুতি ও কনার পার্থকা 


১৪৩ , মনোবিগ্তা 


প্রতিরূপগুলিকে পুনরুদ্রেক করা হল তাকে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বলে চিনে 
নিতে হবে। একেই বলা হচ্ছে প্রত্যভিজ্ঞা বা পুনঃপরিজ্ঞান, অর্থাৎ আমি পুনরায় 
পরিজ্ঞাত হলুম যে, এই অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ যার পুনরুদ্রেক করা হয়েছে তার সঙ্গে 
অত্তীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপের প্রভেদ নেই । আমি হঠাৎ পথের মাঝে একটি ছেলের 
দেখা পেলাম এবং আমার ম্মরণ হল যে কয়েক বছর আগে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে 
ছেলেটি আমার পাশে বসে ভোজ খেয়েছিল । এই যে ছেলেটিকে দেখে চিনতে পারলুম 
একেই বল৷ হয় প্রত্যভিজ্ঞ! ৷ প্রত্যভিজ্ঞা হল একট] পরিচিতির বোধ বা চেতনা যার 
অভাব ঘটলে ম্মরণক্রিয়! সুনির্দিষ্ট হয় না। 

($) স্থান-কাল নির্দেশ (.9০911530102) £ নিভু ম্মরণক্রিয়া তখনই হয়, 
যখন ঘটনাটির স্থান-কাল নির্দেশ করণ যায়, অর্থাৎ স্থান-কাল জ্ঞানেরও পুনরুত্রেক হয়। 
ঘটনাটি কোন্‌ সময়ে এবং কোথায় ঘটেছিল তা নির্ণয় করতে না পারলে ম্মরণক্রিয়ার 
€৬1০12015) সঙ্গে প্রত্যাশার (%05০620102) গ্রভেদ কর] যায় না। বস্তর পুনরুদ্রেকের 
সঙ্গে সঙ্গে যদি স্থান-কাল নির্দেশিত না হয় তাহলে বস্তর পরিচিতি বোধ ঘটে না এবং 
এই পরিচিতি বোধই প্রত্যভিজ্ঞার প্রাণ । 

(চ) ব্যক্তিত্বের অভিজ্ত1 (06:50705] 1061)05) 5 স্মরণক্রিয়া আমাদের 
ব্যক্তিত্বের অভিম্নতাকে আশ্রয় করে সম্ভব হয় । বন্ধু পরিতোষের সঙ্গে দশ বছর আগে 
এক স্কুলে পড়েছিলাম, দশ বছর পরে আজ তার কথা স্মরণ করছি। আজকে আমি আর 
সেদিনের আমি যে এক, উভয়ই ষে এক, উভয়ই যে একব্যক্তি, পৃথক নয়-_এই 
বোধ[না থাকলে ন্মরণক্রিয়! সম্ভব নয়। অবশ্য ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা হল অভিন্নতা, 
দেহের নয়। 

স্থৃতি বা শ্মরণক্রিয়া বলতে যদি আমরা বুঝি পর্বোক্ত উপাদানের সমঠ্টি তাহলে তল 
মৃত পূর্বোক উপাদানগুলির _ হবে। স্থতি হল পূর্বোক্ত উপাদানগুলির পারম্পরিক ক্রিয়ার 
সমষ্টি নয় ফল। স্মৃতি যদিও অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক 
তনু স্থৃতি-প্রতিরূপের মধ্যে কিছুটা নিজন্ব নতুনত্ব থাকে । 

৪1 শুনংুচকণ বা প্রতি (97:01670 9? 7896976100) 

সংরক্ষণ স্মৃতির অন্যতম উপাদান । পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ যদি মনের মধ্যে 
সংরক্ষিত না হয় তাহলে অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুত্রেক সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল, 
অতীত অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে কিভাবে সংরক্ষিত হয়? 

এ সম্পর্কে ছুটি মতবাদ প্রচলিত আছে; যথা-(১) শারীরবৃত্তীয় 
মতবাদ (21795 51091951891 [1,6০0:5), (২) অনস্তান্তিক মতবাদ 
(095 ০501951681 00605) । | 





স্বাতি ১৪৭ 


(ক) শারীরবৃত্বীয় মভবার্দ (219 81091081081 [16015 0£ 760213073) 2 
মিল (001), কারপেপ্টার (08 00657), জেম্স (12563) প্রমুখ মনোবিদ্গণ এই 
অতবাদের প্রবক। মিল ও কারপেন্টার মনে করেন যে, ঘখন আমর! কোন কিছু 
প্রত্যক্ষ করি তখন মস্তিষ্কের ন্মাযুগ্ুলি উদ্দীপিত হওয়ার ফলে কম্পিত হতে থাকে । 
মিল এবং কারপেন্টার-এর প্রত্যক্ষ শেষ হম্সে গেলেই এই কম্পন ক্ষীণভাবে চলতে 
অভিমত থাকে । এই প্রকার কম্পনের মধ্য দিয়েই অতীত অভিজ্ঞতা 
হয়। তাদের মতে স্থায়ীভাবে অচেতন মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলতে থাকে । অতীত সংবক্ষিত 
অভিজ্ঞতার সংবক্ষণ সম্পর্কে এই মতবাদ “স্থায়ি-অচেতন মস্তিষ্ক-্রিয়া সম্পর্কীয় মতবাদ” 
70605 01 02100915612 [015017501005 06162980015) নামে পরিচিত | যদি 
কোনভাবে এই কম্পনকে আরও দ্রুত ও তীব্রতর করে তোলা যায়, তাহলে অতীত 
অভিজ্ঞতার স্থৃতি সম্ভব হয় । 

জেম্ম (08005) মস্তিষ্কের ন্বায়ুযগ্ুলীর কোন কম্পনের কথা স্বীকার করেন 
না। তীর মতে মন এবং চেতনা সমার্ক শব, যেহেতু মন এবং চেতন! 
সমব্যাপক। অচেতন মনের কোন অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কাজেই যা চেতনার 
বাইনে, তা মনেরও বাইরে, স্থৃতরাং তাকে মানসিক বল! 
ঘেতে পারে না। সেহেতু অচেতন মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কথা! 
বলার কোন যুক্তি নেই। অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ দৈহিক প্রক্রিয়া? প্রত্যক্ষণ- 
কয সমাপ্ত হলে মস্তিষ্কে কিছু পরিবর্তন ঘটে । এই পরিবর্তন অর্থে বোঝায় মস্তিষ্কে 
নতুন স্থৃতিরেখা অস্কিত হওয়া, অর্থাৎ মস্তিষ্কে নতুন ও সংক্ষিপ্ত নাধুপথের হতটি । এরই 
মাধ্যমে অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ সম্ভব হয়। জেম্সের এই মতবাদ স্থায়ি-মস্তিফের পরিবর্তন 
সম্পর্কীয় মতবাদ? (0050:5 06 6:9817600 061615] 120001658607) নাষে 
অভিহিত। এই পরিবর্তনের পথেই অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব হয় । 

সমালোচনা (0£15151500) $ অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও স্মরণক্রিয়ার 
ব্যাপারে মস্তিষ্কের একটা! গুরুত্বপূর্ণ ভূষিকা আছে ; কিন্তু সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে 
দৈহিক প্রক্রিরাঁ_এ বলা যুক্তিযুক্ত নয়। এ মতবাদ নিয্নলিখিত কারণে গ্রহণযোগ্য নয় । 

(১) স্মৃতি বা ম্মরণক্রিয়া হল একট! মানপিক প্রক্রিয়া ৷ স্ৃতরাং দৈহিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে মানিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা কখনও সন্তোষজনক হতে পারে না। মনের সাহায্যেই 
“মানসিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখা। করা যুক্তিযুক্ত । 

(২) মিল এবং কারপেণ্টার ন্গাযুকম্পনের কথ বলেছেন, তার দ্বার! স্বৃতিকে ব্যাখ্যা 
করা যায় না। কোন কম্পন ধীর, কোন কম্পন দ্রুত, কখনও কম্পন ক্ষীণ, কখনও 


£ভম্প-এর অভিমত 


১৪৮ মনোবিদ্া! 


তীব্র; কিন্তু কম্পনের যদি কেবলমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য থাকে, কোন গুণগত পার্থকঢ 
না থাকে; তাহলে কম্পনগুলির পারস্পরিক পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ফলে 
অভিজ্ঞতার পারস্পরিক পার্থক্য ব্যাখ্য। করাও সম্ভব হয় না। 

(৩) জেম্স-এর মতে মস্তিষ্কে স্থৃতিবেখা অস্িত হয় এবং স্মতিরেখাগুলির প্রভাবেই 
পুরাতন অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্ভব হয়। কিন্তু মন্তিছে স্থৃতিরেখা অস্ষিত হওয়ার বিধরটি 
পরীক্ষণের ছারা সমথিত নয় | 

(৪) মস্তিফকেই যদি অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ-কেন্দ্র বলে মনে করা যায়, বাহলে 
মানুষের জীবনে যে অসংখ্য অভিজ্ঞতা ঘটে, মস্তিষ্কের ক্ষু₹ পরিসরে এত আভিজ্ঞতা 
কিভাবে সংরক্ষিত হতে পারে ? 

(৫) এই মতবাদ অনুযায়ী মন্তিক্কের মধ্যে পারৰতনই স্মৃতিকে সম্ভব করে তোলে; 
কাজেই ম্মরণ-প্রত্রিয়াটি দৈহিক প্রতিত্রয়। দ্বারা উদ্দপপ্ত হয় । এই মতবাদ জঙবাদে 
সমর্থক, সেহেতু জড়বাদের সব দোষ এই মতবাদেও বিদ্যমান 

(৬) জেম্স-এর মতে অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে সংলক্ষত হয় ন। মনের বাইনে থেকে 
অর্থাৎ মন্তিষ্ক থেকে সেগুলি মনে আবিভূর্ত হয় াকশ গু হল, মদে মধ্যে যা 
সংব্গিতত হয় না, তা মনের মধ্যে কিভাবে উদ্দিত হতে পানে ? 


(৭) মিল ও কারপেন্টার অচেতন মন্তি্-ত্রিয়ার বথ? বলেছেন, তাহলে সিদ্ধান্ত 
করতে হয, সচেতন মক্তিষ্ব-ক্রিয়ার আন্তত্ব আছে, কিন্ত তার আন্ত বি জম্তব? 

(খ) মনস্তাস্তিক মতবাদ (76550001081081 21)6015% 50070501% 0158৮ 
০6519501005 1০705] 17%00101০2101050 ) 5 এভ মতবাদ অনুসারে স্বতি ঠহিক 
গুন্রয়া নয়, মানসিক প্রক্রিয়া । অতাভ অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিরূপের আকারে মনের 
অবচেতন স্তরে (970-050911801009 16561) নূক্ষিত হয় । 
এই প্রতিরূপ বলতে বোঝায় অবচেতন মনের স্থায়ী পরিবতন 
(900-5017501945 1২11)08] 110011096101)) 1 অবশ্য 
এক সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের সংগঠনেরও কিছু পরিবতন ঘটে । পরে প্রতিরূপগুলি অবচেতন 
৫ থেকে আত্মপ্রকাশ করলেই আমর! অভিজ্ঞতাকে ম্মরণ করতে পারি। 

মন্তব্য (0০92.০193;07) 5. আমাদের মতে এই মতবাদই সন্তোষজনক ৷ মনের 
হাসার অবচেতন স্তরের অনুমান ছাড়া স্মৃতিকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা 
সন্টে যপ্নক করা যায় না। আমর! আগেই দেখেছি, যা চেতনা 
বাহহুত তা মনের বহিভূ তি নয়, কোন অভিজ্ঞতা যখন কোন চেতনার ক্ষেত্র থেকে 
দূ. সনে যাচ্ছে তখন মনে” অবচেতন স্তরে একটি ছাপ হিসেবে সেটি সংরক্ষিত থাকে 
এবং ভবিষ্যতে কোন উদ্দীপক উপস্থিত হলে সেটি চেতনলোকে উদ্ভাসিত হয়,। 


১. 


স্মৃতি দেহিক প্রক্রিয়া নয়, 
আনানক প্রক্রিয়া 


স্থৃতি ১৪৯ 
ডে। স্মল্রপত্ি্রা শর্ভ (00001610258 0: 18১920670961108) 


স্মরণক্রিয়ার প্রধান ছুটি উপাদান-_-€১) সংরক্ষণ বা ধারণ (756/007) এবং 
€২) পুনরুদ্রেক বা পুনরাবৃত্তি (0২2০21] 0: [২:০9৫406103) | স্ৃতরাঁং, ম্মরণ- 
ক্রিয়ার শর্ত হল আসলে সংরক্ষণ বা ধারণ এবং পুনরুদ্ধেকের শর্ত । সোজ। কথায় বলা 
যায়, কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় আমবা অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করতে পারি এবং কোন্‌ কোন্‌ 
অবস্থায় তার পুনকদ্রেক কবতে পারি । 


(1) সংরক্ষণের শর্তাবলী (00216005 0: [৪00002) বা কোন্‌ কোন্‌ 
অবস্থায় বিষয়টি মনে ধারণ করতে পারি ? 


প্রথমতঃ; দেহ ও মস্তিষ্কের স্থস্ত ও সতেজ অবস্থা কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে মনে 
রতি ধারণ করার পক্ষে খুবই উপযোগী । দেহ যদি সুস্থ থাকে 
সতেজ বস্তা এবং সেই অবস্থায় যদি কোন কিছু শেখা যায় তাহপেে তা! 
সহজেই মনে রাখা সম্ভব হয় । 
দ্বিতীয়তঃ, উদ্দীপকের তীব্রতার 1162515) ওপরও ধারণ করার শক্তি ট তাঁর 
করে। বেশ জোরে কেউ যদি কথ। বলে, খুব তীত্র আলোক যদি চোখে এনে পড়ে তাহলে 
সেগুলিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে ধরে রাখা যায় । ক্ষীণ আলোক বা ক্ষীণ স্বর মনে ঘে 
ছায়াপাত করে ত। অধিক কাল ধবে রাখা যায় না। 
ততীয়তঃ, উদ্দীপক যদি সুস্পষ্ট ও হ্থনিদ্িষ্ট (৮$৮10 200 0:০1) হয় তাহলে 
উদ্দীপকের হুম্পষ্টতা ও বিষয়টিকে সহজেই মনে ধারণ করা যায় । মে চিত্রখানি বেশ 
সুনিদিষ্টতা স্পষ্ট তাঁকে যেমন সহজ মনে ধারণ করা যায়, অস্পষ্ট বড 
কোন সংমিশ্রণের ছাপটি মনে সেভাবে মুদ্রিত করা যায় না। 
চতুথতঃ, উদ্দীপকের দীর্ঘস্থাক্রিত্ব বিষয়টিকে মনে ধারণ করার অন্যতম উল্লেখযোগ্য 
শর্ত। যে গানের রেশ কয়েক সেকেণ্ডে মিলিয়ে যায় তাকে 
মনে রাখা যায় না । কিন্তু অধিক সময় ধরে ঘে গানের স্থুরটি 
কানে ভাসতে থাকে তাকে মনে ধরে রাখ যায় । 
পঞ্চমতঃ, উদ্দীপকের পৌনঃপুনিকতা৷ (5660700 ০: 2500867০5) বিষয়বস্তকে 
মনে ধরে রাখার পক্ষে সহায়ক । কতবার ঘটনাটি ঘটেছে তার ওপর ধারণক্রিয়া৷ নির্ভর 
করে। অনেকবার একটি কবিতা পড়ে তবে তাকে আমরা! 


মনে রাখতে পারি । শিক্ষক মহাশয় বার বার পাঠ্যবিষন্নটি 
পুনরাবৃত্তি করে ছাত্রদের মেটি মনে রাখতে সহায়তা করেন । 


উদ্দীপকের দীঘস্থাপ্রিত্ব 


উদ্দীপকের পৌশঃপুনিকতা 


১৫০ মনোবিষ্ঠা 


যষ্ঠতঃ, উদ্দীপকের সাম্প্রতিকতা (5০7)05) বিষয়টিকে মনে রাখতে সহায়তা করে । 
কতকাল পূর্বে ঘটনাটি ঘটেছে তাঁও বিষয়টিকে মনে ধারণ করার অন্যতম শর্ত। ফে: 
ঘটনাটি কয়েক মাস আগে ঘটেছে তাকে যেমন সহজেই মনে 
উদ্দীপকের সাম্প্রতিকতা ধরে রাখতে পারি, যে ঘটনা দশ বছর আগে ঘটেছে তাকে 
তেমন করে ধরে রাখা যায় না, কালের গতিতে মন থেকে তা মুছে যায় । 
সঞ্ধমতঃ, বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ (৪665170107) বিষটিকে মনে ধরে রাখতে 
সহায়তা করে । কোন একটি পাঠ শেখার সময় যদি ছাত্রের 
বিমার সে বিষয়ে মনোযোগ না থাকে, তাহলে সে বিষয়টিকে 
মনে ধারণ করা যায় না। 
অষ্টমতঃ, বিষয়বস্তর প্রতি আগ্রহ ও অন্তরাগও (105:550) বিষয়টিকে মনে রাখা 
পক্ষে উপযোগী । সাধারণতঃ দেখা যায়, এক এক মানুষের এক এক বিষয়ে অন্থুরাগ 
থাকে। যার খেলাধূলার প্রতি অনুরাগ, সে বিভিন্ন 
00] থেলোয়াড়দের নামধাম, কবে কোথায় কোন্‌ খেলাটি হয়েছিল 
ইত্যাদি ঘত সহজে মনে ধরে রাখতে পারে, অন্ত ব্যক্তির পক্ষে, যে সে-বিষয়ে অনুরাগী 
নয়) সেগুলিকে মনে রাখা সহজ নয় । 
নবমতঃ, সংরক্ষণের ইচ্ছাও বিষয়টিকে মনে ধরে রাখতে অনেকথানি সহায়তা কৰে । 
শিখব মনে করে যে বিষয়টি পড়া যায়, সেটাকে সহজেই .মনে 
সংরক্ষণের ইচ্ছ। রাখা যায়। 
দশমতঃ, বিষয়বস্তর মর্মোপলব্ধি বিষয়টিকে মনে ধারণ করার পক্ষে খুবই সহায়ক । 
ভাল করে ন1 বুঝে কোন পাঠ্যবিষয় বার বার পড়লেও তাকে মনে রাখা যায় না । কিন্তু 
বিষয়বস্তাটির অর্থ ভাল করে বুঝে নিয়ে তার বিভিন্ন অংশের 
০০44 পারস্পরিক সংযোগের সম্পর্ক অবহিত হয়ে যদ্দি* বিষয়টিকে 
মনে রাখার চেষ্টা করা হয় তাহলে বিষয়টিকে সহজে মনে রাখা যায় । পাঠ্যবিষয় 
অর্থবোধক (02292178601) হলে সেটিকে সহজে আয়ত্ত কর] যায় ও মনেও রাখা যায় । 
একাদশতঃ, সংপ্রত্যক্ষ (29615600100) সংরক্ষনের পক্ষে খুবই সহায়ক । 
সংপ্রত্যক্ষ মানে পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ কর! । 
হাদশতঃ, ঘেসব ব্যক্তির বৃদ্যস্ক ([.0.) অপেক্ষাকৃত বেশী তার। খুব তাড়াতাড়ি 
অধিক বিষয় শিক্ষা করতে পারে এবং মনে ধরে রাখতে পারে । 
ভয়োদশতঃ, বিষয়বস্তর আকর্ষণীয়তাও বিষটিকে সহজে.মনে পরে রাখতে সহায়ত” 
করে। যে বিষয় চিত্তাকর্ষক বা হাদয়গ্রাহী হয় তাকে সহজেই মনে ধরে রাখা যায় । 


স্মৃতি ১৪৫১ 


চতুর্দশতঃ, যে অভিজ্ঞতা ব্যক্তিত্ন কাছে তৃত্তিকর (9163580) তা৷ দীর্ঘকাল মনে ধরে 
রাখা যায়। যে পাঠ্যবিষয়্ শিক্ষার্থীকে তৃপ্তি দেয়, শিক্ষার্থী সহজে মেটি আয়ত্ত করতে 
পারে এবং মনে রাখতে পারে । 

সর্বশেষে, ঘটনার গুরুত্ব মহজেই ঘটনাকে মনে ধরে রাখতে সহারতা করে । মানুষে র 
জীবনে যে অজশ্র ঘটন] ঘটে বা অসংখ্য অভিজ্ঞতা! হয়ে থাকে তার কয়টিই বা মে মনে 
রাখতে পারে? যেসব ঘটন গুরুত্বপূর্ণ, যেসব অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য, যেগুলি আমাদের 
মনের ওপর গতীর ছাপ রেখে যায়, যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে বা 
পরোক্ষভাবে আমাদের ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, 
সেগুলিকেই সহজে মনে রাখা সম্ভব হয়। যে ব্যক্তির মহাত্মা! গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
স্থযোগ ঘটেছে মেই অভিজ্ঞতার কথ সে স্ুদীর্ঘকাল মনে রাখতে পারবে । 

এ ছাড়াও জীবনের কোন কোন অবস্থা বিষয়বস্তর সংরক্ষণের পক্ষে উপযোগী ব 
অন্থপযোগী । যেমন, শৈশবে যত শীঘ্র বিষয়বস্ত মুখস্থ কর! চলে, বার্ধক্যে তেমন সম্ভব 
হয় না। ১ 

(8) পুনরুজ্রেকের শর্তাবলী বা কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় বিষয়টির 
পুন-কুদ্রেক কর] যায়? 

কোন বিষয়ের পুনরুদ্রেক বিষয়বস্তটিকে মনে ধারণ করার ওপর নির্ভর করে। স্ৃতরাং 
যেসব অবস্থা বা শর্ত বিষয়ব্স্তৃকে মনে ধারণ করার জন্য প্রয়োজন সেগুলি পুনরুদ্রেকের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 

প্রথমতঃ, অভিভাবন (50££650107) এবং অনুষর্গ (45500180101 0 10625) 
বিষয়টির পুনরুদ্রেকের পক্ষে সহায়ক | বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার প্রতিরূপগুলি আমাদের 

মনের মধ্যে অন্ুষঙ্গবদ্ধ হয়ে আছে। সে কারণে কোন একটি 
2585 ঘটনা অভিভাবনের ফলে অন্য ঘটনাটির প্রতিরূপগুলিকে মনে 
জাগিয়ে তোলবার জন্য স্থৃতিচিহ্নরূপে কাজ করতে পারে । উদাহরণস্বরূপ, শৈশবে যে 
বিদ্ভালয়ে পড়েছি. তার সামনে পরবর্তীকালে গিয়ে দশাড়ালেই স্কুল-জীবনের স্থতি মনে 
এসে যায়। বধ্ধুর দেওয়া আংটিটি বন্ধুর স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে। 

প্রতিরূপগুলির মধ্যে যথাযথ ও সুদৃঢ় অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত না হলে, একটি ঘটনা অপর 
একটি ঘটনার প্রত্তিরপকে অভিভাবিত করতে পারে না। সান্নিধ্য অনুষঙ্গ যথাযথ ও 
বদ হয় যদি ছুটি ঘটনার মধ্যে কালগত নৈকটা ,(0:০য10$ 1. (05) থাকে, যদি 
একাধিক ঘটনার মধ্যে ছুটি ঘটনার প্রতি, দে ঘটনা যতই দুরবর্তা হোক না কেন, 
একসঙ্গে মনযোগী হই এবং ছুটি ঘটনাকে একপক্ষে বহুবার প্রত্যক্ষ করার স্থযোগ হয়। 


ঘটনার গুরুতৃ 


১৫২ মনোবিষ্া 


দ্বিতীয়তঃ, যে প্রসঙ্গে (60770: ঘটনাটি ঘটেছিল সেই প্রপঙ্গটিও ঘটনাটির পুনঃ- 
রুদ্রেক সহজ করে তোলে । কোন একটি ঘটন] মনে করতে চাইছি কিন্তু স্মরণ করতে 
পারছি না। কিন্তু যখনই মনে পড়ল যে ঘটনাটি আমার 
কলেজ জীবনের প্রথম দিনটিতে ঘটেছে এবং কোন অধ্যাপক 
মহাশয় আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাস1 করার প্রসঙ্গে ঘটেছে তখনই ঘটনাটি মনে পড়ে গেল । 
তৃতীয়ত, মনের অনুরাগ যে বিষয়ের ওপর নিবদ্ধ থাকে তার ওপরই নির্ভর করে 
কোন্‌ বিষয়টির পুনরুত্রেক হবে | অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরে যখন আলমারিতে সাজান 
বইগুলির দিকে তাকালাম, তখন সেই মুহূর্ঠে আমার অনুরাগ 
সেদিকে ধাবিত হল এবং সেই অনুযায়ী ঘটনার পুনরুত্রেক 
হল অর্থাৎ আমার বইগুলির বিষয়বস্তর কথা মনে আসতে লাগল । বইগুলি কোন্‌ দোকান 
থেকে কিনেছি সেকথা মনে জাগল বা বইগুলির কত দ্বাম তাও মনে পড়তে লাগল । যে 
বিষয়টির প্রতি আমার অনুরাগ সেটিই নির্ধারণ করে দেবে যে কোন্‌ ঘটনাটির পুনরুদ্রেক 
হবে। 
৬। গ্ুুলল্ুজেক্ষ বা পুন লীদন্ম (52001600০07 1807008০- 
6100 0৫:89081] ) : 
স্মৃতি সম্ভব হয় যদি আমার মনের মধ্যে সংরক্ষিত বিষয়বস্তকে প্রয়োজনমত 
পুনরুদ্রেক করতে পারি । কিন্তু এই পুনরুদ্রেক কিভাবে সম্ভব হয়? এর উত্তরে বল] 
যেতে পারে যে, অভিভাবন প্রক্রিয়া (0:90655 ০0: ১£5- 
জিডির হত 01017) এবং অনুষঙ্গের নিয়ম (185 0 95001801013) 
দ্বারাই একটি বিষয় আর একটি পুরাতন বিষয়কে মনে জাগিয়ে তোলে। 
অভিভাবন প্রক্রিয়া! বলতে কি বুঝি ? অভিভ্ভাবন প্রক্রিয়া হল সেই প্রক্রিয়া যার 
মাধামে একটি প্রতিরূপ অপর এবটি প্রতিরূপকে পুনকত্রিক্ত 
ও পুনরুৎপাদিত করে । অনুষঙ্গ হল একটি প্রত্যক্ষরূপ ও 
তার ধারণার মধ্যে সংযোগ বা একটি ধারণার সঙ্গে আর একটি ধারণার সংযোগ । 
উদ্বাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া যাক £ 
আগ্রার তাজমহল ও তার স্রষ্টা সর্ট শাহাজাহান। তাজমহলের কথা ভাবলেই 
শাহাজাহানের কথা মনে পড়ে যায়। উভয়ের মধ্যে যে 
555545854 মানসিক সংযোগ তাহাল অনুষঙ্গ এবং প্রথমটির প্রতিরূপ যে 
'দ্বিতীয়টির প্রতিকূপকে অবচেতন মনের স্তর থেকে চেতন স্তরে টেনে নিয়ে আসছে 
তাকেই বল! হয় অভিভাবন প্রক্রিয়!। 


যে প্রদঙ্গে ঘটনাটি ঘটেছে 


অনুরাগ 


খ্অনুষঙ্গ কাকে বলে? 


স্মৃতি ১৫৩ 


অনুষঙ্গ নিয়ম এবং অভিভাবন প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত । ছুটি বিষয়ের মধ্যে 
স'ঘোগ বা! অনুষঙ্গ না থাকলে একটির আর একটিকে পুনরুদ্রেক করার কোন প্রশ্নই ওঠে 
না। অনুষঙ্গ নিয়মের মাধামেই অভিভাবন প্রক্রিয়! ক্রিযা 
কবে। প্রতিরূপগুলি অন্তবঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ বলেই ওদেেব 
একটি অপরটিকে অভিভাবিত 1(53££650) করতে পারে । 
যেমন তাজমহলের প্রতিবপ শাহাজাহানের প্রাতরূপ অভিভাবিত করে, কারণ তাজমহলের 
সঙ্ষে শাহাজাহান অন্তবঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ । সুতরাং, আমাদের অভিজ্ঞতা কিভাবে 
অনুষঙ্গবদ্ধ হয় তার আলোচন| করলেই অভিজ্ঞতা পুনরুদ্রেক কিভাবে হয় তা জানা 
যাবে। 

যে নিয়ম অন্দারে পূর্ব অভিজ্ঞতালব্‌ প্রতিরূপগুলি পরম্পবের সঙ্গে সন্দ্বাযুক্ত হয় 
এবং এই সম্বন্ধে মধ্যে শঙ্খল। গ্রন্থিত হয় তাকে অনুনঙ্গ নিয়ম বলে । 

আধুনিক মনোবিগ্যায় তিন প্রকার অন্তরঙ্গ নিয়ম স্বীকৃত হয়েছে, যথা 

(১) সাম্মিধ্য অনুবঙ্গ নিয়ম (7৪৬ ০ 0০070155115) (২) সাদৃশ্য অনুষজ 

নিয়ম (18৬ 06 4১559018001 05 91001185115) এবং 


অভিভাবন ও অনুষঙ্গ ঘনিঠ 
সম্পর্কযুক্ত 


অনুযঙ্গের তিনটি নীতি (৩) বৈপরীত্য অনুবন্গ নিয়ম (5৬ ০£:5350015- 
001) 099 001907850)--এই তিন গ্রকারেল অন্ষঙ্গের ভিভিতে আমরা তিনটি নিয়ম 
পাই । য্থাঁ 


(১) সান্গিধ্য অনুবঙ্গ নিয়ম 1.৪ ০ 00706015) 2 অতীতে যে সব বস্ধ 
স্থানের কালের দিক থেকে পরুম্পবের কাছাকাছি পে জ্ঞান হয়েছে, তাদের প্রতিরূপ- 
গুলি সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম অভনারে অনপঙ্গবদ্ধ হয় এবং একটির প্রতিব্ূপ মনে জাগলে 
'অপরটির প্রণ্তরূপও মনে জেগে ওঠেখ যেমন, কমলালেবুর 
প্রতিৰপ তার মিটি আস্বাদ ও গঙ্গের প্রতিরপের কথা যনে 
জাগিয়ে তোলে । হেমলেটের প্রতিবপ শেক্সপীয়াবের প্রণ্তি্প মনে জাগিয়ে তোলে ; 
শান্তিনিকেতনের প্রতিরূপের কথা মনে হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্ূপের কথা মনে: 
পড়ে যায়। এই সান্লিধ্য ছুরকমের হতে পারে £ 0) স্হানগত সান্সিধ্য (32962] 
0070159105) এবং (1) কালগ্ত সান্ধ্য (760010191 
00908ঘ10) | স্থানগত সান্নিধ্যের উদ্দাহরণ-_-ঘেমন, 
হাওডা ব্রীজ ও হাওড়া ষ্টেশন, বোলপুর ও শান্তিনিকেতন | কালগত লান্গিধ্যের উদাহরণ, 
বিদ্যুতের চমক ও বজ্রধবনি | হাওড়া ব্রীজ এবং হাওড়] ষ্টেশন পরম্পরের কাছাকাছি । 
এদ্দের একই সঙ্গে আমর বন্থবার প্রত্যক্ষ করেছি, কাজেই স্থানপগত নৈকট্য ব৷ সাঙ্গিধ্যের 


সান্গিধা অনুষঙ্গ নিম 


গ্বানগত ও কালগত সান্গিধা 


১৫৪ মনোবিদ্যা 


জন্য উভয়ের প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয় । আবার বিদ্যুৎ চমকাবার অবাবহিত 
পরেই আমর! বজ্রধবনি শুনতে পাই । এই অভিজ্ঞতা আমাদের বহুবার হয়েছে, কাজেই 
কালগত টনৈকট্যের জন্য উভয় প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে। 

(২) সাদৃশ্য-অনুবঙ্গ নিয়ম (৪ ০: 517011151155) 2 যদি ছুই বা ততোধিক 
বস্তর মধ্যে আকারগত ব প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকে, একটি অপরটির সদৃশরূপে জ্ঞাত হয়, 
তাহলে প্রতিরপগ্তলিও পরম্পরের সদৃশ হওয়ার জন্য পরম্পরের সঙ্গে অনুষঙ্গবদ্ধ হয । 
এবটির প্রতিরূপ অপরটির কথ! মনে জাগিয়ে তোলে । বামের সঙ্গে শ্যামের আক্কাতিগত 
সাদৃশ্ট পূর্বে জাত হয়েছি, সে কারণে রামকে দেখলেই শ্টামেব কথা মনে পড়ে যায় 

(গ্) বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম ([,9জ ০£0000:290 £ ছুটি বিষয়ের মধ্যে 
বৈপরীত্য থাকলে একটির প্রত্িিরূপ অপর প্রতিরূপকে মনে জাগিয়ে তোলে । যেমন-_- 
জীবনের ছুঃখের দ্িনগুলির কথা মনে করলে স্থখের দ্িনগুলির কথা মনে জেগে ওঠে। 
অমাবস্তার অন্ধকার রাত্রি পৃণিমাব জ্যোতস্্ালৌকিত রাত্রির কথা মনে করিয়ে দেয় । 
স্বন্নর-কুৎনিতের কথা, আলো-অন্ধকারের কথা, মোটা লোক রোগ। লোকের কথা যনে 
জাগিয়ে তোলে । 

৭। আন্নুহ্বর্জ শীতিগুলিল পাক্র্পরিক্ অন্য (702- 
161961010 0৫ 79৪ ০01 898001861010) : 

পূর্বোক্ত তিনটি অনুষঙ্গ নিয়ম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সন্বদ্ধযুক্ত । অনেকে মনে করেন এই 

তিনটি অনুষঙ্গ নিয়ম মৌলিক । কিন্তুএ সম্পর্কে মনো- 


িিবিহিউিলাহি বিদ্‌্দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় । প্রশ্ন হল, এই তিনটি 
অনুষঙ্গ নিয়মের মধ্যে কোন্‌ নিয়মটি মৌলিক ? 
বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ নিয়ম মৌলিক নিয়ম হতে পারে না : 


বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম (2 ০: 00170850) হ্বতন্ত্র ও মৌলিক নীতি হতে 
পারে না। এক হিসেবে বৈপরীত্য-অন্ুষঙ্গ নিয়মকে সাদৃশ্ঠ-অন্ুধঙ্গ নিয়মের (৪৬ ০৫ 
বৈপরীত নন্স্ীয় নীতি, মৌলিক 31021191805) প্রকারভেদ বলেই মনে করা যেতে পারে। 
নীতি নয় সাদা ও কালো” এই রঙ দুটিকে আমরা পরস্পরের বিপরীত 
বলে মনে করি । কিন্তু এই রৈপরীত্যের পেছনে সাদৃশ্ আছে, কেননা, সাদা ও কালো 
উভয়ই বর্ণ, স্ৃতরাং উভয়ের মধ্যে জাতিগত (০71০) সাদৃশ্ত আছে । অনুরূপভাবে, 
স্থথ আমাদের ছুঃখের কথা মনে করিয়ে দেয়, কারণ স্থুখ হল দুঃখের বিপরীত । কিন্ত 
এখানেও সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, স্থখ-ছুংখ উভয়ই অনুভূতি, 
এখানেও জাতিগত সাদৃশ্য আছে । 


স্মৃতি ১৫৫ 


মনোবিদ্‌ টিনার (7০11616:)-এর মতে বৈপ্রীত্য-অনুষঙ্গ নিয়ম সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ 
নিয়মের প্রকারভেদ -এ যুক্তি মনোবিজ্ঞানসম্মত নয় । সাদা কালোর প্রতিকূপ জাগিয়ে 
তোলে, যেহেতু উভয়ই বর্ণের অন্ততৃক্তি এবং উভয়ের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্ত 
অন্তর্দশনে এই বর্ণধরা1 পড়ে না। তাছাডা, সাদৃশ্য-অগুষঙ্গ চিস্তামূলক, বৈপরীত্য- 
অনুষঙ্গ অন্ৃভৃতিমূলক ; কেননা টৈপরীত্য-অনুষঙ্গে বিরোধিতার বেদনা উপস্থিত থাকে। 
টিচনারের মতে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম সান্সিধ্য-অনুষন্গ নিয়মের (ছক ০৫ 090- 
£এ)ডৈ) প্রকারভেদ ; কেনন] ছুটি বিপরীত বিষয়ের ধারণার মধ্যে সাল্লিধা আছে এবং 
ধারণ] দুটি একসঙ্গে মনের মধ্যে গঠিত হয় » যেমন, অন্ধকারের ধাবণ! ছাড়া আলোব 
জ্ঞান হয় না। 

এখন সাদুশ্য-অন্রযঙ্গ নিয়ম (৪৬ ০£ 31001182110) এবং সাল্গিধ্য-অনুসঙ্গ [নয় 
([.9৬ 06 0006188165)-__এই ছুটির মধ্যে কোন্টি মৌলিক, সেটিই হল প্রশ্ন__-এ 
বিষয়ে মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় 

মনোবিদ্‌ স্পেন্সারের (9667০) মতে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম হল মৌলিক নিয়ম এবং 
সান্নিধ্য-অন্ুযঙ্গ নিয়মের মধ্যে 'মুলতঃ সাদৃশ্য-অনুযঙ্গ নিয়মই ক্রিয়া করে। স্ানগত্ 
সান্নিধ্যের মূলে আছে স্থানগত সাদৃশ্য এবং কালগত সান্নধ্যের মূলে আছে কালগত 
শপেক্সার-এর মতে সাগৃষ্ঠ- সাদৃশ্য । আমি পূর্বে রাম ও যছুকে একসঙ্গে বহুবার প্রত্যক্ষ 
সম্বন্ধীয় নীতিই হল মৌলিক করেছি। স্থানগত সান্গিধ্যেব জনা সাম ও "যন্বর প্রতিৰপের 
বত মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে এবং রামকে দেখলে যছ্ুব 
প্রতিরপ মনে জেগে ওঠে । আসলে আমি যখন রামকে প্রত্যক্ষ করলাম, তখন মনের 
অবচেতন স্তরে রামের যে প্রতিচ্ছবিটি রয়েছে, রামের প্রত্যন্মৰপের সঙ্গে সাদৃশ্যবশতঃ 
সেটি মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হল এবং রামের প্রতিরূপের সঙ্গে সান্নিধ্য সম্বন্ধে অন্রস্গ- 
বদ্ধ হয়ে আছে যছুর প্রতিরূপ, সেহেতু যছুব প্রতিরূপ মনে ভেসে উঠল । 

মনোবিদ্‌ জেম্স (]92965)-এর মতে সান্িধ্য-অন্ধঙ্গ নিয়ম (2.৬ ০ 0076811%) 
হল মুল-নিয়ম এবং এই নিয়মের সাহায্েই সাদৃশ্ট-অন্ুলঙ্গ িয়মকে ব্যাখা। করা যেতে 
পারে । জেম্স-এর মতে সাদৃশ্ঠ-অনুষক্ষ নিয়মটি ভ্রম কবতে পাবে, কেননা ছুটি সপুশ 
বিহার বস্তর মধ্যে সাদৃশ্য অধিকমাত্রায় থাকলেও আংশিক পার্থকা 
নৈকট্য সম্বন্ধীয় নীতিই হল. থাকে । যেমন, “হরেন? নামটি শুনলে 'হবেশে'র কথা মনে 
মূল নীতি পড়ে। উভয় নামের অক্ষরের মধ্যে সাদৃশ্য আছে “হবে, 
শব্দটিকে নিয়ে । কাজেই "হরেন" শব্দটির “হবে? শুনলেই “রেশ? শব্দটির “হরে”র বথা 
মনে পড়ে যায় এবং শেষের “হরে? শকটির সঙ্গে সান্গিধ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়ে রয়েছে” 


১৫৬ মনোবিছ্য। 


শা” অক্ষরটি, কাজেই সান্লিধ্য-অনুষঙ্গ নিরম অনুসারে অবশিষ্ট অক্ষর “শ,-টি মনে পড়ল । 
শেষোক্ত নিয়মের জন্যই হরেন “হরেশ'কে মনে করিয়ে দিল। 

পূর্বোক্ত অভিমত ছুটির কোনটিই যু্তিযুক্ত নয়। “নৈকট্য-সম্বদ্ধীয় নীতি এবং 
কোন অভিমত যুক্তিযুক্ত? 'দাদুশ্ঠ নহব্ধীয় নীতি, _এই ছুটি হল ভিন্ন নীতি এবং 

একটিকে আর একটি থেকে অন্ুহ্ুত কর] চলে না । 

হ্বামিলটন (1381211007) পূর্বোক্ত ছুটি নিয়মকে একটি মূল নিয়মের অন্ততুক্ত 
করেছেন । এই নিয়মটির নাম হল পুনঃসমকালন নিয়ম (1১2৬৮ ০0৫ চ:2৭8766609- 
010) )। এই নিয়মের অর্থ হল--একটি সমগ্র অভিজ্ঞতার অংশ-বিশেষ যদি মনে পড়ে 
গামিলটন-এর সামগ্রীকৰণ-. তাহলে সেই অংশবিশেষ সমগ্র অভিজ্ঞতাটিকেই মনের মধ্যে 
সম্বন্ধীয় নীতি পুনরুজ্জীবিত কবে তোলে । যেমন--বোলপুর, শাস্তি- 
নিকেতন সব মিলে আমার একটি সমগ্র অভিজ্ঞতা আছে । কাজেই বোলপুরের প্রতিরূ্প 
মনে জাগলে শান্তিনিকেতনের প্রতিরূপ মনে জাগে । বিভিন্ন অভিজ্ঞতা একত্রে অন্ভূত 
হলে, মনের সামগ্রিক অবস্থাব (4৯ 10016 20608] 5566) অন্তভূক্ত হয়ে পড়ে। 
স্গাজেই মনের এই সামগ্রিক অবস্থান অংশবিশেষ মনের সামগ্রিক অবস্থাটিকে ন৷ জাগিয়ে, 
মন্য অংশ-বিশেষকে জাগাতে পারে না । বস্তৃতঃ, আমাদের মনের ধর্ম হল বিচ্ছিন্ন 
ঘটনাকে পরম্পরের সঙ্গে সংযুক্ত কবে তার স্শঙ্খল্‌, সুসংবদ্ধ সামগ্রিক দূপকে মনের মধ্যে 
ধরে রাখা । 

হামিলটনের মতে সন্নিধা-মন্তনঙ্গ নিষম, সাদৃশ্য-অনুবঙ্গ নিয়ম এবং বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ 
নিঘম--এই তিনটি নিয়মকেই পুনঃসমগ্রীকরণ সম্বন্ধীয় নিয়মের অস্ততুক্তি করা চলে 


৮1 আ্স্মর্তি-প্রত্ব্রতা তু জম্ষণ্ণ (1188৪ 0 £০০0. 18800ঘ) £ 
ক্ুত্প্রথরতা বলতে বোঝায় স্মরণশক্তির তীব্রতা অর্থাৎ স্বল্লায়াসে বিষয়বস্তকে মনে সংরক্ষিত 
"বা! এবং প্রয়োজনমত তৃ*ন পুনকত্রেক করা । স্বৃতি-প্রথরতা অর্থে কোন এক বা একাণ্ঘক 
বিশেষে ঘটনা স্বল্লায়াসে স্মরণ করার কথা বোঝায় না। ম্মতি- 
প্রথরূতার কতকগুলি লক্ষণ আছে । নিছে নেগুলি আলোচন। 


স্থ'ত প্রথরতার লক্ষণ 


করা হচ্ছে * 

(ক) স্বল্পায়ালে এবং দ্রেত বিবরবস্ত আয়ত্ব করা (2855 279. 1521: 
01 1681701706 ) £ যে ব্যক্তির স্থৃতি খুবই প্রথর সে অল্প চেষ্টায় এবং খুব দ্রুত বিষয়বস্ত 
মাবত্ত করতে পারে ! অনেক সময় দেখা যায় কোন একটি ছাত্র একটি পাঠ দশবার 


[ 1.118 022 0২605586807), 1100551955-500 0086 আ1)০916 ] 
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পড়েও আয়ত্ত করতে পারছে না; সেক্ষেত্রে ছাত্রটির স্মৃতিশক্তির প্রথরতা নেই বলেই 
স্বীকার করতে হবে । অবশ্য এই শক্তি একাস্তভাবে নির্ভর করে বিষ্ষবস্তর গর্ত 
মনোযোগ এবং অনুরাগের ওপর | পাঠ্য বিষয়বস্তটি যদি তৃপ্তিদায়ক হয় তাহলে তাবে 
অল্প প্রচেষ্টায় এবং ত্রুত আয়ত্ত করা যেতে পারে । 

(খ) দীর্ঘ সময় ধরে বিষয়বন্তরটিকে মনে সংরক্ষিত কর] (1০2৫ 
001:26101) 01 16121761000) £ যে ব্যক্তির স্মৃতি খুবই প্রথর মে যে কেবল স্বল্পায়ামে 
বিধয়বস্তকে আয়ত্ত কবতে পাবে তা নয়, বিষয়বস্তকে আয়ত্ত করার পর স্থদীর্ঘ সময় ধবে 
তাঁকে মনে সংরক্ষিত করতে পারে । অবশ্য ব্ষিয়বপ্তর সংরক্ষণের দীর্ঘস্থাধিত্ব বিবধবন্তুণ 
প্রতি অনুরাগ, বিষয়বস্তর আলোচনার পৌনংপুনিকতা ও ব্যক্তির সহজাত মানপি : 
প্রবণতার ওপর নিভব করে । 

(গর) দ্রুত এবং যথাযথভাবে পুনরুদ্রেক করা ( 2২৪5101£5 9:70. ৪০০এ০০৮ 
০01 11010000007) £ যে ব্যক্তির স্মৃতি প্রথর, তে যে ক্বেলমাত্র স্বল্পায়াসে এবং প্র 
বিষয়বন্ত আয়ত্ত ধরে মনে সংরক্ষিত করতে পারে তা নয়, প্রয়োজনমত, দ্রুত এবং যথাঘ্থ- 
ভাবে বিষয়বস্তুর পুনরুদ্রেক কবার শক্তির অধকাবা । প্রয়োজনমত বিশয়বন্তরর পুনক্ছেন 
ককুতে না পাহ্ছলে সেটিকে আয়ত্ত কার কোন অথ ভগ না। যে ছাত পরাক্ষ। চলাকালা" 
কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সদ্থ হয় না, অথচ পরক্ষা-গুতেব বারে এসে বিবযবগ্চটকে 
ল্মদ্ণ করল; তার স্বৃতিশক্তিকে প্রথর ধল। যেতে পারে না 

(ঘ) প্রয়োজনমত দ্রুত প্রাসজিক পুনক্দ্রেক করা বা ম্মরণাক্রয়ার 
কার্ধকীরিতা (২০-5০:৮10259191617655 9: 076107) £ যে ব্যত্তিন স্মৃতি প্রথব ৮ 
ব্যক্তি প্রয়োজনমত প্রাসঙ্গিক বিবয়ব্ডটিকে স্মরণ করতে পারে । যে প্রপঙ্জে যে বিসড় 
বন্তুটিকে ম্মরণ করা দরকার তা যদি কা না যায়, তাহলে স্মৃতিশক্তিকে প্রথন বলা যেনে 
পারে না। যেব্যক্তির স্মৃতিশক্তি প্রথর সে ব্যক্তি অগ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে 
প্রয়োজনীয় অংশ অনায়াসে এবং যথাযথভাবে পুনরুৎ্পাদন করতে পাবে । 


৯। ্মলঞভ্রিস্ীবে ক্কি আন্যস্পীলন্দের হাম সতাম্ত্র 
উল্লভ কল হেতে পান্ডে? (080. 05920001009 21010:0590 0 
[0:806109 ? ) £ 

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় । আমর] ইতিপূর্বে 


দেখেছি যে শিক্ষা, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক হল ম্মরপক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান । মনোবিদ্‌ 
জেমস (]81069)-এর মতে অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষিত করার ক্ষমতা মানবের জন্মগত 


১৫৮ মনোবিদ্ধা। 


ক্ষমত1) একে পরিবপ্তন কর] যায় না। তার মতে অভিজ্ঞতার সংরক্ষণের ব্যাপারটি 
মানসিক ঘটন। নয়, দৈহিক ঘটনা (71255101951581 701061701061)8) এবং দেহযন্ত্রের 
রি জনররল: আধারে এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়, সেহেতু অনুশীলনের 
সহায়তায় স্মরণক্রিয়াকে উন্নত সহায়তায় ম্মরণক্রিয়াকে উন্নত কর! সম্ভব নয়। শারীরিক 
০০০১৪ সুস্থতার ওপর সংরক্ষণের বিষয়টি কিছু পরিমাণে নির্ভরশীল 
হলেও এবং শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতা অনুমাবে স্মৃতিশক্তির হ্রালশ্বৃদ্ধি ঘটলেও 
অনুশীলনের মাধ্যমে এর উন্নতি সম্ভব নয় । তবে জেম্স (]80299) হ্বীকার করেন যে, 
আমাদের মনোযোগ ও অনুরাগ বাভিয়ে দিয়ে বিষয়বস্তকে আমর] তাড়াতাড়ি আয়ত্ত 
কন্তে পারি । 


মনোবিদ্‌ স্টাউট (১:০)-এর মতে অনুশীলনের ফলে সাধারণ স্মবরণক্রিয়ার উন্নতি 
সম্ভব নয়, তবে অনুশীলনের সহায়তায় কোন একটি বিশেষ দিকে স্মরণক্রিয়ার উন্নতি 
্টাউট-এর মতে অনুশীলনের  সম্ভব। 'এজন্যই অভিনেতার! অভিনয়ে, পাত্রীর৷ ধর্মোপদেশে 
দ্বার! বিশেষ কোন একটি িকে এবং অধ্যাপকের! তাদের বক্তৃতা বিষয়ে ম্মরণশক্তির উন্নতি 
রণ ক্রিয়ার উন্নতি স্ব. করতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রেও মনোযোগ, অন্থ্রাগ ও 
উভয়ের অনুষঙ্গই পরোক্ষভাবে ম্মরণক্রিয়াকে উন্নত করে । 


মনোবিদ জেমস্‌-এর মতে এসব ক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত স্মরণ ক্রিয়ার কোন 
উন্নতি সাধিত হচ্ছে না। বিষয়বস্তটিকে আয়ত্ত করার পদ্ধতির, যেমন মনোযোগ, অনুরাগ 
প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কারণগুলির উন্নতি সাধিত হচ্ছে মাজ্র। 


কিন্ত মনোবিদ্‌ স্টাউট (96০0)-এর অভিমত সমর্থন করে আমরা একথা বলতে 
পারি ষে, সাধারণভাবে ম্মরপক্রিয়াকে উন্নত করা ন। গেলেও যেহেতু আহ্কষঙ্গিক কারণ- 
গুলির উন্নতির জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে সংরক্ষণ দৃঢ়তর এবং পুনরুদ্রেক দ্রুততর হয়ঃ 
ৃ কোন একটি বিশেষ দিকে অন্থশীলনের মাধ্যমে স্মৃতির উন্নতি 
সম্ভব। তবে সে উন্নতি পরোক্ষ এবং শর্তনাপেক্ষ ; সেহেতু 
মনোযোগ, অনুরাগ এবং ভাবগুলির পারস্পরিক অনুষঙ্গই ম্মরণক্রিয়াকে উন্নত করতে 
সহায়তা করে। 


স্টাউটের অভিমত সমর্থনযো গ্য 


১০। স্পিচ্কা ও আম ল্রতিপিতল] (1599101218 200. 18670010) £ 


স্থৃতি বা ম্মরণক্রিয়াকে অন্শীলনের মহায়তায় উন্নত কর1 যেতে পারে কিনা, এই 
প্রশ্নটি বিতর্কমূলক হলেও শিক্ষা গ্রহণ করার পদ্ধতিকে নানাভাবে উন্নত করা! যায়। 


স্মৃতি ১৫৪ 


কিন্তু প্রশ্ন হল, শিক্ষার সঙ্গে ম্মরণক্রিয়ার সম্পর্ক কি? মনোবিদ্‌ উভওয়ার্থ (৬/০০- 
০) ্বরণক্রিয়ার চারটি অংশের কথ উল্লেখ করেছেন-(১) শিক্ষণ, (২) সংরক্ষণ, 

(৩) পুনরুদ্রেক এবং (৪) প্রত্যভিজ্ঞা। সুতরাং শিক্ষণ 
উড শ্মরণক্রিয়ার একটি পূর্ববর্তী শর্ত (1706০606770 ০০০9৫- 

000 )। শিক্ষণের এভাবে সংজ্ঞ। দেওয়া যেতে পারে যে 
শিক্ষণ হল কোন একটি ঘটনাকে এমনভাবে পধবেক্ষণ কর বা কোন একটি কার্ধ এমন- 
ভাবে সম্পাদন কর1 যাতে অব্যবহিত পরেই তাকে ম্মরণ করা যেতে পারে। কাজেই 
শিক্ষণকে ম্মরণক্রিয়ার অংশরূপে গণ্য না করে, ম্রণক্রিয়ার মাধ্যমেই শিক্ষণের যাচাই 
হয়, একথা বলাই .যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যেহেতু মানসিক প্ররক্রিয়াগুলি পরম্পরের সঙ্গে 
মিশে যায় এবং শিক্ষণ ও সংরক্ষণ বা শিক্ষণ ও পুনকদ্রেক, অর্থাৎ পাঠ এবং আবৃত্তি, 
একটির পর আর একটি ঘটতে থাকে, লেহেত ব্যবহারিক দিক থেকে শিক্ষণকে স্মরণ- 
ক্রিয়ার একটি অংশ এবং সে হিসেবে তার প্রথম স্তর বলেই গণ্য কর] সুবিধাজনক । 

শিক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিক হতে পাবে-__যেমন সঙ্গীতের প্রতি সহজাত অন্থ্রাগ 

আছে এমন কোন বালক কোন একটি গান শোনার অব্যবহিত পরে সেটি গেয়ে লোককে 
চমত্রুত করে দিতে পারে । আবার শিক্ষণ এচ্ছিকও হনে 
পারে--যেমন, সেই একই বালক কোন একটি কবিত৷ বার 
বার পডে স্থৃতিতে ধরে রাখার জন্ত চেষ্টা করতে পারে । এই শিক্ষণ যখন এচ্ছিক হয়, 
তখনই আমরা কোন বিষয় স্মৃতিতে সংরক্ষিত করার কথ] বলে থাকি ( 5072040078 
€0100210001 0? 006700011581)5 )। 


শিক্ষণ এচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক 


১১। জ্বক্পান্থামে শ্পিক্ষণ গু স্ল্লঞ্প ল্লামখান্প পাজ্জত্তি 
€10600008 01 50010010220 1980006 00. 0161710272961020) £ 


প্রশ্ন হল, কিভাবে শিক্ষা করলে খুব অল্প আয়াসে কোন বিষয় মনে ধরে রাখা যায়? 

এ সম্পর্কে কোন স্থুনি্িষ্ট নীতির কথা বল যেতে পারে না, যেগুলি সকলের ক্ষেত্রে 
সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে । তবে দাধারণভাবে বয়েকটি নীতির আলোচন। করা 
যেতে পারে £ 

() যুক্তিপুর্ণ বা অর্থপুর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি (1-০81০81 2160১০৫ ) ঃ 

পাঠ্য বিষয়টির অর্থ ভাল করে বুঝে নিয়ে সেটি শিক্ষা করলে সেটিকে দীর্ঘকাল মনে 
রাখা সম্ভব। পাঠ্য বিষয়বস্তর ভাবগুলিকে স্থসংবদ্ধ করে, অন্য ভাবের সঙ্গে তার সাদৃশ্য 
এবং কার্ধকারণ সম্পর্কটি নির্ধারণ করে বিষয়টি শিক্ষা করলে সেটি দীর্ঘদিন স্মরণে থাকে 


১৬০ মনোবিগ্য। 


(8) আবৃত্তি পদ্ধাতি (£.০০100102) £ স্থাফিতাবে বোন বিবয়কে মনে ধরে 
রাখার জন্য আবৃত্তি খুবই কাধকর। কোন একটি বিষয় পড়ার ফাকে ফাকে কয়েকবার 
যাঁদ বিষয়টিকে নিজের কাছে আবৃত্তি করা যায় তাহলে কি সামফ্িকভাবে বাকি দীর্ঘ- 
কালের জন্য পাঠ্য বিষয়টিকে মনে জংরক্ষণথ করা যায় । কোন্‌ অংশটি অধিগত হয়নি 
আবৃত্তিতে তা ধর] পড়ে এবং মে অংশ যে আবার পাঠ কর প্রয়োজন তা বোঝা যায়। 
আবৃত্তি মূল্যবান সময়ের অপচয় বন্ধ করে এবং বিষয়টিকে নেব মধ্যে গেঁথে দেয় । 

(111) সময়ের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি (902,520. চ২61110101) £ একবারেই 
একটি পাঠ শিক্ষা করার চেয়ে যদি কিছু সময়ের ব্যবধান রেখে আবার সেটি 
পাঠ কর] যায় তাহলে সহজেই বিষয়টিকে মনের মধ্যে সংরদিত বরা যায় । যেমন, একটি 
বিষয় একেবারে মুখস্থ করাব চেষ্টা না করে যদি কয়দিন ধরে দিনে ছু-তিনধার বরে পড় 
যায় তাহলে মেটিকে মনে রাখা সহজপাধ্য হম্ব। এর কালণ একটান! পরিশ্রমে মন্তি 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কিছুটা বিশ্রাম পেলে মণ্তিষের ক্রিয়াশত্রি বাধত হয়। 

(1৮) সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি ও অংশ অবধারণ পদ্ধাতি €(৬/1)010 ৮০১০৪ 
17810 1,6211011075 175050)90 ) 2 কোন দার্ঘ ৮ জটিল পান্গাবিবঘ আধত্ত করা জন্য 
তাকে সমগ্র হিসেবে শিক্ষ। কণনে জন পাওয়া ঘায়, অথবা তাকে বিভিন্ন অংশে বিভ 
করে পুথক পৃথকভাবে আয়ত্ত “লে গুফল পাওয়া বান। এ প্রশ্নের উত্তবে বলা যেতে 
পারে যে, উভয় পদ্ধাভই পমছ। অনুযাণ। কল দান কনে | তপে সাধান্ণভাবে বলা যেতে 
পারে যে, সমগ্র অবধারণ পদ্ধ। তই আধিক থাধকবু । এই পদ্ধতি অধিক কাধকর হওগা: 
কারণ, এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি অংশকে অপরাপর অংশের সঙ্গে সংযুক্ত বং অন্তনক্রকপে 
শিক্ষা! করা হয়। যে পাঠ্যস্থচার বিষয়গুলি পরস্পকেন সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, সেকেতে 
অংশ অবধারণ পদ্ধতি সুফল দান করে নী, কারণ অংশগুলিকে পুথকভাবে শিক্ষা করাত 
জন্য তাদের মধ্যে অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং একটি অংশ অপরটিন স্মারক হয় না। 
যে ক্ষেত্রে বিষয়বস্তর মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সংযোগ নেই সেক্ষেত্রে অংশ অবধারণ পদ্ধতি 
ভাল ফল দেয় । যেমন, নামতার ন্সেত্রে এক একম্ঘরের নামতা আলাদাভাবে শিখলে 
সহজেই মুখস্থ হয়। 

(৮) অধিশিক্গণ ও পর্যালোচন! (0)%52159071075 2170 7২2৮1০৮) £ এবিংহস্‌ 
(8:5208859)-এর অভিমতান্ুযায়ী নিভূ'ল পুনরাবৃত্তির জন্য যতবার শিক্ষ কর1 দরকার 
তার অধিক যে-কোন শিক্ষণই হল অধিশিক্ষণ। যেমন, কোন ব্যক্তি পনেরবার পড়ান 
ফলে হয়ত একটি কবিতা মুখস্থ করতে এবং তা নিতু'্ভাবে আবৃত্তি করতে পারে । এখন 
এ ব্যক্তি যদি আরও দশবার এঁ কবিতাটি পাঠ করে তাহলে কবিতাটির অধিশিক্ষণ হবে । 


স্মৃতি ১৬১ 


পাঠ্যবিষয়কে অধিশিক্ষণের সহায়তায় মনে দৃঢ়ভাবে সংবক্ষিত করা যায় এবং মাঝে 
মাঝে পাঠ্যবিষয়ের পর্যালোচন (৪৮:৪%) করলে বিষয়বন্তর পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্রেক 
সহজতর হয় ।£ 

(৮1) শভ্রেণীগঠন পদ্ধতি (0159515096107. 21611১00) £ শিক্ষণীয় বিষয়কে 
শ্রেণীবদ্ধ করে শিক্ষা করলে সোট সহজে স্মরণ রাখ! সম্ভব হয় । যেমন-_৬৫, ৭৫, ৮৫ 

২খ্যাকে যত পহজে মনে রাখা! যাবে, ৬২, ৪১5? ৮৭-কে তত শহজে মনে রাখ। 
যাবে না। 

(1) স্থৃতি সঙ্কেত : কোন সন্কেত বা স্থৃতি-সহায়ক ছড়ার সহায়তা গ্রহণ করলে 
বিষয়বন্ত তাড়াতাড়ি স্মরণ কর] যায়। 

(৬111) শিক্ষা করার জন্য ছু স্বল্প (0105 11] 01: 10021001010 00 15200) 2 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু শিক্ষা করতে গেলে তার থেকে কখনও ভাল ফল পাওয়! যায় 
না। কোন কিছু শিক্ষা করার জন্য দৃঢ় সঙ্বল্প থাকা চাই এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কোন কিছু 
আয়ত্ত করার চেষ্টা করলে তা অতি সহজেই আয়ত্ত করা যায়। 


১২। বিল তি ( 80:8862101688) £ 


পূবে শিক্ষা কর] হয়েছে এমন কোন বিয়য় ম্মরণ করার ক্ষমতার স্থায়ী পা সাময়িক 
অভাবকেই বিম্মরণ বলে । 


(ক) বিস্থতির উপবারিতা £ স্মৃতি এৰং বিস্থৃতি উভয়ই আমাদের জীবনে 
খুব স্বাভাবিক ঘটনা । বিষয়বস্তকে যদি মনে ধরে রাখতে পারি, তাহলেই তা ম্মরণে 
আসে আর যদি তাকে ধরে রাখতে না পারি তহলেই তা ভুলে যাই। 

স্বতিরও যেমন প্রয়োজন আছে, বিশ্বৃতিরও ঠিক তেমনি প্রয়োজন আছে। রিবট 
€ 8190: )-এর মতে স্বতির জন্য বিস্বৃতির প্রয়োজন। আমাদের মানসিক শক্তি 

সীমাবদ্ধ। অজন্র বিষয়বস্তকে ম্মরণ রাখা! মনের পক্ষে সম্ভব 
ঠা নয়। কাজেই অনাবশ্ক এ অপ্রয়োজনীয় বিষয় যদি বিস্থৃত 
ন1 হই তবে প্রয়োজনীয় এবং নতুন বিষয় মনে ধরে রাখ! 
কিভাবে সম্ভব? কাজেই বিশ্বৃতি অনাবশ্তক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে মন থেকে দৃরে 
সরিয়ে দিয়ে নতুন বিষয় ম্মরণ রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, কোন ছাত্র কোন বিষয় 
শিখতে গিয়ে অসতর্কতাব শব: কতকগুলি ভুল বিষয় শিখে ফেলেছে । এখন এই তৃলগুলি, 


1, বিস্তারিত আলোচনার জঙ্ 27. ঘ. 5581256৮-এর 09:59 2506110961009 80 68540010485 + 
862 122 ভ্রইব্য। 
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১৬২ মনোবিদ্যা 


যদি সে বিস্বৃাত না হয় তবে তার পক্ষে শুদ্ধ বিষয়গুলি শিক্ষা! কর] কখনও সম্ভব হবে না। 
এ ছাড়াও আমাদের জীবনের সব অভিজ্ঞতাই তৃত্তিদ্ায়ক নয়; এমন অনেক অভিজ্ঞতা 
আছে যেগুলি খুবই 'বেদনাদায়ক-_যেমন, প্রিয়জনের মৃত্যু, কর্মে বার্থতা, বন্ধুর সঙ্গে 
মনোমালিন্য ইত্যাদি । এই জাতীয় অভিজ্ঞতাগুলি যদ্দি আমরা বিশ্াত না হই, তাহলে 
আমাদের সমস্ত জীবন ছুবিপহু যস্ত্রণায় জলে-পুড়ে মরতে হয় । কাজেই বিস্থৃতি মানসিক 
জীবনকে সুস্থ ও শ্বাভাবিক করে তুলতে সহায়তা করে । 

(খ) বিস্মতির অপকারিতা : প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয় বিস্াত হলে 
মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয় । 

বিস্মরণের কারণ (083569 0: 1701£০1111)5 ) £ প্রশ্ন হল, আমর1 ভূলে 
যাই কেন? তুলে যাওয়ার কারণ কি? এর পশ্চাতে একাধিক কারণ বর্তমান । 
উদ্দীপক যদি তীত্র, সুস্পষ্ট, নিদিষ্ট, দীর্ঘস্থায়ী ও পৌনঃপুনিক 
হয় ; উদ্দীপক যদি আমাদের মনোযোগ ও অস্্রাগ আকর্ষণ 
করে এবং উদ্দীপকের ক্রিয়ার সময়টি যদি সম্প্রতি ঘটে থাকে 
তবে বিয়য়টিকে আমরা মনে ধরে রাখতে পারি । যেহেতু পূর্বোক্ত অবস্থাগুলি স্থতির 
সহায়ক সেহেতু পূর্বোক্ত অবস্থার অভ্তাব বিশ্বৃতির সুচনা করে | 

উদ্দীপক সম্পর্কায় ক্রটি ছাভাও বিস্মৃতির আরও কয়েকটি কারণ আছে। নিম 
এগুলি পর পর অলোচিত হুল : 

(১) পর্যালোচনার অভাব (9০ ০৮ 7২০৮12%) £ (যে-কোন বিষয়বপ্তর 
আলোচনার অভাব সেটিকে বিশ্বৃত হবার অন্ততম কারণ। পাঠ্যবিষয় মনে রাখার জন্য 
সেগুলিকে মাঝে মাঝে পর্যালোচনা! করা প্রয়োজন । আলোচনার অভাবে কালের গতিতে 
বিষয়টি ধীরে ধীরে মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।) 

অবশ্ত মনোবিদ্র। আলোচনার অভাবকে বিস্থৃতির কারণ বলে মনে করেন না। 
কারণ, অনেক সময় আলোচনার অভাবেও বিষয়টি মনে সংরক্ষিত থাকে । এমনও দেখা 
যায়, যে কাহিনী মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হন্নে গেছে বলে মনে করি, আকম্মিকভাবে 
মনে তা জেগে উঠেছে । 

(২) পশ্চাদমুখী বাধ (7:০::০৪০৮০৩ [01:1১1000) £ পরবর্তীকলে অধীত 
বিষয়ের পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্বতিপথে জাগরিত হওয়ার পক্ষে বাধা স্থ্টী করাকে বল! হয় 
পশ্চাদ্মুখী বাধ (16008০6০ 4013101000 ) | (কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় 
প্রথমটি শেখার পর কিছুটা বিরতি দিয়ে তবে দ্বিতীয়টা শিক্ষা করতে হয়। কিন্তু কোন 
একটি বিষয়ে শেখার পরই যদি কিছু সময়ের বিরতি ন! দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় 


যে অবশ্থাগুলি শ্তির সহায়ক 
দেগুলির অভাব বিশ্বতির কারণ 


স্মৃতি ১৬৩ 


"শিখি তাহলে দেখ। যাবে যে, প্রথম বিষয়টির অংশবিশেষ তুলে গেছি। এর কারণ, 
ছিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টি মনে রাখার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে এবং পিছন দিক থেকে 
এমে প্রথম বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে) কোন ছাত্র যদি প্রথমে একটি কবিতা! মুখস্থ করে 
এবং সময়ের কোন বিরতি ন৷ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটি অংশ মুখস্থ করে তাহলে 
প্রথমটি মুখস্থ আছে কিন! পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে যে, তার অংশ- 
বিশেষ সে ভুলে গেছে। 


(৩) আঘাত (9:০০) ধযন্তিষে আঘাত লাগার জন্য বিশ্বৃতি দেখা দিতে পারে । 
এই জাতীয় বিশ্বৃতিকে বল হয় “অম্মাব; বা 'আঘাতজনিত” স্বতিবিলোপ (91০০ 
£8000651) | দুর্ঘটনা, খেলাধূলা, যুদ্ধের সময় গোলাগুলির বিস্ফোরণ এই জাতীয় 
আঘাত স্ষ্টি করতে পারে) যুদ্ধের সময় দেখা গেছে বোমার বিক্ষোরণের শবে মন্তিফে 
আঘাত পেয়ে অনেক সৈনিক তাদের নামধাম ভুলে গেছে। 


(8) অবদম্ন (26015581017) £ ফ্রয়েড এবং তার অন্থগামীর। মনে করেন যে, 
বরণ করার অনিচ্ছা থেকেই বিস্থৃতি আমে । কোন ব্যক্তিকে হয়ত কোন কারণে আমরা 
পছন্দ করি না দেখা ঘায় তার কথা আমরা! ধীরে ধীরে ভূলে গেছি) একে বল! হয় 
অবদমন । অবদমন প্রক্রিয়া মনকে বেদনাদায়ক এবং অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার হাত 
এথেকে রক্ষা করে । 


(৫) যথাযথ অনুষঙ্গ এবং অভিভাবন শক্তির অভাব (ড/৪7 ০£ 9:09: 
৪8500880102 8170 50586506156 10155) £ আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি অনুষঙ্গের 
প্রভাবে পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই তূব্বতিন্ন ঘটনার মধ্যে য্দি এই অনুষঙ্গের অভাব 
ঘটে তাহলে একটি ঘটন1 অভিভাবন প্রক্রিয়ার ছারা আর একটি ঘটনাকে মনে জাগিয়ে 
তুলতে পারে না |) 

আমাদের অভিজ্ঞতাগুলির ছাপ চেতন মন থেকে ধীরে ধীরে চলে যায় অবচেতন 
মনে। কালের গতিতে এ ছাপ ধীরে ধীরে অম্পষ্ট হয়ে আসে এবং অন্যান্ত ঘটনার সঙ্গে 
এগুলির সংযোগস্ত্র€ হয়ে আসে ক্ষীণ। তার ফলে বিস্ৃতি ঘটে । 

(৬) পারিপাশ্থিকের পরিবর্তন (012917766 ০£ চ755100203600 2 (এক-একটি, 
বিশেষ পরিবেশে আমরা এক-একটি বিষয় শিক্ষা করি। অনেক সময় পরিবেশের 
পরিবর্তন ঘটলে বিষয়টি আমর! ভূলে ঘেতে পারি । ঘরে বসে যে ছাত্র একটি বিষয় শিখে 
নিতূলভাবে তার উত্তর দিতে পারে, স্কুলের ক্লাসে বা পরীক্ষার হলে সেই প্রশ্রের উত্তর 
দিতে গিয়ে সে বিষয়বস্ত ভুলে যায়) 


১৬৪ মনোবিষ্ভা 


(৭) আবেগজনিত প্রতিরোধ (5700010179] 3101038 4 লময় সময় বিভিন্ 
আবেগ ; যেমন-_রাগ, ক্রোধ, ঘ্বণ। প্রভৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠে আমাদের মনে এমন 
অস্বাভাবিক উত্তেজনার স্থপতি করে যে, ভাল করে আয়ত্ত কর] হয়েছে এমন বিষয়ও আমর? 
শ্মরণে আনতে পারি না) 

(৮) মনোযোগ এবং অনুরাগের অভাব £ (যদি কোন বিষয়ের প্রাতি 
আমাদের অন্থ্রাগ না থাকে তাহলে সে বিষয় আমর! অতি সহজেই ভূলে যাই । তাছাড়া, 
মনোযোগ সহকারে যদি কোন বিষয় আয়ত্ত করার চেষ্ট। ন। করি তাহলে বিষয়টি সহজেই 
বিস্বৃত হবার সম্ভাবনা থাকে 

(৯) দেহ ও মস্তিক্ধের অন্থুস্থতা। 5 'অন্স্থ দেহ নিয়ে ও ক্লান্ত মস্তিষ্কে যদি 
আমর কোন কিছু ম্মরণ করতে চাই তাহলে দেখা যায় আমরা কিছুতেই বিষয়টি ম্মরণে' 
আনতে পারছি না। নেশাকারক বস্তর দীর্ঘকাল ব্যবহার মস্কিষফকে দুর্বল করে বিস্বাতি 


ঘটাতে পারে | 

(১০) বাচনিক অন্ুষঙের (৬০১০1 £55001961091) অভ্ভাব £ মনোবিদ্‌ 
ওয়াটসন (ড/8507)-এর মতে ভাষার অভাব অথবা বাচনিক অন্ুসবঙ্গের অভাব বিস্বৃতির 
কারণ । (শৈশবের প্রথম কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা যে আমরা স্মরণ করতে পারি না তাঁর 
কারণ ভাষার অভাবের জন্য 

পূর্বোন্ত কারণগুলি ছাডাও বিশ্বৃতিব আরও অন্যান্য কারণ আছে। সকল প্রকার 


বিস্থৃতি একটি মাত্র কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় । ঘটনা বিশেষে বিস্বৃতির কারণ 
ভিন্নরূপ হয়ে থাকে। 


৯৩ । স্মমত্ভি ন্নেদে পল্পীল্ষণণ (8509:1009068 20 106110য5) : 


মনোবিদ এবিংহস্‌ স্মৃতি এবং বিস্বৃতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্তা নিয়ে সর্বপ্রথম 
পরীক্ষণকার্ধ চালান । তাঁর পরিচালিত পরীক্ষণ কার্যগুলি থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য 
সংগৃহীত হয়েছে। এই লব পরীক্ষণের ক্ষেত্রে তিনিই একাধারে পরীক্ষক এবং 
পক্ষাস্তরে পরীক্ষণ-পাত্র । পরীক্ষার উপকরণ হিসেবে তিনি 

হি? রে এডি কতকগুলি অথহীন শব্দলমন্্ি (50776521055 55118199, 
অধিক সময়ের প্রয়োজন যেমন - ০০১ 7200) 20০ 0109 56£) এবং সংখ্যা 
(48105) গ্রহণ করেন | অর্থযুক্ত শব্দসমগ্টি নিয়ে পরীক্ষণ- 

কাধ চালানোর অস্থবিধ। হল এই যে, শব্ধ যদি অর্থবোধক হয়, তাহলে অর্থের সাহায্যে 
শবকটিকে সহজে মনে রাখ সম্ভব হয়, কিন্তু অর্থহীন শবদসমষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে কোন 


স্মৃতি ১৬৫ 


রকম অন্যঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না। এবিংহস্‌ পরিচালিত পরীক্ষণের কয়েকটি উদ্দাছরণ 
নীচে দেবেওয়। হচ্ছে £ 


() পাঠ্যবিষয়ের দৈর্ঘ্য এবং মোট শিক্ষা করার জন্য কতখানি সময় 
লাগে (7106 2700076 0£ 009065081 00 02 12609011920 220 006 20206 2 
+20016 12000105000 15807 10 2 মনোবিদ্‌ এবিংহস্‌ পাঠাবিষয়ের দৈর্ঘ্য এবং তা 
শিক্ষা] করার জন্য কতকখানি সময় লাগতে পারে সে সম্পর্কে একটি পরীক্ষণ পরিচালন! 
করেন। তিনি কতকগুলি অর্থহীন শব্ধ নিয়ে মুখস্থ করার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি 
তখনই বিষয়টিকে আয়ত্ত হয়েছে বুঝতে পারবেন যখন তিনি নব কয়টি শব, অর্থাৎ 
অর্থহীন শব্দসমষ্টির তালিকাটি নিভূলিভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন । 

এবিংহস্‌ তাঁর পরীক্ষণের মাধ্যমে যে ফলাফল লক্ষ্য করলেন তাহুল এই যে, অর্থহীন 
শবসমষ্টির তালিকায় শব্দের সংখ্যা যত অধিক হয় সেটি মুখস্থ করতে তত বেশী সময় 
লাগে এবং সেটিকে অধিকবার আবৃত্তি করার প্রয়োজন হয় । আর শব্দের সংখা! যত 
কম থাকে, সেটিকে মুখস্থ করতে তত কম সময় লাগে এবং সেই অন্কুপাতে আবৃত্তির 
সংখ্যাও অনেক কম লাগে। 

সাতটি অর্থহীন শব নিয়ে গঠিত শবসমন্টি মুখস্থ করতে এবিংহস্কে একবার মান 
আবৃত্তি করতে হয় এবং সময় লেগেছিল মোট ৩ সেকেও, অর্থাৎ প্রতি শব্দ পিছু গড়ে 
৪ সেকেণ্ড। বারটি শব্দ নিয়ে গঠিত শব্দসমষ্টি আয়ন্ত করতে সতের বার আবৃত্তির 
প্রয়োজন হয়েছিল * সময লেগেছিল ছব্রিশ সেকেও, প্রতি শব্দ পিছু গড়ে সময় লেগেছিল 
৬৮ সেকেণ্ড। আর ৩৬টি শব্ধ নিয়ে গঠিত শব্দসমষ্টি আয়ত্ত “করার জন্য পঞ্চাশবার 
আবৃত্তি করতে হয় এবং মোট সময় লাগে *৯২ সেকেওড, প্রতি শব্দ পিছু গভে সময় লাগে 
২২ পেকেগু। ৃ 

পূর্বোক্ত পরীক্ষণ থেকে একটি বিষয় জানা গেল যে, শব্দের সংখ্যা ঘত বেশী হবে, 
আয়ত্ত করার জন্য তত অধিক সময়ের প্রয়োজন হবে | সুতরাং পাঠ্যতালিক যদি দীর্ঘ 
হুয়, সেটি আয়ত্ত করতে হলে, প্রতি শব্ধ পিছু অধিক সময় ব্যয় করতে হয় এবং 
'বেশীবার পুনরাবুস্ভিবও প্রয়োজন হয়। 

(11) সঞ্চয় প্রণালীর সাহায্যে ত্মৃতি পরীক্ষণ (510910155697 ৮5 
98176 1১06070) £ পরীক্ষক একটি অর্থহীন বর্ণপমন্্ির তালিক। পরীক্ষার্থীর সামনে 
আবৃত্তি করে যাবেন, যতক্ষণ পর্বস্ত না পরীক্ষার্থী সম্পূর্ণ তালিকাটি নিতভূলিভাবে পুনবাবৃততি 
করতে পারছে । দেখা গেল, পরীক্ষণপাত্র ১২ বারে সম্পূর্ণ তালিকাটি নিভূলভাবে আবৃত্তি 
করতে পারল । ৩৪ ঘণ্টা পরে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীকে আগের যে শব্দ-তালিকাটি স্গে. 


১৬৬ মনোবিষ্া 


আয়ত্ত করেছে তার কতটা মনে আছে পরীক্ষা করে দেখলেন । দেখা গেল, ১৩টি 
শবের মধ্যে ৩টি শব। তার :মনে “আছে । পরীক্ষক আবার আগের দিনের মতে! 
তালিকাটি পরীক্ষার্থীর সামনে আবৃত্তি করে যাবেন যতক্ষণ পর্যস্ত না পরীক্ষণ-পাত্র সম্পূর্ণ 
তালিকাটি আবার আয়ত্ত করতে পারে । দেখ! গেল, দ্বিতীয় দিন তালিকাটি আয়ন্ত 
করতে তাকে অনেক কম বার আবৃত্তি করতে হয়েছে এবং তার অনেক কম সময় 
লেগেছে । দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখ! গেল পরীক্ষণ-পাত্র ৭ বারে সম্পূর্ণ তালিকাটি 
নিতৃ'লভাবে আবৃত্তি করতে পারল । কিন্ত প্রথমবার পরীক্ষণ-পাত্রের লেগেছিল ১২ বার । 
অতএব পরীক্ষণ-পাত্র বাচাতে পেরেছে ১২--৭ - ৫ বার এবং পরীক্ষার্থীর মোট সঞ্চয় 
হল ১২তে পাঁচ বা ৪১*৭% । একেই বলে সঞ্চয় পদ্ধতির সাহায্য স্মৃতি-পরীক্ষণ | 

(1) আমরা কি হারে ভুলে 'ঘাই?_-তার পরীক্ষণ বা শিক্ষণ ও 
পুনরুদ্রেকের' মধ্যে সময়ের ব্যবধান সংক্রান্ত পরীক্ষণ (01016 1006:51 
66210 [.221001076 ৪00 2.5০৪11) £ কোন বিয়য় শিক্ষা করার অব্যবহিত পরেই 
বিস্ৃতি বেশী মাত্রায় এবং দ্রুত ঘটে | ক্রমশঃ: তা কম মাতায় এবং নন্দগতিতে ঘটে 
থাকে । যদ্দি একটি অর্থহীন শব্দের তালিকা যেমন, (৮0, 0010) 1901) 002, 192) 
মুখস্থ করার পরে কিছু সময়ের বিরতি দিয়ে সেটা ম্মরণ করার চেষ্টা কবা হয়, ভাহলে 
দেখ! যাবে যে, সম্পূর্ণ তালিকাটি আমরা ম্মরণ করতে পারছি না, অংশবিশেষ ভুলে গোছি ৷ 
কত সময় পরে কতটুকু ম্মরণ করতে পারি, আর কতটুকু তুলে যাই তা নিয়ে ঘণিত 
মনোবিদ এবিংহস্-এর তালিকা থেকে জানা যাবে । 


শোন। ও মনে করার মনে রাখার ভুলে বাওয়ার 
মধ্যে সময়ের ব্যবধান শতকর। হার গতকরা হার 
২০ মিনিট ৫৮ ৪২ 
১ ঘণ্টা ৪৪ . ৫৬ 
৯ ঘণ্টা ৩৬ ৬3 
২৪ ঘণ্টা ৩৪ ৬৬ 
২ দিন ২৮ ৭২ 
৬ দিন ২৫ ৭৫ 
৩১ দিন ২১ ৭০ 


উপরিউক্ত তালিকা লক্ষ্য ' করলে দেখা যাবে যে, প্রথম দিকে অর্থাৎ ২* মিনিট থেকে 
২ দিনের ব্যবধানে তূলে যাওয়ার হার ভ্রুত হচ্ছে; কিন্তু তারপর অথাৎ ২ দিন থেকে 
৩১ দিনের ব্যবধানে ভূলে যাওয়ার হার ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে । 


স্বৃতি ১৬৭ 


(৫৮) স্মৃতি-প্রসর (১16050:5-5090) সন্ন্ধে পরীক্ষা £ একবারে কতটুকু 
মনের মধ্যে রাখা যায়? 

কতকগুলি অর্থহীন বর্ণলমন্্রি বা সংখা! একবার পরীক্ষণ-পাত্রের কাছে উপস্থাপিত 
করার পর পরীক্ষণ-পাত্র যতটুকু মনের মধ্যে ধরে রেখে তার নিভু ও স্বশ্ঙ্খল পুনরাবৃত্তি 
করতে পারে তাকেই শ্বৃতি-প্রনর (0£9000:5-508%0) বলে । এই পরীক্ষণের দ্বারা জানা 
যায় বিভিন্ন ব্যক্তি কত বেশী সংখ্যক সংখ্যা বা অক্ষর শুধু একবার দেখার বা শোনবার 
পর মনে রাঁখতে পারে এবং নিতূলিভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পাবে । কোন ব্যক্তির স্মৃতির 
প্রসর নির্ণয় করতে হলে তাকে এমন সংখ্যার সারি বা অক্ষরের সারি দেওয়। হয় যাব 
দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বাড়িয়ে যাওয়া হয় এবং পরীক্ষা করে দেখা হয় পরীক্ষণ-পাত্র কতদূর 
পর্যস্ত নির্ভলভাবে আবৃত্তি করতে পারে । পরীক্ষক ৬টি বিভিন্ন তালিকা টতরি 
করবেন, তন্মধ্ো প্রথমটি ৩টি অঙ্কের বা ৩টি অক্ষরের হবে এবং প্রতি লাইনে একটি 
কবে সংখ্যা বাডাতে বাডাতে শেষ লাইনে অঙ্কের বা অক্ষরেন সংখ্যা হবে ১২টি। 
তালিকাগুলি তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে যে, প্রথম লাইনের শেষ সংখ্যা বা বর্ণ 
যেন দ্বিতীয় লাইনের প্রথম অক্ষর বা সংখ্যা না হয় । পরীক্ষণ পাত্র অক্ষর বা সংখ্যাগুলি 
দেখাব বা শোনান পর কত্দৃব ম্মবণ করতে পারছে তা তাকে বলতে ব। কাগজে 
লিখতে বলা হয় । 


সংখ্যা-সারি অক্ষর-সারি 

৬৩৯ পক ভ 

৮ ২ & ৪ রধ গন 

৬ ১৩৭৪ নল বত মট 

৪ ২ ৬৮ ৩ ৫ টপঞঝথচ 

৭৪ ৯ ১ 3 ৬ ৩ রদহফজ ক ঠ 

৮ ২৫৪ ৩ ৭ ১ পতন ঞচঝ ই অ 

ও ৫ ৬ ৩৯৮৭২ ১ উঞ্ঠহখনমমধ 

৫ ৬৮3৯৪ ৩২১৭৯ পকজবঝখঝখখথ কম এঞ ত 
৮৭৬৩২ ১৪৫ ৪ ৬ ৭ জকইউখ ৯গকবঞঝ 
৯২৩৪ ৫৬৭ ঢ৮জ্ক১৬২ থপলজশহপসরডণ গ 


বয়স অনুযায়ী স্ৃতি-প্রসরের তারতম্য ঘটে । শ্রবণের দ্বার স্মৃতি অনুশীলন এবং 
দর্শনের দ্বারা শ্বৃতি অনুশীলন সংক্রান্ত পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে দেখা গেছে যে, ৪ থেকে ৬ 
বছরের শিশুর গডে স্মৃতি-প্রসর হল ৪টি সংখ্যা, ৬ থেকে ৮ বছরের শিশুর হল ৫টি সংখ্যা, 


১৬৮ মনোবিষ্ 


৯» থেকে ১২ বছরের ৬টি সংখ্যা এবং ১২ বছরের উধে্বে ৭টি সংখ্যা ।£ মানসিক অবস্থা, 
মনোযোগ, অনুশীলন ও স্ত্রী-পুরুষভেদেও শ্থৃতি-প্রসরের তারতম্য দেখা যায় । ্ 

(”) আংশিকভাবে শিখলে বেশী মনে থাকে-__না, সম্পুর্ণ শিখলে বেনী 
মনে থাকে- তার পরীক্ষণ (10 09660001776 06 ০810980০10৫ 100010)01129- 
0101) 105 10816 2120 চ51)016 10661100 0 16210178706) £ অর্থহীন বর্ণসমগ্ত্রির ১৭টি 
অক্ষরবিশিষ্ট একটি তালিকা প্রস্তত করতে হবে। সেটি পরীক্ষণ-পাত্রকে ছু'রকমভাৰে 
শিখতে বল! হবে । সম্পুর্ণ তালিকাটি পরপর পড়ে একেবারে মুখস্থ করতে হবে । আবার 
তালিকাটি কয়েকটি অংশে ভাগ করে দিয়ে আংশিকভাবে মুখস্থ করে সম্পূর্ণ তালিকাটি 
মুখস্থ করতে হবে। এই পরীক্ষণকার্য কবিতার সাহায্যেও করা যেতে পারে। যেমন, 
প্রথমে পরীক্ষণ-পাত্রকে নির্দেশ দিতে হবে যে, পুরো কবিতাটি বার বার পড়ে মুখস্থ 
করার । তারপর কবিতাটি ছোট ছোট তিন চার ভাগে বিভক্ত করে নিয়ে একভাগ 
একভাগ করে মুখস্থ করলেই পুরে মুখস্থ হয়ে যাবে। স্টপওয়াচ (8600-৪80০11)-এবর 
সাহায্যে শেখার সময় লিখে রাখতে হবে। একবার পডেই পরীক্ষণ-পান্রকে সেটা পুনর- 
বৃত্তি করার চেষ্টা করতে হবে। যদ্দি আটকে যায় তাহলে আবার প্রথম থেকে পড়তে 
হবে। যতবার পড়বে তার সংখ্যা লিখে রাখতে হবে আর মুখস্থ হবার পরে সময়টা দেখে 
নিতে হবে। 

এরূপ পরীক্ষণের লাহায্যে দেখা যায়, সম্পূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি (17016 150700)-র 
পাহায্যে আমরা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে পারি । 

(ডঃ) পশ্চাত্মুখী বাধ সম্পর্কে পরীক্ষণ (চ580108007) 07 7২20০. 
2০০1৮৩ 101019161018) £ কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় প্রথমটি শেখার পর কিছুটা 
বিরতি দিয়ে তবে দ্বিতীয়টি শিক্ষা করতে হয়। কিন্তু কোন একটি বিষয় শেখার পরেই 
যদি কিছু সময়ের বিরতি না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় আমর] শিখি তাহলে দেখা 
যায় প্রথম বিষয়টির অংশবিশেষের বিন্মরণ ঘটে । এর কারণ দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম 
বিষয়টিকে মনে রাখার পক্ষে বাধার স্থ্টি করছে এবং পিছন দিক থেকে এসে প্রথম বিষয়- 
টিকে ভূলিয়ে দিচ্ছে । একেই বল! হয় “পশ্চাৎমুখী বাধ' (.50:08001৮6 110171010012)। 


1, 01610015-8815 0166615 ড/10 00 ডি ০ 10866119] 23560, 02 23:810016) 6 
8৮1:886 51981 401 80010075 07556706901012 2:50. ৮০০2] 260811 0£ 018709 1৪ 00 10676৫12 
1000 170 956 6828, 1156 06076510815 8150 61806 56815, 51510567662 12116 8180. চ57615৩ 
৩৪15 2130 86৬68 9650150 5156 6818. 

িঞ়তও। 0550০001059 ৭ 0886৩ 265. 


স্মৃতি ১৬৯ 


এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালাবার জন্য ছুদল পরীক্ষণ-পাত্র প্রয়োজন, যার! মোটামুটি 
বয়স, লেখাপড়া এবং বুদ্ধির দিক থেকে সমকক্ষ । প্রথম দলটিকে একটি তালিকা মুখস্থ 
করতে দেওয়া হল এবং তারপর দ্বিতীয় একটি তালিকা মুখস্থ করার জন্য বল! হল। 
তারপর প্রথম তালিকার বিষয়বস্ত পুনরাবৃত্তি করার জন্য বলা হল। ছ্িতীয় দলটিকে 
প্রথম তালিকাটি মুখস্থ করার পর দ্বিতীয় তালিকাটি মুখস্থ করতে না বলে, কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করতে বল! হল। দেখ! গেল মে, বিশ্রামের জন্য দ্বিতীয় দলটির ক্ষেতে প্রথম 
ঘলের তুলনায় বিস্বৃতির সংখ্যা খুবই কম । 


হ098610708 


1.1019011058150 9০০০০] 1০100015 1170862 2150 006 11035 01 
[109611096101, 

2. [70150 005 12080010201 00270015 870 01501358191, 16 0020 1003 
1108 01012. 

3... ঢয01212 800. 11105605166 ৮7026 215 00০ 6906019 117%01৬90 11 
1006000]75 ? 

4. চ100010862 0106 10811) 18:00015 0:1 10617015. ৬080 00 50 0062 
2 002 52151069101 67)655 0: 706100105 ? 


5. [0 8০ 0850 20211611065 1660211)60 117 0)6 [0010 210 190 216 
00065 12৮1520 ?1 1150955 20115. 


6. 70191000115 006 1:25 0 £১55090100100. 081) 086 125 ০০ 
15৫0০600006 511361612৬7? 

7,.22015117 006 05৪5 0 95301901017 23117010362 00611 102001- 
21006 119 15০01100107. 

8. 10150059 01)6 18৮7১ 0030 4610610017 00150211016 19250 €2১21- 
২০০ ৪5. 

596 ৬71796৪6006 00801506890. 20609015 ? 090 009000 ৮৩ 
111 10৮০0 05 018০616 ? 

10. ৬৬79০ 2০ 005 ০9001601013 06 00 500 )05 7 [ও 02200315 8 8906 
161১0000010 06 0856 ০59201215025 1? [7১ ৫১ 20009010159 8150 2661 03065 
8188 51)06 17061200105 ? 

11. 10156108015) 7060৮6212 (30900. 002100015 2130 1390. 2320901%, 
12. ৬/12613 10600015 1 501512 056 00205093506 9592317% 1 
06100718128 10) 01021061016 220 20100617651 2৮10 00009. 


১৭০ মনোবিদ্যা 


৫: 3. ৬/1586 216 006 01117010125 06 ৪০০070105 1) 16211806200 
12617001128 0001) ? 

14. 10650512102 002 0100655 *0£170610010517)5, 1001 20010070) 11) 
[0610 0115108) 585 ৪. 70610, ৮71020 0)600095 102৮০ 0221) 318£65060 
00100£10 22006100061)0 ? 

15, ৬৬1781015 109722106010555 ? ৬5102 215 002 £7:001095 0৫ :01550- 
£010655 ? 15 0169060110655 21859 21 2৮1] ? 12001911710 0015 0101760- 
1017 55101601005 0: 50107 01569565 01177200015. 

16, ৬৬1১৪ 26০ 005. £001005 01 09155000177555 71 12:0235 (106 
010017501005 1918 815 70210 117 10110151106 80006 001821010117655 ? 

17. ৬৮021015002 70550170108 01 10186100110255 ? 10018117105 
০813563 9170. 16170660165. 7011) 006 0170 10091) 001000700601015 01 চ0010- 
6109105 10 10106 0109012170 0 1015606011)655. 


18. 90806 006 21001105501 চ1500105105075 5196110061705 17 0)610015 
19. 10150170750151) 020%/9217 12081] ৪100. [200£0101017. 


20. 706501102 ৮81:109125 006101)005 04 [006177011511)6 210. 0102 70115 
06 2081709£6 21070 015805810852 01 ০৪.০00. 


2], ভ/1790 15 17416100105 50910? 170৬7 0810 10106 0029.51164 4? 
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১। ভুউন্সিক্কা (20029050610, ) £ 

পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে না৷ পারলে কোন প্রাণীর পক্ষেই এই জগনে 
নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখ! সম্ভব হয় ন। প্রাণী কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তিন অধিকারী । 
এগুলি প্রকাতির দান । এই সহজাত প্রবৃত্তির বশে প্রাণী ঘেসব সাহজিক ক্রিয়া সম্পন্ন 
করে, সেগুলি প্রাণীকে তার জীবনের কতকগুলি মৌলিক প্রয়োজন চরিতাথ কন 
সহায়তা করে । আবাব কতকগুলি প্রাতবর্ত ক্রি্শা প্রাণী সম্পন্ন করে, যেগুলিকে শি্ক্ষাএ 
বাবা আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয় ন1। এইসব গ্রতিবর্ত ক্রিয়। প্রাণীণ আত্মরক্ষাব সহাযক | 
কিন্তু পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল এবং মেহেতু বিচিত্র পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি প্রাণাব 
ওপর বিভিন্নভাবে ক্রিয়া কবে । পবিবর্তনশীল পক্বেশের ওপর প্রতিক্রিয়া করে তান 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পাবলে, প্রাণীকে জীবন সংগ্রামে পরাজয় বরণ কবে নিতে 
হয়। এমনকি, পৃথিবীর বুকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাই তার পক্ষে কঠিন হয়ে পডে। 
সেই কারণেই প্রাণীকে তার পরিবেশের উপযোগী নিত্য ণতুন আচরণ সম্পন্ন করছে 
হয়। নতুন নতুন আচরণ সম্পন্ন করা, অর্থাৎ নতুন কিছু আয়ত্ত করাই হল শিক্ষা 
লক্ষ্য । প্রাণীর অতীত অভিজ্ঞতাই প্রাণীকে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার জন্য এবং 
নতুন বিষ আর করাই হুল নতুন বিষয় আয়ত্ত করার জন্য সহায়তা করে। স্থতরাং বল। 
শিক্ষণ যেতে পারে যে, অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন বিষদূ 
আয়ত্ত করাই হল শিক্ষণ। ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় ঘে, কুকুর, বিডাল 
প্রভৃতি জীব্জন্ত অতীত অভিজ্ঞতার সহায়তায় নতুন পরিস্থিতিতে আচরণ সম্পন্ন ক্বাব 
জন্য নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে শেখে | 

মন্প্তেতর প্রাণীর মতো! মানুষও প্ররুতির দানের অধিকারী । মানুষও সাহজিব ক্রিয়' 
সম্পন্ন করে। মানুষের ক্ষেত্রেও প্রতিবত ক্রিয়! তার আত্মরক্ষায় সহায়তা করে । কিন্ত 
এই জাতীয় আচরণ মান্থষের জীবন ধারণের জন্য এবং জীবনকে সুন্দর করে তোলার পক্ষে 
মোটেই পর্যাপ্ত নয় | মাস্থষের এই শিক্ষণ-ক্রিয়। শুরু হয় শৈশব থেকে এবং মৃত্যুব পূর্ব 
সুহুতত পর্যস্ত স্থায়ী হয়! মানুষের শেখার কোন শেষ নেই! কথায় বলে, “যতদিন বাণ্ট, 


১৭২ মনোবিষ্যা 
'ততদিন শিখি” । মানবের সমস্ত জীবন ধবে এই শেখার কাজ চলতে থাকে । শৈশবকাল 
অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আমর! অনেক নতুন কিছু শিক্ষা করি। যেমন-_নানা ধরনের 
খেলাধুলা, সাইকেল চালান, সাতার কাট। ইত্যাদি | তাছাড়াও পরিবেশ সম্পর্কে আমবা 
নতুন নতৃন ধারণা গঠন করতে শিক্ষা করি । শিক্ষার সাহায্যে আমর! বাহুজগৎ সম্পর্কে 
আমাদের জ্ঞানকে স্থুসংবদ্ধ করে তুলি । 
মানুষের ক্ষেত্রে এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়! অনেক গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, শিক্ষণেব সাহায্যে যদি 
আমবা আমাদের জ্ঞানের ভাগারকে ভরিয়ে না তুলি তাহলে আমাদের পক্ষে জীবন 
ধারণই অসম্ভব হয়ে পড়ে । শৈশব অবস্থাতেই আমর] আমাদের দেহের ক্ষতিসাধন করে 
এমন খাছ্বস্ত বর্জন করি, শরীরের উপঘোগী খাছ্যই কেবলমাত্র গ্রহণ কবি। দৈনন্দিন 
জীবনে নানারকম বিপদ-আপদ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য আমাদের শিক্ষালাভ করতে 
হয়। জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কোন বৃত্তি শিক্ষা করতে 
সপন রতি হয়, সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, নৈতিক আদর্শ 
সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা করতে হয়! আবার 
ছাত্র হিসেবে কিভাবে শিক্ষা করব তাও'আমাদের শিক্ষা করতে হয় । নানারকম পদ্ধতি 
অন্ুদরণ করেই আমাদের এইসব শিক্ষা করতে হয়। সে কারণে মনোবিদ্র] শিক্ষণ- 
সম্পর্কীয় নানাবিধ স্যত্রগুলির সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রতিক শিক্ষণ সম্পকাঁয় 
বিভিন্ন সমন্টার ওপর গবেষণা চালিয়ে মনোবিদ্রা «সকলেই উপলব্ধি করেছেন যে, 
মনোবিগ্যার এই বিষয়টির আলোচ5ন1 অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
২। শ্পিক্ষি-নেল স্লপ (8৮835 01 188:7)1108) 2 
অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন 
করাই হল শিক্ষণ । 
শিক্ষণ হল সেই প্রক্রিয়৷ যার সহায়তায় ব্যাক্ত নতুন পরিবেশে নতুন আচরণ সম্পন্ন 
করার দক্ষতা অর্জন করে । অবশ্রা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ফলে বাক্তির আচরণের মধ্যে যে 
পবিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের হতে পারে বা তার পূর্ব আচরণের 
উন্নত বূপও হতে পারে । শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ হয় তথন কোন 
জা মাচরণে একটি পরিস্থিতিতে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করাথ কৌশল আয়ত্ত 
করা হয়। স্থৃতরাং, শিক্ষণের লক্ষা হল ব্যক্তির আচরণের 
পরিবর্তন আনা এবং এই পরিবর্তনের মধ্যে যেগুলি পরিবেশের সঙ্গে যথাষথ প্রতিক্রিয়ার 
উপযোগী, সেগুলিকে স্থায়ী করা । 
আমাদের বেশীর ভাগ শিক্ষণই হল উদ্দেশ্যমূলক | শিক্ষণ মানুষের প্রয়োজন ও 


শিক্ষণ ১ ৩, 


উদ্গেশ্ঠসাধনে সহায়তা করে | শিক্ষণ দেহ ও মনে পরিণতি আনে, মানসিক উৎকর্ষ ও. 
শিক্ষার্থীর অস্তনিহিত গুণের বিকাশ সাধন করে । যখন আমরা বলি, শিক্ষণ আচরণের 
মধ্যে পরিবর্তন এনে তাকে স্থায়ী করে, তার অর্থ এই নয় যে, আচরণের আর পরিব্ন 
সম্ভব নয়। নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে এই আচরণ আরও পরিবত্িত হতে পারে । 
তাছাড়া, যা শিক্ষা কর! হল তা ম্মরণ রাখতে না পারলে শিক্ষা ফলপ্রস্থ হবে না। আর 
শিক্ষণের ফলে ইন্দ্রিয় ও পেশীর মধ্যে ন তুন »হন্ধ স্থাপিত হয় এবং দৈহিক তঙ্গ ৩ ধালনেক 
ক্ষেত্রেও নতুন পরিবর্তন সাধিত হয় । 

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমর! শিক্ষণের নিল্গলিখিভ বৈশিষ্ট্যগুলি 
লক্ষ্য করি £ 

(১) শিক্ষণ হল কোন উদ্দেশ্য লাতের জন্ত আচরণকে পরিবতিত করা এখং কোন 
বিশেন পরিবেশে, যথাধথ প্রতিক্রিয়া! করার উপযোগী ভাচরণকে স্থায়ী করা । (২) শিক্ষণ 
হল উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপত করা। (৩) শিক্ষণ হল অতীত 
শিক্ষণের বেশি অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে 

প্রতিক্রিয়। করে বাঞ্ছিতফল লাভ করা। (৪) শিক্ষণ হল 

আমাদের নানাবিধ লমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নতুন কৌশল আঘযত্ত করা, পুরাতন 
পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা । (৫) শিক্ষণ হল দ্রুতগতিতে এবং উন্নত পদ্ধতির মহায়তায় 
আচরণের নতুন কৌশল আয়ত্ত করা। | 

স্থতরাং, শিক্ষণ আমাদের স্থবিধাজনকভাবে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া! করতে 
সহায়তা করে। শিক্ষণের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে আমরা শিক্ষণের এইভাবে 
সংজ্ঞ। নির্দেশ করতে পারি--'শিক্ষণ হল সেই প্রক্রিয়া 
যার সহায়ভায় আমর। আচরণের মধ্যে এমন 
পরিবর্তন আনতে পারি ঘ। পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সন্ন্ধের উন্নভিসাধন 
করে।” শিক্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মনোবিদ উডওয়ার্থ বলেছেন, “শিক্ষণ হল এমন 
একটি ত্রিয়। যা পরবর্তী ক্রিয়ার ওপর অপেক্ষাকৃত একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যায়, অর্থাৎ 
যখনই কোন ক্রিয়ার মধ্যে পূর্ববর্তী ক্রিয়ার ছাপ লক্ষ্য কর! ঘায় তখনই সেই ক্রিয়াকে 
শিক্ষণের ফল মনে করা যেতে পাবে ।” মযাকশিয়োক শিক্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
বলেছেন, *শিক্ষণ হল অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিব্তন।” বান্নীর্ড শিক্ষণের স্বরূপ 
ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, “শিক্ষণ হল আচরণের পরিবর্তন ।” £ 


শিক্ষণের বিভিন্ন দংজ্ঞা 


৫০ 81717120615 006 00.00166০80107) 01 16610851021” 
রি টি পরত : 6550১901০85 ০৫ [:68170006 8150. 752001005 70885 1217 


৯৭৪ মনোবিদ্যা 


শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিদ্দের মতভেদ দেখা যায়। আচরণবাদী বা 
চেষ্টিতবাদীদের মতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হল বিচারবুদ্ধি বিবজিত যাষ্মিক প্ররক্রিয়ামান্র। 
মনোবিদ্‌ থন্ভাইক মনে করেন যে, শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হল 

চট 1৮82 উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘথাযথ সম্বন্ধ স্থাপন কর]। 
ম্যাকড়ুগাল প্রমুখ উদ্দেশ্টসাধনবাদীদের মতে উদ্দেশ্টসাধনেব 

উপযোগী উপায় নির্বাচন করার ক্ষমতা অর্জন করাই হল শিক্ষণ। কোয়াহলার, কফক। 
প্রমুখ গেন্টাপ্টবাদীর্দের মতে অন্ত:দৃষ্টির সাহায্যে কোন একটি পরিস্থিতিকে খণ্ড খণ্ড বা 


বিচ্ছিন্ন অংশে প্রত্যক্ষ ন| করে, সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করে প্রতিক্রিয়া করাই হুল শিক্ষণ। 


৫ ঠ ল্পিক্ষণ সস্পক্ষীন্ হতন্খাদ (10126260 101802168 ০0 
[56901005 ) : 


শিক্ষণ-সম্পকীঁয় একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। তার মধ্যে তিনটি মতবাদ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ) যথা (ক) প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ (7151 
৪00 ঢা০ে 1006০ ০6172220316), খখ) গেস্টাপ্ট বা সমগ্রাতা মতবাদ 
(065081070১60:5 0£ [:887108) এবং (গ) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ 
(0015010101760 1২2116৩1601 ০: [.2581771176 )। এখন আমরা এই মতবাদগুলি 
একটির পর একটি আলোচন। করছি ঃ 
(ক) প্রচেষ্ট। ও ভুল সংশোধন মভবাদ (021 20৫ ঢ::০চ 15605 ০৫ 
76811917786 ) ২ ই. এল, থনডাইক (1. 71507280106) এবং সি. এল. হালিল 
(0. [.. 775171) এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ ও মন্বদ্ধ স্থাপন করাই হল শিক্ষণ-প্রতিক্রিয় । বারবার চেষ্টা 
ও ভুল-ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমেই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার 
পক ও তির. অধ এই সংযোগ স্থাপিত হ। এই কারণে এই মতবাকে 
করাই হল শিক্ষণ সংযোজনবাদ বা যোগ্ুত্র স্থাপন মতবাদ (0060: 0: 
00216061017500 01 90720 পাতে ০৫ [-591:7376) বলা হয়। শিক্ষণ-প্রক্রিস্। 
হল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়ার অনুক্রমণ ও পারম্পর্ষ। 
"আকস্মিকভাবে বিনা প্রচেষ্টায় কোন কিছু শিক্ষা কর। সম্ভব নয়। শিক্ষণ একটি ধীরগতি 
প্রক্রিয়া, যার ফলে ব্যর্থ প্রচেষ্টাগুপি বা অনফল আচরণগুলি অবলুপ্ত হয় (5৮26৫ 
০0 এবং সফল বা সার্থক প্রচেষ্টাটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ভিত হয় । 
মানুষের আচরণ জটিল এবং মানবের আচরণ থেকে শিক্ষণের শ্বরূপ নির্ধারণ কর! 


শিক্ষণ ১৭৫ 


কঠিন বিবেচনা করে থর্নডাইক কুকুর, বিডাল ও বানরের ওপর একাধিক পরীক্ষণকার্ধ 
চালান। একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালের ওপর তিনি যে পরীক্ষণাট করেন সেই পরীক্ষণটিকেই 
প্রচেষ্টা ও তুল নংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষণের একটি উল্লেখযোগ] দুষ্টাস্তপনপে গ্রহণ 
করা হয়। 


2৪ ৬ ৮১০ ১২ 598 ৩৬ ৪৮ ২০ ২২ ২৪ 
এ্রচেজ্টাল্র হাতা 


একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালের শিক্ষণের রেখাচিত্র 
এই রেখাচিত্র থেকে বোঝা যাবে ষে, প্রতিবারের প্রচেষ্টায় বিডালটির কতট! সময় লেগেছে 


থনডাইক একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন এবং খাচার বাইরে 
এক টুকরে] মাছ রাখলেন, যাতে মাছের টুকরোটি বিডালটির চোখে পড়ে । বিড়ালটি 
খাঁচার দরজা খুলতে পারলেই মাছের টুকরোটি তার আয়ত্তে আনবে । খাঁচার দরজাটি 
এমনভাবে ছিটকিনি দিয়ে আটকান, যাতে সামান্ত চাপ 
লাগলেই ছিটকিনিটি খুলে যায়। বিড়ালটি প্রথমে খাঁচার 
ভেতর থেকেই মাছটি পাবার চেষ্টা করল, বিফল হওয়ায় সে খাচার ভেতর ছুটাছুটি করতে 
লাগল, খাঁচাটি অচড়াতে লাগল, কামড়াতে লাগল । এইভাবে “হয় সফলতা নয় ব্যর্থতা? 
(546 ০0: 25188) ধরনের এলোমোলো! ও অন্ধ প্রচেষ্টা চালাতে চালাতে হঠাৎ ছিটকিনির 
ওপর চাপ পড়াতে ছিটকিনিটি খুলে গেল । তখন বিড়ালটি বেরিয়ে এসে মাছের টুকরোটি 
লাভ করল। দ্বিতীর দিনে এ একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি কর1"হল, দেখা গেল বিড়ালটি 
পূর্বদদিনের তুলনায় কম প্রচেষ্টায় এবং অল্প সময়ে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। তৃতীয় দিনেও 
বিড়ালটিকে এভাবে খাচায় আটকান হল এবং দেখা গেল যে, তৃতীয় দিনে তার বার্থ 


একটি পরীক্ষণকার্ষের বিবরণ 


১৭৬ মনোবিষ্ঠা 


প্রচেষ্টার সংখ্যা আরও কমে গেছে এবং পূর্বদিনের তুলনায় সময় আরও কম লেগেছে । 
এইভাবে দেখা! গেল, তার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বা ভূলের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। অবশেষে 
এমন একদিন এল যেদিন বিড়ালটি কোন তুল বা ব্যর্থ গ্রচেষ্টা না করে প্রথম বারেই 
অনায়াসেই খাচার দরজাটি খুলে বাইরে বেরিয়ে এল ৷ সেই দিনই বিড়ালটি বার বার, 
প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের সহায়তায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ বা 
সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হল এবং তার শিক্ষাও সমাঞ্ত হল। বিড়ালের এই প্রচেষ্টা ও 
ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষা করার একট! রেখাচিত্র পূরবপৃষ্ঠায় দেখান হল। দেখা 
গেল, খাঁচার দরজা খুলে খাদ্যে পৌঁছতে যোট ২৪টি ক্রমিক প্রচেষ্টার মধ্যে বিড়ালটির 
প্রথম প্রচেষ্টায় ১৭০ সেকেওড সময় লাগলেও ক্রমশঃ মেটা কমে কমে ৭ মেকেণ্ডে এসে 
দাড়িয়েছে। 

শিক্ষণ-সংক্রান্ত এই ধরনের পরীক্ষণগুলি থেকে থন্ডাইক সিদ্ধান্ত করলেন যে, শিক্ষণ- 
প্রক্রিয়া একটি যাস্ত্িক প্রক্রিয়া, এর মধ্যে বিচার বা মননশীলতার ও অন্তপৃ“ষ্টির (1705181)0) 
কোন স্থান নেই। শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেশ্ের সঙ্গে 
উপায়ের সঙ্গতিবিধান সম্পর্কে প্রাণীর মধ্যে কোন রকম 
সচেতনতা নেই $ অথাৎ সমস্যার সামগ্রিক বূপটিকে কল্পনায় 
মনের সামনে উপস্থিত করে কিভাবে সমস্তা ও সমাধানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যাবে 
তার কোন পুর্ব কল্পন। প্রাণার মধ্যে নেই। অন্থশীলনেব সহায়তায় তুল প্রক্রিয়াগুলিকে 
পরিহার করে যথাযথ প্রত্তিক্রয়া করার সামর্থ অর্জন করাই হল শিক্ষা । প্রাণীর শিক্ষণ- 
প্রাক্রয়া কতকগুলি দৈহিক প্রতিক্রিয়ার পারম্পধ | প্রাণা যাবিছু শিক্ষা করে তা হয় 
সফলতা নয় ব্যথতা” ধরনের আচরণের দ্বারাই শেখে ও তুল-সংশোধনের মাধ্যমে শেখে । 
প্রাণী অনুকরণের মাধ্যমে কিছু শিক্ষা করে না। 

ধর্ডাইকের মতে কেবলমাত্র ইতর প্রাণীই এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে না, বিচার- 
বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে। কোন ছাত্রকে একটি গাণিতিক 

সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হল। ছাজ্রটি লমন্তা! 
৮ ০০৭ নশোধন সমাধানের জন্য পর পর বিভিন্ন ফরমূলা ব! সুত্রগুলি প্রয়োগ 
করতে লাগল; কিন্তু যখন নিভুল ত্ত্রটি প্রয়োগ করল 
তথনই সমন্তার সমাধানে সমর্থ হল। অর্থাৎ ছাত্রটি উদ্দীপক (গাণিতিক সমস্যা ) এবং. 
প্রতিক্রিয়ার ( ফরমূল! বা! স্ত্রের প্রয়োগ ) মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হল এবং ছে 
শিখল। কাজেই ধর্নভাইকের মতে সব মান্থষই এইভাবে প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের, 
মাধ্যমে শ্শিক্ষা লাভ করে । 


ধর্টডাইকের মতে শিক্ষণ- 
প্রক্রিয়। যান্ত্রিক প্রক্রিয়। 


শিক্ষণ ১৭৭ 


হহ্থাল্লোচ্ডন্সা (5:00100) £ গুণ £ এমন কয়েকটি বিষয় আছে, যেমন 
অঙ্ক, নামতা, কবিতা মুখস্থ করা, ব্যাকরণের নিয়ম, যেসব ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভূল-সংশোধন 
পদ্ধতিকে পরিহার করা সম্ভব হয় না। যুক্তিতর্কসংক্রান্ত বিষয়ের (16850121708 
৪1506) ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের সবচেয়ে বেশী সবিধা রয়েছে । 

দোষ £ () যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সহায়ত৷ গ্রহণ কর! হয় তাহলেও 
এই পদ্ধতির বিশেষ কোন উপযোগিত। আছে বলে অনেকে মনে করেন না । এই পদ্ধতি 
অন্সবণ করে শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে অথ! অনেক সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে | 

(0) প্রচেষ্টা ও ভূল-সংশোধন পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী লক্ষ্যহীনভাবে বা যাস্ত্রিক- 
ভাবে প্রতিক্রিয়া করে একথাও অনেকে স্বীকার করতে চান না। জনৈক শিক্ষা-মনোবিদের 
অভিমতান্ুযায়ী এই পদ্ধতিতে অনেক সময় স্থনিদিষ্ট এবং প্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া কর] হয় । 
আপাতদেষ্টিতে যদিও সেই ক্রিয়াগুলি লক্ষ্যহীন মনে হয়, আসলে পরিস্থিতিই শিক্ষার্থীর 
কাছে ক্রিয়াগুলির ইঙ্গিত দেয় এবং সেও সেইভাবে অগ্রসর হয় ।« 

(187) প্রচেষ্টা ও ভূল-সংশোধনের মাধ্যমে ভুল ভ্রমশঃ কমতে থাকে, কিন্ত আপনা- 
আপনি বা যাস্ত্রিকভাবে ভুলগুলি কমে ন|, প্রাণার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার ওপর এই 
ভুল-সংশোধনের বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভরশীল । 

(8৮) শিক্ষণ যান্তিক প্রক্রিয়া নয়। শিক্ষণ কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ত ঘটনার 
চেতনামাত্র নয় । একটি সমগ্র অবস্থার চেতনার অন্ুপস্থিতিতে শিক্ষণ সম্ভব হয় না। 
প্রাণী যখন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়] করে তখন তার প্রতিক্রিয়াগুলি পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন অন্ধ প্রতিক্রিয়৷ নয় । প্রাণী পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের পার্থক্য ও সম্বন্ধ বুঝে 
প্রতিক্রিয়া করে। প্রাণী সমস্ত পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে অবধারণ করে প্রতিক্রিয়! করে । 

() প্রাণী অন্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষা করে। গেস্টাপ্ট মনোবিদ্‌ কোয়াহুলার 
(8:০1:167) ও কফক] (808158) তা ত্বীকার করেন না। তাদের মতে প্রাণী অন্তদৃষ্টির 
(51870 সাহায্যে শিক্ষা] করে | অস্তঘৃ্টি হল কোন লমন্যার বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে 
পূর্ণ সমস্যাটির সম্বন্ধ সমগ্রবূপে উপলব্ধি কর] । 


|. 00067৬25000) জ8508860৫6 011006 8200 6185 100 16911538 65 01015 0020500. ” 
সপ , 09, 20082086922 4১ 56905 0৫ 12001580098] 7৪5০1301085 ; চ১৪৪০--157 


2. "৮১০০, 9] 2100. াতট0 81305 00516 515 066670, 578051009615 250. 25165 216 
50900865, 4১001065815. 2506 00115 15000700- 4৯]1 02656 95০0510165 05000812 
81087510005 29050020 55 50065050650. 0০ 10100 ৮5 005 53009010870. 006 16910061 0:090665 
হও ৪০০০৭325415.” 
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১৭৮ মনো বন্যা 


(৮1) প্রাণী অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষ। করে না, এ অভিমতও অনেকে স্বীকার করতে 
চান না। বানর জাতীয় জীবের অন্ুকরণের মাধ্যমে শিক্ষণের দক্ষতা স্ববিদিত ঘটনা । 

(৬11) প্রাণীর শিক্ষণ প্রক্রিয়। কতকগুলি দৈহিক প্রক্রিয়ার পাবম্পর্য-_এই অভিমতও 
গ্রহণযোগ্য নয় । শিক্ষণ একটি লামগ্রিক প্রক্রিয়া (ড৮1:016 7£090655) যেটি একটি 
সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গে : সম্বন্ধযুক্ত । খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল পরিস্থিতিকে খণ্ড 
খণ্ড করে প্রত্যক্ষ করে না; ক্ষুধা, খাস্, খাঁচা, খাঁচায় আবদ্ধ থাকা-_এই সবগুলিকে 
সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করে । তাছাড়া বিড়ালটি খাচার ছিটকিনি খোল। শেখার পর 
পত্রবর্তী প্রচেষ্টার সময় সোজাসুজি ছিটকিনির কাছেই চলে যায় । স্থতবাং, শিক্ষণ নিছক 
দৈহিক প্রক্রিয়ার পাবম্পর্ধ নয় | 

(117) পরবর্তাকালে থর্নভাইক শিক্ষণে 156107781)875655 বা অন্ততূক্তির ধারাকে 
টেনে এনে শিক্ষণের ক্ষেত্রে সমগ্র ও অংশের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞানকে এবং প্রাণীর প্রয়োজন, 
আকাঙজ্ষা, আগ্রহ ও প্রেষণার গুঁরুত্বকে শ্বীকার করে তার মতবাদকে যেভাবে সংশোধন 
করেছেন তাতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া আর নিছক অন্ধ ও যাস্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকে না। 


৪1 ঘর্ণভাইক্েল্র শ্শিক্ষণেক্স জ্যুত্র (00005001095 1১9৪ 01 
[59850108) £ 

শিক্ষণসম্পব্ক্ণ্য় বিভিন্ন ফললাভের ওপর ভিত্তি করে থর্নভাইক কতকগুলি স্মত্র উদ্ভাবন 
করেছেন। এই সুত্র হল সংখ্যায় আটটি এবং এর মধ্যে তিনটি প্রধান স্থত্র এবং পাঁচটি 
অপ্রধান সুত্র । তিনটি প্রধান স্থত্র হল--(১) অনুশীলনের জুত্র (12৬ 06 চ০1- 
০156) ) (২) ফললাভের জুত্র (28%্য ০৫ ££65০0) 3 (৩) -প্রস্ততি অন্ধন্ধীয় জুত্র 
(0.০ ০৫0২5901769) | অপ্রধান স্ত্রগুলি হল-_() এ্রকই উদ্দীপকের প্রতি 


বহু প্রতিক্রিয়ার জত্র (42৬ 01 14012100165 [.65001856 
শিকষপের তিনটি শু 00 005 58102 61621708]1 50000105) ১ (1) মনোভ্ভাব; 
প্রস্ততি বা প্রবণভার জূত্র 02স ০£2006৩0৪, 5৪৮০ 10152051000) ; (111) 
আংশিক প্রভি'ক্রয়ার জূত্র (-২চ ০৫ 8:08] 4১০0০) 5 এ) উপমানের 
সূত্র (8 06 £১9510319502) ১ এবং (৬) অন্ুষঙগমুলক সঞ্চালনের সূত্র (9 
0৫ 4৯580018015 910160176) | 
আমরা প্রথমে প্রধান হুত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচন করব ঃ 
(১) ভান্ুণীলনের সুত্র (97 ০৫6 0:5610156) £ কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে যদি বার বার সংযোগ স্থাপিত হয় এবং অন্থান্ ব্যবস্থা! অপরিবতিত থাকে তাহলে 


শিক্ষণ ১৭৯ 


উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দৃঢ়তর হয়; অপরপক্ষে, যদি কোন উদ্দীপক ও 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল কোন সংযোগ স্থাপিত না হয় তাহলে সংযোগটি শিথিল হয়ে 
পড়ে । এই স্ুত্রাটির ছুটি অংশ আছে-_ব্যব্হারের সুত্র (জা 06 05৪) এবং 
'অব্যবহারের স্তর (4৪ ০ 15096) | এই ছুটি অংশ পরস্পরের পরিপূরক | ব্যবহারের 
স্থত্রে বল! হয় যে, একই উদ্দীপক বারবার প্রতিক্রিয়া করলে 
৬ রর সিন সংযোগ দৃঢ়তর হয় এবং অব্যবহারের সুত্রে বলা হয় যে, একই: 
| উদ্দীপকে যদি স্ুদীর্ঘকাল কোন প্রতিক্রিয়া করা না হয় তবে 
এঁ উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ শিথিল হয়ে পডে। এই স্ত্রটির মুল বক্তব্য 
হুল, অনুশীলন উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগকে দৃঢ়তর করে। অন্কশীলনের অভাৰ 
ঘটলে সেই সংযোগ শিথিল হয়ে পড়ে । মানুষের শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই স্থত্রটির বিশেষ 
প্রয়োগ আমর1 লক্ষ্য করি । মোটরগাড়ী চালান, টাইপরাইটার শিক্ষা ভাষা শিক্ষা, 
কবিতা মুখস্থ করা! প্রভাতি শিক্ষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, অন্থশীলন কাজটিকে নিয়মিতভাবে 
€ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে । 

এই সুত্রটির তিনটি উপন্থত্র আছে; যথা--৫) ভীব্রভ! সন্ধব্ধীয় সূত্র (-স্ষ ০£ 
ড15173653 97 [00205105) ; (&) জান্প্রতিকত। জন্বন্ধীয় জৃত্র (5৪ ০৫ 
2০০৫০০5) ; (100) পৌনঃপুনিকতা! ন্বন্ধীয় সূত্র (-2চ্ ০£ চ0951805) + 
উদ্দীপকের তীব্রতা, ঘেমন--আলোকের উজ্জ্বলতা, শব্দের উচ্চতা প্রভৃতি এবং শিক্ষণের 
সাম্প্রতিকত৷ ও পৌন:পুনিকতা শিক্ষণের বিষয়বস্ত আয়ত্ত করতে সহায়তা করে। 

(২) ফললাভের জুত্ত (1.৬ 01 725০) $ একই অবস্থায় একটি কাজ বান 
বার করার ফলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগটি স্থাপিত হয়, দেই সংযোগটি 
যদি শিক্ষার্থীর পক্ষে সন্তোষজনক বা তৃপ্তিদায়ক হয় তাহলে সংযোগটি দুঢতর হয়, আর 

যদি সংযোগের ফল সম্ভতোধজনক না হয় তাহলে সংযোগা্ট 
উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ শিথিল হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইতর প্রাণীর পক্ষে প্রতি- 
শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিনায়ক 
হলে সংযোগ দুচতর হয ক্রিয়ার ফল তার ঈৈব প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে সহায়ক, নেই 

প্রতিক্রিয়ার ফলই তৃপ্রিদায়ক। যেষন-_ধর্নসাইকের ক্ষধা্ 
বিড়ালকে নিয়ে মে পরীক্ষাকার্ধ চালাবার ঘটনাটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে 
দেখা। যায়, ক্ষধার্ড বিড়ালের বার বার প্রচেষ্টা ও ভূল-সংশোধনের মাধ্যমে খাচার দরজাটি 
খুলে খাগ্চ লাভ করল । এক্ষেত্রে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার যথাযথ সংযোগের কল প্রাণীর 
পক্ষে তৃত্তিদায়ক, সেহেতু বিড়ালটি দরজা! খোলার কৌশলটি শিখে রাখল । আর যেদৰ 
হুল প্রতিক্রিয়ার জন্য লে খাস্থ লাভ করতে পারেনি মেগুলি বিশ্বৃত হল। 


তি মনোবিষ্া 


এই হ্ত্রকে পুরুস্কার ও শাস্তি সম্পর্কয় নিয়ম (1.2 06 [০5810 2120 10111715107 
7061):) বলা হয় । ক্ষুধার্ত বিড়ালটির যে প্রচেষ্টা! খাগ্য লাভে সহায়তা করে সেগুলির 
ফলে সে পুরস্কৃত হয় । আবার যেগুলি করে না সেগুলির ফলে সে অসন্তষ্ট হয়, অর্থাৎ তাক 
শাস্তি ভোগ হয়। 

বন্ততঃ, এই স্ুত্রটি অন্থশীলনের স্যত্রের পূর্বে আসে, যেহেতু এই হ্ত্রের সাহায্যেই 
ব্যাখ্যা! করা যায়, কিভাৰে সফল প্রতিক্রিয়াটি শিক্ষার্থা নির্বাচন করে। 

(৩) প্রস্তুতির জুত্র (9৬ ০৫ [২62010553) £ উদ্দীপক ও তাঁর উপযোগী 
প্রতিক্রিয়াটির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষার মধ্যে একটা দৈহিক ও মানমিক 

প্রস্তুতির ভাব থাকা প্রয়োজন । এই প্রস্তুতি থাকলে কাজটি 
0৬১৭ ও. করা শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক মনে হয়, আর এই প্রস্তুতি 
না থাকলে কাজটি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিজনক মনে হুর | 
পূর্বোক্ত এই তিনটি স্থত্র ছাড়াও থর্নডাইক আরও কয়েকটি অপ্রধান স্ুত্রের উল্লেখ 
করেছেন। (৫) একই উদ্দীপকের প্রতি বন্ছ প্রতিক্রিয়ার সুত্র (.্ণ ০ 
7:00101016 [২5500056100 002 92100 626507081] 901000105 ) £ অভিজ্ঞত। ও বুদ্ধির 
বিকাশের ফলে জীব একই উদ্দীপকের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করতে শেখে । 
প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যত বৈচিত্র্য দেখ! দেয়, শিক্ষণকার্ধ ততই সহজতর হয় এবং কোন 
বিশেষ পরিবেশে একাধিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াটি 
ভিন উদ্দীপকের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সবচেয়ে উপযোগী 
মনে হয়, শিক্ষার্থী সেটিই নির্বাচন করে নেয় এবং অন্ুশীলনের 
সহায়তায় সেই প্রতিক্রিয়াটিকেই স্থায়ী করার জন্য সচেষ্ট হয়। কোন্‌ প্রতিক্রিয়াটি 
উপযোগী সেটি নির্ধারিত হয় ফললাভের স্থত্রের ছারা, অর্থাৎ যে প্রতিক্রিয়ার ফল স্থখকর, 
সেটিই নির্বাচিত হয়। খাচায় বদ্ধ বিড়াল খাঁচার বাইরে খাগ্য দেখে নানাভাবে 
প্রতিক্রিয়া করে। 

(8) মনোভাব, প্রস্তুতি ও মানদিক অবস্থার ত্র (-স ০৫650৫6, 
9৪৫ ০: 10190910108) 5 কোন অবস্থায় কোন উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়! 

নিভর করে তার মনোভাব, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা এবং 
৬ টাচ প্রস্তুতির ওপর । খাঁচার বিডালটির মনোভাব, প্রস্তুতি ও 
অবস্থার ও প্রস্তুতির ওপর মাননিক অবস্থা তাকে খাদ্য সংগ্রহে সন্্িয় করে তুলেছিল 
হাতা যার জন্য সে বাইরে আসার চেষ্টা করছিল । খাঁচার বিড়াল, 


ক্ষুধার্ত না হলে খাচার বাইরে আসার চেষ্ট! করত না। 


শিক্ষণ ১৮১ 


(221) আংশিক প্রতিক্রিয়ার ত্র (8৮৮ ০0670921081 800৬1 ) £ 

সমগ্র অবস্থাটি উপস্থিত না থাকলেও, কোন কোন সময় কোন অবস্থার অংশবিশেষ 

সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষণের একটা! 

অবস্থার সপশেষ ও লব নিয়ম হল সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষ তাতপর্বপূর্ণ অংশের 

প্রতি সক্রিয় হওয়া। হযে বিড়াল অনেকগুলি খাচ। খুলে 

বাইরে এসে খাছ লাভ করতে শিক্ষা করেছে, তাকে একটি নতুন খাঁচায় আবদ্ধ করলে 

সে খাচাটির নানারকম বৈশিষ্ট্য সমন্বিত সামগ্রিক গঠনটির মধ্যে বিশেষ করে খাঁচার 
্রজ! খোলা সংক্রান্ত ব্যবস্থাটুকুর প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়ে প্রতিক্রিয়! করে । 

(এছ) সাদৃশ্য বা উপমানের জুত্র (158৬7 0 £8551001150017 0: £১08109£5): 

এক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি হয় তা৷ অনুরূপ অবস্থার দ্বারাও হৃষ্ট হতে পারে, যদিও 
পূর্বে সেই অবস্থা হ্বভাবত: সেই প্রতিক্রিয়া স্থষ্ট করত না; যেমন, সম্পূর্ণ নতুন একটি 
খাচাতে একটি বিডালকে আটকে রাখা হলে পুরনো খাঁচাতে থাকা অবস্থায় সে যেসব 
প্রতিক্রিয়! করেছিল, তার অন্থুরূপ প্রতিক্রিয়া করে । 

(ছ) অনুষঙগমূলক সঞ্চালনের জূত্র (706 12 0৫6 48350০19655 3706 
208) £. একই অবস্থার দ্বাবা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, সেই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্ত 
একই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত অস্ত অবস্থার দ্বারাও সেই প্রতিক্রিয়াটি স্ষ্ট হতে পারে । যেমন, 
অবস্থার দ্বারাও প্রতিক্রিয়া সষ্টি একটি নির্দিষ্ট পাত্রে কোনও কুকুরকে যদি রোজ খাদ্য দেওয়! 
০ হয়, তাহলে পরে পাত্রটি দেখামাত্রই কুকুর প্রতিক্রিয়া করবে। 

থর্নডাইকের জুত্রগুলির সমালোচন। £ থর্নডাইকের স্বত্রগুলির বিরুদ্ধে প্রধান 
সমালোচনা হল, তিনি শিক্ষণের স্ত্রগুলিকে নিছক যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । 

থর্নডাইকের অনুশীলনের স্ুত্রটির মূল্য শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ম্বীককত। অন্ধু- 
'শীলনের সহায়তায় শিক্ষণীয় বিষয়টিকে মনের মধ্যে দুচভাবে প্রোথিত করা যায় এবং 
অনুশীলনের অভাব ঘটলে শিক্ষণীয় বিষয়টির ছাপ মনের 
মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে থাকেঃ এ 
অস্বীকার কর] চলে নাঁ। তবে অনেকের মতে এই নূত্রটিতে প্রেষণা, আগ্রহ এবং বিশেষ 
শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে উপেক্ষা কর] হয়েছে |: প্রেষণা, আগ্রহ এবং অর্থ 
বা তাৎপর্য উপলব্ধি ছাড়া কেবলমাত্র ঘাস্ত্রিক পৌঁনঃপুনিকতা কখনও শিক্ষার্থীকে কোন 
কিছু শিক্ষা করতে সমর্থ করে না এবং এগুলি ছাড়া যাস্ট্িক পুনরাবৃত্তি ব্যর্থ বলেই মনে 
করা! যেতে পারে । 


অনুশীলনের স্ত্রটির মূলা 


1. নে, দু, 3806৮: 01686 96177006775 15 655০0001085 , 2886 57 


৯৮২ মনোবিগ্যা 


বার বার পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে থর্নডাইক অন্শীলনের হ্ত্রটিকে সংশোধিত করেছেন । 
অনুশীলনের সুত্রটিকে বর্তমানে শিক্ষণের নীতিরপে হ্বীকার না করে দক্ষতা বা নিপুণতা 
অর্জনের নীতিরূপে ন্বীকার করা হয়। শিক্ষণকার্ধ শিক্ষার্থীর শিক্ষণের পুনরাঁবৃত্তির ওপর 
নির্ভর করে না, শিক্ষণীয় বিষয়ের উপযোগিতা এবং মুল্যের ওপরও নির্ভর করে। 


থন্ডাইকের “ফললাভের ক্হত্রটি'রও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগিতা আছে। 

আনন্দ বা তৃপ্তি যতই অধিক হবে শিক্ষার্থীর শিক্ষণের প্রেষণাও ততই শক্তিশালী হবে, 

এ সত্য অন্বীকার কর] যায় না। কোন একটি বিশেষ 

ফললাভের স্মত্রটির যুলা পরিস্থিতিকে শিক্ষণের পক্ষে বিশেষভাবে ফলপ্রস্থ করে তুলতে 

হলে, লক্ষ্যকে তৃপ্তিদায়ক করা অবশ্ঠই প্রয়োজনীয় | পুরস্কার, 

পদক প্রভৃতি প্রদান করে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেবার রীতি এই স্ত্রটির ওপর ভিত্তি 
করেই বিগ্ভালয়ে প্রবতিত হয়েছে । 


১৯৩২ শ্রীস্টাব্দে থন্ডাইক এই স্ত্রটিকে লংশোধিত কবেন। ন্ুত্রটির সংশোধিত 
ব্যাখ্যায় দেখ! যায় যে, আনন্দ ঝা তৃপ্তি উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার যধ্যে সংযোগকে দু 
করে। কিন্তু বিরক্তি (£১10150591506) যে সংযোগকে ছুর্বল করে তাঁ পয়। বিরক্তি 
শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার সহায়ক, কেনন| বিরক্তি শিক্ষার্থীকে নতুন প্রচেষ্টার জন্য 
উদ্দদদ্ধ করে । 


অনেক মনোবিদ্‌ আবার এই স্ুত্রটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি এবং 
স্ত্রটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। শেষ লক্ষ্য যে সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর পক্ষে 
তৃপ্থিদায়ক হবেই এমন কোন কথ] নেই । আবার পুরস্কার ছাড়াও শিক্ষণ সম্ভব । অনেক 
শিক্ষার্থী কাজ করতে করতেই নতুন আচরণ বা প্রতিক্রিয়া আয়ত্ত করে। পুরস্কার এই 
আচরণের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে । আবার অনেক সময় সে লক্ষ্য শিক্ষার্থীর 
পক্ষে তৃপ্থিদায়ক হলেও সমাজের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অনেক বিষয় 
শিক্ষ। করার জন্য শিক্ষার্থীকে কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়। লক্ষ্য 
তৃত্তিদায়ক হওয়া ছাড়াও দৃঢ় সংকল্প, অধ্যাবসায়, ধৈধ, শিক্ষার্থীকে বাঞ্ছিত ফললাভে 
সহায়তা। করে। 

খর্নডাইকের প্রস্তুতির স্ুত্রটি'র মুল্যও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শ্বীকুত। শিক্ষা 
গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি কোন প্রস্ততি না থাকে 
তাহলে শিক্ষা-গ্রহণ এবং শিক্ষাপ্রদীন উভয় কার্য সম্পন্ন 
করা নিতান্তই কষ্টকর হযে পড়ে 


প্রস্বতির সৃত্রটির মূল্য 


শিক্ষণ ১৮৩ 


ধর্নডাইকের 'উপমানের স্ুত্রটি'ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে মৃল্যবান। অতীত ও 
উপমান নৃত্রটির মূলা পুরাতনের মধ্যে সাদৃশ্বোর ওপর এবং প্রতিদিনের শিক্ষণকার্ধে 
জানা থেকে অজানা! বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করার 

ওপর এই স্ুত্রটিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 

“একই উদ্দীপকের প্রতি বনু প্রতিক্রিয়ার শ্ত্র-_-শিক্ষার্থীকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা 
অর্জনের, নিজের অভিজ্ঞত| লাভ করার এবং নিজের তুলভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হবার 
স্থযোগ দেবার যৌক্তিকতাই এই স্ুত্রটির তাৎপর্য । 

থর্মডাইকের অন্ুবঙ্গমূলক সঞ্চালনের স্ুত্রটিরও কার্ষকারিতা শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বীকার 
করা হয়। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিশু যেসব অভ্যাস, 
প্রবণতা এবং আগ্রহ মনের মধ্যে গড়ে তোলে, সেগুলিই 
তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি হিলাবে সমাজের 
বিবিধ কাজের ভিত্তিকপে ক্রিয়া কবে। 

থর্নভাইকের শিক্ষণের স্ত্রগুলি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই 
হ্বত্রগুলির মূল্য যদিও অস্বীকার করা হয় ন!, তথাপি শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অনুরাগ, প্রে ণা 
শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা, উদ্দেস্ঠের সঙ্গে সামঞ্জশ্ত বিধান করে উপায় নির্বাচন, 
শিক্ষার্থীর মনোভাব প্রভৃতি বিষয়গুলিকে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াপু অস্ততূক্ত না কবে শিক্ষণ- 
প্রক্রিয়াকে নিছক যান্ত্রিকতাবে ব্যাখ্যা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি । 


অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের 
সত্রটির মূলা 
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গেস্টাপ্টবাদী ব। সমগ্রতাবাদীদের মতে আমরা যখন কোন বিষয় প্রতাক্ষ করি, তখন 
বিষয়টিকে থও্ড খণ্ড ভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ না করে 
তাকে সমগ্রভাবে প্রতাক্ষ করি । )বিভিনন বস্ত যদি পরম্পরের 
কাছাকাছি থাকে বা তাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, তাহলে 
সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ না৷ করে একটি সমগ্র (101) বা একক 
(8010) হিসেবে প্রত্যক্ষ করি । শিক্ষণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে গেস্টাণ্টবাদী বা সমগ্রতাবাদীদের 
মতবাদ তাদের প্রত্যক্ষণ-সম্পর্কীয় মতবাদের অনুরূপ | 

গেন্টান্ট মনোবিদগণ থর্নভাইকের প্রচেষ্টা ও ভূল-সংশোধনের মতবাদের বিরূপ 
সযালোচন1] করেন। গেস্টান্ট মনোবিদ. কোয়াহ লার (০16) থর্নভাইকের বিরুদ্ধে 
এই অভিযোগ আনেন যে, থন্ডাইক প্রাণীদের সামনে ঘে সমস্যাটি উপন্থাপিত করতেন 


প্রতাক্ষণের সময় কোন বিষয়কে 
সামগ্রিকভাবে প্রতাক্ষ কর! হয় 


১৮৪ মনোবিচ্যা 


সেটি খুবই কঠিন _ কঠিন এই অর্থে যে, সমস্য! ও তার সমাধানের সুত্রটি প্রাণীর প্রত্যক্ষের 
'আওতার বা ক্ষেত্রের (99:০62658] £619) মধ্যে থাকত না। কাজেই প্রাণী পরি- 
স্থিতিকে সম্গ্রভাবে অবধারণ করতে ন! পারার জন্য প্রচেষ্টা 
ও ভূল-সংশোধন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে বাধ্য হত। তার 
মতে সমগ্র পরিস্থিতি যদি প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রের মধ্যে না থাকে 
তাহলে মানুষও অনুরূপ আচরণ করতে বাধ্য হবে। যদিকোন একটি মানুষকে এমন 
একটি ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়, যে ঘরে একটি বৈছ্যতিক বোতাম লুকানো আছে যেটি 
টিপলে দরজ] খুলে যাবে, বৈছ্যতিক বোতাম কোথায় রয়েছে সেটি যদি লোকটির জান। 
ন থাকে, তাহলে সেও প্রচেষ্টা ও ভূল-সংশোধন পদ্ধতিব মাধ্যমেই, ঘরের বাইবে 
যাবার চেষ্টা করবে । 

গেস্টাণ্টবাদীদের মতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়া অদ্ধ যাগ্ট্িক প্রক্রিয়া নয় | তাদের মতে 
থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন পদ্ধতির সহাযতায় শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যাখ্য। 
সম্ভব নয়। প্রাণী যখন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন উদ্দীপকে ওপর প্রতিক্রিষা 

করে, তখন তাব প্রতিক্রিয়াগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ত্ অন্ধ প্রতি- 
এ, অন্ষযাপ্তিক ক্রিয়া মাত্র নষ, প্রাণী সমগ্র পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিকভাবে 
অবধারণ করে প্রতিক্রিয়া! করে। গেস্টাপ্টবাদীদের মতে 

শিক্ষণ-প্রক্রিয়া হল অন্তরদূষ্টির (7751850 সাহায্যে কোন বিশেষ সমস্যার পূর্ণ হ্বরূপটি বুঝে 
নিয়ে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে সেটি জানা, অন্তদূটির সাহায্যে কোন সমস্যার 
বিচ্ছিন্ন অংশেব সঙ্গে পূর্ণ সমস্যাটির সম্বন্ধ সমগ্রভাবে উপলদ্ধি করা। এই অন্তদ্র্টি 
কোন রহস্যময় অতীন্দ্রিয় শক্তি নয়, কোন সহজাত ক্ষমতা নয়, এ ছল অভিজ্ঞতালন 
ক্ষমতা । অস্তদূ্টি ([755181,0 হল একটি সমস্যাব বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সমগ্রের সম্বদ্ধের 
পরিপূর্ণ উপলব্ধি, একটি পরিস্থিতিকে অথণ্ড ও সমগ্ররূপে প্রত্যক্ষণ যার ফলে সমস্যাটির 
সুম্পষ্ট রূপ ও অর্থ সম্পর্কে অবগতি । অস্তর্রৃষ্টি রহস্যময় কিছু নয়,আবিষ্কারের সমগোত্রীয় । 
অনেকের মতে এ হল মনে উপস্থিত এক ধরণের সৃষ্টিমূলক চেতন] । কাজেই শিক্ষণ-প্রক্রিয়! 
কোন অন্ধ যাস্ত্িক প্রক্রিয়া] নয়, এ হল সমগ্র পরিস্থিতি বা সমস্ত সম্পর্কে অন্তদূটি। 

কোয়াহলার (:০01151) মুরগী, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতির শিক্ষণ-প্রেক্রিয়া নিয়ে একাধিক 
পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এ সম্পর্কে তিনি যেসব পরীক্ষণ- 
কার্য চালান তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণের বর্ণনা নীচে দেওয়া হচ্ছে 

স্থলতান নামে একটি শিম্পান্তিকে একটি বড খণাচ্ার মধ্যে বন্ধ করণে রাখা হয় এক 
খাচার মধ্যে ছুটি বাশের টুকরাও রাখা হয়। খালার বাইরে কিছু দূরে কয়েকটি কলা 


খর্নডাইকের বিরুদ্ধে 
কোয়াহলার এর অগ্িযোগ 


শিক্ষণ ১৮৪৫ 


রাখা হয় এমনভাবে, যাতে শিম্পাজীটি হাত বাডিয়ে সেই কলার নাগাল না পায় বা 
ঘে, কোন একটি বাশের টুকরার সাহাযো সেই কলার নাগাল পেতে না পারে। 
শিম্পাপ্তীটি প্রথমে হাত বাড়িয়ে কলার নাগাল পাবার জন্য খশাচার মধ্যে খুব লাফালাফি 
কোয়াহলার-এর পরীক্ষণকার্ধ করল কিন্তু সফল হতে পারল না। তখন তার চোখ পল 

বাশের টুকরে ছুটির ওপর । সে একটি টুকরো নিয়ে কলার 
নাগাল পাবার খুব চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই সফল হল না। হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ বসে 
থাকার পর হঠাৎ মে একটা! বাশের টুকরোকে আর একটি বাশের টুকরোর মধ্যে ঢুকিয়ে 
দিয়ে একটা লম্বা বাশের লাঠি তৈরি করে নিল, তারপর সহজেই সেই লাঠির সাহায্যে 
কলাগুলিকে নিজের নাগালের মধ্যে টেনে নিল । 


গেস্টান্টবাদীদের মতে উপরিউক্ত শিম্পাীটির শিক্ষণ প্রক্রিয়া “প্রচেষ্টা ও ভল- 
সংশোধনের মাধ্যমে (7051 8100 600) শিক্ষণ নয়, এ হল অস্ত স্থির 
(]1151650 সাহায্যে শিক্ষণ । উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সম্বন্ধ এবং তাদের 
যে পারম্পরিক তাৎপর্য, তার পূর্ণ দৃষ্টি যখন প্রাণীব মধ্যে জাগরিত হুল তখনই অস্তদূ টির 
সঞ্চার হল। বিশেষ একটি মুহুর্তে শিম্পাণ্ীটির মধ্যে 
পরিস্থিতিটিকে সমগ্রভাবে অবলোকন করার এবং কিভাবে 
তার সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে হবে, সে সম্পর্কে অন্তর্্টি জাগরিত হল । এই অন্তু টি 
জাগরিত হওয়ায় প্রাণীটি আকম্মিকভাবে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পেল। যতক্ষণ পর্যন্ত 
ছুটি লাঠি একটি লাঠিতে পরিণত হয় নি ততক্ষণ পর্যস্ত কোন সমগ্রতার সৃষ্টি হয়নি, 
কিন্তু যখনই ছুটি লাঠি মিলে একটি লাঠিতে পরিণত হল, তখনই একটি নতুন 
সংগঠনের স্য্টি হল এবং ছেদ বা ফী'ক পবণ ভয়ে গেল। কোন একট! পরিস্থিতিতে 
অন্তদ্রষ্টি ছাডা অবধারণ করা হয়, যখন তার বিভিন্ন উপাদানগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
অংশব্ধপে প্রত্যক্ষ করা হয়। কোন সমস্যার ক্ষেত্রে অন্তর তখনই জাগরিত হয় যখন 
যে অংশগুলি স্থবিন্তান্ত নয়, তাদের মধ্যে একট! অথগ্ড লমত! প্রত্যক্ষ কর! হয়। 
অন্তূর্টি কোন ধীরগতি প্রক্রিয়া নয়) বিছাৎ চমকের মতো এর আবিরাব। ধীরে ধীরে 
ধাপে ধাপে এর আবির্ভাব ঘটে না । অবশ্য গেস্টাল্টবাদীর। শিক্ষণের ক্ষেত্রে গ্রচেষ্টা ও 
ভুল-সংশোধনের বিষয়টিকে একেবারে অস্বীকার করেন না, তবে প্ররূত শিক্ষণ প্রচেষ্টা ও 
ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না । শিক্ষণ হল সুমগ্র ও অংশের পারস্পরিক 
সংযোগ অবধারণ কর] এবং তা সম্ভব হয় যখন অন্তদষ্টির সাহায্যে সমস্তার সমাধানের 
সূত্রটি পাওয় যায়, আর তখনই ভ্রান্ত প্রচেষ্টাগুলি পরিত্যক্ত হয়। 


অন্তদর্টির লাহাযেয শিক্ষণ 


১৮ ঘৰোবিষ্ঠ। 


গেস্টাপ্টবাদীর] মনে করেন সব শিক্ষণ হুল সমস্যার সমাধান (211 169177176 15 
[00161 5০117) সমস]ার সমাধানের অর্থ হুল ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন । 
অস্তদূি জাগরিত হলে সমগ্র প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে ( [068] 06:65608] 619 ) 
বস্তর বিন্যাসের পরিবর্তন সচিত হয় । প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে ঘে বস্তুটি পটভূমিকায় (১৪০ 
€7০07)0) রয়েছে সেটি মৃতিতে (88516) রূপান্তরিত হয় । উদাহরণস্বরূপ ব্লা যেতে 
পাবে যে, কলার নাগাল পাবার পক্ষে অনুপযোগী বিচ্ছিন্ন বাশের টুকরোগুলি শিম্পাঞ্জীর 
কাছে অন্তর্দষ্টি জাগরিত হবার পূর্বে, ছিল মুতি এবং সেই টুবরোগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ 
ও তাঁদের সঙ্গে কলাটি নাগাল পাবার সম্পর্কের বিষয়টি ছিল প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে পটভূমিকা- 
্বরুপ। অন্ডদু্টি জাগব্তি হলে যেটি পটভূমিকা ছিল সেটি মৃত্িতে এবং যেটি মৃতি 
সেটি পটভূমিকায় পরিণত হল। 
গেস্টান্টবাদীদের মতে প্রত্যক্ষণের ধর্ম হল ভগ্রতা, ছেদ বা ফাক পূরণ করা। সে 
কারণে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নতুন সংগঠন । সমগ্র এবং অংশের পারস্পরিক 
ভগ্রতা পরিপুরণ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষণ করার জন্য প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তটি নৃতনভাবে 
সংগঠিত হয় । শিক্ষণের ক্ষেত্রেও রয়েছে এই ছেদ বা ফাক 
পুরণ (০105016) এবং প্রত্যক্ষণজনিত সংগঠন । শিক্ষণেন ক্ষেত্রে যখনই শিক্ষার্থীর মধ্যে 
অন্তু জাগরিত হয় তখনই মে পবিস্থিতি ও পরিস্থিতির উপযোগী প্রতিক্রিয়া-__এই 
ছইযের মধ্যে যে ফাক বা ছেদ থাকে তাকে পূরণ করে এবং পরিস্থিতিটিকে সমগ্রভাবে 
অবধারণ করার জন্য সমগ্র পরিস্থিতি ও অংশের পারম্পারক সম্পর্ক উপলব্ধি করে প্রত্যক্ষ- 
ণের ক্ষেত্রটিকে নতুনভাবে সংগঠিত করে। গ্যারেট (081860-এর ভাবায়, “কোন 
সমস্যার সমাধান বা উদ্েশ্থা প্রাপ্তি ছেদ পুরণ করে এবং শিক্ষার্থীর সক্রিয় অন্থসন্ধানের 
পরিসমাপ্তি ঘটায় |” এই অস্ত ট্টির উদ্ভবের ফলে প্রাণী সমপ্যার সমাধানের জন্য যে 
যথাযথ প্রতিক্রিয়! অর্জন করে, ভবিব্যতে অন্থুৰপ পরিস্থিতিতে যে সব সমস্যার উত্তৰ ঘটে 
মেগুলির সমাধাণ্রে জন্যও তাকে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয় । 
শম্মাত্লোচনসা (0216201900) 2 গুঞ (88৫6006) : শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মতবাদের 
মূল্য কম নয় । এই যত্বাদ শিক্ষণের পরিস্থিতিকে একটি অবিচ্ছেদ্য সমগ্র পরিস্থিতিরূপে 
গণ্য করে এবং পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক অন্থধাবন করে পরি- 
স্থিতিকে সমগ্রভাবে অনুধাবন করার কথা বলে। এই মতবাদ শিক্ষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য বা 
উদ্দেশ্ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং শিক্ষণের ক্ষেতে আকাজ্ষা, আগ্রহ এবং 
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শিক্ষণ 5৮৭ 


ষযনোযোগের অবদান শ্বীকার করে নেয়। বস্তুতঃ, শিক্ষণপরিস্থিতিকে যথাযথভাবে 
ব্যাখ্যা করতে গেলে এইসব মানসিক প্রক্রিয়াকে অগ্রাহ করা চলে না৷ 

শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত শিক্ষণ-প্রক্রিয়া বিশেষ মূল্যবান * কারণ এ জাতীয় শিক্ষণ- 
পদ্ধতি মুখস্থ করার পদ্ধতিকে বাতিল করাবু পক্ষপাতী ! এজাতীয় শিক্ষণ-প্রক্রিয়৷ স্বর 
সময়সাপেক্ষ | এই প্রক্রিয়ায় পাঠ্যবিষয়ের অর্থ উপলব্ধি, সংগঠন ও সংহতির ওপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাঠ্যবিষয়টি এমনভাবে রচিত হবে যাতে সেটি একটি 
অর্থপূর্ণ (07687775551) সমগ্রতা নিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত হয় । এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়! 
কল্পনা শক্তিকে, বিচাববুদ্ধিকে ও চিন্তার সামথ্যকে উন্নত 
করে। এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক অন্তদর্টি (07010711758)0 যা 
সহজাত এবং স্বতঃস্ষতঙ সেই মস্তদৃ্িকে মভিজ্ঞতা এবং অন্কুল পবিবেশের সাহাষ্) 
আরও গভীব করে তোলা যেতে পাবে । আচনণকে সহায়তা কলা, পরিচালি ছ 
করা ও উৎসাহিত করার প্রক্রিয়ার পবৰ এই শিক্ষণ-প্রক্রিযা গুগজ মারোপ ৰরে। 

দোব (096০6) : শিক্ষার ক্ষেত্রে গেষ্টাণ্ট মতবাদের মূল্য স্বীকার পরা হলেন, 
এই মতবাদেরও নানারকম সমালোচনা করা হয়েছে ; সমালোচনদের মণ 'অন্তদুর্টি? 
শব্দটি বর্ণনামূলকঃ প্ররুতপক্ষে এই শব্দটি: কিছুই ব্যাখ্যা কবে না। একটি শিশু একটি 
যান্ত্রিক খেলন1 বেশ ভ্রুত এবং নিপুনতার সঙ্গে চালন] করছে পাবে এবং ভাব্র কার্যকলাপ 
বুঝে নিতে পারে 3 সেক্ষেত্রে আমর বলি শিশুটির অন্ুদূ্টি আছে । [াবন্ত যখন বল) হয় 
অন্ত “ষ্টি হল একট] নীতি বা স্ুত্র যার সাহায্যে প্রাণী যথাঘথ প্রতিক্রিয়া করে, তখন 
তার অর্থ কি দাড়ায়? গেস্টাণ্টবাদীর] যখন অন্তদূ ট্টিকে প্রচে্টা ও ভুল-স'শোধন মতবাদ 
এবং সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়৷ মতবাদের মতো এক ব্যাখ্যামূলক নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করতে 
চান তখনই সমালোচকর আপত্তি করেন । তাছাড়া, শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তদূর্টি জাগরিত 
হওয়ার পূর্বে কতবার তাকে “প্রচেষ্টা ও উল দংশোধন” পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হনে 
হয়েছে, তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন । বস্ততঃ শিক্ষণ-প্রত্রিঘাকে বিশ্লেষণ করুজে এই 
প্রচেষ্টা ও ভূল সংশোধন? পদ্ধতিকে কোন মতেই উপেক্ষা! করা যায় না। ছোটখাট কাছে 
প্রায়ই দেখা যায়-_কি মাক্ষষ, কি প্রাণী উভয়কেই এই পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়, 
যতক্ষণ পর্যস্ত না আকম্মিকভাবে কোন্‌ পদ্ধতিতে কাজটি স্থুসম্পন্ন হবে তা তার কাছে ধর; 
পড়ে। প্ররুতপক্ষে এই অন্তদৃষ্টির উত্স যে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন? পদ্ধতি, 'তাই 
স্বাভাবিক 'মনে হয় । 

দ্বিত্বীয়তঃ, কোয়াহ্‌লার প্রাণীদের নিয়ে যে-সব পরীক্ষণ করেছেন, সেই সব পরীন্ষ ণেক' 


শিক্ষার ক্ষেত্রে গেস্টাণ্ট 
মতবাদের মুলা 


১৮৮ মনোবিষ্যা 


ক্ষেত্রে পরীক্ষকের উপস্থিতির বিষ্নটিও সমালোচনার অস্ততূক্ত কর! হয়েছে৷ খুব নির্দোষ 
পরীক্ষকের কাছ থেকেও প্রাণীরা সহজে লক্কেত ব৷ ইঙ্গিত পেপে থাকে । তাছাডা 
গেস্টাপ্টবাদীদেব অনেক পরীক্ষণের ফলাফল পরিসংখ্যানের দিক থেকে ভালভাবে প্রতিষ্িত 
হয় নি। 


/ ৬। শিক্ষণ সম্পর্ে সাপেক্ষ প্রতিন্বর্ভ ক্রিস্তাবাদ 
(00002610060. 8,6062 01 15981701176 11760) : 
প্যাভলভ (৪৮10) এবং ওয়াটসন (ড/8501)) প্রমুখ আচরণবাদীদের মতে শিক্ষণ 
হল একটা যাস্িক প্রক্রিয়া । সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াবাদ অনুসারে সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ 
উদ্দীপক যদ্দি বার বার একই সঙ্গে উপস্থাপিত হয় তাহলে কেবলমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপক 
বা কৃত্রিম উদ্দীপকটি উপস্থাপিত করেই প্রতিক্রিয়। স্যান্ট করা 
শিক্ষণ হল যাল্্িক প্রক্রিয়া যেতে পারে। একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের ওপর পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে 
প্যাভলভ দেখলেন যে, একটি ক্ষুধার্ত কুকুরকে খাদ্য দেওয়ার পৃবে যদি নিয়মিতভাবে ঘণ্টা 
বাজান হয, তাহলে শুধুমাত্র ঘণ্টার ধ্বনি শুনে তার লাল! নিঃসরণ হয় । আবার একটি 
শিশুকে একটি খেলনা দেঁনার সময় যদি প্রতিবারই বিকট চিৎকার করা হয়ঃ তাহলে 
শুধুমাত্র খেলনাটি দেখেই তাব মনে ভীতির সঞ্চার হয়। উভয় দৃষ্টাস্তই সাপেক্ষীকরণেব 
বষ্টান্ত । প্যাভলভের মনে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সাহায্যে সব প্রকারের শিক্ষণ- 
পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা কবা চলে। তীর মতে জটিল শিক্ষণ 
7৬ প্রক্রিয! একাধিক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্ঘল (৪ 
দীর্ঘ শৃঙ্াল 1906 01181) ০6 ০020010701020 1606355 )। ওয়াটসন 
প্রমুখ আচরণবাদীবাও শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্যাভলভের 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন | তাদেব মতেও শিক্ষণ হল একটা যাস্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত ক্রিষাব এপব এর ভিস্তি। আচরণবাদীবা সাপেক্ষ প্রতিবত ক্রিয়ার সাহায্যে 
শিক্ষণ প্রক্রিযাব ওপব অতাধিক গুরুত্ব আবোপ করেন , কেননা-__ইচ্ছা, আশা, প্রত্যাশা, 
অন্যটি প্রভৃতি ধারণার সাহায্যে শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার তার! মোটেই পক্ষপাতী 
নন | তাছাডা, এজাতীয় ধারণাকে তীবা মনোবিদ্যা থেকে বর্জন কবার পক্ষপাতী ৷ 
পাঁভলভ (৪৬1০৮) এবং বেকটেরেভ প্রমুখ রুশদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ সাপেক্ষীকরণ 
সংক্রান্ত গবেষণা করেছিলেন উচ্চতর প্রাণীদের নিয়ে। কিন্তু ক্রাসনোগ্রস্কি 
(805500৫0910), ল্যাসলে (1,880615) প্রমুখ গবেষকবুন্দ মানুষের ক্ষেত্রেও তাদের 
“গাবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত কবে দেখালেন যে, মানুষের শিক্ষণও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া 


শিক্ষণ ১৮৯ 


শৃঙ্খল ছাড়! কিছুই নয় । একটি শিশু “পাখী” কি তা জানে । যখনই মে পাখী দেখে, 
তখনই যদি 'পাখী' শব্দটি উচ্চারণ কর] হয় তাহলে সে শবটি সহজেই শিক্ষা করতে 
পারে। পূর্বোক্ত সহজ শিক্ষণ-পদ্ধতির মতো যে-কোন জটিল শিক্ষণ-পদ্ধতিকেও 
নাপেক্ষীকরণের সাহায্যে ব্যাখ্য। করা যেতে পারে-_-উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষণের পদ্ধতি একই-_ 
অর্থাৎ, জান] বিষয়ের সঙ্গে অন্ক্গব্ধ করে অজানাকে জান] । 
প্যাভলভের মতে সবরকম শিক্ষণের মৃলস্ত্র হল সাপেক্ষীকরণ অনাপেক্ষী- 
কবণ 10501901010191175 2100. 02000016101211)8) | রাস্তার লাল আলোর সঙ্কেত প্রত্যক্ষ 
করা মাত্র গাড়ীর চালকের গাভী থামান সাপেক্ষীকরণের ফল। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ 
করামাত্র ছাত্র যে দণ্ডায়মান হয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, শিশুর এই আচরণও সাপেক্ষীকরণের 
ফল। আবার অনাপেক্ষীকরণের মাধ্যমে শিশুর অনেক কু-অভ্যাস, অশিষ্ট আচরণ, ভূল 
প্রতিক্রিয়াকে দূর করা যেতে পারে । 
থর্ডাইকের সঙ্গে প্যাভলভের পার্থক্য £ প্রথমতঃ, থর্নডাইক “প্রচেষ্টা ও 
ভুল-সংশোধনে”র মাধামে শিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ বরেছেন , কিন্তু প্যাভলভ এই 
পদ্ধতিব ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। দ্বিতীযত:, 
জাতের থণ্ভাইকের মতে প্রাণী বিশেষ দৈহিক ভঙ্গিমার পারম্পধ 
পাঁভলভের পার্থক্য 
কতথান শিক্ষা কবেছে, তাই হল গুরুত্বপূর্ণ । প্যাভলতের 
কাছে স্বাভাবিক উদ্দীপকের পরিবতে কৃত্রিম বা বিকল্প উদ্দীপকের ওপব প্রাণী প্রতিক্রিয়া 
করেছে কিনা তাই হল লক্ষ্য করাব বিষয় । থর্নভাইক একটি বিশেষ অবস্থায়, প্রাণী বার 
বার প্রচেষ্টা ও ভূল-সংশোধনের ছার! উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা 
করতে পারছে কিনা তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন , কিন্তু প্যাভলত, প্রাণীর শহজাত 
বৃত্তিকে তৃপ্ত করার জন্ত কোন স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত কৃত্রিম উদ্দীপকের ক্ষেত্রে 
গ্রাণী কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে তারই ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন । 
শহ্যাতেলা5লনা (021801800) £ দোষ (25০0) 2 প্যাভলত এবং ওয়াটসন্‌ 
প্রমুখ আচরণবাদীর1 শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার যে যাগ্িক ব্যাথ্য। দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। 
শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা কর! যায় না। কেননা-_ ইচ্ছা, 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষ অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষণপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে মানপিকতা 
প্রতিবর্ ক্রিয় প্রয়োগের. বর্তমান, তাকে বর্জন করে শিক্ষপ-প্রক্রিয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত 
সিন ব্যাখ্যা দেওয়1 সম্ভব নয়। জটিল শিক্ষ৭্রক্রিয়াকেও একাধিক 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিলনার দীর্ঘ শৃঙ্ঘল মনে কর! যুক্রিযুক্ত নয় । শিক্ষণ সরল বা জটিল 
যাই হোক ন| কেন, নিছক দেহংপ্রক্রিয়া নয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষণের উদ্দেশ্ত কোন 


১৯০ মনোবিষ্ভা 


লক্ষ্য সাধন করা এবং এই লক্ষ্যকে বাদ পয়ে কেবলমাত্র দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা কর। যায় না। এই প্রসঙ্গে বোয়াজ (8082) বলেন, “সরল ব! 
এমন কি জটিল অঙ্গলধণালনমূলক ক্রিয়া ও নৈপুণ্য শিক্ষা করার জন্য, এই ব্যাখ্যা কার্ধকরু 
হতে পারে। কিন্তু আমাদের সব রকম ভাবমূলক শিক্ষা যেমন পদার্থবিভ্যার 
আপেক্ষিকতাবাদকেও সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ায় সাহায্যে ব্যাখ্যা কব্র। হলে, এই পদ্ধতিকে 
এর সীমার বাইরে প্রয়োগ করা হবে ।৮] 

গুণ (72120, তবে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির কোন উপযোগিতা শিক্ষার ক্ষেত্রে 
নেই, একথা বল! চলে না। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্কুলের অনেক পাঠ্যবিষয়, যেমন-_ 
পড়া, লেখা, বানান অভ্যাস প্রভৃতি বেশ ভালভাবে আয়ত্ত 
কর] যায় । অনেক বিষয় এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমর 
ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারি এবং সে কারণেই কোন একটি 
ভাষা শিক্ষা করতে হলে, যে সমাজে সেই ভাষা ব্যবহার কর] হয, সে সমাজে থেকেই এই 
ভাষাকে সহজে আয়ত্ত করা যায় । সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে নিয়মান্ছবতিতা৷ শিক্ষ 
করা সহজতর হয় । সঙ মনোভাব, অভ্যাস, সৎ গুণ এবং আদর্শ যেগুলি নিয়মান্- 
বতিতার উপাদান সেগুলি এই সাপেক্ষী ক্করণ পদ্ধতির সহায়তায় বেশ ভালভাবেই শিক্ষা 
কর] যায় ।৮£ 


শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষ 
প্রতিবত“ক্তিয়ার উপযোগিতা 


৭। মন্মুন্বেল শ্পিল্ষণণ সহি (80009) 158812008) £ 


মান্য ও ইতর প্রাণীর শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্ত লক্ষ্য কর! 
যায়। ইতর প্রাণী যেমন প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। 
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শিক্ষণ ১৯১ 


মানুষও অনেক ক্ষেত্রে এরূপ পদ্ধতি অন্থসরণ করে শিক্ষালাভ করে। আবার মানুষ 
যেমন সাধারণতঃ অন্তঘৃ ট্টির সাহায্যে সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গে অংশবিশেষের সংযোগ 
উপলব্ধি করে সমস্ত সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবেইঅবধারণ করার পর, ফোন উদ্দীপকের 
ওপর প্রতিক্রিয়া! করে, সেরূপ মাঝে মাঝে মনুষ্েতর প্রাণীর মধোও এইরূপ অন্তদু্টির 
মানুষ ও ইতর প্রাণীর শিক্ষণ জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, মান্ষ ও ইতর জীব 
পদ্ধতির মধ্যে কয়েক বিষয়ে উভয়ের শিক্ষণের মূলেই আছে প্রেষণা। কোন প্রততিক্রিয়। 
সাহু করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, প্রেষণ। সেই শক্তিকে শক্তি- 
শালী করে এবং বিশেষ একটি উদ্দেশ্টের অভিমৃখে চালিত করে । ইতর প্রাণীদের নিয়ে 
যেসব পরীক্ষণকার্ধ চালান হয়েছে সেপব ক্ষেত্রে লক্ষ্য কর] গেছে যে, ইতর প্রাণী দ্রুত- 
গতিতে এবং নিপুণতার সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে, যদি শিক্ষার পেছনে থাকে শক্তিশালী 
প্রেষণা । অবশ্য ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে খাছ, জল, শাবকরক্ষা, আত্মরক্ষা! এবং সক্গমেচ্ছ! হল 
সাধারণ প্রেষণা। যে প্রাণী একেবারেই ক্ষুধার্ত নয়, তাকে খাচায় মধ্যে রেখে যদি বাইরে 
রর খাগ্ঠ রাখা হয়, তাহশে এ প্রাণীরা খাচা থেকে বাইরে আদার 
গুরুত্। মানুষের শিক্ষণ পদ্ধতির কৌশল শিক্ষ। করতে দীর্ঘ সময় লাগবে | কিন্তু যদি প্রাণীটি 
ক্ষেত্রে ও ক্ষুধার্ত হয় তাহলে তার শিক্ষণ খুব ক্রুত হবে। মামষের 
টি ০8 শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মূলে এই প্রেষণার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 

মানুষের ক্ষেত্রে জৈবিক তাড়নার প্রেষণা আছে বটে; কিন্তু 
কেবলমাত্র জৈবিক তাঁড়নার প্রেষণাই মানুষকে কার্য করায় না। শিল্তর ক্ষেত্রে দৈবিক 
তাড়না প্রেষণা হিসেবে কাজ করে, কিন্তু ব্যস্কব্ক্তির ক্ষেত্রে প্রেষণার রূপাস্তর ঘটে। 
মানুষের শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিয়লিখিত উপাদানগুলি প্রেষণার ওপর বিশেষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করে। 

() আকাঙ্জার স্তর (1856] ০ £১5019007 ) 2 অন্তান্ক অবস্থা যদি 
অপরিবতিত থাকে, তবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে ব্যক্তির 
আকাঙ্মীর ওপর । নিজের সামর্থ্যের বা দক্ষতার মূল্যায়ন এবং বিশেষ একটি যানে 
পৌঁছানোরইচ্ছাই আকাঙ্ষার স্তর নির্ধারণ করে। এই আকাঙ্ষা যতই উচ্চ হয়, প্রেষণাও 
ততই বলবতী হয়৷ আবার অতীত সফলতা ও বিফলতার অভিজ্ঞতাও মানুষের শিক্ষণের 

ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ব্যক্তির নিজের সামধধ্য সম্পর্কে সচেতনতা, অতীতের সাফল্য 
ও বিফরতা সম্পর্কা়ি অভিজ্ঞতা এবং পাঁরিপার্থিক অবস্থা এই আবাঙ্ছার স্তর নির্ধারণ 
করে। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি তার সামর্ধ্যের বহু উধ্র্বে তার আকাঙ্ষাকে স্থাপন 
করে তাহলে সেই আকাঙ্ছার স্তরে উপনীত হতে ব্যর্থতা, ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্ততাবোধ 
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(1051105 000165) জাগাতে পারে এবং তার পরিবেশও ব্যক্তিদের প্রতি 
আক্রোশের স্প্টি করতে পারে । 

(11) শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ (0006 11766000000 16521071778) 2 প্রেষণার 
শক্তি যতই তীব্র হোক না কেন শিক্ষণের আগ্রহ মান্ষের শিক্ষণ' প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ- 
ভাৰে প্রভাব বিস্তার করে । 

(88) প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি (01570866 090100) £ শিক্ষালন্ধ অভিজ্ঞতাকে 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার বিষয়টিও প্রেষণার ওপর প্রভাব বিস্তার করে । ব্যবহারিক 
জীবনে উদ্দেশ্ঠসাধনের পক্ষে যর্দি শিক্ষণীয় বিষয়টির কোন উপযোগিতা! ন। থাকে, তাহলে 
এ বিষয় শিক্ষা করার ব্যাপারে ব্যক্তির প্রেষণা বলবতী হয় না। 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের শিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রেষণার অবদান বিশেষ গুরুত্ব- 
পূর্ণ। পুরস্কার ও শান্তি অনেক সময় প্রেষণা হিসেবে কাজ করে এবং যেহেতু পুরস্কার 
কোন কার্ধের সফলতার সঙ্গে সংযুক্ত ; সেহেতু শাস্তির তুলনায় পুবস্কারের ভূমিকা অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ। পুরস্কার শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে অধিকতর কার্ধকর করে। শান্তি অনেক সময় 
শিক্ষার্থীর মনে অবাঞ্ছনীয় আবেগের স্ষ্টি করে এবং শাস্তির ভয়ে কোন কিছু শিক্ষা 
করলে তার ফলও সবসময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না । অনেকের মতে প্রশংসা ও নিন্দার মূল্য 
শিক্ষণের ক্ষেত্রে কম নয়। কারও কারও মতে প্রেষণ! হিসেবে প্রতিযোগিতাব 
(00206665000)-ও শিক্ষণেব ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্য আছে, তবে কেউ কেউ প্রতি- 
যৌগিতাঁর ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করতে নারাজ । তাঁদেব মতে প্রতিযোগিতা 
ব্যাপারটি যদি একটি নিদিষ্ট সীমা অতিক্রম কবে যায় তাহলে তা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের 
ওপর অবাঞ্ছণীয় ও অন্থস্থ প্রভাব স্থন্টি করতে পারে , যার ফলে শিক্ষার্থী মধ্যে 
অসামাজিক মনোভাবের সি হতে পারে। 

৮। ইতব্র শ্রাণীল্র শিক্ষণ শু আন্ুম্মেল শ্নিক্ষলেল্প 
ভ্ুহননাম্যুভলম্ষ জবাতেনা5িলআা (801070%1 14687101706 200 20010) 
[980106- 4, 9010008:38020) 2 

ইতর প্রাণী এবং মাুষের শিক্ষণের ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে উদ্ভয়ের 
শিক্ষণের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। (১) মান্ষের 

ইতর প্রাণী ও মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই তারতম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
শিক্ষণের মধ্যে তারতম্য হবার কারণ মানুষ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এবং ভাষা ব্যবহারের 
ক্ষমতাসম্পন্ন জীব । স্থতিতে অতীত বিষয়ের 'পুনরুজ্জীবন এবং:তার পুনরুত্রেক মানুষের 
প্লক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে । 
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(২) মা্গষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর অন্তর্্্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 
মানুষের শিক্ষপ-পরক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইতর জীব যে পরিমাণে প্রচেষ্টা ও ভূল-সংশোধন পদ্ধতির 
অধিকতর অন্তদূ টির পরিচর মাধ্যমে শিক্ষা করে, মাধ সেই পরিমাণে এই পদ্ধতির 
সহায়ত গ্রহণ করে না। 

(৩) মানুষের স্মৃতিশক্তি উচ্চস্তরের, যেহেতু মানুষ কোন সমস্যা সমাধানের জন্ 
অতীত অভিজ্ঞতার যথোপঘুক্ত সদ্যবহার করতে সক্ষম। এব ফলে মানুষ কম শক্তি 

প্রয়োগ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে কোন পরিস্থিতিতে 
টা তি যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করতে সমর্থ হয়। ফলে মানুষ তার 

মূল্যবান সময় ও শক্তিকে অযথা অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা 
করতে পারে । 

(৪) মাচ্থষ উচ্চতর চিন্তন-শক্তির অধিকারী । অমূর্ত বিষয়ের চিন্তন, সন্বদ্ধঘাটিত 
চিন্তন, পৃথকীকরণ, সামান্টীকরণ, অবরোহমূলক ও আরোহ্মূলক যুক্তিপদ্ধতি গঠন 
রিনি মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে । প্রত্যয় বা 

সামান্য ধারণ গঠনের ক্ষমতা, ভবিষ্যতদৃষ্টি এবং গঠনমূলক 
কল্পনাশক্তির অধিকাপী হওয়ার জন্য ইতর জীবের তুলনায় মানুষের শিক্ষণকার্য অনেক 
সহজে সম্পন হয় । 

(৫) ভাষা! ব্যবহারের ক্ষমতা ও মানুষকে দ্রুত বিষয় আয়ত্ত করতে সহায়তা করে । 
মানুষ অপরের অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠ করেও নান। বিষয় 
শিক্ষা করে। নাম, সংখ্যা প্রভৃতি প্রতীকের সাহায্যে 
মাহ্ষের শিক্ষণকাধ ইত্তর প্রাণীর শিক্ষণকার্ধের তুলনায় অধিকতর সংক্ষেপে হষ্টভাবে পরি- 
চালিত হয় । 

(৬) মান্য ইত্তর জীবের তুলনায় অনুকরণের সাহায্যে অধিকতর শিক্ষালাভে সমর্থ । 
কোন কোন উচ্চতর ইতর জীব অনুকরণ শক্তির অধিকারী, 
কিন্তু মান্থষের অনুকরণ শক্তির তুলনায় সে শক্তি একাস্তই 


ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা 


অনুকরণের সাহায্যে শিক্ষা 


সীমাবদ্ধ | 

(৭) চিন্তন, কল্পন! প্রভৃতি উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়ার অধিকারী হওয়াতে মাহুষ 
অতীত ও ভবিব্যতের বহু বিষয় শিক্ষা করতে পারে, কিন্ত ইতব প্রাণীর শিক্ষা! ব্তমান 
বিষয়েই কেন্দ্রীভূত । , 

(৮) ইতর প্রাণীকে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখা গেছে যে, তাঁদের ক্ষেত্রে 
জৈবিক প্রেষণাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ কর] ঘেতে পারে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সে পরিমাণ 
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নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। যাহ্ুষ ইতর প্রাণীর তুলনায় তার প্রেষণাগুলিকে আরো ভালভাবে 
সংগঠিত করতে পারে । 

(৯) মনোবিদ্‌ উভওয়ার্থ ইতর প্রাণীর শিক্ষণের তুলনায় মানুষের শিক্ষণের উৎকর্ষ 
নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যাম্থুষ উচ্চতর পর্ধবেক্ষণ শক্তির অধিকারী, সে কারণে 
মান্ষ তার পরিবেশ, অন্যাস্ ব্যক্তি, বিষয় ও ঘটনার এমন অনেক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ 
করতে সমর্থ হয়, যা ইতর জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। 
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শিক্ষণ ১৪৫ 
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নবম অধ্যায় 
আবেগ ব! প্রক্ষোভ 


যেহেতু আবেগ ব৷ প্রক্ষোভ হল এক ধরনের জটিল অনুভূতি, সেহেতু আবেগের 
আলোচনার পূর্বে অনুভূতি সম্বদ্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা দরকার । 


১। আন্নুভ্ত্তিল্স তবলা (86০৩ 0৫ 75812508) 2 


“অনুভূতি” (£5611£) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় । আমরা বলি, এই বস্তুটি 
শক্ত বা কোমল, গরম বা ঠাণ্ডা অন্ভূত হচ্ছে। আমরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, র্রাস্তি, সুস্থতা, 
অসুস্থতা অনুভব করার কথা বলেথাকি। আমরা স্বস্তি বা অস্বস্তি অনুভব করার 

কথাও বলে থাকি। আমরা আশান্বিত বোধ করি, ৰা বিষণ 
অনুভূতি শব্দের একাধিক অর্থ বোধ করি, আমরা বিরক্তি বোধ করি, বা অস্থিরতা বোধ 
করি, আমরা সুখ-দুঃখ বূপ অনুভূতির কথা বলে থাকি; আবার ক্রোধ বা ভয় অনুভব 
করার কথাও বলে থাকি । আবার কোন অভিযোগের অস্থবিধা,কোন যুক্তির সত্যতা,কোন 
চরিত্রের মহত্ব বা ফোন বিশ্বাসের যাথার্থ্য বোধের কথাও ধলে থাকি । কাজেই আমাদের 
যে কোন মানসিক প্রক্রিয়। প্রসঙ্গে আমর! অনুভূতি শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকি । 
মনোবিদ্‌ ম্পেন্সার এবং মিল পকল রকম চেতনার অবস্থা-প্রসঙ্ে অনুভূতি কথাটিকে 
ব্যবহার করেছেন । কখনও বা প্রত্যক্ষ চেতনা (10000650395 501750101350659) 
বোঝাতে অনুভুতি শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন, 
ল্পঙ্গার এবং মিল্‌এর অভিমত আমি আমার মৃত বন্ধুটির উপস্থিতি অস্থভব করছি-_-এবপ 
কথা আমরা বলে থাকি। আবার কখনও স্পর্শগত প্রত্যক্ষণকেও অনুভূতির সঙ্গে 
খক করে দেখা হয়-_যেমন, ভাক্তার নাড়ী অনুভব করছেন (65615 005 00156) । 
মনোবিগ্ায় জ্ঞানমূলক এবং ইচ্ছামূলক মানসিক অবস্থা বোঝাবার জন্য কখনও 
ক্মনুভূতির ব্যবহার করা হয় না। যে মানসিক অবস্থা সুখ-ছুঃর্খ এবং কতকগুলি 
আবেগের অভিজ্ঞতাবোধের নির্দেশ দেয়, তাকেই অনুভূতি বলা হয় । 

অস্থভূতি হল মৌলিক অভিজ্ঞতা, মে কারণে অনুভূতির যুক্তিশান্ত্রসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া 
সম্ভব নয়। তবে অনুভূতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে আমরা অন্ুভুতিবর 
শ্বরূপকে বুঝে নিতে পারি এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির জিত্তিতে অনুভূতির মোটামুটি একটা! 
সংজ্ঞ। দিতে পারি। 


আবেগ বা প্রক্ষোভ ১৪৭ 


(ক) অনুভূতি মৌলিক অভিজ্ঞতা, সংবেদন (36:28901০2)-এর গুণ বা 
বৈশিষ্ট্য নয়। 

(খ) অনুভূতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় (5৩১15০0৮6 ৫31১8156706) 2 
কোন ব্যক্তির অুভূতি একান্তভাবে তাঁর নিজের, অপর ব্যক্তির পক্ষে তার অংশ গ্রহণ 
করা সম্ভব নয়। প্রতিটি লোকের অনুভূতি তাঁর নিজন্ব অন্তভূতি। একই ঘটন! বা বিষয় 
বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন ধরনের অন্থৃভূতি স্থ্টি করে । যে ঘটনা কোন ব্যক্তির মনে 
আনন্দের অনুভূতি স্থট্টি করে, নেই একই ঘটনা অপর ব্যক্তির .মনে দুঃখের অনুভূতি 
সি করে । 

তবে অশ্ুভূতি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় হলেও বাহ্বস্ত বা ঘটনার সঙ্গে অন্তৃভুতির 
কোন রকম সম্বম্ধ নেই, এ ধারণ! করলে ভূল হবে ; কারণ অনেক সময় বাহ্‌বস্ধ বা ঘটনার 
সঙ্গে সংযোগ ঘটার জন্ ব্যক্তির মনে অন্থভূতির সঞ্চার হয় । 

€গ) নিজ্জিলতা (55551%105) অনুভূতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য 2 অন্গভূতি 
স্বতঃৃ্ভভাবে ব্যক্তির মনে দেখা দেয় । কারও পক্ষে জোর করে অনুভূতি স্থ্টি কর! 
সম্ভব নয়, স্থখজনক ঘটন] ঘটলে ব্যক্তির মনে প্বতক্ষৃর্তভাবে স্থথের অন্থভূতি জাগে ॥ 
পায়ের কাছে হঠাৎ যদ্দি কেউ সাপ দেখে তাহলে মনে ভয় জাগে, আবার কারও কটু 
কথায় মনে আপনা থেকেই ক্রোধের সঞ্চার হয়। এ প্রসঙ্গ মনে রাখা দরকার যে, 
অনুভূতি নিক্ষিয় মানসিক অবস্থা হলেও যে কোন নিক্ষিয় মানসিক অবস্থ। অনুভূতি নয় । 
সংবেদনও একপ্রকার নিক্রিয় মানসিক অবস্থা, কিন্তু তাই বলে সংবেদন অন্থভূতি নয়। 

ম্যাকডূগাল, উড ওয়ার্থ প্রমুখ মনোবিদ্গণ অনুভূতিকে সক্রিয্ন মনপিক বৃত্তি মনে 
করেন। তাদের মতে অনুভূতি স্থখজনক বস্ত পাবার এবং ছুখজনক বস্ত পরিহার 
করার মনোভাব ও প্রবণতা । কিন্তু মনোভাব-প্রবণতা সক্রিয় নয়, সক্রিয়তার প্রস্ততি 
মাত্র : সে কারণে উপরোক্ত মনোবিদ্দের অভিমত যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। 

(ঘ) যে-কোন অনুভূতির মধ্যে একট! উত্তেজন। বা! অসাড়তার ভাব 
খাকে।; আনন্দের মধ্যে উত্তেজনা আছে । ক্রোধের মধ্যেও উত্তেজনার ভাব আছে। 
দুঃখের মধ্যে একট] অসাডতার (/09075255) ভাব আছে । যেকোন অনুভূতিকে 
উন্ভ্বেজনা-অসাড়ত পরিসরের (€3:০10513635-1100013683 ৫105613107) কোন-না-কোন 
স্থানে অবস্থান করতেই হবে। 


($) অনুভূতি হয় সুখের কিংব! দুঃখের হবে । প্রত্যেক অস্ত্ভূতি হয় সুখকর 


].14৯]0 06 166111785 5150 09৮6 ৪. ০6106917) 6076 01 83510610066 05 25001027685”, 
(3০0, 3022 2 05626181555 0591045 ২ 988 143. 


১2৮ মনোবিষ্ঠা 


কিংবা দুঃখজনক হয় । স্থখ-ছুঃখ এই ছুই বিপরীত গুণের একটি যে-কোন অনুভূতির 
মধ্যে থাকবেই । 

অবষ্ঠ অনেক মনোবিদ্‌ পূর্বোক্ত বিষয়টি ত্বীকার করতে চান না, তাঁদের মতে যে- 
কোন অন্ুভূতিকেই যে স্থখের কিংবা দুঃখের হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এমন 
অস্ুভূতিও থাকতে পারে যা স্থুখেরও নয়, ছুঃখেরও নয়, সেগুলি সখ-ছুঃখ নিরপেক্ষ 
(70600:8]1 £9561177£5)১ যেমন- বিন্ময়ের অনুভূতি । দ্বিতীয়তঃ) ভয়, ক্রোধ, প্রভৃতি 
আবেগের সঙ্গে যদিও স্থথ কিংবা ছুঃখ জড়িয়ে থাকে, তাহলেও স্থুখ-ছুখই অনুভূতির 
একমাত্র গুণ নয়। ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি আবেগের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে । 

(চ) মনোবিদ্‌ হফডিংএর মতে অনুভূতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিক শুত্র (2৬ ০ 
ঢ২০1৪01115) ক্রিয়া করে। অনুভূতি শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর 
করে। একই উদ্দীপক কারও মনে স্থথ কারও মনে ছুঃথখ উৎপন্ন করে। মানসিক 
অবস্থা, ষেমন-_আশা, নৈরাশ্ঠয, উদ্বেগ অনুভূতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে । 

স্থতরাং, পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা অন্ুভূত্রি মোটাশৃটি একটা সংজ্ঞা 
দেবার চেষ্টা করতে পারি। অনুভূতি হল নিতান্ত 
ব্যক্তিগত নিষ্ক্রিয় মানসিক অবস্থ। যা অনুভবকারীর 
মনে উত্তেজন! বা অসাড়ত৷ হুষ্টি করে এবং যা হম স্থুখজনক কিংব! 
দুঃখজনক । 


অসুভূতির সংজ্ঞা 


২। অন্ুুভ্তত্তিল্প স্পর্ভ হা জ্ঞ্খ-দূ৪রখ সন্গন্ধীস্স শীতি 
(00700160209 ০9? 69187)6 0£ 19৪ 01 21985.179 900. 78120) 2 


অনুভূতি হয় ্থখজনক কিংবা ছুঃখজনক-_এই ছুটির যে কোন একটি ৰপ ধারণ করে 
অন্ুভবকারীর নিকট আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিটি অনুভুতি হয় স্থথজনক কিংবা ছুঃখ- 
জনক হবে। স্থতরাং অনুভূতির শর্ত বা কারণ নির্ধারণ করার অর্থ স্থখ-ছঃখের নিয়ম- 
গুলিকে নির্ধারিণ করা। এই সম্বন্ধে তিনটি নীতি আছে-_ 
হু হের তিনটি নীতি (ক) উদ্দীপন সম্বন্ধীয় নীতি (.2.৬7৮ ০6 5017000196192)৯ 
€খ) পরিবর্তন সম্বন্ধীয় নীতি (2৮ ০£ 0১878) এবং (গ) সামঞ্জস্য ও 
সামঞ্জস্য সম্থক্ধীয় নীতি (2৬ ০£777170015 904101501)। 
(ক) উদ্দীপন সন্বন্ধীয় নীতি (1.9 ০£ 56100919005) ও উদ্দীপনার 
ভীব্রত। ঘদ্দ মাঝারি ধরনের হয় তাহলে তা নুখদায়ক, কিন্তু উদ্দীপন! যদি 
'মতিরিক্ত তীব্রে হয় বা খুব বড় বেশী ক্ষীণ বা দুর্বল হয়,তাহলে তা দুঃখজনক 


অনুভূতি, প্রক্ষোত ১৯৪ 


হয় । সোজা কথায়, কোন কিছুর অতিরিক্ততা হল ছুংখদায়ক-__স্থখখ পেতে হলে চরম 
সীমাকে এড়িয়ে মধ্যপস্থা অবলম্বনই শ্রেয়: । তীব্র আলোক, বিকট শব বেদনাদায়ক 
অনুভূতির স্থ্ি করে। অপরপক্ষে, খুব ক্ষীণ আলোক, খুব ক্ষীণ শবাও পীড়াদায়ক । 
মাঝামাঝি আলোক বা মাঝারি ভীব্রভাবিশিষ্ট শব্দ চক্ষু ও কর্ণের পক্ষে তথ্চিদায়ক। 

কিন্তু এই নিষমেরও ব্যতিক্রম আছে। উদ্দীপনার শুধু পরিমাণ নয়, উদ্দীপনার গুণও 
স্থখ-ছুঃখের অনুভূতি স্থষ্টি করে। যে বস্ত স্বভাব্তঃই অপ্রীতিকর তা যে পরিমাণেই 
চির ব্যবহার করা! হোক না কেন, অপ্রীতিকর অনুভূতির স্থাটি 

করে। যেমন, কুইনাইনের আস্বাদ তিক্ত, তা অল্প পরিমাণে 
বাবেশী পরিমাণে, মাঝারি পরিমাণে যে পরিমাণেই গ্রহণ কর] হোক না কেন, 
অপ্রীতিকর 'অন্থভূতিই স্যটি করে। 

(খ) পরিবর্তন সন্ধন্ধীয় নীতি (7.৬ ০6 01781£০) : উদ্দীপকের পরিবর্তন 
এবং বৈচিত্র্য স্খদায়ক। অপরপক্ষে, উদ্দীপকের বৈচিত্র্যহীনতা বা 
একঘেয়েমি, অর্থাৎ একই বিষয়ের নীরস পুনরাবৃত্তি বেদনাদায়ক । এই 
জন্যই মানুষ জীবনে বৈচিত্র্য আকাজ্ষ। করে । আমর] একই জায়গায় থাকতে ভালবাসি 
না, নতুন নতুন দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়ি । যত ভাল খাবার হোক না কেন, আমবা। 
খাদ্যে বেচিত্র্য চাই ; নিত্য নতুন সঙ্ষি খুজি, নতুন নতুন পোষাক পরতে ভালবাদি। 
বৈচিত্র্যই জীবনের মশল!। 

এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে । প্রথমতঃ) বড় বেশী দ্রুত পরিবর্তন স্থখকর হয় 
না। কারণ, পরিবর্তন খুব বেশী ভ্রুত সংগঠিত হলে মন পরিবতিত পরিস্থিতির সঙ্গে 
সঙ্গতি রক্ষা! করে চলতে পারে না । খুব দ্রুত যদ্দি একটির পর একটি গান আমাদের 
সামনে গাওয়। হয় তাহলে কোন গানই আমরা ভালভাবে উপভোগ করতে পারি না। 
বাতিক্রম দ্বিতীয়তঃ, পরিব্তন যদি স্থখজনক অবস্থা থেকে দুঃখজনক 

অবস্থায় নিয়ে যায়, তাহলে দুঃখজনক অবস্থা আরও বেশী 
দুঃখজনক বলে মনে হয়। তৃতীয়তঃ, বেদনাদায়ক ঘটনার বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি অনেক 
সময় বেদনাদায়ক ঘটনাকে অভ্যাসের বশে বেদনামুক্ত বা সুখকর করে তোলে । যাঁকে 
রোজই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়, প্রথম প্রথম সে অভিজ্ঞতা পীড়াদায়ক হলেও, পরে 
তা আর বেদনাদারক মনে হয় না। 

গজ) সামঞ্জশ্য ও অস্ামগণ্ট সম্বন্ধীয় নীতি (৪৬ 0£ [79100005 2134 
1015০010) : যে উদ্দীপক ছন্দযুক্ত, ন্ুসমঞ্জস ও নুবিন্যাস্ত ত৷ তৃত্তিদায়ক 
গ্রেবং যে উদ্দীপক ছন্দহীন, অসমঞ্জস ও অবিন্যস্ত তা বেদলাদায়ক | পথের 


২০৩ মনোবিষ্কা 


হৈ-চৈ, গোলমাল শ্রুতির পক্ষে স্বখদ্ায়ক নয়, কেননা হৈ-চৈ 'বা গোলমালের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন ধরনের শব্দের যে সমন্বয় ঘটে তার মধ্যে কোন এঁক্য বা সামঞ্তস্য নেই । বিভিন্ন 
বাচ্চযস্ত্রের একতান সঙ্গীত ছন্দযুক্ত, স্ুসমঞ্জস, সেহেতু শ্রুতির পক্ষে নুখদায়ক | নাচের 
মধ্যে তাল আছে বলেই তা দেখতে ভাল লাগে । কিন্তু নিছক লম্ফ-ঝম্ফ করলে তা! 
অনেক সময বিরক্তিকর মনে হয। বেখা যদি ছন্দযুক্ত এবং স্থসমঞ্স হয় তাহলেই সে 
চিত্র দেখে আমর] আনন্দ পাই 1 কিস্তু যদি তা না তয়, তাঁহলে সেটি আমাদের আনন্দ 
দেয় না। 


৩ । অনংল্বেদন্ন এং তবন্নুভাতি (967788100 200. 661120% ) 2 


যে সব মনোবিদ্‌ মানসিক প্রক্রিয়াকে চিস্তন, অনুভূতি এবং ইচ্ছা এই তিনভাগে বিভক্ত 
করতে চান ১ তারা অনুভূতির কোন স্বাধীন সত্তা বা ম্বতঃ- 
রা বাধীন সততা ক্রিয়তা স্বীকার করতে চান না। তাঁরা মনে করেন, অনুভুত্ঠ 
সংবেদন থেকে উদ্ভূত এবং সংবেদনরই একটি গণ । অনুভুতি 
'একজাতীয় সংবেদন ছাডা আর কিছুই নয় । 
কিন্ত আধুনিক মনোবিদ্গণ এই অভিমত সমর্থন করেন না। তাদের মতে অনুভূতি 
সংবেদন নয় বা সংবেদনের কোন গুণ নয়। এই অভিমত প্রতিষ্ঠা করার জন্ত তারা 
দেখিষেছেন, কোন কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্ঠ 


আধুনিক মনোবিদ্গণ 
অনুভূতির ক্বাধীন সত্া থাকলেও অনেক বিষয়ে উভয়েন্র মধ্যে বৈসাদৃশ্র আছে। 
স্বীকার করেন ন|। 

স্থৃতরাং, একটিকে আর একটিতে পরিবতিত কর] সম্ভব নয়। 


কল্পে, টিচেনার প্রমুখ মনোবিদ্গণের মতে অনুভূতি এবং সংবেদন ছুটিই সমান মৌলিক । 
মনোবিদ, হবুও প্রথমে সংবেদনকে অনুভূতির তুলনায় মৌলিক বলে মনে করলেও পরে 
উভয়কে মৌলিক বলে স্বীকার করেছেন । 


সংবেদন ও অনুভূতির মধ্যে সাদৃশ্য £ (ক) সংবেদনের গুণ, তীব্রতা এবং 
স্থিতিকালের কথা আমরা বলে থাকি, অনুরূপভাবে অন্ুভূতিরও গুণ, তীব্রতা এবং 
শ্থিতিকালের কথা বল! হয়। সংবেদনের মতো! অন্ুভূতিও হয় স্খগ্ুণযুক্ত কিংবা 
ছুঃখগ্ণযুক্ত । সংনেদনের মতে অন্থভূতিও কম তীব্র বা বেশী তীব্র হতে পারে ৷ 
সংবেদনের মতো! অন্ুভূতিও ক্ষণস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে । 

(খ) কোন কোন সংবেদছনর সঙ্গে আমাদের উপযোজন এমনভাবে ঘটে যে, উদ্দীপক 
যদি অধিক সময় স্থায়ী হয়, ভাহলে সংবেদন চেতনার ক্ষেত থেকে অন্তহিত হয়ে যায় ।, 
অনুরূপভাবে একই উদ্দীপক অধিক সময় স্থায়ী হলে আমাদের মধো আর অনুভূতি জাগে 


আবেগ বা প্রক্ষোভ ২৬১ 


না। কোন মুখরোচক খাছ্য ছু-একদিন বেশ তৃপ্তিকর মনে হলেও একারিক্রমে বেশ 
কয়েকদিন ধরে খেতে থাকলে আর তৃষ্থিদায়ক মনে হয় না। 

(গ) অনুভূতি বলতে আমরা আনন্দজনক বা ছুঃংখজনক মানসিক অবস্থা বুঝি | 
আনন্দজনক এবং ছুঃখজনক মানসিক অবস্থার সঙ্গে দৈহিক নংবেদনের (0:8810 
515586107) সাদৃশ্য আছে। 


সংবেদন ও অনুভূতির মধ্যে বৈসাদৃশ্য ; (ক) সংবেদন স্ম্প ; অন্তুভ়ৃতি 


স্থম্পষ্ট নয় । কোন সংবেদনের প্রতি যত বেশী আমবা যনোযোগী হই, ততই সে 
সংবেদন সুস্পষ্ট হয়। কিন্তু অধিকাংশ অন্ুভূতিব্ প্ররূতি এমন যে, তাদের প্রতি যদি 
আমর খুব বেশী মনোযোগী হই, তাহলে সে অনুভূতি অস্তহিত হয়ে যায়। “আনব্জ' 


বা স্ুখ-_এই অন্থভূতির প্রতি যদি আমবা খুব বেশী মনোযোগী হই তাহলে আনন্দ 
অস্তহিত হয়। 


(খ) সংবেদন বস্তুনিষ্ঠ (016০6), কেননা! সংবেদন বাহউদ্দীপক নির্ভর | অনুভূতি 
ব্ক্তিনিষ্ঠ (591০০৮৩), যেহেতু অনুভূতিকে মনের ওপর নির্ভর করতে হয় | মনোবিদ. 
টিচেনারের মতে সংবেদন বস্তনিষ্ট, কারণ অন্থভূতির সঙ্গে জড়িত না হয়েও লংবেদন 
স্বাধীনভাবে আমাদের চেতনায় বিরাজ করতে পারে । কিস্তু আমাদের চেতনায় যখন 
কোন অনুভূতির আবির্তাব ঘটে তখন কোন-না কোন সংবেদনের অন্থযঙ্গি হিসেবেই তার 
আবিরীব ঘটে । সে কারণে অনুভূতি ব্যক্তিনিষ্ঠ । 

(গ) সংবেদনের ব্যাপ্তি আছে, অনুভূতির ব্যাপ্তি (6675155) নেই | সংবেদনের 
স্থানীয় বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর] যেতে পারে, কিস্ত অস্কভূতিকে কোন বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট 
করণ চলে নাঃ অনুভূতি চেতনার সঙ্গে সমব্যাপক | যতটুকু জুডে চেতনা, ততটুকু জুড়ে 
অন্থভূতি। 

(ঘ) সময় সময় মনে করা হয় অগ্থভূতি সংবেদনের গুণ বিশেষ । কিন্তু এ অভিমত 
যথার্থ নয়। অনেকে মনে করেন যে, সংবেদনের ভাল লাগ! বা না লাগা একটা গুণ 
আছে এবং এই গুণটিই অনুভূতি । কিন্তু আসলে কোন বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগ ঘটলে 
সংবেদনের স্থটি হয় এবং এই সংবেদন অন্ুভৃতি কটি করে। অন্ৃভৃতি সংবেদনের গুণ 
নয় » কেননা, অন্নভূতিরও গুণগত বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন তীব্রতা, স্থিতিকাল ইত্যাদি ৷ 


($) বিভিন্ন সংবেদন একই কালে উৎপন্ন হতে পাবে । যেমন, একটা কমলালেবুর 
, শ্বাদগত, ভ্রাগগত) ম্পর্শগত এবং দৃষ্টিগত সংবেদন একই লঙ্গে হতে পারে, কিন্তু সুখ- 
ছুঃখের অল্পভূতি একই লময়ে ঘটতে পারে ন1। 


০২ মনোবিগ্ধা 


(5) প্রতিরূপের সাহায্যে সংবেদনের স্মরণ হয় ? অন্থুভৃত্তির প্রতিরূপ নেই; স্থতরাং 
তার ম্মরণ হয় না। 

(ছ) একই উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তিতে সংবেদন উৎপন্ন হয় । কিন্তু অনুভূতি ক্রমশ: 
ক্ষীণ হতে হতে বিলীন হয়ে যায় । ৃ 

সুতরাং, অনুভূতির সঙ্গে সংবেদনের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও কোন 
কোন বিষয়ে অসাদৃশ্ঠ আছে। সেহেতু অঙ্থভৃতি সংবেদন বা সংবেদনের কোন গুণ নয়। 


৪1 অসন্ুভতিল্র শ্রেলীতিভ্ভাগ (01888150860) 06 661718) £ 


সংবেদন কিভাবে উৎপন্ন হয়, তার ওপর ভিত্তি করে সংবেদনকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ 
করা হয়েছে; যথা (ক) সংবেদনাত্মক অনুভূতি (52056 1521778) এবং 
(খ) আবেগ ব৷ প্রক্ষোভ (550000107) | 

(ক) সংবেদনাত্মক অনুভুতি (56756 £5511)8) £ সংবেদনাত্মক অনুভূতি 
সংবেদনের ছারা উৎপন্ন হয় । যেমন, স্থস্বাছু খাগ্য খেলে, মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করলে বা 
কোন স্থন্দর দৃশ্ঠ :দবেখলে আমাদের মধ্যে যে স্থখের অনুভূতি জাগে তাকে সংব্দনাত্মক 
অশ্ভৃতি বলে। আবেগ হল এক ধরনের জটিল অন্ুভৃতি, যেমন ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি । 

সংবেদনাত্মক অনুভূতির ও আবেগের মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। 
প্রথমতঃ, উভয়ই সৃখজনক কিংবা ছুইখজনক | দ্বিতীয়তঃ, উভয়ের মুলেই সংবেদন ও 
প্রত্যক্ষণের অস্তিত্ব আছে। তৃতীয়তঃ, উভয়ই কমবেশী ব্যক্তিগত ও নিক্কিয় অভিজ্ঞতার 
বিষয় । চতুর্থতঃ, উভয়ক্ষেত্রেই কিছুট1 মানসিক ও দৈহিক উত্তেজনার ভাব বর্তমান থাকে । 

উপরিউক্ত সাদৃশ্য সত্বেও উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায় । 

(১) সংবেদনাত্মক অন্ভূতি সংবেদনের দ্বারা উৎপন্ন হয়। কিন্তু আবেগ উৎপন্ন 
সংবেদনাত্মক অনুভূতি ও আবেগ হয় £মনের ধোন ভাব বা ধারণার (৫28) ছারা। 

(২) সংবেদনাত্মক অনুভূতি স্সাযুর বহিঃপ্রান্ত দ্বারা উদ্দীপিত 
(061015675]15 65:০1050) এবং আবেগ বা প্রক্ষোভ কেন্দ্রীয় ল্ায়ুতন্ত্র দ্বার! উদ্দীপিত 
(০2009115 25০1060) | (৩) দৈহিক বহিঃপ্রকাশ আবেগের একটা উল্লেখযোগ্য 
সরান বৈশিষ্ট্য; কিন্তু সংবেদনাত্মক অনুভূতির 'কোন দৈহিক 
প্রকাশ নেই, আবেগের আছে বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। (৪) সংবেদনাত্মক 
অনুভূতি সরল, কিন্তু আবেগ জটিল। (৫) সংবেদনাত্মক 

অশ্নুভূতি স্থখখ কিংব1 ছুঃখের অনুভূতি কিন্ত আবেগের ক্ষেত্রে হুখছুঃখের অনুভূতি ছাড়াও 
মানসিক উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায় । 


আবেগ ব। গ্রক্ষোভ ২০৩ 


(৬) অবেগ "হুল পরাশ্রয়ী বা! সহজাত প্রবৃত্তির পরগাছা। ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে 
থেকে যদি মাংসের টুকরোটি কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয়। এই ক্রোধের 
আবেগ পরাশ্রয়ী ও সহজাত কারণ হল তার ক্ষুধারূপ সহজাত প্রবৃত্তি মেটাবার পথে বাধার 
প্রবৃত্তি নির্ভর, সংবেদনাত্বক স্য্টী করা। কিন্তু সংবেদনাত্মক অনুভূতির সঙ্গে কোন 
যতন সহজাত প্রবৃত্তির প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ্য কর! যায় না। 
সংবেদনাত্মক অন্থভূতিতে দেহ মনের ওপর ক্রিয়! করে, আর আবেগের ক্ষেত্রে মন দেহের 
ওপর ক্রিয়া করে । 


টে। প্রক্ষোভ্ড বা জ্মাবেলেন্র কপ (8৮879 01 700006101 ) : 


বিভিন্ন মনোবিদ, আবেগের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন । কোনো কোনো। 
মনোবিদের মতে, আবেগ হল দৈহিক পরিবর্তন থেকে উদ্ভৃত এক জাতীয় 
সংবেদন। কোন কোন মনোবিদের মতে, আবেগ হল অতীত সুখ-দুঃখের 
পুনরাবিষ্ভাব । আবার কোনো কোনো মনোবিদের মতে, আবেগ হল কোন বিশেষ 
পদ্ধতি অনুযায়ী আচরণ করার গ্রবণত। এবং আবেগ একপ্রকার ইচ্ছানুলক 
চেতনা। 

আবেগের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়। যেন্তে পারে- আবেগ বা প্রক্ষোভ হল এমন 
এক ধরনের জটিল অনুভূতি ঘার মূলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান ; 
কোন বিশেষ বন্ত ব। ধারণ। একে জাগরিত করে 
এবং দেহের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য এমন 
কতকগুলি বিশেষ ধরনের দৈহিক প্রকাশ ঘটে যার জন্য আমর। নানারকম 
কাজে প্রবৃত্ত হই। ভয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি আবেগের উদাহরণ । 

আবেগের পূর্বোক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে এব নিম্নলিখিত দিকগুলি আমাদের 
চোখে পড়ে £ 

(১) আবেগ হৃ্ষ্ট হয় কোন ভাব বা ধারণার দ্বান্দা। কোন বস্তকে প্রত্যক্ষ করার 
ফলেও আবেগের স্টি হতে পারে । কিন্তু আসলে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার কলে কোন ভাৰ 
ব। ধারণা মনে জাগরিত হয় এবং এ ধারণাটিই আবেগের হ্ৃষ্টি করে । 

(২) আবেগ হুল একটি জটিল অনুভূতি, অর্থাৎ সথখ-ছুঃখ বা এজাতীয় কৌনবূপ' 
অন্ভূতির অভিজ্ঞতা 

(৩) আবেগ জাগবিত হলে দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিব্তন দেখ! দেয় । 

(৪) আবেগের ক্ষেত্রে দেহের আভ্যন্তরীণ পরিব্তনের ফলে কতকগুলি বাহিক- 


আবেগের সংজ্ঞা 


-২০৪ মনোবিষ্তা 


প্রকাশ ঘটে | যেমন, ক্রুদ্ধ হালে চীৎকার করা দাত কভমড় করা, মুষ্টিবন্ধ কর, জ্রাকুটি 
কর] ইত্যাদি । 

(৫ আবেগ আমাদের কাজে প্রবুত্ত করে » যেমন, ভয় পেলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে 
পালাবার চেষ্টা করি বা আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করি। 

মনোবিদ, জেম্স-এর মতে বস্ত্র প্রত্যক্ষণ যে দৈহিক সংবেদন স্ষ্টি করে, তাই হল 
আবেগ । মনোবিদ. য্যাকডুগাল-এর মতে আমাদের সব রকম আচরণ ও চিন্তার মূলে 
কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান। প্রতিটি সহজাত 
প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে একটি করে অ'বেগ । এই 
আবেগ যখন প্রাণীর মনে জাগে, তখন এঁ সহজাত প্রবুত্তিটি কার্যকর হয়ে ওঠে। 
উদাহরণস্বরূপ বল যেতে পারে যে, পলায়ন বৃত্তি হল একটি 
সহজাত প্রবৃত্তি এবং এর সঙ্কে সংশ্ষিষ্ট ঘে মৌলিক আবেগ 
এটি হল ভয়। প্রাণীর মনে যখন অয় জাগে তখন এ সহজাত প্রবৃত্তিটি অর্থাৎ 
পলায়ন প্রবৃত্তিটি কার্যকর হয় । 

মনোবিদ, মেলন আবেগের ছুটি উপাদানের কথ। বলেছেন। 

() মানমিক দিক £ (ক) কোন একট! অবস্থা বা পরিস্থিতি (515180107) 
প্রত্যক্ষ করা, ম্মরণ করা, কল্পনা করা বা চিন্তা কর1। এই পরিস্থিতি ব্যক্তির জাগতিক, 
মানমিক, সামাজিক বা উচ্চতর কোন উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত । (খ) একটা অনুভূতির 
দিক যা স্থখকর ব! দুঃখজনক | (গ) কর্ষ করার প্রবৃত্তি এবং (ঘ) দৈহিক সংবেদন 
ও পেশীগত সংবেদন। 

(1) দৈহিক দিক 2 (ক) দেহের আত্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং (খ) পেশী 
সঞ্চালন । 

পূর্বোক্ত উপাদানগুলি মিলিত হয়ে আবেগ হ্যষ্টি কৰে। 

প্রথমতঃ, কোন একটি অবস্থা বা পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করলে, কল্পনা করলে, স্মরণ 
করলে বা চিস্তা করলে আবেগ জাগরিত হয় । যেমন, ছাড। বাঘ দেখলে মনে ভয় জাগে, 
অতীত দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করলেও মনে ভয় জাগে। 

দ্বিতীয়তঃ, আবেগের একটা অনুভূতির দিক আছে যা হয় স্থখজনক বা দু:খজনক । 
যেমন, ভীত্তি যে অনুভূতি স্য্টি করে তা ম্খকর নয়। 

তৃতীয়তঃ, আবেগ ইচ্ছার ওপর ক্রিয়া করে -এবং আমাদের মধ্যে কর্মপ্রবৃত্তি 
জাগিয়ে তোলে। নে কারণে বাঘ দেখে যখন মনে ভয়ের আবেগ জাগে তখন আমরা! 
"পালাবার 'জন্য সন্কল্প করি । 


€জমপ-এর যত 


ম্যাকডুগাল এর মন 


আবেগ ২৩৫ 


চতুর্থতঃ, আবেগ দেহের অত্যন্তরে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া শ্থতী করে এবং প্রতিক্রিয়ার 
ফলে যে উদ্দীপনার স্যি হয়, সেই উদ্দীপন! যখন :সংবেদনবাহী স্সাযুর মাধামে মস্তিষে 
পৌঁছায়, তখন কতকগুলি দৈহিক সংবেদনের স্যতি হয়। এই দৈহিক সংবেদন আবেগের 
প্রয়োজনীয় অংশন্বরূপ । 

পরঞ্চমভঃ, আবেগ পেশীগুলির মধ্যে গতির সঞ্চার করে । এই সঞ্চালনের ফলে যে 
উদ্দীপনার হৃষ্টি হয়, সেই উদ্দীপন যখন সংবেদনবাহী আাধু মন্তিফ্বে*বহন করে নিয়ে যায় 
তখন পেশীগত সংবেদন (20060: 52175860107) টি হয়। 

ক্তরাং, আবেগের মধ্যে জ্ঞানগত, অন্থভূতিমূলক এবং ইচ্ছাগত তিনটি দিকই 
ব্তমান। প্রত্যক্ষ, কল্পনা, বা ম্মরণ হল জ্ঞানগত দিক ; স্থখ-ছুঃখের অনুভূতি হল 
অনুভূতিমূলক দিক এবং কর্ম প্রবৃত্তি হল ইচ্ছামূলক দিক । 


৬। আল্েগেন্স হৈশ্িষ্্য (08515066701860 06 18000602) £ 


মনোবিদ স্টাউট আবেগের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথ উল্লেখ করেছেন |! 

(ক) আবেগের ব্যাপক পরিধি (৬/1০ 7২97786) 3 প্রত্যক্ষ থেকে আরস্ত করে 
ধারণ! পর্বস্ত- মনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই আবেগ দৃষ্টিগোচর হয়। বিড়াল 
বাচ্চাটির গায়ে হাত দিলে বিডালটি রেগে যায় । একটি শিশুর কাছ থেকে খেলনাটি 
কেডে নিলে নে ক্রুদ্ধ হয়। উভয় ক্ষেত্রে ক্রোধরূপ আবেগটি উদ্দীপিত হচ্ছে প্রত্যক্ষণের 
দার] । আমরা ক্রুদ্ধ হই যখন অতীতের অপমানের কথা স্মরণ করি | এক্ষেত্রে ম্মরণক্রিয়ার 
মাধ্যমে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে । আমর যখন কল্পন। করি. যে, আমাদের শক্র স্থযোগ 
পেলেই .আমাদের আঘাত করবে তখনই মনে ক্রোধের উদ্দেক হয়। এক্ষেত্রে ক্রোধ 
উদ্দীপিত হচ্ছে কল্পনার মাধ্যমে । আবার যখন অন্ত ব্যক্তি আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝতে 
চায় না, তখনও আমরা ক্রুদ্ধ হই। এক্ষেত্রে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে চিন্তার দ্বার! । 
স্কতরাং, মনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই একই আবেগ দৃষ্ট-হচ্ছে। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই 
আবেগের মূলে রয়েছে কোন ধারণা । এই আবেগ মানুষ এবং মন্ুত্তেতর জীব সকলের 
ক্ষেএ৫জেই দেখ! দিতে পারে | 

(খ) একই আবেগ বিভিন্ন অবস্থার দ্বার। উদ্দীপিভ হতে পারে (৬৪766 
1880012 0£ 0132:001791019153) £ একটি বিশেষ আবেগ--যেমন ভয়, বিভিন্ন অবস্থার 
দ্বার উদ্দীপিত হতে পারে । আমাদের সামনে যদি একটা পাগলা কুকুর দেখি তাহলে 
আমরা ভীত হই। ভাল চাকরিটা অপরের ষড়যন্ত্রে হারাতে পারি এই ভয়ে তীত হই। 


নিত িরিনানিরিন উল 
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২০৬ মনোবিদ্ধ। 


আবার কোন প্রিয়জনের আকম্মিক ব্যাধিতে আক্রাত্ত হওয়ার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে- 
এই ভয়ে তীত হই। একই ভয় নানা কারণে উদ্দীপিত হচ্ছে। কোন কুকুরের কাছ 
"থেকে তার খাবঝর কেড়ে নিয়ে আমর] তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারি বা তার 
বাচ্চাদের বিরক্ত করে বা তার লেজ ধরে টানাটানি করেও তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারি। 
একই ক্রোধ নানা কারণে জাগছে । মনোবিদ্‌ স্টাউট-এর মতে কোন বিশেষ ধরনের 
অবস্থা বা পরিস্থিতিই বিশেষ ধরনের আবেগ জাগিয়ে তোলে ।£ আবেগটি যে আচরণের 
মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে তা বস্ত বিশেষের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে না। 
যেমন, কুকুরকে যেভাবেই ক্রুদ্ধ করে তোলা যাক ন] কেন, তার বাইরের আচরণ মোটামুটি 
একই প্রকৃতির । যেমন, দাত দেখান, গর্জন করা. কামড়াবার চেষ্টা কর] ইত্যাদি। 

(গু) আবেগ জাগার কারণ £ প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ, চিন্তা, কল্পনা, ম্মরণক্রিয়! 
প্রভৃতির মাধ্যমে আবেগ জাগতে পারে ; যেমনঃ ভাল সংবাদ পেলে মনে আনন্দের 
আবেগ জাগে । আবার দৈহিক পরিবর্তনের (0:89010 ০13871865) ফলেও আবেগ 
জাগতে পারে £ যেমন-_ কোন মান্ষ মগ্যমান করে আনন্দ লাভ করে। 

(ঘ) কোন আবেগ উদ্দীপিভ হলে ভা একটা মেজাজ (১০০৭) সৃষ্টি করে 
যার মাধ্যমে আবে্টি দর্কীল স্থায়ী হয় যখন আমীদের মনে কৌন 
আবেগ জেগে ওঠে, সেই আবেগের উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পরও আবেগটি স্থায়ী 
হয়। সেই আবেগ একট। আবেগের মেজাজ (80000100981 1090) কটি করে। যদি 
কোন কারণে আমরা! ক্রুদ্ধ হই, তখন অনেক সময় লক্ষ্য করি যে, আমাদের ক্রোধর 
উপশম হলেও একটা' খিটখিটে ভাব বা বদমেজাজ অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে ঘার জন্য 
ঘে কোন সামান্য উত্তেজনাতেই আমর] আবার দ্ধ হয়ে উঠ্ঠি। 

(উ) আবেগ হল পরাশ্রয়ী (68:5510651) : আবেগ পরাশ্রয়ী, যেহেতু সহজাত 
প্রবৃত্তি থেকেই আবেগ উদ্ভূত হয়। ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে থেকে যদি মাংসের টুকরোটি 
কেড়ে নেওয়] হয় তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয় । এই ক্রোধের কারণ তার ক্ষুধার প্রবৃত্তি মেটাবার 
পথে বাধার স্ত্রি কর] হচ্ছে। ক্ষুধা! হল তার সহজাত প্রবৃত্তি 30006) যদ্দি কোন 
বিড়ালের নবজাত সন্তানকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়। হয় তাহলে, সে ক্রুদ্ধ হবে ও 
কারণ, অপত্যন্সেহের পথে বাধার সঞ্চার হচ্ছে । তার মাতৃত্বই তাকে তার সন্তান রক্ষা 
করার জন্য প্রবৃন্ত করে । মাতৃত্ব হল সহজাত প্রবৃত্তি । স্থতরাং, আবেগের পূর্বাবস্থা 
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আবেগ ও প্রক্ষোভ ২০৭, 


(015-580091602) হল পহজাত প্রবৃত্তি । সে কারণেই মনোবিদ, স্টাউট 'বলেছেন 
যে, আবেগ হল পরাশ্রয়ী বা লহজাত প্রবৃত্তির পরগাছ! । 


(চ) ভীব্রআবেগের ক্ষেত্রে দৈহিক সংবেদন (0:8971210 92128801025) £ 

যখনই আমাদের মধ্যে কোন আবেগ তীব্র হয়ে ওঠে ; যেমন, অতিরিক্ত ভীতি বা 
ক্রোধ, তখন দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে দৈহিক সংবেদন 
দেখা দেয়। মনোবিদ. জেমসের মতে এমব দৈহিক সংবেদনই হল আবেগ । 

মনোবিদ, স্টাউট প্রদত্ত পূর্বোক্ত বেশিষ্ট্যগুলি ছাডাও আমরা আবেগের আরে! 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। 


(ছ) আবেশ্বের আবির্ভাব আকম্মিক ঘটে থাকে £ যে ব্যক্তি কিছু পূর্বেও 
বেশ শাস্ত ছিল, হঠাৎ সামান্য উত্তেজনায় সে এমন ক্রোধোন্নত্ত হয়ে উঠল যে তার 
আবেগের এই তীব্রতা বিস্ময়কর বলে মনে হয় । 


(জ) আবেগ অনেক জময় আমাদের বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্প করে ফেলে : 
অনেক সময় খুব বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ধ ব্যক্তিও ক্রোধবশতঃ অপরের প্রতি এমন ব্ঢ় আচরণ 
কবরে যে, সাময়িকভাবে মে তার সকল রকম বিচার-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনেক সমর 
অধবেগবশত মীন্ুষ আত্মহত্যা। করতে উদ্যত হয় বা আত্মহত্যা! করে থাকে । 

যদিও আবেগের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য আছে বলে অধমর1 মনে করি তরু লব আবেগের 
ক্ষেত্রেই যে সব বৈশিষ্ট্যগুলি সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করে তানয়। তীব্র আবেগের, 
ক্ষেত্রে ( যেমন-_ক্রোধ, ভয় প্রস্ভৃতি ) এই বৈশিষ্ট্যগুলি যেরূপভাবে প্রকাশিত হম, মু 
আবেগের ক্ষেত্রে (ন্রেহ, প্রেম, সৃহান্গৃভৃতি গ্রভৃতি) এগুলি সেরূপভাবে প্রকাশিত ছয় না। 


৭। হ্মৌতিলক আবেগ (89810 70006002) 2 


মৌলিক আবেগের সংখ্যা কত? এ বিষয়ে মনোবিদ দের যধ্যে মততেদ আছে । 
মনোবিদ, ওয়াটসন-এর মতে মাচ্থষের মৌলিক আবেগ 
হল তিনটি-_ক্রোধঃ ভয় এবং আনমন্দ্। শিশু এই 
তিনটি আবেগ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে| উচ্চ শব শুনলে শিল্ত 
ভয় পায় । হঠাৎ পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলেও শিশু ভয় পেয়ে থাকে । শিশুর চলাফেরান্ 
যদি বাধ! দেওয়া হয় তাহলে সেক্রুদ্ধ হয়। আবার তার 
গায়ে যদি হাত বুলানো যায়"বা 'তাকে আদর কর! হয় 
তাহলে সে আনন্দ পায়। 


মৌল্লিক আবেগের সংখা 
কত ? 


ওয়াটসন -এল্স মতে মৌলিক 
আবেগ তিনটি 


২০৮ মনোবিষ্কা 


সারমেন কিন্তু ওয়াটসনের মত গ্রহণ করেন নি এই বলে যে, পূর্ব 
থেকে যদি উদ্দীপকের ব্বরূপটি জান1 না থাকে তাহলে আবেগের দেহগত প্রকাশের মধ্যে 
ভারতম্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। ধর] যাক, কোন শিশু 
রা সিডি কাদছে, এবং শিশুর কান্না দেখে সে কি কারণে কাদছে, অর্থাৎ 
ভম্মবশত: বা ক্রোধবশতঃ তা! বুঝে ওঠা কঠিন। ওয়াটসন 
মনে করেন যে, আবেগ হুল উত্তরাধিকারস্ত্ত্রে বা জন্মগতভাবে পাওষা। সারমেন-এর 
মতে আবেগ শিশুর মনের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । 
কোনে! কোনে! মনোবিদের মতে মৌলিক আবেগ হল একটিমাত্র । আরউইন-এর 
মতে মৌলিক আবেগ হল সামগ্রিক ক্রিয়াশীলতা (00955 ৪.০015105)। 
ব্রিজেস-এর মতে এই মৌলিক আবেগটি হল উত্তেজন। 
(০০106106176) | হারলো এবং স্টাগনার-এর মতে 
তাল লাগা, মন্দ লাগা, উত্তেজন। এবং বিমর্যতা-_এই চারটি 
অবস্থা থেকেই আবেগ উদ্ভূত হ্য়। 
মনোবিদ্‌ ম্যাকডুগাল (8167)9%251) মানুষের সাতটি সহজাত প্রবৃত্তির (87300000) 
কথা বলেছেন এবং তার সংশ্লিষ্ট মৌলিক আবেগের কথা উল্লেখ করেছেন। ম্যাকডুগাল 
আবেগকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন- প্রাথমিক মৌলিক 
৪৮ নর আবেগ (5:000975 চ:0096100), অপ্রাথমিক বা মিশ্র 
আবেগ (5০০০70815 চ708500), এবং উদ্ভৃত আবেগ 
(792101520 1:0700072) | মৌলিক আবেগের সংখ্যা সতেরটি। এগুলি সহজাত 
প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । যেমন-__ ভয়, ক্রোধ, বিরক্তি, শেহ, ছুঃখ ইত্যাদি। মিশ্র. 
আবেগ হল একাধিক মৌলিক আবেগের সংমিশ্রণ । যেমন-_ক্রোধ, ভীতি এবং বিরক্তি 
সংমিশ্রিত হয়ে ঘ্বণার স্থষ্টি করে। উদ্ভুত আবেগ হল সেগুলি, যেগুলির সঙ্ষে সহজাত 
প্রবৃত্তির কোন সংহযাগ নেই, ইচ্ছামুলক প্রবণতার সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির কোন সংযোগ 
নেই, ইচ্ছামূলক প্রবণতার সঙ্গে এগুলি যুক্ত; যেমন- আশা, উদ্বেগ, অনুশোচনা 
ইত্যাদি। 
৮। আবেগে ও €েহিক্ক পক্লিনর্ভন 8 জেন্ম-ল্তাজ্গ 
হমতভিলাদি (20061970800. 01:82100 000810898 2 810095-14808 [902 3 
আবেগের ছুটি দিক আছে--একটি হল মানমিক বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্দিক এবং 
অপরটি হল দৈহিক পরিবর্তনের দিক । 
প্রশ্ন হল, কোনটি আগে ? অর্থাৎ, প্রথমে আবেগ জাগে এবং পরে দৈহিক পরিবর্তন 


কারও মতে মৌলিক 
"্মাবেগ একটি 


আবেগ বা প্রক্ষোভ এডি 


দেখা! দেয়, বা! প্রথমে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং তারপর আবেগটি জাগে--যেমন, যখন 
কোন বাক্তি বাঘ দেখে, তখন প্রথমে সে ভর পায় এবং তারপর দৌড়ে পালায়, না 
প্রথমে দে দৌড়ায় এবং পরে ভয় পায়। 

সাধারণ মতামুযায়ী প্রথমে আমাদের মধ্যে আবেগ উদ্দীপিত হয় এবং তারপর 
কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তার বাহক প্রকাশ ঘটে । যেমন, কোন একটি 
লোক একটি পাগলা কুকুর দেখে ভয় 'গল-_অর্থাৎ তার মধ্যে 'ভয়* এই আবেগটি 
জাগল। যার ফলে শেষ পর্বস্ত সে দৌড়ে পালাল। সথতরাং লৌকিক মতাহ্থ্যায়ী প্রথমে 
আবেগ, তারপর দৈহিক পরিবর্তন। আবেগ দৈহিক প্রকাশের পূর্বাগামী । 

কিন্ত জামেরিকান মনোবিদ্‌ উইলিয়াম জেম্স ১৮৮৪ গ্রীস্টাব্ধে এবং ড্যানিস্‌ 
শারীরতত্ববিদ্‌ কাল“ল্যাঙ্গ ১৮৮৫ শ্ীন্টাবে এই মতবাদের ঠিক বিপরীত একটি মতবাদ 
উপস্থিত করেন । তাঁদের মতে আবেগ হল দৈহিক পরিবর্তনের ফলম্বরূপ। দেহগত 
পরিবর্তন যে দৈহিক সংবেদন (0189110 5270581101) হ্টি করে, সেই দৈহিক সংবেদন 
হুল আবেগ। 

জেমসূ-এর মতে দৈহিক পরিবর্তন আবেগের অনুগামী নয়, পুর্বগামী। 
তাঁর মতে, আমর] যখন কোন একটি বন্ধ প্রত্যক্ষ করি, তখন দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি 
পরিবর্তন ঘটে। সংবেদনবাহী ন্ামু'এই পরিবর্তনের সংবাদ মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে 
যায় ও তার ফলে দৈহিক সংবেদন স্থষ্টি হয় এবং আবেগ হল এই দৈহিক সংবেদনের 
অন্থভূতি। কোন একটি লোক যখন তার সামনে একটি বুনো ভালুক দেখেতে পেল, 
তখন বুনো৷ ভালুকটি দেখা মাত্রই তার মস্তিষ্কে উদ্দীপনার হ্থষ্টি হল। সেই মায়বিক 
উদ্দীপন! স্বয়ংক্রিয় স্নামুমগ্ুলীর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে 


মাংসপেশী? গ্রন্থি গ্রতৃতিতে নানাপ্রকার শারীরিক প্রতিব্রিয়। 

পধমে দৈহিক গরিব, দেখা দিল। এই প্ররতিক্রিয়াগুলি ঘটার ফলে ক্ায়বিক 
উদ্দীপনা ব্মায়ুপথ বেয়ে আবার মস্তিষ্ে গিয়ে পৌঁছল, তার 

ফলে 'ভয়'-_ এই আবেগের সি হল। স্বত্তরাং জেম্স-এর মতে প্রথমে দৈহিক 
পরিবর্তন তারপর আবেগ ; প্রথমে আবেগ তারপর দৈহিক পরিবর্তন নয়।£ 
1. জেম্ন বলেন' "আমার মতবাদটি হল, উত্তেজনামূলক বন্ধ প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গেই দৈহিক 
পরিবর্তন তার অনুগামী হয় এবং দেই পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের যে অনুভূতি তাই হল আবেগ। 
সাধারণ বুদ্ধি বলে, আমাদের তাগ্য বিপর্যয় ঘটে, আমর! ছুঃখিত হইও ক্রন্দন করি। একটি 
ভালুকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে , আমর] ভীত হই এবং দৌড়াই! আমাদের কোন প্রতিষন্বীর 
বার! আমর1 অপমানিত হই, আমর ক্রন্ধ হই এবং আঘাত করি।” অধিক যুক্তিসম্মত বযাথা। হল, 'আমর? 


কাদি বলেই ছুঃথ অনুভব করি, আমর আঘাত করি বলেই ক্দ্ধ হই আমরা কাপি বলেই ভীত হই এবত 


'খিত হই, বলে কাদি, আঘাত করি বাকীপি না' 
হঃখিত হই, ক্রবন্ধ হই ব|ভীত হই স্রে 18226526090 0£ 25505০10457 78858) 875-76 
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২১০ মনোবিষ্ধা। 


জেম্স-এর মত এবং সাধারণ মত £ জেম্ন-এর মতান্ুযায়ী আবেগ অন79 বৰ 
করার প্রক্রিয়াটি হল : 


পরিস্ছিতি-দেহগত পরিবর্তন-৯দৈহিক জংব্দেন বাঁ আবেগ 
সাধারণ মতাশ্থ্যায়ী এই প্রক্রিয়াটি পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত । যথা-_ 


পরিস্ছিতি-» আবেগ-১দেহগত পরিবর্তন-৯দৈহিক সংবেদন 


জেম্ন তার মতবাদের স্বপক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন £ 

জেম্স এর যুক্তি : (ক) জেম্স-এর মতে প্রত্যক্ষ এবং দৈহিক সংবেদনের 
মাঝামাঝি আবেগ বলে কিছুই নেই। অন্ধকারে যদি আমর! কোন একটি অজান! 
সৃতিকে বন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হৃদ্যপ্তের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে 
যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার স্বাতাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোন রকম ভয়ের ধারণা 
করার পূর্বেই দ্েহগত পরিব্তনগুলি ঘটে যায়। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং দেহগত পরিবর্তনের 
মাঝামাঝি আমরা কোন আবেগ মনে উদ্দীপিত হয়েছে দেখি 
না। বন্তটি প্রত্যক্ষণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই দেহগত পরিবর্তন 
ঘটে চলেছে । স্থতরাং যাকে আবেগ বলছি তা দ্েহগত 
পরিবর্তন ছাড়। আব কিছুই নয়। 

(খ) যদ্দি আমর! কোন একটি আবেগ সম্পর্কে মনে মনে চিন্তাকরি এবং এই 
আবেগের যে দৈহিক প্রকাশ সেগুলিকে ঘদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে আবেগের আর 

কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, যা অবশিষ্ট থাকবে তা হল, 
৪741515% 'উত্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ ুদ্ধিগত প্রত্যক্ষণঃ (৪ ০০10 ৪100. 
বুদধিগত প্রতাক্ষ 17600215802 0 10661160008] 0615670601019) | 
দৈহিক প্রকাশ ছাড়া আমর1 কোন আবেগের কথা ভাবতেই 

পারি না। কোন লোক ক্ুদ্ধ হয়েছে অথচ ক্রোধের কোনরূপ বাহক প্রকাশ_ যেমন, 
ক্রকুটি করা, দাঁত কড়মড় করা. নাসিক স্কীত কর] বা ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেওয়া! কোনটিই 
প্রকাশ করছে না-_-এ আমর] ভাবতেই পারি না। জেম্স বলেন, “কায়াবিহীন মন্যু- 
আব্ছ. অলীক বস্ত ছাড় কিছুই নয়” ৫4 ৫15202990160 1:000080 20200100. 19 ৪ 
91366 7)017-61)05) | ৃ 

(গ) আবেগের দেহগত বহিঃপ্রকাশকে যদি রুদ্ধ কর] যা, তাহলে আবেগটিও 
তিরোহিত হয় । ক্রোধের সময় ক্রোধকে রোধ করার উপায় হল ক্রোধের বহিঃগ্রকাশকে 


অভিবাক্ হওয়ার শুযোগ না দেওয়]। 


আবেগ দেহগত পরি ধর্তন 
ছাড়। কিছুই নয় 


আবেগ বা' প্রক্ষো'ভ ২১৩ 


(ঘ) মানসিক বিকারগ্রন্ত বক্তিদের (8১80)010£1558] ০8563) লক্ষ্য করলে দেখা 
যায ঘে, বাহু জগতের কোন উদ্দীপক ছাড়াই তাদের মনে আবেগের স্যর হয়েছে। 
উন্মাদ বা মুছণরোগগ্রন্ত রোগীদের (775501109] 08616200 
ভব হয় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কখনও তার] হাসছে, কখনও কাদছে 
বা কখনও অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাহক কারণ 
ছাড়াই বিতিন্ন ধরনের আবেগ, যেমন-_রাগ, আনন্দ, দুঃখ তাদের মধ্যে দেখ! যায় ।' 
কিন্তু এ কিভাবে সম্ভব ? এর দ্বারা প্রমাণিত হয় কেবলমাত্র দৈহিক অবস্থা ব! পরিবঙনের 
ফলেই আবেগ জন্মাতে পারে । 
(ড) কৃত্রিমভাবে যদি আবেগের দেহগত বহিঃপ্রকাশকে বাইরে ঘটান যায়, তাহলে 
মনের মধ্টে আবেগের সঞ্চার হয়। অনেক সময় দেখা! 
2 নি যায় অভিনয় করার সময় ক্রোধ, ছুঃখ, বিরক্তি, ভয় প্রভৃতি 
আবেগের বহিংপ্রকাশকে বাইরে ঘটাবার প্রচেষ্টায় অভিনেতা- 
দের মনে সেই সব আবেগ জেগে ওঠে । 
(চ) মাদক ভ্রব্য এবং উত্তেজক বন্ত গ্রহণ করার পর দেখা গেছে অনেক লোক 
বেশ প্রফুল বোধ করছে বা কেউ কেউ খুব সাহসী হয়ে 


মাদক দ্রব্য দেহগত 
চট উঠেছে। এক্ষেত্রে দেহগত অবস্থাই যে আবেগগুলিকে 
আবেগ স্থষ্টি করে জাগিয়ে তুলেছে মে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


(ছ) দৈহিক প্রকাশের মাত্রাকে যতই বাড়ান যায় আবেগও সে অন্থপাতে বাড়তে 
থাকে । ভয়ের সময় মান্থষ যত অধিক কাপতে থাকে, ভয়ের মাত্রা সে অনুপাতে 
বাড়তে থাকে । রাগের সময় ঘত বেশী হৈ-ঠ করা যায় রাগও সেই পরিমাণে 'আরও 
বেড়ে যায়। 

পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে ওজম্দ বলতে চান যে, কোন বস্ত প্রত্যক্ষ 
করার ফলে ঘে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং এ সকল দৈহিক পরিবর্তন যে দৈহিক সংবেদন 

(0088010 96155201077) হৃষটি কদে তাই হল আবেগ । আবেগ দৈহিক সংবেদন 
ছাড়। আর কিছুই নয় । 

মনোবিদ্‌ কাল” ল্যাঙ্গ পূর্বোক্ত মতবাদটি স্বাধীনভাবে ব্যক্ত কবেছেন। 

তিনি তার মতবাদে বাহ-নিঘামক প্রতিক্রিয়' (৬ ০5০-7০০৫০ 17235619705) এব্‌ং 
৷ আন্তরযন্ত্রীয় প্রতিক্রিয়ার (ড৬155212] 158.001929) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 
 ন্যাঙ্ঈ-এর আবেগের মধ্যে ছুটি উপাদান আছে__-একটি হল কারণ (০৪332) এবং অপরটি 

হল কার্য (65০01 কারণ হল কোন প্রত্যক্ষণ বা ধারণা এবং কার্ধ হল বাহ- 
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নিয়ামক প্রতিক্রিয়া] (৬ ৪£০-2000০: £6500003) বা দেহের বিভিন্ন অংশে রক্তত্প্রবাহ- 
গত পরিবর্তন এবং তার ফলে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন । উভয়ে অস্তর্বর্তা হিসেকে 
কোন অনুভূতির স্থান নেই। ল্যাঙ্গও মনে করেন যে, 
আবেগ হল অস্ভৃতিবজিত দৈহিক সংবেদনের সমষ্টি । তিনি 
বলেন, “*আমাদের মানসিক জীবনের সমগ্র আবেগময় দিকটি, আমাদের আনন্দ এবং 
বেদনা, স্থখ এবং দুঃখ--এসব কিছুর জন্তই আমাদের বাহ-নিয়।মক প্রণালীর (৬৪১০- 
[00900 85505100) কথা চিন্তা করতে হবে।” 

ঘেহেতু ল্যাঙ্গ শ্বাধীনভাবে জেম্স-এর পূর্বোক্ত মতটিকেই সমর্থন করেছেন সেহেতু 
মতবাদটিকে জেম্স-লাঙ্গ মতবাদ (781065-1[,5175 7060 
নামে অভিহিত করা হয় । 


জেম্সল্যাঙজ মতবাদের সমালোচনা (10151900 ০0৫ 1176 18965 
[97610196015 ) £ জেম্স-ল্যাঙ্গ'এর মতবাদের মধ্যে যে বেশ কিছুটা অভিনবস্ব 
আছে তাতে সন্দেহ নেই এবং এই অভিনবস্থের জন্যই 
একদিন এই মতবাদ মনোবিদ্দের জগতে বেশ আলোড়নের 
স্ট্টি করেছিল এবং বহু মনোবিদ্‌কে এ বিষয়ে গবেষণাকার্ষে প্রণোদিত করেছিল । এইসব 
গবেষণাও প্রমীণ কবেছে ঘে, দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের 
একমাত্র কারণ নয়। কোন রকম মানসিক অনুভূতি ছাভা- 
আবেগ সম্ভব নয়। সমালোচকর। এই মতের বিরুদ্ধে নিয়ে 
উল্লিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন £ 

(ক) জেম্স-এর মতে দৈহিক প্রকাশ ছাড়া আবেগ সম্ভব নয় । কিন্তু সেকারণে 
এ কথা বল! যায় না, দৈহিক প্রকাশ এবং আবেগ অভিন্ন। দৈহিক প্রকাশ 
এবং আবেগের সহ-অবস্থান এ কথাই প্রমাণ করে যে, 
একটিকে আর একটি থেকে পৃথক কর? চলে না। কিন্ত 
উভয়কে অভিন্ন মনে করার কোনরূপ যুক্তি নেই । মনোবিদ, 
স্টাউট এই মতবাদের সমালোচনায় বলেন যে, “একটা পাথর জলের মধ্যে পড়ে ক্ষুত্র 
তরঙ্গ হুত্টি ন৷ করে পারে না। তাই বলে ক্ষুত্র তরঙ্গগুলি পাথর নয়।...আগুন ছাড়। 
খুয়ো হয় না। কিন্তু ধুয়ো! এক জিনিস এবং আগুন আর এক জিনিস! 

(খ) যে-সব দৈহিক সংবেদন আবেগ স্থ্টি করে এবং যেগুলি আবেগ তৃষ্টি করে 


কাল ল্যাঙ্গ-এর মতবাদ 


জেম্স-এর মতবাদ 


সমালোচন। 


দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের 
একমাত্র কারণ নয় 


দৈহিক প্রকাশ ও আবেগ 
অভিন্ন নয় 
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না-_এই উভয় প্রকার দৈহিক সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? মনোবিদ্‌ স্টাউট 
জেম্ন দৈহিক সংবেদনের বলেন, “স্থুনিশ্চিতভাবে বল! যেতে পারে যে, দৈহিক 
রর ্যাথা সংবেদনই আবেগ নয়, ক্ষুধা বা পেটব্যাথা৷ আবেগ সম্পকিত 

অভিজ্ঞতা নয়।”! জেম্স দৈহিক সংবেদন বলতে কি 
'বোঝেন তা সুম্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেননি । 

(গ) কোন রকম বাইরের জগতের উদ্দীপক ছাড়াই বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে 
আবেগের সঞ্চার হয় । জেম্স-এর এই অভিমতের বিরুদ্ধে একথা বলা যেতে পারে যে, 
এসব ব্যক্তিদ্বের ক্ষেত্রে যাকে আমরা আবেগ বলি সেগুলি হল আবেগের মেম্নাজ 
বিকা রগ্রস্ত বাক্তিদের ক্ষেত্রে (5.000010129] 1000) । এসব ক্ষেত্রে দৈহিক পরিবর্তন 
যা দ্রেখা যায় তা আবেগ প্রত্যক্ষভাবে কোন আবেগের সৃষ্টি করে না, আবেগের একটা 
নয়, আবেগের মেজাজ 

মেজাজ স্থষ্টি করে এবং কোন প্রতাক্ষ বা ধারণ! সঙ্গে সঙ্গে 
এই আবেগের মেজাজটিকে আবেগে রূপাস্তরিত করে । উন্মাদ ব্যক্তির লব সময়ই একটা! 
বিশেষ ধরনের মেজাজ থাকে এবং কোন উদ্দীপক, যখন সামান্ত কারণেই তার মধ্যে 
উত্তেজন। কৃষ্টি করে, তখনই তার আবেগ প্রকাশিত হয়। 

অচ্রূপভাবে বলা যেতে পারে যে, মাদক ব! উত্তেজক দ্রব্য আবেগ সৃষ্টি করে না, 


আবেগের মেজাজ হষ্টি করে। দৈহিক পরিবর্তনও আবেগের মেজাজ সৃপ্টি করে, আবেগ 
কটি করে না। 


(ঘ) জেম্স-এর মতে যদি কৃত্রিমভাবে আবেগের দৈহিক প্রকাশগুলিকে ঘটান যাক 
তাহলে আবেগের উদ্ভব হয়, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যথার্থ শয়। অভিনেতার! কৃত্রিমভাবে যে 
আবেগ স্ঠি করে তাস্থায়ী হয় না। অনেক অভিনেতাকে রঙ্গমঞ্ে করুণভাবে ক্রন্দন 

১করার পরই যবনিকার অন্তরালে গিয়ে হাসতে দেখা গেছে, অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ 
করার সঙ্গে সঙ্গে আবেগটি দৃ্দীভূত হয়েছে। 


(উ) জেম্স আবেগ এবং দৈহিক সংবেদনকে অভিন্ন মনে করেন । কিন্তু মনোবিদ্‌ 
ওয়ার্ড-এর মতে আবেগ হল ন্মন্ভৃতিমূলক অবস্থা (4১:50055 ৪565) এবং 
আবেঙ হল অনুৃতিসম্পকীর, দৈহিক সংবেদন হুল জ্ঞান সম্পকাঁয় অবস্থা (09828%5 
দৈহিক সংবেদন হল জ্ঞান 9086) । আবেগের প্রতি মনোযোগী হলেই তা অদৃষ্ঠ 
টি হয়ে যায়, কিন্তু দৈহিক সংবেদনের প্রতি মনোযোগী হলে 
তা অধৃষ্ত হয়ে যায় না। যে লোক থুব সামান্য রাগ করেছে, সেই রাগের প্রতি যেই 
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সে মনোষোগী হতে চায় তখনই রাগ পালায় । কিন্ত ক্ষুধার প্রতি মনোযোগী হলে কু! 
অদৃশ্য হয়ে যায় ন|। 

(চ) আবেগ এবং তার দৈহিক প্রকাশ যদ্দি অভিন্ন হয় তাহলে একই রকম দৈহিক 
প্রকাশ একই আবেগ নির্দেশ করত । কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিভিন্ন আবেগের ক্ষেত্রে 

একই রকম দৈহিক প্রকাশ ঘটে থাকে । আমর। ভীত হলেও 

বদ আঘাত করিঃ আবার ক্রুদ্ধ হলেও আঘাত করি) ব্যস্ত 

হলেও দৌড়াই, অবার ভীত হলেও দোঁড়াই। তাছাড়া, 

একই আবেগের বিভিন্ন ধরনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে | সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তি একভাবে 

রাগকে প্রকাশ করে, আবার অসভ্য ও অশিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ অন্যভাবে 
দেখা দিতে পারে । 

এ ছাড়াও, যে দৈহিক প্রকাশকে আমর] কোন এবটি আবেগের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে 
করি, সেই দৈহিক প্রকাশটি দেখা দিলেও সেই আবেগটি দেখা নাও দিতে পারে । যেমন, 
আমরা ভীত হলে কাপি, আবার শীতেও কাপি। যখন শীতে কাপি, তখন ভয়ের 
আবেগ কোথায়? হৃতরাং কম্পনই ভয় নয়। মনোবিদ্‌ টিচেনার-এর মতেও দৈহিক 
সংবেদন- দৈহিক সংবেদনই ; হৃৎপিও ধুক ধুক করাকেই ভয়ের আবেগ বলা যেতে পারে 
ন1 5 ব্রজ্গণ্ড হওয়াকেই লজ্জার আবেগ বলা চলে না।; 

(ছ) আবেগের মধ্যে যে একটা চেতন] বা অন্ভতির দিক আছে, ত! কিছুতেই 
উপেক্ষা কর! চলে না| মনোবিদ্‌ টিচেনার বলেন, “আবেগ হল খুব জটিল চেতনা, যেহেতু 
এর উদ্দীপক কোন বস্ত নয়, কোন ইন্দরিয়গ্রাহছ উদ্দীপক নয় বরং একট! লমগ্র পরিস্থিতি 
বা সঙ্কট । এ হল পুরোপুি অন্থভূতিমূলক চেতনা, যেহেতু এই পরিস্থিতি এবং আবেগের 
প্রতিক্রিয়াজনিত দৈহিক সংবেদন স্থনিশ্চিতভাবে হয় প্রীতিকর বা না! হয় অপ্রীতিকর।”2 

মনোবিদ্‌ স্টাউট-এর মতেও অনুভূতি আবেগের একটা উপাদান ।3 
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(জ) জেম্স-এর মতে বস্ত প্রত্যক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি দেহগত প্রতিক্রিয়। 
ঘটে এবং এই দেহগত প্রতিক্রিয়াগুলি আমলে প্রতিবত্ত ক্রিয়া (0২906স. £১০0০72) এবং 
এগুলিই আবেগ । কিন্তু দেহগত প্রতিক্রিয়! যদ্দি প্রতিবর্ত 
ক্রিয়। হয় তাহলে একই বস্ত বা উদ্দীপক একই প্রকৃতির 
প্রতিক্রিয়। স্যরি করবে। প্রতিব্ত ক্রিয়া সব ক্ষেত্রেই এক- 
প্রকার । কিন্তু বস্ত অনুযায়ী যে আমাদের দেহগত প্রতিক্রিয়৷ ভিন্ন হয়, টৈনন্দিন জীবনে 
আমরা এর বহু উদ্দাহরণ দেখি। খাঁচায় ভালুক দেখলে আমর! ভয় পাই না, ছাড়া 
ভালুক দেখলে দৌডতে শুরু করি। ন্ুুতরাং বস্তু দেখে নয়, আসলে প্রিস্থিতিই আমাদের 
মনে আবেগ জাগিয়ে তোলে । 

(ঝ) মনে]বিদ্‌ স্টাউট-এর মতো! জেম্স, আবেগ যে পরাশ্রমী বা সহজাত প্রবৃত্তির 
ওপরই যে আবেগের ভিত্তি, সেকথা ভুলে গেছেন। কোন্‌ 
বিড়ালীর বাচ্চাগুলিকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার 
জন্য সে যে ক্রুদ্ধ হয় তার কারণ হল তার অপত্যন্সেহের পথে 
বাধার সঞ্চার হচ্ছে । মনোবিদ্‌ ম্যাক্ডুগাল-এর মতে আবেগের একট ইচ্ছামূলক দিক 
আছে। উডওয়ার্থ এবং ড্রেভারও মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তিগুলির ক্রিয়। বাধাপ্রাপ্ত 
হলেই আবেগের সঞ্চার হয় । 

(ঞ) শেরিংটন একটি কুকুরীর ওপর পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, 
জেম্স-ল্যাঙ্গ মতবাদ ভ্রান্ত । তিনি কুকুরীটির সংবেদনবাহী স্বাযুগ্তলি কেটে দিয়ে তার 
সব বকম আত্তরযাস্ত্রীয় সংবেদন (ড15261:8] 52103801023) 
রহিত করে দিলেন, কিন্তু দেখা গেল তার পরেও কুকুরীটি 
ক্রোধ, আনন্দ, বিরুক্তি এবং ভয় প্রকাশ করেছে । স্থতরাং আবেগ আস্তরযাস্ত্রীয় সংবেদন 
নির্ভর নয় । 

(ট) ক্যানন, লুইস ও ব্রিটন বিড়ালের ওপর অন্থুরূপ পরীক্ষণকার্য চালিয়ে জেম্স- 
ল্যাঙ্গ-মতবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছেন । তাঁরা কয়েকটি বিড়ালের হ্য়ংক্রিয় স্নায়ু 

(85000901)6610 70412 ) অস্ত্রোপচারের সহায়তায় 
৪ ৪ ও ব্রিটপ-এর অপসারিত করলেন এবং ন্রাযুর ওপর নির্ভর যে ক্রোধের 

আবেগটি তার প্রকাশের লর্পথ রুদ্ধ করে দ্রিলেন। কিন্তু 
তবু দেখা গেল যে, বিড়ালগুলি ক্রোধের বাহিক লক্ষণগুলি, যেমন,__গর্জন করা, দাত 
দেখান প্রভৃতি প্রকাশ করছে। স্থতরাং দৈহিক অবস্থাই যে ক্রোধরূপ আবেগের কারণ , 
নয়- এর দ্বারা তা প্রমাণিত হল, আবেগ দৈহিক সংবেদনের সমষ্টি নয়। 


দেহগত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিব্ত 
করিনা এক নয় 


আবেগ পরা শ্রয়ী ব সহজাত 
প্রবৃত্তিব ওপর নির্ভর 


শেরিংটন-এর পরক্ষীণ 


২১৬ মনোবিষ্কা 


জেম্প পরবর্তীকালে তার মতবাদটিকে পরিবতিত করেছিলেন । তিনি তীর মূল মত- 
বাদটির মধ্যে ছুটি পরিবর্তন এনেছিলেন । শ্রথমত্তঃ, তিনি প্রত্যক্ষণের অস্ুভূতিয় দিকটিকে 
স্বীকার করেছিলেন। তিনি ত্বীকার করেছিলেন, প্রত্যক্ষণ অশ্ুভূতিবজিত ও উত্তেজনা- 
বিহীন নয়। দ্বিতীয়তঃ, যে পরিস্থিতিতে বস্তটিকে প্রত্যক্ষণ কর! হয়, সেই পরিস্থিতিকেও 
তিনি শ্বীকার করে নিয়েছিলেন? স্থতরাং জেম্স-এর 
হস পারে জের... মতবাদটির পরিবতিত রূপটি হল, আমরা প্রথমে একটি 
পরিস্থিতি (8:058100) পর্যবেক্ষণ করি যার একটি অন্ুভূতি- 
মূলক দিক আছে। এই অহুভূতিযুক্ত প্রত্যক্ষণ দেহগত প্রতিক্রিয়া স্থপ্টি করে এবং এ 
সংবাদ মস্তিফ্ে পৌছলেই আবেগের সঞ্চার হয। 
প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষণ এবং দেহগত প্রতিক্রিয়ার অন্তর্বর্ণী অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিয়ে 
এবং দ্বিতীয়তঃ বস্তটি যে অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে বর্তমান সেই পরিস্থিতিকে স্বীকৃতি 
দিষে জেমস মুল মতবাদটির অভিনবত্বকে অনেকখানি ক্ষুপ্ন করেছেন এবং পরোক্ষভাবে 
লৌকিক মতবাদটিকেই যেন স্বীকৃতি দিয়েছেন । 
স্বতরাং, আমাদের সিদ্ধান্ত হল, আবেগ দেহগত প্রকাশের পুর্বগামী। 
জেম্স-এর মতবাদের মূল্য হল এই যে, দেহথত সংবেদন যে আবেগের অপরিহার্য অংশ 
সেটি তিনি নির্দেশ করেছেন । 


৯। আল্রেগ বা প্রক্ষোভ সম্পর্ণুম্র লিভিন্স তলা 
(50107976706 700891199 01 75700180) 2 


(ক) ক্যানন-বার্ড মতবাদ : হাভার্ড বিশ্ববিদ্ালয়ের অধ্যাপক ক্যানন জেম্স- 
ল্যাঙ্গ-এর মতবাদ পরিহার করে পরীক্ষলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আবেগ বা প্রক্ষোভ সম্পর্কে 
একটি নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন । ক্যানন-এর সহকর্মী ফিলিপ বার্ড তার সঙ্গে 
সহযোগিতা করায় এই মতবাদটি ক্যানন-বার্ড মতবাদ নামে পরিচিত। 

ক্যানন কয়েকটি বিডালের স্বয়ংক্রিয় লায়ুতত্ত্রের সমবেদী (5570965601০) অংশের 
সবটুকুই অস্ত্রোপচারের সহায়তায় অপসারিত করলেন । ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আবেগের 

প্রকাশ দ্বযংক্রিয় ন্লাযুতন্ত্র নির্ভর | কিন্তু তা সত্বেও দেখা! 
রা রবের, নাবেসের গেল, বিডালগুলি কুকুরের আওয়াজ শোনা মাত্রই ক্রোধের 
বাহ লক্ষণ, যেমন- চীৎকার করা, গ্াত দেখান গ্রভ়ৃতি 
পক্ষণগ্লি প্রকাশ করছে । স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কৃত্রিম উপায়ে আস্তরযান্ত্ীয় সংবেদন 
রহিত করা সত্বেও আবেগের প্রকাশ বন্ধ হয় নি। নুতরাং এই পরীক্ষণ থেকে জানা যাক 
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যে, আবেগের ক্ষেত্রে দৈহিক সংবেদনের উপস্থিতি থাকল্সেও আবেগ দৈহিক 
সংবেদনের মমি নয় বা দৈহিক সংবেদন আবেগের অনিবার্ধ শর্ত নয়। 

ক্যানন হুস্থ ব্যক্তির ওপর আ্যাড়িনন ইনজেক্দন প্রয়োগ করে দেখালেন যে, তার ফলে 
কোন আবেগের যতি হচ্ছেনা । আউ্িলন গ্রস্থিরদ অত্যন্ত উত্তেক্ক। এই বল 
ইত বাডির ভর জাডিনন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষরিত হলে হৃৎপিণ্ডের গতি বৃদ্ধি 
ইনজেকৃসন প্রয়োগে পায়, রক্তের চাপ বাভে, চক্ষু তারকা ম্ফীত হয়। ভয়, ক্রোধ, 
আবেগের সৃ্ি হ নি উদ্বেগ প্রভৃতি আবেগের ক্ষেত্রে এই রস অধিক পরিমাণে 
ক্ষরিত হয়। কিন্তক্যানন আড্রিনন প্রয়োগ করে দেখালেন যে, ব্যক্তিন্ন মধ্যে ভয়, 
ক্রোধ প্রভৃতি আবেগ সৃষ্টি হচ্ছে না। 

ক্যানন-বার্ড মতবাদ অনুসারে থ্যালামাসের অঙ্গ হাইপোথ্যালামালই ( 73520058- 
191095) আবেগের কেন্ত্র্থল | এই মতবাদ অনুসারে উদ্দীপকের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের 

সংযোগ ঘটার ফলে ন্ায়াবক উদ্দীপন! অস্তমুধী ম্াযুর মাধ্যমে 
০৯০০০ মাবেগের থ্যালামা, ব্বনির্িষ্ট করে বলতে গেলে, হাইপোথ্যালামাস 
(757000819005) নামক স্থানে পৌছায় | এই" উদ্দীপন! 
একাধারে মস্তিষ্কে পৌছায় এবং অপরদিকে বহিমুখী স্বায়ুূপথ লেষে আস্তরযন্ত্রে (ড150609) 
অনালী গ্রন্থি মাংসপেশী৮প্রভৃতিতে গিয়ে পৌছায় ও সেগুলি উদ্দীপিত করে এবং 
তার ফলে দৈহিক উত্তেজন! বা পরিবর্তন দেখা যায় । মু *ণাং ক্যানন-বার্ড মতবাদ 
অন্ুলারে দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের কারণ নয়, হাইপোব্যালামানই আবেগের 
কেন্দ্রস্থল । 

অনেক মনোবিদ্‌ ক্যানন্-বাঙের মতবাদের সমালোচন। করছেন এবং তার! 
হাইপোথ্যালামাসকে আবেগের কেন্দ্রস্থল মনে করেন না। 

(খ) আবেগ সম্পর্কে আচরণবাদীদের মতবাদ (82251940580 
1360: 06 00007) £ জে, বি. ওয়াটলন আচরণবাদ ব। চে্িতবাদের 
প্রবর্তক। ওয়াটসন (ড/80507) দৈহিক পরিবর্তনকে আবেগের সঙ্গে 'অভিম্ন করে 
দেখেছেন। সাধারণত" মনে কর] হয় দৈহিক পরিবর্তন আবেগের ফ্লশ্বরপ (6£6০% ০£ 

076 ৪0001079)| জেমূন এবং ল্যাঙ্গ দৈহিক পরিবর্তনকে 
আর ৬ আবেগের কারণ (58452 0৫ 01১6 0800102) মনে করেন । 
মনোবিছ উডওয়ার্থ দৈহিক পরিবর্তনকে আবেগের অবিচ্ছেন্ঠ 
অংশ (08: 2100 [981০81) বলে মনে করেন । কিন্ত আচরণবাদী ওয়াটমন দৈহিক 
পরিবর্তন ও আবেগকে অভিন্ন (161761981) মনে করেন । ওয়াটসনের মতে “ভয়” এই 


২১৮ মনোবিষ্ঠা 


আবেগ পাণুবর্ণ মুখমগুল, নতভঙ্গি, কম্পন এবং অন্তান্ত বাহা টহিক পরিবর্তন ও 
আত্যন্তরীণ দ্বেহযস্ত্রের বিশৃঙ্খল ক্রিয়াকলাপের (01500160 £02)0610183) সঙ্গে অভিন্ন । 
তিনি আবেগ বা প্রক্ষোভের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “আবেগ হুল বংশগত প্রতিক্রিয়ার 
ছাদ, যার সঙ্গে সমগ্র দেহ্যস্ত্রের বিশেষ করে আস্তরযন্ত্র এবং 
গ্রন্থিতস্ত্রেরে গভীর পরিবর্তন সংযুক্ত” |: প্রতিক্রিয়া-ছাদ 
(190610-:680০000) বলতে তিনি মনে করেন যে, যতবারই উদ্দীপক উপস্থাপিত হয়, 
ততবারই প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন দ্িকগুলি একই স্থিরতার সঙ্গে একই নিয়মান্যায়ী এবং 
একই পারম্পর্য অনুযায়ী আবিভূত হয় । 

আচরণবাদী ওয়াটসনের মতবাদের সঙ্গে জেম্স-ল্যাঙ্গ, ক্যানন ও উডওয়ার্থের 
হি ররর অভিমতের কোন মিল নেই । কেননা, শেষোক্ত মনোবিদ্গণ 
কোন চেতনার অস্তিত্ব আবেগের সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনের সংযোগের কথা উল্লেখ 
খবীকার করেন ন৷ করলেও আবেগ যে মূলতঃ এক অনুভূতিমূলক চেতনা, তা 
ত্বীকার করেছেন। কিন্তু আচরণবাদী ওয়াটসন ফেহেতু মন, চেতনা প্রভৃতির অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন না, সেহেতু আবেগ ও দেহ্ঘান্ত্রি প্রতিক্রিয়াকে অভিন্ন মনে করেছেন। 

লঙ্কান টা (00010151502) £ ওয়াটসন আবেগের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ত। 
গ্রহণযোগ্য নয় | প্রথমতঃ, আবেগের মধ্য থেকে চেতনাকে বর্জন কর। কোনমতেই 
সম্ভব নয়। আবেগ অনুভূতির এক বিশেষ প্রকাশ । অনুভূতি হল সুখ-দুঃখ প্রভৃতির 
চেতনা । দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক পরিবত্ন আবেগের বিশিষ্ট লক্ষণ । কিন্ত সে কারণে 
আবেগকে টঁহিক পরিবর্তনের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়। তৃতীয়তঃ, 
আবেগ ও দ্বেহযাস্ত্রি পরিবতন যদি অভিন্ন হয়, তবে বিভিন্ন আবেগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
প্রকার দেহযাস্ত্রিক পরিবত্তন সংগঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আবেগের 
ক্ষেত্রে দেহ্যান্ত্রিক পরিবর্তন একই ধরনের হয়ে থাকে বলে শারীরবৃত্তিবিদগণ ম্বীকার 
করেন । বস্তত', চেতনাই আবেগের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য স্থচন! করে । 


ওয়াটলনের সংজ্ঞা 


১০। আাজেগেল চৈহিন্ক প্রক্চাশ্ (9005 8101987091 481060 
0£ 107006100) £ 


আবেগের সময় যেসব দেহ্যান্ত্রিক পরিব্্তন সাধিত হয় সেগুলিকে সাধারণতঃ ছুভাগে 
ভাগ করা যেতে পারে-_ প্রথমতঃ, যেগুলি দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেমন-_ 





1. 05615016525 8506500-5550000 175015106 0060001 510812865 ৩£ 66 9০৭1 
57601081182 85 ও, 1001২ 50 92101001915 0£ 006 51806191209. £8000190 85866025. 
--ভড 2:30 


আবেগ বা প্রক্ষোভ ২১০ 


হৃদপিণ্ডের গতিবৃদ্ধি, দ্রুত রক্তসঞ্চালন, শ্বাসাক্রয়া, কম্পন ইত্যাদি । সাধারণতঃ 
এগুলিকেই আবেগের প্রকাশ বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঘে উদ্দীপক ব' 
নানি টির পরিস্থিতি আবেগ সৃষ্টি করে তার সঙ্গে উপযোজনের জন্য থে 
দুপ্রকারের দৈহিক পরিবন সংযুক্ত, যেমন- আঘাত করা, কামডান, 
দৌড়ানো ইত্যা্দি। প্রথম ধরনের দৈহিক পরিবর্তনকে আবার ছুভাগে ভাগ 
করা যেতে পারে--আতস্তর (17262177981) এবং বাহা (6581) ! আতম্তর পরিবর্তন 
আতন্তৰ ও বাহ দৈহিক পরিবর্তন অথে যেগুলি দেহের অত্যন্তরে সংগঠিত হয়) যা অপরে 

পর্যবেক্ষণ করতে পারে না । যেমন-__আবেগকালীন হৃৎপিগু, 
ফুসফুস, পরিপাক যঞ্্র এবং অন্যান্য আন্তরযন্ত্রের ক্রিয়ার হাস-বুদ্ধি। বাহ্‌ পরিবর্তন অথে 
পাও্বর্ণ গুখমগুল, চোখের মণি স্ফীত হওয়া, হাশ্ত অর্থা২ যেগুলি অপরের পর্যবেক্ষণে" 
বিষয়বস্তু এবং যেগুলির সাহায্যে অপবের আবেগের অস্তিত্ব ও স্বরূপ অনুমান করা হয় । 
এবার এই পৰিবতনগুলি পরপর বিস্তারিত ভাবে আলোচন] কর! ঘাক £ 

(ক) আবেগ চলাকালীন দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে পরিবর্তন হ আবেগ চলা 
কালীন দ্েহ্যন্ত্রের অভ্যন্তরে যেসব পরিব্তন সাধিত হয় সেগুলিব ওপর অত্যধিক গুন্তব, 
আরোপ করা হয়েছে । বিশেষ করে স্বয়ংক্রিয় স্বাযুত্দ্ত্র, অনালী গ্রন্থিগুলির ক্রিয়া আবেগের 
সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। হ্বয়ংক্রিয় সীযুতস্ত্রের জন্থাই দৈহিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় ।. 
স্বয়ংক্রয় তন্ত্রের ছুটি ভাগ আছে--সমবেদী (5570911)6010) ও পরাসমবেদী (09018- 
5517108011601০) | মু আবেগের ক্ষেত্রে পরালমবেদী বিভাগ সক্রিয় হয় যার জন্ট 
হৃৎপিণ্ডের গতি মৃছু হয়, রক্তচাপ হাস পায়, পাক-যন্ত্রের ক্রিয়া বধিত হয় । আবার তীব্র 
আবেগের ক্ষেত্রে সমবেদী বিভাগ সক্রিয় হয় যাব জন্য হৃৎপিণ্ডের গতিবুদ্ধি. দ্রুত শ্থীসক্রিয়া, 
রক্তচাঁপ বৃদ্ধি এবং পেশীসমূহের উদ্দীপন! পরিলক্ষিত হয়৷ আাড়িন্যাল গ্রন্থি থেকে রক্তে 
ক্ষরিত রসের জন্ত হৃৎপিও, রক্তকোষ প্রভৃতির ক্রিয়] দীর্ঘস্থায়ী হওয়া ইত্যাদিও উল্লেখ- 
যোগ্য আভ্যন্তরীণ পরিবতন। রক্তে ক্ষরিত এই রস জীবকে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার 
জন্য উপযুক্ত অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করে । 

(খ) আবেগ চলাকালীন প্রকাশমান আচরণ (চ0155595  [০০- 
1167)19) £ হাসা, কীদী, চীৎকার কর? প্রভৃতি বাহ্‌-আচরণগুলি আবেগের ক্ষেত্রে পরি- 
লক্ষিত হয়। এই সব প্রকাশমান আচরণের মধ্যে কতকগুলি শিক্ষানিরপেক্ষ এবং 
অপরগুলি অন্থকরণশীল। ৃ 

আবেগের কোন কোন বাহ্-প্রকাশ শিক্ষা ও সামাজিক প্রভাবের ছার! নিয়ন্ত্রিত হয় '. 
যেমন, অনেক ময় ভীত হলেও আমরণ ভয়ের বাহ্‌ লক্ষণগ্ুলির প্রকাশকে সাধ্যমত 


শ২০ মনোবিস্া 


নিয়ন্রিত করার জন্ক সচেষ্ট হই । প্রকাশমান আচরণ বা! আবেগের বাহ্‌ দৈহিক প্রকাশের 
আবেগের কোন কোন প্রকাশ মধ্যে মুখের এবং কণ্দ্বরের পরিবর্তনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
শিক্ষা ও সামাজিক প্রভাবের তারপর হৃৎপিণ্ডের এবং নিহশ্বাসের গতি । অন্যান্ত উল্লেখযোগ্য 
টা়াঅনি বহিঃপ্রকাশ হল চোখের মণি ক্ষীত হওয়া, ঘর্যা্ত হওয়া» 
কাপা, শরীরের লোম খাড়া হওয়া ইত্যাদি । এ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ আবেগের ক্ষেত্রে 
বিশিষ্ট দেহভঙ্গিমার প্রকাশ ও ভাষ! ব্যবহার আমাদের শিক্ষানির্ভর | 


(গা) উপযোজনমূলক দৈহিক প্রকাশ (2212056 20০৮০006125) £ থে 
উদ্দীপক আবেগ সৃষ্টি করে, সেই উদ্দীপকের সঙ্গে উপযোজনের জন্য কতকগুলি দৈহিক 
প্রকাশ ঘটে,যেমন-_সামনে বাঘ দেখলে আমর] ভয়ে কাপতে থাকি এবং পালাবার জন্য ছুটতে 
থাকি । এক্ষেত্রে কাপা হল আবেগের প্রকাশমান আচরণ এবং পলায়ন হল উপযোজনমূলক 
আচরণ । জেম্স, ম্যাকডুগাল, ওয়াটমন প্রমুখ মনোবিদ্গণ এই উপযোজনমূলক অঙ্গ 
সঞ্চালনকে সহজাত মনে করেন । ক্যানন, উডওয়ার্থ, ম্যাক্ডুগাল প্রমুখ শারীব্বৃত্তবিদ্‌ 
এবং মনোবিদ্গণ ডারউইনের অনুসরণে বলেন যে, দেহ্যস্ত্রের অভ্যন্তরে যেসব পরিবর্তন 
সাধিত হয় সেগুলি উপযোজনমূলক অঙ্গসঞ্চালনের সহায়ক! ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি আবেগের 
ক্ষেত্রে যে পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়। রুদ্ধ হয়ে যায় তার কারণ কিছুটা শক্তি মুক্ত করে দেওয়া, 
যাতে পেশী গুলি আক্রমণ, আত্মরক্ষা বা পলায়ন কার্ষে সেই শক্তির সহায়তা গ্রহণ করতে 
পারে। ম্যাক্ডুগাল-এর মতে, যে কোন প্রাণীর যাবতীয় দৈহিক পরিবর্তন, যেগুলিকে 
আমর] মাবেগের প্রকাশ বলে অভিহিত করি, সেগুলি প্রাণীর সহজাত ক্রিয়ার জন্য 
দেহের উপযোজন । যেমন, পলায়ন প্রবৃত্তি প্রাণীর একটা সহজাত প্রবৃত্তি । পলায়নের 
জন্য দ্রুত অঙ্র সঞ্চালনের প্রয়োজন | কিন্তু ভ্রুত অঙ্গ সঞ্চালন সম্ভব হয় ঘদি আস্তরযন্ত্রে 
ক্রিয়া! সেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় । এর জন্য প্রয়োজন হৃৎপিণ্ডের ও ফুসফুসের ভ্রত ক্রিয়া, 
ফুসফুস, পেশী এবং মন্তিফ্ষে অধিক রক্ত সঞ্চালিত হওয়া, চোখের মণি স্ফীত হওয়া যাতে 

চোখে বেশী আলো প্রবেশ করলে সমস্ত পরিস্থিতির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণ স্পষ্ট হয়! 

ম্যাকৃডুগালের পূর্বোক্ত মতবাদকে মথার্থ মতরাদরূপে গ্রহণ করার পক্ষে বাধা আছে । 
একটি প্রকল্প হিসেবে একে গ্রহণ কর! যেতে পারে, যা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে । আবেগের 
সময় আমাদের সব আচরণই উপযোজনমূলক, একথা বলা ঈম্ভব নয়; যেহেতু দেখ যায় 
যে, অত্যধিক ভয়ের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি পলায়নের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে 
এবং সাময়িকভাবে ব্যক্তির দেহে পক্ষাঘাতের শূচন]। হয় ।2 
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আবেগ ব৷ প্রক্ষোভ ২২১ 


১১। ছ্বাবেগ” মেজাজ” স্বভাব আঅভিন্পাগ, আজান 
(00007, 1800৫, 10180816500, 105981010 800 111077798790090) £ 


আবেগ ও মেজাজ £ আবেগ হল অন্ৃভূতির এক বিশেষ রূপ । আবেগকে জটিল 
অনুভূতি বল! যেতে পারে । আবেগের বেলায় অন্ভূতির এক বিশেষ ধরনের প্রকাশ 
ঘটে ; যেমন-__ভয়, ক্রোধ, হিংসা! ইত্যাদি। যখন আমি 


টি 3 কোন লোকের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছি বা কোন কারণে ভয় 
্ পেয়েছি তখন আমার মধ্যে ভয় বা ক্রোধ এই আবেগের 
আবিভাব ঘটেছে বল! যেতে পারে । 


কিন্ত এমন হতে পারে যে, আমার মধ্যে একটা ক্রোধের বা ভীতিগ্রস্ত অবস্থার ভাব 
রয়েছে যদিও আমি আসলে ক্রুদ্ধ বা ভীত হইনি । মনের এ জাতীয় অবস্থাকে বলা হয় 
মেজাজ (2009) £ | মেজাজ হল আবেগের বাস্তবে প্রকাশিত হবার প্রবণতা । 
আবেগের সঙ্গে মেজাজের পার্থক্য হল-(১) মেজাজ আবেগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
ঘেজাল হল দীর্ঘ অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী । (২) মেজাজের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বস্ত থাকে 
না, কিন্ত মেজাজের এমনই বৈশিষ্ট্য যে নিজের থেকে একট! 
বস্ত স্থট্টি করে নিয়ে সে আবেগে রূপান্তরিত হয়। যদি আমার রাগের মেজাজ হয়ঃ 
তাহলে যে-কোন সামান্ত বিষয়কে, ত৷ ভালই হোক বা মন্দই হোক, কেন্দ্র করে আমার 
রাগ ফেটে পড়ে। (৩) আবেগ হল বাস্তব অনুভূতি, মেজাজ হুল আবেগের বাস্তবে 
প্রকাশিত হবার প্রবণতা । 


একই মেজাজ নানা ধরনের আবেগ, যেমন-_ছু:খ, ক্রোধ, -্বণা প্রড়ীতি হত করতে 
পারে। আবার, আবেগ তার আহ্থযঙ্গিক মেজাজের ওপর প্রতিক্রিয়া ঘটায় । যর্দি 
আমার মধ্যে হামেশাই রাগ দেখ দেয়, তখন আমার মধ্যে একটা রাগের মেজাজ তৈরি 
হয়ে যায় এবং এই মেজাজ আমার মধ্যে স্কায়ী হতে পারে। এক্ষেত্রে মেজাজ আবার 
অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণতঃ মেজাজ অতথানি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 
আমরা নিজেরাই দেখি কখনও খুশির মেজাজে, .কখনও বা দুঃখের মেজাজে, 
কখনও খুব ক্ফৃতির মেজাজে আবার কখনও বা অবসন্ন মেজাজে থাকি । 
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২২২ মনোবিগ্য। 


দৈহিক অবস্থা সাধারণতঃ খেজাজ সৃষ্টি করে । যার হজম ভালভাবে হয় না, তার 
মেজাজ খুব রুক্ষ এবং খিটখিটে হয়ে যায়। যেসব লোক 
অনিদ্রারোগে ভোগে তারাও থুব থিটখিটে মেজাজের হয়। 
আর যার] স্নায়বিক রোগে ভোগে তাদের মধ্যে একটা! বিষণঘ্রতা৷ বা হতাশার মেজাজ লক্ষ্য 
করা যায়। 


মেজাজের কারণ 


আবেগ ও স্বভাব £ অনুভূতির বাস্তব প্রকাশ হল আবেগ ; ম্বভাব (20000010021 
[15905161017) অন্থভূতির বাস্তব প্রকাশ নয়--এ আবেগ 
উন মী জাতী হল কোন বস্তু সম্পর্কে কোন বিশেষ অবস্থায় কোন অনুভব 
করার স্থায়ী মানসিক প্রবণতা । দ্বভাব মেজাজের তুলনাক় 
অধিকতর স্থারী প্রবণতা । 
এই স্বভাব সহজাত হতে পারে,আবার অজিত হতে পারে । মনোবিদ টিচেনার বলেন 
যে, নারীর] মাতৃস্থলভ হ্বভাব, অর্থাৎ ছোট ছোট শিশুদের প্রতি ভালবাপাব্র এক সহজাত 
প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ কবে । অনুরূপভাবে শিশুর মধ্যেও 
8 দেখা যায় উচ্চ শব শুনে ভীত হওয়ার স্বতাব। কিন্তু স্বভাব 
অজিতও হতে পারে। যখন আমি বলি যে, আমি কোন 
মান্গবকে ভালবানি বা ঘ্বণা করি,তখন আমার ভালবাসা ব৷ ঘ্বণ! করার প্রব্ণতা৷ হণ শ্বভাব । 
আবেগের বা মেজাজের বেলায় আমাদের সে সম্পর্কে সচেতনতা৷ থাকে । কিন্তু ্বভাবের 
বেলায় আমর সব সময় সচেতন থাকি না। পিতা পুত্রের প্রতি ন্েহশীল। কিন্তু এই 
ন্েহশীলতা৷ সম্পর্কে পিতা যে সব সময়ই সচেতন তা! নয় । বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যখন 
পিতার এই স্বভাবের আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন দেখ! দেয়, তখনই স্বভাব আত্মপ্রকাশ 
করে। পিতা তার ন্রেহশীল ব্বভাবের জন্য পুত্রের পরীক্ষার সাফল্যে আনন্দিত হন, 
পুত্রের বিফলতায় দুঃখিত হুন বা ভাবী বিপদের আশঙ্কায় ভীত হন । 


স্বভাবের সঙ্গে আবেগের পাথক্য হল, আবেগের তুলনায় শ্বভাব অনেক বেশী স্থায়ী ৷ 
তাছাড়া, আবেগ হল চেতন অবস্থা, কিন্তু চেতনার সর্বমিষ়্ 
সীমায় নীচে অবস্থান করে, কেননা, আমি যে ভালবাসি 
বা দ্বণা করি সে সম্পকে আমি প্রতি মুহুর্তে সচেতন নই । 

অবশ্য মনোবিদ্বা এ জাতীয় পার্থক্যকে বড় বেশী আমল দেন না। বিষগ্রতা, 
ভালবাসা, ঘ্ুনা এগুলি আবেগ এবং স্বভাব উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। মনোবিদ্‌ জেম্স 
আবেগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, আবেগ হল অনুভব করার প্রবণতা!” 


£মজ।জ ও ম্বভাবের পার্থক্য 


আবেগ ও অঙ্কৃভূতি ২২৩ 


€৪ 0500919050০ 65৪1) । আবেগের এই জাতীয় সংজ্ঞা মেনে নিলে আবেগ ও শ্বভাবের 
তারতম্য কর] কষ্টকর হয়ে দাড়ায় । 

অতিরাগ (855102) শর্ধটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) মনের নিক্ষিয় 
অবস্থা-_এই অর্থে সংবেদন এবং অন্থতুতিও অতিরাগের অন্ততূক্ত। (২) তীব্র বা ক্ষীণ, 
যে-কোন আবেগ । (৩) তীব্রমাবেগ » যেমন, ক্রোধ হল আবেগ কিস্ত অতিক্রোধ বা 
“উগ্রচণ্ডীভাব” হল অতিরাগের দৃষ্টান্ত । (৪) তীব্র স্থায়ী মানসিক প্রবণতা বা শ্বভাৰ্‌ 
(6090610021  01500546109), যেমন- প্রতিহিংসাপরায়ণতা । (৫) তীত্র আসক্তি 
অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন, জুয়াখেল। বা মছাপানের তীব্র আমক্তি। 

মনোবিষ্ঠায় “অতিরাগ” শব্ষটিকে একট] বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয় । যখন কোন 
আবেগ শ্বাভাবিকতাবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারার জন্ত প্রশমিত হয়ে মনেই বিরাজ 
করতে থাকে, তখন অতিরাগের স্থষ্টি হয় এবং স্থযোগমত এই আবেগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। 
“ক্রোধ” এই আবেগটি অনেক সময় আত্মপ্রকাশের স্থযোগ পায় না, তখন একটা 
ক্রোধোন্সত্ততা বা উগ্রচণ্তী ভাবের স্ি হয়। ক্রোধোল্সত্ততা (০ ০: ৪৪) হল 
অতিরাগ। স্থযোগমত এই ক্রোধোন্মত্ততা একজন নিষ্ঠুর কারের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ 
করে । 

আয়ান (06700615170200 হল অনুভব করার, কাধ করার এবং চিন্তা করার 
সহজাত স্থায়ী প্রবণতা । আয়ান বলতে আমর! সাধারণতঃ যাকে ধাত” বলি তাকেই 
বোঝায় । অন্তঃক্ষর] গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণের জন্য ব্যক্তিবিশেষের দেহের মধ্যে যে 
রাসায়নিক পরিবর্তন*অবিরত সাধিত হচ্ছে তা এর মূলে বর্তমান। এই রাসা্মনিক 
পরিবর্তন বিভিন্ন প্রকারের আয়ান উৎপন্ন করে । আয়ানের লঙ্গে ব্যক্তির মানমিক গঠনের 
অবিচ্ছেষ্ সম্বন্ধ আছে । মেজাজের সঙ্কে মানসিক গঠনের সম্পর্ক অল্প, আবেগের সঙ্গে 
এ সম্পর্ক নেই বল! ঘেতে পারে । 

১২। ব্াবেগেন্প শ্রেণীবিভাগ (01888167088190 9? 
চা2006801) ) 5 

আবেগকে সাধারণ (00200001) ) এবং বিশেষ (92০০18]1 ) এই ছুই ভাগে 
তাঁগ করা হয় | প্রথম শ্রেণীর অস্ততূক্ত হল আনন্দ ও ছুঃখ । এই ছুই আবেগ অন্ত 

সাধারণ আবেগ ও সব আবেগ, যেমন-_-ক্রোধ, ভয়, ভালবাসা, খ্বণা প্রভৃতির 
বিশেষ আবেগ সঙ্গে জভিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্তভূত্ত হল ক্রোধ, ভয়, 

'জাসবাসা, ঘ্বশ1 প্রভৃতি। এই সৰ আবেগের নিজ নিক্জ বৈশিষ্ট্য আছে। শেষোক্ত 
আবেগকে আবার ছু"শ্রেণীতে ভাগ করা৷ হয়_ব্যক্তিগত বা মূর্ত (275072] 0: 


২২৪ মনোবিস্তা 


00906) এবং নৈর্যক্তিক বা অমূর্ত (10006150991 ০0: £550058০0 । প্রথম 
ধরনের আবেগগুলি কোন মূর্তবস্ত বা ধারণাকে কেন্দ্র করে দেখা দেয়। ছিতীয় ধরনের 
আবেগগুলি সত্য, শিব ও সুন্দর এই অমূর্ত আদর্শ বা ধারণাকে কেন্দ্র করে দেখা দেয় । 
ব্যক্তিগত আবেগগুলিকে আবার “ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়__আত্মকেন্্রি 
রনির (চ£০9501০) এবং পরকেন্দ্িক (410051500) । ভয়, ক্রোধ, 
পরকেন্দ্িক আবেগ স্বণা, অহঙ্কার হল আত্মকেন্দ্রিক আবেগ এবং£সহাশুভাতি, 
ভালবাস, দয়া, প্রেম ইত্যাদি পরকেন্র্রিক আবেগ । 
এবার প্রধান প্রধান কয়েকটি আবেগের স্বরূপ ও আনুষঙ্গিক দৈহিক প্রকাশের বর্ণন। 


দেওয়! হচ্ছে £ 
(ক) ভয় (6৪) ১ ভাবী বিপদ্দের ভাবনা থেকেই ভয়ের উদ্রেক হয় । এ এমন 
বিপর্দ যাকে আমর] ঠেকাতে চাই কিন্তু যাকে ঠেকাবার মতো ক্ষমতা বা সামথ্য আমাদের 
নেই। ভয়ের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্রিয়াশক্তি 


টি ভিসি 8 বৃদ্ধি পায় এবং বিপদের কারণটিকে এড়াতে আমাদের প্রবৃত 
করে। যেমন, পথের মাঝে হঠাৎ একটা বাঘ দেখলে আমরা 
পলায়নের জন্য উদ্ভত হই। ভয় হল আত্মরক্ষামূলক আবেগ ১ অত্যধিক ভয় অনেক সময় 


আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি প্রকাশের পথে অন্তরায় সুষ্টি করে। কারণ, সে সময় আমর 
আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি এবং ফলে দেহ ও মন শিথিল ও 


অবশ হয়ে পড়ে । ম্যাকডুগালের মতে পলায়ন-প্রবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে ভয়-_ 


এই আবেগ । 
নিয়লিখিত কারণে ভয়ের উদ্দ্রেক হয়-(১) যে বন্ত পূর্বে বেদনার সঞ্চীর করেছিল 
তার প্রত্যক্ষণ বা ভাবনা-- কথায় বলে ঘরপোড়া গরু সিছুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।' 
(২) কোন বস্তর আকম্মিক আবির্ভাব ও অসাধারণ তীব্রতা 
০০ যেমন-__হঠাৎ কোন প্রচণ্ড শব্দ শোনার জন্ক আমরা প্রস্তুত 
ছিলাম না বা বজ্রের গর্জন যদিও ক্ষতিকর নয় বলে আমর! জানি, তবু তার আকম্মিক 
তীত্র শব্দ মনে ভয়ের উদ্রেক করে । 
(৩) অপরিচয়ও মনে ভীতির উদ্রেক করে, েমন-_-অদ্ধকার রাত্রে হঠাৎ কোন, 
অপরিচিত জন্ত-জানোয়ার দেখলে মনে ভয় হয়। ছোট ছোট 'শশ্তরা ভৃত-প্রেতের 
কথা শ্তনলেই যে ভয় পায় কাঁরণ ভূত প্রেতের যে কাল্পনিক মৃতি তাঁরা মনে গড়ে তোলে 


সেগুলি কিন্ুতকিমাকার এবং অপরিচিত আকৃতির | 


আবেগ ব। প্রক্ষোভ ২২৫ 


অধিক'ংশ মনোবিদ্দের মতে পরিস্থিতির আকশ্মিক পরিবর্তন ঘটলে এবং পরিবতিত 
পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি সাধনে বাথ “হলেই ভয়ের উদ্ভব হয় । 

ভয় হল বেদনাদায়ক আবেগ এবং এটি হল সহজাত মৌলিক আবেগ ৷ কেননা শিলা, 
পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি, ইতর প্রাণী সকলেই ভীত হয় এবং পালিয়ে বা ভীতিমূলক পরিস্থিতির 
প্রতিরোধ করে বিপদসঙ্কুল জগতে আত্মরক্ষার ভন্য সচেষ্ট হয়। ভয়কে ছোয়াচে আবেগও 
বল! যেতে পারে, কেননা যখন কোন ভীড়ের মধ্যে একজন লোককে ভয় পেতে দেখ 
যায়, ছোয়াচে রোগের মতো! ভয় অপরের মনেও সংক্রমিত হয় । 

ভয়ের সময় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয় | হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের 
গতিবৃদ্ধি, ফুসফুস, মস্তিষ্ক ও পেশীতে ভ্রত রক্ত সঞ্চালন, চোখের মণি স্ফীত হওয়া, দেহ 
কম্পিত হওয়া, মুখমণ্ডল পাঁওুবর্ণ ধারণ করা, জিত ও কণ্ঠ শুকিয়ে যাওয়া, বক্ষের দ্রুত 

স্পন্দন, ভ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, গলার শ্বর অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং 
তয়ের সময় দৈহিক পরিবর্তন ধীরে ধীরে বাকৃশক্তি হারিয়ে ফেল! । -চোখের মনি স্ফীত হয়, 
যাতে চোখের মণি অধিক আলোক গ্রহণ করে ভয়ের বস্তাটিকে সম্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে 
প্রারে। অত্যধিক ভীতির ক্ষেত্রে দেহ অবশ ও শিথিল হয়ে পে, দেহচর্ম বিবর্ণ হয়ে যায়, 
শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে এবং দেহের রোমরাজি খাড়। হয়ে যায়। আবার কোন 
কোন আকম্মিক ভয়ের ক্ষেত্রে মানুষ অনেক দুঃসাহসিক কার্ধ সম্পন্ন করে । যেমন, কোন 
উচু জায়গ। থেকে লাফ দেওয়া, খুব ভারী বস্ত তুলে দূরে নিক্ষেপ করা, সামধ্যের অতিরিক্ত 
পরিশ্রম কর! ইত্যাদি | 

অধ্যাপক ক্যানন পরীক্ষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, ভয়ের সময় মুত্রাশয়ের 
কাছাকাছি অবস্থিত আযাড্রিনাল গ্রন্থি রক্তের মধ্যে আযাড্রেনালিন নামে একপ্রকার 
শক্তিশালী রাসায়নিক পদীর্থ "ক্ষরণ করে যা পেশীকে অতিরিক্ত শক্তি জোগায়, ফলে 
পেশীগুলি খুব শক্তিশালী হয়। এই কারণেই বিপদের মুহূর্তে মানুষ নানারকম দুঃসাহসিক 
কার্ধ সম্পন্ন করতে পারে । 

আতঙ্ক (65:0:) হল ভয়ের চরম অবস্থা । এই অবস্থায় ব্যক্তির দেহের ওপর 
কর্তৃত্ব লোপ পায়, কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। আতঙ্কে ব্যক্তি দিগবিদিক জ্ঞানশৃন্য 
হয়ে পড়ে । 

(খ) ক্রোধ (40820 £: কোন কোন মনোবিদের মতে ক্রোধ ভয়ের মতো! সহজাত 
আবেগ ; কেননা-_শিশু, ইতর প্রাণী সকলের মধ্যেই জন্ম থেকেই ক্রোধের আবিভাব 
দেখা যায় । আবার কারও কারও মতে ভয়ের কিছু পরে ক্রোধের আবির্ভাব ঘটে । 

(আচরণবাদী ওয়াটসনের মতে ক্রোধ জন্ম থেকেই দেখা দেয় । 
€া শানা_5 


২২৬ মনোবিষ্কা 


আমাদের কোন ইচ্ছা, কামনা, বাসনা ও সহজাত প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির পথে বাধা 
সঞ্চারিত হলে মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় । যা কিছু ছুঃখদায়ক তা আমাদের আত্মরক্ষামূলক 
ইচ্ছা, কামনা বা সহজাত সহজাত প্রবৃত্তির পথে ব্যাঘাত ঘটায় । স্থৃতরাং ছুঃখের কোন 
প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির পথে উৎস প্রত্যক্ষ করলে বা ধারণা করলেও মনে ক্রোধের সঞ্চার 
বাধা মলে ক্রোধজাগায় হয়। কোন শিশুর হাত থেকে খাবার কেড়ে নিলে সে রুদ্ধ 
হয়। বিড়ালের লেজ ধরে টানাটানি করলে বা ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখের কাছ থেকে খাগ্য 
কেড়ে নিলে সে ক্রুদ্ধ হয়। 

মনোবিদ্‌ ম্যাকডুগাল মনে করেন যে, ক্রোধ প্রাণীর সহজাত আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । ভয়ের সময় যেমন দেহের সক্রিয়তার প্রয়োজন হয়, ক্রোধের সময়ও দেহের 
সক্রিয়তার প্রয়োজন যাতে ব্যক্তি প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে । 

ক্রোধের সময় কতকগুলি দৈহিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, যেমন- মুষ্টি বন্ধ করা, দাত 
ক্রোধের দৈহিক লক্ষণ কড়মড় করা; তর্জন-গর্জন করা, দ্রুত শ্বাসক্রিয়া, হৃদ্যস্ত্রে 
গতিবেগ বুদ্ধি পাওয়া ইত্যাি। 


ভয় এবং ক্রোধের মধ্যে নিন্মলিখিত পার্থক্য লক্ষ্য করা! যায়: 
(১) ভয় পেলে লোকে ভীতিজনক বস্ত থেকে দূরে সবে থাকতে চাম্স কিন্ত 


ক্রোধের-সময় লোকে ক্রোধের যেটি কারন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় । (২) ক্ষতির 
সম্ভাবনা থেকেই ভয়ের উদ্রেক, কিন্ত ক্ষতি করা হয়েছে বা হবে, এরকম চিন্তার 
জন্যই ক্রোধের উদ্রেক হয়। (৩) ভয়ের সময় আমবা 
ভয় ও ক্রে!ধের মধ্যে পার্থকা দুর্বল হয়ে পড়ি, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি, বিপজ্জনক 
পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই বলে মনে করি; কিন্তু ক্রোধের সময় 
"আমরা নিজেদের শক্তিশালী বলে মনে করি 'এবং প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করে তাকে 
উপধুক্ত শিক্ষা দিতে পারব বলে মনে করি। (৪) অতয়ের বস্তু চেতন ও অচেতন 
উভয় প্রকারই হতে পারে, কিন্ত আমরা চেতন বস্ত সম্পর্কেই ক্রুদ্ধ হই। আমরণ রন্দুক 
দেখে ভয় পাই কিন্তু বন্দুকধারীর ওপর ক্রুম্ধ হই। 
(ক) প্রেম ([,5৬০)£ প্রেম হল পরকেন্দ্রিক আবেগ | প্রেম শবটিকে তিনটি 
ভিন্ন অর্থে বাবহার করা হয় । প্রথমতঃ, প্রেম বলতে কামের 
প্রেম শবটির বিভিন্ন অর্থ. আবেগকে (০০০1০. ০৫ 1950 বোঝায়। ছ্িতীয়ত:, 
প্রেম বলতে কোন কে।মল অনুভূতি (7515061 200001077) বোঝায়, যেমন- _পিতৃজেহ, 
মাতৃত্মেহ ইত্যাদদি। তৃতীয়তঃ, প্রেম বলতে একটা স্থায়ী আবেগমূলক স্বভাবকে (99:- 
1081561)660001097091] 01500580100) ) বোঝাতে পারে যা বিভিন্ন আবেগের মাধ্যমে 


নিজকে প্রকাশ করে । 


আবেগ বা প্রক্ষোভ ২ 


প্রেমের মধ্যে ছুটি উপাদান আছে-_-আকর্ষণ এবং সহানুভূতি । আকর্ষণ-__-আহ্বর, 
আলিঙ্গন, স্েহ প্রস্তুতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। সহান্গভৃত্তি হল অপরের অন্থভৃতির 
অংশীদার হওয়াঁ। যনোবিদি সালি মনে করেন যে, আকর্ষণ বা স্বার্থকেন্দ্রিক 
প্রেমের মধো ছুটি উপাদান ভালবাসা হল প্রেমের আত্মকেন্দ্রি উপাদান এবং সহান্থভৃতি 
প্রেমের পরুকেন্দিক উপাদান । মনোবিদ বেইন মনে 
করেন যে, আকর্ষণ হল কোমল অনুভূতি যা দৈহিক সংযোগ, যেমন-_স্পর্শন, আলিঙ্গন 
ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায় । 
ফ্রয়েড প্রেম ও কামকে অভিন্ন মনে করেন । ওয়াটসন ফ্রয়েডকে সমর্থন করেন এবং 
মনে করেন যে, প্রেম হল ভয় ও ক্রোধের মতো এক মৌলিক আবেগ | কিন্তু প্রেমের 
অধ্যে কামভাব থাকলেও, প্রেম ও কাম অভিন্ন নয় । 


(খ) ঘ্বণ! (7866) £ প্রেম হল পরকেন্দ্রিক, ম্বণা! হল আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতি ॥ 
বস্ততঃ, প্রেম এবং ঘ্বণ। হল অনোন্ঠিসাপেক্ষ পদ ; একটিকে ছাড়া আর একটির অর্থ ুম্পঞ্ট- 
ভাবে বোঝা যায় না। স্বণ! শব্দটি হ্যর্থক ; ঘ্বণা আবেগকে বোঝাতে পারে, আবার স্থায়ী 
বণার স্বক্ূপ মানসিক প্রবণতাকে বোঝাতে পারে । ম্যাকডুগালের মতে 

স্বণা হল এক মি আবেগ । ঘ্বণার মধ্যে ক্রোধ, ভয় এবং 
বিব্ক্তি-_এই তিনটি আবেগের সংমিশ্রণ রয়েছে। ্বণার বস্ত আমাদের মধ্যে ক্রোধের 
উদ্রেক করে, আমাদেব্র ভীত করে এবং আমাদের নিবৃত্তও করে। 

স্বণ। প্রেমের বিপরীত ৷ কোন ব্যক্তির মনে ঘ্বণার উদ্রেক হলে সে সবার বস্তুকে 
পরিহার করে । প্রেমাম্পদ দূরে চলে গেলে আমর! বিচ্ছেদ ব্যথা! অনুভব করি $ আর দ্বার 
পাত্র টূরে চলে গেলে আমরা স্বস্তি লাভ কৰি । প্রেমের মধ্যে 
মাছে ব্যাপকতা, একটা বিস্ততির ভাব । ঘ্বণার মধ্যে আছে 
নিজে 'মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেবার ভাব । 


(গর) সহানুভূতি (95001298605) £ সহান্থভৃতি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল অপরের 

হুঃখে ছুহখ বোধ করা (55000900156 200 080005 2130 90:9511065), কিন্তু মনো 

বিগ্ায় একে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ কর৷ হয় । এ অর্থে সহানুভূতি 

রা সংকীর্ণ ও হল অপরের স্ুথ-ছুঃখের অংশীর্দার হওয়া, অপরের স্থথে 

হাসা, ছুঃখে কাদা । অপরের অন্থভূতির প্রকাশ, কল্পন! ও 

টস্তনের সাহায্যে অন্থুধাবন কর।, অপরের স্থখ-দুঃখে__আশায়+নিরাশায় অঙ্করূপ অগ্ভূতি 
ৰ অনুভব করাই (8561506 006 £65০11005 ০0: ০00067৭) হল সলান্জ্দত্নি | 


প্রেম ও ঘৃণার পার্থকা 





২২৮ মনোবিষ্ঠা 


সহাহ্থভূতি পরকেন্দ্রিক অন্থভৃতি__শুধু পরকেন্দ্রিক নয় ; দয়া, মায়া, মমতা, প্রেম» 
হ্বদেশপ্রেম প্রভৃতি পরকেন্দিক আবেগের ভিত্তিম্বর্ূপ। সহানুভূতির সক্রিয় দিকটি 
পরোপকার-প্রবৃত্তির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে । 

সহানুভূতি নিম্নলিখিত শর্তের ওপর নির্ভর করে ঃ 

(১) যিনি সহানুভূতি বোধ করবেন, তার মধ্যে আবেগ প্রবণতা৷ থাক! প্রয়োজন । 
যার মধ্যে অন্থুভূতিপ্রবণতা৷ নেই, তিনি কখনও অপরের অনুভূতি অস্থভব করতে পারেন 
না1। পরম আত্মীয়ের মৃত্যুতে যার হয় শোকে অভিভূত হয় নী, তিনি অপরেন্র মৃত্যুতে 
কিভাবে ছুঃখে অনুভূত হতে পারেন? 

(২) যিনি অনুভূতি বোধ করেন, তার মধ্যে অপরের অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করার 
আগ্রহ থাক] বাঞ্ছনীয় । 

(৩) যিনি অনুভূতি বোধ করবেন তাকে অপরের অনুভূতি উপলব্ধি করার জঙ্গ 
সক্রিয় কল্পনাশক্ির অধিকারী হতে হবে। 

(৪) ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনুভূতি উদ্রেক করে । সাধারণ মানুষ তার নিকট আত্মীয়ের 
জন্য যতটা সহানুভূতি বোধ করে, অপরের জন্য ত৷ করে না। 

(₹) একত্র বসবাস, একই কর্মস্থল প্রভৃতি সহানুভূতি উদ্রেকের শর্ত । যেমন, একই 
শ্রেণীর অন্ততু্ত ছাত্র বা একই অফিসের কেবানীর মধ্যে সহজেই পরস্পরের প্রতি 
সহানুভূতি জাগে। 

(৬) পারস্পরিক অন্থরাগ সহানুভূতি উদ্রেক করে। যাকে আমরা! ভালবাসি বা 
যার সঙ্গে বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ, তার প্রতি সহজেই সহান্ভৃতি বোধ করি। শক্রর জন্য 
আমাদের সহাঙ্গভূতি জাগে না। 

(৭) একই ম্বভাবের লোক পরস্পরের প্রতি সহাঙ্গভূতি বোধ করে । কোন ধর্মপ্রাণ 
ব্যক্তি অন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জন্য সহানুভূতি বোধ করে । 

নিয্ললিখিত অবস্থা সহান্ভৃতির বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। অন্ভূতি সম্পকে 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বুদ্ধি সহাম্ভূতির বিকাশ-সাধনে সহায়তা করে । জীবনে বহু স্থখ- 
দুঃখের অভিজ্ঞতা যার হয়েছে তিনি অপরের সুখ-ছুঃখে 


সহানুভূতির বিকাশ কোন্‌ 

অবস্থায় ঘটে? সহজেই সহাচুভূতি বোধ করেন। দ্বিতীয়তঃ, বন্ধু এবং 
পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যার বুদ্ধি সহানুভূতির বিকাশে সহায়তা করে ; কল্পনার ব্যাপকতা বা 
বিস্ততিও সহানুভূতির বিকাশ-সাধন করে । 


অনেকে সহানুভূতি (5510109005) ও জমান্ুভভূতি (5.0009095) র মধ্যে পার্থক্য 
করেন । সহানুভূতি হল কোন ব্যক্তির অনুভূতিতে অপর ব্যক্তির অরূপ অন্থৃভূতি অন্ুভক 


আবেগ বা প্রক্ষোভ ২২৯ 


করা (66611208£ 180) । সহানুভূতি হল কোন বাক্তি বা বস্তর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে 
অন্ভৃতি বোধ করা (66611106 1100 ৪ 9615010 01: (01175) সহান্গুভৃতিতে ব্াক্তি- 

বিশেষ যেন বস্তর মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করে দেয়। 
টির? সহাস্থভৃতিতে ব্যক্তি ব্যক্তির সদৃশ হয়, কিন্তু সমানৃভৃতি 
তাদের অবিচ্ছেষ্যরূপে একাত্ম ব! অঙ্গীভূত করে তোলে। ছোট শিশ্রা আকাশে ঘুড়ি 
উড়তে দেখে যে খুশীতে বিহ্বল হয়ে পড়ে, তার কারণ এই ঘে, তার] যেন অস্কভব করে 
তারা পৃথিবীর আকর্ষণকে অতিক্রম করে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। 


১৩০। জ্্রতন (59900100606) ও 


(১) রস শব্দটির বিভিন্ন অর্থ : 'রস” শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, 
রস বলতে কোন কোমল অশ্ুভূতি বা আবেগ (06156: 6০0002) বোঝায় । যেমন, 
আমরা কথায় কথায় বলে থাকি 56120107617 06 10৬০১ | দ্বিতীয়তঃ, রস বলতে কোন 
কোমল অনুভূতি বা আবেগবোধ করার স্থায়ী প্রবণতাকে (41999510070. €০ 456] এ 
62067 5000000) বোঝায় । আমরা বলি নারীর] 
স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ (5200170617651) | তৃতীয়ত:, রস 
বলতে যেকোন আবেগ অনুভব করার মেজাজকে (10106010181 01500510018) 
বোঝাতে পারে, সে আবেগ মৃত্তই হোক বা অমূর্ঠই হোক? যেমন-স্বণা, ক্রোধ, তয় 
ইত্যাদি । চতুর্থতঃ, রস বলতে কোন অযূর্ভ আবেগকে (৪৮৪০৪০৫ ০০০0607) বোঝাতে 
পারে। পঞ্চমতঃ রস বলতে কোন অমৃত্ত আবেগ অনুভব করার ম্বভাবকে (90950580£ 
€10001008] 01509510201) বোঝাতে পারে । শেষতঃ, বস বলতে অমূর্ত আবেগ এবং 
এই আবেগ অনুভব করার প্রব্ণত| বা মেজাজ উভয়কে বোঝাতে পারে । 

মনোবিদদ সেণ্ড (931)9770) রস-এর সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে বলেছেন যে, রস হল “কোন 
বস্বকে কেন্দ্র করে আবেগমূলক প্রবণতার গঠনমূলক এক সংহতি (90 0:8901260 
5550600 0: ৪0009010102] 06170620163 ০61/06৫ 
৪0৮ 800 ০0৮16০6)।” মনৌবিদ ম্যাকডুগাল 
“রস? অর্থে বুঝেছেন কোন বস্র প্রতি আবেগ বা! কামন! অন্থভব করার অজিত ইচ্ছামূলক 
মনোভাব (৪০160 ০07980156  01500510023) 1১1 স্টাউট-এর মতে বস 
হল একট! জটিল আবেগমূলক ন্বভাব, ঘ1 বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে । 


রম শব্দটির বিভিন্ন অর্থ 


রন-এর বিভিন্ন সংজ্ঞ। 


]. “025 2 ০070001525 50000:002] 01500816505 1১101) 20910162565 16561£ ৮212000815 


২1061 ৬৪15 10 ০0100300705. 50086 2 £ 00212059101 65500০01065, 0288 623 


২৩০ মনোবিষ্ঠা। 


কোন রকম তর্কবিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে আমরণ এখানে রস শব্দটিকে অমূত্ত 
মূর্ত নৈর্বান্তিক আদর্শের নৈব্যক্তিক আদর্শের (2৮9080০6 21006150702] 106815) 


ভন ॥ চিন্তায় মনে যে আবেগের সৃষ্টি হয় তাকে বুঝতে পারি । 


(২) বসের বিভিন্ন প্রকার £ সাধারণতঃ আমর] সত্যতা (72903), মঙ্গল 
(03009017655) এবং সৌন্দর্য (3০৪৮৮)__এই তিন আদর্শের কথ! বলে থাকি। স্কুতরাং 
প্রতিটি আদর্শকে কেন্দ্র করে আমাদের মনে এক ধরনের বসের সঞ্চার হতে পারে । যথা_ 

(ক) জভ্যাশ্রয়ী রস (10651155021 961720500 £ সত্যের অনুসন্ধান, 
চিন্তা, ধ্যান ও অন্গরাগ মনে যে বুসের উদ্রেক করে, তাকে সত্যাশ্রয়ী রস বলে। 
বৈজ্ঞানিক, দীর্শনিক, কবি, শিল্পী প্রভৃতি যারা সত্যের পূজারী, তারা এই জাতীয় রস 
সতোর অনুসন্ধান, চিন্তা, মনের মধ্যে অনুভব করেন। এই রস বিভিন্ন আবেগের 
রর উর ২. মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে পারে ; যেমন,সত্যকে লাত করার 

আনন্দ, কোন চিত্তাকর্ষক বস্ত প্রত্যক্ষ করার বিন্ময়, 
অপ্রত্যাশিত বস্ত পধবেক্ষণ করার জন্য আশ্চর্যান্থভৃতি এবং বিষয়বন্র মধ্যে সঙ্গতি, শৃঙত্খল। 
ও সামগ্ডন্ত প্রত্যক্ষ করার জন্য মনের অনুভূতি । 


(খ) নীতিবোধা শরয়ী রস (0121 96001006170 £ নৈতিক আদর্শের চিন্তা 
এবং নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা বরে আচরণ 'করার জন্য মনে যে অনুভূতির 
উদ্দ্রেক হয় তাকে নীতিবোধাশ্রয়ী রস বলা হয় । 


(গ) সৌন্দর্যরস বা কান্ত রস (0106 4১০২1170200 92176010021) £ সৌন্দর্যের 
চিন্তা, ধ্যান, প্রত্যক্ষণ এবং স্ুন্দরকে লাভ করার আকাজ্ষা থেকে মনে যে অনুভূতির 
সধার হয় তাকে সৌন্দর্য রস বলে। 

নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি রসকে অন্যান্ স্খান্ুভৃতি থেকে পৃথক করে। 

€১) সৌন্দর্য রস হল বিশুদ্ধ অন্ৃভূতি (121590. 017 70115) | একে বিশুদ্ধ বলার 
কারণ, এই অস্থভূতির মধ্যে দুঃখজনক কোন অন্ৃভূতির মিশ্রণ নেই-_-কোন মলিনতাই 
একে কলঙ্কিত করেনি । 


(২) সৌন্দর্য রূস হল স্থায়ী (06100217600 | ছুই অর্থে একে স্থায়ী বল! যেতে 
পারে। প্রথমতঃ, সুথাহ্ৃভৃতি ক্ষণস্থায়ী, উপভোগের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়ান্ুভৃতির সমাঞ্চি 
ঘটে ; কিন্তু সৌন্দর্য রসের যে বিমল আনন্দান্ভূতি তার মধ্যে পথিতৃপ্তির পূর্ণতা আছে 
এবং এতে অবসাদ নেই ।" দ্বিতীয়তঃ, যে বস্তকে কেন্দ্র করে এই সৌন্দর্য রসের উত্তৰ, 
ভোগের মধ্যেও সেই বস্ত নিঃশেষ হয়ে যায় না। যেমন-_মহৎ সাহিত্য যুগে যুগে 


আবেগ ব! প্রক্ষোত ২৩১ 
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(৩) সৌন্দর্য রস কোন স্বার্থসিদ্ধি করে না (1517765125060)। ব্যবহারিক 
প্রয়োজন, বা! জাগতিক অভাব মেটাবাব্র উপায় হিসেবে একে প্রয়োগ করা হয় না। কোন 
একটি সুন্দর বস্ত প্রত্যক্ষ করার ফলে মনে সৌন্দর্য রসের শস্য হল, তা হয়ত কোন 
ব্যক্তিকে সেই স্বম্দর বস্তটির অধিকারী হওয়ার জন্ব প্রবৃত্ত করতে পাবে, কিন্তু স্ন্দর বস্তু 
লাভের এই যে আকাঙ্ষা তা সৌন্দর্য রম ভোগের কোন অক্ষ নয়। 

(৪) বহু ব্যক্তি একই সৌন্দর্য রসের অংশীদার হতে পারে। কোন স্থন্দর বস্ত 
প্রত্যক্ষ করার ফলে বহু ব্যক্তির মনে একই সৌন্দর্য রসের স্ৃষ্টি হতে পারে , খাগ্য ও 
পানীয় মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিকে তৃপ্তিদান করতে পারে । 

(৫) সৌন্দর্য রসের মধ্যে একট। প্রশাস্তির ভাব আছে । সুন্দর বস্ত প্রত্যক্ষ করার 
ফলে বা সন্দবের ধ্যান ব৷ কল্পন। করতে গিয়ে আমর] মন্্রমুপ্ধ হয়ে পড়ি, নিজেদের মধ্যে 
নিজেদের হারিয়ে ফেলি। গভীর মনোযোগের সঙ্গে এর ধ্যান করি । 

জত্যাশ্রয়ী রসের (76511500021 92061106100) অঙ্গে সৌন্দর্য বসের 
উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে । সত্য অনুসন্ধান করার ব1 সত্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টার 
মধ্যে অনেক বিপদ, দুঃখ-কষ্ট নিহিত থাকে, সেহেতু সত্যাশ্রয়ী রস অবিমিশ্র ও বিশ্তদধ 

একথা বল! চলে না । দ্বিতীয়তঃ, সত্যাশ্রয়ী রস সম্পূর্ণভাবে 
সত্যাশ্রয়ী রসের সঙ্গে 
মৌন্দ্য রসের পার্থকা ব্যবহারিক প্রয়োজন বা স্বার্থসিদ্ধির কলস্বমুক্ত, একথাও বল! 

চলে না। কারণ, আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
সত্যাহ্থসন্ধানের মাধ্যমে আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করতে চাই। যদিও 
সত্যের অনুসন্ধান ও স্বন্দরের উপভোগ-_উভয় ক্ষেত্রে চিন্তন বা অনুধাবন প্রক্রিয়! 
বর্তমান, তবু প্রথম ক্ষেত্রে.আমাদের সক্রিয় হতে হয়, কারণ সত্যানদন্ধানের জন্য প্রচেষ্টার 
প্রয়োজন আছে। কিন্তু শেষের ক্ষেত্রে আমরা নিক্রিয়, কেননা কোন অপরিপূরিত 
বাসনার চেতন। এবং তা! লাভ করার প্রচেষ্ট। তার মধ্যে নেই ৷ 

(১) হুন্দরের মধ্যে ইন্দিয়গ্রাহা উপাদান থাকে, যা আনন্দজনক সংবেদন হৃট্টি করে 
যেমন-_-অস্তগামী সূর্যের লোহিত'বর্ণ বা সঙ্গীতের মধুর শব্দ। হুন্দরের এই ইন্দ্রিয়গত 
দিকটি'জীবনে সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিশু 
মনোরম, দৃষ্ঠ প্রত্যক্ষ করে 'এবং মধুর শব্ধ শুনে আনন্দ পায় 
যদিও বস্তর বিভিন্ন অংশের পারম্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করার ক্ষমতা তার মধ্যে তখনও 
জাগেনি:। 


ইন্দরিয়গ্রাহা উপাদান 


২৩২ মনোবিষ্ভা 


€২) স্থন্দরের মধ্যে আছে সঙ্গতি, বিস্তাস, সংগঠন, সামব্রশ্য এবং বিভেদের মধ্যেও 
এক এঁক্য । কোন একটি স্থন্দর মৃতির বিভিন্ন অংশগুলির 
৬১ এ এবং মধ্যে যদি কোন সঙ্গতি বা সামপ্রস্ত না থাকে, তাহলে তা 
কখনও মনে সৌন্দর্য রসের ৃষ্টি করতে পাবে না। স্থুরের 
এক্যতান বিভিন্ন শবের সামগ্রন্পূর্ণ সংহতি বা এঁক্য। 

(৩) তৃতীয়তঃ, স্ন্দরের মধ্যে আছে এক অনির্দেশ্ট ব্যঞ্তনা (595£68015017655) | 
ভাল কবিতা, চাদনী রাত, শরতের প্রভাত বা কোকিলের ভাক--এরা আমাদের 
মনে এক বিমল আনন্দান্ুভৃতির সৃষ্টি করে। কারণ আমাদের মন তখন এক স্থদূর 

লোকে পাড়ি দেয়। সুন্দরের বর্ণনার মধ্যে সুন্দর নিঃশেধিত 
হয় না, তার মধ্যে ভাছে ব্যঞ্না। তাছাড়া, স্থন্দরের 
মধ্যে আছে এক গভীর অন্তণিহিত অর্থ যা দেখা শোনার অতিরিক্ত কিছু। 

বিরাট রস (92100100616 0£ 006 301)11706) এবং কৌতুকরস (52170107061) 0: 
06 190$0099) সৌন্দর্ঘ রসের অস্তভূক্ত। 

(ক) বিরাট রস (59100170060 0£ 006 5011106) 2 যা কিছু বিরাট, 
অসাধারণ এবং গান্ভীর্ধপূর্ণ তার ধ্যান, ধারণা, প্রত্যক্ষণ বা কল্পনা আমাদের মনে যে 

ৃ আবেগের সৃষ্টি করে তাকে বিরাট রস বল! হয় । যেমন-_ 
সীমাহীন দেশকাল, অতলাস্ভিক সমুদ্র, বিবাট পর্বতমাল! বা! 
ব্যক্তির মহৎ কার্ধকলাপ ইত্যাদি । বিপ্লাট রস হল এক মিশ্র অনুভূতি । যা কিছু বিরাট, 
যা মহৎ, তা আমাদের মনে বিল্ময়ের (ড৮015061) উদ্রেক করে । বিরাট বা অসাধারণ 
কোন কিছু প্রত্যক্ষ করে আমর তাকে অবধারণ বা৷ উপলব্ধি 
নিরাটি রস এক নিজ রনছতি করতে চাই । কিন্তু বিষয়ের বিরাটত্ব আমাদের উপলব্ধির 
প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। আমরা তার সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণ করতে পারি নাঁ_ 
তার ফলে আমাদে- মধ্যে জাগে ভীতি (৫:68) ও ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব (৪৬৪) এবং 
আমরা নিজেদের ক্ষমতা, তুচ্ছতা সম্পর্কে সচেতন হই । তা সত্বেও এর মধ্যে রয়েছে 
একটা উল্লাসের অনুভূতি (61860), যেহেতু এর সঙ্গে আমাদের পরিচিত হবার 
সৌভাগ্য হয়েছে। 
হুন্দরের অনুভূতির সঙ্গে এর পার্থক্য আছে । বিরাট রসের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে 
বিরাট রদ ও সৌন্দ্যান্বভৃতির আছে এক প্রীতিকর অনুভূতি ও অপ্রীতিকর অস্ভৃতি, কিন্ত 
মধ্ো পার্থকা সুন্দরের মধ্যে আছে নিছক প্রীতিকল় অনুভূতি | যা সুন্দর 
তা কেবল আকর্ষণ করে ; যা বিরাট তা আধর্ধপও করে আবার দূরাস্তে লরিয়েও দেয়। 


অনির্দেশ্ত বাঞরনা 


বিরাট রসের প্রয়োজন 


আবেগ বা প্রক্ষোভ ২৩৩ 


অবশ্ঠ কোন কোন মনোবিদ্‌ যেমন হফডিং বিরাট রসের মধ্যে কোন ছুঃখের অন্গভতির 
মিশ্রণ আছে বলে মনে করেন না। 


(খ) কৌতুক রস (7106 92170000606 06 006 1780$0:903) £$ কোন কিছু যা 
সঙ্গতির অভাব মনে যে রসের অন্তত, সামগ্রস্তহীন, সঙ্গতিহীন এবং বিশৃঙ্খল তা দেখে 
টি করে তাই কৌতুক রদ. আমাদের মনে যে রসের উদ্রেক হয় তাকে কৌতুক রস 
বলে। কৌতুক রসের বহিঃপ্রকাশ হল হাম্য। 

তবে ঘা কিছু হাসির উদ্রেক করে তাই অদ্ুত সামগ্রশ্তহীন এমন ধারণা করলে ভূল 
হবে। কৌতুক রস হাসির অন্যতম কারণ-_একমাত্র কারণ নয়। হাসির আরও নানা 
কারণ থাকতে পারে। স্থুডন্ুড়ি দিয়ে হাসির উদ্রেক কর! 
যেতে পারে 3 নাকে "লাফিং গ্যাস (18121516 £58) দিয়ে 
হাসির উদ্রেক করা যেতে পারে ? হাসির কারণ না জেনেও অপরকে হাসতে দেখে হাসা 
যেতে পারে । এছাডাও থেলায় জিতে আমর? জয়ের হাসি হেসে থাকি বা! সার্কাসে 
ক্লাউনের কৌতুকপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি দেখে হানি | 


কৌতুক রসের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে : 

(১) কৌতুক রসের মধ্যে বিশ্তদ্ধ আনন্দ থাকে, অপরের প্রতি দ্বণী, হিংসা! বা 
'অশ্রদ্ধার ভাব থাকে না। 

(২) মানুষকে কেন্দ্র করেই কৌতুক রসের উদ্ভব হয়। ইতর প্রাণীদের নিয়ে কৌতৃক 
হাস্ত কর1 চলে না, তবে সময় সময় ইতর প্রাণীদের নিয়েও কৌতুক হাস্ত করি-__যেমন 
বাদরের ধূমপান করা দেখে । তার কারণ, ইতর প্রাণীর আচরণের সঙ্গে মানুষের আচরণের 
সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করি বলেই হাস্য করে থাকি। 

(৩) কৌতুক রসের একটি সামাজিক তাৎপর্য আছে। সামাজিক সঙ্গতিবোধ 
সম্পর্কে ধারণ! থাকে বলেই যা সমাজে পরিচিত মাপকাঠি সঙ্গে অনঙ্গ তিপূর্ণ তা আমাদের 
মনে কৌতুক রসের উদ্রেক করে। অবশ্ঠ সামাজিক মুল্যবোধের দিকটি সম্পর্কে ব্যক্তি 
সচেতন থাকে না। ব্যক্তির মধ্যে থাকে নিছক কৌতৃক উপতোগের বাসনা এবং তার 
জন্তই কৌতুক রসের উত্তৰ হয়। 

(৪) অনেক ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির মহত্ব সম্পর্কে আমাদের যে ধারণ] থাকে তার স্ঙ্গে 
তার আমল কাজের কোন সামঞ্নন্ত পাই না। ফলে, ব্যক্তির সম্পর্কে আমরা যা৷ প্রত্যাশা 
করি এবং ব্যক্তি যা! কার্ধতঃ করে-_এই উভয়ের অসঙ্গতি থেকেই কৌতুক রসের স্থরি হয়। 

বিরাট রসের সঙ্গে কৌতুক রসের নিম্নলিখিত বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য কর] যায় : 


হালির বিভিন্ন কারণ 


২৩৪ মনোবিদ্যা 


(১) বিরাট রসের ক্ষেত্রে, যার মনে রসের উদ্রেক হয়, তার মনের মধ্যে একটা 
ক্ষ্রতাবোধ জাগে । আর কৌতুক রসের ক্ষেত্রে, মনের মধ্যে একটা মহত্ববোধ জাগে । 

(২) বিরাট রসের ক্ষেত্রে যে বস্ত বা ব্যক্তি রস উদ্রেক করে তাকে মহান মনে হয়। 
আর কৌতুক রসের ক্ষেত্রে যে বস্ বা ব্যক্তি রসের উদ্রেক করে তাকে ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ 
মনে হয়। 

(৩) বিরাট রসের ক্ষেত্রে মনে জাগে ভয়, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা এবং নিজের প্রতি 
তুচ্ছতার অন্ভূতি, আর কৌতুক রসের ক্ষেত্রে মনে জাগে আনন্দের অনুভূতি । 

(৪) বিরাট বসের ক্ষেত্রে মনে জাগে এক প্রশান্তির ভাব, গান্তীর্ষের অনুভূতি । 
কৌতুক রসের ক্ষেত্রে মনে জাগে লঘু চপল ভাব এবং কখনও বা কৌতুক হাসি । 

কৌতুক হান্তের কারণ (08052 01 1,8051)061) 2 

কৌতুক রস আমাদের মনে উদ্দিক্ত হলে কৌতুক হাপির স্ব হয়। প্রশ্ন হুল, 
আমর] হাসি কেন? 

কৌতুক হস্ত সম্পর্কে অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে । মনোবিদ্‌ সালির মতে এই 
সব মতবাদকে ছুটি মাত্র মতবাদের অধীনে আন যেতে পারে । 

(ক) যে ব্যক্তির মধ্যে মহত্ব বা মর্ধাদা আছে বলে আমরা মনে করি, সে ব্যক্তি 
যখন নিজের মহত্ব বা মর্যাদার পরিচয় দিতে গিয়ে ব্যথ হয় তখন তার ছুর্বলতা সকলের 
কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং আমাদের মধ্যে কৌতুক হাস্তের স্ষ্টি হয়। যেমন, যে 
ব্যক্তি নিজেকে এবজন নামকর] অশ্বারোহী বলে পরিচয় দিয়ে বেড়ান, তিনি যদি ঘোড়ায় 
উঠতে গিয়েই ভূমিতলে চিৎপটাং হন, তাহলে দর্শকদের পক্ষে কৌতুক হাসি সংবরণ করা 
কষ্রকর হয় । 

(খ) কারও কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে যদি অসঙ্গতি ও 
অসামপ্তস্ত দেখা যায় তাহলে আমাদের মধ্যে কৌতুক হান্তের স্থ্টি হয়। যেমন, কোন 
লোক যদ্দি ধুতি-পাঞ্জাবী পরার পর গলায় টাই বেঁধে এবং "মাথায় টুপি পরে ঘোরাঘুরি 
করে তাহলে তার পোশাকের অসামঞ্রস্য আমাদের মনে কৌতুক রসের স্থন্টি করে । 

আবার কোন ছোট ছেলে যদ্দি বুদ্ধ লোকের মতো ভাবভঙ্গি করে বা কথাবাতা৷ বলে 
তাহলে আমাদের: মনে কৌতুক-হাস্যের স্থষ্টি হয় । ' 

পূর্বোক্ত ছুটি মতবাদের মধ্যে কোন্টি যথার্থ তার বিতর্কমূলক আলোচনায় প্রবেশ না 

করে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, পূর্বোক্ত মতবাদের যে কোন একটি পৃথকভাবে 
এবং উভয় মতবাদ সংযুক্ত 'হয়েও কৌতুক হাস্যের কারণ নির্দেশ করতে পারে। অবশ্য 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! দরকার যে, যেসব দ্বশ্টে কারও মহত্বের পতন ঘটেছে বা দৃশ্যে 


আবেগ বা প্রক্ষোভ ২৩৫ 


কোন সামঞ্তশ্তবিহীন কিছু প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে তখন যেন অন্ত কোন অনুভূতি মনে না 
জাগে, তাহলে কৌতুক রসের হানি ঘটবে; অর্থাৎ মহত্বের পতন বা অসামগ্স্যের 
মাত্রা খুবই কম হওয়া দরকার এবং তা নির্দোষ (00857716555) হওয়া] প্রয়োজন । 
যেমন, কোন গভীর বা পাদমর্ধাদাসম্পন্ধ ব্যক্তি যদি হঠাৎ কোন আসরে নৃত্য 
করতে থাকেন তাহলে যথেষ্ট কৌতুক রসের স্ষ্টি হবে, কিন্তু নাচতে নাচতে যদি 
হঠাৎ তিনি পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পান তাহলে ত। 
আর কৌতুক রসের স্থ্টি করবে ন1। ছোট ছেলে দাছুব 
চশমা নাকে লাগিয়ে দাছু সাজতে গেলে হাসির উদ্রেক হবে ঠিকই কিন্তু দামী চশমাটা 
পরতে গিয়ে যদি ভেঙে যায় তথন মনে ক্রোধের সঞ্চার হবে। যহত্বের পতন বলতে 
আমরা কৃত্রিম মহত্বের পতনের কথাই বলছি। প্ররুত মহৎ ব্যক্তির পতন কৌতুক বস 
উদ্রেক না করে ছু:খের উদ্ধেক করে । 

এই প্রসঙ্গে ফরাসী দার্শনিক বার্গশো। এবং ম্যাকডুগাল-এর মতবাদ 
উল্লেখযোগ্য । বার্গশেশ-এর মতে কোৌতুক-হাস্য উদ্দেশ্টমূলক এবং এই উদ্দেস্টা 
হল মানুষের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের সংশোধন করা। 
তাঁর মতে, "হাপি সামাজিক শাসনের উদ্দেশ্টসাধন করে, 
কারণ আমর] সাধারণতঃ আচরণের মধ্যে একগুয়েমি, কদর্ধতা এবং যাল্ত্রিকতা দেখে 
হাসি” ।॥ কোন ব্যক্তির আচরণের মধ্যে যদি নারীস্থলভ মনোভাব প্রকাশ পায় তাহলে 
বিদ্রপ করে আমর! তার আচরণ সংশোধনের চেষ্টা করি। 

কিন্তু এই মতবার্দের মধ্যে কিছুট] সত্যতা থাকলেও একে পুরোপুরি গ্রহণ করা ঘায় 
না। আমাদের সব হাসির উদ্দে্ট কোন সামাজিক ছুনীতির সংশোধন করা, তা বলা 
চলে না। আমাদের সব হাপির মধ্যেই পরোপকার প্রবৃত্তি আছে, তাও নয়। নিছক 
হাসির জন্তই আমর! হাসি, উদ্দেশ্ট ছাড়া শুধু মাত্র কৌতুকের জন্যও আমর] হাসি। 

স্পেন্সার-এর মতে হাসি হল অতিরিক্ত স্নায়বিক শক্তির প্রকাশ । খিন্ 
অতিরিক্ত ীয়বিক শক্তি (861ড০05 €1721£5) যেমন- লাফালাফি ; নাচা, চীৎকার, 

এগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত না হয়ে হাসির মাধ্যমে কেন 
প্রকাশিত হবে তার কোন ব্যাখ্যা এই মতবাদ থেকে পাওয়া 

যায় না। হবস্-এর মতে হাসির কারণ হুল অপরের ওপর আমাদের আকলন্মিক 
জয়লাভ, আমাদের আত্মগৌরব। কিন্তু এ মতবাদও যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ 


মতবাদ ছুটি সম্পর্কে মন্তবা 


বার্গশেশর-মত 


ম্পেন্সার ও হবস-এর মত 


1. 5178081507 55555 006 51008 0 ৪০০৪? ৫1801791106 56088086 6 0800:8115 


1838) ৪: ভ13865560 10. 0005%5050 15561601085 0 10800176101. 7061080৮ 


২৩৬ মনোবিচ্যা 


"অপরের ওপর হঠাৎ জয়ী হলেই আমর] হাসি না। আর মানুষ অনেক ক্ষেত্রে হাসে 
যেখানে আত্মগোরবের প্রশ্ন নেই । 
মনোবিদ্‌ ম্যাগডুগাল পূর্বোক্ত মতবাদগুলিকে হাসির স্থখসম্বন্ধীয় মতবাদ 
(01585016 036017165 ০0 181081)667) বলে অভিহিত "করেছেন, কারণ অতিরিক্ত 
ন্বায়বিক শক্তি ও আত্মগোরব উভয়ই স্থখের কারণ । এই মতবাদের সমালোচন! প্রসঙ্গে 
তিনি বলেছেন যে, আমরণ প্রীতিকর কিছু দেখলে হাসি না। যা! অসামপস্যপূর্ণ, অন্তত, 
নিছক কাল্পনিক, তাই দেখে হাসি। প্রশ্থ হলঃ কেন হাসি? এর উত্তরে ম্যাকড়ুগাল 
বলেছেন যে, মানুষ হল সামাজিক জীব। মানুষ যাতে তার 
সামাজিক জীবন থেকে কিচ্ছিন্ন হয়ে না পডে তার জন্য 
প্রকৃতি মাহুষের মধ্যে বেশী মাত্রায় সহানুভূতি দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপর প্ররুতি 
উপলব্ধি করল যে, অতিরিক্ত মাত্রায় সহানুভূতি দিয়ে মানুষের প্রতি স্থবিচার করা হয়নি । 
কেননা, অপরের ছোটখাটো যে কোন হুণাগ্যে যদি মানসিক সহানুভূতি জানাতে হয়, 
তাহলে তার জীবন অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে উঠবে। সে কারণে মান্থঘ অপরের বড় রকম 
দুর্ভাগ্য সহামুভূতি জানাবে, কিন্তু ছোটখাটে। ছুর্ভাগ্য হানবে, যে সব ছুর্তাগ্যের বেলায় 
সক্র্িয্ন সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই । কাজেই যে-মব ছোটখাটো ছঃখে সহান্থভূতির 
প্রয়োজন হয় না তারাই কৌতুক হাস্টের উদ্দীপক । হাসি হল সহানুভূতির াতিবের 
(19081066115 00০ 210010066 00 5500198,01)5) | 
ম্যাকডুগালের মতে হাসি আমাদের মনের ভাব লাঘব করে, হাসি আমাদের দৈহিক- 
মানসিক তন্ত্রকে সজীব করে তোলে এবং ক্লান্তি, উদ্বেগ, ছুশ্চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত করে। 
প্রকৃতি আমাদের মধ্যে ছুটি পরম্পরবিরুদ্ধ প্রবণতা দিয়েছেন-_একটি হল অপরের দুঃখে 
সহানুভূতি জানান এবং অপরটি হল অপরের ছোটখাটে! ক্ষয়-ক্ষতি, ছুঃখ, ফেক্ষেত্ে 
সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই, সেগুলিতে হাসার জন্য |; 
স্বতরাং ম্যাকডুগালের মতে হাসির একটা জৈবিক প্রয়োজন আছে । মানুষের মধ্যে 
হাসির একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে এবং ঘা হাসির উদ্রেক কৰে তাহল অপরের সামান্ 
হুঃখ, যার জন্য সক্রিয় সাহায্যের প্রয়োজন ঘটে না। 
ম্যাকডুগালের মতবাদের সমালোচনায় বলা চলে ঘে, সব নময় আমাদের মনের দুঃখ 
লাঘব করার জন্য আমর] হাপি, তা ঠিক নয় ; নিছক হাসির জন্যও আমরা হাসি এমন 
বহু দৃষ্টান্ত আমাদের জীবনে আমরা দেখতে পাই। 
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দশম অধ্যায় 


অবচেতন এবং নিত ণন 
(5:05-8109-6017801008 8200. 829 010-002180100,8) 


ভি  অবচেতনও নিজ্ঞান চেতনার এই স্তরগুলি সম্পর্কে আলোচনা 
করতে হলে চেতনার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও ক্ষেত্র সম্পর্কে কিছু আলোচন]। করা প্রয়োজন । 
নীচে সেগুলি আলোচনা করা হচ্ছে £ 


১৯। ল্েেজন্নাল্ ত্যাগ (5৮09 0? 00108010087988) 2 

চেতনা কি? চেতনা মনের ধর্ম। কোন কোন মনোবিদ্‌ যেমন--দকার্ড, লক 
প্রমুখ চেতনা ও মনকে অভিন্ন মনে করেন । কিন্তু সাম্প্রতিক কালে মনোবিদ্গণ মনে 
করেন যে, চেতন] ও মন সমব্যাপক নয় । মন চেতনা থেকে ব্যাপক । চেতনার নীচে 
মনের আরও ছুটি স্তর আছে, অচেতন ও নিজ্ঞণন। চেতনার কোন তর্কবিষ্যাসম্মত 
সংজ্ঞ। দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ কোন বিষয়ের তর্কবিদ্যাসম্্ত সংজ্ঞায় সে বিষয়াটি কোন্‌ 
রা জাতির অন্তভূত্ত তা উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু চেতন হল 
সেহেতু চেতনার তর্কবি্ঠাসম্মত মৌলিক অবস্থা, সে কারণে কোন জাতির অস্ততুক্ত নয় । 
হিরোর লহ এ ছাড়া তর্কবিদ্যাসম্মত সংজ্ঞায় প্রতিশব বা সমাথক শব্দ 
ব্যবহার করা নিষেধ ; কিস্তু কোন প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে চেতনার কোন সংজ্ঞা! 
দেওয়া! সম্ভব নয় । তবে নানাভাবে চেতনাকে বর্ণন1 করে তার শ্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানলা'ভ 
কর] যেতে পারে £ 

প্রথমতঃ, প্রতিশব্দ ব্যবহার করে । যেমন, চেতন! হল মনের নিজের অবস্থা সম্পর্কে 
বোধ ব। অবগতি (25837)255) | 

ভ্িতীয়তঃ, চেতনার বিভিন্ন উপাদানের উল্লেখ করে । যেমন, চেতনা! হল চিন্তা, 
অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার সাধারণ লক্ষণ । 

তৃতীয়তঃ, চেতনার সঙ্গে তার বিপরীত অবস্থার, অর্থাৎ বন্তর পাথক্য দেখিয়ে । 
যেমন, চেতন। হল মনের ধর্ম, বিস্তুতি হল জড়ের ধর্ম ৷ 

চতুর্থতঃ জ্ঞাতা। ও জ্ঞেম্পর সম্পর্ক নির্দেশ করে । যেমন, চেতনা হল জ্ঞাতা, মন এবং 
জ্েয় বন্তর মধ্যে এক সম্বন্ধ । 


২৪০ মনোবিষ্া 


পঞ্চমতঃ, কোন উপমার ব্যবহার করে। যেমন, চেতনা হল কোন আভ্যন্তরীণ 
আলোক যার সাহায্যে মনে যা কিছু ঘটে তা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হয়ে ওঠে ।”॥ 
ল্যাড (.80)-এর বর্ণন। অনুলরণ?করে বলা যায়, “গভীর এবং শবহীন ঘুমে নিমগ্ন 
থাকার যে অবস্থা তার লঙ্গে তুলনা করলে আমাদের যে জাগ্রত অবস্থা দেখি তাই হুল্‌ 
চেতনা |” 
চেতনাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, এ হল আতন্তর অভিজ্ঞতা য! প্রত্যেক 
মনেরই হয়ে থাকে । যেমন, স্থুখ-ছুঃখরূপ অনুভূতির অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতার অংশীদার 
অপর লোকে হতে পারে না। ভিন্ন ভাষায় বল] যেতে পারে, প্যাকে আমরা বাহ্যতঃ 
মন বলি তারই অবগতি হওয়] রূপ যে আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া, তাই হল চেতনা 1৮ 


পঢ 
৮ ছেতনাল্র টল্পি (0209180667286108 01 00:086100810688) £ 


যদিও চেতনার কোন তর্কবিদ্যাসন্দত সংজ্ঞা দেওয়। সম্ভব নয়, তবু চেতনার কতকগুলি 

বৈশিষ্ট্য আছে, যার সাহায্যে আমর] চেতনার স্বরূপকে ভাল করে বুঝে নিতে পারি । 
(১) চেতনার মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা বা ধারাবাহিকতা (০0101070165) আছে। 
আমাদের চিন্তা, অন্গভূতি ও ইচ্ছ' প্রভৃতি চেতন প্রব্রিয়াগুলি একটির পর একটি যাওয়] 
আসা করছে, এই পারম্পর্ষের মধ্যে বোন ফাক নেই, এর গতি অব্যাহত । চেতনার এই 
এক্যভূত অবিরাম ধার! লক্ষ্য করে মনোবিদ্‌ উইলিয়ম জেম্‌স্‌ 
চেতনাকে একটি নদী বা শ্রোতস্বিনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন 
এবং চেতনার অবিচ্ছিন্ন আত প্রবাহকেই (5062100 ০06 ০0219010051)655) মন বলে 

অভিহিত করেছেন । 

(২) চেতনার সাধারণ এক্য এবং নিরবচ্ছিন্নতার মধ্যে আবার বিশ্ষে এক এক্য 


এবং নিরবচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায় (906০181 ০9130150105 10101770056 56106121] 

20101059100 00101110105 01 001)5010051:655) | শময়ের দিক থেকে চেতনার 
বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যদিও অনেক সময় কে 

চেতনার স্ধারণ নিরবচ্ছিন্নতার / ্ [ন শিরবচ্ছি্রতা 

মধ্যে বিশেষ নিরবচ্ছিন্রত|: লক্ষ্য করা যায় না, তবু কোন উদ্দেশ্য ব৷ লক্ষ্য এবং এই লক্ষ 

সাধনের জন্ত যে আগ্রহ, এইসব আপাতভিন্ন চেতনার 

অবস্থাগুলিকে একটি যোগন্জ্রের ছারা পরষ্পরকে সংযুক্ত করে । যেমন, একটি বই রচন! 


করার পূর্বে লেখকের বিভিন্ন কার্ধ-__ চিন্তার ধারা, অনুভূতি একটি বিশেষ উদ্দেশ্তাকে লক্ষ 


"|, (0005010870685 10293 ৮০ 00200816000 200 13010610791 11800, ৮৩ 2055108 0£ 20801 


শির বচ্ছিন্নত। 


38150 13101) ৪1006. 109 05855 10 00060017307 55 18005150 5151016. -- 1787811101৯ 


অবচেতন এবং নিজ্ঞণনি ২৪১ 


করেই অগ্রসর হয়। কাজেই লেখকের বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন 
ধারা বর্তমান । 

(৩) পরিবর্তনশীলতা। চেতনার অন্যতম ধর্ম। কোন বস্ত সম্পর্কে সচেতন হতে হলে, 
অস্ত বস্ত থেকে তাকে পৃথক করে নিতে হয়। অথাৎ, অন্য বস্তর সঙ্গে পার্থক্য বা 
বৈসাদৃশ্ট লক্ষ্য করেই তৰে আমরা কোন একটি বস্ত সম্পর্কে সচেতন হতে পারি; এর 
টার জন্য প্রয়োজন চেতনার পরিবর্তনশীলতা । যদি একই বস্ত 

আমরা! ক্রমান্বয়ে প্রত্যক্ষ করতে থাকি, তাহলে ধীরে ধীরে 
সেই বস্তর চেতন! লুপ্ত হয়ে যায়। সে কাখণেই সংবেদন, ধারণা এবং অনুভূতির অবিরত 
পরিবর্তন প্রয়োজন । একেই বলা হয় চেতনার আপেক্ষিকতা সম্বন্ধীয় নীতি, 


(18৬৮ 0: 1২০19109101%165 0: (5070501090315659) | 


(৪) 'জ্ঞাতা” ও “জেয়'র পার্থক্যের বোধ চেতনার অন্যতম বৈশিষ্্য। চেতনার 
মধ্যে একদিকে আছে 'জ্ঞাতা” (561£ ০: 501০০0 এবং অপর দ্দিকে আছে “জ্ঞেয় বস্তু 
(0৮1506। যখন আমরা কোন বিষয় সম্পর্কে সচেতন হই, 
তখন আমাদের এই চেতনা থাকে যে, আমিই জ্ঞাতা, 
আমিই জানছি। অপরদিকে আবার এই চেতনা থাকে যে আমি কোন কিছুকে 
জানছি। “আত্ম-জ্ঞান' এবং 'বস্ত-জ্ঞান' এবং উভয়ের পার্থকোরি যে বোধ, তা চেতনার 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

(৫) মনোনয়ন বা নির্বাচন করা চেতনার অন্যতম (বৈশিষ্ট্য । একটি পরিবেশের সব 

বস্তুর প্রতিই সচেতন হা চেতনার পক্ষে সম্ভব নয়। 
চেতনা পরিবেশের বস্তবিশেষের ওপর নিজেকে নিবি করে 
এবং অপর বস্তকে বর্জন করে । মনের আগ্রহই নির্ধারণ করে, চেতনা কার ওপর নিবিষ্ট 


হবে ব। কার ওপর হবে না। 
(৬) চিন্তা, অন্ভূতি ও ইচ্ছা মনের এই সাধারণ প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমেই চেতন 


নিজেকে প্রকাশ করে। 


জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র পার্থকোর বোধ 


যনোশরন 


৪1 ফেতনা অভ্র ত্যন্জ (199515 61 081080160810688) 5 
মনোবিদ্রা চেতনার তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন__€১) চেঁভল বা জংজ্ঞান 
[:008০1558), (২) অবচেতন বা অন্তজ্ঞ1ন (50০-০0733০1058) এবং (৩) নিজ্ঞান 


[0150010501005) | 
(000. মনো, 16 


২৪২ মনোবিষ্তা 


চেতন স্তর বলতে আমরা বুঝি যে বিষয় সম্পর্কে আমরা! সম্পষ্টভাবে সচেতন | অর্থাৎ 

যে বিষয়টি থাকে আমাদের চেতনার কেন্দরস্থলে । সালি, স্টাউট, এঞ্রেল প্রমুখ মনোবিদ্‌- 
গণের মতে চেতনার কেন্দ্রস্থলের পর থেকে শুরু করে চেতনার 

প্রাস্তদেশ পর্যস্ত ক্ষেত্ই অবচেতন বা অন্তজ্ঞান (501 

50105010005) একেই[জেম্স চেতনার প্রাস্তদেশ বলে অভিহিত করেছেন। যে বিষয়টি 
আমদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে না, অথচ যেটি চেতনার ক্ষেত্রবহিভূর্ত নয় 
অবচেতন স্তর সেটি অবচেতন ঝরে রয়েছে বলতে হবে । অর্থাৎ, চেতনার 
চেতনার প্রান্তদেশ কেন্্রস্থলকে ঘিরে রয়েছে যে অম্পষ্ স্বল্প চেতনার প্রাস্তদেশ, 
তাকেই অবচেতন স্তর বা অন্তজ্ঞান বা চেতনার প্রান্ত (21385 ০৫ 00050109871699) 


বল। হয়। 


সাম্প্রতিক মনোবিদ্র। চেতনার আর একটি গভীরতর স্তরের কথ। উল্লেখ করেছেন । 
চেতনার এই স্তর সম্পর্কে আমরা কি স্ুম্পষ্টভাবে,কি অস্পষ্টভাবে কোনভাবেই চেতন নই । 
এটা চেতনার বহিভূর্ত স্তর) একেই বলা হয় নিজ্রান স্তর 
(001)5070501903) | এই নিজ্জান স্তর চেতনার ক্ষেত্র বহিভূ তি, 
কিন্ত মনোরাজ্যের অন্ততূক্ত । "নিজ্ঞান স্তর” সম্পর্কে একথা! বল! যেতে পান্পে যে, এটি 
হল এমন একটি চেতনার স্তর যা একদিন চেন্তনার ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কোন 
কারণবশতঃ চেতনার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গেছে, মন থেকে সরে যায়নি। ন্ুযোগমত 
চেনার অস্তরাল থেকে এ আবার চেন্তনার কেন্্স্থলে এসে পে ছতে পারে । 

ইটাউট প্রমুখ মনেবিদ্দের মতে চেতন ও অবচেতন মনের পার্থক্য শ্তধু ঢেভনার 
পরিমাপ ব৷ মাত্রাগত পার্থক্য । চেতন স্তরে চেতন! ম্পষ্টতাবে থাকে এবং অবতেত্তন 
স্তরে অম্পষ্টভাবে থাকে । মনোবিদ্‌ হফজিং মনে ফরেন যে, অবচেতন স্তর ফোঁন অস্পই 
চেতন স্তর নয়, নিজর্ণন স্তর | কয়েড৪অবচেতন স্তর শ্বীকার করেন না । তিনি লিজ্ঞান 
এবং সংজ্ঞান বা চেতন স্তরের মধ্যবর্তী একটি চেতনাবিহীন স্তর স্বীকার করেন, ঘার নাম 
তিনি দিয়েছেন আসংজ্ঞান (চ06-০00501099) | আনংজ্ঞান চেতনার ক্ষেত্রের কোন 
অস্পষ্ট স্তর নয়, চেতনার ক্ষেত্রবহিভূ তি একটি চেতনাবিহীন স্তর । যেসব মানসিক বৃত্তি 
মনের চেতন বা সংজ্ঞান স্তরে উপস্থিত নেই অথচ একটু চেষ্টা করলেই চেতন স্তরে 
উপস্থিত হয়, চেতনার আসংজ্ঞান স্তরই সেগুলির আবাসস্থল । 


চেতনার শর 


নিজ্ঞান ত্র 


1 হন ও চেভনাব ক্ষেঅ ক্কি লমব্যাপক্ক 2 ৫০ প্রঃ)এ 
8500. 00:80100870989 0০0-6569109158 ? ) 2 


অবচেতন এবং নিজন ২৪৩ 


অনেকেই “মন” এবং “চেতনাকে সমার্থক শব্ষ রলে মনে করেন এবং ম়শের-ন্দেআঅকেই 

০১০০১৪১১১০৪ 505-১১: 
মন ও চেতনা সমার্থক শব নয় নয়, চেতনা মনের শ্বরূপ ধর্ম॥ মন ও চেতনার ক্ষেত্রও 

সমব্যাপক নয় । চেতনার ক্ষেত্রের তুলনায় মনের ক্ষেত্রের 
ব্যাপকতা অনেক বেশী। মনের চেতন স্তর ছাড়াও রয়েছে নিজ্ঞান স্তর (007,-০০2- 
$01009) | চেতন স্তর ও নিজ্ঞান স্তর উভয়কে একত্রে যুক্ত করে দিলেই মনের ক্ষেত্রটিকে 

পাওয়া যাবে এবং মনের বিস্তৃতি বা ব্যাপকতা কতদূর তা! 
নি বোঝা যাবে। নিজ্ঞন ভ্তরটি চেতনার স্তরের বহিভূ্ত 

হলেও মনোরাজ্যের বহিভূত নয় । দু-একটি উপমার সাহায্যে 
বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া যাক £ মনকে আমর] একটা বৃহৎ বৃত্তাকার হলঘরের সঙ্গে তুলন' 
করতে পারি । এই হলঘরটি বিচিত্র বস্ততে পূর্ণ ; এর মাঝে 
রয়েছে একটা ছোট বৈছ্যাতিক বাতি যেটির নীচের কিছুটা 
অংশ ছাড়া আর সবট! একটি আচ্ছাদ্নী দ্রিয়ে ঢাকা । ঠ্বছ্যতিক বাতিটির ঠিক নীচেব 
কিছুটা অংশ বেশ স্পষ্টলোকিত, যার জন্য সেখানকার সব জিনিসগুলি স্পষ্টভাবে দেখা 


উদাহরণ 


যায়। তবে তার দূরের যে অংশ সেটি হল স্বল্লালোকিত, সেখানকার বস্তগুলির আকার 
অস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় । হলের এই ম্পষ্টালোকিত ও অর্ধালোকিত, বা স্বল্লালোকিত 
ক্ষেত্রগুলিই মনের চেতন স্তর । এর দূরের যে অংশে কোন আলো পৌঁছায়নি, সেটি 
সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং এই অন্ধকারের ক্ষেত্রটিই হল মনের নিজ্ঞীন স্তর । হল- 
ঘরের অন্ধকার অংশে যে বস্তগুলি রয়েছে সেগুলি প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানা সম্ভব নয়, 
তাদের অনুমানের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে জানতে হয় । আমাদের মনের এই নিজ্ঞণন 


স্তরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমাদের অন্যভাবে সচেতন হতে হয় । মানুষের আচরণ দেখে 
বা পরোক্ষ উপায়ে, অর্থাৎ মনঃনমীক্ষণ (5501)0-215815515) বা স্বপ্নের বিজেষণের 
সাহায্যেই মনের এই নিজ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব জানতে পার] যায় । আরও একটি উপমার 
সাহায্যে মনের এই ব্যাপকতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। সমুদ্রে ভাসমান 
তুষার শিলার একটা! ক্ষুদ্র অংশ জলের ওপরে থাকার জন্যই আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় 


এবং এরংবৃহত্তর অংশ জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার জন্য আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে । 
সেরূপ মনের যেটি চেতন স্তর, সেটি ছাড়াও একটি বৃহত্তর অংশ আছে, সেটি হল নিজ্ঞ্ধন 
স্তর । এই চেতন ্তর ও নিজ্ঞান স্তর মিলেই মনের ক্ষেত্র। সুতরাং মন ও চেতনা 
ক্ষেত্র সমব্যাপক নকল । 


২৪৪ যনোবিষ্া 


৬৩। অন্বছেতম্ন আঅন্নেন্র প্রস্মাপ। 839018 0£ 006 6328691009 0 
2০ 990-0070801008) ৫ 


নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি অবচেতন মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে । 

(ক) স্বৃতিঃ অনেক অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের মনে সংরক্ষিত হয়ে থাকে 
যেগুলিকে পরে আমর প্রয়োজনমত পুনরুজ্জীবিত করি। অতীত অভিজ্ঞতার ফল 
প্রতিরূপের (10882) আকারে অবচেতন মনে সংরক্ষিত থাকে । 

(খ) প্রত্যভিজ্ঞা (2২০০০910018 ) 2 অতীতে দেখেছি কোন কোন ব্যক্তিকে 
দেখা মাত্র আমি চিনতে পারি। ব্যক্তিটির প্রতিরূপ অবচেতন মনে সংরক্ষিত থাকে 
বলেই তাকে চেনা সম্ভব । ৃ 

(গ) অত্যাস এবং সহজাত প্রবৃত্তি ২ অভ্যাস এবং সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশের 
মাধামে অবচেতন মনের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। অভ্যামসিদ্ধ কাজের বেলায় লক্ষ্য করা 
যায় যে, কাজটির সঙ্ষে আর একটি কাজও সৃষ্টভাবে সম্পন্ন হচ্ছে । মোটর গাড়ীর চালক 
অপরের সঙ্গে কথোপকথনে রত থেকে গাড়ী চালনা করতে পারেন। এক্ষেভ্রে মনের 
অবচেতন স্তর গাড়ী চালনার কাজটি সম্পন্ন করে এবং কথোপকথনের কাজটি সম্পন্গ করে 
মনের চেতন স্তর | 

(ঘ) সংবেদন, প্রত্যক্ষ, চিন্তন প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগ্তলিও অবচেতন মনের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করে,যেমন-_-নংবেদনের প্রতিবূপ অবচেতন মনে সংরক্ষিত থেকে যদি পুনরায় 
পুনরুজ্জীবিত (5৮1৮5) না হয় তাহলে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। সাদৃশীকরণ (855100319- 
(1০), পৃথকীকরণ (15010178613), প্রত্যভিজ্ঞা (26০38010099) প্রভৃতি যেসব 
ক্রিয়ার ওপরে প্রত্যক্ষ নির্ভর, সেগুলি অবচেতন মনের ছ্বারাই সম্পন্ন হয় । 

(ঙ অব্যক্ত যুক্তি £ খুব সাধারণ একটি প্রত্যক্ষের বিষয়কে বিশ্লেষণ করলে অনেক 
সময় অবচেতন মনের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। একটি লাঠি দেখান মাত্রই শিশু চট করে 
সিদ্ধান্ত করে নেয় এবং ভয়ে দৌড়তে থাকে । এক্ষেত্রে শিশুটির অবচেতন মনই অব্যক্ত 
যুক্তির বিভিন্ন স্তরগুলি ক্রুত অতিক্রম করে । 


৭। 05জন্নাল্র ক্ষেত্র (2510 01 002080200810689) 2 


চেতনার কেন্্র থেকে আরম্ভ করে চেতনার পরিধি পর্যস্ত ক্ষেত্রকে চেতনার ক্ষেত্র বল 
হয়। পরিবেশের যেটুকু অংশ জুড়ে আমাদের চেতন। পরিব্যাপ্ত থাকে, তাকেই চেতনার 
ক্ষেত্র বলা হয়। চেতনার ক্ষেত্রের সমস্ত অংশটুকু চেতপার আলোকে লমভাবে 
আলোকিত নয় ; অর্থাৎ চেতনার ক্ষেত্রের সব জ্ান্বখ্াক্স চেতনা সমান পরিমাণে থাকে না, 


অবচেতন,.এবং নিজ্ঞান ২৪৫ 


কোথাও বেশী, কোথাও কম। কোন একটা বিশেষ অংশে আমাদের চেতন! কেন্ত্রীভুভ 
থাকে, তাকে চেতনার কেন্রস্থল (6০০5 9£ 5956109492653) বলা হয়। এই অংশ 
সম্পর্কে আমাদের চেতন! সুস্পষ্ট । এই অংশের বাইরে বা 
এই অংশকে ঘিপ্ে আর একটি বৃহত্তর অংশ আছে যেখানে 
চেতনার পরিমাণ কম। এই অংশ সম্পর্কে আমাদের চেতনা অস্পষ্ট । এই অংশ, চেতনার 
আলোকে স্থম্পষ্টভাবে আলোকিত নয় । এই অংশ হল চেতনার প্রীস্তদেশ (77911 
04 001830300057655) | আমাদের মনোযোগ পব বস্তর ওপর সমানভাবে নিবন্ধ থাকে 
না। কোন একটি বিশেষ বন্তর ওপর আমরা বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করি। যে বস্তর 
ওপর বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করি সেই বস্তুটি সম্পর্কে আমাদের হৃম্পষ্ট জ্ঞান থাকে। 

আর আশপাশে যে বন্তগুলি থাকে, েগুলি চেতনার 

প্রান্তদেশে বিরাজ করে, অর্থাৎ সেগুলি সম্পর্কে আমাদের 
চেতনা খুব নুম্পষ্ট নয় । যে বিষয়টি আমাদের সর্বাধিক মনোযোগ দাবি করে, সেটিই 

চেতনার কেন্দ্রস্থল (50০43 ০ 001)9010050695) আর 


চেতনার কেন্দ্র স্থল 


চেতনার প্রাস্তদেশ 


চেতনার কেন্ত্রস্থবল+ চেতনার 
প্রান্তদেশ - চেতনার ক্ষেত্র কেন্দ্রীভূত চেতনার আশপাশে যেগ্তলি আবছা এক 


অম্পষ্টভাবে থাকে সেগুলি হল চেতনার প্রান্তদেশ। 
ম্পষ্টুতম চেতনার কেন্দ্রস্থল এবং অম্পষ্টতম চেতনার প্রান্তদেশ, উভয়কে যুক্ত করেই 
চেতনার ক্ষেত্রটিকে পাওয়। ষায় । 
চেতনা-ক্ষেত্রের কোন বস্ত চেতনার কেন্্রস্থলের যত কাছাকাছি থাকে তার চেতনা 
সেই পরিমাণে স্পষ্ট এবং চেতনার কেন্দ্র থেকে যত দূরে থাকে তার চেতনাও সেই 
পরিমাণে অশ্পষ্ট হয় । অপর পক্ষে চেতনা ক্ষেত্রের কোন বস্ত যত চেতনার প্রাস্তদেশের 
কাছে থাকে ততই অল্পষ্ট হয় এবং যত প্রান্তদেশ থেকে দূরে সরে যায় তত তার চেতণা 
/ স্পষ্ট হয়। 
একটি উদ্দাহুরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক £ আমি ঘরে বসে একটি বই 
পড়ছি । আমার মাথার ওপর পীখা ঘুরছে,ঘরের মধ্যে একটি বৈচ্যুতিক বাঁতি জলছে,একটা 
ঘড়ি টিকটিক শব্ধ করছে, কাছে বসে একটি শিশু আপন মনে কথা বলছে ও খেলনা নিয়ে 
খেলা করছে, ঘরের মধ্যে রেডিওট1 ক্ষীণ শব্দে বাজছে । 
উদাহরণ এখানে বইটির বিষয়বস্তর ওপর আমার মনোযোগ নিবদ্ধ, 
কাজেই বইটির বিষয়বস্ত আছে আমার চেতনার কেন্রস্থলে (70005 01 05019501003- 
23659) এবং রেডিওর ক্ষীণ শব্দ, ঘড়ির টিক টিক শব, শিশুর অন্ৰুট কলকাকলি-__সবই 
রয়েছে চেতনার প্রান্তদেশে (%081810। ০£ 0:012508050698), এগুলির ওপর আমার 


২৪৬ মনোবিষ্া 


মনোযোগ নিবিষ্ট নয়। তবু এগুলি চেতনার ক্ষেত্রেই রয়েছে, তবে স্পষ্ট আলোকিত 
কেন্দ্রন্থলে নয়, চেতনার প্রাস্তদেশে ; যার সম্পর্কে আমি অস্পষ্টভাবে সজাগ । 

এ হুল কম-বেশী চেতনা, যে সম্পর্কে ব্যক্তি সচেতন হতে পারে। যে বৈদ্যুতিক 
পাখার তলায় বসে ব্যক্তি পুস্তক পাঠ করছে সে বৈদ্যুতিক পাখা সম্পর্কে ব্যক্তির স্পষ্ট 
চেতনা নেই। কিন্তু যদি অপর কোন ব্যক্তি এ ব্যক্তির অজ্ঞাতে প!খার গতি বাড়িয়ে 
দেয় তাহলে তিনি এ গতিবৃদ্ধি বুঝতে পারবেন । এর দ্বারা বোঝা যায় পাখার সম্বন্ধে 
তীর স্পষ্ট চেতন। ছিল, নতুবা পাখার গতিবৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি সচেতন হতেন ন]। 


৮ চেতন্দান্ল প্রারভছেশ্েন্স শ্পিষ্ট্য (706 018906625008 
0৫ 1887271780 007080100811889) 2 


মনোবিদ্‌ স্টাউট চেতনার প্রান্তদেশের নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যের কথ] উল্লেখ 
করেছেন * 

(ক) চেতনার প্রান্তদেশে যে বস্তগুালি অবস্থান করে, তাদের সম্পর্কে আমাদেন 
চেতনার প্রান্তদেশে অবস্থিত বন্ত চেতনা স্পষ্ট। চেতনার প্রান্তদেশস্থিত বস্তগুলি চেতনার 
সম্পর্কে আমাদের চেতনা অশ্পষ্ট কেন্দ্রথছলে বির1জ করে না। হুম্পষ্ট চেতনা ও মনোযোগের 
ক্ষেত্র থেকে তার] দূরে সরে থাকে । 

(ক) যখন কোন বিষয় আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে, তখন যে 
বিষয়গুলি চেতনার প্রান্তদেশে অবস্থান করে, তাঁর সম্পর্কে আমর] স্পষ্ট সচেতন থাকি না, 

কিন্তু যখনই চেতনার প্রীস্তদেশ থেকে সেগুলি সণ যায়, 

বেন হাসি তখনই আমর] তার সম্পর্কে সচেতন হই। যেমশ, যখন 

আমর] গচেতন হই আমার মনোযোগ বইয়ের বিষয়বস্তর ওপর নিবদ্ধ, তখন ঘাড়র 

টিকটিক শব্দ সম্পর্কে আমি স্পষ্টভাবে সচেতন নই, কিন্তু যে মুহূর্তে ঘাঁড়ব শব্ধ বন্ধ হয়ে 
যায় তথনই আমি সে সম্পর্কে,সচেতন হই। 

(গ) যে বিষয়গুলি চেতনার প্রাস্তদেশে অবস্থান করে সেগুলি আমাদের বিচার এবং 
বিশ্বাসের ক্ষেত্র-বহিভূ'ত হয়েই অবস্থান করে। অর্থাৎ, সেগুলি সম্পর্কে আমরা কোন 

কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করি না। এমন কি মনে মনে 
নন তাদের অস্তিত্ও আমর] স্বীকার করে নিই না। যেমন, 
এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্র বহিুত্ত যখন আকাশের চাদের দিকে তাকিয়ে আছি এবং 
আশেপাশের তারাগুলি সম্পর্কে আমি অল্পষ্টভাবে মচেতন, তখন সেই তারার সংখ্যা কত, 
নব! তাদের আলোক ধীর, না চঞ্চল তা আমর! ভাবি না। 
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(ঘ) তৃতীয়তঃ, চেতনার প্রাস্তদ্দেশে অবস্থিত বিষয়গুলি স্থির নয়, নিত্য পরিবর্তনশীল । 

যদিও সেগুলি চেতনার কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে থাকে তবু তারা চেতনার কেন্দরস্থলে প্রবেশ 

করার জন্য সচেষ্ট হয়। যে বিষয়টি আমার্দের চেতনার 

755 নাউ কেন্তরস্থলে, তার থেকে মনোযোগ একটু সরে গেলেই, অমনি 

প্রবেশ করতে চায় চেতনার প্রান্তবর্তী বিষয়গুলি চেতনার কেন্দ্রস্থলে এসে 

উপস্থিত হয়। আমার মনোযোগ যখন বই থেকে সরে যায় তখন ঘরের মধ্যে যে ঘড়িটি 
রয়েছে তার টিকটিক শব্ধ কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হতে পারে। 


৯। চেতনাল্ল প্রান্তদেশ্েন্স অস্ভিত্জ সম্পর্কে আম্মা! 
স্কিভ্ভান্েে খ্সনলহিভ্ভ ইহ $ (নু 18 1 [00881916 107 058 10 8000 
106 63515661009 01 10512171191 00:080100821995 ? ) 2 


মনোবিদ্‌ স্টাউট (5£০4)-এর মতে আমরা দু'ভাবে চেতনার প্রান্তদেশের এই অস্তিত্ব 
সম্পর্কে জ্ঞানলীভ করতে পারি । প্রথমতঃ, চেতনার প্রাস্তদেশ চেতনার কেন্দ্রস্থলকে 
প্রভাবিত করে । চেতনার কেন্দরস্থলে যে বিষয়টি আছে, চেতনার প্রান্তদেশ তার ছায়াচ্ছন 
11 যেমন, কোন ব্যক্তি যদ্দি একটি অন্ধকার ঘরে বসে একটি বই পড়তে থাকে, 
রিজাযার্রানা র তাহলে বইটি থাকে তার চেতনার কেন্ত্রস্থলে, আর ঘরেব 
কেন্দস্থলকে প্রভাবিতকরে অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমিকা থাকে তার চেতনার প্রাস্তদেশে । 
ঘরের অন্ধকারময় পরিবেশ ব্যক্তির চেতনার ওপর প্রতাব বিস্তার 
করে, যার জন্য বইটির বিষয়বস্তর ওপর মনোযোগ নিবিষ্ট রাখা ব্যক্তিটির পক্ষে কঠিন হবে 
দি ৯ পড়ে | দ্বিতীয়তঃ, চেতনার প্রান্তদেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
থেকে দরে গেলেই চেতনার আমরা তখনই অবহিত হই, যখন চেতনার প্রাস্তদেশে 
জাজ ১ ঃম্পর্কে অবস্থিত বিষয়টি চেতনার প্রান্তদেশ থেকে লরে যায় । যদিও' 
চেতনার কেন্ত্রস্থলে রয়েছে বইয়ের বিষয়বস্ত তবুও ঘি 


টিকটিক শব্দ থেমে যাওম! মাত্র আমরা বুঝি যে এতক্ষণ ঘঁড়টি চলছিল । 


১০ | ন্িভভান্ন ভ্ুল্প (1006 00002808008) £ 


মন এবং চেতনার ক্ষেত্র সব্যাপক নয়। চেতনার পরিধি অপেক্ষা মনের পরিধি 
অনেক বেশী ব্যাপক | মনের সামান্য অংশই চেতন স্তর। এই চেতনার স্তরকে 
অতিক্রম করেও এক গভীরুতর স্তর আছে যেটি মনের নিজ্ঞন স্তর । এই নিজ্ঞান ভর 
চেতনার স্তর-বহিভ্‌ ত) কিন্তু মনোরাজ্যের বহিভূ্ত নয় । প্রশ্ন হল -এই নিজঞান স্তরে 


২৪৮ মনোবিষ্ঠা 


'যে অস্তিত্ব আছে তার প্রমাণ কি? কি যুক্তির ওপর ভিত্তি করে এই নিজ্ঞান স্তরে বিশ্বাস 
স্থাপন করা যায়? এর উত্তরে বল! যেতে পারে যে, নিজ্ঞান স্তরে বিশ্বাস স্থাপন না৷ 
করলে আমাদের অনেক মানসিক ঘটনার কোন যুক্তিঘুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। 
ধারা মনকে চেতনার ক্ষেত্রের সঙ্গে সমব্যাপক মনে করেন তাঁরাই মনের নিজ্ঞীন স্তরের 
হান অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। কিন্তু মনোবিদ্রা নিজ্ঞান স্তরের 
ন1£নলে অনেক মানসিক অস্তিত্বের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। 
সিভত যুক্তিযুক্ত ব্যাখা ফ্রয়েড-এর মতে ৈশবকালে ব্যক্তির অনেক অন্যায় কামনা 

স্বাভাবিক ও সমাজান্ুমোদিত পথে আত্মপ্রকাশের স্থযোগ পায় 
না। শাস্তি,নিন্দ। প্রভৃতির ভয়ে এই সব অন্যায় কামনা! অবদমিত হয়ে নিজ্ঞ্ান মনে আশ্রয় 
গ্রহণ করে এবং আত্মপ্রকাশের স্বযোগ খোজে, কিন্তু স্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হতে না 
পেরে বিরৃতরূপ নিয়ে ব। ছন্মবেশে সেগুলি প্রকাশিত হয় । দৈনন্দিন জীবনে ভূলভ্রাস্তি 
স্বপ্ন, মানসিক রোগ প্রভৃতির মাধ্যমে এগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটে । মনঃসমীক্ষণের 
(95০1)0-817915515) ফলে এগুলি জান। যায় । কাজেই ফ্রয়েড-এর মতে নিজ্ঞন মন 
অবদমিত ইচ্ছার আশ্রয়স্থল ! অনেক মনোবিদ্‌ মনে করেন যে, অবদমিত ইচ্ছার ব্যাখ্যা 
হাড়াও স্বভাবী মনের মানপিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্যও নিজ্ঞণন স্তরের সহায়তার 
প্রয়োজন হয়! আমরা এবার নিজ্ঞান স্তরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যে প্রমাণগুলি উপস্থাপিত 
-কর। হয় রনি আলোচনা করব £ 


ঞ নিজ্ঞণন স্তরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (9:০০ £0£ 00৫ 251506106 
+0£ 006 0 


11000501005) £ 


(১) দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি ই ফ্য়েড-এর মতে দৈনন্দিন জীবনের অনেক 
ভূলত্রাস্তি, যেমন- নাম ভুলে যাওয়া, কথ] বলার ভুল, লেখার ভূল প্রভৃতি নিজ্ঞান মনের 
অস্তিত্ব গুমাণ করে। কোন ব্যক্তি কতকগুলি নিমস্ত্রিত 
ব্যক্তির তালিকা তৈরি করতে গিয়ে দেখলেন যে, একটি 
পরৰিটিত ব্যক্তির নাম তিনি ভূলে গেছেন। কারণ অনুনন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল ফে, 
লোকটিকে আদৌ তা'র পছন্দ নয়। আসল কারণ তর নিজ্ঞ্ণন মনে লুকিয়ে আছে । 

(২) স্থপ্রঃ নিজ্ঞান মনের অবদমিত কামনা-বামন। যখন চেতন বা সংজ্ঞান 
(00:7501905) মনে বিরুতভাবে প্রবেশ করে তখনই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে । কাজেই স্বপ্ন 
'নিজ্ঞান মনের অস্তিত্ব গ্রমাণ করে । 

(৩) দিবা-স্বপ্ন (095-025810) £ অনেক সময় ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায়ও স্বপ্প 


“দৈনন্দিন জীবনের তুল-্রাস্তি 


অবচেতন এবং নিজ্ঞান ২৪৯ 


দেখে। অলীক কল্পনায় বিভোর হয়ে সে হাস্যকর আচরণ করে। নিজেকে বিরাট 
ধনী ব্যক্তি ভেবে কল্পিত কোন অধীনস্থ ব্যক্তিকে আঘাত করার চেষ্টা করে। এই 
'রকম আচরণের ক্ষেত্রেও বর্তমান থাকে কোন অবদমিত ইচ্ছা ষা নিজ্ঞন' মনে 
আশ্রয় নিয়ে তার সংজ্ঞান মনের আচরণকে প্রভাবিত করে % 


(8) সংবেদন ও সংবেশনোত্তর অভিভাবন (75010050) ৪10. ০০3৫ 
1750170610 585£63000) £ সংবেশন বা! কৃত্রিম উপায়ে উত্পাদিত হ্বপ্রীবস্থাও মনের 
নিজ্ঞীন স্তরের অস্তিত্ব গ্রমাণ করে । আমাদের অতীত জীবনের অনেক ঘটনা! আমরা 
অনেক চেষ্টা করেও ম্মরণ করতে পারি না, আবার সংবিষ্ট অবস্থায় আমরা সে-সব ম্মন্রণ 
বিরান করতে পারি । আবার সংবিষ্টকাল অতীত হয়ে গেলে, 
অভিভাবন জাগ্রত অবস্থায় সে-পব ঘটনা আমর] বিস্বৃত হই । স্তরাং, 

এই সব ঘটনার স্বতি মনের নিজ্ঞন ভ্তরে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় 
থাকে, এইরূপ অন্মানই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় | 

আবার সংবিষ্ট অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে সংবেশনোত্বর কালে একটি নির্দি্ সযয়ে কার্য 
করার জন্য আদেশ করে দেখা গেছে যে, ব্যক্তি সংবেশনোত্তর কালে কার্যটি সম্পন্ন 
করেছে। কিস্তু ংবেশকের আদেশের কথা তার মোটেই মনে নেই । এই ঘটনা থেকে 
অগমান কর! যেতে পারে যে, নিজ্ঞান স্তর ব্যক্তির অগোচরে ব্যক্তিকে দিয়ে কাজট 
করিয়ে নিয়েছে । 


(৫) অনেক উদ্দেশ্যের বিরুত প্রকাশ, যেমন _উদগতি, অভিক্রাস্তি, 
বিপরীত গঠন প্রভৃতি নিজ্ঞনি মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে । কোন নারী সেবিকাত্রত 
গ্রহণ করেছে,কিন্ধ আদল কারন মাতৃত্বের কামন! নিজ্ঘান মনে আত্মগোপন করে আছে। 

একে বল! হয় উদগতি (90110586108) । আবার কোন 

সপ ০০8 নারী হয়ত পন্তপাখী পুষে খুব আনন্দ পান, আদল কারণ 

অবদমিত মাতৃত্বের কামনা । একে বলা হয় অভিক্রান্তি 

(1015918০505606) | কোন সৎ ব্যক্তির অন্যায় শাস্তি লাভ করে হঠাৎ এক বিরাট 

দূবৃত্তে পরিণত হওয়া বিপরীত গঠনের (২69০001. 09700201012) উদাহরণ । এরূপ 

ক্ষেত্রে নিজ্ঞান ইচ্ছা তার বিপরীত ব্ধপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও, 

প্রতিফলন বা অভিক্ষেপ (7১:০15০600), যুক্তাভ্যাস (1২5610078115901013), ক্ষতিপূরণ 

(00708001759800), অবাধ কল্পন1 (8৪70055০5), প্রত্যাবৃত্তি (0:6£.553102) প্রভৃতি 
ঘটনাও নিজ্ঞান মনের অস্তিত্থ প্রমাণ করে । 


৫০ মনোবিষ্া 


(৬) মানসিক রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের কার্ধকলাপ নিজ্ঞনি মনের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করে। যেমন, ভয়বাযুগ্রস্ত (668৪: 778719) রোগী অকারণে-ভীততিগ্রস্ত হয়। শৈশবের 
মানসিক রোগ কোন অবদমিত অন্যায়৪্কামন] নিজ্্ান মনে লুকিয়ে থেকে 

সংজ্ঞান মনের আচরণকে প্রভাবিত করে । শুচিবায়ু (09013 
17)21712), হিগ্রিরিয়া, বিষাদবায়ু (2615150170119), চিত্তভ্রশী বাতুলতা। (00600617019 
71০5০0%) গ্রভৃতি মানসিক ব্যাধিগুলির মূলেও কোন অব্দমিত নিজ্ঞন কামনা থাকে, 
যেগুলি নিজ্ঞন মনে আত্মগোপন করে থাকে। 


(৭) আকলম্মিক স্মৃতি : অনেক সময় কোন একটি বিষয় আপ্রাণ চেষ্টা করেও 
আমর! মনে আনতে পারি না। কিন্তু অন্য আর একটি বিধয় চিন্তা করার সময় সেই 
বিষয়টি হঠাৎ মনে জেগে ওঠে । নিজ্ঞীন মনের স্তর থেকেই 
যে বিষয়টি চেতনার কেন্তরস্থলে এসে পেশীছয়, এরূপ অন্ুমানই 
এ জাতীয় ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে । 


আকন্সিক স্মৃতি 


(৮) নিদ্রোকালে মনের ক্রিয়া 2 ঘুমুতে যাবার আগে যে সমস্তার সমাধান খুভে 
পাওয়া যায়নি, দেখা গেছে ঘুম ভাঙবার গর বিন! প্রচেষ্টার 
তার সমাধান খুঁজে পাওয়া গেছে । মনের চেতনস্তর যখন 
এই সমস্যার সমাধান যোগায়নি তখন নিজ্ঞন স্তরই যে সমস্যার সমাধানটি ধুগিয়ে দিয়েছে 
এরূপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় । 


(৯) অগোচর আবেগ 2 অনেক সময় কোন লোকের প্রতি আমরা অকারণেই 
আকর্ষণ বোধ করি বা অকারণেই দ্বণা বোধ করি । কিন্তু এই আকর্ষণ বা দ্বণা বিন! 
কারণেই মনে উৎপন্ন হয়েছে এরকম অনুমান যুক্তিসঙ্গত নয় । 
বস্ততঃ মনের নিজ্ঞান স্তরেই আবেগণ্তলি মনের অগোচরে 
জন্মলাভ করেছে, দিন দিন বৃদ্ধি লাত করেছে এবং 'স্থযোগমত মনের চেতনস্তরে এসে 
উপস্থিত হয়েছে, এরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত । 

(১০) কবি ও শিল্পীদের হুগ্ি-প্রেরণ। 2 যে স্বতম্ুত্ত প্রেরণ ও উৎসাহ কবি ও 
শিল্পীদের ৃষ্টি-কার্ধে উদ্বৎদ্ধ করেঃ নিজ্ঞান স্তরকেই সেই শ্বতঃস্ফুর্ত উত্সাহ ও প্রেরণার 
কবি ও শিল্পীর হৃষ্টি-প্রেরণা.: উত্স বলে ধারণা কর! হয়। কবি কোলরিজ বলেছিলেন 

যে, তীর বিখ্যাত কবিতা 10015 7078:)-এর বেশীর ভাগ 
অংশই তার ঘুমত্ত অবস্থায় রচিত, জাগ্রত অবস্থায় তিনি কেবল সেগুলি লিপিবদ্ধ 
করেছেন । 


নিদ্রাকালে মনের ক্রিয়া 


'গোচর আবেগ 


অবচেতন এবং নিজ্ঞান ২৫১ 


১১। অ্অবলচে তন্ন বা অবভ্ৃতভভ নন (509002803008) এন্বং ন্িনিভর্তান্ন 
(02000801098) হ্মন্নেল পাখন্তিগ্য £ 


(১) অবচেতন স্তর, চেতনার ক্ষেত্র-অস্ততূক্ত ; কিন্ত নিজ্ঞন স্তর চেতনার ক্ষেত্র 
নহিভূ্ত। 

(২) অবচেতন মন অবদমিত কামনা-বাসনার আবসম্থল নয়, নিজ্ঞান মন অবদমিত 
কামনা-বাসনার আবাসস্থল । ্‌ 

(৩) চেতন স্তরে যে মানসিক বৃত্তিগুলির প্রকাশ ঘটে এবং অবচেতন স্তরে যে 
মানসিক বৃত্তিগুলির প্রকাশ ঘটে, উভয়ের মধ্যে কোন হ্বরূপগত পার্থক্য হল পরিমাণ ব! 
আত্মার । চেতন স্তরের মানসিক বুত্তিগুলি ম্পষ্টতম, অবচেতন স্তরের মানসিক বৃত্তিশলি 
অন্পষ্ট থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ অস্পষ্টতম হয়েছে । কিন্ত নিজ্ঞণন ইচ্ছা এবং তার চেতন 
স্তরে প্রকাশ-_এই ছুই বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে । নিজ্ঞন মনে অবদমিত ইচ্ছাগুলির 
অব্যক্ুবধূপ (1806170 ০01)2170) এবং চেতন স্করে ওদের প্রকা শিত যে ব্যক্তব্প (03919$- 
£55% 501502176) সমজাতীয় নয় | 

(৪) অবচেতন স্তরের মানসিক বৃত্তি চেতন স্তরে নিজরপেই আত্মপ্রকাশ করে । 
নিজ্ঞ্খন ইচ্ছা চেতন স্তরে ছদ্মরূপ (01589189) নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে । 

(৫) অবচেতন মনের বুত্তিগুলিকে নিজের চেষ্টায় চেতন স্তরে আন! সম্ভৰ। কিন্ত 
নিজ্ণন স্তরে যেসব কামনা-বাসনা অবদমিত হয়ে থাকে সেগুলিকে ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় 
চেতন স্তরে আনতে পারে না । যনঃসমীক্ষকই বলে দেন যে, অনেক মানমিক' খটনাই 
'আপাছঘৃষ্টিতে কারণবিহীন মনে হলেও নিজ্ঞাঁন স্তরে তাদের কারণ লুকিয়ে আছে? 

(৬) অবচেতন মনের ইচ্ছা মানসিক ব্যাধির রূপ গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশ করে না। 
ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় কোন কোন ইচ্ছাকে অবচেতন মনে নিরুদ্ধ (50720165860) করে 
রাখতে পারে কিন্তু সেগুলি আত্মপ্রকাশের সময় কোন বিকৃত রূপ গ্রহণ করে না । কিন্ত 
নিজ্ঞধন ইচ্ছণ, হিষিরিয়া, বিষাদ বায়ু (006190)0)0118), অমবাতুলত। প্রভৃতি মানপিক 
ব্যাধির রূপ গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশ কমে । 
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ততীম্ত্র পত্র 
এ বিভাগ 


সমাজদর্শন 
(900181 24 0119500)0) 


প্রথম অধ্যায় 


সমাজদর্শনের স্বরূপ বা! প্ররুভি 
(৪৮০৫6 ০? 90018] 17781080085) 
১। ভুজ্িকা 00005005108) ও 


মানুষ সামাজিক জীব। সে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনে অভ্যন্ত। আদিমতম যুগ 
'থেকেই মান্থষ সজ্ঘবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করে আদছে। যেসব বিজ্ঞান সমাজ-জী বনে 


সাষাজিক বিজ্ঞান মানুষের বিভিন্ন কার্ষকলাপ নিয়ে আলোচনা করে সেগুলিকে 

এ যর আমরা বলি সামাজিক বিজ্ঞান (5০০11 9০1211095) | 
উন্ন কার্যকলাপ নিয়ে 

(8, ঘেমন-_রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি 


সামাজিক বিজ্ঞানের অস্তভুক্ত। ( যে বিজ্ঞান মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা এবং 
সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ বর্ণনা করে এবং 
সমাজবিজ্ঞান মানব সমাজের 55288795 
ফসবিকাশের ধারা, সমাঙ্জের বলা হয় জমাজবিজ্ঞান (5০০1০1০৪5)। ) সামাদিক 
তি বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের প্রভেদ আছে । সামাজিক 

বিজ্ঞানগুলি সমাজ-জীবনে মানুষের বিভিন্ন কার্ধকলাপের 
বিভিন্ন দিক পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে । কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানগুলি মানুষের 
কার্ধকলাপের সামগ্রিক আলোচন। করে ন1। সমাজ-জীবনের সামগ্রিক আলোচনা করে 
জনাভিক সমাজবিজ্ঞান। অর্থাৎ সমাজ-জীবনে মাহ্ুষের পারস্পরিক 
নমাজবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থকা সম্বন্ধের সামাজিক আলোচন! করাই সমাজবিজ্ঞানের কাঁজ। 
গিব্সবার্গ (31055618) সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেন, মানুষের পারস্পরিক নম্বন্ধহেতু 
তাদের যা কিছু ঘটে সব কিছুই এর অস্তভূক্ত |; যদিও সমাজবিজ্ঞানের আলোচন! ক্ষেত্র 
য৷ পরিধি খুবই ব্যাপক তবু এমন কয়েকটি প্রশ্ন আছে যার আলোচন। সমাজবিজ্ঞান করে 
না। অথচ সমাজ-জীবনের আলোচন। ক্ষেত্রে এ সকল প্রশ্নের আলোচনা একেবারেই 
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গু সমাজদর্শন 


অবাস্তব বা! অপ্রাসঙ্গিক নয়। বস্ততঃ, এ বিষয়গুলির আলোচনা] তিম্ন সমাজ-জীবনের 
আলোচন। অসম্পূর্ণ থেকে যায় । 


সমাজ-জীবনের আলোচন। প্রসঙ্কে কতকগুলি প্রশ্ন আমাদের সামনে দেখা দেয় । 
যথা, সমাজ-জীবনের উদ্দেশ (503), আদর্শ (৭691) ও মূল্য (৬৪10৪) কি? সামাজিক 
বিজ্ঞানগুলি যেসব নীতি এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে সেগুলি 

সষাজ-জীবনের কতকগুলি 
রতপরণ প্রশ্নের আলোচনা. কি যথার্থ বা যুক্তিযুক্ত? এসব নীতি এবং পদ্ধতির সত্যতা 
করে সমাজদর্শন কিভাবে নির্ধারণ কর। যেতে পারে? ব্যক্তির যেমন একটা! 
আদর্শ আছে, উদ্দেশ্ট আছে; সমাজ-জীবনের্ও তেমন একটা আদর্শ ও উদ্দেশ্য আছে। 
বস্তুতঃ, আমর ব্যক্তির উন্নতির কথা যেমন বলি, সমাজ-জীবনের উন্নতির কথাও তেমনি 
বলি। ব্যক্তি যেমন একটা আদর্শ বা নীতিকে সামনে রেখে তার ব্যক্তিগত জীবন 
চালিত করে তেমনি একটা আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী তার 
সমাজের আদশের হবরূপ কি? সমাজ-জীবন পরিচালিত হয়। প্রশ্ন হল, এই আদর্শের 
স্বরূপ কি? ব্যক্তির আদর্শ ও সমাজের আদর্শ কি পৃথক, ন৷ অভিন্ন ? মাহ্ষ ও সমাজ 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত, মানুষকে নিয়েই সমাজ । মানুষের ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্ষা, 
উদ্দেশ্ট ও অভিপ্রায় সমাজের লামগ্রিক জীবনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে সে বিবয়ে 
জনকল্যাণের আদর্শ কিভাবে কোন সন্দেহ নেই । কাজেই সমাজ-জীবনের আলোচনায় 
লাভ কর যেতে পারে? মান্থষের উদ্দেশ্য, আদর্শ, আশা-আকাজ্ষার আলোচনা কি 
অবাস্তর আলোচনা? মানুষ তার ব্যক্তিগত কল্যাণ ([709110091 0০9০4) চায়, কিন্ত 
ভনকল্যাণের (001070% (০০9০) কথা চিন্ত। না করে ব্যক্তিগত কল্যাণ লাভ কর) কি 
সম্ভব? জনকল্যাণের ধারণা হল একটা আদর্শ। কিউপায়ে এই আদর্শ লাভ 


কর! যাক? 


সমাজবিজ্ঞান সমাজ-জীবনের আলোচনার যেসব মৌলিক নীতি এবং ধারণ! 
(5871057067700] 01510510165 0: ০০000600) বিনা বিচারে গ্রহণ করেছে সেগুলির 
স্বরূপ ব! প্রকৃতি কি? সমাজবিজ্ঞানের স্বীকার্য বিভিন্ন সত্য, নীতি এবং সিদ্ধান্ত কতদূর 
সত্য ? বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের ফলাফলগুলিকে কি নিয়মান্থসারে সংশ্লিষ্ট কর! 
শমাজবিজ্ঞানের মৌলিক নীতি যেতে পারে? সামাজিক পরিবত্ন বা ক্রমবিকাশ কি কোন্‌ 
এবং ধারণাুলির হ্বরূপকি? উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাধিত হয়, না তা নিছক আকম্মিক ঘটন] ? 
সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার কি সম্ছন্ধ আছে? সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি 
কি উদ্দেশ্ট পূর্ণ করে সামাজিক উন্নতি কি কেবলমাত্র এঁতিহাঁপিক ঘটনা, না এই 


সমাজদর্শনের শ্বরূপ বা প্রকৃতি € 


উন্নতি নৈতিক মানদণ্ডে বিচার্ধ? সমাজ-জীবনের পরমমূল্য (81650965 5৪10৫) কি? 
সামাজিক পরিবর্তন বা সামাজিক অগ্রগতি কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল ? 
কুসবিকাশের উদ্দেপ্ত কি? আমরা যে সামাজিক একোর (9০০15] [02165) কথা ৰলে 
খাঁকি, সে এক্যের আলোকে মানুষের সামাজিক দিকগুলি আলোচনা করলে তার কি 
তাৎ্পধ পরিস্ফুট হয়? সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক 
বিজ্ঞ!নের সিদ্ধান্তের কতদূর সঙ্গতি বর্তমান ? 
যেহেতু সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞান (051055 8০1610063) 
সেহেতু তারা সমাজ-জীবনের আদর্শ ও মূল্য সম্পরথীয় প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে না 
অন্য একটি শান্ত্র এইলব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা! করে। তার নাম সমাজদর্শন (5০০81 
10119501015) | সমাজার্শন আদর্শনি্ঠ (9:0796156) শান্ত । সামাজিক ঘটনার 
সমাজবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের দীর্শনিক তাৎপর্য নিরূপণ করাই সমাজদর্শনের কাজ। 
দৃষ্টিভঙ্গির পার্থকা মমাজদর্শন পূর্বোক্ত প্রশ্ন গুলির উত্তর দেবার জন্য সচেষ্ট হয়, 
কারণ মামাজিক ঘটনার (5০9০17] 1900) নিহক বর্ণনা! ও ব্যাখা! সমাজদর্শনের কাজ 
নয়, আদর্শ ও মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ঘটনার তাৎপর্য নির্ধারণ ও যৌক্তিকত৷ 
'বিচার করাই সমাজদর্শনের কাজ ৷ সামাজিক ঘটনার বর্ণন৷ ও ব্যাখ্যা নয়; তার মৃ্নয 
নির্ধারণই লঞ্জাজদর্শনের লক্ষ্য । 
গিন্সবার্গ বলেন, “একথা সত্য যে, জড়বস্ত-সম্পক্কীয় বিজ্ঞানগুলি কি পদ্ধতি অবলম্বন 

করবে তা নির্দেশ করা যেমন দর্শনের কাজ নয়, তেমনি সামাজিক বিজ্ঞানগুলি কি পদ্ধতি 
অবলম্বন করবে দর্শন তা নির্দেশ করতে পারে না। কিন্ত সামাজিক বিজ্ঞানগুলি যেসৰ 
পদ্ধতি এবং ধারণা গুলিকে হ্বীকার করে নেয়__বিশেষ করে সেই সব প্রাথমিক ধারণাগুলি 
গিন্সবার্গ (31955818)-এর যার থেকে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সংঘোগ-সাধনের কাজ 
ন্তব্য তরু হতে পারে-_সেগুলিকে বিচার করার এবং তাদের মূলা 
অবধারণ করার একটা সমালোচনামূলক হাতিয়ার দর্শন দিতে পারে এবং বর্তমানে তা 
দেবার জন্য তার সচেষ্ট হওয়। একান্ত প্রয়োজন |”! 
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সমাজদর্শন 


হই টিসি দর্পন্নেল্ ত্বক 5৮৪39 0? 90019] 79111090100) 5 
দর্শনের কাজ অভিজ্ঞতার অর্থ, তাৎপর্য ও মূল্য নিরপণ করা । অমাজদর্শনের কাজ 
সামাজিক ঘটনার অর্থ, তাৎপর্য ও মূল্য নিরূপণ করা। সমাজদর্শন হল সমাজবিজ্ঞান এবং 
দর্শনের মিলন ক্ষেত্র | গিসবার্ট (0345567) সমাজদর্শন এবং সামাজিক বিজ্ঞানগুলির 
সম্বন্ধ আলোচন! প্রঙ্গে সমাজদর্শনের ত্বরূপ ও কাধ সম্পর্কে আলোচন। বরেছেন।£ 
সমাজার্শন সমীজবিজ্ঞান ও. তিনি বলেনঃ সমাজদর্শন নামটিই নির্দেশ করে যে, সমাজ- 
দর্শন্রে মিলনগথল দর্শন সমাজবিজ্ঞান ও “দর্শনের মিলনস্থল এবং সমাজার্শন 
উ্তয়েরই অস্তভূক্ত হতে পীরে |, তাঁর মতে সমাজদর্শনের কাজ হল বিভিন্ন সামাজিক 
বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতিগুলি এবং ধারণাগুলিকে জ্ঞানের ও 
মুল্যের দিক থেকে .আলোচন1] কর1। এছাড়া সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির 
ফলাফলগুলিকে সংযুক্ত করে এবং জ্ঞান-জগতে এই সংযোগের স্থান নির্ধারণ কনে । 
সমাজদর্শনের ছটি অংশ আছে, একটি হল জ্ঞানের দিক (চ51960500198158]1) এবং 
সমাজদর্শনের দুটি দিক__ অপরটি হল মূল্যের দিক (21910981591) ৷ সমাজদর্শনের 
জানের দিক এবং মুলোর দিক যেটি জ্ঞাণের দিক সেটি জ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্নগুলি আলোচনা! 
করে এবং যেটি মূল্যের দিক সেটি মূল্য-সম্পকীয় প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে । 
জ্ঞানের দিক থেকে বিচার করতে গেলে সমাজদর্শনের কাজ তিন ধরনের ; যথা 
(১) তম্বমুলক (০21০1951521), (২) অমালোচনামুলক (0105110109£1691) এবং 
(৩) সংযোগাত্মক (557)0760০) | সমাজদর্শনের তত্বমূলক কাজ হল, সমাজ-জীবনের 
সমাজদর্শনের জ্ঞান-বিয়ক মৌলিক নিয়মগুলি এবং ধারণাগুলি আলোচনা করা । 
৩ নি যেমন-_মান্ষ, সমাজ, ন্যায়, সখ প্রভৃতি ধারণাগুলির 
সংযোগাজ্মক তাৎপর্য নির্ণয় করা । সমাজদর্শনের সমালোচনামূলক কাজ 
হল, সামাজিক বিজ্ঞানগুলির ব্বীকার্ধ সত্যঃ মুল নিয়ম এবং সিদ্ধান্তগুলি সমালোচকের 
দৃষ্টিতে বিচার কর" এবং তাদের সত্যতা নির্ধারণ করা। 
সমাজদর্শনের সংযোগাত্মক কাজ হল যে-সকল সামাজিক বিজ্ঞান মান্ছষকে বিষয়বস্ত 
হিসেবে গ্রহণ করেছে সে-সকল সামাজিক বিজ্ঞানের ফলাফলগুলির সঙ্গে নিজের ফলাফলকে 


সমাজদর্শনের কাজ সংযুক্ত করা। এজাতীয় সংযোগের কাজ সমাজবিজ্ঞানের 
সাংসোগাত্মক কাজ নয়। এ সংযোগের কাজ সাধিত হয় সমাজদর্শনে ৷ 
বস্তুতঃ এই সংযোগের কাজ সমাজবিজ্ঞানের স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে দর্শনের স্তরে 
উন্নীত হয়। | 
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সমাজার্শনের শ্ববূপ বা প্রকৃতি ৭ 


সমাজদর্শনের মুল্য সম্পকীঁয়ি দিকটির কাজ 'হল সমাজ-জীবনের পরমমূল্য (()1601915 
ড ৪1863) নির্ধারণ করা এবং কিভাবে তাদের লাভ করা যায় সে উপায় নির্ধারণ করা। 
সযাআদর্শন মূলা নিয়ে সমাজদর্শনের অন্যতম উদ্দেশ হল পরম নৈতিক মূলোর সঙ্গে 
আলোচন! করে সম্বন্ধ রক্ষা করে সামাজিক কল্যাণ (9০০81 00০) 
কিভাবে লাভ কর] যায় তা নির্দেশ করা । এই সামাজিক কল্যাণ হল একট! আদর্শ! 
সকলের বা বু লোকের সমবেত চেষ্টায় এ আদর্শ লাভ করা যায়। সমাজদর্শন এই 
সামাজিক কল্যাণের আদর্শ নিয়ে আলোচন। করে এবং কি উপায়ে এ আদর্শ লাভ করা 
যেতে পারে তা৷ নির্দেশ করে । মুল্যের (৪1429) আলোচনা ছাড়া ঘে সমাজবিজ্ঞান 
বা সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচন1 অসম্পূর্ণ থেকে যায়_ এ বিষয়টি আজ সর্বজন- 
স্বীকৃত ।॥ 

সামাজিক বিজ্ঞানগুলি উদ্দেশ্তের (ছ77) যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করে না, 
সাধারণতঃ উপায়ের (162155) আলোচনা করে । কিন্ত উপায় ও উদ্দেশ সাপেক্ষ পদ । 
উদ্দেশ্ট লাভ করার জন্যই উপায় । সমাজার্শন উদ্দেন্ট বা আদর্শের যথাথত। নিয়ে 

আলোচনা! করে। ম্যাকেঞ্চি এ প্রসঙ্গে বলেন, “সমাজদর্শন 
সমাজদর্শন উদ্দেন্ত বা আদর্শের র্‌ 
সভাত। সম্পর্কে আলোচনা! করে বিশেষ করে মানুষের সামাজিক এঁক্যের ওপর 'তার মনো- 
সংযোগ করে এবং এ এঁক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের 

€বশিষ্টযপূর্ণ দিকগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চায়। প্রধানত: এর অর্থ হল মূল্য, উদ্দেস্টা, 
এবং আদর্শের আলোচনা করা_কি আছে, কি ছিল, কি থাকতে পারে তা নয়-ববং 
এগুলির থাকার তাৎপর্য ও তার মুল্য আলোচন! কর] 1৮ 2 

গিন্স্বার্গ (৫317)5568) সমাজদর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের আলোচন। করতে গিয়ে 
সমাজদর্শনের স্বরূপ ও কাজের আলোচন| করেছেন । তিনি বলেন, সমাজদর্শনের ছুটি 


ষমাজদর্শনের ছটি দিক _ অংশ আছে- একটি হল সমালোচনার দিক (00609] 
সমালোচনা মুলক এবং প বৃ 
জি ০: [081081) এবং অপরটি হল গঠনমূলক বা 


সংষোগাত্মক দিক (00130906156 0 95120176010) 1 
প্রথম অংশটির কাজ সামাজিক বিজ্ঞানগুলির যৌক্তিকতা নিয়ে 'এবং যেসব পদ্ধতি ও 


1. মুলা বলতে কি বুঝি? সাধারণতঃ য1 মানুষের কোন প্রয়োজন মেটায় তাকেই আমর! মুলা বলে 
মনে করি। মুলা দুপ্রকার ২ বথা--ঘতঃমূলয89 পরতঃমূলা 0106210910 900 567227510 58106) | বার 
নিজস্ব কোন মূল্য নেই, অন্ত মুডলারধ্জহারুকস্তাঁহল পরতঃমুল্য । বেষন-_অর্থ। ঘার নিজস্ব মূলা আছে 
নিজগুণে ঘ1 মূল্যবান তাহল দ্ষতচুলয | «মানিবমনের তিনটি বৃত্তি £ চিন্তা, অনুষ্ভূতি ও ইচ্ছা। এই তিনটি 
বৃত্তির আদর্শ ছিমেবে তিনটি-সূল্য পাঁই ; বঙ্গা-সত্য 0:50), শিব (০০০:658) ও নুনদার 098৪05)। 
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৮ সমাজাদ্শন 


নীতি এই বিজ্ঞানগুলি প্রয়োগ করে সেগুলির সত্যতা! নিয়ে । বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে 
“যে সামাজিক পরিবর্তনের (9০9০18] 01866) ধারণাকে প্রয়োগ কর] হয়, সমাজাদর্শন 
তার দার্শনিক বিশ্লেষণ করে এবং সমাজের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে তার 
সম্পর্ক নিয়ে আলোচন] করে ।* দ্বিতীয় অংশটি-_যেটি গঠনমূলক তার কাজ হল সামাজিক 
আদর্শের সতাতা (৬৪11015 01 50০181 109219) নিয়ে আলোচনা কর]। এই দিক 
থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয় সমাজদর্শনের কাজ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সমস্যার 
ক্ষেত্রে নীতিবিজ্ঞানের ফলাফলগুলি প্রয়োগ করা। ধরা যাক, সামাজিক উন্নতির সমস্যা! | 
এ হল একাধারে সমাজবিজ্ঞানের প্রশ্ন এবং অপরদিকে সমাজাদর্শনের প্রশ্ধ। সামাজিক 
উন্নতির প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেমন একদিকে সমাজে যা ঘটেছে তার তথ্য আমাদের সংগ্রহ 
করতে হবে তেমনি নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে সেগুলি ভাল কি মন্দ তা বিচার করতে 
হবে। অর্থাৎ একদিকে আছে সামাজিক ঘটন। অপরদিকে তার মূল্য বিচার । 
£হবহাউস-এর মতে “সমাজদর্শনের কাজ হল শাস্তিপূর্ণ জীবনের জন্য মাহ্থষের 
ক্ষমতার সামঞগ্রস্তপূরণ পরিপূর্ণতার ধারণাকে আমাদের সামনে তুলে ধরা” এবং তাকে লাভ 
হবছাউস-এর বব করার উপায়গুলি অন্বেষণ কর!। সমাজের নিয়ম, প্রথা বা 
প্রতিষ্ঠানগুলির আসল উদ্দেশ্য সমাজ-জীবনকে বজায় রাখা 
নয়, একটা সামগ্শ্তপূর্ণ জীবনকে রক্ষা করা এবং উন্নত করা। 


| শনহ্মাজদম্পন্ি হি শলম্ভব? (5 9০০18] 19101195001) 
50351516 ?) 


কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী সমাজদর্শনের সম্ভাবনাকেই স্বীকার করতে নারাজ । 
তাদের মতে সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতে ঘটনার আলোচনা করা হয়, সমাজদর্শনে মূল্য 
ব। আদর্শের আলোচন' করা হয় । কাজেই নামাজিক বিজ্ঞান সম্ভব, সমাজদর্শন মন্ভৰ 
নয়। সমাছাদর্শনের কাজ সামাজিক ঘটনার মুল্যাবধারণ। কিন্তু যেহেতু যূল্যাবধারণের 
ব্যাপারটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেহেতু সমাজদর্শনের আলোচনায় সামাজিক ঘটনার যথাষথ 
শ্বরূপ প্রকাশিত না হয়ে তার পক্ষপাতদুষ্ট ও বিকৃত শ্বরূপটি প্রকাশিত হয়। আদর্শ ও 
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সমাজদর্শনের হ্বরূপ বা! প্রকৃতি ৯ 


মূল্যের আলোচনা যেহেতু নৈতিক আলোচনা, দেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানগুলিকে সামাজিক 
সমাজদর্শনের স্ভাবন। সম্পর্কে ঘটনার স্বরূপ অধ্বেষণের প্রচেষ্টায় নীতিবিজান থেকে দূরে 
সন্গেহ প্রকাশ সরে থাকতে হবে, অর্থাৎ সামাজিক ঘটনার মুল্য অবধারণের 
কোন প্রয়োজন নেই । সামাজিক ঘটনাকে ব্যক্তিগত অনুভূতি, সংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব 
থেকে দূরে রাখাই শ্রেয়ঃ। ত্রাব্া মনে করেন যে, সমাজদর্শন পাঠে সামাজিক ঘটনার 
প্রকৃত রূপটিকে জানা যাঁয় না। তাছাড়া বিজ্ঞানের সাধারণ পদ্ধতি অগ্গঘরণ করেও 
ষ্ল্যাবধারণের বিষয়টিকে বিচার করা সম্ভব হয় না। সামাজিক বিজ্ঞানগুলি নৈতিক 
নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কি আছে তারই আলোচনা করে, কি হওয়। উচিত তার 


আলোচনা করে না। সেহেতু সামা্িক বিজ্ঞানগুলিতেই সামাজিক ঘটনার যথাযথ বপ 
জানা মায় । 


আমাদের মতে সমাজদর্শনের সস্ভাব্যতা অস্বীকার কর) চলে না'। কারণ ঘটনা ও 
মূলোর আলোচনা এমনভাবেই পরম্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে একটিকে উপেক্ষা করে আর 
একটির আলোচনা চলতে পারে না । 

সামাজিক তথ্য আলোচনা কবতে গিয়ে মানুষের উদ্দেশ্য, আশা, আকাঙ্ষার কথা 
বাদ দেওয়া যায় না। এই কারণে গিন্সবার্গ বলেন, “এটা কি ম্পষ্ট নয় যে কোন-না-কোন 
অর্থে উদ্দেশ্য ও মূল্য সামাজিক বিজ্ঞানের অংশরূপে গণ্য হবে এবং সমাজদর্শন ও সমাজ- 
বিজ্ঞানের যে পার্থক্য সে পার্থক্য ঠিক তথ্য আলোচনার এবং মূল্যের আলোচনার পার্থক্য 
নয় ?”1 সুতরাং সমাজদর্শনের কাজ হল সংযোগের কাজ । এ সম্পর্কে ম্যাক্ডুগাল 
বলেন. “সমাজদর্শনের উচিত স্থৃচিন্তিত ও স্থৃপ্রতিষিত মূল্যের তারতমা অনুমারে তার 
নির্দেশগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন সামীজিক বিজ্ঞান গুলির উচিত কিভাবে এ 
মূল্য গুলিকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করা যায় তার উপায় আবিষ্কার কর1 1৮? 





1, [5 16100 01623 0081 117 50002 52108261508 8150 ৮৪11568 0056 (000 05৮ 0£ 
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১০ সমাজদর্শন 


কি সামাজিক বিজ্ঞান, কি নীতিবিজ্ঞান, উভয়ের যে কোনটির প্রয়োজনের দিক 
থেকে বিচার করলেই বোঝা যাবে যে, ঘটনাকে ও আদর্শকে সম্পূর্ণ পৃথক রেখে আলোচনা 
সম্ভব নয়। প্রথমতঃ আদর্শের সত্যতা ও মিথ্যাত্ের প্রশ্ন না তুলে, তাদের নিছক 
সামাজিক ঘটনারূপে আলোচনা করা সম্ভব নয়। যেহেতু আদর্শ সমাজস্থ মানুষের 
আচরণকে প্রভাবিত করে সেহেতু সমাজ-জীবনের অঙ্গ হিসেবে তার মুল্য বিচার করার 
সময় তার সত্যতা ও মিথ্যাত্বের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া! যায় না। কোন সামাজিক 
সমাজবিভ্ঞানী আদর্শকে উপেক্গ। গ্রতিষ্ঠীনের মধ্যে কি সম্ভাবন1 নিহিত আছে সেটি আলোচনা। 
৬৮7 আলো- ন] করলে শুধুমাত্র তার বর্তমান ও অতীত রূপের আলোচনা 
করে তার যথাযথ প্রকৃতিকে জানা যাবে না। তার অন্ত- 
নিহিত সম্ভাবনার বিষয়টি নিরূপণ করা যেতে পারে যদি তার কি হওয়া উচিত সেট। 
নিরূপণ করা যায় । অর্থাৎ কিন] একটা আদর্শের সঙ্গে তুলনা করেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
সম্ভাবনা! ও সীমাবদ্ধত। সম্পর্কে অবহিত হওয়। যায় এবং তাদের ক্রমায়ন (:80261018) 
সম্ভব হয়| ছিতীয়ত:, তত্বের দিক থেকে ঘটন1 ও আদর্শকে যতই পৃথক রাখার চেষ্টা করা 
হোঁক না কেন, বাস্তবে এই পার্থক্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। আমরা সমাজকে কোন্‌ পথে 
পরিচালিত করতে চাই তার ওপরই নির্ভর করে সামাজিক বিজ্ঞানগুলির উপাদান 
নির্বাচন ৷ নির্বাচনের বিষয়টি নিছক ঘটন1 নয়, এটি আদর্শ-নির্ভর | 
নীতিবিষ্ভার দিক থেকেও অগ্রসর হতে গেলে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রেও আদর্শের 
আলোচনাকে ঘটনার আলোচন। থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না। প্রথমতঃ, মানুষ 
নীতিবিদ্যা সামাজিক ঘটনাকে সাধারণভাবে যে নৈতিক বিচার করে, মেগুলিকে সামাজিক 
উরজালাডেরাডি ঘটনারূপে গণ্য করা হলেও, নীতিবিদ্যার অনুসন্ধানের কাজ 
তাদের কেন্দ্র করেই শুরু হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, মানুষের বাস্তব প্রকৃতি ও সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে আদর্শ সম্পর্কে কোন 
সম্তোষজনক মতবাদে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, নীতিবিগ্যার মতাহ্ছসারে 
বিভিন্ন ধরনের আচরণের ভালত্ব ও মন্দত্ব বিচার করতে গিয়ে তাদের ফলাফলগুলিকে 
উপেক্ষা কর! চলে না এবং এই ফলাফলগুলি নির্ধারণ কর! সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ । 
কাজেই সামাজিক বিজ্ঞান যদি ঘটনার আলোচন1 করে এবং লমাজদর্শন মূল্য ব 
আদর্শের আলোচন! করে তাহলে পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসতে 
সমাজদর্শন সম্ভব হয় যে, সামাজিক বিজ্ঞান যদি সম্ভব হয়, তাহলে সমাজ- 


দর্শনও সম্ভব । সমাজদর্শনের সম্ভাবনাকে কোন মতেই অন্থীকার কর! চলে না! ; কারণ 
্বটনা ও আদর্শের আলোচন] ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 


সমাজাদর্শনের স্বরূপ ব! প্রকৃতি ১১ 


তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে ঘটনার আলোচনার সঙ্গে আমরা আদর্শের 
আলোচনাকে গুলিয়ে নাফেলি। আলোচনার ক্ষেত্রে তথ্যের ও আদর্শের আলোচনাকে 
সব সময় পৃথক রাখতে হবে, "যদিও চরম সমন্বয়ের (10081 55150806518) ক্ষেত্রে উভয় 
প্রকার অন্ুসন্ধানকে পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আলোচনার প্রতি ক্ষেত্রে 
আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কি তথ্যের না আদর্শের আলোচনা করছি । 
আলোচনার সময় মূলাও  হবহাউস বলেন, “ঘটনা ভাল বলেই ঘটছে, বা ঘটেছে বলেই 
812 রর ভাল, এই ধরনের চিন্তা আমাদের পরিহার করতে হবে। 
তাদের যুক্ত করা উচিত নতুবা আমাদের ঘটনা সম্পর্ক বিবরণ পক্ষপাতছুষ্ট হবে 
এবং মূল্য সম্পর্কীয় বিচার বিকুত্রূপ ধারণ করবে।” গিন্সবার্গ (03/72552:8) বলেন, 
মান্থষের জীবনের পরিপূর্ণ আলোচনাতে সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের সমন্বয় সাধিত 
হবে, কিন্ত উভয়ের মিশ্রণ ঘটবে ন11”॥ 


৪1 শন্মাজদর্শন্েল্ল আালোচনাল্ল ক্ষেত্র বা পল্জিশ্রি 
(0009 90006 0? ৫0078) 11110801015) : 


ইংরেজী“ (5০০2), : কথাটির অর্থ হল আলোচনার ক্ষেত্র বা পরিধি। প্রতিটি 
বিজ্ঞান প্রকৃতির এক বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করে ; অর্থাৎ তার আলোচনার 
-9০9৮০* কথাটির অর্থ একটি নিদিষ্ট বিষয়বস্ত আছে। এই নিদিষ্ট বিষয়বস্তই হল 
তার আলোচা বিষয়বস্ত, আলোচনার ক্ষেত্র বা পরিধি। 

সমাজদর্শনেরও একটি নির্দিষ্ট আলোচন। ক্ষেত্র আছে। 
ইতিপূর্বে সমাজদর্শনের অর্থ বা স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোচন| করা হয়েছে সেই 
আলোচনা থেকেই সমাজার্শনের আলোচনা ক্ষেত্র বা পরিধি সম্পর্কে একটা ধারণা 
কর] যাবে । সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচন! ক্ষেত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 

বতমান । 

সমাজবিজ্ঞানের আলোচন! ন্েত্র অত্যন্ত ব্যাপক | সমাজবিজ্ঞান মানব সমাজের 
উৎপত্তি, তার বিভিন্ন রূপ. আইনকানুন, রীতিনীতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ভাষা, মান্থষের 
চিন্তাধারা, অঙ্ভৃতি, কার্ধ সবগুলিই আলোচনা করে। বস্তুতঃ মানুষের সংগ্র জীবনই 
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১২ সমাজদর্শন 


তাব আলোচ্য বিষয়বস্তর অন্ততুক্ত। কিন্তু সমাজদর্শনের আলোচন] ক্ষেত্র বা পরিধি 

৮৮ সা সমাজবিজ্ঞানের মতো এতটা ব্যাপক নয় । ম্যাকেঞ্জি বলেন, 

“সমাজদর্শনের পরিধি খুবই সীমাবদ্ধ । দর্শনকে যেভাবে 

অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে পুথক কর] হয়, সমাজবিজ্ঞানের বিশেষ শাখার বা অন্তান্ত শাখার 
সঙ্ষে সযাজদর্শনের সেরকম পার্থকাই বর্তমান 1”! 

সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয় 2 নিয়লিখিত বিষয়গুলি সমাজদর্শনের আলোচনা 
ক্ষেত্র বা পরিধির অস্ততৃক্তি । যথা__ 

(কী মান্ষ সামাজিক জীব। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, এ বিশ্বে মানুষের শ্থান 
মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, (18178 1019021000০ ০030909), ব্যক্তি ও সমাজের 
বাক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্ক, ব্যক্রিস্বাতগ্থাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ, জনকল্যাণ, 
জনকল্যাণের সঙ্গে ব্যক্তিগত কল্যাণের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি সমাজদর্শনের আলোচনার 
অন্তভৃক্ত। 

(খ) বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য 
বিষয়। কিন্ত কোন আদর্শের আলোকে সমাজবিজ্ঞান এগুলি আলোচন| করে না। 
এগুলির মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং দার্শনিক ভিত্তি (0350100105158] 8100 017110990011- 
৩৪1 8515) সমাজদর্শনের আলোচা বিষয় । পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যেমন-_গীর্জা, সঙ্গ 

'সামানিক গোষী এবং প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্ঠ বা আদর্শ সমাজ- 

দর্শন নিবূপন করে । এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্রমোক্ধতি বা 

ক্রমবিকাশ কোন্‌ আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার কর] যেতে পারে, সে-সব প্রশ্নের আলো- 
চনাও সমাজদর্শনে করা হয় । 


(গ) সামাজিক আদর্শের (30012116815) আলোচনা সমাজদর্শনের অন্যতম 


রি প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয় । মুল্য (৬৪163), উদদশ্ঠয 
(8,005) ও আদর্শের (06819) আলোচনা সমাজদর্শনের 
অন্ততৃক্ত। 


1. ”50019] 01311095005 1835 20000 00016 125001565 0:0৮106. [0 0165615০002. 006 
2896018] 07815017650 500$01045 ০0৫17000006 00861 90181001063 06 9১-1০1০৫% 2) 606 আঞ্ 
গত 1580) 01911990205 1 £50619] 13 91501315069 15000 006 09701005192 ৪০1০০০৪-৭ 


1৮98০625516 : 0000112593 01 50০19] 19191109025 988০ 13. 


সমাজার্শনের স্বরূপ ব1 প্রকৃতি ১৩. 


(ঘ) সামাজিক অগ্রগতি (5০০181 [১:0£7659) সমাজদর্শনের অন্যতম আলোচ্য 
বিষয়। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের পার্থকা, সামাঙ্জিক অগ্রগতির মাপকাঠি বা মানদণ্ড 
(0216010] 0£ 99018] 70:0£6685), সামাজিক অগ্রগতির প্রসারণ ও গভীবতা' 
সামা্তিক অগ্রগতি (86615155200 11702105150 2906065 ০0% 9008] 

0:08655) সামাজিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্ধ বিষয় সমুহ 
(00701610795 0৫ 9০০18] [065%€1020), সামাজিক ছুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় 
(71600005 ০: ০6০10)1£ 50018] 65115) প্রভাতি সমাজদর্শনের আলোচন। ক্ষেত্র বা: 
পরিধির অস্তভূক্ত | 

($) সমাজ-জীবনে ধর্ম এক বিশেষ স্থান অধিকাঁর করে আছে। বস্তুতঃ, সমাজ- 
ধর জীবনের এঁকোর মূলে এই ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত অর্থ, ধর্মের 

প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও 
ধর্মের সম্পর্ক, ধর্ম ও সমাজসেবা, রাষ্ট্র ? ধর্ম, ধর্মের উন্নতি ও বিকাশ গ্রভৃপ্তি বিভিন্ন 
বিষয় সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্ততুক্তি। 

(চ) সমাজ-জীবনের যেমন আছে একটা! সুস্থ ও বলিষ্ঠ দিক, তেমনি আছে তার 
ব্যাধির দিক। সমাজ-ব্যাধিবিজ্ঞান (99০19] 78001985) সমাজদর্শনে আলোচ্য 
টির বিষয়বস্তর অন্র্গত। সমাজ-জীবন ব্যাধিগ্রস্ত হয় বলেই 

সমাজে অপরাধ অন্ুষিত হয়, অপরাধীর শাস্তিবিধানের 
প্রয়োজন দেখ! দেয়। সামাজিক অপরাধ এবং শান্তির আলোচন] সমাজদর্শনের 
আলোচ্য বিষয় | ৃ 

(ছ) সমাজের বিবতন (5০০19 চ5010008), মানুষের সামাজিক সত্তা (79 
99০12] 91) , মানুষের সামাজিক প্ররূতি (77০ 9০০12] 
90016 0£ 19171, লোকায়ত নীতিতত্ব (105 0709 
0£ ৪. চ60219)-- এগুলিও সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্ততুক্ত। 


সমাজের বিবর্তন 


(জ) সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলি সমাজনর্শনের আলোচ্য বিষয়- 
সমাজ জীবনের মৌলিক বন্তপ অন্তর্গত; যেমন, মানুষ, গোষ্ঠা, পরিবার, সমাজ, 
নীতি এবং ধারণ। ৬ ৃঁ 

রাষ্ট্র, স্তায়, সুখ ইত্যাদি । লমাজ-জীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্ঠ 
ও মুল্যের (৪165) আলোচনাও সমাজদর্শনের আলোচনার অন্ততুক্তি | 


বিভিন্ন মামাজিক বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে সমাজদর্শনের সম্পর্ক বর্তমান । বিশেষ করে 
জীববিদ্ভা, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, নীভিবিজ্ঞন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, আইন- 


১৪ সমাজদর্শন 


বিজ্ঞান, ইতিহাম এবং ধর্মদর্শনের (15119901915 0£ [২6118190) সক্ষে এর সম্পর্ক 
খুবই নিবিড়। হ্তরাং পূর্বোক্ত বিজ্ঞানগুলিম্ন অনেক বিষয় সমাজদর্শনের আলোচ্য 
বিষয় । মান্ছষকে জানতে হলে সাধারণভাবে মানুষের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন । জৈবিক বিবর্তনবাদ জীবনের ক্রম-বিকাশের 
বিভিন্ন সামাঙ্গিক বিজ্ঞানের 
“সঙ্গে সমাজদর্শনের সম্পর্ক ওপর প্রচুর আলোকপাত করে। সেহেতু “জীববিদ্ভার' এই 
বিষয়টি সমাজদর্শনেন্র আলোচ্য বিষস্ব । মানুষের শ্বভাবকে 
জান। মানে তার মনকে জানা । মনোবিজ্ঞান মন নিয়ে আলোচনা করে। সেকারণে 
মনোবিজ্ঞানের অনেক বিষয় সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়রবস্তর অন্তর্গত । দামাজিক 
মনোবিজ্ঞান (3০০19] 15501,010945) বর্তমানে অন্যতম জ্ঞানের শাখারপেই স্বীকৃতি লাভ 
সমাজদর্শন মনোবিজ্ঞানের অনেক বরেছা/ গাহি গাড়ির টিটি ডি 
সমস্া নিয়ে আলোচনাকরে  বস্ত। সামাজিক অগ্রগতি বস্ততঃ ব্যক্তি বিশেষের উন্নতির 
ওপর নির্ভরশীল । শিক্ষা সম্পক্কীন্ধ ৰিভিন্ব নীতি ব্যক্তি 
বিশেষের উন্নতিকে নিয়ন্ত্রিত করে । স্থতরাঁং এগুলিও সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তর 
অন্তর্গত। সমাজার্শন সামাজিক আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে এবং এই আলোচনা 
নীতিবিজ্ঞানের আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ; যেহেতু নীতিবিজ্ঞান মানুষের পরমকল্যাণের 
আদর্শটিকে নির্ধারিত করে । রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্্রসম্পককীঁয় বিজ্ঞান । এই বাষট্রসম্পকাঁয় ধারণা 
ও আইনবিজ্ঞানের ন্তায়ের (4501০) ধারণা সমাজদর্শনের আলোচনার বিষয়বস্ত । অর্থ- 
নীতি বস্তর উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বিতরণ নিয়ে আলোচন1 করে। কিন্তএ 
সবই জনকল্যাণের ধারণার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত । জন- 
সান থাবজ্ানেরবিউন্প কল্যাণের ধারণা সমাজদর্শনের অন্ততম আলোচ্য বিষয়, 
সেহেতু সমাজদর্শনকেও প্রত্যক্ষভাবে অর্থৰিজ্ঞানের বিভিন্ন 
সমন্তা নিয়ে আলোচন1 করতে হয় । সামাজিক বিকাশ বা অগ্রগতি ইতিহাসের আলোচ্য 
বিষয় এবং তা সমাঞ্জদর্শনেরও আলোচা বিষয় | ধর্মদর্শন ধর্ম নিয়ে আলোচন] করলেও 
সমাজদর্শন সমাজে ধর্মের ভূমিকা এবং তার সঙ্ষে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে। 
সুতরাং সমাজদর্শনের পরিধি মীমাবদ্ধ হলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয় । 


সমাজদর্শনেষ স্বরূপ য। প্রক্কাতি ১৫ 


9। ৩নম্মাজলম্পনেল্ল ঙ্গে আসন্যান্য বিস্বস্দ্েক্স সস্প শু” 
(891%6100 91 80019] 12101108001) 60 0৮19 8/90608) 


(ক) সমাজদর্শন ও জমাজবিজ্ঞান (50০18] 77011980057 ৪:00 
5901919£) 2 


সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ । বস্ততঃ, এ ছুটি জ্ঞানের শাখা 
পরম্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং একটি আর একটির পরিপূরক । উভয়েই মাহ্ুষের সমগ্টি- 
গত চেতনা ও বাস্তব জগতে সেই চেতনার বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা করে । সমাজ- 
দর্শন সমাজের উদ্দেশ্ট, আদর্শ এবং মূল্য নিয়ে আলোচনা! করে । ম্যাকেঞ্তি বলেন, সমাজ- 
দর্শন সামাজিক এঁক্যের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এক্যের আলোকে মানুষের জীবনের বিশেষ 
সমাজদ্শন সমাজের উদ্দে্ঠ  দিকগুলি আলোচনা করে।” সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি, 
ঠা পর দিয়ে গঠন ও বিকাশ॥ শমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, 
আলোচন! করে নিয়ম-কানুন, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ ও 
ক্রমবিকাশ নিম্নে আলোচনা করে । ব্যাপক অর্থে, সামাজিক মান্ষের সমগ্র জীবনই 
সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় । তবে সমাজবিজ্ঞান বিশেষ করে মানুষের পারস্পরিক 
সম্পর্ক ও ক্রিয়া এবং তার কারণ ও পরিণাম নিয়ে আলোচনা করে । 
সমাজদর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েক বিষয়ে যেমন সাদৃশ্ত আছে তেমনি 
কয়েক বিষয়ে আবার পার্থক্যও আছে £ 
সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ (10:70802 ), সমাজবিজ্ঞান বস্তনিষ্ঠ (0০9:61৮5 )। 
সমাজদর্শন সমাজের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা! করে না) সমাজ কি রকম হওয়! উচিত, 
কি আদর্শে সমাজ পরিচালিত হওয়া উচিত তাই নিয়ে আলোচনা করে । সমাজপর্শন 
সমাজের বিধি-ব্যবস্থা ও গঠনের মধ্যে যে আদর্শ নিহিত আছে তা নির্ধারণ করে এবং 
এ আদর্শের আলোকে বিভিন্ন লামাজিক বিষয়ের মূল্যাবধারণ করে । সমাজবিজ্ঞানৈর 
ফাজ কিন্তু ভিন্ন। বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞানের (০510%5 ০15০6) দৃষ্টিতক্ষি নিয়ে সমাজ- 
বিজ্ঞান সমাজের বিভিন্র দিক) যথ1--বিতিম্ধ সামাজিক 
রাত হিরন নিয়ম, সামাজিক আইন-কাহন, ভাষা, বিশ্বাস, সংস্কার সব 
কিছু নিয়েই আলোচনা করে । মমাজ কি রকম হওয়া 
উচিত, আদর্শ সমাজ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল--4এ সব বিষয় সমাজবিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয়বস্তর অস্ততুক্ত নয়। পর্ধবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে সমাজের বিভিন্ন 
দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করতে সমাজবিজ্ঞান সচেষ্ট। কিন্তু সমাজদর্শনের কাজ শু বাস্তবকে 


১৬ সমাজদর্শন 


নিয়ে নয় আদর্শকে নিয়ে। সমাজদর্শন চায় জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারণ করতে, 
যার ছারা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধন হতে পারে । এ ছাড়! সমাজবিজ্ঞান হল 
তাত্বিক বিজ্ঞান এবং জ্ঞানদান ছাড়া এর বিশেষ ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। কিন্ত 
সমাজদর্শন যে আদর্শ নির্ধারণ করে, ব্যক্তির সমাজজীবনের ওপর তার ব্যবহারিক 
তারা উপযোগিতা বর্তমান । তাছাড়া, বিভিন্ন সামাজিক প্রতি- 
উপযোগিতা ্টানের সংস্কার ও উন্নতি সমাজদর্শন ছার! নির্ধারিত আদর্শ 
অন্গনারেই করা সম্ভব। জনকল্যাণকে বাস্তব রূপ দিতে 
হলে সমাজদর্শন দ্বারা স্থিব্ীকৃত কোন বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু আদর্শ অবলম্বনের দ্বারাই তা সম্ভব । 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সমাজার্শন ও সমাজবিজ্ঞান এক হিসেবে একই 
সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা] করে , লেজন্য এদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ । 
উভয়ই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল । একটি সামাজিক প্রতি- 
সমাজদর্শনের আদর্শ সম্পকে ষ্ঠানের উৎপত্তির পেছনে কি উদ্দেশ্ঠ বর্তমান, কি আদর্শে 
সমাজবিজ্ঞানীর অবহিত 
হওয়। প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে_ এসব তথ্য সম্পর্কে যদি সমাজ 
বিজ্ঞানী অবহিত হয়, তাহলে সে প্রাতিষ্টানটির স্বরূপ 
নিভু'লভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে তার 
জ্ঞান হবে যথার্থ, সুুসঙ্গত ও সুসামগ্ুস্পূর্ণ। অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে, সমাজ- 
দার্শনিক জনকল্যাণের যে আদশ নির্ধারণ করতে চায়, বাস্তব সমাজে সেই আদর্শ কতটুকু 
রূপ পেয়েছে, তা৷ তার জানা প্রয়েংজন | সমাজবিজ্ঞানের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি 
করেই এই আদর্শ নমাজের স্বরূপ সমাঁজদার্শনিককে নির্ধারণ করতে হয় । স্তরাং সমাজ- 
দর্শনকে সমাজবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড। সমাজদার্শনিক সমাজের 
রীতিনীতি, ,বিভিন্ন সামাজিক ধারণাগুলি (001)56019) 
সামাজিক তখোর ভিত্তিতে . বিচার করে এবং তার মুল্য অবধারণ করে। এই অবধারণ 
'আদশ সমাজের কপ সমাজ- 
দন নিপু করে তখনই সহজ হয়, যখন সামাজিক রীতিনীতি ও অন্থান্ত 
বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে সমাজদার্শনিকের সঠিক জ্ঞান থাকে। 


অর্থাৎ সামাজিক বাস্তন্‌ তথ্যগুলি অবহেল। করে সমাজদর্শন আদর্শ সমাজের শ্বরূপ 
নিধারণ করতে পারে না। 
যে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বার সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়, সমাজবিজ্ঞান সে সম্পর্কে আমাদের 


সমাজবিজ্ঞানের তোর ওপর জ্ঞান দেয়। সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য কিকি 
সমাজদর্শন নিভ'রশীল ০০০ 

[বষয় সহায়ক, কোন্গুলি তাঁর প্রতিবন্ধক এবং সমাজ- 
সম্পর্কীয় অনুসৃত নীতিগুলির পরিমাণ কি হতে পারে দেই সম্পর্কেও সমাজ-বিজ্ঞান 


সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক এবং সমাজদর্শনের মূল্য ১৭ 


জ্ঞান দেয়। সমাজবিজ্ঞান দমাজ-জীবন সম্পর্কে ঘে সব তথ্য সরবরাহ করে বা জ্ঞান 1ন& 
করে সমাজ-সংস্কারক এবং রাজনীতিবিদ্দের পক্ষে সমাজের ভবিস্তৎ পরিকল্পনার জন্য তা 
একাস্ত প্রয়োজন এবং এগুলির ওপর ভিত্তি করেই তাঁরা ভবিস্বৎ সমাজের উন্নত রূপটি 
নির্ণয় করতে পারে । 

পরিশেষে, আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, যদিও সমাজবিজ্ঞান ও সমাজ- 
দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়, তবুও ছুটোকে এক করে ফেললে চলবে না। আলোচনার 
প্রত্যেকটি ধাপে আমাদের জানতে হবে আমর] কী তথ্য নিয়ে বা আদর্শ নিয়ে আলোচন। 
করছি। তথ্য এবং মূল্যের আলোচনাকে সব সময় পৃথক রাখাই বাঞণীয়, যদিও মানুষের 
জীবনের সামগ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে উভয়েখ সংযোগ সাধনের প্রয়োজন আছে। 
সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনের সংযোগের প্রয়োজন আছে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে 
যাতে উভয়ের মিশ্রণ (51070) ন] ঘটে । 


(খ) সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞান (990191 71081050101)0 8৫ 
৪ড০০10955 ) : 


সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক খুবই গভীর্‌। সমাজদর্শন সমাজ-জীবনের 
মেখলিক নীতি এবং ধারণাগুলির ধৌঁক্তিকতা বিচার বরে এবং আদর্শের মানদণ্ডে তাদ্দের 
যূল্যাবধারণ বরে। মনোবিজ্ঞান মন সম্পবাঁয় বিজ্ঞান। মন বলতে বুঝ বিভিন্ন 
মানসিক প্রক্রিয়া চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা। সমাজদর্শনের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের শম্পক 
নির্ণয় করার পূর্বে উভয়ের মধ্যে কোন্‌ বোন্‌ বিষয়ে সাদৃশ্ত আছে এবং কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ে পার্থক্য আছে নির্ণয় করা দরকার । সমাজদর্শন ও মনো বিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য 
রাত লো হুল এই যে, উভয়ই মানসিক বিদ্যা (277081 9০1617০6), 
বিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশা জড়বস্ত সম্পর্য় বিজ্ঞান (1$155779]9০157709 ) নয়। 
উভয়ই মানসিক প্রক্রিয়া! নিয়ে আলোচন| করে। মনোবিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি 
নির্ণয় করে । জমাজদর্শন সমাজ-জীবনের ধারণা, নীতি ও আদর্শের আলোচনা গ্ুসঙ্গে 
বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া আলোচন! করে । 
কিন্ত উপরিউক্ত বিষয়ে নাদৃশ্ত থাবলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান । সমাজদর্শন 
হুল আদর্শনিষ্ঠ ( ট্য0:2296156 ), মনোবিজ্ঞান হল বস্তনিষ্ঠ (705161% )। সমাজের 
শনাজার্শন ও সমাজ- আদর্শ কি রকম হওয়1 উচিত তাই হুল সমাজদর্শনের প্রধান 
বিজ্ঞানের পার্থক) আলোচ্য বিষয়, আর যনোবিজ্ঞান মানসিক প্রত্রিয়ার প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ করে। মানসিক প্রক্রিয়াগুলি কি রকম হওয়া উচিত মনোবিজ্ঞান তা আলোচন। 
(৮.৮. সমাজ--2 


১৮ সমাজদর্শন 


করে না, অর্থাৎ কোন আদর্শের আলোকে মানপিক প্ররক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করা 
মনোবিজ্ঞানের কাজ নয়। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত হল ব্যক্তিসাপেক্ষ ( 80190056), 
সমাজদর্শনের বিষয়বস্ত ব্যক্তিনিরপেক্ষ (0916০৫0৮৪)। সমাজদর্শন ব্যক্তিনিরপেক্ষ 
বিষয়বস্ত 7; যথা__সমাজ, রাষ্ট্র পরিবার, সঙ্ঘ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী-_এসব নিয়ে আলোচনা 
করে। এ ছাড়া সমাজার্শন সমষ্টিগত চেতনা (001120052 2100) নিয়ে আলোচনা 
করে, মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিচেতনার (19151008] 717) প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। 
মনোবিজ্ঞান আলোচন! করে মানসিক ক্রিয়ার প্রকৃতি কি, সমাজার্শন আলোচনা করে 
মানুষের ক্রিয়াকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে জনকল্যাণের আদর্শ লাভ করা যায়। মানুষের 
ব্যবহারিক জীবনের ওপর মনোবিজ্ঞানের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই, সেহেতু মনোবিজ্ঞান 
পুরোপুরি তাত্বিক বিজ্ঞান (71501661081 50167)০6)। সমাজদর্শশ জনকল্যাণের 
আদর্শটি নির্ধারণ 'করে, সেহেতু মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ওপর তার প্রভাব অন্বীকার 
করাযায় না। মনোবিজ্ঞানের পরিধি (5০05) সমাজদর্শনের পরিধির তুলনায় অনেক 
ব্যাপক । মনোবিজ্ঞান সকল রকম মানসিক প্রক্রিয়া :নিয়ে আলোচনা করে। 
সমাজদর্শন সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের বিশেষ কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয় নিয়ে 
আলোচন] করে । 

সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য বতমান সে সম্পর্কে আলোচন৷ 
কর। হল । এবার উভয়ের মধ্যে যে গভীর সম্বন্ধ বর্তমান তা নির্ধরণ করা যাক £ 

সমাজদর্শন সমাজ-জীবন নিয়ে আলোচনা করে। ব্যক্তিকে নিয়েই সঙগাজ। 
ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা__এক কথায় ব্যক্তির মনই সমাজ-জীবনে প্রতিবি্বিত হয় 
টার এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের "মাধ্যমে ব্যক্তির আশা, 
মনোবিজ্ঞানের গভীর অনুভুতি, আকাঙ্ষাই রূপ লাভ :করে। স্তরাং ব্যক্তির 
রি মনকে বাদ দিযে সমা্জ-জীবনের কোন আলোচনা সম্ভব 
নয়। অর্থাৎ সমাজ-জীবনের একটি মনস্তবমূলক ভিত্তি (0550150108152] 732813) 
আছে য৷ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।£ 

1. এ প্রগঙ্গে ম্যাকাইভার (5০[:) বলেন, “বা কিছু একটি জীধিত ষাদুষ করে বা ভোগ করে, 
যা কিছু ইতিহাস বা অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় সবই হল মানসিক ঘটনা এবং মানসিক বৃদ্ধিসম্পর ব্যক্তির 
উদ্দেশ্ঠ, প্রয়োজন এবং ভাবাবেগকে বাদ দিয়ে এসব ঘটনাকে বুঝে ওঠ! যার ন1।' 
(৮৬615601708 8 1151776 51681012 00985 0: 87306618, ৬৬৩ €56106 1 1019605 ০01 


63027381802 35 ৪. 7955 ০171০9] 01)6150206101) 8150 08:01000 06 70505190000. 636006 10 660005 


01 00৩ 0:00565 2866205 8750. 09581919 0৫6 095০1010981 10611)85,)” 
ও --10901560 5 0020090165 ১ 0262 59 


বমাজদর্শনের সঙ্গে অন্যান্ বিষয়ের সম্পর্ক এবং সমাজদর্শনের মূল্য ১৯ 


সমাজাদর্শন সামাজিক সম্পর্কের (50019] 16130015 ) অর্থ ও মূল্য নিরূপণ 
করতে চায় । এই কারণে তাকে সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক আলোচনা করতে হয় । 
কিন্তু মানন জীবনের সাধারন নিয়ম (£2712] 183 0£ 1021708] 1166 ) যা 
মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় তার সম্পর্কে জান থাকলেই সামাজিক সম্পর্কের অর্থ ও 
মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব । সামাঙ্জিক সম্পর্কের তাৎপর্য নিরূপণ করতে হলে সমাজস্থ ব্যক্তি- 
মানুষের কামনা, বাসনা, অন্থৃভৃতি, আবেগ, সহজাত প্রবৃত্তি, প্রয়োজন, আশা-আকাজ্ষার 
প্রকৃতি জানা দরকার । এই সব মানসিক বৃত্তিই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ 
করে । এর জন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় | 


সামাজিক অনুষ্ঠানের-প্রতিষ্ঠনের অর্থ, উদ্দেশ্ট ও মূল্য নিরূপণ করা সমাজদর্শনের 
কাজ। কিন্তু স্মাজস্থ মানুষের মনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই সামাজিক অন্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানের উত্তব। কাজেই এক্ষেত্রেও সমাজদার্শনিকের পক্ষে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান লাত 
করার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ সমাজ-জীবনের একটি মনম্তত্বমূলক ভিত্তি 
(0255 ০1901051081 1358515) আছে যা গুরুত্বপূর্ণ | 


সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরকে বিশ্লেষণ করে, তার মনন্তত্বমূলক ভিত্তিকে অনুধাবন 
করেই সমষ্টিগত চেতনার আশা, আকাঙ্া, অনুভূতি, চিন্তাধারা সকল কিছুই জানতে 
পারা যায় এবং এগুলিই জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারিত করতে সহায়তা করে, যা বিশেষ- 
ভাবে সমাজদর্শনের কাজ । 


যে জনকল্যাশের আদর্শে সমাজ গঠিত হওয়া! উচিত এবং যে উপায়ে এই আদর্শ লাভ 
কর! যেতে পারে, নমাজাদর্শন তার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সমাজস্থ ব্যক্তির সামর্থা এবং 
টি তি ক্ষমতা, তাদের ইচ্ছা এবং কামনা-বাসনার পরিপ্রেক্ষিতে 
সমাজদার্শনিকের পক্ষে আদর্শ নির্ধারিত হতে পারে । অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা, অনুভূতি 
নিত এযেরর এবং চিস্তাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে এ আদর্শ লাভ করা! 
যেতে পারে সমাজদার্শনিককে সে সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। 
সনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজদার্শনিকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 

সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া] সন্বন্ধে 
আলোচনার ফলে নতুন একটি জ্ঞানের শাখার স্য্টি হয়েছে, যাঁকে বলা হয় সামাজিক 
মনোবিজ্ঞান (59০18] 7১৪50101045 )।1£ সামাজিক মনোবিজ্ঞান সামাজিক প্রতিষ্ঠান, 


এ জন 
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হ্ সমাজদর্শন 


ংঘ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, জনসাধারণের মতামত--এগুলি মানুষের অনুভূতি ও 
আবেগের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কধুক্ত তা আলোচনা! করে । জনতার মনস্তত্ব (0:০জ৫ু 
০৪৮০1,০10£5 ), মানুষের ভাষার উৎপত্তি এবং বিকাশ সামাজিক মনোবিজ্ঞানের 
বাসানিক অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্ত । অতি সহজেই বুঝতে পার! 
মনোবিজ্ঞানের শ্বরূপ যায়, সামাজিক মনোবিজ্ঞানের আলোচনা সমাজদর্শনের সঙ্গে 
কিভাবে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত । সমাজার্শন যেসব মূল্য এবং আধর্শকে আবিফার 
করতে চায় সামাজিক মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনা থেকে সেগুলির সমর্থন পাওয়৷ 
যায়, কারণ সমাজ ব্যক্তিমনেরই প্রকাশ । সমাজদর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হল মানুষের 
এঁক্য (00010 0৫ 719001079) । আধুনিক মনোবিজ্ঞান সমাজদর্শনের এই লক্ষ্যকে 


সমর্থন করে | 
পূর্বোক্ত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, সমাজদর্শনের সঙ্গে 
মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই কঠিন । 


কোন কোন মনোবিজ্ঞানী যেমন ম্যাকডুগাল "(৮ ০০9£511) এবং ফ্রয়েড (57580), মানুষের 
সমাজ-জীবনকে কতক গুলি মানসিক শক্তিতে (555 00০01081081 £0:068) বূপাক্রিত করেছেন। লেক্ষেত্রে 
সমাজবিজ্ঞান হয়ে ওঠে মনেবিজ্ঞানের অর্থাৎ সামাজিক মনোবিজঞানের শাখা এবং পেহেতু দমাজদর্শনও 
হয়ে পড়ে পুরোপুরি ব্যত্তিসাপেক্ষ (০১)০:1৮৪)। কিন্তু এ ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। গিসবা্ট (34956) 
বলেন, যেহেতু যেসব কারণ আমাদের সামাজিক :আচরণকে : প্রভাবিত “কৰে সেগুলি সবই মনভত্বমুলক 
নয়, সেহেতু কেবলমাত্র মনেবিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করেই সামাজিক জীবনের আলোচন1 চলতে পারে 
ন।। মানুষের সামাজিক আচরণের মুলে কেবলমাত্র মানিক কারণই বর্তমান নেই , অথনৈতিক, সাংস্কৃতিক 
এতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং জৈবিক কারণও বর্তমান। এজন্য সামাজিক প্রথ! ও প্রতিষ্ঠানগুলির ভিন্নতা 
এবং তাঁদের বিকাশ কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানসম্মত নিয়মের সহায়তায় ব্যাখা। করা যাবে না। 


(গল) সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (80018] [110080% 80 
190116508 ) : 
সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ । সমাজদর্শনের কাজ হল সামাজিক 


নীতি, নিয়ম এবং ধারণাগুলির যৌক্তিকতা বিচার করা ও তাদের যুল্যাবধারণ করা, 
জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারণ&ঁকর। এবং যে সমাজ-ব্যবস্থার মাধ্যষে মানুষের জনকল্যাণের 





1. 3৪৮ ৪৪ 056 80969 8462001274 ৪০০39] 19615951001 86 116156০১০৩৩ 61391) 
19550150198109], 50019] 118 ০801006 06 5090160 ৫০109515615 ভা 106 206615009 ০1 106 
1995 ০00010518৮ 7095 33850676- চা 015090567)0915 01 5০০$০০5 : 2৪85 20 


* সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক এবং সমাজাদর্শনের মূল্য ২$ 


'আদর্শটি বাস্তব রূপ পেতে পারে তার স্বরূপ নির্ণয় করা । রাষ্টুবিজ্ঞান হল রাষ্ট্রসম্পকার 
বিজ্ঞান । গার্নার (35::26)-এর মতে রাষ্ট্রিজ্ঞানের মূল সমস্তাগুলি হল রাষ্ট্রেণ উৎপত্তি 
এবং স্বরূপ নির্ণয় করা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিব স্বরূপ, 'ইতিহাস ও গঠন সম্পর্কে 
বারা অনুসন্ধান করা এবং তার থেকে রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ ও 
বিজ্ঞানের স্বরূপ ক্রমোন্নতির বিধিগুলি অনুমান করে নেওয়া । রাষ্ট্রের 
লক্ষ্য হল মানুষের কল্যাণের জন্যই মানুষের আচরণকে উপযুক্ত শানযন্ত্রের সহায়তায় 
নিয়ন্ত্রিত কর! এবং সেজন্ত ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য নির্ণয় করা । 
সমাজদর্শন এবং বাষ্ট্বিজ্ঞানের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কয়েকটি বিষদ্কে 
পার্থক্য আছে । সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ই আদর্শনিষ্ঠ (01052616), যেহেতু 
উভয়ই জনকল্যাণের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যবহারিক বিজ্ঞান । 
সমাজদর্শনও সমাজস্থ ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনের ওপর 
এ প্রভাব বিস্তার করে। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ,উভয়ই 
সমাজ-জীবন সম্পর্কে আলোচনা! করে। পমাজদর্শন ও 
াষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েরই আলোচ্য বিষয় লমষ্টিগত চেতনা (0011900৮৪ 71100), ব্যক্তি- 
চেতনা (01100811010) নয় | 
রাষ্ট্র একটি স্থসংগঠিত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দের আন্থগত্য লাভের 
জন্ত কতকগুলি আইন প্রণয়ন করে। সামাজিক এঁক্য এবং সহযোগিত বজায় রাখার 
জন্য রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ এসব আইন পালন করতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
গঠন সম্পর্কে আলোচনা! করে এবং বিভিন্ন রাষ্্র পূর্বোক্ত সামাজিক এঁক্য এবং 
সহযোগিতার আদর্শের দিকে নাগরিকবৃন্দকে কতখানি পরিচালিত করছে তারই 
পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের দৌষক্রটি বিচার করে। স্থৃতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই আদর্শের দ্বারাই 
পরিচালিত হয়, যে আদর্শ বস্ততঃ সমাজদর্শনই বিচার ও নির্ণয় করে। সমাজনর্শনেরও 
আদর্শ হল সামাজিক এঁক্য, সামাজিক সঙ্গতি এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক 
াযরাকারার সহযোগিতায় লব্ধ জনকল্যাণ । একথা ঠিক যে, রাষ্ট্রবিজানের 
াষট্রবিজ্ঞানকে পরিধি সীমাবদ্ধ, যেহেতু একমাত্র মানুষের রাজনৈতিক 
রিচারিহিতর সন্দ্ধের মাধ্যমেই এই আদর্শের দ্বার! তাঁকে পরিচালিত' হতে 
ইয়। সমাজদীর্শনিক আদর্শ সমাজের পক্ষে অপরিহার্য যে সকল বিষয় নির্ধারণ করে 
াষ্ট্রবিজানীর পক্ষে সেগুলিকে উপেক্ষা কর! কোন মতেই সম্ভব হয় না। সমালদর্শ নেন 
নির্গত আঘর্শ থেকে দূরে সরে গেলে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জীবনের ওপর অবাঞ্ছিত 
প্রতিক্রিয়া দেখা! দিতে পারে। কোন রাজনৈতিক নেতা যদি আদর্শশূন্য হয়ে নিজের 


হঙ সমাজার্শন 


থেয়াল-খুশিমত রাষ্ট্র পরিচালনা করে তবে রাষ্ট্রে অব্যবস্থা এবং অরাজকতা দেখা 
দ্বিতে বাধ্য । 
সমাজদর্শন ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তার মূল্য নির্ধারণ করে। কিন্ত 
কোন-নাঁকোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেই ব্যক্তি তার সামাজিক জীবন 
যাপন করে। স্থতরাং এইসব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেন্ত, লক্ষ্য এবং তাৎপর্য 
সম্পর্কে অবহিত ন1 হলে ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! 
এবং সমাজের আদর্শ নির্ধারণ কর] সমাজ-দার্শনিকের পক্ষে সম্ভব নয়। 
সমাজদর্শন ও বাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট যোগাযোগ থাকা সত্ব উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য আছে। সমাজদর্শন সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ও সংগঠন নিয়ে আলোচন। 
করে। এক হিসেবে রাষ্ট্র, পরিবার, ধর্ম, নীতিবোধ, কলা সব কিছুই সমাজদর্শনের 
আলোচ্য বিষয়বস্তর অন্ততুক্ত। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাত্র একপ্রকার সামাজিক কার্ধ- 
কলাপ অর্থাৎ বাষ্্রনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় 
সমাজদর্শন ও রাষটরবজ্ঞানের মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্ষকলাপ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি রাষ্ট্রের প্রতি» 
সধ্যে পার্থক্য রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র ইত্যাদি। বর্তমান যুগে াষ্ট্রবিজ্ঞান প্রধানত: 
তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচন] করে, যথা-_-(১) রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এবং যে সকল বিষয়ের 
ওপর এদের উৎপত্তি নির্ভরশীল সেই বিষয়গুলি, (২) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ত এবং রাষ্ট্রের শাসন- 
ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি এবং (৩) শ্বাসনব্যবস্থ|! পরিচালনার কায়দা-কান্গন। প্রথম এবং 
তৃতীয় বিষয়ের সঙ্গে সমাজদর্শনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দ্বিতীক্ক 
বিষয় নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে । সমাজদর্শনের প্রধান 
আলোচ্য বিষয় সমাজ-জীবনে মানুষের উদ্দেশ্য, আদর্শ, মূল্য ও মানুষের সামাজিক এক্য 
এবং এদের সাহায্যে সামাজিক তথ্যের মূল্যাবধারণ । 


(ঘ) সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান (9০001%] 70011080087 ৪০৫ 
7860008 ) 2 


সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানের শাখার সম্পর্কের তুলনায় নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে 
এর সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা। ঘনিষ্ঠ । সমাজাদর্শন সমাজের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলির 
যৌক্তিকতা বিচার করে ও মুল্যাবধারণ করে। সমাজদর্শন 

চি উনাডি রাতের মূল্য, উদ্দেশ্য এবং আদর্শ ( ৬219, 71709 ৪70 [06215 ) 
নিয়ে আলোচন। করে এবং মানুষের একের (0845 ০£ 

8050070 ) আলোকে মানুষের সামাজিক জীবনের বিশেষ দিঁকগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা 


সমাজাদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক এবং সমাজাদর্শনের মৃল্য ২৩ 


করার জন্য সচেষ্ট হয়। নীতিবিজান সমাজে বসবাসকারী মাহুষের আচরণের 
ভালত্ব ও মন্দত্ব টনৃতিক আদর্শের আলোকে বিচার করে। এজন্য নীতিবিজ্ঞানকে মানুষের 
জীবনের; নৈতিক আদর্শ অর্থাৎ পরমকল্যাণ বা পরমার্থের স্বরূপটি নির্ধারণ করতে হয় । 
সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য হল যে, উভয়ই আদর্শনিষ্ঠ (3010080%6) 
এবং উভয়ই মুম্ব-জীবনের আদর্শ, মূল্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে চায় । সমাজদর্শন 
| ও নীতিবিজ্ঞান উভয়েরই কাজ হুল সমাজস্থ মানুষ নিয়ে। 
লনা যে আদর্শ সমাজদর্শন নিরধারণ করতে চায় সে-আদর্শ 
সমাজের ব্যক্তিদের জন্যই প্রয়োজন । নীতিবিজ্ঞান পরম- 
কল্যাণের বা পরমার্থের যে আদর্শটি নির্ধারণ করতে চায় তাও প্রয়োজন সমাজস্থ ব্যক্তিদের 
আচরণ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ।£ সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান উভয়েই সমাজকেন্ত্িক | 
এক হিসেবে সমাজদর্শন, ও নীতিবিজ্ঞান একই আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে। 
সমাজদর্শনের আদর্শ হল জনকল্যাণ ( 00512001) 309০ )। এই জনকল্যাণের আদর্শ 
নীতিবিজ্ঞানের পরমকল্যাণের আদর্শ বা পরমার্থ থেকে পৃথক বা বিষুক্ত নয় । নীতিবিজ্ঞান 
ব্যক্তিবিশেষের দিক থেকেই এই পরমার্থের স্বরূপ নির্ধারণ 
উঠ দি করতে চায় । কিন্ত মানুষ সামাজিক জীব এবং তার সমাজ- 
বহির্ভত পৃথক কোন সত্তা নেই। সে কারণে নীতিবিজ্ঞানে 
পূর্ণ তাবাদীর! ( 70616506010101505 ) স্পষ্টই গ্রকাশ করেছেন যে, মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ 
বা জনকল্যাণের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । মানুষের পরমকল্যাণ হল তার সর্বাঙ্গীণ 
কল্যাণ এবং এই কল্যাণ জনকল্যাণের বিরোধী নয় ১ বং এক হিসেবে তা জনকল্যাণেরই 
জঙ্গ ৰা অংশবিশেষ । 
পূর্বোক্ত সাদৃশ্ব থাকা! সত্বেও সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে 
পার্থক্য বর্তমান । সমাজদর্শনের কাঁজ সমাজ নিয়ে ব1 সমগ্তিগত চেতনার বিকাশ নিয়ে, 
আর নীতিবিজ্ঞানের কাজ সমাজন্থ ব্যক্তি-চেতনার বিকাশ নিয়ে । সমাজদর্শন হল ব্যক্তি- 
নিরপেক্ষ মানসিক জ্ঞানের শাখা! (0৮16০65 7057051] 
সাজ ও নীতিবিজ্াদের 95৫5 ), যেহেতু লমাজাদ্শন যেসব বিষয়গুলি আলোচনা 
করে সেগুলি নিছক মানসিক প্রক্রিয়া নয়, প্রক্রিয়ার বস্তগত 
কূপ; যেমন--ঘমাজের নিয়ম-কাচ্ছন, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি । 
নীতিবিজ্ঞান হল ব্যক্রিসাপেক্ষ-মান্মদিক বিদ্যা (50151206156 71709] 9০1670০2 ), 
যেহেতু নীতিবিজ্ঞানের 'আলোট্য বিষয় মান্গষের কামনা, বাসনা, সঙ্বক্প, অভিপ্রায় 
ইত্যাফি। 


২৪ দমাজদর্শন 


বস্ততঃ) সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং একটি. অপরটির 
পরিপূরক । সমাজদর্শন সামাজিক নিয়ম ও অনুষ্ান-প্রতিষ্ঠানের নৈতিক মূল্য নিরূপণ 
করে। সামাজিক উন্নতির প্ররুতি নির্ধারণের জন্য সমাজদর্শনকে নৈতিক নীতিগুলি 
প্রয়োগ করতে হয়। কাজেই সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। 
আবার সমাজদর্শন যে আদর্শটি নির্ধারণ করে তা নীতিসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন এবং এর 
জন্য নীতিবিজ্ঞানের ওপর তাকে নির করতে হয়। নীতিবিজ্ঞান «ব্যক্তির আচরণের 
ভালত্ব ও মন্দত্ব বিচার করে। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তির 
আচরণকে কখনও বিচার করা যায় না। সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তির 
আচরণই নীতিবিজ্ঞানের বিচার্য বিবয় এবং যেহেতু সামাজিক সম্পর্কের অর্থ ও মূল্য 
নিরূপণ করা সমাজদর্শনের কাজ, পেহেতু নীতিবিজ্ঞানকে সমাজদর্শনের ওপর নির্ভর 
করতে হয়। তাছাড়া, নীতিবিজ্ঞন ব্যক্তির পরম কল্যাণের যে আদর্শটির শ্বরূপ নির্ধারণ 
করে, সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই 
তাকে নির্ধারণ করে। সমাজার্শনের কাজ মানুষের এই 
পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে উদ্ভূত ঘে সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, 
সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান, সেগুলির যৌক্তিকতা বিচার ও মৃল্যাবধারণ। স্ৃতরাং নীতিবিজ্ঞানকে 
পরোক্ষভাবে সমাজদর্শনের ওপর নির্ভর করতে হয় । 


আর একটি বিষয়ে নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনের সম্পর্ক বর্তমান ৷ ম্যাকেঞ্তি 
(15০15517516) বলেন, “সমাজদর্শন মানুষের সামাজিক এঁক্যের ওপর বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধ 
করে|) মানুষের সামাজিক এক্য তখনই সম্ভব ও দৃঢ় হয় যখন তা কোন আদর্শকে 
অবলম্বন করে বর্তমান থাকে এবং সমাজব্যবস্থাকে সেই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করা হয়। 
সমাজার্শন যে জনকল্যাণের আদর্শ বা যে আদর্শ সমাজের কথা বলে তা যদি মানুষের 
ব্যক্তিগত কল্যাণের বিরোধী হয় বা মানুষের পরমার্থ লাভের পক্ষে অস্তরায় হয়ে দাড়ায় 
তাহলে তা কখনও কার্যকর হতে পারে না। সেকারণে নীতিবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
জনকল্যাণের আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা না করলে সমাজদর্শন মানুষের যে সামাজিক 
এঁক্যের কথা বলে তা লাভ করা সম্ভব নয় । 

হ্ৃতরাং বলা যেতে পারে যে, সমাজদর্শনের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই 
ঘনিষ্ঠ। 


নীতিবিজ্ঞান ও নমমাজদর্শন 
পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল 


1. 50018] 170110500৮5, 33 09201001981, 00852009659 109 86621351015 0 00৪ 50০881 
হঠওাতে 01 100 82010 17২0”-- 70901:67702:15 2 0061268 0£ 9০০191 72122105800105, 


সমাজদর্শনের সঙ্ষে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক এবং সমাজদর্শনের মূল্য ২৫ 


(ঙ) সমাজদর্শন কি নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গ ? (1৪ 3০০18] চ1719802 
৩ 20616 800900869 0 [/600108 ) 2 


গ্রীক দার্শনিক প্লেটে! (9120০) এবং আরিস্টটল (&,0150615) যেমন সমাজাদর্শনকে 
নীতিবিজ্ঞানের বাড়তি অংশরূপে গণ্য করেছেন তেমনি কেউ কেউ মনে করেন যে, 
সমাজদর্শনকে স্বতন্ত্র শাস্ত্রূপে গণ্য করা চলে ন!। সমাজনর্শন নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্ষ 
(8190573£6) ছাড়া কিছুই নয় । তাঁদের মতে সামাজিক সংগঠন ও অম্পর্কের ক্ষে্ে 
£নতিক আদর্শকে প্রয়োগ করে সামাজিক সংগঠন ও সম্পর্কের অর্থ ও মূল্য নির্ধারণ করাই 
সমাজদর্শনের একমাজ্র কাজ | বস্ততঃ, হবহাউস (1701)035) উপরিউক্ত অভিমতের 
সমর্থক । তাঁর মততান্ুদারে সামাজিক এবং রাজনৈতিক 'অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য লাভের 
উপায়মাত্র ; তাদের নিজেদেরই লক্ষ্যরূপে গণ্য কর! চলে না, সামাজিক জীবনের উপায়- 
স্বরূপ তাদের গণ্য করা চলে । তারা কোন্‌ ভাবের পোষক, তারই ভিত্তিতে তাদের ভালত্ব 
ও মন্দত্ব বিচার্য। হবহাউসের মতে নীতিবিগ্ভা হল লক্ষ্য বা মূলোর মতবাদ, তাকে 
সামাজিক সম্পর্ক বা ব্যক্তির আচরণ যার মধ্য থেকেই পাওয়া যাক না কেন। হবহাউদের 
পদ্ধতি হল প্রথমে লক্ষ্য বা আদর্শ সম্পর্কে মতবাদ প্রতিষ্ঠ। করা এবং তারপর সামাজিক 
সংগঠনের নীতিগুলিকে অবরোহাত্মক পদ্ধতিতে তা থেকে নিঃস্ছত করা । সামাজিক 
এবং রাজনৈতিক সংস্কারের যে নৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন আছে ইতলগ্ডে বেস্থাম 
(89:503210) এবং মিল (011) দার্শনিকবুন্দ সর্বপ্রথম তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
কষেছিলেন । 


সমাজদর্শন যে সামাজিক ঘটন। ও সম্পর্কের তাৎপধ নিরূপণের জন্য নৈতিক আদর্শের 
সহায়তা গ্রহণ করে না তানয়। এ&গিনলবার্গ (3109৮6:8) স্পষ্টই বলেছেন যে, সমাজ- 
দর্শনের ছুটি অংশ আছে-_-একটি সমালোচনার দিক (০1161521 ০ 10981০91) এবং 
অপরটি গঠনমূলক বা সংযোগাত্মক দিক (০07900020৮0 0 550090০)। দ্বিতীয় 
অংশটির কাজ সামাজিক আদর্শের, সত্যতা নিয়ে আলোচনা করা । এই দিক থেকে 
বিচার করলে সমাজদর্শনের কাজ বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে নীতিবিজ্ঞানের ফলাফলগুলি 
প্রয়োগ কর] । 


যেমন, সামাজিক উন্নতির প্রশ্নের ক্ষেত্রে সমাজে যা কিছু ঘটছে তাকে নৈতিক 
আদর্শের মানদগ্ডের সহায়তায় বিচার করার প্রশ্ন দেখা দেয় | *ম্যাকেছি (712.01521586) 
সমাজার্শনের ও নীতিবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে, সমাজ- 
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দর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের অংশরশে অভিহিত করা যেতে পারে কিংব! নীতিবিজ্ঞানকে এর 
অংশরূপে অভিহিত কর] যেতে পারে ।” কিন্তু তার মতে সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানকে 
পৃথক শান্ত্রূপে গণ্য কর! যুক্তিযুক্ত ; কারণ ছুটি হ্বতন্ত্র শান্ত্রূপে গণ্য হওয়ার জন্য উভয়- 
ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত মালমশল। পাওয়া যাবে ।॥ অধ্যাপক কোলও (:0£ 001) ম্যাকেপ্তরিকে 
এই বিষয়ে সমর্থন বরেছেন। তাঁর মতে সমাজদর্শন নী তিবিজ্ঞানের অধীনস্থ নয়, বরং 
নীতিবিজ্ঞানের পরিপূরক | 
আমাদের মতেও সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গরূপে গণ্য ন! করে তাকে পৃথক 
শান্ত্ররপে গণ্য কর। উচিত, কারণ সামাজিক ঘটনার নৈতিক তাৎপর্য নিরূপণই সমাজ- 
দার্শনিকের একমাত্র কাজ নয়। তাছাড়া সমাজদর্শনের সমালোচনামূলক দিকটিও 
উপেক্ষার বিষয় নয় । 


(চ) জঅমাজদর্শন ও দর্শন (90018]  71010080]0য7 870৫ 
16700108000) ) 2 


ওয়েবার (৬/০১০:) দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, “দর্শন হল প্রকৃত্তির 
বিষয়ে এক সামগ্রিক দৃষ্টিলাভের অনুমন্ধান, বস্তর সাবিক ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা ।”৪ 
সমাজার্শনের প্রকৃতি জগৎ এবং জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং তার মৃল্যাবধারণই- 
দার্শনিকের কাজ। দর্শনের লক্ষ্য এই জগৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
ও স্থসংহত এবং মাষের সঙ্গে এই জগতের সম্পর্কবিষয়ক জ্ঞান দান করা । অর্থাৎ 
কিনা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ও ধারণাগুলির যৌক্তিকতা! বিচার করে 
এই বিশ্বজগৎ সম্পর্কে একট] যুক্তিযুক্ত ও হুসংবদ্ধ ধারণ! দেওয়1 এবং মানুষের জীবনের 
প্রকৃত অর্থ ও মুল্য নিরূপণ করে জগতের সঙ্গে তার সম্পক নির্ধারণ করাই দর্শনের কাজ। 
দর্শনের একটি প্রধান বিভাগ হল অধিবিদ্যা (২0607055108) 
ব৷ তত্ববিদ্া যা! বস্তর বাহ্‌রূপের অন্তরালে অবস্থিত আস্তর 
সতাটি নির্ণয় ক'রে বস্তর যথাযথ স্বরূপ »ম্পর্কে আলোচনা বরে। অধিবিদ্ভা আলোচনা 
করে- বিশ্বজগতে যাবতীয় বস্ত কি কোন চরম সত্তার প্রকাশ? দ্রব্য, মন, 
প্রাণ এগুলির যথার্থ স্বরূপ কী? আত্মার যথাযথ স্বরূপ কী? ঈশ্বরের প্রকৃতি ও ভার 

1, 71515678216: 00011265 0£ 50089] 76193195010 7 08865. 16-17 

2, 00160 50615) 71)691:5. 


3. 08151196025 25 006 56820) 10: 2. 501030260605152 ৬2৩7 0৫ 28005) 810 &660000চ 


তত্ববিদ্যা! ও জানবিগ্ভার প্রকৃতি 


28৮ 8 091562:891 30018199000 01 0011288৬৬৮৪, 


সমাজার্শনের সঙ্গে অন্তান্ত বিষয়ের সম্পর্ক এবং মমাজদর্শনের মুল্য ২ 


গুণাবলীর শ্বরূপ কী? ঈশ্বরের সঙ্কে জীব ও জগতের সম্পর্ক কী? দর্শনের .অপর 
একটি বিভাগ হল জ্ঞানবিচ্যা (59156101985), যা জ্ঞানের ম্বরূপ, উৎপত্তি, সম্ভাবনা, 
সীম। এবং যাথার্থ্য নিয়ে'আলোচন। করে । 

গিসবার্ট (31556£0-এর মতে সমাজার্শনের কাজ হুল বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে 
ব্যবহৃত সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতিগুলিকে এবং ধারণাগুলিকে জ্ঞানের ও মূল্যের 
দিক থেকে আলোচনা কর1। এছাড়া সমাজদর্শন সামাজিক 
বিজ্ঞানগুলির ফলাফলগুলিকে সংযুক্ত করে এবং জ্ঞান জগতে 
এই সংযোগের স্থান নির্দেশ করে। 

দর্শনের শ্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করলে আমাদের মনে হবে দর্শনের কাজ 
বৃলতঃ তাত্বিক সমন্তা নিয়ে আলোচনা! করা । কাজেই তার থেকে মনে হতে পারে যে, 
সমাজদর্শন সমাজ-জীবনের যে সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা 
করে তার সঙ্গে দর্শনের কোন প্রত্যক্ষ অম্পর্ক নেই। কিন্ত 
দার্শনিক গিসবার্ট বলেন, “সমাজদর্শন সমাজ-বিজ্ঞান ও দর্শনের £মিলনস্থল এবং সমাজ- 
দর্শন উভয়েরই অন্তভূ্ত হতে পারে।, 

প্রশ্ন হল, সমাজদর্শনকে কি দর্শনের একটি প্রকৃত শাখরূপে গণ্য করা৷ যেতে পারে? 
এ সম্পর্কে মতবিভেদ আছে। কোন কোন চিন্তাবিদ দর্শনের আলোচনার পরিসরকে 

সীমিত করে সমাজার্শনকে দর্শনের শাখারূপে গণ্য না করার 
রড পক্ষপাতি। তাদের মতে দর্শেনর কাজ মূলতঃ রূপবিদ্যা 
(101)21000061001085),  অধিবিচ্যা (256815510০5), 

জানবিষ্যা (21505010108), এবং আদর্শবিদ্যা বা মূল্যবিদ্যা। (25101985) সম্পকায়ি 
প্রশ্নের অলোচন। কর]। সুতরাং সমাজদর্শনকে দর্শনের শাখারূপে গণ্য না করাই ফুক্তিসঙ্গত। 
সমজদর্শনকে দর্শনের কিন্ত আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, সমাজদর্শনকে অবশ্াই 
শাখা গণ্য কর! দর্শনের শাখা হিসেবে গণ্য করা উচিত, কেননা দর্শনের 
ফিল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামাজিক বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া ও 
স্ল্যাবধারণ করা সমাজদর্শেনের ।কাজ। দর্শনের কাজ অভিজ্ঞতার অর্থ, তাৎপর্য ও 
সূল্য নিরূপণ করা। সমাজদর্শন হল সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শনের মিলনক্ষেত্র । আমাদের 
মতে দর্শনের পরিসরকে একটু ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখে সমাজদর্শনকে দর্শনের শাখাবপে গণ্য: 
করা যেতে পারে । ৃ 

দর্শন ও সমাজদর্শনের পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনা কালে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের তাৎপর্ক 
আরও ৰেশী অর্থবহ হয়ে উঠবে । দর্শন ও সম়াজার্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান । 


সমাজদর্শনের শ্বরূপ 


গিসবার্টের মন্তব্য 


-২৮ সমাজঘর্শন 


সমাজদর্শন সামাজিক সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে চায়, এবং এর জন্ত প্রয়োজন সামান্িক 
পরিবেশের নিবিড় জ্ঞান। সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সামাজিক সম্বদ্ধের 
হবার শিভূলি ও যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া! সম্ভব নয়। আবার সামাজিক 
স্বরূপ পরিবেশের যথার্থ জ্ঞানের জন্ত এই জগৎ সংহতির (50:18 
55860)) এবং এই জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের জ্ঞানলাভের 

প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমাজার্শনকে দর্শন ও তত্ববিস্ভার বাজ্যে প্রবেশ 
করতে হবে। 

সমাজদর্শনের ছুটি অংশ আছে_জ্ঞানের দিক এবং অপরটি হুল মূল্যের দরিক। 
সমাজদর্শনের মূল্য সম্পকীঁ় দিকটির কাজ হুল সমাজ-জীবনের পরম মৃন্য নির্ধারণ করা 
এবং কিভাবে তাদের লাভ করা যায় সে উপায় নির্ধারণ করা। কিন্তু মূল্যের আলোচনা! 
করতে গিয়ে সমাজদর্শনকে সাধারণভাবে মূল্যের, বিশেষ করে সত্য, শিব ও সুন্দর এই 
পরম মুল্যের আলোচনা! করতে হয়, সেক্ষেত্রে সমাজনর্শনকে [দর্শন ও তত্ববিষ্ভার রাজে 
'প্রবেশ করতে হয় । 

সমাজদর্শশ আরও এক কারণে দার্শনিক প্রদত্ত জগৎ ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্থ £করতে পাট 
না। কেননা দার্শনিক প্রদত্ত এই জগৎ ব্যাখ্যা! সমাজদার্শনিকের সামাজিক ঘটনার 
ব্যাখ্যা ও ৃল্যাবধারণকে প্রভাবিত করে। কেননা কোন সমাজদার্শনিক যদি হু 
জড়বাদী, আবার কোন লমাজদার্শনিক যদি হন ভাববাদী, তাহলে লামাজিক ঘটনার 
তাৎপর্য বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও তার মূল্যাবধারণ ভিন্ন হতে বাধ্য । 

হতরাং আমাদের মতে সমজদর্শন ও দর্শনের সম্বন্ধ খুবই “ঘনিষ্ঠ । সমাজদার্শনিকে, 
প্রদত্ত ব্যাখ্যা তখনই সন্তোষজনক মনে হবে যখন দেখা যাবে যে, সেই ব্যাখ্যা জগে 
সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যুক্তিনঙ্গত মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 

তাহলে সমাজদর্শনের সঙ্গে দর্শনের পার্থকা কোথায় ? দর্শনের পরিসর *সমাজাদ্শনে 
পরিসরের তুলনায় অনেক ব্যাপক । দর্শনের কাজ মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অর্থ 
রা তাৎপর্য ও মৃল্যনির্ধারণ করা । সমীজদর্শনের কাজ শুধু 

মাত্র সামাজিক ঘটনার অর্থ, তাৎপর্য ও মুল্য নিরূপণ করা৷ 

দর্শনের লক্ষ্য হল তাত্বিক ; সমাজদর্শনের লক্ষ্য হুল তাত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয়ই 
সমাজদর্শন সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য নিব্ূপণ করে, জনকল্যাণের আদর্শ নিরূপণ কা 
মানুষকে তাদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে এবং তাদের সৎ ও দায়িত্বলী 
নাগরিক রূপে সমাজ-্জীবনে বসবাস করতে সহায়তা করে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সঙ 
659০18% 3:00129, 9001981 1086160610108 8100. 8980086510108) 


১। ভুম্সিক্কা (23000050610) £ 


সমাজ হল একট] বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন, য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক নংগঠনের দ্বারা 
গঠিত। এগুলিকে বল] হয় সামাজিক গোঠী (909০191 ££08]5 )। সমাজের স্বরূপ 
এবং ব্যক্তির সামাজিক জীবন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে. হলে সামাজিক গোঠী- 
গুলির জ্ঞান একান্তই প্রয়োজনীয় ৷ কারণ, যদিও ব্যক্তি সাধারণভাবে সমাজের অস্ততু্ত, 
তাদের ধনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্)ই সম্পাদিত হয় । বাক্তির সামাঙিক 
জীবনে সামাজিক গোঠ্গুলির ভুমিক। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তির 
জীবনে পরিবঙন আনে, চরিত্র গঠন করে এবং ব্যক্তির অভ্যাস, বিশ্বাস ও চিন্তাধারার 
ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। বস্ততঃ বিভিন্ন সামাজিক গোর্ঠীর মাধ্যমেই ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। 
২. 1/জাহ্মাজিন্ক গোল আপ (৮৩৪ ০ 89০18] 8০0108) 2 
"সামাজিক গোষী কাকে বলে 1 বিশেষ উদ্দেশ্ঠ,লাভের জন্য সঙ্ববদ্ধ একাধিক ব্যক্তির 
সমট্রিকেই সামাজিক গোঠী বলা হয় 1) গিস্বার্ট (345১6:6) বলেন, “সামাজিক গোষ্ঠা হল 
গোষ্ঠীর প্রকৃতি ব্যক্তির সমগ্রি, যারা একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে 


পরস্পরের ওপর কার্ধ করে”। যেমন--কোন রাজনৈতিক 
দল ব1 কোন ফুটবল ক্লাব । 





1. স্যাকাইভার ও পেইজ (71০1০: ৪০০. 798০) বলেন, গোষ্ঠী বলতে আমর! বুঝি কোন সামাজিক 
ব্যষ্টির সম, বার! পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত । আমর] “যেভাবে বুঝি তাতে 
সগোঠীর অর্থ হচ্ছে এর ব্যক্তিদের মধে; পারস্পরিক সন্বন্ধা' (95 &. ০9৮00 ৬৮6 10691) 9195 ০0116061012 
0£ 59019] ঠ932085 ৮190 63306110360 01561330656. 500491+:6190$0155]911) ভ$0 ২0706 815000067- 
4৯ 80000, 00612 985 75 00200615520 265 383501568 22010300165 06665221209 12761731923.) 

79075679150 09£6 2500865 ॥ 6985 14 
4৯ 50038] 8০৮00 5 &. ০০011606702 ০৫ 1170015100915 31176615001738 01. 29০10 00067 
7907 2 15501512016 ৪0০06. 
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4৩০ সমাজদর্শশ 


কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্রকেই সামাজিক গোগ্ী বলা চলে না। সমাজবিজ্ঞানের 
দিক থেকে এ জাতীয় সমষ্টির সঙ্গে কোন জড় দ্রব্যের সমষ্টির পার্থক্য নেই, যেহেতু 
গোরীর সভ্যদ্দের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নেই । ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক চেতন! ন! 
থাকলে সামাজিক গোষ্ঠীর কোন অস্তিত্বও নেই । যখন সমষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
নুম্পষ্ট সামাজিক সম্পর্ক থাকে এবং একটা! শ্বীরূত সংগঠনের মধ্যে থেকে কোন সাধারণ 
স্বার্থ বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ব্/ক্তিরা পরস্পরের ওপর কার্ধ করে তখনই দামাজিক গোষ্ঠীর 
আবিরাব ঘটে । সামাজিক গোঠী হল এক "মানসিক সামাজিক এঁক্া' (955 ০৮০-০০৪] 
40805) এবং যান্ত্রিক সমষ্টি থেকে সব সময়ই পৃথক । 
সমাজ (১০০1৮) এবং সামাজিক গোষ্ঠীর (১০০1৪] 8:০0) ষধ্যে প্রভেদ আাছে। 
যে-কোন সামাজিক গোষ্ঠীকেই সমাজ বলে গণ্য করা যেতে পারে ন1। লামাজিক গোষ্ঠীর 
তুলনায় সমাজের স্থায়িত্ব এবং সংগঠন অনেক বেশী। 
সামাজিক গোঠীর সঙ্গে 'আপাত-গোষ্ঠীর ( 09851-27:00 ) পার্থক্য আছে । 
সামাজিক গোষ্ঠীর একটা! নির্দিষ্ট সংগঠন আছে, যা সকলের স্বীকৃতি লাভ করে ; আপান্ত- 
গোর্ঠীর বেলায় এরূপ কোন স্বীকৃত সংগঠন নেই। অবশ্ত আপাত-গোর্ীর অন্তত ক্ত 
ব্যক্তির মধ্যে অনেক বিষয়ে হয়ত সাদৃশ্য থাকতে পারে । যেমন-_-একই ব্যবসায় নিযুক্ত 
যে জনসমষ্টি, যাদের পেশাগত উদ্দেশ্য একঃ কিন্তু যাঁদের 
৪ রা গোষ্ঠী এবং নির্দিষ্ট কোন সংগঠন নেই । যখনই এসব ব্যক্তি সংগঠনের 
মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত করে তখনই আঁপাত-গোঠী 
সামাজিক গোষঠীর স্তরে উন্নীত হয় । অনেক সময় দেখ| যায় অর্থনৈক্তিক, সামাজিক 
বা'রাজনৈতিক কারণবশতঃ ব্যবসায়ীর। দলবদ্ধ হস্বে এক সুদৃঢ় সংগঠনের মাধ্যমে 
নিজেদের দ্বাবী-দাওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয় এবং এর ফলে সামাজিক- 
গোঠীর হ্যা হয়। 
শ। গোঠী-জীবলেন্স কক্রেক্ুটি লাধান্ত ০বশিক্ত্য (99705 
89067:%1 0708::80091:2861098 01 6001) 1168) £ 
গোষ্ঠী তার অন্ততুক্ত সভ্যদের মনে এক অখগ্তা! ব1 লমগ্রতার চেতনা স্ট্টি করে । 
যখন কোন ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর অন্তুভূক্ত হয় বা তার মধ্যে থেকে কাজ করে তখন সে 
উপলব্ধি করে যে, সে কেবল নিজেকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত 
ই পেন সপ নয়, সে এক অখগ্ত সমগ্রতার অংশম্বরূপ যাঁ কোন: কোন 
সময় তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজ করতে পারে । 
যখন সমস্ত পরিবারটিই কোন একটি কার্য করার জন্য সংকল্পবদ্ধ তখন সেই পরিবারের 


সামাজিক গোঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সঙ ৩১ 


ব্স্ততৃক্তি কোন বিশেষ সভ্য উপলন্ধি করতে পারে যে, এই ব্যাপারে তার অনিচ্ছার 
বিশেষ কোন-গুরুত্ব নেই । ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, গোষী তাত থেকে বড় এবং তার 
স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার আছে । 


গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ আরও অবহিত হয় যে, গোষ্ঠী তার অস্ততূক্তি সত্যদের কার্যকলাপের 
ওপর চাপ দিতে পারে । ব্যক্তির ওপর এই চাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আসতে পারে । 
ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে স্বাধীনভাবে খুশিমত যে-কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় 
রানা এবং সমষ্টিগত স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তি-স্বার্কে অনেক 
চাপ সময় বিসর্জন দিতে হয় বা ব্যক্তিকে স্বার্থমূলক কার্ধ সম্পাদন 
থেফে বিরত থাকতে হয় । অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি গোষ্ঠির স্বার্থকেই নিজের 
স্বার্থ বলে মনে করে এবং তার সঙ্গেই নিজেকে অভিন্ন মনে করে । 


সামাজিক গোঠী তার সভ্যদের মধ্যে একটা দলীয় মনোভাব ( £০এ 50110 ) 

ব। চেতনার সঞ্চার করে । গোষ্ঠার সভ্যবৃন্দ পরস্পরের সাহচর্য পছন্দ করে, পরম্পরের প্রতি 

টড সহান্ভৃতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীল হয়, গোষ্ঠীর সাধারণ জীবনের 

ংশীদার মনে করে গবিত বোধ করে। প্রতিটি সত্যই 

গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে একটা স্বাচ্ছন্দ্য অন্কভব করে । এই মনোভাবে উদ্বন্ধ হয়েই ব্যক্তি 

নিজের স্বার্থের কথ! বিস্বৃত হয়ে গোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে নিজ্বের স্বার্থকে অভিন্ন 
মনে করে। 


গোঠী-জীবন ,তার গভ্যদের মধ্যে এই চেতলা আনে যে, যারা এই গোষ্ঠীর অস্ত ক্ত 
নয় সেইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের কোথায় যেন কিছু পার্থক্য 
আছে । গোষ্ঠীর যারা সভ্য এবং গোঠীর যারা সভ্য নয়-- 
উতয্মের মাঝে যে একটা ব্যবধান আছে, এ বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় 


পরম্পরের আবেদনে সাড়া দেওয়া, পরম্পরের ভাব-বিনিময়ে ক্রিয়া করা সামাজিক 
গোর্ঠীর সংহতি বা এঁক্যের ভিত্তিস্বন্ধপ । গোঠীর সভ্যদে« মধ্যে প্রথম শুরু হয় সংযোগ 
ঘা ক্রিম্া-প্রতিক্রিয়া কিন্ত অচিরেই সভ্যরা উপলব্ধি করে যে, পারস্পরিক শ্বীকৃতির 
নিন প্রয়োজন । অপরের আচরণের সঙ্গে নিজের আচরণের 
কিয়া সামঞ্জন্ত সাধন, গোঠীর সাধারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের কথা ম্মন্ণে 
ব্নেখে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা গোষ্ঠার সংহতি বা এক্যু সংরক্ষণের জন্য একান্ত 
প্রয়োজন । মোটামুটি স্থায়ী কোন গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে এই পারস্পরিক আদান- 
প্রদানের ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য কর যায়। যেখন--পরিবারে মাতাপিত৷ সম্ভানের 


তা হওয়ার চেতন! 


২ সমাজদর্শন 


ভরণ-পোষণের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং জস্তান মাতা পিতার গতি শ্রদ্ধা, ভক্তি গরাদর্শন 
করে তার প্রতিদান দেয় । 
প্রত্যেক সামাজিক গোঠীই কিছু সাধারণ »ম্পত্তির মালিক। এই সম্পত্তি জাগতিক 
বন্ত হতে পারে বা ভাবমূলক আধ্যাত্মিক কিছু হতে পারে । নির্দিষ্ট বাসস্থান, অষ্টালিকা» 
পতাক1, এক বা একাধিক লক্ষ্য এই জাতীয় সম্পত্তির উদাহরণ । 


৪) আাম্াাভিক্ক গোডউন্স শ্রেলীহিভ্ভাগ (0018100 01 50018] 
€70008 ) 5 


বিভিন্ন আদর্শের মাপকাঠিতে এই সামাজিক গোষীগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভক্ত 
জিডি কর] যেতে পারে । যেমন- গোষ্ঠীর অস্তভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির 
শ্রেণীবিভাগ উদ্দেশ্তের ভিত্তিতে ব| ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্কের 
ভিত্তিতে বা গোষঠীর স্থায়িত্বের ভিত্তিতে এবং আরও নান! ভিত্তিতে সামাজিক গোঠীর 
শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলিই 
"আমরা আলোচন। করব £ 


(১) প্রাথমিক, মাধমিক এবং তন্তরর্ভী গৌোঠ্ী £ কুলে (0. লু. 006125) 
সামাজিক গোঠীগুলিকে (১) প্রাথমিক গোঠী (চাও 0100155) এবং (২) মাধ্যমিক 
গোষ্ঠী (9০০০0110815 01001-এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন । 

প্রাথমিক গোঠীগুলিকে বল! হয় মুখোমুখী গোষ্ঠী (£৪০৪-৫০-চ৪০৪ 91:05) | এ 
নামে অভিহিত করার একট] কারণও আছে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর অস্ততুক্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান, সে সম্পর্ক হল গুত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ট। মুখোমুখী পরিচয় তার 

প্রাথমিক গোষ্ঠী বৈশিষ্ট্য । একটা নিঝিড় »ম্পর্ক এই গোষ্ঠীর অন্তুক্ত 

ব্যক্তিদের মধ্যে গড়ে ওঠে । পরিবার, ছোট শিশুদের খেলার 

দল, পাড়! ইত্যাদি প্রাথমিক গোঠীতে গোষ্ঠীর অস্তভুক্ত বিভিন্ন সভ্যর| পরস্পর মিলিত 
হয়ে এক আঙ্গিক এঁক্য গড়ে তোলে । 

উল্লিখিত ছোট ছোট গোষ্ঠী ভিন্ন সমাজে অনেক ঝড় বড় গোঠী আছে। যেমন-_ 
ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল, শিক্ষকদের সমিতি ইত্যাদি। এসব 
গোঠীর অস্ততুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একট সাধারণ গোষ্ীচেতন। আছে এবং সেই চেতনা 
উদ্ভূত একট। এক্যবোধও আছে । কিন্তু ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক 
তত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ নয়। প্রাথমিক গোষীর অন্তভূর্ত ব্যত্তিদের মত এদের সকলের 


সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রাতিষ্ঠান এবং সজ্ঘ ৩৩ 


মধ্যে কোন মুখোমুখী পরিচয় নেই । এ জাতীয় গোষ্ঠী হল মাধ্যমিক গোষ্ঠী (56০০7708:5 
(37005) । 
সমাজ জীবনে প্রাথমিক বা মুখোমুখি গোঠীগুলির (01102 0 80৪ €০- 
৪০৪ 33:08758) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে । পরিবারের পরেই এই প্রাথমিক গোঈপ্ুলি 
ব্যক্তির জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার বরে। এসব ছোট ছোট স্থানীয় গোষ্ঠগুলির 
(1.9০৪] 02093) নীতি ও আদর্শ ব্যক্তির চরিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত বরে। অনেক 
সময় এসব প্রাথমিক গোষ্ঠী কোন বৃহত্তর সংগঠনের অঙ্গীভূত হয়েও নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় 
রাখতে পারে । যেমন, “কলেজ ক্রিকেট ক্লাব । এই ক্ষুদ্র সংগঠনটি “কলেজ” এই 
বৃহত্বর সংগঠনের অঙ্গীভূত, কিন্তু “কলেজ ব্রিবেট ক্লাব, 
হিসেবে তার নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাথমিক গোষ্ঠী 
কষ্টিমলকও হতে পারে; যেমন, কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন । প্রাথমিক গোষ্ঠাগুলি 
সুসংগঠিত হলে গোষ্ঠীর অস্তভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখ] যায় নিবিড অস্তুরঙতা, পরস্পরের 
প্রতি বিশ্বাস ও সহান্ভৃতি এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা বরাবর আগ্রহ ৪ উত্সাহ । 
প্রাথমিক গোষ্ঠীর কোন সভ্য নিজের সঙ্গে সমস্ত গোঠার এবা আত অনুভব করে । 
প্রাথমিক গোষ্ঠীর সভযদের মধ্যে “আমক) এই ভাবটা (স্ম৪-156111775) খুব প্রবল হয়ে 
ওঠে এবং পরম্পর পরস্পরকে অত্যন্ত বাঁছে টেনে নিয়ে আসে। বোন প্রাথমিক গোষ্ঠী 
যদি অসামাজিক কার্ধকলাপে লিপ্ত হয়, তাহলে সমাজ-জীবনে নানাপবম ছুণী [ত্র 
আবির্ভাব ঘটে । কুট্টিমূলক প্রাথমিক গোষ্'গুলি, যেমন-_ সাহিত্য সংবাদ,, “দর্শন-চক্র 
গ্ভৃতি যদ্দি সুসংগঠিত হয় তবে এদের সভ্যদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব খুবই প্রবল হয়, 
কারণ তার! তাদের লন্ষ্য ₹স্পর্কে যেমন সচেতন হয় তেমনই লক্মযকে লাভ করার জনও 
যথেষ্ট সচেষ্ট হয় । 
প্রাথমিক গোঠাগুলির বৈশিষ্ট্যই এমন যে, এর ব্যক্তির সংখ্যা সাধারণতঃ সীমিত হয় । 
বন্ততঃ, গোষীগুলির বৈশিষ্ট্যই এমন যে এর ব্যক্তির সংখ্য। সীমিত হওয়াই প্রয়োজন । 
এই প্রাথমিক গোঠীর অস্ততুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচির যদি সাদৃশ্য 
ন। থাকে, তাহলে ক্রমশ: তাদের পারস্পরিক আচরণ কৃত্রিম হয়ে পড়ে । প্রাথমিক গোষ্ঠী- 
গুলি সাবিক এবং মানৰ সমাজের ক্রমবিকাশের সর্বস্তরে এগুলি দৃষ্ট হয় । 
মাধামিক গোঠীগুলি (96০0770815% 00009) অর্থনৈতিক অবস্থ! ও স্বার্থের 
ভিত্তিতে সাধারণতঃ গড়ে ওঠে | প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনার মাধ্যমিক গোঠীর বিস্তুতি 
একটু ব্যাপক কিন্তু প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় এ গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম । ব্যক্তির 
জীবন ও চরিত্রের ওপর গাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠার প্রভাব অনেক কম। 
(০700. সমাজ-_3 


প্রাথমিক গোষ্টর বৈশিষ্ট্য 


৩৪ সমাজার্শন 


এরূপ গোঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পক তেমন আন্তরিক ও নিবিড় হয় না বরং এ সম্পর্ক 
অনেকটা নৈর্যক্তিক, পরোক্ষ এবং বাহক, (41002150081) 
55০00027 ৪1)0 601:708]7) ৷ এরূপ গোষ্ঠীতে সমগ্টিগত 
চেতনার স্থান দখল করে শ্বাতন্ত্রভাব, সামাজিক কাজকর্ম 
হয়ে ওঠে নেহাত চুক্তির ব্যাপার | 

প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির স্থায়িত্ব অনেক বেশী। একট ছোট 
শিশুদের খেলার দলের তুলনায় শিক্ষক-সমিতির স্থায়িত্ব অনেক বেশী। প্রাথমিক 
গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক, মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি কৃত্রিম । প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক 
গোষীগুলি অনেক বেশী নৈব্যক্তিক ও বাহিক*এবং সে কারণে আইন-কান্থনের মাধ্যমে 
মাধ্যমিক গোষ্ঠীর সভ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখ! দেয়। 

প্রথমিক গোঠী (1100815 0:00195) এবং মাধ্যমিক গোঠী (96০07805815 
03:00199) ছাড়াও আরও এক ধরনের গোষ্ঠী আছে, যাকে বলা হয় অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী 
অন্তর্ধতী গোঠী (7170210050185 00075) । এ ডাতীয় গোষ্ঠীর অস্তভুক্ত 

ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক ততখানি ব্যক্তিগত নয়, যতখানি 
বাইরে থেকে চোখে: পড়ে । অবশ্ট 'পরম্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা সচেতন, কিন্ত 
নিজেদের মধ্যে এদের সম্পর্ক অনেকটা ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্কের সমতুল্য ; প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক আছে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় এদের সম্পর্ক ততথানি 
নিবিড় নয়, আবার মাধ্যমিক গোষ্ঠীর তুলনায় এর! ততখানি কৃত্রিম নয়, সেহেতু এগুলিকে 
অন্তর্বর্তী গোষ্ঠী বলা হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা, পুলিস নাগরিক প্রভৃতি অস্তর্র্তা গোষ্ঠীর 
অন্ততূক্ত । 

(২) অস্থায়ী গোঠী, স্বল্পকাল স্থায়ী গোষ্ঠী, দীর্ঘকাল স্থায়ী গোষ্জী এবং 
চিরস্থায়ী গোষ্ঠী ঃ এই সকল গোঠীগুলিকে গিস্বার্ট (03455: সংগঠনের মাত্র! বা 
দ্ল্টতা (98766 ০: 05917590107) অনুযায়ী শ্রেণী বিভক্ত করেছেন ।£ 

সংগঠনের মাত্র! অন্্যায়ী প্রথম স্তরে দেখা! যায় এমন গো, সংগঠনের কথা চিন্তা বা 
স্থির না করেইঃযাদদের আবিভাব ঘটেছে দ্বতংস্ফুর্তভাবে। যেমন, কোন দুর্ঘটনা দেখে 
রাজপথে লমব্তে কৌতুহলী জনতা । এ হল অস্থায়ী গোষ্ঠীর উদাহরণ । 

সংগঠনের দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় এমন গোষ্ঠী যার ব্যক্তির] পূর্ব থেকে সংগঠনের 
কথা চিন্তা করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে । যেমন- ছাত্রসংসদ্ব, কোন বিশে" দলের সভ্য ইত্যাদি । 


মাধ্যমিক গোষ্ঠী 


25115033596 2 0010081001706815 0£ 9090০801085 ॥ 05£62 29. 


সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সঙ্য ৩৫ 


এরকম গোষ্ঠীর সত্যবৃন্দ যখন স্বেচ্ছায় দল পরিত্যাগ করে, গোষ্ীও তখন ভেঙে যায়। 
এ হল স্বপ্লকাল স্থায়ী গোষ্ঠীর উদাহরণ । 

সংগঠনের তৃতীয় স্তরে সংগঠন ব্যক্তিদের ইচ্ছার ওপর ততখানি নির্ভর করে না 
যতখানি নিভর করে ব্যক্তিদের স্থায়ী সম্পর্কের ওপর | ফলে এজাতীয় গোঠীর স্থায়িত্ব 
অনেক বেশী । একটা বিশেষ উদ্দেশ্টকে সামনে বেখেই এখানে ব্যক্তিত্না সঙ্ঘবন্ধ হয় । 
যেমন- শ্রমিক সংদদ, শিক্ষা সমিতি ইত্যাদি। এ হল দীর্ঘকাল স্থায়ী গোর 
উদাহরণ । 

সংগঠনের চতুর্থ স্তরে দেখা যায় সেই জাতীয় গোষ্ঠী যার সংগঠনের একটা অবিচ্ছিন্ন 
স্থায়িত্ব আছে । এই জাতীয় সংগঠন গোষ্ঠীর অন্তভুক্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছানির্ভর নয় 
ব্যক্তির আসা যাওয়ার ওপর গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব নির্ভর করে না। যেমন- বাই, গ্রাম্য-সমাজ, 
শহর ইত্যাদি । এ হল চিরচ্ছায়ী গ্োস্ঠীর উদাহরণ । 

(৩) অন্তর্গো্ঠী ও বহির্গোকী (0-8:9005 80৫ 000-8:00]8) 2 সাম্নার 
(ড/. 0. 5101,67) গোঠীগুলিকে অন্তর্গো্ঠী (10-810905) এবং বহির্গোী (0৮৮ 
£:0823)-_এটি ছুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। অস্তর্গোষ্ঠীর অন্ততুক্ত সভ্যদের মধ্যে 
নিচ পারম্পরিক সম্পর্ক খুবই মধুর এব" গোঠীর প্রতি তাদের 

আনুগত্য ধুবই প্রবল । অন্তর্গো্ঠীর মধ্যে আমরা” এই ভাবটা 
(০-69০11£) আছে এবং আমর] করি+, “আমর] অনুভব করি”, “আমরা বিশ্বাস করি* 
এই সব উক্তির মাধ্যমে সেই ভাবট! প্রকাশিত হয়। ঘযেমন- পরিবার, পাড়া 
(06151)9091)0990) হল অন্তর্গো্ঠীর উদাহরণ । অন্তর্গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে গোষ্ঠী 
সংহতির চেতনা খুবই প্রবল থাকে । 

বহির্গোষ্ঠী হল সেই গোষ্ঠী যার প্রতি অন্তর্গো্ঠীর সভ্যরা শত্রভাবাপন্ন,*বা যাকে তারা 
কোন কারণবশতঃ পছন্দ করে না, বা যা তাদের কাছে ভীতির কারণম্বরূপ। আমাদের 
পাড়। আমাদের কাছে অন্তর্গোষ্ঠী, কিন্তু আমাদের কাছের 
পাড়া, যাদের সঙ্কে আমাদের শত্রতার ভাব লেগেই রয়েছে 
আমাদের দিক থেকে সেটি বহির্গোষ্ঠী। শ্রমিকদের কাছে শ্রমিক সংসদ হল অন্তরগোচী, 
কিন্তু মালিকদের সংসদ হচ্ছে বহিগোষ্ঠী । 


01 াাভিন্০ অনুষ্ঠান (এঞরতিষ্টান) (396181 [788- 
60610229 ) £ 


সাধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই মানুষ সঙ্ব গঠন করে। এইমব পজ্বের 
কতকগুলি অস্থায়ী এবং কতকগুলি স্থায়ী । পরিবার, গীর্জা এবং রাষ্ট্র হল স্থায়ী সজ্ঘ। 


বহিগোঁ্ী 


ওক সমাজার্শন 


স্থায়ী সজ্ঘগুলি তাদের অন্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কতকগুলি কর্ম-পদ্ধতি, বিধি ও নিয়মের 
ওপর নির্ভর করে, যেগুলি দেনন্দিন ব্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করার জন্য বা সজ্ঘের বিভিন্ন 
সভ্যদের সামাজিক মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন হয়। এইসব অনুষ্ঠান, 
প্রচলিত বিধি এবং কর্মপদ্ছ তিগুলি স্থায়িরূপ লাভ করলে সামাজিক অনুষ্ঠানে (5০9০18] 
77500501005 ) পরিণত হয় । কোন কর্তৃপক্ষ এই সব অনুষ্ঠান প্রচলন করেন এবং 
সামাজিক গোষ্ঠীর বা সজ্ঘের সভ্যবৃন্দ এগুলিকে স্বীকার করে নেন। যেমন--পরিবারের 
বিবাহ-প্রথা, গীর্জার দীক্ষাদদান পদ্ধতি, রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি, কাবখানার বেতন পদ্ধতি 
ইত্যাদি । 
ইংরেজী ]756796001) বথাটি ছুটি অথে ব্যবহৃত হয়। [7501690107১ কথাটির 
একটি অর্থ হল প্রতিষ্ঠান । যেকোন ধরনের সঙ্ঘই হল 
সা প্রতিষ্ঠান । পরিবার, রাষ্ট্র_এই সবই প্রতিষ্ঠান যেহেতু 
এগুলি মানুষের ছার। তৈরি লামাজিক এক-এবটি কাঠামো (509018] 90000016 )। 
বানেপ তার 90০18] [70516513000 গ্রন্থে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 
বলেছেন, “সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল সামাজিক কাঠামে। 
প্রতিষ্ঠা এবং যন্ত্র যার মাধ্যমে জনসমাজ মানুষের প্রয়োজন মেটাবার 
জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্ধকলাপ সংগঠন, পরিচালন এবং সম্পাদন করে ।”॥ 


দ্বিতীয় অর্থে [75910001075 কথাটির অথ হল .অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি 
ইত্যাদি । এই অর্থে পু1)9090101,এর অর্থ হল »জ্য ব] প্রতিষ্টান নয়, যে প্রচলিত 
বিধি অনুযায়ী স্জ্যগুলি গঠিত হয় ও তাদের কাধবলাপ পরিচালিত হয় তাই। এই 
অর্থে বিবাহ-প্রথা হল [77507101107 পরিবার বা রাষ্ট্র নয়। ম্যাকাইভার ও পেজ 
গিস্বার, এলউড, হেয়েস প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীর৷ এই অর্থে 
[10016901019 কথাটিকে গ্রহণ করেছেন । 79০] ও 
1886 11155009000 কথাটির অর্থ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, “সেই সব প্রচলিত 
কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে গোঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য স্ুচীত হয় 1৮2 


অনুষ্ঠান 


5.4+20006 50018] 500000025 8100 10901010615 00100610 10101 10001081055001 019151- 
225, 21600 ৪00. 83600665 1106 00010191105 85001510165 1605::50 0 58101815 1000091) 
22605. চল্‌ ০ 2 3380065 2 5০0০19] 10501006100 5 6886 29. 

2. 55606 65091581760 10115 07 50100010155 01 [১7:0060016 018280061901০ 91 &100 
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সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সঙ্ঘ " শু 


গিস্বার্ট-ও 475005602, বলতে ব্যক্তি ও গোর্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্ম কতক- 
খুলি স্থায়ী ও স্বীকৃত কর্মপদ্ধতিকেই বুঝিয়েছেন । এলউভ (0. &. চা11 ০০) 
15005001১ বলতে বোঝেন, “সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষের ছারা অন্থমোদিত, সংগঠিত এবং 
প্রতিষ্ঠিত একত্র বসবাস করার অভ্যাসসিদ্ধ পদ্ধতি 1”: 

হেয়েসএর মতে ৭0750000070” হল একটি নিদ্দিষ্ট উদ্দেষ্টলাভের জন্য কোন 
সামাজিক গোষ্ঠীর দ্বার] গৃহীত কর্মপদ্ধতি । 

স্থৃতরাং উল্লিখিত লেখকবৃন্দ [12905460100 কথাটির অর্থে বুঝেছেন কোন প্রচলিত 
বিধি বা কর্মপন্থা । সাধারণতঃ [75009600 বলতে আমরা যে প্রতিষ্ঠানকে বুঝে থাকি, 
তার সঙ্গে এর] একে সমার্থক বলে মনে করেন নি। 

সমাজের সংরক্ষণ এবং তার ক্রিয়াকলাপ চালনার জন্য এই সব অনুষ্ঠান, প্রচলিত 
বিধি বা কর্মপন্থার একান্ত প্রয়োজন। বস্ততঃ, এগুলির মাধ্যমেই সমাজ সভ্যদের 
শারীরিক এবং মানসিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যেলব কার্ধকলাপের প্রয়োজন সেগুলিকে 
সংগঠিত করে ও পরিচালিত করে| বার্নেদ (82075 )-এর ভাষায়, অনুষ্ঠানগুলি হল 
যন্ত্রবিশেষ ঘার মাধ্যমে সমাজ তার কার্য পরিচালন] করে । 

এই সব অনুষ্ঠান বা কর্মপদ্ধতি সমাজকে প্রাণবান ও গতিশীল করে রাখে । এদের 
জন্যই সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় না। এগুলির জন্তই ব্যক্তির আচরণ জটিলত! মৃক্ত 
হয়। এই সব অনুষ্ঠান ব্যক্তির কর্মপদ্ধতির ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের একটি 
দাানিকজ নর নিদিষ্ট আকার দান করে। যে-কোন ব্যক্তিকে জীবনের 
বৈশিষ্টা বিভিন্ন পধায়ে বিভিন্নভাবে আচরণ করতে লাহায্য করে। 
সামাজিক অস্থ্ঠান বা কর্মপদ্ধতিগুলি একই. প্রকৃতিবিশিষ্ট আচরণ-পদ্ধতি ব্যক্তির সামনে 
তুলে ধরে তাকে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় শ্বত:স্ফুর্তভাবে এবং হ্ৃশৃঙ্খলভাবে 
আচরণ করতে সহায়তা করে। 

বন্ততঃ, এই সব সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি লমাজ-জীবনে ব্যক্তির ভূমিকা নির্ধারণ করে। 
এগুলির মাধামে সমাজের স্থায়িত্ব রক্ষা! হয়। অবশ্য একথ! অস্বীকার কবা যায় না যে, 
এই সব সমাজিক অনুষ্ঠান ব্যক্তির শ্বাধীনতাকে সীমিত করে এবং অনেক সময় এগুলি 
এতই কঠোর হয় যে ব্যাক্তির আত্মবিকাশের পথে এগুলি প্রধান অন্তরায় হয়ে দীড়ায়। 
সময় সময় এই সৰ অনুষ্ঠানের বেড়াজাল থেকে মানুষ মুক্তি চায় বা! এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া 





1. ৮781002] আ৪5৩ 01151) 1052601)61 10101 11956 06০8 89100101560, ৪7906006৫- 
5605 810. 8569151151750 93 010৩ 90601105016 50100011910165, 
--(0১ এ ছা]]ঘ০০৫ 21006 295০0০91065 ০: 18109250016 2 2885 90. 
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করে। অবশ্ঠ এইসব সামাজিক অনুষ্ঠান বা কর্মপদ্ধতি যদি অত্যন্ত কঠোর ও উৎপীড়ন- 
লক মনে হয় তবেই ব্যক্তির মধ্যে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া! দেখা দেয়। সামাজিক অনুষ্ঠান- 
গুলি নির্দি্ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে যার জন্য 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাঁজ সহজতর হয় । এইসব প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠান সমাজের 
সভ্যদের মধ্যে সামাজিকতার স্ট্ি করে গোষ্ঠীর নৈতিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে । 


5 অসন্ুষ্ঠান্ন এনবং জালাল (00867567100 200 0080208) 2 


প্রশ্ন হল, 4[75010000,এর অর্থ যদি হয় অনুষ্ঠান,! পদ্ধতি ব। রীতি তাহলে 
(03001) বা "আচারের" সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় ? আচার বলতে বুঝি সামাজিক 


বআঁচার-এর আচরণের অভ্যাসলন্ধ পদ্ধতি বা ধারা । যেমন, পরিচিত 
স্বরূপ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে আমরা পরুম্পবকে শুভেচ্ছ। জ্ঞাপন 


করি, এসব আচরণগুলির সামাজিক সম্পর্কের প্রতি আমর] উদ্দাসীন নই । যদি কোন 
কারণে কোন আচার ভঙ্গ কর] হয় তাহলে তা ফলে আমাদের মধ্যে মনস্তাপ দেখ! দেয়। 
গিসবার্ট (01991) আচারের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথ! উল্লেখ করেছেন ; যথা 
আচরণের ধারাবাহিকতা (& ০01052)6 ৮৪5 06 2০608), সামাজিকতা (5০০1৪] 117 
০1381980151) এবং আদর্শগত মূল্য (00010080156 5৪19) | সেহেতু সাধারণ অভ্যাস 
থেকে একে পৃথক করা যেতে পারে। যেমন, ধূমপানের 
সিভি নতি অভ্যাস। লাধারণ অভ্যাসেব সঙ্গে আচারের সাদৃশ্য লক্ষ্য 
করেই একে “অনুমোদিত অভ্যাস” বলে অভিহিত্ত করা হয়। অভ্যাস হল ব্যক্তিগত বিষয়, 
এর কোন সামাজিক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। আচার হল নৈর্ব্যক্তিক এবং 
'আচারের সঙ্গে সামাজিক অহুমোদন যুক্ত । 


আচারের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত দিক আছে । আচার বলতেই আমর! বুঝি কতক- 
গুলি শ্বীকৃত কর্মপন্ধতি যেগুলি মানুষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে একত্রে করে থাকে । 
অনুষ্টান (17506901077) বলতে আমরা বুঝি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি $5067) ০৫ ০০000:01) 
যা ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমার বাইরে চলে যায়। এই নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হল অতীত এবং 


1. 719০7502163 সামাজিক অনুষ্ঠানকে ব্যাপক অর্থে এবং সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। 

অনুষ্ঠানের ব্যাপক অর্থে 'যে-কোন সঙ্ঘই অনুষ্ঠান । যেমন-_-পরিবার, রাষ্্র। মন্কীর্ণ অর্থে সামাজিক অনুষ্ঠান 

হুল বিশেষ ধরনের উপায় বা পদ্ধতি, যার হ্বার। সজ্ঘ গঠিত হয়, রক্ষিত হয় এবং তার বিশেষ কাজগুলি সম্পন্ন 
ছয় । 


সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সঙ্ঘ ৩৪ 


বর্তমান, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে যোগন্থত্র বা মানুষকে তার পূর্বপুকষ এবং 
বংশধরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে । 

সৃতরাং আচার (0530027) এবং অনুষ্ঠানের (10561656100) মধ্যে যে পার্থক্য তা 
আচার ও অনুষ্ঠানের জাতিগত নয়, মাত্রাগত । অনুষ্ঠানের একট সামাজিক এবং 
পার্থকা আদর্শগত মূল্যের দিক আছে, কিন্তু আচারের তুলনায় 
অনুষ্ঠান অধিক নৈর্যক্তিক (10202150191) এবং কম স্বতংঃম্ফত (58010021705) । 
সমাজে আচারের থেকে অনুষ্ঠানের শ্বীকৃতিই বেশী । যেমন, উত্তরাধিকার ও ভদ্রতা । 
সমাজ অনুষ্ঠান হিমেবে উত্তরাধিকারকেই বেশী স্বীকৃতি দেয়। উত্তরাধিকারের দ্বারা 
পরিবারের স্থায়িত্ব রক্ষা হয়। কিন্তু আচার হিসাবে ভদ্রতার গুরুত্ব অত বেশী নয়। 
এ ছাড় অধিকাংশ অনুষ্ঠানই ক্ুনিদিষ্ট, আচার সাধারণতঃ তেমন স্থনিরিষ্ট নয়। আচার 
অনুষ্ঠানে পরিণত হতে পারে যখন আচরণ সাধারণের সুস্পষ্ট ক্বীকৃতি লাভ করে । 


এ। িভিল প্রক্চাক্পেন্স সামাজিক্চ আন্ুুষ্ঠান্ন (প্রতিষ্ঠান) 
৪1098 [10058 ০: 02118 0৫ 50019] 17886160610) 2 

সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীহুক্ত কর! যেতে পারে। 
সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্টানগুলি যে উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করে, সেই উদ্দেশ্যের দিক থেকে, সমাজ 
জীবনে প্রয়োজনের দিক থেকে, তাদের সাধারণতঃ (827618115) এবং সীমাবদ্ধতার 
(:55610602) দিক থেকে আমর] তাদের শ্রেণীভুক্ত করতে পারি । যে উদ্দেশ্য তার! 
সিদ্ধ করে সেই উদ্দেশ্টের দ্দিক থেকে যদি 'তাদের শ্রেণীভুক্ত করি তাহলে অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ হবে নিম্নরূপ £ 

(ক) পারিবারিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (10071065610 [77561656100 ) £ 

পারিবারিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য জৈবিক প্রয়োজন মেটান, যদিও 
জৈবিক প্রয়োজন ছাড়া তারা অন্ান্য প্রয়োজন !পৃরণ করে। পারিবারিক অনু্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ । পরিবারের প্রধান কাজ 
বংশধার! অঙ্ষুপ্ন রাখতে সহায়তা! করা । শিশু প্রতিপালন কর! এবং বৃহত্তর জীবনের জন্য 
শিল্তকে গঠন করার দায়িত্ব পরিবারের | 

(খ) শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান (গ্রভিষ্ঠান) (00090101091 1050100010925 ) £ 
ব্যাপক অর্থে সব শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ব্যক্তির মধ্যে স্বপ্ত বুদ্ধিগত ও 
নৈতিক ক্ষমতাগুলিকে বিকশিত করে তার ব্যক্তিত্বকে স্গঠিত কর1। শিক্ষামূলক 
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তির চরিজ্র গঠন করে এবং বৃহত্তর সমাজ-জীবনে তার দায়িত্ব 


9৩ সমাজদর্শন 


গুলি পালন করার জন্য তাকে ঘোগা করে তোলে । ক্ষুদ্রতর অর্থে শিক্ষামূলক অনথষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানগুলি একটা বিশেষ লক্ষ্য লাভের জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে 
থাকে এবং জীবনে যাতে নে তার নির্বাচিত পেশা অন্ুরণ করতে পারে তার জন্য তাকে 
যোগ্য করে তোলে । স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিগ্তালয় প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান_ 
প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ । এইগুলি ব্যক্তির জীবন গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে । 

প্রধান প্রধান অঙষ্ঠান-প্রতিষ্টানের আলোচনায় ম্যাকেন্তি (18015277515) গঠনমূলক 
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের (501:07202 11796100005) আলোচনা করেছেন । 

কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে ঘেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হুল শুধু কোন এক ধরনের 
সামাজিক এক্যকে টিকিয়ে না রেখে সামাজিক এঁক্য গঠন কর]। এই লব গঠনমূলক 
প্রতিষ্ঠান মূলতঃ শিক্ষামূলক, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাবিষয়ক উদ্দেশ্ঠ খুব স্থনিদিষ্- 
ভাবে পরিশ্ফুট হয় না। যেমন__পরিবার, এর প্রধান উদ্দেশ হল শিক্ষামূলক, তবে 
তাছাড়াও অন্ান্য উদ্দেশ্ট একে পূর্ণ করতে হয় । 


(গ) অর্থ নৈতিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠন) (€:০01)0120 [796169601003) : সমাজে 
কতকগুলি অনুষ্ঠান যেমন গঠনমূলক, তেমনি কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে যারা রক্ষণমূলক 9 
যাদের উদ্দেশ্য যতট৷ ন] মান্ুমের জীবনকে গঠন করা তার বেশী মান্ছষের জীবন রক্ষা 
করা। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাছ, পানীয়, আশ্রয়, নিদ্র। প্রভৃতির প্রয়োজন । 
অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানগুলি মান্থুষের এসব প্রয়োজন মেটায়। অবশ্য এ অনুষ্ঠানগুলিকে 
মানুষের আরও নানারকম প্রয়োজন বা দাবী ; যেমন-_খেলাধূলা, গানবাজনা, যোগাযোগ 
ব্যবস্থ! প্রভৃতি মেটাতে হয় । সেসব অনুষ্ঠানগুলিকেই আমরা অর্থনৈতিক বলে অভিহিত 
করতে পারি যেগুলি আমাদের বেড়ে ওঠার জন্য যেসব অভাব, সেগুলি দৃরীকরণের 
উদ্দেশ্যেই কার্ষকারী হয়। 


(ঘ) শিল্পসম্প্রকীঁয় অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (100050151 [15000010153) £ 
বেড়ে ওঠার প্রয়োজন ছাড়। মানুষের আরও কতকগুলি প্রয়োজন আছে, যেগুলির সঙ্গে 
তার জৈবিক ও বুদ্ধিগত দিকের সম্পর্ক আছে। তার জ্ঞান অর্জনের জন্য পুস্তক পাঠের 
প্রয়োজন, ঘর সাজানোর জন্য চিত্রের প্রয়োজন, গুহনির্মাণের জন্য উপাদানের প্রয়োজন, 
সঙ্গীত অনুশীলনের জন্য বাগ্ঠযস্ত্রের প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় বস্্ব উৎপাদনের জনক 
যন্ত্রপাতির প্রয়োজন । বিভিন্ন শিল্প সম্পকীঁয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান--যেমন মিল, কারখানা, 
শ্রমিক সঙ্য, মানুষের এসব প্রয়োজন মেটাবার চেষ্ট1 করে। 


সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সঙ্ঘ ৪১ 


(৬) সরকারী অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান (00560000650] [150160610185) 2 
সমাজের মধ্যে নানা ধরনের সঙ্ঘ আছে। এই সঙ্ঘগুলিকে যর্দি নিয়ন্ত্রিত এবং সংযোজিত 
করা না হয় তাহলে বিভিন্ন সংজ্ঘের মধ্যে বিরোধিতার ফলে তারা! আদশত্রষ্ট হবে এবং 
ফলে সমাজ-জীবনের শান্তি এবং এঁক্য ব্যাহত হবে । মানুষ একটি স্বীকুত শাপনব্যবস্থার 
সাহায্যে বিভিন্ন সঙ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় এই শাসন- 
বাবস্থা স্স্ত ছিল সমাজপতিদের ওপর । কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে 
বিরোধিতার ফলে এবং আত্যন্তরীণ অশান্তি দূর করার জন্য একটি স্মমংহত শাসনব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিল । ধীরে ধীরে আবির্ভাব ঘটল রাষ্ট্রেরে। রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব 
বিভিন্ন সঙ্ঘ এবং প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর প্রসারিত করল । মাম্থষের অধিকার ও কর্তব্য 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে নিধ্ণরিত হল । মাহুষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ-ব্যবস্থ। 
প্রবতিত হল। মানুষ যাতে স্বীকৃত শাসন-ব্যবস্থা৷ মেনে চলে তার জন্য প্রয়োজনবোধে 
বলপ্রয়োগ করা দরকার, তাই দেখা দিস পুলিসী ও সামরিক ব্যবস্থা | 


(চ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (0016818]1 [0501058010109 ): আমর! 
ইতিপূর্বে মানুষের তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করেছি-_€১) বর্ধনশীল দিক ( ৬৪৪০৪. 
(%৪. 9১০০ ), (২) জৈবিক দিক (/১1010081 2508০) 'এবং আর একটি হল তার (৩) 
বিচার-বুদ্ধির দিক (২26102091 ৪9১০০৮)। মানুষের অগ্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
মাঙ্ষ উপলব্ধি করল যে, তার বিচারবুদ্ধির বিকাশের দিকটিই আসল উদ্দেশ্ঠ বা লক্ষ্য এবং 
অপর দুটি সেই উদ্দেশ্ট-সাধনের উপায় মাত্র। বিচার-বুদ্ধির অন্ুশীলনকেই মান্থষ করে 
নিল মুখ্য উদ্দেশ । তার ফলে দেখ! দিল নতুন এক ধরনের সঙ্ঘ। কেবলমাত্র শিক্ষা 
দেবার উদ্দেশ্যেই সঙ্ঘ গঠিত হল না; জ্ঞান, বুদ্ধির এবং চরিত্রের বিকাশের জন্যও সঙ্ঘ 
গঠিত হল। মান্থষের যে আবেগ তার জৈবিক প্রবৃত্তির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে সেই 
আবেগ এক নতুন বূপ পরিগ্রহণ করলো। সে আবেগ সুস্ম এক চিন্তামূলক আবেগ ও 
মনোভাবের মাধ্যমে প্রকাশ করল। ললিতকলার মাধ্যমে মানুষ নিজের এই আবেগ বা 
মনোভাবকে প্রকাশ করতে লাগল । শিক্ষা ও কলার অনুষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটল । কলা ও সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের স্জনমূলক 
প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে এবং নির্দিষ্ট ও স্থসঙ্গত উপায়ে মানুষের স্থকোমল ও সুষম অনুভূতি 
ও আবেগকে প্রকাশ করার জন্য অহুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে। এই জাতীয় 
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। সাহিত্য সঙ্ঘ, সঙ্গীত সভা, চিত্র 
্রদর্শনী প্রভৃতি এই জাতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ । 


৪২ ! সমাজদর্শন 


এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান মানুষের জীবনের এব এবং মূক্য সম্পর্কে চেতনাকে 
গভীরতর করে বিভিন্ন মনুষ্য সমাজের মধ্যে বিরোধিতাকে দৃ্ধীভূত বরে, যার ফলে 
আত্তর্জাতিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নত ও দু হওয়ার জঙ্া 
আরও অনেক নতুন নতুন অহনুষ্ঠান-প্রতিষ্টানের আবির্ভাব ঘটে । 

(ছ) ধর্মমূলক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (7২511510775 1705000010705) ₹ অন্যান্ত 
সামাজিক অহুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মতো ধর্মমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সামাজিক জীবনে এক 

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে । ধর্মমূলক অনুষ্টান-প্রত্ি ্টানকে সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান 
রূপেও গণ্য করা যেতে পারে । ধর্ম কোন পরমসত্তায় বিশ্বাম সুচন। করে, যে সত্তার 
সঙ্গে ব্যক্তি ব্)ক্তিগত সংযোগ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়। ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিক হল 
ব্যক্তির বিশ্বীস, ধরণী, ৩ নুভূতি ও আবেগের দিক এবং ধর্মের বাহ্‌ দিক হল কতকগুলি 
আচার ও অনুষ্ঠান_ যেমন উপাসন] পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ 
পায়। ধর্মের এই বাহ্‌ দিক থেকেই কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে 
যেগুলি বাহ্‌ আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। গীর্জা, মন্দির, মসজিদ, ধর্মসভা 
প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ । যদ্দিও ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিবয় তবু 
ধর্মের একট] সামাজিক দিক আছে । বহু ধমীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান অনেক সময় সামাজিক 
ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের কেন্দ্রকপেও কার্ধ করে। 

(জ)ট আমোদ-গ্রমোদ্দ সম্পকীয় অনুষ্ঠান (প্রাতষ্ঠঠন) (0২০০769070109] 
1775010500755) £ খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ . গ্রভৃতিরও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আছে, 
যেগুলিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান রূপেও গণ্য করা যেতে পারে। ফুটবল ক্লাব, 
ক্রিবেট ক্লাব, নাট্য-*ভ্ঘ, স্গীত-জ্ব গ্রভতি এই জাতীয় অনষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ । 

(ঝ) বন্যা অনুষ্ঠান (71398108170 1175010610105 ) 2 যে সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
মানুষ তার জৈবিক আবেগকে প্রকাশ করে ম্যাকেগ্তি (15 ০677216) সেই অনুষ্ঠানগুলির 
নাম দিয়েছেন +3911552:10 1105 0160101010১ | এই অনুষ্ঠানগুলির শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য 
থাকলেও, আসলে এগুলি হল জৈব আবেগকে তৃপ্ত করার একটা উপায় । আগেকার 
দিনে ষাঁড়ে মান্গষে যে লড়াই ( 81)-11£0) হত, ব€মানকালেও যে মললযুদ্ধ ব1 কুন্তির 
ব্যবস্থা তা হল এই জাতীয় । 

৮। ব্িভিক্ম অন্যুষ্ঠানেল্ল রতিষ্ঠান্সেন্স) পান্সত্পন্তিক্ 
এভিজি্আা 00069280900208 0? 12186169610208) 5 

সমাজের মধ্যে আমর] বিভিম্ন ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে পাই। এসব অনুষ্ঠানের 
পরম্পরের ওপর ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সময় সময় বিরোধিতা স্গ্টি করে যায় ফলে সমাজ 


সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সঙ্ঘ ৪৩. 


জীবনের নানারকম জটিলতা দেখা ঘায়। একথ| সত্য যে, মান্য বিচার-বুদ্ধির দ্বারাই 
নিজেকে নিয়ন্িত বরে, তবু সময় (িময় মানুষের এই বিচার-বুদ্ধির দিকটি তার ওপর 
প্রাধান্ত লাভ করতে পারে না। সেই কারণে এমন সব অনুষ্ঠান আছে যার নৈতিক 
ভিত্তি সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক সময় অধিকার "অপেক্ষা বলপ্রয়োগকেই 
আমর! প্রাধান্য দিয়ে থাকি | কিন্তু মান্য চায় এঁক্য, সংহতি--তাই জীবনে বিরোধের 
ওপর শেষ পর্যস্ত এক্যের জয় ঘটে এবং মানুষ ধীরে ধীরে বিভিন্ন অনুষ্ঠ/ন-প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে ঘে বিরোধিতা দেখে তাকে দূরীভূত বরে তাদের মধ্যে সামঞ্কন্ত আনবার জন্য 
সচেষ্ট হয় । তবে এ হল সময় সাপেক্ষ । সে কারণে সামগ্রস্য ও বিরোধিতা পাশাপাশি 
চলতে থাকে এবং এর থেকে সমাজকে খুব সহজে মুক্ত কর] ঘকল সময় সম্ভব হয় না। 
তবে সব রুকম বিরোধিতা দূর করে ও ছন্দ পরিহার করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে জ্যম- 
সমন্বয় সাধন করে আদর্শ সমাজ গঠনের পরিকল্পনা মানুষের আছে এবং মানুষের সে স্বপ্ন 
সার্থক হবে কিন! ভবিষ্যতই তা বলতে পারে । মান্থষ সভ্য, তবে তাকে আরও সত্য 
হতে হবে যাতে সব রকম বিরোধ দুর করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্টানের মধ্যে সমন্বয় 
সাধনের ক্রিয়াটিকে আরও নিখুঁতভাবে কাধকর করে তোল! যায় । 


৯। ভলঙ (48809019002) £ 


ম্যাকাইভার (7৪07৮: ) সজ্ঘ (4১550০19610) ) এবং প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠান 
(11550050017 ) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন । সঙ্ঘ কাকে বলে ? 14৪০[৮০- 
এর মতে সাধারণ স্বার্থ অনুসরণের জন্য সামাজিক ব্যক্তির যে সংগঠন তাই “হল সজ্য।£ 
শ্রমিক সংসদ, শিক্ষক সমিতি, সাহিত্য-সংসদ, নাট্য-সমিতি প্রভৃতি সজ্ঘের উদাহরণ । 
যে-কোন জনসমষ্টিকেই সঙ্ঘ নামে অভিহিত করা যেতে পারে না। একটি সুন্দর 
উদ্বাহরণের সাহায্যে ম্যাকাইভার (2%08০[€7) বিষয়টি বুঝিজ্ধে 
বিরত দিয়েছেন। পথের ধারে দীড়িয়ে যে জনতা আগুন লাগা 
দেখছে তাকে সঙ্ঘ বল! যেতে পারে না। একই স্বার্থ ( 1)06165:) তাদের এক 
জায়গায় সমবেত কঞেছে, কিন্ত তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক হষ্ট হয় নি। কিন্তু 
যদি পথের জনতা মনে করে যে, লমবেতভাবে নকলে সহযোগিতা করে আগুন নেভাবে, 
তখনই সেই জনসম্টি সজ্যে পরিণত হবে, তাদের পরম্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক 
গড়ে উঠবে। 


1. "4৮০ 885০০156102 15 ৪0 01691315900) 0৫ 50০18] 061785 (01. 0০05 ০ 909০181 
9617785 28 07:8501560) 10৮ 196 08586 ০06 50106 00101502 10661656, 07 10021636- 
৮ ০০1561: 2 (0010000010165 ? ৮৮66 24. 


৪ সমাজাদর্শন 


[0501050107 হল প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি বা! সামাজিক ব্যষ্টিসমূছের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
সম্পর্কের রীতি (5508101151)50 1010005 06 1617005 10606210) 80০181 106119565 )। 
সঙ্ঘ তার চাইতে ব্যাপক, কেবলমাত্র প্রথা নয়,এ হুল প্রচলিত বিধি বা! কর্মপদ্ধতির উৎস । 
সঙ্ঞের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (581০61৮০ ) এবং ব্যক্তি-সাপেক্ষ (০0৮16০6:৮৩ ) উভয় 
প্রকার দিক আছে। সাধারণের ইচ্ছায় যেমন প্রচলিত বিধি 
গড়ে ওঠে, তেমনি সঙ্ঘও গড়ে ওঠে । কিন্তু সজ্যের বেলায় 
কোন সাধারণ স্বার্থ এই সাধারণ ইচ্ছাকে সংগঠিত করে। প্রচলিত বিধি হুল উপাস্র 
মাত্র। সঙ্ঘ প্রয়োজন অনুসারে প্রচলিত বিধি বা কর্মপদ্ধতিকে 'পরিবত্তিত করতে 
পারে, বাঁতিল করে দিতে পারে, নতুন বিধি গড়ে তুলতে পারে। নে কারণে 
[050100001 বা প্রচলিত বিধিকে কোন মতেই বাইরের জিনিস বলে মনে কর! 
যুক্তিযুক্ত নয়। ম্যাকাইভার (19০15) বলেন, “কোন অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির 
(77501090100) তাৎপর্য তার বাহ্থাংশে খুঁজে পাওয়া তেমনি স্ুল, যেমন ভূল 
হচ্ছে কোন আচরণ ও তার বহিঃপ্রকাশকে এক মনে করা। প্রচলিত বিধি হল 
সামাজিক কার্ধের সংগঠিত ধারা এবং সেহেতু এদের একটা বাইরেব দিক আছে, 
যে দিকটি দেশ ও কালে প্রকীশিত।৮, অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির একটা বাইরের 
দিক আছে। যেষন- কলেজ-গৃহ, যেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া! হয়ে থাকে। 
তবে [75000০0 ব1 প্রচলিত বিধির আভ্যন্তরীণ দিকটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, 
যেহেতু এই বিধি সমাজের সভ্যদের সামাজিক জীবনের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব 
বিস্তার করে। 

মান্ষ পজ্ঘ গঠন করে, কিন্তু সঙ্য গঠন করলেই সজ্বের কাজ চালাবার জন্ত 
এবং সজ্ঘের ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলি নিয়ম 
বা কার্ধধারার প্রয়োজন হয়। এই নিয়ম বা কার্ধধারাই হল [178009008 বা 
সামাজিক বিধি। প্রত্যেকটি সঙ্ছেরই তার নিজম্ব নিয়ম, পদ্ধতি বা কার্ষধার। 
আছে। পরিবারের বিবাহ আছে, গীর্জার উপাসনা-পদ্ধতি আছে, রাষ্ট্রের আইন 
সং্রান্ত বিধি আছে। আমরা ব্যক্তির সঙ্যের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কোন প্রচলিত বিধির 


অনুষ্ঠান দজ্ঘ 


1. [619 ৪. 00150800600 (100. 606 69521006 01 91) 10586100002 220 53065009155 1586 2৬ 
1015 ৪. 008505155 €0 10906 50780006 90015816150 60 105 63:061129] 105812166586861005 10660 
। 01005 816 01698103560 191009 01,80018] ৪০৫৬165 00 1395 006:50015 87 63066175921 89796০6, 


ও, 5১6০৮ 17) 0006 2190 80209.7, 
--090০1521 5 000000019165 7 08421.52. 


সামজিক গোচী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সঙ্ঘ ৪€ 


(17815056102) অন্তর্ভক্ত নই । সময় সময় অজ্মের বিধিকে আমর! গুলিয়ে ফেলি 
কিন্ত ম্যাকাইভার (2%8০7৬61) বলেন, এ দুটোর মধ্যে কোন গোলমাল হবার কারণ 
নেই। পরিবার হুল একটি সঙ্ঘ, বহুবিবাহ হল একটি সামাজিক প্রথ1 বা বিধি । যখন 
কোন সংগঠিত গোষ্ঠীর কথ। চিন্তা করব, তখন সেটি হল সঙ্ঘ এবং যদি প্রথ] বা নিয়মের 
কথা চিন্তা করি তখন সেটি হল বিধি ([750680100) | যখন শিক্ষায়তন বলতে বুঝি 
শিক্ষক এবং ছাত্র তখন সেটি হল সঙ্ঘ। যখন শিক্ষায়তন বলতে বুঝি শিক্ষা সম্পর্কায় 
বিধি-ব্যবস্থা। সেটা বিধি বা! অনুষ্ঠান। আমরা “রাষ্ট্রের বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত” এমন 
কথা বলি, কিন্ত আমর! “বিবাহের বা সম্পত্তির ব্যবস্থার অন্তভূক্ত” এমন কথা বলি না। 
সজ্যের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্ত বা লক্ষ্যকে লাভ করার পদ্ধতি--এ উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্য কর! প্রয়োজন ৷ পরিবারের প্রধান উদ্দেশ্য হল বংশ রক্ষা করা, কিন্তু 
বিবাহ, সম্পত্তি ব্যবস্থা-_এগুলি হল এর প্রধান প্রথা বা নিয়ম । সেরকম ধর্মীয় সঙ্ঘ- 
গুলির উদ্দেশ্ত হল ধর্ম সম্পককীয় প্রয়োজন মেটান, কিন্তু উপাসনা, পুজাপদ্ধতি হল এর 
পদ্ধতি বা! প্রথা । সভ্ঘ থাকলেই তার কার্ষপদ্ধতিও থাকবে । 

ম্যাকেঞ্জি (780০1:20216 ) বলেন, “যদিও কোন বিশেষ প্রকারের সঙ্ঘ ( & 
100006 0৫ 89800196101) ) এবং এর উপায়ের মধ্যে পরিষ্কার পাথক্য কবা যায়, কোন 
অনুষ্ঠান এদের উভয়ের মাঝামাঝি স্কানে আছে বলে উভয়ের বৈশিষ্ট্যের অংশ গ্রহণ 
করে ।: 

সঙ্ঘ (455090186107) এবং অনুষ্ঠান, প্রচলিত পদ্ধতি বা প্রথা ([7550692)-_এই 
উভয়ের প্রভেদটুকু মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন । সমাজ-জীবনের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের 
সামাজিক সংগঠন অপরিহার্ধ, বিস্তু বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি এবং অশ্ষ্ঠানই সামাজিক 
সংগঠনগুলিকে গতিশীল করে রাখে । গিস্বা্ট (015610 বলেন,“4১95০০19610005 215 
01765, 10500061005 212 00065 ৪10 ৪৪” অর্থাৎ, 
“নজ্ঘ হল বস্ত, অনুষ্ঠান হুল এর বিভিন্ন পদ্ধতি 1” সজ্ঘতেই 
আমাদের জন্ম হয়, সেখানেই আমরা প্রতিপালিত হই এবং বড় হই, কিন্তু আমর! 
অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই কাজ করি | গিস্বার্ট (0195:6-এর মতে যদিও সমাজ-জীবনের 

এ ছুটি উপাদীন গভীরভাবে সংযুক্ত, তবু এবটির বৈশিষ্ট্য অপরের বৈশিষ্ট্য নয় । 


সজ্ঘ এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে 
পার্থকা 


1. 306, 9১101160106 01501700101 0666] ৪00002 ০0৫ 85500180019 ৪150. 169 70501 21007 
৪700 ০872 66061911516 016811]5 বু. এ 2205005000-510700 1165 50036571086 


»৮15 8610 01091550005 08615 0£ 90012. 
দিরিনহিভিত 2525 25550755665515111/758868 


2.:0.05855:6 2 ঢা )080061/06519 0£ 5০9০1910985 ; 5286 36. 


৪৬ সমাজদর্শন 


এইসব অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির মধ্যে কোন কোনটি শ্বতব্ুর্ভভাবেই উদ্ভৃত 
হয়েছে । যেমন- সম্পত্তি ব্যবস্থা, সরকার ইত্যাদি। আবার কোন কোন প্রচলিত 
বিধি বিশেষ চেষ্টার ফলে উদ্ভৃত। যেমন, উত্তরাধিকার কর প্রথা ([:/161291705 
8) অবশ্য কালক্রমে এইসব প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠানের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে । 


১০। আামমাজিক্ক অন্ুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেল্ল মনস্তত্স্যুলক্ক 
এবং লীার্শনিক্ক ভিডি (079 7১৪3 0)0106208] 8100. *727011050701081 
39865 0? 90019] 118 6160610108) 2 


আমর] ইতিপূর্বে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি সমাজ-দার্শনিকের 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছি। এখন এই লৰ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মনন্তত্বমূলক এবং 
দার্শনিক ভিত্তি ্বতন্্রভাবে একটু আলোচনা করা যাক £ 

বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ যেমন নিজেদের জৈবিক আবেগ 
অনুভূতিকে নানাভাবে প্রকাশ করে) তেমনই এই সব অন্ুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 
মানুষ নিজেদের আত্মবিকশিত করার স্থযোগ লাভ করে। আত্মোপলব্ধিই মান্গষের 
জীবনের পরমকল্যাণ (581:2706 £০০৫ )। ব্যক্তির সপ্ত গুণের পূর্ণ বিকাশের মধ্য 
দিয়েই এই আত্মোপলব্ধি আসে । কিন্তু এর জন্য ব্যক্তিকে সমাজের ওপর নির্ভর করতে 
হয় এবং সমাঁজস্থ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ([159005010 ) ব্যক্তির এই আত্মবিকাশের 
কাজকে সহজতর করে তোলে । এই সব অন্ুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই “ব্যক্তির হ্ঙনী 
বৃত্তির ক্ফুরণ হয় এবং ব্যক্তি ব্যক্তি-কল্যাণ ও জনকল্যাণের আদর্শকে সংযুক্তভাবে লাভ 
করার জন্য ইচ্ছুক হয়। 

পরিবারের ( ম৪10115 ) একটা মনস্তত্বমূলক দিক আছে এবং তার একটা দার্শনিক 
দিকও আছে। পরিবারের একটা আবেগময় ভিত্তি আছে। আমাদের দৈহিক প্রবৃত্তি, 
মানসিক আবেগ, অগ্রভূতি ও প্রবণতার কেন্দ্র এই পরিবার । সহ্বাস ও সম্ভান উত্পাদন 
ছাড়াও, ব্যক্তির স্সেহঃ যত্ব, মায়া-মমতা, অনুরাগ, গ্রীতি প্রভৃতি অনুভূতি ও আবেগ 
পরিবারকে কেন্দ্র করেই তার ইঈপরিতৃতপ্তি খুঁজে বেড়ায়। পরিবারের দার্শনিক ভিস্তি 
হল-_পরিবার তার অন্ততুক্তি সভ্যদ্দের মধ্যে নৈতিক আদর্শের চেতন! ও নৈতিক গুণের 
উন্মেষাধন করে । সামাজিক দায়িত্ববোধ, পারম্পরিক সহযোগিতাবোধ ও সম্মবোধ 
পরিবার তার সভ্যদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে এবং এই বোধ পরিবারের সভ্যদের জীবনের 
'হত্তর ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক কার্ষ সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে । 

সম্প্রদায়েরও (0০920740165) একটা মনস্তত্বমূলক ভিত্তি আছে। মানুষ সজ্যবদ্ধ 


সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সঙ্য ৪৭ 


হয়ে, এঁক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে চায়। মানুষের এই সঙ্ঘবন্ধতার প্রবৃত্তি বা বৃথ প্রবৃত্তি 
সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই পরিতৃপ্ত হয়। স্বাজাত্যবোধ সম্প্রদায়ের অন্তর্ত.ক্ত সভ্যদের মধ্যে 
পোঠী-দায়িত্বোধের স্থচনা করে । এই বোধ মানুষের পরহিত সাধনের প্ররবৃত্তিকে তীব্র 
করে তোলে । অবশ্য এই জাতীয় শ্বাজাত্যবোধ কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত উগ্রভাবে 
অত্মপ্রকাশ ক'রে সম্প্রদায়িক বিরোধ ও ভেদবুদ্ধির সুচনা করে । তবে সমাজের বিবর্তন 
ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় বোধেরও যে পরিবন হবে তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। সম্প্রদায়ের একটা দার্শনিক ভিত্তিও আছে। প্রতিটি সম্প্রদায়ই কতকগুলি 
সামাজিক আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করে,যে আদর্শগুলি সম্প্রদায়ের অন্তর্ংক্ত সভ্যদের মধ্যে 
ব্বজাতিবোধের সঞ্চার করে। অবশ্ঠ সব সম্প্রদ্নাযই যে এইসব সামাজিক আদর্শের দার্শনিক 
তাৎপর্য পৃর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম বা উপলব্ধি করে তা নয়, তবে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
এই আদর্শে বিশ্বাস যে বিচার, বিশ্লেষণ ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে তা বলা বান্থল্য। 

রাষ্ট্রের (90৪0০)-ও একটা মনন্তাত্বিক তিত্তি আছে। রাষ্ট্র সমাজের সভ্যর্দের সামাজিক 
আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটায় ; রাষ্ট্রের 
অধীনে থেকে নাগরিকরা স্শৃঙ্খলভাবে আচরণ করতে শেখে । রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মূলে 
একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে। সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায়ের আদর্শ এবং সামজিক নীতিব্র 
আদর্শকে কার্ধকর -করে তোলার পক্ষে রাষ্ট্রই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান । কোন্‌ ধরনের রাষ্ট্র 
পূর্বোক্ত আদর্শকে কার্ধকর করে তুলতে পারে তা! বিতর্কের বিষয় | তবে সমাজের সকল 
দিকের ওপর ব্যপকভাবে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা] রাষ্্রেরেই আছে। 

সম্পত্তির (09:07:65) একট মনস্তত্বহ্লক ভিত্তি আছ। অনেকের মতে মানুষের 
সংগ্রহণের সহজাত প্রবৃত্তির জন্যই মানুষ সম্পত্তির অধিকারী হতে চায়। কিন্কু অনেকের 
মতে মান্থষের সম্পত্তির মালিকানার যে ইচ্ছা তার মূলে রয়েছে নানারকম জটিল আবেগ । 
নিজের এবং সম্ভান সম্ভতির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার চিন্তা, অপরের ওপর প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠার 
ধাসনা, দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার পরিতৃপ্থি বা উচ্চতর লক্ষ্য সাধনের ইচ্ছা, ব্যক্তির 
অহং-ভাব, অর্থাৎ ভালবাসা, প্রত্যাশা, ভীতি, উদ্বেগ, অহঙ্কার, ঈর্ষা প্রভৃতি সম্পত্তির 
অধিকারী হবার মূলে বর্তমান ৷ সম্পত্তির দর্শনিক ভিত্তি হল সীমিত পরিমাণে সম্পত্তির 


মালিকান। ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও আত্মোপলন্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । সম্পত্তি 
পরিশ্রমের পুরস্কার । সম্পত্তিই ব্যক্তির কাজে উদ্দীপনা যোগায় । 


শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রণ্উষ্ঠানগুলিরও (ঢ:05০96109729] [75065010775) মনস্তবমূলক ও 
দার্শনিক ভিত্তি আছে। এই জাতী প্রতিষ্ঠান মানুষের বৌদ্ধিক দিকটিকে সুগঠিত ও 
বিকশিত করতে সাহায্য করে ; মানুবের হ্জনী প্রতিভাকে বিকশিত করে সহায়তা করে 


৪৮ সমাজার্শন 


মানুষের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য সাহায্য করে। এই হল শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের মনত্বাত্বিক ভিত্তি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির দার্শনিক গুরুত্ব হল যে, সমাজের 
সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হল এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । সত্য, শিব ও স্থন্দর-_-জীবনের এই 
পরমমূল্যের বোধও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের মনে জাগ্রত করে। সে কারণে সভ্য 
সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব সমধিক। উন্নত সমাজে অন্ঠান্ত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান- 
গুলি কোন্‌ পথে অগ্রসর হবে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি তার নির্দেশ প্রদান করে । 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির (0916578] 11750169010199) মনস্তাত্বিক ভিত্তি হল যে, 
এগুলি মানুষের বিভিন্ন আবেগ ও অস্ভূতিকে স্থস্থভাবে পরিতৃপ্ত করার কেন্দ্রন্বরূপ। 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মানুষের সজনী প্রবৃত্তির বিকাশে সহায়তা করে। এর দার্শনিক 
ভিত্তি হল এই সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানুষের মনে পারস্পরিক সহযোগিতা, নীতিবোধ 
ও পরমমুল্যের বোধ জাগ্রত ক'রে সামাজিক এঁক্য ও জনকল্যাণের আদর্শকে সুদৃঢ় করে 
তোলে । বস্ততঃ সমাজের গুণগত অগ্রগতি (00181169052 06619010016) শিক্ষা- 
মূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর নির্ভর করে। 
ধর্ম-সম্পকীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্টানেরও (7২০17151005 117501110610709) মনস্তত্বমূলক ভিত্তি 
আছে। কারণ ধর্মের মধ্যে মানুস্রে তিনটি মানসিক প্রক্রিয়া-_বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছা 
প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মনের এই তিনটি দ্িকেরই প্রকাশ 
লক্ষ্য করা যায় । সমাজ-দার্শনিকের চোখে যা কিছু শুভ, শ্রেয় ও স্বন্দর তার প্রতি অন্ু- 
রাগই যথার্থ ধর্ম সম্পর্খুয় অনুরাগ । স্থতরাঁং যেসব প্রতিষ্ঠান যথার্থ ধর্ম-্রতিষ্ঠান তাদের 
উচিত মানুষের মনে এই অন্ধরাগ জাগ্রত কর! ও বধিত করা । ধর্ম সম্পকরয় অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানের দার্শনিক ভিত্তি হল যে, ধর্ষের আচারগত দিকটি ওপর গুরুত্ব না দিয়ে যদ্দি 
ধর্মের প্রকৃত ভাবকে উপলদ্ধি কর! যায় তবে -ধর্ম সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিরাট 
এ্ীক্যের স্থত্ররূপে সমস্ত মানুষের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিঠিত করে মানবজাতির 
সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহয়তা করে । 


ভূতীয় অধ্যায় 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মতবাদ 
(10105011695 0£ 0065 80825 0£ 5086) 


১। ভুমিকা £ ল্ডাষ্ট্র "শব্দটিকে বিভিজ্য অর্থে আ্যহাল্ 
€ 10000006100 : 51008 8568 0 609 69200 “96969? 2 


“রাষ্ট্র' শব্টির সঙ্গে যদিও আমরা বিশেষভাবে পরিচিত, তবু “রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ণয় 
করা খুব মহজসাধ্য নয় । বস্ততঃ, অনেক সময় রাষ্ট্র কথাটিকে জাতি, সম্প্রদায়, সরকার 
ৰা দেশ অর্থে ব্যবহার কর] হয়। কিন্তু রাষ্ট্র এগুলি থেকে ম্বতন্ত্র। সে কারণে সম্প্রদায়, 
জনসাধারণ, দেশ, জাতি, খগ্ড-জাতি, সরকার, রাষ্ট্র এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রভৃতি শবগুলির 
প্রকৃত অর্থ অনুধাবন কর। একান্ত প্রয়োজন । 


(ক) সমাজ (৩০০৫০ ) £ যখন কিছু লোক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
সজ্ববন্ধ হয় তখনই তাঁকে সমাজ বল! হয় । ভিন্ন ভাষায়, মানুষের ইচ্ছাকৃত যে কোন 
পারস্পরিক সম্পর্কই হল সমাজ । যেমন, আমরা বলি যৌথ সমাজ (0০-0712115 
5০০1615 ), বৈজ্ঞানিক সমাজ (50০16170410 5০০1615 ) ইত্যাদি । এরূপ সমাজের 
অন্তর্ত্ক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সকল সময়ই ব্যক্তিগত সম্পর্ক নাও থাকতে পারে । 


(খ) জন্প্রদ্ধায় (01001009115) £ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও বহু ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য সজ্ঘবদ্ধ হয় এবং এরূপ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভকক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। 
ম্প্রদ্ায়ের বৈশিষ্ট্য হল একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান এবং এর অস্তর্ভ.ক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে 
বর্তমান কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অন্তিত্ব (০0202901] 0198120660156105) ৷ একই 
উদ্দেস্তটে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক হুষ্টি করে। যেমন- গ্রাম্য 
সম্প্রদায়, সমাজতন্ত্রবাদী সম্প্রদায় ইত্যাদি । অনেক সময় আমর] “বিশ্ব-সম্প্রদায়” কথাও 
ব্যবহার করে থাকি । সমগ্র মন্কুযাজাতি যদি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একই ভ্রাতৃত্বের 
নিবিড় বন্ধনের পারস্পরিক সম্পর্কে যুক্ত হতে পারে, তাহলে সমগ্র মনুযা জাতিবেও এক 
মনুষ্য সপ্প্রদায় হিসেবে অভিহিত কর যেতে পারে। 

(গ) জনসাধারণ (9০616) £ যখন কিছুসংখ্যক লৌকের মধ্যে এতিহামূলক ও 
আাঁবগত এঁক্য পরি লক্ষিত হয়, তখনই তাদের আমরা জনসাধারণ বলি। জনপাধারণ 
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৫০ সমাজবর্শ 


লকল সময়ই ঘে একত্রে বসবাস করে তা নয়। তবে ভাবার, আচার-ব্যবহারে, ধর্মীয় 
অনুভূতি, অধিকারবোধ ও অভাব-অভিযোগ লম্পর্কে সমচেতনাঁ_এগুলিই বহু লোককে 
জনসাধারণে পরিণত করে । যেমন-_ইহুদী জনসাধারণ সকল সময়ই একত্রে বসবাস করে 
নি, তবু কৃগ্টি, এতিহ্য, ভাষা, আচার-ব্যবহারের এক তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হ্য়। 

(ঘ) দেশ (০0:05) £ দেশ বলতে বুঝি সেই ভূখণ্ড যেখানে কোন জাতি বনবাস 
করে। দেশ কথাটি একটু ছুর্বোধ্য এবং যেভাবে দেশ কথাটিকে ব্যবহার করা হয় তান 
মনে হয় যে এর মধ্যে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক উভয় উপাদানই বর্তমান। ময় 
সময় দেশ কথাটিকে জাতির সঙ্গে একার্থক বলে মনে করা হম্ব। গ্রেট ব্রিটেনকে দেশ বলে 
অভিহিত কর! হলেও গ্রেট ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্ত ইংল্যাণ্ড এবং ক্ষটল্যাও ভিন্ন দেশ। 
আয়াবল্যাও্কে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত কর] হলেও উভয়কে একই দেশরূপে গণ্য কর! 
যেতে পারে না । 

(ও) বংশ (0২০০০) £ প্রাকৃতিক গঠন, মনোভাব, অভ্যাস, চিন্তাধারা অক্ৃভৃতি ও 
কার্কলাপ কতকগুলি লোককে অন্যান্ত লোক থেকে পৃথক করে। এসৰ দৈহিক, মানসিক 
ও প্রোকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার জন্য এসব লোককে একই বংশগত বলে 
অভিহিত কর! হয়। যেমন, আর্ ব! দ্রাবিভ বংশ। অনেক ক্ষেত্রে বংশগত পার্থক্য এত 
সুম্পষ্ট যে, এক বংশকে অপর বংশ থেকে পৃথক করে নেওয়! মোটেই কষ্টসাধ্য নয় । যেমন, 
নেপালীদের সহজেই কাবলী ওয়ালাদের থেকে পৃথক করে নেওয়া যায়। কিন্কু সব সময় 
ঘে বংশগত বৈশিষ্ট্য লোকদের পৃথক করে রাখবে এ রকম কোন কথা নেই। যেমন, 
দ্বাজিলিং অঞ্চলে অনেক নেপালী আছে যার] বাংলা তথা ভারতের অন্যান্ত অধিবাসীদের 
সঙ্গে নিজেদের সুন্দরভাবে মিশিয়ে দিয়েছে । 

(চ) জাতি (19607) £ জাতি হল গভীর রাজনৈতিক চেতনাসম্পরন জনসমট্ি 
ঘ! সাধারণতঃ কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়িভাবে বলবাস করে এবং যাদের পরস্পরের 
মধ্যে ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, এঁতিহগত, ভাবা ও সাহিত্যগত প্রভৃতি কোন-না-কোন বা এ 
সকল বিষয়ে এঁক্য বর্তমান । জাতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক চেতন! এবং এঁক্য- 
চেতনা! ও এঁক্যবোধের জন্য তার] একটা শ্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে বা গঠন করার জন্য 
সচেষ্ট হয, অথবা বোন সময়ে তারা রাষ্ গঠন করেছিল। এজন্য রাজনৈতিক চেতনা 
ও এক্যবোধই জাতীযতাবোধের ভিত্তি । গত ইংরেজ শাসনের আমলে যদিও তারত- 
বাসী কোন রাষ্ট্র গন কবতে সক্ষম হয় নি, তবুও তাদের'মধ্যে বংশগত, এঁতিহ্গত, 
ভাষাগত, ধর্মগত ও সাহিত্যগত পার্থক্য থাক! সত্বেও এক স্থমূহান রাজনৈতিক চেতনা 
ও এক্যবোধ ভারতবাসীকে একটি জাতিতে পরিণত করেছিল। 


রাষ্ট্রের গ্ররুত্বি লম্পর্কে মতবাদ ৫৯ 


ছ) খগ্ুজাতি (13560751165) ২ খণ্ড জাতি এমন একটি দন যার ব্যকির! 
গগোষ্ীগত, ভাষাগত বা অতীতের কোন বন্ধন বা! বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরস্পরের সঙ্কে যুক্ত । 
খণ্ড জাতির লোকের! যে একই ভূখণ্ডে বাস করবে এরকম কোন কথা নেই। যেমন-_- 
বু বাঙালী ব্রহ্মদেশে এবং আন্দামানে বংশাহুক্রমে বাস করা সত্বেও নিজেদের বাঙালী 
বলে থাকে, যদিও এদের আচারব্যবৃহার স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্কে অনেক পরিমাণে মিলে 
গেছে । এজন্য জাতি এবং খণ্ড জাতিকে অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার কর! হলেও 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্ত্তমান । 


(জ) রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকার ( 00৬০1171001)6) £ জনসাধারণ 
অন্থমোদিত আইনের সহায়তায় স্ুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করে। এই আইন প্রয়োগ 
করার জন্ত এবং আইন লজ্যনকারীদের শান্তি দেওয়ার জন্ত একটি শাসনযস্ত্রের ৰা 
সরকারের প্রয়োজনীয়তা দেখ! দেয় । যে কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করে এবং আইনগুলিকে 
গ্রয়োগ করে সেই'কর্তৃপক্ষই হল সরকার । এই সরকারের কর্তৃত্ব এক বা একাধিক ব্যক্তি 
ওপর ন্থাস্ত থাকতে পারে এবং এই সরকারের শাসনের কর্তৃত্ব নিরপেক্ষ বা শতীধান হতে 
পারে। তাছাড়া, এই কর্তৃত্ব সমস্ত জাতির ওপর এবং জাতির অংশবিশেষের ওপর 
প্রযুক্ত হতে পারে । কাজেই সরকার এবং রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নয়। 


২। প্লান কানে ললে £ (8625 & 86566?) 2 


বিভিন্ন লোক বাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের পংজ্ঞা দিয়েছেন । ম্যাকেহি (11050101276) 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞ! দিতে গিয়ে বলেছেন-_“রাষ্ট্র হল এমন একটি জনসমষ্টি যা কোন একটি 
সরকারের অধীন, ঘে সরকার অন্ত কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ন1।” 
আমেরিকার ভূতপূরব রাষ্ট্রপতি উইলসন (৬. ৮/11507.) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
বলেছেন-_'একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনাহ্মদারে সংগঠিত জনসমগ্টিই হল রাষ্ট্র ।* অধ্যাপক 
হল ([7511) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা! দিতে গিয়ে বলেছেন-__রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত 
একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ি ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সর্বপ্রকার মুক্ত 
জনসমাজ, তাই রাষ্ট্র । অধ্যাপক গাণার (0:96. 32761) রাষ্ট্রের সংজ্ঞ। এইভাৰে 
নির্দেশ করেছেন £ রাষ্ট্র হল বহু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত এমন একটি জনসমহ্রি য1 
একট! নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বলহ্বাস করে, যা৷ সম্পূর্ণভাবে বা, বহুল পরিমাণে বহিঃ 
শক্তির শাসনমুক্ত এবং যার একটি স্থসংগঠিত শাসন ব্যবস্থা আছে, যার প্রতি জনসমটির 


৫২ সমাজদর্শন 


অধিকাংশ ত্বাভাবিক আহ্ুগত্য প্রদর্শন করে ।+। গারন্ার (08261 )-এর সংজ্। বিষণ 
করলে রাষ্ট্রের চারটি অপরিহার্ধ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়, যথা-(1) জনসষটি 
() নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (91) সরকার এবং (1৮) সার্বভৌমিকতা | 

(৪) জমসমণ্ডি (60209180100 ) £ জনসমগ্ি ছাঁডা কোন রাষ্ট্রের গঠন সম্ভব নয় । 
জনহীন শুগ্যতার মাঝখানে কোন রাষ্ট্রের উদ্তবের কথা কল্পনা করা যায় না। বিশৃঙ্খল 
জনসমষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই রাষ্ট্রের স্টটি । স্থুতরাং জনসংখ্যা রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান । 
রাষ্ট্রের জনসমগ্ির কোন নিদিষ্ট সীমা সেই। জনসংখ্যা কমও হতে পারে, বেশীও 
হতে পারে। 

(৪) নির্দিষ্ট ভুখণ্ড (51276015) রাষ্ট্রের জনসমঞ্তির একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ডের 
অধিকারী হওয়া প্রয়োজন । যেহেতু কোন নিদিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী নয়, সেহেতু 
যাযাবর জাতির পক্ষে রাষ্ «গঠন করা সম্ভব নয়। বাষ্ট্রের জনসমষ্টির মতো রাষ্ট্রের 
আয়তনেরও কোন নিদিষ্ট সীম! নেই । বাষ্্ ক্ষুদ্রায়তনেব অথবা বুহদায়তনের হতে পারে। 

(371) জরকার বা শাসনতন্ত্র (00561771061) £ জনসমগি যদি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে 
বসবাস করে তাহলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কোন 
একটি ' শাসনযন্ত্র বা সব্বার প্রয়োজন । সরকার বাষ্ট্রের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, নীতি ও আইন- 
কানুনকে কার্ধে পরিণত করে, আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচাব-_সরকারের এই তিনটি 
প্রধান *বিভাগ বর্তমান । সরকার ছাড়] বোন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। কোন কারণে 
যদি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা অবেজো হযে পডে তাহলে রাষ্ট্রে দেখা দেয় অরাজকতা এবং 
জনসাধারণের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা থাকে না । 

অনেক সময় রাষ্ট্র (95680) এবং সরকারকে (00561050670 অভিন্ন মনে কর] হয়। 
কিন্তু এরূপ ধারণ! ভ্রান্ত । বাষ্্রের শাসনব্যবস্থা সরকারের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। 
সরকার রাষ্ট্রের অংশ বিশেষ । স্থতরাং সমগ্র রাষ্ট্রের সঙ্গে সরকাবকে এক করে দেখার 
কোন যুভিযুক্ত কারণ নেই । তাছাড়া দেশের জনসমষ্টিকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়, আর 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নিয়েই রবার গঠিত হয। দেশের শাসনযন্ত্র বা সরকারের 
নানারকম পরিব্তন ঘটতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র হল মোটামুটি স্থায়ী । শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন 
ঘটলেও রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটে না। রাষ্ট্র হল বস্তনিরপেক্ষ, সরকার গুল ৰাস্তব ঘটন]। 
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রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মতবাদ ৫৩ 


রকারের কার্ধাবলী জনদাধারণ প্রত্যক্ষ করে এবং সরকারের সংস্পর্শে জাঁসতে পারে। 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এক, সেহেতু রাষ্ট্রের কোন প্রকারভেদ নেই । কিন্ত বাষ্ট্রের সরকার 
বিভিন্ন নীতি অস্থায়ী গঠিত হতে পারে, সেহেতু সরকারের প্রকারভেদ আছে । 

(৮) সার্বভৌমিকতা (9০%০51805) £ নার্বভৌমিকতাই বাষ্ট্রের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ন উপাদান । রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ছুটি দিক আছে : 

প্রথমতঃ, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ক্ষমতা! এবং সর্বপ্রকাবের বহিঃশক্তির 
শাসন থেকে মুক্ত বা ম্বাধীন' থাকা। আভান্তরীণ শ্ঙ্থল! বজায় রাখার জন্ত রাষ্ট্র 
অধিবাসীদের ওপর আইন-কাঙ্ছন প্রয়োগ করতে পারে । এ ব্যাপারে রাষ্ট্র চরম ক্ষষতান্র 
অধিকারী । দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র সর্বপ্রকার বহিঃশাসন বা! নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে বৈদেশিক 
ব্যাপারে নিজ নীতি নির্ধারণ করতে পারে। অবশ্ঠ অন্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে নানারকম চুক্তি 
করার জন্য রাষ্ট্রকে তার নিজের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতে হয়; তবে তার অর্থ এই নয় ষে 
বাষ্ট্রেরে কোনে। সার্বভৌমিকতা নেই। ম্যাকেওি (14901.০081) বলেন, “এর 
সার্বভৌমিকতার পক্ষে ঘা প্রয়োজন তা! হল, ঘে সব সীমার দ্বারা এ সীমিত হয় সেগুলি 
লে নিজেই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে|” রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্ররুতপক্ষে জনসাধারণেরই 
ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকার জনসাধারণের পক্ষ থেকেই দেশের শাসনব্যবন। 
পরিচালন! করেন । 

গার্নারের সংজ্ঞা রাষ্ট্রের দুটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে_ একটি সামাজিক, অপরটি 

রাজনৈতিক, বাষ্ট্র সমাজ এবং এছাড়াও আরও কিছু। এই আরও কিছু "হল রাষ্ট্রের 
লার্ঘভৌমিকতা । এই কারণেই গিস্বার্ট (319১0: রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 
রাষ্ট্র হল সমাজের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংগঠন (059 90101:6106 :1:6£31901778 ৪00০0০1৩ 
০ 0০ 50101700131) | 


শ। ল্লাঞ্ট্রেল তপতি (02162. ০959 ৪9৮6৪) £ 


মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতাই রাষ্ট্র ও অন্যান্ সামাজিক সংগঠনের উদ্ভতবের কারণ। বর্তষানে 
রাষ্ট্রের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হলেও কিছুদিন পূর্বেও তা সম্ভবপর 
হুয়নি। কাজেই অনেক কঙ্পনাগ্রস্তত মতবাদের ক্রি হয়েছে। রাষ্ট্র সম্পর্কে বওমাচন 
গৃহীত মতবাদটি আলোচনার পূর্বে আমরা অন্যান্য কয়েকটি মতবাদও আলোচন! করব £ 
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৪৪ সমাজধর্শন 


(ক) প্রশ্বরিক উত্পত্িবাদ (1060:5 ০£ 1015175 011817) : রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি সম্পর্কে এইটিই সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র 
ঈশ্বরের ছার! হুষ্ট। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ভার 
ইচ্ছাকে প্রকাশ করেন। এই প্রতিনিধিরাই সাধারণের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রকাশ 
করেন এবং সাধারণের নায়ক হিসেবে দেশের আইন-শৃঙ্খল। রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
এই মতবাদের চরম রূপ হল, রাজা যেহেতু ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তিনি একমাত্র ঈশ্বরের 
কাছেই দায়ী। প্রজাদের কাছে তার কোন দায়িত্ব নেই। রাজাকে অমান্ত করার অর্থ 
ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অমান্য কর] । 

সমালোচনা (60016101507) £ 

প্রথমতঃ, ঈশ্বরের ইচ্ছা তার নির্বাচিত কয়েবজন প্রতিনিধির কাছেই কেবলমাত্র 
প্রকাশিত হয়েছিল, এটি বিশ্বাসের ব্যাপার, এর সমর্থনে কোন যুক্তিসঙ্গত তথা 
রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি. উপস্থাপিত হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, রাজা একমাত্র ঈশ্বরের 

নিকট দায়ী, প্রজাদের নিকট নয়, এই বিষয়টি স্বীকার করে 
নিলে শৈরাচারিতাকে সমর্থন করতে হয়। তৃতীয়তঃ, প্রজা উৎপীভনকারী বাজাও 
ঈশ্বরের “প্রতিনিধি, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়। চতুর্থতঃ, . রাষ্ট্রেরে উৎপত্তির 
ব্যাপারে জনসাধারণের ইচ্ছার যে একটা ভূমিকা] আছে, এই মতবাদ সেই বিষয়টিকে 
'অগ্রাহ্থ করে, যা যুক্তির দ্বারা ত্বীকার করে নেওয়৷ যায় না। 


(খ) বলজগ্রয়োগ মভবাদ (11১০5 ০: 0০:০৪) £ এই মতবাদ অনুসারে 
রাষ্ট্রে উৎপত্তির যুলে রয়ে ছে পাশবিক বলের কর্তৃত্ব। মনুষ্য সমাজের আদিম 
স্তরে কেবলমাত্র বলবান ব্যক্তিই যে হুর্বল ব্যক্তিকে বশীভূত করার জন্য সচেষ্ট হত 

তা নয়, বলশাশী গোষ্ঠী ছুর্বল গোষ্ঠীকে বশীভূত করে ভার 
রাতের ১ বস রঙেছে ওপর কর্তৃত্ধ করত। এইভাবে উপজাতির (2563) উদ্তর 
হয়। এই উপজাতির মধ্যে আবার সংঘর্ষ দেখা দিল, তখন বিজয়ী উপজাতি বিজিত 
উপজাতিদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব গ্রতিঠিত কবল। উপজাতিগুলি আরও বিস্তৃতি 
লাভ করে রাজ্যে এবং রাজ্যগুলি ক্রমশঃ সাম্রাজ্যে পরিণত হল । 


সমালোচনা (05516151510) £ প্রথমতঃ, পাশবিক বল বাষ্ট্র গঠনের অন্ততন উপাদান 


হতে পারে, কিন্তু একমান্র উপাদান নয়। মানুষের সামাজিক গ্রকৃতি। ধর্মের বন্ধন, 
রাজনৈতিক চেতন! প্রভৃতি 'অন্থান্ত উপাদানগুলিও রাষ্ট্রের গঠনে প্রয়োজনীয় উপাদান 


রূপে গণ্য। ছিতীয়তঃ, জনসাধারণের সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি, পাশবিক বল নয়। 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মতবাদ ৫৫ 
(গ) পিভৃভান্ত্রিক ও ঝাভৃতান্তিক মতবাদ €2:12:005] 2120 11200- 


21021 [13501169) £ কোন কোন লেখকের মতে পরিবারের সম্প্রলারণ থেকেই রাষ্ট্রের 
উত্ভব। এ সম্পর্কে ছুটি মতবাদ প্রচলিত - পিতৃতান্তিক ও মাতৃতান্ত্রিক। পিতৃতাস্ত্রিক 
মতবাদ অনুসারে আদিমতম মাজে ৃ 
পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের টা টি পরিবারের পিতাই ছিল 
পিতার এবং মাতৃতান্তিক. গৃহকর্তা এবং পিতার দিক থেকেই উত্তরাধিকার, বংশ প্রভৃতি 
পরিবারের মাতার দিক থেকেই নির্ধারিত হত। আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে স্যার 
উত্তরাধীকারীর বংশ প্রস্ৃতি রা ৃ ৃ 
নির্ধারিত হত হেনরী মেইন (91 চ6াগে 2910০ )-ই এই মতবাদের 
সমর্থক। ম্যাকলেনান (14০1615918), মর্গান (1101:5910), 
জেস্কস্‌ (76701) প্রমুখ মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থক । এই মতবাদ অন্থনারে আদিমতম 
সমাজে পরিবারে ছিল মাতারই কর্তৃত্ব এবং উত্তরাধিকার, বংশ প্রভৃতি মাতার দিক 
থেকেই নির্ধারিত হত। 


সমালোচন! (0০216101507) 2 

যেসব কারণবশতঃ পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলি হল, 
প্রথমতঃ, আদিমতম সমাজে পিতৃতাস্ত্রিক ব! মাতৃতাস্ত্রিক, কোন প্রকার পরিবারই সর্বজনীন 
ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, কারও কারও মতে সমাজ সংগঠনের আদিমতম রূপ হুল উপজাতি 
(শ2/96), পরিবার নয় ॥ তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের উত্পপত্তির ব্যাপারে রক্তের সম্বন্ধই একমাত্র 
উপাদান নয়, অন্তান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের__যেমন, বাষ্ট্রনৈতিক চেতনার অস্তিত্ব 
আছে। চতুর্থতঃ, এই মতবাদ পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা উপেক্ষা 
করে। গার্নার (031791)-এর মতে পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠন, কার্য ও উদ্দেশ্য 
সকল দ্দিক থেকেই পার্থক্য বর্তমান । উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে ব৷ একটি অপরটি 
খেকে ভডভূত, এরূপ ধারণ! করার পেছনে অল্পই যুক্তি রয়েছে। 


(ঘ) সামজিক চুক্তি মতবাদ (90091 0906:80 [1,69:) $ এই মতবাদ 
অন্ছদারে আদিম মাহৃষের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উত্তব হয়। রাষ্ট্রের উত্তবের 
পূর্বে মানুষ “প্রকৃতি রাজ্যে (525 ০৫ [ব90916) বাদ করত। যেহেতু তখন 
রাষ্ট্র প্রণীত কোন আইন-কাস্থন ছিল না, মানুষ স্বাধীনভাবে যে যার খুশিমত চলত । 
সামাজিক চুক্তির ফলেই কতকগুলি স্বাভাবিক আইন (86018] 185) এই সময় 
বাদীর উন হয় মাক্ষের ষথেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু এই অবস্থায় 
ঘেলীদিন বাস করা! সম্ভব নস বে সবান্থষ নিজের স্থবিধার জন্থ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে 
রাষ্ট্রের পর্তন করল। কষ্টে উত্তবের পর রাষ্ট্র গ্রণীত আইন-কানুন স্বাভাবিক আই নর 


৫৬ সমাজদর্শন 


স্থান অধিকার করল। প্রাঈীন গ্রীদের সোষিস্ট দার্শনিকর! (9০021158) এই মতবাদ 
সমর্থন করেছেন । সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দীর্শনিক হুব.স্‌ (80063) ও লক (০০৮৩) 
এবং অষ্টাদশ শতাষীর ফরাসী দার্শনিক রুশো (২০09562) এই মতবাদের প্রধান 
সমর্থক । হব জ্-এর মতে প্রকৃতির অবস্থা হল প্রাক-সামাজিক অবস্থা এবং এই অবস্থা! 
ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ । তখন মানুষ ছিল স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্ন, এবং বিবাদপ্রিয় । 
মানুষেব স্বার্থপরতার জন্য মাষেব মধ্যে বিবাদ, কলহ লেগেই থাকত । ফলে এঁ পরিবেশে 
মানুষের জীবন ছিল “নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব, কদঘ, পাশবিক এবং নঙ্কীর্ণ। লকের মতে প্রাথমিক 
অবস্থা ছিল প্রাক্‌ রাষ্্রনৈতিক অবস্থা । এই অবস্থা ছিল শরস্তি, শুভেচ্ছা ও পারম্পত্লিক 
সহযোগিতার অবস্থা । এ অবস্থায় মানুষের জীবন-যাত্রা। প্রাকৃতিক আইন ও 

আইনের দ্বার] নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্ত এই আইনের কোন সুম্পষ্ট সংজ্ঞা ছিল না। এই 
আইন ব্যাখ্যা! করার ও লজ্যন করলে শাস্তি দেবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। রুশোর 
মতে প্রাকতিক অবস্থায় মানুষ সুন্দর, সহজ, সরল, মুক্ত ও সখী জীবন-যাপন কর । 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তিব স্চনা এবং মানুষের মধ্যে চিন্তার উন্মেষ এই প্রকৃতি 
রাজ্যের সাম্য ও সুখ-শান্তি নই করল-__সংঘর্ষ, বিরোধ, বিবাদ, অরাজকতার স্যর হল। 
অবশেষে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি পারম্পরিক চুক্তি সম্পাদন করে নিজেদের ব্যক্তিগত 
ইচ্ছাকে সম্টির ইচ্ছার অধীনস্থ করুল। জমগ্টিগত ইচ্ছার হারাই লমাজের লাম্য রক্ষিত 
হল। 

সমালোচনা (01161091820) : 

প্রথমতঃ, এই মত্বাদদের কোন এতিহাসিক সত্যতা নেই । বাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশুন্ত 
মানুষ হঠাৎ একদিন সামাজিক চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র গঠন করল, এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে 
পাওয়! যায় না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এ কল্পনা যথার্থ 
নয়। প্রাকৃতিক অবস্থায় যথেচ্ছাচারিতা৷ থাকতে পারে, প্রকৃত স্বাধীনতা থাকতে পারে 
না। তৃতীয়তঃ, এ মতবাদ অযৌক্তিক, কেননা, মান্ুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা 
থাকলেই সামাজিক চুক্তির প্রশ্ন ওঠে । রাষ্ট্র উদ্ভতষের পূর্বে বাষট্রনৈতিক চেতনার অস্তিত্ব 
স্বীকার করা যেতে পারে না। 

(ঙ) এঁতিহা সিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (77155011081 ০0৫ দ:ড০1007791 
শ176015) £ এই মতবাদই রাষ্ট্রের উৎপত্তিব ব্যাখ্যা ছিসেবে গ্রহণযোগ্য মতবাদরূপে 
শ্বীকুত হয়েছে । এই মতবাদ অঙ্ুসারে রাষ্ট্র হঠাৎ কোন একদিন ঈশ্বরের খেয়াল ব! 
মানুষের চুক্তির ফলে উত্ভৃত হয়নি । মানব নম বহুদিন ধরে বিবতিত হতে হুতে 
বর্তমানের জটিল রূপ পরিগ্রহণ করেছে । রাষ্ট্রের উদ্ভবের মূলে রয়েছে চারটি উপাদান 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মতবাদ ৫৭ 


সসদ্বক্তের সম্পর্ক (61031512), ধর্ম (:5115190), বল (8০:০০), এবং রাষ্ট্নৈতিক চেতন! 
€(১০16109]1 207050101130953) | মানুষের স্বভাবের মধ্যেই রাষ্ট্রে উৎপত্তির কারণ 
নিহিত। মানুষের মধ্যে রয়েছে সঙ্ঘবদ্ধ হবার এবং বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা । সঙ্ঘবন্ধ 
হুবার প্রবণতা থেকেই মানুষ পরিবার গঠন করেছে এবং বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতা! 
থেকেই মাচ্ছষ দল গঠন করেছে । রক্তের সম্বদ্ধই বিভিন্ন দলের মধ্যে সংহতি বজায় 
সামাজিক বিবতর্নের রেখেছে । এক্যবদ্ধ বিভিন্ন পরিবার গোষ্ঠী (৫15)-ব্ূপে 
কলে রা্রের উত্তব গণা হতে লাগল । রক্তের সম্পর্কই গোষ্ঠীপতিকে গোষ্ঠীর 
ওপন্ব কর্তৃত্ব করার হযোগ করে দিল ৷ গোষ্ঠীর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার পর যখন রক্তের 
সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ল, তখন ধর্মই এঁক্য ও সংহতি বজায় রাখতে লাগল। 
সমাজ বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে তখন গোষ্ঠী সম্প্রপারিত হয়ে উপজাতি (0:1০)-র 
স্থটি হল এবং শক্তিশালী উপজাতি বল প্রয়োগ করে অন্ত উপজাতিদের বশীভূত করতে 
লাগল । এই বল প্রয়োগকারী শক্তি ক্রমশ: সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হল এবং যে নায়ক 
এই লার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেন মানুষ তারই আম্ুগত্য স্বীকার করল। এই অবস্থায় 
মান্ছষ উপজাতীয় এঁকা সম্পর্কে সচেতন হল। মাহ্ুদ্বের মধ্যে াষ্ট্রনৈতিক চেতনার উদ্ভব 
হুল। রাষট্রনৈতিক চেতনার উদ্তবের ফলে মানুষ সচেতনভাবে উপজাতিদের নান্কের 
আঙ্ছগত্য শ্বীকার -করল। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপও ক্নাষ্ট্র উদ্তবে নানাভাবে সহায়তা 
করেছে । অর্থনৈতিক ক্রিযাকলাপের জন্য সমাজে শ্রেণীর ত্য । 
রক্ধেয় সম্পর্ক, ধর্ম, বল এবং 
রা্নৈতিক চেতনা রাষ্রেরে সমাজস্থ শক্তিশালী শ্রেণীই শাসনতন্ত্র ব! সরকারকে করতলগত 
উদ্ভবের মূলে বতমান করে নিজেদের স্থায়ী প্রতৃত্ব গ্রতিঠিত করে অন্ঠান্ত শ্রেণীর 
ব্যক্তিদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিয়োজিড করল । রাষট্রনৈতিক চেতনার উদ্তবের ফলে মানুষের 
বিভিন্ন উদ্দেশ্য পিদ্ধ করার জন্য অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটল । 
ফাঁজেই বিবর্তনের ফলেই রাষ্ট্রের *উত্তব। গার্নার বলেন, প্রাষ্ট্র ঈশ্বরের স্যই নয়, 
পাশবিক বলের ফল নয়, চুক্তির দ্বারা হষ্ট নয় বা! পরিবারের সম্প্রপারণ রূপেও একে গণ্য 
কর] চলে না” । 
৪1 শনাাজ এবং লাইট (8০০9৮ ৪০৫ 9৮৪৮) 
অনেক সময় 'বাষ্্, এবং 'সমাজ' কথা ছুটিকে এ ₹ই অর্থে ব্যবহার করা হ্ন্ব। কিন্ত 
উভদ্বের মধ্যে মৌপিক পার্থক্য বর্তমান । রাষ্ট্র হল অন্যান্য লামাজিক সংগঠনের মতো 
একটি সামাজিক সংগঠন, যদিও সমাঙ্ষে যত রকম সঙ্ঘ ব৷ প্রতিষ্ঠান আছে বাষ্্ের স্থান 
ভার মধ্যে সর্বোচ্চ | মাছষের পারম্পুরিক সম্পর্ক থেকেই, সমাজের স্যউট। মানুষ 
পরম্পরের সঙ্কে মিলেমিশে সজ্ঘবন্ধ জীবনযাপন করতে চায়, তার এই সহজাত আকাঙ্জাই 
সমাজের ভিত্তি । মানুষের ঘে-কোন সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক 'নয়। মানুষ পরস্পরের 
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সম্পর্কে সচেতন না হলে সামাজিক সম্পর্কের উত্তব হয় না। গিসবার্ট (015610-এর হতে 
“পারম্পরিক হ্বীকৃতি? সে প্রত্যক্মই হোক বা পরোক্ষই হোক সামাজিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য 
কিন্তু রাষ্ট্র হল এমন এবটি সংগঠন, যে কতকগুলি বিধি, নিয়ম বা আইন প্রবতিত ৰরে 
সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিকে পদ্ুস্পরের সঙ্গে সগঘবদ্ধ রাখে । সমাজের মধ্যে নানা 
প্রতিষ্ঠান বা সজ্ঘ বর্তমান । এই সকল সঙ্ঘ বা! প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক সময় বিরোধ 
দেখ! দেয় । কোন একটি সংগঠনের ওপর যদি এই সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের £নিয়ন্রণ ও 
পরিচালনার কর্তৃত্ব না থাকে তাহলে সমীজ-জীবনের এক্য ও শাস্তি বিনষ্ট হয় এবং সমাজ- 
জীবনে অরাজকতা দেখা দেঁয়। রাষ্্ই সেই সংগঠন যা সমাজের বিভিন্ন সঙ্ঘ ও 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রত বরে তাদের মধ্যে সঙ্গতি ও সামগ্ুস্ত রক্ষা করে। স্থৃতরাৎ রাষ্ট্র 
সমাজ, তবে গিসবাট্ট যুত্তিযুক্তভাবেই নির্দেশ করেছেন যে, রাষ্ট্র আরও অধিক কিছু। 
এই অধিক কিছুই হল রাষ্ট্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য, অথাৎ রাষ্ট্রের সার্বতৌমিকভা৷ 


অনেকে মনে কবেন, সমাজ ও রাষ্ট্র হল এক ও অভিন্ন। প্রাচীন গ্রীকরা রাষ্ট্র ও 
সমাজকে অভিন্ন বলে মনে করতেন। পববর্তী যুগে রুশো (২০395০8০), হেগেল 
(7০£61) এবং বোসাঙ্কয়েট (০959:0060-3 সমাজ ও রাষ্ট্কে অভিন্ন বলে মনে 
করেছেন। কিন্তু বাষ্ট্র এবং সমাজ এক ও অভিন্ন .নয়। সমাজের পরিসর বা ক্ষেত্র 
রাষ্ট্রের পরিসর বা ক্ষেত্রেব তুলনায় অনেক ব্যাপক । রাষ্ট সমাজের মধ্যে একটি সংগঠন । 
উভয়ের মধ্যে গ্রভেদ ব্যাখ্যা কবতে গিয়ে ম্যাকাইভার (48 ০7৮6) বলেন, “বাই হল 
এমন এবটি গন্ডন যা সমাজের সঙ্গে সমকালীন বা সমব্যাপক নয় বরং বিশেষ উদ্দেস্ত লাভ 
করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংগঠনরূপে হুষ্ট ।৮% সমাজের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন 
ধরনের সংগঠন আছে ৯ যেমন-_-আথিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সংগঠন প্রভৃতি, যেগুলি 
মানুষের নানা ধরনের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে । সমাজের অস্ততুক্ত সভ্যন্দের 
এবং সমাজের বিভিন্ন সজ্ঘ ব প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাট নিরাপত্তা দান করে। সামাজিক 
শৃঙ্খল ও শান্তি সংরগ্গণের পক্ষে বাউুই সবচেয়ে উপধুক্ত সংগঠন। সমাজের অস্ততূপ্ভ 
সভ্যবুন্দ বিভিন্ন দ্ব বা প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারেন কিন্তু তারা এবটি মাত্র রাষ্ট্রেরই 
নাগরিক হতে পারেন । রাষ্ট্রের লক্ষা সমাজের অস্ততুক্ত ব্যক্তিদের আত্মোপলব্িতে 
সহায়তা করা । এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে এমন কতকগুলি কার্ধ করতে হয়, যা অন্ত কোন 
সাঙ্কাজিক সংগঠনের পক্ষে কর! সম্ভব লয়। অন্থান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেদধ কার্ধ 
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রাষ্ট্রের প্ররুতি সম্পর্কে মতবাদ ৫2 


ম্পা্ন করে রাষঁী ৰিনা প্রয়োজনে তাদের কার্ধে হস্তক্ষেপ করে না, সামাজিক শৃঙ্খলা 
বজায় রাখার জন্য কখনও কখনও হস্তক্ষেপ করতে হয়। তাছাড়া, মানষের সকল রকম 
লাসাজিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসতে পারে ন|। 

সমাজ ও রাষ্ট্রে 'মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বরমান । 
মাহুষের বিভিন্ন সায়াজিব সংগঠনকে বাষ্টের ব্তৃত্ব মেনে চলতে *হয়। মানুষের সকল 
রুম সামাজিক »ম্পর্ক বাষ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন না হলেও মানুষকে তার সামাজিক আচার- 
আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্্ত করতে হয় যাতে বাষ্ট্রের নীতির সঙ্কে তার কোন 
বিরোধিতা দ্বেখ! ন] দেয়। 

অপরপক্ষে, রাষ্ট্রেরেও এমন নীতি প্রবর্তন করা উচিত নয়, যার ফলে সমাজ-জীবনের 
শান্তি ও শৃঙ্খল] বিনষ্ট হয়। বস্তুতঃ সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবনের জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন । 
সমাজ-জীবনকে নিয়ছিত ও সংগঠিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রে ওপরই ন্যন্ত। প্রতিটি 
ষ্যক্িরই নিজেকে পরিপূর্ণভাবে 'বিকশিত করে সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা কর! 
প্রয়োজন | কিন্তু ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করার পথে যেসব অস্তরায় বর্তমান, 
সেগুলিকে দুরীভূত কর] রাষ্ট্রের বর্তব্য। ন্তায়পরায়ণতাঁর ওপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি হওয়া 
প্রয়োজন, সুতরাং ব্াষ্ট্রের পক্ষে এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে সমাজ-জীবনের শাস্তি ও 
এঁক্য ব্যাহত হয়। লাস্কি (18516) বলেন, “আমর! রাষ্ট্রকে মেনে ,চলি, কারণ রাষ্ 
শেষ পর্ধস্্ব আমাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে । "*'যখন আমর। একে মানি, আমরা 
গকৃতপক্ষে তখন নিজেদেরই মানছি, অথব। আমর! সেই শ্রেষ্ট সত্তাকে মেনে চলেছি যা 
আমাদের সঙ্গীদের সঙ্গে আমাদের অভিন্ন করে তোলে ।”! 


0ে। কাটে চু1ভ্ডাহিক্ত ভিত (706 ম91819) 738818 0৫ 106 
8৮866) 
রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই যে, রাষ্ট্রের কি কোন ম্বাভাবিক ভিত্তি 
আছে বা রাই কি একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান? এই গ্রসঙ্গে এ প্রশ্নও উত্থাপন করা! হয় 
ঘে, আমাদের সামাজিক জীবনে যেসৰ প্রাথমিক সংগঠনের অস্তিত্ব আমর] দেখি সেগুলিরও. 
কি কোন স্বাভাবিক ভিত্তি আছে, অথবা, এর] সব কৃত্রিম? আমর] ইতিপূর্বে 
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৬০ সমাজদর্শন 


দেখেছি যে, পরিবার সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক সংগঠন, কৃজিম নয় । পরিবার ছাড়াও 
মানুষের শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্ত যেদৰ শিক্ষা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান? গড়ে 
উঠেছে সেগুলিও নানা রকমের সংগঠনের স্থট্টি করে। এনবৰ প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত 
করার জন্ত যখন কোন শাসনযস্ত্রের প্রয়োজন দেখ! দেয় তখন মনে হতে পারে যে এ 
শাসনযস্ত্র হল কৃত্রিম এবং মানুষের ওপর একে জোর করে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া 
হয়। কিন্ত এ নিয়ন্্র বা শাসনের ব্যাপারটি নিছক কৃতিষ, স্বাভাবিক নন,_-এ কথ! 
বলা চলে না। প্রাণিজগতেও দেখা 'ঘায় যে, বিভিন্ন দলের দলপতি থাকে এবং 
প্রয়োজনান্ুদারে তার নির্দেশ মানতে সমস্ত দলটিই বাধা হয় । অবৰণ্ঠ কেউ কেউ মনে 
করেন যে, এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন মান্গষের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক । কিন্তু বস্ততঃ, 
সমাজ-জীবনে এঁক্য বজায় রাখার জন্ত পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের যে প্রয়োজন আছে তা 
অস্বীকার করা চলে না। 

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকবুন্দ, নৈরাজ্যবাদী এবং মার্কসবাদীরা মনে করেন 
যে সমাজ স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিস প্রতিষ্ঠান। লামাজিক চুক্তি মতবাদের সখর্থকবৃন্দ 
মনে করেন যে, মানুষের সামাজিক প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রের উতদ্তব ঘটে নি। 
রাষ্ট্র মান্ছষের স্যট্ি এবং সে কারণে একটি কৃজিম সংগঠন ৷ নৈরাজাবাদীরাও ষাছষের 


নামাজিক প্রকৃতি থেকে স্বত-্ফৃর্তভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে 
31গা মনে করেন না, কারণ রাষ্ট্র উত্পীড়নের যহ্ মাঙজজ। যে 
রি রা এবং সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বর্তমান সে সমাজে ব্যাক্তির স্বাধীন 
বাদীর1 মনে 
রবে ৪9 নি বিকাশ সম্ভব নয়। নৈরাজ্যবাদীর! রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বৃছিত 
প্রতিষ্ঠান নয় করে, সমাজের মধ্যে উদ্ভুত দ্বত'্ফুর্ত লংগঠনগুলির 


(01 380০1819123 ) দ্বারাই রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক কার্ধগুলি, যেমন _ আভ্যন্তরীণ 
শৃঙ্খলা রক্ষা, বহিঃশক্রর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা! করা প্রভৃতি সম্পর করতে চাঁন। 
আর্কপবাদীদের মতে রাষ্ট মোটেও ম্বাভাবিক সংগঠন নয়। মান্ুযেঘ সার্াঞ্জিক প্রকৃতি 
থেকে রাষ্ট্র উদ্ভূত নয়। তাদের মতে এমন এক সময় ছিল ঘখন কোন রাষ্ট্রের দস্তিখই 
ছিল না।£ এ্যাক্ষেলস (দ:8০13) বলেন? “অনন্তকাল” ধরেই যে রাষ্ট্র অস্তিত্বণীল তা 
নয়। এমন অনেক লমাজের অস্তিত্ব ছিল যারা এট! ছাড়াই কাজ চালিয়েছে, যাদের 
রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের শক্তি সম্পর্কে কোন ধারণ! ছিল লা । অর্থনৈতিক উক্লয়নের এক বিশেষ 
স্তরে যখন সমাজে অনিবার্ধ কারণবশতঃ শ্রেণী বিভাগ দেখ] দিয়েছিল তখন এই গ্লেণী 
বিভাগের ফলেই বাষ্ অভ্যাবশ্যক হুয়ে পড়েছিল । মার্কসবাদীদের মতে রাষ্ট্র একটি 
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রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পকে মতবাদ ৬৯ 


বলগ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান । শোষিত শ্রেণীর ওপর বল প্রয়োগ করার জস্ত পুঁজিবাদীরা 
এই যন্ত্রের ব্যবহার করেন ।” 
পূর্বোক্ত অভিমতগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ভ্রান্ত মতবাদ । 
এই মতবাদের কোন এঁতিহাসিক সত্যতা নেই । নৈরাজ্যবাদীর1 সমাজে উত্তত শ্বত্ফ 
নো সংগঠনগুলির ছার] রাষ্ট্রের কাজ চালাতে চান। কিন্তু তার! 
লক্ষ্য করেন নি যে, এই সংগঠনগুলিরই একটির রাষ্ট্রে পরিণত 
হবার সম্ভাবনা! থাকতে পারে। অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাহায্যে মার্কলবাদীর! রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্ত শুধুমাত্র অর্থ নৈতিক কারণেই রাষ্ট্রের আবির্ভাব 
'ঘটেনি। জৈবিক ও জাগতিক প্রয়োজন ছাড়াও উচ্চতর প্রয়োজনের পৰিতৃপ্তি সাধনের 
জন্যও রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে । রাষ্ট্র কখনও বিলুপ্ত হতে পারে না । 
রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, এই অর্থে যে, মানুষের মধ্যে অস্তনিহিত যে সামাজিক 
প্রকৃতি তার থেকেই রাষ্ট্রের উদ্তব। রাষ্ট্রকে মান্থষের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া 
হয়নি । জৈবিক, মানসিক ও উচ্চতর, সব রকম প্রয়োজনের পরিতৃপ্তির বাসনা থেকেই 
রা মানের সামাজিক. মান্ষ-কোন সংগঠনের নিযন্ত্রণকে মেনে নিয়েছে। আযারিস্টটল 
প্রকৃতি থেকেই উত্তত (/১11500016 )-এর মতে মানুষ একটি রাজনৈতিক জীব। 
নিছক জীবনের প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব, কিন্তু সৎ জীবনযাপনের জন্যই এর 
স্থায়িত্ব । রাষ্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান কারণ আ্যারস্টটলের মতে পরিপূর্ণ সভ্য জীবনের 
সম্ভাবন। এর মধ্যে নিহিত। সময়ের দিক থেকে পরিবার আগে, কিন্তু প্রকৃতির দিক 
থেকে রাষ্ট্র আগে, কেননা, পরিবারের তুলনায় রাষ্ট্র অনেক বেশী উন্নত। কাজেই রাষ্ট 
শ্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, কোন কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান নয়। 
৬। ল্লাস্ট্রেন্প প্রক্কৃতি অম্পর্ষে ভিভিক্স মতজাদ ()/050৮ 
60607769 ০01 809 মে &/০7:6 01 56969) : 
রাষ্ট্রের গ্ররুতি সম্বদ্ধে বিভিন্ন মুবাদ যদিও বাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, তবু রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্য ও আদর্শ নির্ধারণ করার জন্য এগুলি সমাজদর্শনেরও আলোচ্য বিষয়বস্ত । এ 
মতবাধগুলির মধ্যে মাত্র উল্লেখযোগ্য কয়েকটির আলোচন| নীচে কর] হচ্ছে ঃ 
(ক) রাষ্ট্র হল ব্যক্তিসত্বা বিশিষ্ট (010০ 90806 83 761507981) £ কোন 
কোন লোক মনে করেন রাষ্ট্র তার অন্তভুর্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্বা ছাড়াও এক 
অতিরিক্ত ব্যক্তিসত্বার অধিকারী । একজন শরীরধারী ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি-স্বাতনত্য, 
আত্মসচেতনত। এবং ইচ্ছার অধিকারী । রাষ্ট্র ব্যক্তিসব্বার অধিকারী হওয়ার জন্য উপরি- 
উক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । একজন স্বাভাবিক ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রও ইচ্ছা করতে ও 


নং দমাজদর্শন 


কাজ করতে পারে । কয়েকজন জার্মান চিন্তাবিদ এই মতবাদের সহর্থক, রাঞ্চ.লি তাদের 
মধ্যে একজন। ব্রাঞ্চলি (815701য1) রাষ্ট্রের সংজ্ঞ! দিতে গিয়ে রাষ্ট্রকে পুক্ষরূপে 
কল্পন। করেছেন। তার মতে রাষ্ট্র পুরুষ, গীর্জা হলস্ত্রী। সে যাই হোক্‌, বনু বিষয়ে 
এাঙ্ছষের কার্ধাবলীর সঙ্গে রাষ্ট্রের কায কলাপের সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করেই এ মতবাদের সমর্থক- 
বৃন্দ রাষ্ট্রের ওপর মান্থুষের ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন । 

জমালোচন। (00110101519) € 

কিন্তু এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। ম্বাহ্ষের লক্ষে রাষ্ট্রেরে অবশ্ত কয়েক বিষয়ে 
সাদৃশ্ট আছে কিন্তু তা বলে রাষ্ট্রকে যথার্থ ব্যক্তি বা মানুষ ব্ূপে কল্পন! কর1 ঘেতে পারে 
না। ব্যক্তি যেমন পূর্ব থেকে বিচার-বিবেচনা করে কাজ করতে পারে বা তার কাজের 
জন্য যেমন তাঁকে দায়ী কর! হয়, তেমনি যে কোন প্রতিষ্ঠানকেই দায়ী কর! যেতে পাকে 
তা বলে তাকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা যেতে পারে না। বস্ততঃ ব্াষ্ট্রের ব্যাপারে দাস্রিত্ব 
কার, এ স্থির করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে । কার্ধতঃ, রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্তস্ত করা হয় 
কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির ওপর যার রাষ্ট্রের বিভিন্ন শালনকার্ধ পরিচালন। করেম । 
স্থতরাং বিশেষ বাক্তির ওপরেই রাষ্ট্রের শাননভার ন্যস্ত থাকে, রাষ্ট্রে পক্ষ হয়ে তারাই 
কার্ধ পরিচালনা করেন । এজন্য রাষট্রকেই ব্যক্তি মনে করা! কোন কারণেই সংগত নম । 
আঙ্গিক মতবাদে (0:89010 7096015 ) এ বিবয়্ে আলোচন। কর! হয়েছে । রাষ্ট্রকে 
পুকুঘরূপে গণ্য কর! শুধুমাত্র অযৌক্তিক নয়, অবাস্তর ব্যাপার | 

(খ) রাষ্ট্র সম্পকাঁয় দার্শনিক মতবাদ (006 0191105019151০9] 77605 0: 
(356 96865) £ দার্শনিক 2170 দ1০1)0১ 76861, 895217006% এবং 01620--এ 
মতবাদের সমর্থক | এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রকে অতিমানবীয় ব্যক্তি (90127-027507821) 
ব্ূপে কল্পনা করা হয়েছে । প্রেটে! (01209) এবং আযরিস্টটল (217500112)-এর ধান়ণ। 
থেকেই রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কে এই দার্শনিক তত্ব বা মতবাদের উদ্ভব । প্লেটো (9185০) 
এবং আযারিস্টটল (4১:15005)-এর মতে রাষ্ট্র হল স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের মধ্য 
থেকেই মানুষ তার জীবনকে সর্বাঙ্ষ্ন্দর করে তুলতে পারে। জার্মান দার্শনিক কান্ট 
(8.8:7)-ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে এশ্বরিক অব্দান বলে কল্পন! করেছেন । কান্ট (8:৪00-এর 
পর জার্ষান দার্শনিক হেগেল (35861) রাষ্ট্রের ওপর দেবত্ব বা অতিমানবীদ্ব সত্তা আরোপ 
করে রাষ্ট্রকেই দেবতা বলে কল্পনা করেছেন । হেগেল (3561) বলেন, “এই মতে স্বর্গীয় 

ভাবের মূর্তরূপ রাষ্ট্র।। তার মতে রাষ্ট্রের মধ্যে বসবান করেই ব্যক্তি তার প্ররু 
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্বধীনতা উপভোগ করতে পাবে, ম্জেন্ত ব্যক্তির পরম কর্তব্য হুল রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া 
(71917180656 ৫0৮৮ 15 1016 &, 10210221 0% 006 50206 )1 রাষ্ট্রের ইচ্ছা! 
ঝ্বাষ্ট্রের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রকৃত ইচ্ছার সমন্থন্ন । একেই বল। হয় সর্বগত ইচ্ছা (650০: 
111) । এই সর্বগত ইচ্ছাই রাষ্ট্রের কার্ধকলাপের মাধ্যমে প্রক্কাশিত হয়। এজন্ত রাষ্ট্রে 
তি আনুগত্য স্বীকার কর! প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্ঠ কর্তব্য । ব্যক্তি তার নাগরিক কর্তব্য 
হখারীতি সম্পাদন করেই নিজের সত্তীকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং যদি 
ব্যক্তি এই কতব্য সম্পাদান করা থেকে বিরত হয় তাহলে সে তার ব্যক্তিম্বাতন্ত্রকে 
ছারায়। হেগেলের (7861) মতে নৈতিকতা মুত'ূপ গ্রহ করেছে রাষ্ট্রের মধ্যে। 
তার মতে বাষ্ট হল একটি আত্মচেতন নৈতিক সত্তা । 

বোপাস্কোয়েট (93058170060 এর মতবাদ অনুযায়ী মানুষের প্রকৃত ইচ্ছা এৰং অপ্ররুত 
ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য আছে। হবহাউন (0,05০) .বলেন, “ডক্টর বোপাস্কোয়েট 
(101. 90587)0080-এরঠ মতে আমরা যাকে জানি সেই বাস্তৰ ইচ্ছার অন্তরালে একটা 
গভীর যথার্থ ইচ্ছা আছে যা হল বাস্তব ইচ্ছার সুসংগঠিত ও সম্পূর্ণভাবে সংগতি ব! 
নামগ্তন্যযুক্ত রূপ 1” কোন ব্যক্তির ইচ্ছ। যদি রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরোধী হয় তাহলে মনে 
হুনতে হবে যে সেই ব্যক্তি তার প্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত ন। হয়ে অপ্রকৃত ইচ্ছার 
দ্বাা পরিচালিত হচ্ছে । ব্যক্তির উর্ধে রাষ্ট্রের স্থান। ব্যক্তির উধের্ব রাষ্ট্রের নিজস্ব ইচ্ছা! 
আছে, অধিকার আছে। যেহেতু সর্বগত বা সর্বসাধারণের ইচ্ছা রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রকাশিত 
ছয়, সেহেতু রাষ্ট্রে আনুগত্য স্বীকার করা! প্রতিটি ব্যক্তিরই অবশ্ঠ কর্তব্য। রাষ্র সকল 
ঘকম সমালোচনার উধ্র্ব। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির ইচ্ছার সংঘর্ষ বা বিরোধিতা দেখা! দিলে 
ধ্যক্তিকেই তার ইচ্ছা পরিবতিত করে রাষ্ট্রের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছার সামগ্তন্ত স্থাপন 
করতে হবে। 

বোসাঙ্কোয়েট (3095917006৫) যদিও দীর্শনিক মতবাদকে সমর্থন করেছেন এবং 
্যক্তির উবার স্থান নির্দিষ্ট কবেছেন, তবুও ব্যক্তির ব্যক্িস্বাতম্োর সম্পূর্ণ বিলোপ- 
লাধনের কথা তিনি সমর্থন করেন নি। রাষ্ট্রের কাজ হল ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে 
থে লব অন্তরায় বর্তমান সেগুলিকে অপদারিত করে ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযুক্ত 
পরিবেশ গডে তোলা । বোসাঙ্কোয়েট (80982066) বাষ্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 


বলেছেন, "রাষ্ট্র হল দেই সমাজ যা সাধারণতঃ আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগ করার 
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৪ সমাজার্শন 


সংগঠনরূপেই শ্বীকৃত হয়ে আসছে” গ্রীন (37550)-ও ব্যক্তির মৌলিক অধিকারকে 
স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সীম! নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তির অধিকারকে উপধুক্ 
স্বীকৃতি দিলেই রাষ্ট্র ব্যক্তির আনুগত্য লাভের প্রকৃত অধিকারী হয়। গ্রীন (3160) 
বলেন, “সষাজ-প্রদত্ত কতকগুলি ক্ষমতালাভের জন্য ব্যক্তির যে দাবী বা! অধিকার এবং 
ব্যতির ওপর ক্ষমতা গ্রয়োগের জন্য সমাজের যে অস্রুরূপ দাবী, উভয় নির্ভর করছে এই 
শর্তের ওপর যে, নৈতিক জীব হিসেবে মান্থষের কর্তব্যকর্মকে পূর্ণ করার জন্য এবং নিজের, 
ও. অপূরের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য এ ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে ।%2 


গলহ্যাল্ো6ন্ন1 (02101018100) 5 
প্রথমতঃ, রাষ্ট্র সম্পরয় দার্শনিক মত্বাদের সমালোচনায় বল! যেতে পারে যে, এ 
্তবাদ যে রাষ্ট্রের কথ! বলে, সে রাষ্ট্র হল আদর্শ রাষ্ট্র, কোন বাস্তব রাষ্ট নয়। ল্যাস্কি 
(.981)-র মতে রাষ্ট্র সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদ, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্কের যে 
সমস্তা তার সস্তোষজনক সমাধান করতে পারেনি 5 এর ফলে এ মতবাদ রাজনৈতিক 
ৰাধ্যতাবোধ ব্যাখ্যা করতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সমাজ অভিন্ন । কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত । রা 
ছাঁড়াও সমাজের মধ্যে নানাঞ্কম সংগঠন বর্তমান ; যেমন- শিক্ষামম্পর্কাঁয় সংগঠন, 
ধ্ময় সংগঠন, অর্থনৈতিক সংগঠন ইত্যাদি । 
তৃতীয়তঃ, এ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের ইচ্ছা! সকল বাক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় এবং 
ব্যক্তির ইচ্ছ! যদি রাষ্ট্রবিরোধী হয় তাহলে সেই ইচ্ছ। ব্যক্তির অপ্রকুত ইচ্ছা, প্রকৃত ইচ্ছ! 
নয়। কিন্তু ইচ্ছার এই বিভাগ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ল্যাঙ্কি ([.851) বলেন, 
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“ইচ্ছার বিশ্লেষণে এ মতবাদ মনম্তত্বের দিক থেকে পর্যাপ্ত নয়।”: ইচ্ছাকে এভাবে ভাগ 
করা যায় না । 
চতুর্থত:, এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র একটি অতিমানবীয় সত্তা, কিন্তু রাষ্ট্রের ওপর 
দেবত্ব আরোপ করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। 
পঞ্চমতঃ, ল্যান্কি ([.8911) বলেন, “এই দার্শনিক মতবাদের আর একটি ক্রুটি হল, এ 
মতবাদ ব্যক্তিত্বাতপ্ত্রের ম্বরূপকে বুঝতে পারে না।”2 ব্যক্তি যদিও রাষ্ট্রের অধীন, তৰু 
তার ব্যক্তিম্বাতন্ত্যকে উপেক্ষা! কর। সমীচীন নয় । দীর্শনিক মতবাদ মানুষকে পূর্ণরূপে দেখে 
না। মানুষের মধ্যে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি আছে তেমনি প্রবৃত্তি আছে ; মানুষ প্রবৃত্তি এবং 
বিচারশক্তি উভয়ের দ্বার| পরিচালিত হয় । কিন্তু এ মতবাদ মানুষের প্রবৃত্তির দ্রিকটিকে 
উপেক্ষ। ক'রে মান্থের বিচারশক্তির ওপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে । এই আংশিক 
দৃষ্টিভঙ্গিই এ মতবাদকে ক্রটিপূর্ণ করে রেখেছে। 
পা (গ) রাষ্ট্র জম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ (19:519107000695 0£ ৮5০ 90866) £ 
এই মতবাদ অনুসারে মালিকশ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীকে শাসন করার জন্য বাট একটি 
যন্ত্র বা. উপায় (7176 50862 25 072 01:5215 0 ০1235 712) | মার্কপীখ মতবাদ রাষ্ট্রের 
কোন অতিমানবীয় সত্তা স্বীকার করে না। ভাববাদী দার্শনিক [656], চ1০)০ এবং 
চ058100006% বীঁঞ্টের ওপর যে আধ্যাত্মুক সত্তা আরোপ করেন মার্কসবাদ ও] অস্বীকার 
করে। এ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট হল প্রধানতঃ বলপ্রয়োগের প্রতিষ্টান এবং সমাজ 
বিবতর্নের এক বিশেষ হ্ুরে এই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। অর্থনৈতিক পরিবনের সন্ত 
সুঙ্ষে সমাজে যে ধনগত বৈষম্যের স্থ্টি হল তাঁর ফলে সমাজ কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত 
হল, কতকগুলি শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণের ওপর নিজেদের মালিকানাকে প্রতিষ্ঠিত 
করল। এরাই হুল পু'জিপতি শ্রেণী। এদের সংখ্যা স্বল্প হলেও উৎপাদনের একচেটিয়া 
অধ্রিকার এদের হাতে! এই মালিকশ্রেণী কেবলমাত্র উৎপাদনের উপকরণের একটেটিয়? 
অধিকারী নয়, সমাজের আইন-কান্নের প্রতিষ্ঠান, এক হিসেবে সব কিছুরই মালিক। 
এই মালিকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর অগণিত জনসাধারণকে শোষণ 
করে। অমজীবীর1 দিনের পর দিন শোধিত হওয়ার ফলে মালিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের 
বিরোধ ব! সংঘর্ষ দেখা দেয় |. তখন এই মালিকশ্রেণী রাষ্ট্রের সহায়তায় এই শ্রমিক- 
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€ন). সমাজ -5 


৬৬ সমাজঘর্শন 


শ্রেণীর ওপর শোষণ ও দমন নীতি চালায় । এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে অর্থ- 
নৈতিক সংঘর্ষ ব| দ্বন্ব দেখা দেয় তা রাজনৈতিক ছন্দের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। 
শ্রমিকশ্রেণী চায় মালিক শ্রেণীর হাত থেকে ব্রাষ্ট্রেরে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিজেদের 
করায়ত্ত করতে। 


মার্কস (51:)-এর সহকর্মী এঙ্গেল্স (6:081$) “রাষ্ট্রের বিলুপ্তির” (1826106 
22 0৫ 016 5966) কথা বলেছেন । সমাজের মধ্যে শ্রেণীর ছন্দ চরমে পৌছায় 
যখন সমাজে মাত্র ছুটি শ্রেণী থাকে-__এক শোষক-পুঁজিপতির দল আর এক শোঁধিত- 
শ্রমজীবীর দল, যারা হল সর্বহার]। পু'জিপতির দল আপ্রাণ চেষ্ট! করে এই শোধিতকে 
বশীভূত করে রাখার জন্য । কিন্তু পুঁজিপতি-সমাজের আত্যন্তরীণ বিরোধের অস্তিত্বের 
ফলে সেই সমাজের ভাঙন ধরে এবং শ্রমিকশ্রেণী অধিকতর শক্তির অধিকারী হয় । অবশেষে 
মালিকশ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হবে। সর্বহারাদের এই বিপ্লবের সঙ্গে পূর্ববর্তী 
বিপ্লবের পার্থক্য আছে। কাল“মার্কস (€৪:] ?5:ফ) বলেন, «পূর্ববর্তী সব এঁতিহাসিক 
আন্দোলন ছিল সংখ্যালঘুদের আন্দোলন বা সংখ্যালঘুদের স্বার্থে আন্দোলন । সর্বহারাদের 
এই আন্দোলন হল অসংখ্য 'সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে অসংখ্য * সংখ্যাগরিষ্ঠের সচেতন 
স্বাধীন আন্দোলন ।”! পুঁজিপতিদের রাষ্ট্রের জায়গা দখল করবে শ্রমজীবীদের 
শাসনব্যবস্থা এবং 'ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। 
কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রাম বা শ্রেণীবিবোধ ততদিন একেবারে বিলুপ্ত হবে না যতদিন 
মাজগত থেকে শোষকশ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে এক শ্রেণীহীন 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ততদিন পর্যস্ত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ৰজায় থাকবে। ধীরে 
ধীরে ষখন বিরোধী শক্তি সম্পূর্ণভাবে বশীভূত হবে, ঘমাজের বুকে যখন আর কোন 
শ্রেণীবিরোধ থাকবে না, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন ক্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকৰে এবং 
াষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা! ক্রমশঃ হাঁস পাবে, তখন শেষ পর্বস্ত শ্রেণীহীন সমাজ 
উদ্ভূত হবে এবং রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে (717 50806 1] আঃ0:6: ও জওড ) | 
এই শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থাই হল সমভোগবাদ ( 00100301019) )। 

মার্কসীয় মতান্সারে সমভোগবাদের আদর্শ ই হল পর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ যার দিকে ঈমন্ত 
মনুষ্যমমাজ ধাবিত হচ্ছে। 
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রাষ্ট্রে প্রন্কৃতি সম্পর্কে মতবাদ জগ 
হনঙ্মাজ্লোচন্না (6:2601910) : 


(১) মার্কসবাদী! মনে করেন ঘে, রাষ্ট্র ্বভাবতঃই একটি বল প্রোগের যন্ত্র । একথ! 
সত্য যে, শক্তিশালী শ্রেণী ছূর্বলের ওপর অত্যাচার ও উতপীড়নের জন্য কোন কোন 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে প্রয়োগ করেছে, কিন্তু তার থেকেই এই সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয় যে রাষ্ট্র 
ৰলপ্রয়োগের যন্ত্রমাত্র । 


(২) আধুনিক জনকল্যাণমূলক বাষ্ট্রেরে লক্ষ্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রে 
নাগরিকবৃন্দের জনকল্যাণ সাধন কর1।॥ এই রাষ্ট্র লক্ষ্য সব রকম শোষণ ও উত্পীড়ন 
বন্ধ করা ও গণতন্ত্রের মূল নীতিগুলিকে কার্ধকর করে তোল!। প্রতিটি নাগরিক যাতে 
নিজের সুপ্ত গুণগুলিকে বিকশিত করে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে পারে সেই 
উদ্বেশ্টে সকলকে সমান স্থযোগ দেওয়া ও সকলের স্বার্থ রক্ষা করা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের 
লক্ষ্য। কাজেই আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের যন্ত্ররপে আখ্যাত কর! 
যেতে পারে না। 


(৩) মার্কসবাদীনা! রাষ্ট্রের উত্পত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যথার্থ নম্বর । কেবনমাত্র 
অর্থ নৈতিক কারণের সাহায্যেই রাষ্ট্র উৎপন্তি ও বিকাশ ব্যাখ্যা করা সমীচীন নম্ব। 
জাগতিক প্রয়োজন ছাড়াও, অন্ান্য প্রয়োঞনও রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে গুতবপূর্ণ - 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে । 


(৪) আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজবব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার ছন্ত প্রভৃত যন্ধ 
নেওয়! হয়৷ শ্রমিক সজ্ঘগুলি শ্রমিকদের কল্যাণের দিকে এতই নজর রাখে যে 
পুঁজিবাদীদের পক্ষে শ্রমিকদের ওপরে অত্যাচার চালান খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। 


(8 মার্কসবাদ অন্থসারে যখন সমাঞ্জে কোন শ্রেণীবিরোধ থাকবে না তখন বাষ্ট্রের 
সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে । ভবিষ্যতে যথার্থ কোন বাষ্ট থাকবে কি থাকবে না_-তা নিষ্কে 
দার্বপবাদের সমালোচনা. আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে 

পৌছান যায় না। যা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত তাহল দর 
কল্পনার বিষয় যার কোনধবিজ্ঞানসম্মত রূপ স্থির করাযায় না। এ প্রনঙ্গে মার্কলবাদ 
অবৈজ্ঞানিক মতবাদে পরিণত হচ্ছে। 


(৬) শ্রেণীহীন এবং রাষ্টহীন সমাজ-ব্যবস্থা কল্পনার বিব্য ; বাস্তবে এই জাতী 
সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন আদৌ সম্ভব কিন] চিন্তার বিষয়। 


৮ সমাজদর্শন 


(ঘ) রাষ্টী, জম্পকীকয়ি যান্ত্রিক মতবাদ (70106 90565 25 79013213157 ) ২ এই 
ষতবাদের সমর্থকবুন্দ রাষ্ট্রকে একটি যাস্ত্রিক সংগঠনরূপে গণ্য করেন । রাষ্্ কোন 
'আঙ্গিক এঁক্য নয়, বরং একটি কৃত্রিম যন্ত্র, যেটি মানুষ তার কতকগুলি উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করার 
জন্য তি করেছে। একটি সামাজিক চুক্তি থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব । একটি যন্ত্রের যেমন 
ইচ্ছান্সারে সংস্কার সাধন করা৷ যেতে পারে, বা তাকে নতুন করে গঠন্‌ কর] যেতে পারে, 
তেমনি ইতিহাসের নিয়মকে অগ্রাহা করেও রাষ্ট্রের অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করা যেতে 
পারে। পুরাতন অট্রালিকাকে ধ্বংস করে যেমন তার জায়গায় নতুন একটি অট্টালিকা 
নির্মাণ কর] যেতে পারে, তেমনি ইতিহাসের নিয়ম ও ধারাকে অগ্রাহ করে পুরাতন 
রাষ্ট্রের স্থানে নতুন রাষ্থ্রীয় সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে । 

এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তির স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য নয । ব্যক্তির 
ভাল-মন্দ ব্যক্তি নিজেই নির্ধারণ করতে পারে৷ ব্যক্তি ঘাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে 
পারে রাষ্ট্রের কর্তব্য কেবলমাত্র তারই ব্যবস্থা করা। অভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খল৷ বজায় 
রাখা ও বহিঃশক্রর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্তই রাষ্ট্রের প্রয়োজন । রাষ্ট্রের 
কাজ হল পুলিসী কাজ-_-রাষ্ট্রের কাজ হল নেতিবাঁচক। জনকল্যাণমূলক কাজ করার 
এবং অকল্যাণ প্রতিহত করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর নেই । এ মতবাদেরই অন্যতম 
রূপ হুল স্বাচ্ছন্দ্য নীতি বা অবাধ নীতি ([.815565 77815) এ মতবাদের. বিরোধী 
মতবাদ হুল সমাজতত্ত্রবাদ । 

সমালোচনা ( 0110151500 ) 5 

রাষ্ট্র সম্পকণীয় যান্ত্রিক মতবাদ যথার্থ নয় এবং সেহেতু রাষ্ট্র সম্পর্কে এটি সম্তোষজনক 

মতবাদরূপে গৃহীত হতে পারে না। রাষ্ট্র মানুষের ছার] স্থষ্ট, কিন্তু সে. কারণে রাষ্ট্রকে 
একটি যাস্ত্রিক বিষয়বূপে গণ্য কর! চলে না। যেহেতু মানুষের দ্বারা স্থষ্ট সেহেতু রাষ্ট্র কোন 
অট্টালিকার সমতুল্য নয়। রাষ্ট্রের /উৎপত্ত্ির ব্যাপারে ইতিহাসের নিয়ম ও ধারার 
্ররুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের ইচ্ছা, কাজেই খেয়ালখুশীমত রাষ্ট্রে 
সংস্কারসাধন বা পুনর্গঠন সম্ভব নয় | রাষ্ী পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির যান্ত্রিক সমষ্টিমাত্র নয়, 
রাষ্ট্র পরস্পর নির্ভর ব্যক্তির এক্য, যে ব্যক্তিরা*'জনকল্যাণ সাধনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে 
সহযোগিতা করে। ব্াষ্ট্রেরে কার্য নঞ্্থক নয়, সদর্থক ; কারণ যে-কোন সভ্য রাষ্ট্র 
জনগণের কল্যাণসাধনের জ্ন্ত সংগঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্ষকর করার জঙ্য সচেষ্ট হয়। 
প্রয়োজনে সব রাষ্ট্রকেই ব্যক্তিগত শ্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং বলপ্রয়োগ করতে 
হয়, জনকল্যাণের আদর্শকে কার্কর করার জন্যই এর প্রয়োজন দেখা দেয় । 


রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মতবাদ ৬৬ 


সিদ্ধান্ত (00100195810) 

সামাজিক এঁক্যের কপ হল রাষ্ট্র (1716 5086 25 & 11026 0: ১9০81 
হ20) £ (রাষ্্ী সামাজিক এঁক্যের বূপ'-_এই মতবাদই চরমপন্থী মতবাদগুলিকে এড়িয়ে 
একটি মধ্যপস্থ! গ্রহণের সস্তোষজনক উপায় । এ মতবাদ জনকল্যাণের আদর্শকে কার্ষকর 
করে তুলতে পারে । রাষ্ট্রের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিকাশ আছে। রাষ্ট্রকে যন্ত্ররপে কল্পনা 
কর] কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয় । রাষ্ট্রের বিশেষ ধরনের কাজ আছে এবং এ কাজের 
সীমাও নির্দিষ্ট আছে। রাষ্ট্রের অস্তভূক্তি ব্যক্তিদের কল্যাণই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ লক্ষ্য । গ্রীন 
(07০27) বিশেষ করে রাষ্টের এই জনকল্যাণমূলক আদর্শের দিকটিকেই নির্দেশ 
করেছেন । একদিকে উগ্র ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদ ও অপরদিকে সর্বগ্রাসী সমাজতন্ত্রবাদকে 
পরিহার করে রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণের পক্ষে একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করাই 
যুক্তিযুক্ত । মানুষের জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয় $ কিন্ত যেহেতু ভাল-মন্দের ছন্বের 
মধ্য দিয়ে মান্থষকে তার মনুষ্ত্ব ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয়, সেজন্য কোনবপ নিয়ন্ত্রণ 
সূলক প্রতিষ্ঠান ছাড়া সে চলতে পারে না। রাষ্ট্র হচ্ছে এরপ নিযন্তরণমূলক প্রতিষ্ঠান, যার 
বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্ষমতা, উপায় ও অধিকার আছে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
ধের সামাজিক ভূমিকা 
(5০901211012 ০: 1২611610) 


১। প্রর্সেল্ অঅর্থ (0019 008801708 0? 18,611610:0) 2 
ইংরেজী চ২৪118707, কথাটি উদ্ভূত হয়েছে 4২18০: শব্দ থেকে যার অর্থ হল বন্ধন 
(80:70) । এর থেকে ধরা যেতে পারে যে, ব্যক্তির জীবনে এবং জাতির জীবনেও বটে, 
যা যথার্থ সংহতি আনে তাই ধর্ম । 'ধৃ-ধাতুর? সঙ্গে মন, প্রত্যয় 
ধরে ধাতুগত অর্থ যোগ করে সংস্কৃতে ধর্ম” শব্দটির উত্পত্তি। যা ধারণ করে তাই 
ধর্ম ধর্ম শব্ঘটির ধাতুগত অর্থ তাই। অন্তর এবং বাহির মিলে মানুষের জীবনের যে পুর্ণ 
সামগ্ুস্ত তার মধ্যে যা মান্ষের জীবনকে ধরে রাখে, সামাজিক জীবনের বৃহত্তর এক্যের 
মধ্যে যা মানুষের জীবনকে ধরে বাখে তাকেই ধর্ম বল! যেতে পারে । 
নানাভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে । টাইলার (5192) ধর্মের খুব ছোট সংজ্ঞা 
দিয়েছেন এভাবে যে, ধর্ম হল আত্মিক জীবে বিশ্বাস” (006 761161 175 5977100891 
7961065) ৷ কিন্তু এ সংজ্ঞা সন্তোষজনক নয় ; কেননা, এই 
ধমেক্স বিভিন্ন রঃ সংজ্ঞায় আত্মিক জীবের স্বরূপ সম্পর্কে স্থনিরিষ্টভাবে কিছুই বলা 
হয় নি। ম্যাক্সমূলার (193. 7:51167)-এর সংজ্ঞা, “ধর্ম হল অসীমের প্রত্যক্ষণ বা 
উপলব্ধি” । এই সংজ্ঞাটিও খুবই অস্পষ্ট । ক্রিস্টোফার ভসন (001001560101061 709৮5502)- 
এর মতে “যখন এবং যেখানে বাহশক্তির ওপর মানুষের নিভরতা বোধ জেগেছে এবং 
মানুষ সেই শক্তিকে নিজের থেকে বড় ও রহস্যময় বলে মনে করেছে সেখানেই ধর্মের 
অস্তিত্ব স্থচিত হয়েছে এবং এই শক্তির সামনে উপস্থিত থেকে মানুষের মনে যে ভীতি ও 
'আত্মঅবমাননার ভাব জাগ্রত হয়েছে তা অবশ্যই ধর্মীয় অনুভূতি যা উপাসন। ও প্রার্থনার 
ফুলে বর্তমান ।' ধর্মের এই বর্ণনাও সম্তোষজনক নয় । কারণ এই বর্ণনা খুবই ব্যাপক । 
এই বর্ণনা অনুযায়ী ইন্দ্রজাল ধর্মের অস্ততু্ত হয়ে পড়বে এবং সর্বভূতে চৈতম্যের অস্তিত্ব 
ক্বীকার করে নেওয়া হবে। 
ধর্মকে বুদ্ধি, অনুভূতি এবং ইচ্ছা--মনের এই তিনটি মানসিক প্রক্রিয়ার দিক থেকেও 
ব্যাখ্যা করা৷ হয়েছে । যেমন, হার্বার্ট ম্পেন্সার (চ76172216 5061০61) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে বলেছেন- ধর্ম হল একটা আহুমানিক ধারণা যা এ বিশ্বজগতকে বুদ্ধিগম্য করে 
«তালে, । এই নংজ্ঞা। অনুযায়ী ধর্মের ক্রিয়! হল বুদ্ধির ক্রিয়া যা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। 


ধর্মের সামাজিক ভূমিকা ণ১ 


ম্যাকটাগার্ট 01০75858:0) অনুভূতির দিক থেকে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন__- 
ধর্ম হল আমাদের ও বহিবিশ্বের মধ্যে এক সামপ্রস্ত আছে, এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল 
একটি আবেগ ।”% এই সংজ্ঞা ধর্মের মধ্যে অনুভূতি বা আবেগের দিকটিকে প্রকাশ করে 
কিন্তু ধর্মের মধ্যে যে ক্রিয়ামূলক দিকটি আছে তাকে প্রকাশ করে না। সেহেতু সংজ্ঞাটি 
সন্তোষজনক নয়। ফেঁজার (54: 78069 ঢ19267) ধর্মের মধ্যে যে ক্রিয়ামূলক দিকটি 
বত্তমান তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তার মতে, ধর্ম হল মানুষেব থেকে 
উচ্চতর যে সকল শক্তি, প্ররুতি এবং মানবজীবনের গতিপথ পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে 
তাদের তুষ্টতা বা প্রসন্ননাধন|৪ যদিও এই সংজ্ঞার মধ্যে ধর্মের তাত্বিক এবং ব্যবহারিক 
উভয় দিকই বত্তমান তবু এমন কথা বল! চলে ন1 যে, কোন শক্তিকে তুষ্ট বা প্রসন্ন করাই 
ধর্মের গ্রকত দিক । 


আসলে যে ঈশ্বরের ওপর মানুষের নির্ভরতাবোধ লাগে সেই ঈশ্বরের প্রতি সক্রিয় 
বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণই ধর্ম । ধর্মের ছুটি দিক আছে। একটি তার অন্তরঙ্গ দিক, 
অপরটি বহিরঙ্গ দিক। ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র 
করে ব্যক্তির মনে যে ভাব-ধারণা, চিন্তা এবং অন্গভূতির আবিভ্ভাব ঘটে সেগুলি এবং এর 
বহ্রক্গ দিক হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব যার মাধ্যমে এ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। 
বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এই সব আচার-অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । ক্রলে (08%/16য)- 
এর মতে পবিত্র অনুষ্ঠানই হুল ধর্মের আসল বৈশিষ্ট্য । এ সংজ্ঞা ধর্ম থেকে ঈশ্বরকে 
নির্বামিত “করেছে এবং ধর্মের বৃহিরঙ্গ দিকের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু 
ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণ! এমনভাবে যুক্ত যে ঈশ্বরের কল্পনা ছাড ধর্মের কোন ধারণা 
কর] যায় না। অবশ্ঠ ঈশ্বর ছাড়াও ধর্মের কথ! বল1 চলে কিনা, এমন প্রশ্ন উত্থাপন কর! 
হয়েছে । যেমন, বলা হয় বৌদ্ধধে কোন ঈশ্বরের কথা নেই এবং কৌতে (00706 
মানবত্বকে ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন। তবু এ কথ! বলা যায়, যে-ধর্মে ঈশ্বরের 
বা পরমাত্মার কোন স্থান নেই, সে-ধর্ম হয় ঈশ্বরোপম কাউকে বিশ্বাস করে, না হয় তা 
কতকগুলি মূল্যহীন আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। সুতরাং যে সংজ্ঞাতে ঈশ্বরের কথা 
থাকবে না! তাকে ধর্মের সস্তোষজনক সংজ্ঞা বল চলে না। ৃ 

ধর্মের পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি ধর্মের সমস্ত দিকগুলিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে 
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৭২ সমাজদর্শন 


নি। ধর্ম জটিল বিষয়, কাজেই যে-কোন একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে এর সকল দিকগুলিকে 
প্রকাশ কর! সম্ভব নয় । ধর্মের সংজ্ঞা দিতে আমাদের মনে রাখতে হবে ধর্ম হল মানুষের 
চিন্তা এবং আচরণের একটা স্বাভাবিক, বৈশিষ্টযপূর্ণ এবং সর্বব্যাপক রূপ । ধর্মের মধ্যে 
বিশ্বাস এবং ক্রিয়া উভয় উপাদানই বর্তমান । তাছাড়া ধর্ষের মধ্যে পরমকল্যাণ বা 
পরমার্থের (৬৪]19563) দিকটিও উল্লেখযোগ্য, যা মানুষ কামনা করে কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের 
চেষ্টায় তা লাভ করা সন্তব নয় জেনে কোন উচ্চতর শক্তির সহায়তায় তা লাভ করতে 
চায়। ধর্ম কেন্বল পুজা বা আচার-অনুষ্ঠান নয় । 

উল্লিখিত বিভিন্ন সংজ্ঞা ধর্মের যে অর্থই সুচন1 করুক না| কেন সমাজ-দার্শনিকের কাছে 
ধর্মের যে দিকটি মূল্যবান তাহল ম্যাকেঞ্জির (220০1210516) ভাষায়-_“এক সর্বোচ্চ ও 
সর্বাধিক মূল্যবান সত্তার প্রতি অব্যাহত ভক্তিময় অন্ুরাগ” (4৯ ০21910. 219501506 
06৬০0101012 00 1986 15 15009501560 95 10161650 2170 10050 ড21121916 )। 
প্রকৃত ধর্ম হল গঠনমূলক এবং সষ্টিমূলক | শ্রীষ্টধর্মও সামাজিক এঁক্যের আদর্শের প্রতি 
অনুরাগ এবং এই আদর্শকে রক্ষা করার ও উন্নত করার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তার 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ধর্মের মধ্যে যে মানবতার দিকটি বর্তমান, যে দিকটি 
বৌদ্ধধর্ম, কৌতের (002066) মানবতাবাদ বা শ্রষ্টধর্ষের মধ্যে বর্তমান, সেটি ধর্মের এই 
সামাজিক দিকটিকেই বড় করে দেখেছে । এই ধর্মকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হলে, এর সঙ্গে 
আর যা কিছুই যুক্ত করা হোক না কেন, সমাজদার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা ধর্মের 
মানবতার দ্িকটিকেই বড় করে দেখব, যেহেতু এটি সামাজিক একোরই যোগস্ত্র । 
ম্যাকেজি (45০15577216) বলেন, “ধর্মকে মানুষের জীবনকে পূর্ণ করে তোলার জন্য 
উত্র্গমূলক মনোভাব বলে গণ্য করলেই যথেষ্ট হবে” তাছাড়। ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য 
উপলব্ধি করতে পারলে বোঝা! যাবে যে, ধর্ম বাহ্িক আচার-অনুষ্ঠান, ক্বীতিনীতি, উপদেশ 
বা আদেশবাণী নয়, অলৌকিকতাও নয় । ধর্ম হল মান্থষের জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলির 
(৮৪105) ম্বীকৃতি-_-অর্থাৎ সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধি । সে কারণেই রাধাকৃষ্ণন 
(5. £:2013910015177877) বলেছেন, “সুন্দর, শিব ও সত্যের জন্য মনের যে অন্বেষণ তাই 
হল ঈশ্বরান্বেষণ” ।2 মায়েল এডওয়ার্ডস্‌ (21191] ছ.এ19105)-ও ধর্মকে এই দৃষ্টিতেই 
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ধর্মের সামাঙ্দিক ভূমিক! শ৩ 


দেখেছেন। তিনি বলেন, প্ধর্ম সম্পকাঁ় জাগতিক দৃষ্টিতঙ্গির সত্যতার প্রশ্ন প্রধানতঃ 
আমাদের পরমমূল্যের বাস্তবতার প্রশ্ন 1”: সমাজদর্শনে আমরা! ধর্মকে এই দৃষ্টিতেই দেখব 
_তাহল ধর্ষের মূল্যবোধের দিকটি, মানবতার দিকটি এবং তার সামাঙ্জিক সংহতির 
দিকটি। 


২। পরর্মেল প্রপ্ানন শিষ্য (003818809০৮ 0৫ 189118700) 2 

আমর! ইতিপূর্বে মানুষের তিনটি দিকের কথা আলোচনা করেছি। যথাঁ_ 
(ক) বর্ধনশীল দিক, (খ) জৈবিক দিক এবং (গ) মানুষের নিজন্ব বৈশিষ্ট্যের দিক । 

যান্ষের মনুষ্যত্ব ফুটে ওঠে তার বিচারবুদ্ধর মধ্যে যার দ্বারা সে তার আবেগ- 
অনুভূতিকে ঝ! নিয়স্তরের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে । মান্য হিসেবে মানুষের যে বৈশিষ্ট্য 
অর্থাৎ মানুষের যে বিচারবুদ্ধির দিক, সেই দিকটিই জীবনের মূল্যবোধের জন্য সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় দিক। বিচারবুদ্ধির অধিকারী বলেই মান্য কামনা করে মত্য, শিব ও 
স্থন্দরের আদর্শকে | ধর্মের আসল কাজ হল হুএই সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রকাশকে 
নিম্নে। সমাজ-জীবনে সামাজিক কাজের মধ্যে এ সকল মূল্যের অন্থপন্ধান আমরা করি, 
যদিও অপর মৃল্যগুলিও উপেক্ষণীয় নয় । 

সামাজিক কাজের ক্ষেত্রে এসে আমরা দেখি নীতি এবং ধর্মের সমন্বয় । ধর্মের কাজ 
সত্য ও স্থন্দরকে নিয়ে। নৈতিকতাকে একটু উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বল! যায় 
তার কাজও সত্য ও স্থন্দরকে নিয়ে । সামাজিক কাজের মধ্যে আমর! এই একই সত্য ও 
সুন্দরকে পেতে চাই। ফাজেই সত্য ও সুন্দরের অনুলরণ কেবল নৈতিকতা নয়, মানুষের 
ধর্মবোধেরও পরিচয় । আমরা! ধর্মকে অত্যন্ত সংকীর্ণ 'দৃষ্টিতে দেখি বলেই ধর্মের এই 
অস্তনিহিত তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করতে পারি না। এই সংকীর্ণ দৃষ্টির জন্য আমরা ধর্ষকে 
আচার-অন্ুষ্ঠান, নীতি, বিচারহীন মতবাদ এবং অলৌকিকতার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে 
ফরি। ধর্ম কেবলমাত্র কোন পরম সততায় বিশ্বাস নয় ; এ হল সেই পরম সততায় বিশ্বাস, 
যিনি সত্য, শিব ও স্থন্দরের প্রতীক । ধর্মবোধ মানুষের নীতিবোধকে উন্নত করে, 
বলীতি ও ধর্ষের সমর আবার উন্নত নীতিবোধ ধর্মবোধের অগ্রগতিকে সহাক্সতা 
সমাজ জীবনের আদর্শ করে। সত্য ও স্থন্দরের সাধন! শুধু নীতিবোধেরও পরিচ্ 
নয়, ধর্মবোধেরও পরিচয় । কলা, বিজ্ঞান এবং নীতির ক্ষেত্রে যেমন আমর! সত্য, শিব 
ও সুন্দরের আদর্শের সমন্থয় দেখতে পাই, ধর্মের ক্ষেত্রেও এ তিনটি বিষয়ের সমস্থ দেখি। 
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শ৪ সমাজদন 
ম্যাকেন্ডি (8০161 216)-র মতে উচ্চতর দার্শনিক ০ কাব্য হুটি এবং নৈতিক প্রচেষ্টা 


সবই ধর্ম স্পকীয়ি বয় 1: 
পর্ন লাহাজিক ভুমিকা (006 98081 8016 06086118101) £ 


স্র্ম ঘদ্দিও এক হিসেবে ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের ব্যাপার, তবু সমাজ-জীবনে ধর্মের 
একটা বিশিষ্ট ভূমিক আছে । সমাজকিজ্ঞানী ব্লেকমার এবং গিলিন্‌ (81800127 270 
01117 )-এর মতানুসারে ধর্ম যতখানি না ব্যক্তিগত ব্যাপার তার তুলনায় অনেক বেশী 
সামাজিক । তাদের মতাহ্যায়ী সামাজিক উপাসন। ছাড়া, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপাসনার 
মধ্য দিয়ে ধর্ম বেচে থাকতে পারে না । ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যখন কোন 
গোঠী সমবেতভাবে উপাসনা করা থেকে বিরত হয়, তখন তাদের ধর্মেরও পরিসমাপ্তি 

ঘটে । 

সমাজ-জীবনে ধর্ম নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন পারিবারিক, অর্থ- 
নৈতিক, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ওপর ধর্ম তাঁর প্রভাব বিস্তার করে । ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক মেলামেশার গুরুত্বপূর্ণ কেন্র। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির! 
পূজা, উপাসনা প্রভৃতির জন্য এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমবেত হয়। এই সামাজিক 
মেলামেশার ফলে স্মাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে পাব্ম্পবিক সহানুভূতি ও প্রীতির সঞ্চার হয়। 


কাজেই ধমীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বোধ 
জাগ্রত করার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ধর্মীয় মনোভাব অনেক 
সময় মানুষকে এক্যবদ্ধ করে ও জনবল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করার জন্য প্রণোদিত 
করে। বদ্ততঃ, ধর্মীয় প্রত্ষ্ঠানগুলি ধর্ম বোধ জাগ্রত করা ছাড়াও নানা ধরনের কার্ধ 
সম্পাদন করে। অনেক ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম প্রভৃতির 
পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। 
সমাজ-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ধর্মের কার্যকারিতা যে এখনও অক্ষুণ্ন আছে তা বোঝা! যায় 
যখন আমরা দেখি যে, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান মানুষের কর্ম 
সমাজ নিয়ন্ত্রণে ধর্মের পদ্ধতিকে এখনও প্রভাবিত বরে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্টানের 
505 মাধ্যমেই সাধারণতঃ ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। 
আদিম ধর্মীয় অনুষ্ঠান যদিও তার প্রকৃতির বিচারে ছিল কিছুটা স্থল, তবু আদিম সমাজে 
ব্যক্তি-জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই তার প্রকাশ ঘটেছিল । আদিম সমাজে সমাজ-জীবনের, 
প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যেমন জন্ম, দীক্ষা, বিবাহ, রোগ, মৃত্যু, কৃষিকার্য গ্রভৃতিকে কেন্দ্র করে 


ধর্ম ও সমাজ জীবন 


],. 210500:610216 2 (081111 €৪ 01 50618] 10110500105 7 2986 212. 
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, নানারকম ধর্মীয় আচার-অহুষ্ঠানের প্রকাশ ঘটত। বান যুগেও জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু 
গ্রভৃতি নান! সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার-অন্টানের আয়োজন লক্ষ্য কর! 
যায় । মানুষের অথনৈতিক জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠান 'যেমন--শস্ত বপন, শম্ত কত, 
শিকার, মাছ ধরা গ্রভৃতির ক্ষেত্রেও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখা যায়। এ 
ছাড়াও সামাজিক জীবনের বাভন্ন ক্ষেত্রে- যেমন গৃহপ্রবেশ, নতুন কর্মভার গ্রহণ, কোন 
শুভ কার্ধ শুরু করার সময় প্রায় সব সমাজেই ধর্মীয় আচার-অন্ষ্ঠানের আয়োজন প্রচলিত । 
নতুন কর্মভার গ্রহণের সময় শপথ গ্রহণের বীতি বর্তমান সমাজে দ্রেখ! যায়। ধর্মীয় 
_ আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে নির্দিষ্ট বর্মপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে, যার 'ফলে সমাজ 
নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সহজতর হয়। আদিম যুগে সামাজিক এক্য বজায় রাখার ব্যাপারে 
ধর্মের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ক্রিস্টোফার ভসন ((0011560101161 [02/5017), 
টয়েনবি (200010 7. ০5206৫2) এবং ডেমেপ্ট (৬. 4১. 1067616 ) প্রমূখ লেখকবৃন্দ 
তাদের রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে, ধর্মই হল সভ্)তার কেন্দ্রশ্থিত উপাদান এবং 
ধর্মের বিপর্যয় ঘটলে সভ্যতার বিপর্যয় ঘটবে |? 

ধর্ম মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করে সামাজিক জীবনকে গঠিত করে। ধর্ম ব্যক্তির 
মনে সামাজিক মূল্যের বোধ সঞ্চারিত করে, ধর্ম ব্যক্তিকে সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে, 
অপরের চিন্তা, অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে এবং 
চিন্তায় ও কার্ষে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হতে শিক্ষা দেয় । ধর্ম কেবলমাত্র এক ধর্ম-সম্প্রদায়তৃক্ত 
ব্যক্তির গ্রাতি নয়, সমস্ত বিশ্বের মানুষের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছার ভাব জাগবিত করে । 

মার্কস (891) এবং তার সমর্থকবুন্দ মনে করেন যে, ধর্ম হল জনগণের আফিং এবং 
তাদ্দের মতে ধর্মকে হাতিয়ার করে সমাজের এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর ওপর শোষণ 
চালিয়ে যাচ্ছে । কোন কোন ক্ষেত্রে :যে ধর্মকে হাতিয়ার করে জনসাধারণের ওপর 
অত্যাচার এবং দমননীতি চালান হয়েছে একট] অন্বীকার কর! চলে না। তবে তার 
থেকে এই সিদ্ধাত্ত কর] যায় ন] যে, ধর্মের সাহায্যে লমাজ-জীবনে কোন উন্নতি সম্ভব হয় 
মি। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নতি, সংস্কার, বিপ্লব ইত্য'দি মানুষের ধর্মবোধের জন্যই 

1. রাধাকুফন (5, 81280016377) বলেন, “আধ্যাত্মিক মুলোর প্রতি শ্রদ্ধা, সত্য ও হুন্রের 
প্রতি অনুরাগ, সততা, ভ্তারপরারণতা৷ ও অন্ুকম্পা, অত্যাচারিতদের প্রতি সহানুভূতি এবং মানুষের 
জরতৃত্বে বিশ্বাস হল সেই সকল গুণ যেগুলি বর্তমান সভ্যতাকে রন্দ1 করবে ।” 
(*6৪: 40: 5020090৪16৪, 1056 01 0000 204 56৪০5, 138100650050655, )0801০৩ 8100. 
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শ৬ সমাজার্শল 


সম্ভব হয়েছে । অনেক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের মূলে ধর্ম বত'মান। 
'অনেক সময় অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিরোধ জানিয়েছে । 
তাছাডা, ধর্মই বনু মঙ্গলজনক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের উদ্দীপক । 

যথার্থ ধর্মভাব যদি প্রচাব্র করা যায় তাহলে ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক এক্য প্রতিষ্ঠার 
কাজ সহজতর হতে পারে । অনেক মনীষী বিশ্বঞিক্য ও বিশ্বশাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথার্থ 
ধর্মভাব প্রচারের প্রয়ৌজনীয়তাকে শ্বীকার করে নিয়েছেন । অনেক সময় আমরা ধারণ! 
কৰি, ধর্ম মান্ঠষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্য স্থ্টি করে ভেদাভেদ আনয়ন করে, 
কু সবার্থবুদ্ধির দ্বার। প্রণোদিত করে জনকল্যাণের আদর্শ লাভের পথে বাধার সঞ্চার করে । 
কিন্ত আমাদের মনে রাখা দরকার, যে-ধর্ম সমাজ-জীবনে এই ভূমিক। গ্রহণ করে তা 
যথার্থ ধর্ম নয়, তা ধর্মের বিকৃত বূপ। ধর্মান্ধতাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ স্থ্টি করে, 
সামাজিক এঁক্যের বন্ধনকে শিথিল করে, যথার্থ ধর্মভাব তা করে না। যথার্থ ধর্মতাৰ 
মানষকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগের জন্য শ্রেরণ! দেয় । স্বামী বিবেকানন্দের 
মতে জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা । যথার্থ ধর্মভাব মানুষকে সংযত কবে, সহনশীল করে, 
মানুষকে নৈতিক শক্তি যোগায় এবং অপরের সঙ্গে সম্প্রীতির সুত্রে আবদ্ধ হয়ে সামাজিক 
এঁক্যের আদর্শ রক্ষায় প্রণোদিত করে । 

বস্ততঃ, যা কিছু শুভ, শ্রেক্প ও সুন্দর তার প্রতি অনুরাগ আসলে ধর্ম-সম্পর্কীয় 
অন্ুরাগ। বর্তমানে যে সব সমাজ-কল্যাণমূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজ আমর! দেখি, 
তার মূলেও ধর্মের মনোভাব অনেক সময় বর্তমান থাকে । অনেক সময় শিক্ষা! এবং 
দাতব্য প্রতিষ্টানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা যাদের লক্ষ্য হল ধর্মমূলক | 
অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠান হয়ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু ধর্মীয় মনোভাব এদৰ 
প্রতিষ্ঠানের মূলে কার্ধকরী আছে। 


৪) সংহতি স্ক্ভি্রপে শ্নের ব্জগপ (03918270) 2৪ & 
89070898168 70108 ) 5 


ধর্ম,কি সংহতি শক্তি, না বিচ্ছেদ স্ত্টি করার শক্তি? ধর্ম কি সামাজিক এঁক্যকে 
স্থদূঢ় করে, না সামাজিক এঁক্যের বিনাশ সাধন করে ? 

ধর্মের দুটি প্রধান ভূমিকা আছে-_“একটি হুল ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের উন্মেষ যার 
জন্য ব্যক্তি সসীম হলেও এক অসীম সত্তার মাঝে নিজের পূর্ণতা ও অমরতাকে খুঁজে 
পেতে চায় এবং তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। কিন্তু এছাড়াও আছে ধর্মের একটা 
সামাজিক দিক । এই দিকটিই মান্থ্যকে পরুষ্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। যে বন্ধন মান্ষকে 


ধর্মের সামাজিক ভূমিকা ৭৭. 


ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে, সেই বদ্ধনই মানুষের সঙ্গে মান্থষের সম্পর্ককে সুদঢ করে, মানুষের 
এঁক্যকে শক্তিশালী করে তোলে । গিসবার্ট বলেন (02966) বলেন, ঈশ্বরের পিতৃত্বের 
অধীনে মানুষের ভ্রাতৃত্বের এই হল ভিস্তি।৮ঃ 

উটার (৬. [:0৮:6£ )-এর মতেগ যুথ-মনৌভাবের ওপরই ধর্মের ভিত্তি। ধর্ম 
সমষ্টিগত অনুভূতির প্রকাশ | তার মতে ব্যক্তি যদি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
বসবাস করে তাহলে তাদের মধ্যে এক অসম্পূর্ণতা জাগে । সে কারণেই তারা ধর্মীয় 
গোষ্ঠী গঠন করে। 

এমিলি দুর্খীম ( চ:0116 101)6102)-এর মতেও? লমষ্টিগত চেতন! বা গোষ্ঠ 
চেতনার প্রকাশই হল ধর্ম॥। ধর্মের প্রধান কাজ পামাজিক এঁক্য বা সংস্কৃতিকে স্ুদৃঢ 
বরে তোলা। তাহাডাও ধর্ম বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সংযোগ সাধন 
করে তাদ্দের পরস্পরের বন্ধু করে তোলে । গীর্জা বা অন্যান্য উপাসনালয়ে বিভিন্ন ব্যকি 
উপাসন] ব। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত হয়। অনেক সময় এসকল প্রতিষ্ঠান 
ধমণবন্ধনই সামীজিক উকোব গবীব-ছুঃখীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে বা অন্যান্য 
সদচ ভিত্তি জনকল্যাণযূলক কার্য করে থাকে বাঁ শিক্ষ। ও আমোদ- 
প্রমোদের জন্য নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সকল সময়ই এসব পাঁজ যে 
পুরোপুরি ধর্মমম্পর্কায় তা নয়। তবে ধর্মের আদর্শই প্রত্যক্ষভাবে সকল কাজে? 
প্রেরণা দান করে। 

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও উৎসব সামাজিক জীবনের ওপর বিশেষ প্রভাব খিস্তার করে ! এসব 
উৎসব ও অনুষ্ঠান যে সব সময় প্রত্যঙ্গ ভাবে ধর্মমূলক তা নয়, তবে এসব অনুষ্ঠান 
ও উৎদবের অনেকগুলিরই মূলে ধর্মসম্পকীয় মনোভাব বিছমান। ব্যক্তির জীবনে এসৰ 
ধর্মীয় উৎসব ও অন্ষ্ঠান মান্থুষকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত বরে। অনেক ক্ষেত্রে বনু 
সামাজিক অন্ুষ্ঠান, যেমন__বীজবপন, শশ্ত সংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, শপথ গ্রহণ প্রভৃতি 
ধর্মাচরণরূপে অনুষ্ঠিত হয় ৷ স্বতরাং সর্মাজ-জীবনে সংহতি শক্তিরূপে ধর্ম এখনও পযন্ত 
খুব প্রবল ও সজীব । ধর্মই সমাজের স্থায়িত্বের অন্যতম কাঁরণ। ধর্মীয় গোচীর সভ্যদের 
মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা খুব প্রবলভাবেই আত্মপ্রকাশ করে যার জন্য এই সম্প্রদায়তূত্ত 
ব্যক্তির। পরস্পর বিছিন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসে না, এমনকি, মুতের সঙ্গেও সম্পর্ক ত্যাগ 
করতে তার। প্রস্তুত শয়। 
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৮ সমাজদর্শন 


ধর্মীয় গোচ্ীর অস্ততূক্ত সত্যদের মধ্যে একই অবস্থায় একই ধরনের অন্থভৃতি দেখা 
স্বায় এবং গোষ্ঠীর নেতাদের নির্দেশ বিন! বিচারে গ্রহণ করার প্রবণতা দৃষ্ট হয় । ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের মূলে যুখ-মনোবৃত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রিয়া করে। ম্যাকৃড়ুগ্যালের 
(24০19০98911) মতে ধর্মসম্পর্কায় গোষ্ঠীর মধ্যে এক্য ও সংহতি বেশ উল্লেখযোগ্য 
ভাবেই পরিলক্ষিত হয় |! 

অনেকের ধারণ] ধর্ম ও ব্যক্তি সমাজের মধ্যে বিভেদ স্য্টি করে সমাজ-জীবনকে 
উপেক্ষা! করে ব্যক্তি জীবনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ব্যক্তিগত উন্নতির ওপর 
অত্যধিক মনঃনংযোগ করার ফলে সামাজিক চেতনা এবং 
কল্যাণের দিকটিকে অবহেলা কর! হয়। তাছাড়া, ব্যক্তির 
আচার-অনুষ্ঠান পালনের ওপর ধর্ম এতখানি গুরুত্ব আরোপ করে যে, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক 
শক্তির বিকাশের দিক হয়ে পড়ে গৌণ। ধর্মের মধ্যে সর্বব্যাপক আদর্শের কথা যাই থাক 
না কেন প্রতিটি ধর্মেরই একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ ব্ূপ আছে যার জন্য বিভিন্ন 
ধর্মের অস্তিত্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগসাধনের পথে অনেক সময় অন্তরায় হি 
করে। প্রোটেসটেণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে যে বিরোধের কথা ইতিহাস পাঠে 
জানা যায়, তা বিশেষতঃ ধর্মমূলক। যোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় যুদ্ধের ভিত্তি হল ধর্ম 
সম্পকর্ণয় বিরোধ । প্রতিটি ধর্মই নিজ নিজ আচার-অনুষ্ঠানের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব 
আরোপ করে। 

কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের বাহিক প্রকাশভঙ্গির মধ্যে ধতই পার্থক্য থাক না কেন, ধর্মের মূল 
তাৎপর্ধটুকু উপলব্ধি করলেই বোবা যায় যে, সংযোগকারী বা সংহতি শক্তি হিসেবে ধর্ম 
মোটেই অন্থপযোগী নয় । প্রতিটি ধর্মেরই মূল লক্ষ্য এক পরম নত্তার ( 90712106 
ন২০৪]1ে ) উপলব্ধি, ধর্ম হল সসীম মনের অসীমকে জানার প্রচেষ্টা ও আগ্রহ । 

মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে, এই পরম সত্ব! সত্য, শিব ও হ্থন্দবেতর মূর্ত প্রতীক 
এবং সব মানুষই এক পরম সত্তার প্রকাশ তখনই মানুষের মধ্যে যথার্থ ধর্মবোধ জার্গরিত 
হয়। প্রকৃত ধর্মবোধ জাগরিত হলে মান্ষের সমস্ত ক্ষত্র শ্বার্থবুদ্ধি তিরোহিত হয়, যান্ুষ 
অপরকে ভালবাসতে শেখে 9 প্রেম, মৈত্রী ও ভালবাসার নিগৃঢ বন্ধনে মানুষ পরম্প্ররের 
সঙ্গে অবিচ্ছে্ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে মানুষের কাছে টেনে লিয়ে 
আসে, ধর্মান্ধতা বা বিকৃত ধর্মই মান্বষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য হ্যাট করে। যথার্থ 
ধর্মবোধ মানুষকে অপরের ভাব, বিশ্বাস ও ধারণাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, মানুষকে 


ত্যাগী, ক্ষমাশীল, উদারমন! ও সংযমী করে তোলে । 
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ধরনের বিকদ্ধে অভিযোগ 


ধর্মের সামাজিক ভূমিকা এ 


ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষ যে সকল যনগড়। ধারণার স্থ্টি করেছে, সেগুসিকে অতিরিজ্ঞ 
প্রাধান্ত দেওয়ার কোন সংগত কারণ নেই । বাধারুঞ্ণচন ( 2.8010915151)0218 ) বলেন, 
গ্যখন আমর! সংস্কার বা সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ স্থষ্টি করি তখন আমরা পৃথক হয়ে 
পড়ি। কিন্ত যখন আমর! ধর্ম জীবনের প্রার্থনা এবং ধ্যানকে আশ্রত করি তখনই 
আমরা একত্র হই |”! অর্থাৎ ধর্মের আচারগত দিকটির ওপর গুরুত্ব ন! দিয়ে ধর্মের মূল 
ভাবকে উপলব্ধি করতে পারলেই মানব বুঝতে পারে যে, সৰ ধর্মই এক; সব মানুষই এক 
নিজ পরম নি প্রকাশ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হল 
পৃথক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। সব মানুবই এক বিশ্ব-সত্তার অংশ। 
একই এক্যের স্থত্রে সমস্ত মানুষের মধ্যে এক নিগৃঢ বন্ধন বর্তমান । রাধাকুষ্ণনের মতে 
এই মৃপীভৃত এঁক্যের স্বীকৃতিই মানবঙ্গাতির সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তিতে কিছু পরিমাণ 
সহযোগি তাকে সম্ভব করে তুলবে | বন্ততঃ, ধর্মই বিশ্বএীক্য ও বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠার 
পথকে স্থগম করে তুলতে পারে। স্থতরাং সংহতি শক্তিন্পে ধর্মের উপযোগিতা 
কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয় । 
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পঞ্চম অধ্যায় 


শিক্ষার আদশ" 
(স্09818 ০07 77050865010) 


১। এস্পিক্ষ1” ক্ুখাটিল্ল আাধাল্রল। ভাতুগর্ব 009 8920672) 
3167010088006 01 18000265010) 5 


ইংরেজী [:01008001) শব্দটি এসেছে ল্যাটিন :00097:2 কথাটি থেকে, যার অর্থ 
হল প্রতিপালন করা (0০ 1105 ৪০) এবং চঢ.০৪:০- এই 'ক্রিয়াপদ্টির সঙ্গে 
যুক্ত, যার অর্থ হল উত্পাদন করা (6০ 10108 1010) )। এই কারণে পাশ্চাত্য 
দেশে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল, কেবলমাত্র ছাত্রকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা! 
কর] নয়, বরং তার মধ্যে সেইসব অভ্যাস এবং মনোভাবের স্থষ্টি কর] যার সহায়তায় 
সে কৃতিত্বের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্মুখীন হতে পারে এবং জ্ঞানকে রবাস্তবক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করতে পারে | প্রেটে। (186০ )-র মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ছাত্রের সামর্থ্য 
অনুযায়ী তার দেহ ও মনের সৌন্দর্য ও পূর্ণতাঁকে বিকশিত করে তোল] ) ভিন্ন ভাষায় 
সুস্থ'শরীরে একটি স্থস্থ মনকে (৪, 50200. 00170 17) 2, 50000 705 ) বিকশিত করে 
তোল । প্লেটে] (7196০ )-র মতে মনে জ্ঞানের সঞ্চার করাই শিক্ষার কাজ নয়, মনের 
মধ্যে যে গুণগুলি আছে তার বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ৷ আযারিস্টটল 
(41569015)-এর মতে শিক্ষার অর্থ মানুষের বুত্তিকে বিশেষ করে তার মনকে বিকশিত 
করে তোলা যাতে মে সত্য, শিব এবং হুন্দরের ধারণাকে পুর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে 
এবং এর মধ্যেই পূর্ণ স্থুখ নিহিত । হোয়াইটহেড ( ভ/1716617580 ) বলেন, “শিক্ষা 
হল কিভাবে জ্ঞানকে কাজে;লাগাতে হয় সেই কৌশল অর্জন কর11৮॥ 
তীর মতে শিক্ষা শৈশব থেকেই ছাত্রদের মনে আবিষ্কারের আনন্দের অস্থুভূতি 
জাগিয়ে তুলবে । অপ্রয়োজনীয় এবং নিন্ছয় ধারণ ছাত্রদের মনে অন্ুপ্রবিষ্ট 
কর উচিত নয় কারণ তাহলে ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিগত জড়তা এসে যাবে । 
জন্‌ ভিউই (001)7) 76৪5 )-র মতে শিক্ষা হল একট। সামাজিক প্রক্রিয়! য৷ 
ব্যক্তিকে সামাজিক করে তোলে । তাঁর মতে শ্ক্ষার উদ্দেশ্য সমাজের স্বীকৃত আদর্শের 
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শিক্ষার আদর্শ ৮১ 


সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ব্যক্তির কার্ধকে নিয়ঙ্ত্রিত করা। শিক্ষার ব্যাপারে পরিবেশের 
স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের মধ্যে যদি কোন অবাঞ্ছিত বিষয়ের 
উপস্থিতি থাকে তাহলে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে নিমু'্ল করতে হবে। শিক্ষাই ব্যক্তিকে 
সামাজিক দিক থেকে উপযুক্ত করে তোলে । ভিউই €(106৮€5 )-র শিক্ষা সম্পকায় 
ধারণা গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত । 


ম্যাকেঞ্ি (21201520515 ) তার 409611065 0£ 50০19] 701)110990715? গ্রন্থে 
শিক্ষার তাৎপর্যকে দুদিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন । তার মতে শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে 
এবং স্কীর্ণ অর্থে হুভাবে নেওয়] যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা! হল এমন একটি 
প্রক্রিয়া! যা আমাদের সমস্ত জীবন ধরে চলতে থাকে এবং জীবনের সব রকম মভিজ্ঞতাই 
এই শিক্ষ। দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে ঃ তিনি বলেন, “এই অর্থে এটি হল সাধারণ 
প্রক্রিয়া যার দ্বারা আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং যার দ্বার] মানুষ তাদের 
পারষ্পবিক সম্পর্ক ও যে-বিশ্বে তারা বসবাস করে তাদের সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে 
পারে” |] ম্যাকেডি (%]20160216) ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আত্মোপলন্ধিকেই 
বোঝাচ্ছেন। আত্মোপলব্ধির (5616-06911586107) অর্থ হল মানুষের ব্যক্তিত্বকে 
লি বিকশিত করা। হোয়াইটহেভ (ড/1)1621)০70) বলেন, 
“শিক্ষার একটিমাত্র বিষয় আছে এবং তাহল সবধতোভাবে 
প্রকাশিত জীবন ।৮”৪ যে-কোন মানুষ অনেক সব্গুণের অধিকার? হতে পারে, কিন্তু সব 
গুণগুলিই যে স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুট হয় তা নয়, অনেক গুণ থাকে স্থপ্ত হয়ে । উপঘুক্ু 
শিক্ষার দ্বারাই মানুষের এই স্বপ্ত গুণকে বিকশিত কর] সম্ভব "এবং তারই ফলে মান্ুৰ 
নিজের অক্তনিহিত মহৎ ও বৃহৎ সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারে। মানুষের আত্মো- 
পলব্ধি তখনই আসে যখন তার জীবনে জ্ঞান, ইচ্ছা ও অস্ভূতির পুর্ণ সামগ্রস্য ঘটে। 
সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাকেজি (:801:6721) বলেন, “সস্কীর্ণ 
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৮২ সমাজার্শন 


অর্থে একে মনে করা যেতে পাবে- আমাদের ক্ষমতাকে বিকশিত এবং অন্থশীলন করার 
জন্য সচেতনভাবে পরিচালিত যে-কোন প্রচেষ্টা ।”! 

ম্যাকেঞ্ি (/2০1677216)-র মতে ব্যাপক অর্থে যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে সে 
শিক্ষার অধিকাংশই মান্য নিজের অজ্ঞাতসারে লাভ করে। জীবনের বিভিন্ন সমস্ডা, 
প্রকৃতির প্রভাব ও প্রেরণা) মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, জীবনের স্থযোগ ও সাফল্য এবং 
ব্যর্থতা ও ছুর্তোগ থেকে মান্য এই শিক্ষ! লাভ করে । সন্কীর্ণ অর্থে যে-শিক্ষা, সে-শিক্ষা 
মানুষ সচেতনভাবেই গ্রহণ করে। একেই বোঝাতে গিয়ে ভিউই (19০95) “ইচ্ছামূলক 
শিক্ষা (10656010091 7:00080501)) কথাটি ব্যবহার করেছেন। সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ 
অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় যখন রাষ্ট্র পরিবার বা অন্ত কোন কর্তৃপক্ষ কোন একটি 
সংগঠনের বা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সাধনের জন্য তরুণদের ক্ষমতাকে 
বিকশিত করার ব্যবস্থা করেন। সমাজদর্শনে “শিক্ষা” কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ না 
করে সঙ্কীর্ণ অর্থেই ব্যবহার কর] হবে। শিক্ষা” কথাটিকে সন্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলে এর 
সামাজিক তাৎপর্টুকু অতি সহজেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । প্রথমে শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব 
্তন্ত থাকে পরিবারের ওপর ! তারপর ধীরে ধীরে সে দায়িত্ব এসে পড়ে স্কুল ও 
কলেজের ওপর | 


২। শ্পিক্ষাব্র সামাজিক তাশুপর্ম (80০918] 9160361081)06 6৫ 
%00086102 ) £ 


শিক্ষার দুপ্রকার তাৎপর্য আছে। একটি ব্যক্তিগত ও অপরটি সামাজিক । ব্যক্তির 
পক্ষে শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা হল শিক্ষার ছারাই ব্যক্তি তার গুণগুলিকে বিকশিত 
করে তুলতে পারে, তার পরিবেশের (8৮170107760) সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে এবং 
মন্থযত্ব অর্জনে সমর্থ হয়। কিন্তু এ ছাড়াও শিক্ষার একটা 'সামাজিক তাৎপর্য আছে। 
সামাজিক একা ও উন্নতির. আদর্শ সমাজ তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন প্রতিটি ব্যক্তি, 
জন্য শিক্ষা অপরিহার্য তার আচরণকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজ- 
জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত অপরেব্র অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া! ৷ কিন্তু যে 
ব্যক্তি বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিজের আবেগ, প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পাবে 


তার পক্ষে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ কর! খুবই স্বাভাবিক । ব্যক্তি যদি অধিকার এবং 
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শিক্ষার আদর্শ চক 


কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন না থাকে তাহলে লমাজ-জীবনের শাস্তি ও এঁক্য বিশেষভাৰে 
ব্যাহত হবে এবং তাতে সমাজের উন্নতিও সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের 
প্রতিটি ব্যক্তিকে শিক্ষিত ও নিয়মান্থবর্তী করে তোলা যাতে সে তার আচরণ বুদ্ধির ছার! 
নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং সমাজ-জীবনের শান্তি ও এঁক্য বজায় রাখতে পারে। তাছাড়া, 
একমাত্র শিক্ষার মারফতেই সমাজের উন্নতি সম্ভব। শিক্ষার এ হল প্রাথমিক উদ্দেশ্ট | 
শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গঠন করা দরকার, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি, নিজের পরিবার ও 
সমাজ-জীবনের গণ্ভী উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর মন্ুয্য-সমাজের কল্যাণের জন্য চিন্তা ও 
“চেষ্টায় ব্রতী হতে পারে । শিক্ষা ভিন্ন এব্‌প আদর্শের চেতনা সমাজস্থ ব্যক্তির মধ্যে 
আনা সম্ভব নয়। 

ব্যক্তি নিয়েই সমা্দ। সমাজের উন্নতি বা অগ্রগতি ব্যক্তির উন্নতি ভিন্ন কগ্ননই 
সম্ভব নয় । প্রতিটি ব্যক্তিকে সমাজ-জীবনে তার অবস্থান অনুযায়ী সমাজের দ্বার! 
নির্দেশিত কতকগুলি কর্তব্য সম্পন্ন করতে হয়। ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ববোধ ও সামাজিক 
“চেতনা থাকলেই ব্যক্তি এই কর্তব্যগুলি স্থচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে, শিক্ষার 
দ্বারাই ব্যক্তির মনে এই দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনা স্ষ্টি করা যেতে পারে। যে 
সমাজে সুস্থ, শ্রমশীল, লচ্চরিত্র, আদর্শনিষ্ট, আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা 
অধিক সে-সমাজ যে তত উন্নত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এমব গুণ 
বাক্তির বিকাশই শিক্ষার. একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই বিকশিত হওয়া সম্ভব । সুতরাং 
উদ্দেশ্য শিক্ষা মানব সমাজের অন্যতম প্রাথমিক প্রয়োজন । শিক্ষা 
ভিন্ন আদর্শ সমাজের কল্পনা করা মূর্থতারই নামাস্তর । এ কারণে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
নানাভাবে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়, সমাজ-জীবনে সেগুলিব 
অবদান এবং মূল্য অপরিসীম ৷ সমাজদর্শনের কাজ এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা কর।। 


২৮ ৩1 শ্শিক্ষান্ উদ্দেস্টট জা লক্ষ (0009 [008 ৫ 
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যে-কোন সুসংগঠিত সমাজে শিক্ষা দেওয়ার স্থমহান দায়িত্ব কতকগুলি পিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ ধরনের কর্ঠপক্ষের ওপর ন্যস্ত করা হয় । প্রশ্ন হল, এসব শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি ব' কোন্‌ আদর্শ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করে ? 
শিক্ষার লক্ষ্য ব1 উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ ব্যক্তি বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন । প্লেটো 
(015০), আআবিফটল (4১5০০) এবং কোন কোন শিক্ষাবিদ মনে করেন, জ্ঞান 


৮৪ সমাজদর্শন 


অর্জনই শিক্ষার লক্ষ্য । আবার কেউ কেউ মনে করেন, সংস্কৃতিই (০5109:6) শিক্ষার 
উদ্দেশ্ট । সংস্কৃতি অর্থে তার! বোঝেন ব্যক্তিগত মানসিক উন্নতি । হারবার্ট (776796:0), 
বাত্রাওড রাসেল (967:008070 চ.095611) প্রমুখ দার্শনিকদের মতান্ুারে সৎ চরিত্র গঠন 
শিক্ষার উদ্দেশ্ট । হারবার্ট ম্পেন্সার (176:55:6 51962057) পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার 
জন্য যেসব কর্ম করার প্রয়োজন তার জন্য শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত 
করে তোলাকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য মনে করেন । রুশো! 
(8.00558.8)-র মতে জীবনের সব গুণের স্বাভাবিক বিকাশ- 
কেই শিক্ষার উদ্দেশ্টরূপে নির্দেশ কর। যেতে পাবে । কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে 
উত্তম নাগরিকতাই শিক্ষার লক্ষ্য , আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, ব্যক্তির সহজাত 
সামর্জের আত্মপ্রকাশের স্থযোগ দেওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য । নান্‌ (এ. 7. টবও017)-এর মতে 
শিশুর ব্যক্তিত্বাতস্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য । ভিউই (010) [)5/69)-র 
মতে সামাজিক কর্মকুশলতাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । পেস্তালোজি (065919251)-র মতে 
কসামপ্স্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (791700710005 7067:5018115 ) শিক্ষার লক্ষ্য । 

উপরিউক্ত অভিমতগুলির মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে সত্য, তবু এই সকল অভিমতের 
মধ্যেই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না, কারণ এরা মানুষের জীবনের কোন 
বিশেষ একটি দ্িবের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন । এই কারণে কোন কোন 
শিক্ষাবিদ শিক্ষার একাধিক উদ্দেশ্যের কথ] বলেছেন । 

জোয়াভ (10980 )-এর মতে শিক্ষার একাধিক উদ্দেশ্ট ব:! লক্ষ্য আছে। তার 
মধ্যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য £ যথা, (ক) ছেলেমেয়েদের জীবিকা অর্জনের জন্য উপযুক্ত 
করে তোল) (খ) গণতাম্ত্রিক রাষ্ট্রে যাতে নাগরিক হিসেবে তারা কাজ করতে পারে 
তার জন্য তাদের উপযুক্ত করে তোল! এবং (গ) তাদের মধ্যে যত স্প্তশক্তি এবং বৃত্তি 
আছে সেগুলি বিকশিত করে সৎ জীবন যাপন করার জন্য তাদের সমর্থ করে তোল] ।£ 

মানুষের জীবনের যে বিভিন্ন দ্রিকের বিকাশের কথা ওপরে বল। হয়েছে, শিক্ষার লক্ষ্য 
বা! উদ্দেশ্টের মধ্যে এই সবকটিই অন্ততুক্ত হবে, বিশেষ কোন একটি দিক শিক্ষার লক্ষ্য 
হতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ মানুষটিকে শিক্ষা দেওয়া, ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের 
উন্নতি সাধন কর । শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করা । 

সাধারণ জীবনে আমর] দেখি, একজন মানুষ একটি পরিবারতুক্ত ব্যক্তি হিমেবে, 
একটি জাতির অস্তভুক্ত নাগরিক হিসেবে এবং সমস্ত মন্তস্বজাতির অন্ততুক্ত একজন 


বিভিন্ন শিক্ষাবিদের 
অভিমত 
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শিক্ষার আদর্শ ৮৫ 


সভ্য হিসেবে শিক্ষালাভ করে। যদিও মাহুষের জীবনে এ তিনটি স্তরের মধ্যে একটা! 
নিবিড় সংযোগ আছে তবু এ তিনটি স্তর অন্থ্যায়ী মান্থুষের শিক্ষা-পদ্ধতি ভিন্ন 


সমাজের মূল কেন্দ্র হল পরিবার ৷ পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তির প্রথম শিক্ষা শুরু হয়। 
পরিবারের মধুর পরিবেশ, মাতাপিতা, ভাইবোন ও আত্মীয়ন্বজনের সহানুভূতি, সমবেদন! 
ও ভালবাণা ব্যক্তির শিক্ষা জীবনকে করে তোলে ন্বত:ক্ূর্ত, স্থায়ী ও প্রাণবন্ত । কিন্তু যে 
বৃহত্তর পরিবেশে ব্যক্তিকে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রবেশ করতে হবে তার কথা যদি বিস্বৃত হওয়া 
যায় তাহলে এ শিক্ষা হবে স্বার্থকেন্ত্রিক ক্ষুদ্র ও অর্থহীন। পরিবারের সীমিত গপ্ডির 
খাজা মধ্যে থেকে ব্যক্তির শিক্ষা যদি সীমাবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে, 

ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র নিজের ক্ষুত্র স্বার্থসিদ্ধি করার কথা 
ভাবে, উচ্চতর আশা, আকাঙ্ক্ষা, বৃহত্তর সমাজ-জীবনের চেতন যদি তার মধ্যে না জাগে, 
তাহলে সমাজের দিক থেকে এরূপ ব্যক্তি উপযুক্ত ব্যক্তি নয়; কেবলমাত্র নিজের 


প্রয়োজনে রুটি রোজগার করা এবং জীবনের বৃহত্তর অর্থ ও উদ্দেশ্্কে বিস্বৃত হওয়া 
ক্রীত্দাসত্বেরই লক্ষণ। 


পরিবারের ক্ষুত্র গণ্ভীর মধ্যে শিক্ষাজীবন শুরু হলেও মানুষের পরিচয় সেখানেই 

ঝাক্তির সামাঞ্জিক দািত্ববোধ শেষ নয়। মানুষ একটা জাতির বা সমাজের অস্ততুক্তি এবং 

জাগ্রত করা শিক্ষার উদ্েশ্থ. মানুষের এই পরিচয়ে নিহিত আছে তার বৃহত্তর দারিত্ব 

সাধনের কর্তব্য ৷ তাকে তার সমাজের ইতিহাস ও এঁতিস্থকে 

জানতে হবে, গমাজ-জীবনের আশা-আকাঙ্ষা ও জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে 
'দিতে হবে। 


কিন্ত এছাড়াও আছে মানুষের আর এক বৃহত্তর পরিচয়। মাস্থয কেবল পরিবার 
বা সমাজেরই সভ্য নয় * পে বৃহত্তর মনুষ্য সমাজের বা আন্তর্জাতিক সমাজের ( [তো 
7081019] 90০16 ) সভ্য | মানুষে মানষে বর্ণগত, দেশগত ও জাতিগত যত পার্থকাই 
থাক না কেন, প্রতিটি মান্ঠাঘর মধ্যে আছে মন এবং অনুভূতি যার দ্বার মানুষ পরস্পরকে 


]. গিসবার্ট (0:95620) মানুষের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,_“মানুষ একজন 
পরিশ্রমী কমী যা একজন দক্ষ কারিগরের চেয়ে অনেক বেশী। এর থেকে বড কথা তাকে বৃহত্তর কর্তব্য 
সম্পাদন করতে হবে এবং উচ্চতর আশাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে ৮৬215 ৪7 09015 0082 ৪, 
20910 01161 টে & 8110160] 9105810 , আ৪0 15 10076, 06 389 186 03065 00 0190009166 
8050 0016)61 580:790500) 0০ 81611.) 
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ল্ সমাজদর্শন 


বুঝতে পারে, জানতে পারে, পরের ছুঃখ,সহাহ্ুভূতি ও সমবেদন! উপলব্ধি করতে পারে॥ । 
বস্ততঃ, বনু প্রতেদে ও পার্থক্য সত্বেও মূল বিষয়ে মানুষে মান্থষে কোন ভেদ নেই । বর্তমান 
যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থার ভ্রুত উন্নতির ফলে আন্তর্জাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপায়িত 
হতে চলেছে । এ কারণে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক নিয়মকাঙ্ছনের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। 
প্রতিটি মানুষকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, যাতে সে তার মানমিক, সামাজিক, 
নৈতিক, ইচ্ছামূলক এবং সৌন্দর্য সম্পকায় শক্তিগুলিকে বিকশিত করে নিজের 
বিশ্ব-মানবত্ব উপলব্ধি করতে পারে । এর ফলে ভবিষ্যতে এক বন্ধুত্বের এবং ভালবাসার 
যোগস্ুত্রে সমস্ত জাতি বাঁধা পড়বে এবং পরস্পরের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গভে উঠবে। 
আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এই হল প্রধান লক্ষ্য__প্রকৃত মানুষ গডে তোলা, মানুষের পূর্ণ 
ব্যক্তিত্বকে বিকশিত কর] । 


শিক্ষা! হল একট] গতিশীল প্রক্রিয়া । শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ছাত্রদের পুঁথিগত 
বিষ্ঠা দান কর1 নয় । যে জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়েগ করা যাবে না সে জ্ঞানের 
ব্যবহারিক উপযোগিতা! নেই । হিল্ডা জেবা (51109 77৪. )-এরগ মতে আমাদের 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দোষক্রটি দেখি, তাব প্রধান কারণ, আমর! এখনও মনে করি 
যে সাংস্কতিক ও নৈতিক- আদর্শের বুঝি কোন পরিবর্তন নেই, সেগুলি স্থির ও 
অপরিবর্তশীয়। সে কারণে অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য যুবকদের মনে 
কতকগুলি স্বীকৃত সত্য ও মূল্যের ধারণ! অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া , কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত । 
হিল্ড1 জেবা-এর মতে শিক্ষার্থীর অনুরাগ, সামর্থ্য, প্রবণতা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য 
রাখা প্রয়োজন ৷ শিক্ষার্থী এবং তার পরিবেশের মধ্যে একটা গতিশীল আস্তরসম্পর্ক 
বর্তমান এবং উভয়ের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্য দিয়েই শিক্ষণীয় বিষয়ের নতুন তাৎপর্য 
শিক্ষার্থীর কাছে উদ্ঘাটিত হয়। 


1. গিসবার্ট (3196: বলেন, “এতে মানুষের প্রকৃতির সবচেয়ে অন্তরঙ্গ দ্বিক-মানুষের বাতিত্ব 
এবং তার সবচেয়ে বাহিক দিক- আন্তর্জাতিক সমাজ, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় ।” 
(1615 1065 050 056 25950 25)680086 9506০6 0£ 1000397) 020016--008728 70150209116 
»৮ 800 108 205056 63051009] 8560০6 1750610090011 50০16 0-29680-” 
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শিক্ষা আদর্শ ৮৭ 


2 শ্পিক্ষান্প আদি দার্শনিক বিলাল (90108000109 
[958108/500 0? 609 [06918 01 71000861021) 2 

সমাজদর্শন যেহেতু সামাজিক আদর্শ ও মূল্যের বিচার করে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
আদর্শের আপেক্ষিক মূল্য বিচার কর] সমাজদর্শনের কাজ | শিক্ষার লক্ষ্য প্রসঙ্গে যদিও 
এই আলোচন! পূর্বে করা হয়েছে, তবু শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কীয় কয়েকটি দার্শনিক 
মতবাদের আলোচনা নীচে কর] হচ্ছে £ 


(ক) স্বনভাববাদ (90012115709) 2 


স্বভাব্বাদ অনুসারে শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশের পরিপূর্ণ স্থযোগ দেওয়াই 
শিক্ষার আদর্শ হওয়া! উচিত । এই মতের প্রধান প্রবর্তক হলেন রুশো (7২070532280) | 
রুশো! গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন । তীর মতে যেহেতু শিশুর 
বিকাশ ও বর্ধন স্বাভাবিক ঝ৷ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া (58191 চ:90855) সেহেতু শিক্ষার 
শিক্ষাব্যবস্থা যদি প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক পথে অগ্রসর ন। হয়ে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে 
অগ্রসর হয়, তাহলে সেই শিক্ষাব্যবস্থা হবে ক্রটিপূর্ণ। শিশ্তর 

৪৮৪5515 শিক্ষা-ব্যবস্থা যেন স্বাভাবিকভাবে অগ্রমর হয়। বাইরে থেকে 
কোন বাধা যেন শিশুর শ্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশের পথে 

কোন অন্তরায় স্থষ্টি না করে । শিশুর বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ 
স্টি করাও শিক্ষার আদর্শের অন্ততুক্ত। যাস্ত্রিকভাবে পাঠ মুখস্থ করা, পাঠ্য বিষয়ের 
অন্তনিহিত অর্থের তাঁপর্য উপলব্ধি না করে পাঠ্াবিষয় শিক্ষা! করা এবং তার পুনরুৎপাদন 
করা৷ প্রভৃতি কৃত্রিমতাপূর্ণ শিক্ষা । শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর সহজাত বৃত্তি এবং তার 
সঙ্গে সংশ্িষ্ট আবেগ, শিশুর ইচ্ছা, কামনা, বাসনা প্রভৃতি প্রকাশের সুযোগ থাকা দরকার । 
শিশুকে খেলাধূলার মাধ্যমে, আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষী দিতে হবে । শিক্ষার ক্ষেত্র 
অতিব্রিক্ত বাধানিষেধ শিশুর শিক্ষাব্যবস্থার পথে এক প্রধান অন্তরায় । পাঠ্যবিষয় যেন 
শিশুর কাছে বোঝা বলে মনে না হয়। শিক্ষার ব্যাপারে যেন কোন বাধ্যবাধকতার 
মনোভাব শিশুমনে হট নাহয়। শিশুর ওপর জোর করে কতকগুলি আদর্শ চাপিয়ে 
দেওয়া হলে, শিশুর মনে তার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং শিক্ষা প্রতি শিশুর 
স্বাভাবিক অনুরাগ দেখ। দেবে না । শিক্ষায়তনের পরিবেশ যেন শিশুর নিকট আনন্দজনক 
হয়। শিশুর প্রথম দিকের শিক্ষাব্যবস্থাকে রুশো (২0755689) নঞর্থক শিক্ষারূপে 
(7589056 6৫08007) অভিহিত করেছেন । নঞ্্থক শিক্ষা বলতে শিক্ষার অভাব 
বোঝায় না, বরং. শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রাপ্তবয়ন্তের প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি বাঁ 


৮৮ সমাজদর্শন 


অভাব বোঝায় । শিশুর শিক্ষা হবে প্রকৃতি নির্ভর, প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সামপ্রস্যপূর্ণ 
এবং কেবলমাক্ত্র প্রকৃতি প্রদত্ত । 

পরবর্তাকালে রুশো! (ছ:০535520) প্রবতিত পূর্বোক্ত শিক্ষা-আদর্শ অনেক শিক্ষাবিছ, 
যেমন-_-পেসটালোখসি (0১850810521), হাববার্ট (76756:0, ফ্রোয়েবেল (7০561) 
এবং মণ্টেসরী (20:76655012) সমর্থন করেন এবং তাঁর অভিমতকে মারও স্ুস্প্ 
বূপ দান কবেন। 


সমালোচনা (071001509) 2 

এই মতবাদ শিক্ষার কোন যথাযথ আদর্শ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয় । শিশুর সব বৃত্তিকেই 
শ্বাতাবিকভাবে প্রকাশিত হুবার স্থযোগ দেওয়াও শিক্ষার আদর্শ হতে পারে না। কারণ 
তাহলে শিশুর কুপ্রবৃত্বিকেও ত্বাভাবিক বিকাশের স্থযোগ দ্বিতে হয় । কিন্তু শিশ্তর 
কুপ্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক বিকাশের স্বযোগ দান না৷ করে, সেগুলি যাতে আত্মপ্রকাশের স্থযোগ 
ন1 পায়, এবং সেই আবেগ কোন স্ৎপথে যাতে চালিত হয় তার ব্যবস্থ। করাই যথাযথ 
শিক্ষার আদর্শের অস্ততূক্ত | প্রকৃতি প্রদত্ত বৃত্তিগুলির অব্যাহত প্রকাশই যদি শিক্ষার 
আদর্শ হয় তাহলে শিক্ষাদান করার প্রয়োজন থাকে না । আর যদি মনে করা হয় শিশুর 
স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশ ও পরিচালনার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন তাহলে কোন্‌ 
শিক্ষার আদর্শ স্বীকার করা দরকার, যে আদর্শ অনুযায়ী এই পরিচালনকার্য সম্পাদিত 
হবে। কাজেই ত্বভাববাদীদের কোন উপযুক্ত শিক্ষা-আদর্শকে স্বীকার করে নিতেই হয়। 


(খ) প্রয়োগবার্দ (0:9£009.01579) 2 

প্রয়োগবাদীদের মতে সকল প্রবৃত্তি (6910691-800%1) অর্থাৎ বাস্তব জীবনে 
কাধকারিতাই সত্যামত্যের মানদণ্ড । কাজেই শাশত সত্যের অস্তিত্ব নেই। সত্য সদা 
পরিবর্তনশীল । প্রয়োজনান্থসারে সত্যেরও পরিবর্তন ঘটে । পার্স (061:০6), জেমস্‌ 
(81205), ডিউই (7০৬৪৮), এবং শিলার (5০1১11167) প্রভৃতি প্রয়োগবাদেব সমর্থক | 

প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার আদর্শ নিবূপণের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন ডিউই 
(06৬65)। ডিউইর মতে মানুষের কাছে সবচেয়ে বাস্তব বিষয় হল অভিজ্ঞত! 
(৪20671677০6) । শিক্ষার আদর্শ হুল মাছুষের অভিজ্ঞতার গুণগত উৎকর্ধ সাধন | তার 
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শিক্ষার আদর্শ ৮৯ 
"মতে পুরাতন শিক্ষা! আদর্শ হল, ব্যক্তিকে তার অভিজ্ঞতাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে 
কার্ধসিহ্ধ করতে শিক্ষা দেওয়!। কোন নিদিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে কতকগুলি শাশ্বত 
সত্যের শিক্ষাদান শিক্ষার আদর্শ হতে পারে না। শিক্ষার আদর্শ হল অভিজ্ঞতার 
পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতার পুনগঠিন ৩ পুনবিস্তাস (06500175000010 010 1০-015204- 
অভিজ্ঞতার পুনগরঠন 58001 0: €30061121)06) | যার দ্বারা অভিজ্ঞতা আরও 
ও পুনর্ধিস্যান অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতার গতিপথ 
নির্ধারণে শিশুর দক্ষত| বৃদ্ধি পায় । অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ কোন আার্শের ওপর নির্ভর 
করে শিক্ষাদান কার্ষ সম্পাদিত হলে, শিক্ষা ফলপ্রস্থ হতে পারে না। কার্ধের মাধ্যমে 
শিশুকে শিক্ষাদান করতে হবে । শিশুকে "বলা; অপেক্ষ। কার্য করতে শিক্ষা দিতে হবে। 
শিক্ষার আদর্শ হবে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই যেন শিশু কোন কিছুর মূল্য নিরূপণ কলতে 
সমর্থ হয় । শিশুর চিন্তাই যেন অভিজ্ঞতাতে পরিণত হয় । 


সমালোচনা £ শিক্ষার আদর্শ বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক হওয়] উচিত এ অভিমত 
খুবই যুক্তিযুক্ত । কিন্তু প্রয়োগবাদীদের অভিমত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। কার্ধের 
সফলতাই কি সত্য 'নির্ধারণ করে, না কোন কিছু সত্য বলেই কার্ষে মফলতা৷ লাভ হয়? 
উদ্দেশ্ট ব। লক্ষ্য স্বীকার করে না নিলে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন সম্ভব হত না। পদ্ধতিকে 
কোন উদ্দেশ্তের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে , কাধের সাফল্যের মাপকাঠিতে পদ্ধতির মূল্য 
নিক্বপিত হয না। স্থায়ী ও শাশ্বত সত্যের কোন অন্তিত্ব যদি নাঁ থাকে তাহলে প্রয়োগ- 
বাদীদের শিক্ষাদর্শের স্থায়িত্বও স্বীকার কর] যেতে পারে না। 


(গর) বাস্তববাদ্দ (0২6911577) £ 


বাস্তববাদীর। মনে করেন মে, শিক্ষার আদর্শ বাস্তব হওয়া প্রয়োজন । জীবনের 
কর্মক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেই শিক্ষা দান করা, নিছক পুঁধিগত বিদ্া। 
শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত নয়। ব্যাকরণ, ছন্দ প্রভৃতি অধ্যয়ন করাতেই শিক্ষা 
পরিসমাপ্ত হয় না । চারপাশের পরিবেশকে ভালভাবে জানাও শিক্ষার অন্তভূক্ত। হার্বাট 
ম্পেন্সার, হাক্সলি প্রমুখ এই মতবাদে সমর্থক | বাস্তববাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হৰে 
ভাবী জীবনে কোন বৃত্তির জন্ শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত করে তোলা । শিক্ষার সঙ্গে জীবনের 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাক! ঝাঞ্ছনীয় । বাস্তববাদীরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে শিক্ষা 
স্থচীর অস্ততূক্তি করতে চান । সবরকম কুসংস্কার থেকে শিক্ষাকে দূরে রাখা একান্ত 
প্রয়োজন । বিজ্ঞানমুখী শিক্ষাই ব্যক্তিকে জীবিকা সংগ্রহে সমর্থ করে । নিছক কাল্পনিক 
বিষয় বা অতীন্দ্রিয় সত্তার আলোচনা! শিক্ষাস্চীর অন্ততূক্ত না হওয়াই যুক্তিযুক্ত 


৯০ সমাজদর্শন 


সমালোচনা : শিক্ষা অবশ্যই বাস্তব ভিত্তিক হওয়া] প্রয়োজনীয়, কিন্তু নিছক বৃত্তির 
জন্য শিক্ষা লাভ করলে শিক্ষার আদর্শ সীমিত হয়ে পডে । শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির সমগ্র 
মানবসতার বিকাশ । যে শিক্ষা সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত সেই শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে 
না। কাজেই শুধু বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। বিজ্ঞান 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কলা দর্শন (01195010175), নীতি (দ:0)1০8) এগুলিরও যথাযথ স্থান 
শিক্ষার কর্ষতুচীতে থাকা বাঞ্ছনীয় । 


(ঘ) ভাববাদ্দ' ( [0621150 ) 2 


ভাববাদীদের মতে মানুষের শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত পূর্ণতা! লাভ । শিক্ষার 
আদর্শ হবে মানুষের সুপ্ত গুণগুলিকে বিকশিত করে তার পূর্ণ সত্তাকে বিকশিত কর]। 
ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্ট । ব্যক্তিত্বের সর্ধাঙ্গীন বিকাশসাধনই 
শিক্ষার লক্ষ্য । সমাজের মধ্যে বসবাস করে, সামাজিক কর্তব্য পালন করে, অর্থাৎ কিন! 
সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন যাপন করে ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্বের বিকাঁশ সাধন করতে 
হবে। ভাববাদীর] মনে করেন, জীবাআা বা ব্যক্তি পরমাত্মা বা বিশ্বচেতনার প্রকাশ। 
ব্যক্তি যে এক পরমচেতনা থেকে উদ্ভূত, যথাযথ শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে সেই চেতনার হ্যাট 
করে এবং ব্যক্তিকে তার মধ্যে যে দেবব্ব প্রচ্ছন্ন তাকে বিকশিত করতে উদ্ধ,দ্ধ করে। 


ভাববাদীরা মনে করেন যে, যথাযথ শিক্ষাব্যবস্থায় সকল রকম শিক্ষার সথষম সমস্থয় 
সাধিত হবে। শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নয়, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষারও শিক্ষাব্যবস্থায় 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। যে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়ক, শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় সে শিক্ষাকে অস্ততুক্ত করতে কোন বাধা নেই। কাজেই বৃত্তিমূলক শিক্ষাও 
প্রয়োজনীয়, তবে শিক্ষা যদি "শুধুমাত্র বৃত্তির উপযোগী হয়, তাহলে সে-শিক্ষা! হবে 
একদেশদুশী। ব্যক্তির স্ৃপ্র গুণগুলির বিকাশ সাধন করে ব্যক্তিকে পূর্ণ মনথম্ত্ব অর্জনে 
সহায়তা করাই শিক্ষাদানের আদর্শ । 


সমালোচন! $ ভাববাদীর] যে শিক্ষার আদর্শের কথ! বলেছেন, সেই শ্ক্ষাদর্শের 
যথাযথ অঙ্গধাবন কষ্টকর ।, প্রথমতঃ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের বিষয়টি 
ছুরহ এবং কিতাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে গঠিত করলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ 
সাধিত হবে তা নিরূপণ করাও সহজসাধ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 


শিক্ষার আদর্শ , ৯৯, 


সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হয়েছে কিনা তা নিরূপণ কর] কষ্টসাধ্য, কেনন] বিষয়টি বিতর্ক- 
সূলক। তাছাড়া, ব্যক্তি কোন অতীন্ড্রিয় সত্তার প্রকাশ, এই অভিমতও সকলে স্বীকার 
করেন না । “আত্মোপলব্ধি শব্দটির যথাযথ অর্থ অনেকের নিকট সুম্পষ্ট নয় । 

মন্তব্য ঃ পুর্বোক্ত মতবাদগুলির মধ্যে কোন একটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ নয় । 
ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে স্বতাববাদ, প্রয়োগবাদ ও বাস্তববাদের দুষ্টিভঙ্গিকে সংযুক্ত করেই 
যযাযথ শিক্ষার আদর্শ নিরূপিত হওয়া যুক্তিযুক্ত । 


91 ল্লান্টি এবং ম্পিচ্ষা। (06 56869 2100 7008086100) 2 


রাষ্ট্র এবং শিক্ষার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ছুটি মত দেখা যায় । কোন কোন লেখক 
মনে করেন যে, যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে ভাল নাগরিকে পরিণত করা, সেহেতু 
শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত লয়। ব্যক্তিকে শিক্ষিত 
করার বিরাট এবং স্থ্মহান দায়িত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত হওয়াই বাঞ্চনীয় * 
অপরপক্ষে, অন্তান্ত লেখকরা বলেন যে, নষ্ট অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিজের 
আয়ত্তে এনে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্টসাধন করেন এবং 
শিক্ষার বাপারে রাষ্ট্রের শিক্ষকদের স্বাধীনতা হরণ করে তাদ্দের বেতনতূক চাকুরেতে 
দায়িত সম্বন্ধে ছুটি মত পরিণত করেন । তাদের মতে, শিক্ষা হল সামাজিক বিষয়ঃ 
রাজনৈতিক বিষয় নয় 'এবং শিক্ষকদের ওপরট ছাব্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব অর্পণ 
করা উচিত। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা! নির্ধারিত হওয়া দরকার তার ব্যক্তিগত মানসিক 
প্রবণতা অনুযায়ী এবং শিক্ষকদের শিক্ষা-ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকা প্রয়োজন ও তাদের 
দায়িত্ব পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্থযোগ দেওয়া দরকার । শিক্ষা-ব্যাপারে রাষ্ট্রে 
হস্তক্ষেপ কর] ঠিক নয় এবং শিক্ষা-ব্যাপারে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে 


সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত । 


পূর্বোক্ত ছুটি মতবাদই চরম মতবাদ , সেহেতু একটি মধ্যপন্থা৷ অবলম্বন করাই যুক্তি- 
যুক্ত। প্রথমতঃ, শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে করণীয় কিছু নেই, তা ঠিক নয়। একটা 
হুনিদিষ্ট সংগঠন ছাড়! শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে না এবং যেহেতু রাষ্ট্ই সর্বা- 
পেক্ষা ক্ষমতাশীল সংগঠন, সেহেতু রাষ্ট্রের ওপর এ দায়িত্ব আংশিকভাবে না এসে পারে 
না। অপরপক্ষে, শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে রাষ্ট্রের অত্যধিক কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপ শিক্ষার 
বিভিন্ন প্রয়োজন, অবস্থা ও ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে শিক্ষাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন 


৯২ সমাজদর্শন 


যান্ত্রিক পথে পরিচালিত করে এবং তা ব্যক্তির উন্নতি ও বিকাশের পক্ষে একাস্তই 
ক্ষতিকর । তাছাড়া, শিক্ষকদের ওপর অযথ! আধিপত্য করে শিক্ষকদের শ্বাধীনতা হরণ 
কর প্রত গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী । ক্রবাকার (]. 8. 9:91086067) বলেন, 
“রাষ্ট্র যেমন স্থুল তৈরি করতে পারে তেমনি পরিবার, গীর্জা, শিল্প-প্রাতিষ্ঠান এবং অন্যাস্ত 
হ্েচ্ছামূলক সংগঠনও তাই পারে । স্থৃতরাং শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার 
দ্বাবি করার ব্যাপারে ব্রাষ্ট্রের নিজেকে সতর্ক রাখতে হবে ।”॥ গিসবার্ট (02399:0) 
বলেন, “শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বা কোন বিশেষ ধরণের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিপক্ষত৷ করা প্রত গণতস্ত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ 1”৪ 


স্থৃতরাং মধ্যপস্থা অবলঘনই যুক্তিযুক্ত | শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হবে খুবই 
সীমিত । ম্যাকেছি (749067216)-র মতে রাষ্ট্রের কাজ হল শিক্ষাব্যবস্থাকে যথার্থভাবে 
কার্ধকরী করার জন্য উপযুক্ত স্যোগের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং এই স্থযোগগুলির যথার্থ 
সদ্ধযবহার হচ্ছে কিন। সেদিকে লক্ষ্য বাখা। রাষ্ট্রের কাজ হুল অর্থনৈতিক সাহায্যের 
দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থাকে দৃঢভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করা, উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা এবং 
তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার পূর্ণ হুযোগ দান করা1। যেহেতু সমাজের বিভিন্ন বিষস়্ 
এবং শক্তিগুলিকে সংযোজন করার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হুল রাষ্ট্র, সেহেতু শিক্ষাসম্পকার 
প্রাতষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রের সকল রকম সহায়ত প্রদ্ধান করা উচিত। রাষ্ট্র শিক্ষাবিদ্দের 
শিক্ষাবাবথায় রাষ্ট্রের সহায়তায় নতুন নতুন পরিকল্পনার সাহায্যে বা বিভিন্ন 
ব্দায়িত্ব থাকলেও তার ক্ষমতা শিক্ষাবিদের পরিকল্পনাকে অনুমোদন করে এবং শিক্ষাব্যবস্থার 
সীধাবদ্ধ হওয়া উচিত 
উন্নতির জন্য যে-কোন পরিকল্পনাকে সহায়তা করে শিক্ষা 
বাবস্থাকে উন্নত করে তুলতে পারে । রাষ্ট্রের মধ্যে সকলেই যাতে শিক্ষা লাত করার সম্পূর্ণ 
হ্যোগ পায় তার জন্ত প্রযোজন বাষ্ট্রের সবরকম প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা, 
শিক্ষাব্রতী এবং উদ্যোগী ব্যক্তিদের সহায়তীয় অশিক্ষা এবং অজ্ঞতাকে দূরীভূত করা! । 
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শিক্ষার আদর্শ ৯৩, 


শিক্ষার একটি লক্ষ্য শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুসদ্ধিৎসা জাগ্রত করা, শিক্ষার্থীর ন্জনমূলক 
ক্ষমতাকে বিকশিত করা । অনেক সময় কোন কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শিক্ষা এই 
উদ্দেশ্তে সিদ্ধ করলেও অঙ্গৃকুল পরিবেশের অভাব এবং প্রতিকূল পরিবেশের দ্বার! স্ষ্ট 
বাধাহেতু শিক্ষার্থীর জানার আগ্রহ বেশীদুর অগ্রসর হতে পারে না বা শিক্ষার্থীর ্জন- 
মূলক ক্ষমতা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে কিকশিত করতে পারে ন1। রাষ্ট্রের কর্তব্য হল সকল 
রকম বাধাবিপত্তি দূর করে এবং অনুকূল পরিবেশ স্থপ্টিতে সহায়তা করে শিক্ষার্থীর 
জানার আগ্রহ এবং স্জনমুূলক ক্ষমতাকে তার নির্দিষ্ট পথে চলতে সহায়তা করা। 
কাজেই নিয়ন্ত্রণ নয়, শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়! 
দরকার । 

উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থ্যর মাধ্যমেই স্থৃশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও দায়িত্বশীল নাগরিক স্ষ্টি হতে 
পারে। রাষ্ট্রের কাজ হল শিক্ষাব্যবস্থাকে সুসংহত ও স্থগঠিত করতে সহায়তা করে এমন 
দ্বায়িত্বশীল নাগরিক হ্য্টি কর]। ক্রব্যাকার (0. 5. [)১8০0]) বলেন, “ছাত্রকে এই 
নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, তাকে নাগরিক হিসেবে নয়, পরস্ত ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষিত করে 
তোলা হবে। রাষ্ট্রের মুখপাত্র বা হাতিয়ার রূপে নয়, তাকে একটি বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে 
শিক্ষিত করা হবে। তার মানে এই নয় যে, ভাল ব্যক্তির শিক্ষা এবং ভাল নাগরিকের 
শিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধিতা আছে ; এটা হল কেবলমাত্র স্মরণ করিয়ে নেওয়া! যে, 
এক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ধরনের মূলা বর্তমান ; যে বিষয়ে যে-কোন গণত্ত্বকে অন্ততঃ: অবিরত 
সচেতন থাকতে হবে ।” 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


সংস্ক্রুত্তি এবং সভ্যতা 
(001601:6 810৫. 05211888101) 


₹১। শনক্্রুত্তি তলত তি বু ? (1086 88 606 1068027)£ 0 
€001697.8) 2 


“সংস্কৃতি শব্দটি ক্ষুত্রতর ও ব্যাপকতর, ছুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্রতর অর্থে সংস্কৃতি 
বলতে আমরা বুঝি মাজিত রুচি বা অভ্যাম্জাত উৎকর্ষ । ডিউই (15%6স% ) বলেন, 
“সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কোন একটা কিছু যার অন্থশীলন করা হয়েছে, যা পরিপূর্ণতা 
লাভ করেছে । এ হচ্ছে অপরিণত ও অমাজিতের বিরোধী 1৮1 নৃতত্ববিদর1 “সংস্কৃতি” 
শব্(টিকে ব্পকতর অর্থে ব্যবহার করেছেন । এই অর্থে আমাদের জীবনের সব দ্বিকগুলিই 
সংস্কৃতির অন্তভূক্ত। জ্ঞান, বিশ্বাদ, কলা, নৈতিকতা, ব্রীতিনীতি, মানুষের অজিত 
বিভিন্ন অভ্যাস সবই সংস্কৃতির অন্তভূ্ত। এই ব্যপকতর অর্থে যখন সংস্কৃতি শব্দটি 
ব্যবহৃত হয় তখন তার ছুটি দিক আছে, পাথিব ও আধ্যাত্মিক । 

মানুষের প্রতিটি কাজ প্রত্যক্ষতাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক তার সামাঞ্জিক 
এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে যে ক্রিম্ব। 
এবং প্রতিক্রিয়া! চলেছে তার মূলে রয়েছে মানুষের কোন-না-কোন প্রয়োজন । মানুষের এই 
প্রয়োজনকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, পাধিব প্রয়োজন 
--ঘার জন্য মানুষ জমি চাষ করে, খাগ্য উত্পাদন করে, নতুন নতৃন যন্ত্র আবিষার করে, 
প্রকৃতির ভাগ্ডার থেকে খনিজ সম্পদ নিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত তরি করে। 

কিন্তু মান্ধষের আরও এক ধরনের প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন হল, সৌন্দর্- 
সম্পকারয় এবং আধ্যাত্মিক (£১6507600 81790152655] )। এরই জন্ত মানুষ সঙ্গীত 
শিক্ষা করে, কবিতা লেখে, সাহিত্য রচনা করে। পার্থিব বস্ত সম্পর্কে যেমন মান্ষের 
আগ্রহ কিভাবে এই জিনিসগুলি উৎপন্ন করা যায়, তেমনি উৎকর্ষমূলক প্রয়োজন সম্পর্কেও 
মানুনের আগ্রহ কম নয়। সে কারণে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বস্ত ছাড়াও আমরা 
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সংস্কৃতি এবং সভ্যতা ৯৫ 


দেখি রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের বৈচিত্র, প্রচলিত প্রথা, নানা ধরনের অনুষ্ঠান, বন 
রুকমের প্রতিষ্ঠান এবং এগুলি মানুষের লঙ্গে তার সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ককে বিভিন্ন- 
ভাবে প্রভাবিত করে ; একে আমরা মানুষের সাংস্কৃতিক দিক বলতে পারি। 

গিসবার্ট (01559: ) বলেন, “এ সকল বস্ত এবং আচরণের ধারা, পার্ধিব ও 
অপািব স্বার্থ এবং সস্তোষ-_এ সকল কিছুর জটিল সমগ্রতাকেই প্রাচীন এবং আধুনিক 
নৃতত্ববিদ্রা! “সংস্কৃতি” নামে অভিহিত করেছেন |”: টাইলর (০10) বলেন, “সংস্কৃতি 
হচ্ছে সমাজস্থ মাছুষের অজিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, নিয়ম, সংস্কার ও অন্ঠান্ত 
যে-কোন বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশ 1১১2 

'সংস্কৃতির” যে বিভিন্ন সংজ্ঞা! দেওয়া হল সেগুলি লক্ষ্য করলেই দেখ! যাবে যে, সংস্কৃতি 
বলতে কেবলমাত্র মাজিত রুচি, ব্যবহার বা অভ্যাসের উৎকর্ষ বোঝায় না, সংস্কৃতি তার 
চেয়েও বেশী কিছবু। সংস্কৃতি হল মানুষের*্আচরণের সমগ্রি । মানুষের জাগতিক 
নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা, তার বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ষা, কলা, নৈতিকতা, বীতিনীতি, 
ভাষা, মূল্যবোধ সবকিছুই সংস্কৃতির অস্ততৃক্ত। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্ বা লক্ষ্যের 
বিরোধিতা দেখা দেয় । মানুষ তার ব্যক্তিত্বের অনুশীলনের মাধ্যমেই এ বিরোধিতা 
থেকে মুক্ত হতে পারে এবং এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে পারে যাতে সকলে অংশ 
গ্রহণ করতে পারে । ম্যাকেঞ্জি (25015677516) 4081066,বলতে এই ব্ষ্টিগত ব্যক্তিত্বের 
(17701510591 05150791105 ) অন্ুশীলনকেই বুঝেছেন । শিক্ষার ব্যপকতর এবং 
সঙ্কীর্ণতর দু'ধরনের তাৎপর্য আছে এবং ব্যাপকতর অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তাই 
হল .“সংস্কৃতি” | ম্যাকেঞ্ডি ( /12০1.61021 ) বলেন, “সঙ্কীর্ণ অর্থে এ হল সমাজের 
জীবনে দীক্ষা লাভ করা, ব্যাপকতর অর্থে এ হুল মা্ুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে উন্নত 
করা, যার জন্য সমাজ-জীবন হল একটি উপায় মাত্র।” 

অনেকে আবার সংস্কৃতিকে বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া জিনিস বলে মনে 
করেন," কিন্ত এ ধারণা ভ্রান্ত । প্রতিটি ব্যক্তিরই সংস্কৃতিবান হওয়ার অধিকার আছে 
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৯৬ সমাজঘর্শন 


এবং নিজের চেষ্টায় সে সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে পারে। বন্ততঃ, সংস্কৃতির মধ্যে ব্যক্তিগত 
এবং সামাজিক দুটি দিকই আছে। “সংস্কৃতি' মান্ছষের পশুুভাবকে দূর করে। সংস্কৃতিকে 
কেন্দ্র করেই মান্থষের সঙ্গে নিয়তর শ্রেণীর পার্থক্য । সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি জানে কিভাবে 
বুদ্ধিমানের মতো। আচরণ করতে হয় ; সে পরিবেশের চাহিদা! 
অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া! করতে পারে । জ্ঞান মানুষের বুদ্ধিকে 
উন্নত করে, সংস্কৃতি তার হৃদয়কে গঠিত করে । সংস্কৃতির সঙ্ে সামাজিক লক্ষ্যের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক বর্তমান। সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি একনিষ্ভাবে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন 
করতে পারে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হলে সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ 
রক্ষা করা উচিত। বাক্তির সংস্কৃতি সমাজের জীবনকে প্রভাবিত করে, আর ব্যক্তির জীবন 
সমাজের সংস্কৃতির ঘারা প্রভাবিত হয় । সংস্কৃতিকে অনেক সময় কৃত্রিম বলে গণ্য করা 
হয়। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাধারণ উপারদানগুলি লক্ষ্য 
করলেই বোঝা! যাবে যে, মান্থষের অনেক প্রয়োজনের মতন সংস্কৃতিও স্বাভাবিক, কৃত্রিম 
কিছু নয়। 

২। সংস্ফ্রুর্ভি এনং সভ্যতা (0016806 ৪00 0151118861020) 2 

সংস্কৃতি, ও *সভ্যতা” শব্দ দুটিকে অনেক সময় সমার্থক শব রূপে ব্যবহার করা হয় 
যদিও তাদের সমার্থক শব্ধরূপে ব্যবহার করা চলে না। নৃতত্ববিদ্র] “সংস্কৃতি, শব্বটিকে 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন৷ তাদের মতে জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, আচার- 
ব্যবহার এবং সমাজের সভ্য হিসেবে মানুষের অজিত অভ্যাস ও কর্মক্ষমতা সবই সংস্কৃতির 
অন্ততু্ত । “সভ্যতা” বলতে তারা বোঝেন মনুষ্য সমাজের উন্নত স্তরে» শহর এবং রাষ্টে 
মানুষের যে কর্মকুশলতার আবিতীাব ঘটেছে, তার সমঃ | * 

কোন কোন লেখক মনে করেন, মানুষের আচরণের ছুটি দিক আছে-_বাইরের দিক 
এবং ভেতরের দিক । আচরণের বাইরের দিক হল সভ্যতা, তার ভেতরের দিক হল 
সংস্কতি। এসব লেখকদের মতে সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমাদের প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে 
প্রকাশিত হয়। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম, শিল্পকল1, নীতিবোধ, ধর্ম, আমোদ- 
প্রমোদ সব কিছুর মাধ্যমেই আমাদের সংস্কৃতির প্রকাশ । বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণ ও 

মূল্য হল লক্ষ্য এবং বস্ত ও ক্রিয়া হল এই লক্ষ্য লাভ করার 

৮৮০০ উপায় ; আর মানুষ যত রকম বন্ত্র বা উপায়" নির্ধারণ করেছে 

সেগুলি সব মিলিয়ে হল মানুষের সভ্যতা । পাধিব ও শিল্প 
সংক্রান্ত যত রকম ব্যবস্থা ব| কৌশল এবং মানুষের জীবনকে পরিচালিত করার জন্ত যত 
আধিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, সবই সত্যতার অস্ততুক্ত। 


চি 


ষথার্থ সংস্কৃতির হুরূপ 


সংস্কৃতি ও সভ্যতা ৯৭ 


বিভিন্ন লেখক “সংস্কৃতি” ও সভ্যতার" মধ্যে প্রভেদ করেছেন । কাণ্ট (800-এর 
মতে নৈতিকতা সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় উপাদানঃ সংস্কৃতি মনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, 
সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তির বাহু আচরণের সম্পর্ক । মেখু আরনব্ড (241500196৬7 4১173010)-ও 
মনে করেন যে, সংস্কৃতি হল আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া,যেহেতু মাস্ষের সমগ্র পূর্ণতাতেই সংস্কৃতি 
নিহিত, আর সভ্যতা বাইরের ব্যাপার, যা বাহ ঘটনার ওপর নিভর ৷ ম্যাকাইভার 
()০০1৮)-এর মতে সংস্কৃতি হল লক্ষ্য, সভ্যতা হল সেই লক্ষ্য লাভের উপায়। তার 
ভাষায়, সভ্যতা! হল সংস্কৃতির যন্ত্র শরীর বা! পুরিচ্ছদন্রূপু। সভ্যতা রাজনীতি, অর্থনীতি 
এবং যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, আর সংস্কৃতি নিজেকে প্রকাশ করে কলা 
সাহিত্য, ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্য দিয়ে । আমাদের সংস্কৃতি হল আমর] ঘা তাই, আমাদের 
সভ্যত| হল আমর! য ব্যবহার কৰি। £ 

গিসবার্ট (৫15921:0১ বলেন, “সভ্যতা হল বাহক ও যান্ত্রিক, জনকল্যাণকর এবং 
উপায়ের সঙ্গেই এর সম্পর্ক। কিন্তু সংস্কৃতির কাজ যেহেতু “লক্ষ্য নিয়ে, সেহেতু এ হল 
আভ্যন্তরীণ, আঙ্গিক এবং সম্পূর্ণ । তিনি আরও বলেন, সভ্যতা হল যা আমাদের আছে, 
সংস্কৃতি হল আমরা যা তাই 1৮3 

সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ লক্ষ্য কর1যায় । যথাঁ_- 

(ক) দক্ষতার ভিত্তিতে সভ]ঃতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে কিন্তু সংস্কতিতর 
বিচার হয় মানুষের মানসিং মানসিক উতৎকর্ষের মানদণ্ডে । সভ্যতার পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা 
বাইরের উন্নতি লক্ষ্য করি, েমন-_হাতে বোনা তাঁতের তুলনায় যান্ত্রিক তাতের ক্ষমতা 
অনেক বেশি । আর শিল্প কলার ক্ষেত্রে মতবিভেদের জন্য কোন ভাল চিত্র কারও 
কাছে সুন্দর কারও কাছে অসুন্দর | 

(খ) সভ্যতার অবদানগুলিকে সহজেই বোবা যায়, উপলব্ধি কর যায়। সংস্কৃতির 
অ্ান সারধরণ মাহ্ব অত সহ উপলন্ধি করতে পারে না! সাধারন লোকি সামান্ 
শিক্ষা পেলেই আধুনিক যন্ত্রপাতির কলাকৌশল ও ব্যবহার বুঝে নিতে পারে। কিন্তু 


1..0706 00210850205 2 25£5 325 
2, 57005 ০1511159000 5 63060781 আআ 10601801081, 100111080720 810 ০00৩126 
9015 আ100, 2206981055৭ 10115 5010075 23 029,11158% 53০1351৮615 910 5093, 15 11006510091, 
10189:)10 2154 87191.” 
-(185516 2 দর 210097206170915 0£ ১০০1০1০9£5 £ 0882 286 
3. 40351175900) 75 90 5 10555, ০0]50165 29 চা150 সহ ৪০. 


77031562065 8005098106100515 0£ 9০০০19£5% 
€.0. সমাজ - 7 


৯৮ নমাজদর্শন 


কোন লোককে কবিতা লেখা বা! ছবিআাকা ভালোভাবে শেখালেই যে সেই বিষয়ে সে 
দক্ষতা! লাভ করবে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না । 


(গ) সভ্যতার গতি যেমন ভ্রুত, সংস্কৃতির গতি তেমন দ্রুত নয়। সংস্কৃতির _গতি 
অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত ্ত হয়, ফলে একটা খমথযে নিশ্চল ভাব দেখা দেয়। কখনও ব বা 
সস্কতি হয় পশ্চাদগামী । 


(ঘ) সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিণতি বা! ফলাফল হল বড় কথা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
পরিণতির থেকে কাজটাই বড়, সেটাই হল লক্ষ্য । তাছাড়া, সত্যতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা 
যত তীব্র, , সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তত ঠ তীব্র নয়। মান্য সৌন্দর্ষকে নানাভাবে 
উপভোগ করতে পারে, বুদ্ধির সাধনায় নানাভাবে ব্রতী হতে পারে, ধর্ম সম্পকীয় 
অভিজ্ঞতাও বিভিন্নভাবে হতে পারে ; এগুলি একজেও বিরাজ করতে পারে। কিন্তু 
সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখি, আধুনিকতম সত্যতার অবদান প্রাচীন আবিষ্কারকে অনেক দূরে 
সরিয়ে দিয়েছে । 

ও) সভ্যতা হল ক্রমবর্ধিফু, কেননা মানুষ পুরাতনের পরিবর্তন বা উন্নতি লাধন 
করতে পারে কিন্তু সংস্কৃতি তা নয়। কারণ সংস্কৃতি সকলকেই নতুন করে অর্জন 
করতে হয়। সত্যতা উত্তারাধিকা শুতে লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতি অর্জন 
করতে হয় । 

পূর্বোক্ত পার্থক্যের মধ্যেই সবগুলিই যে যুক্তিযুক্ত তা বলা চলে না। চিনি 
ও সভ্যতার পার্থক্য লক্ষ্য ও উপায়ের পার্থক্যের সমতুল্য, তা বল! চলে ন1। কারণ 
সভ্যতার অবদানগুলির ত্বতঃ ও পরতঃ উভয় প্রকার মূল)ই থাকতে পারে। বিজ্ঞানের 
অবদান যেমন বাহ্‌লক্ষ্য সাধন করে, তেমনি তার নিজন্ব মূল্য আছে। লংস্কৃতির 
তুলনায় সভ্যতার গতি নিরবচ্ছিন্ন। এ অভিমতও যুক্তিযুক্ত নয়। হবহাউস (7০৮- 
15055 ) এবং হোয়াইটহেড (৬7121651262 )-এর মতে নৈতিকতা ও ধর্মের সম্মুখ গভি 
লক্ষা কর] যায়, কোন নিশ্চল ভাব দেখা যায় না। সংস্কৃতির তুলনায় সভ্যতার অবদান- 
গুলির বিনিময় হজতর; এ অভিমতও যুক্তিযুক্ত নয় । আধুনিক আবিষ্কারগুলির বিনিময় 
যেমন নহজ, এই আবিষ্কারগুলির পিছনে যে জ্ঞানের ব্যাপার রয়েছে, তা তেমন সহজে 
অপরকে জানানো যায় না। 

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রভেদ থাকলেও একটির সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক খুবই 
নিষ্ট, । জাতি এবং ব্যক্তির সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে নঙ্গে তার সংস্কতর উন্নতি সাধিত 
হয় হয়ত স ত্যতীর অবদানিকে উপেক্গা নে সংস্কতিলি নিজেকে নিকশিত ঝা উন্নত করতে 

5551283১/4৯850595453-548988881 | 








সংস্কৃতি ও সভ্যতা ৯৯ 
পারে না। কাজেই “সংস্কৃতি, ও “সভ্যতা” সমার্থক শব নয় বা এদের মধ্যে কোন বিরোধ 


পপ পপ না ০ এ ০০০ ভা পা 


নেই। স | সভ্যতাকে সংস্কৃতির একটি দিকরূপে গণ্য করাই যু যুক্তিযুক্ত | 


৩। শ্ংন্ুতিল্র আামমাজিক্ তাহুপর্ব (0 8০০18! 
81270161081006 0৫ 001608) 


আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, সংস্কৃতির সামা্গিক এবং ব্যক্তিগত উভয় দিকই 
বর্তমান। সাধারণতঃ মনে কর! হয় সংস্কৃতি হল ব্যক্তিগত ব্যাপার, মানুষকে নিজের 
চেষ্টায় সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে হয় এবং খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই এর অধিকারী হতে পারে। 
তবে সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে কোন বিরোধ নেই, সকলেরই এতে অধিকার আছে । মানুষ 
তার প্রয়োজনীয় বস্ত নিয়ে পরম্পরের সঙ্গে বিরোধে মত্ত হয়, কিন্তু সংস্কৃতিকে কেন্দ্র 
সাংস্কতিকে কেন্্রকরে . করে এ জাতীয় বিরোধিতা দেখা যায় না। বিজ্ঞান, কলা, 
কোন বিরোধ নেই শিল্প, দর্শন এসবের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন মতবাদ ও মতভেদ দেখ 
'যায় তাহল সভ্যতার বিভেদ বা বিরোধ, সংস্কৃতির বিরোধ নয় । প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য 
মাহৃষে মানুষে যে বিরোধিতা এবং যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেগুলি 
দৃষ্টিগোচর হয় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংস্কৃতির বিরোধ আমর! লক্ষ্য করি সে 
কেবল তার প্রাথমিক অবস্থায় ; সংস্কৃতির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেই এ 
বিরোধিতা মিলিয়ে যায় । 
সংস্কৃতি যদিও ব্যক্তিগত অগ্গুশীলনের ব্যাপার তবু এর একটা সামাজিক দিক আছে। 
ংস্কৃতির প্রথম শুরু গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে । তারপর এই সংস্কৃতি অনেকটা! ব)ক্তিগত 
ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এবং কালে এই সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে বিশেষ কয়েকজন 
লোকের মধ্যে। সাহিত্য, কলা, দর্শন এসবের প্রকৃত সমঝদার অল্প লোকই, তবে এদব 
জটিল বিষয়কে সহজতর করার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে অধিক সংখ্যক লোক এসবের 
রসাম্বাদ করতে পারে । মাকেঞ্চি (00551.52516) বলেন, “তবু এ বিষয়ে জোর দেওয়া 
ভাল যে সংস্কৃতিকে আভিজাত্যের একচেটিয়! দখল থেকে মুক্ত করার মধ্যে নিহিত রয়েছে 
ভবিষ্ততের আশা ।৮”॥ 
কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করলেই সংস্কৃতির সামাজিক তাত্পর্ষের বিষয়টি উপলব্ধি 
কর] যায়। প্রথমত্ডঃ, সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি বেচে থাকতে পারে না। আবার 
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১০০ সমাজদর্শন 


প্রতিটি মনুষ্যসমাজের একটা সংস্কৃতি আছে। সংস্কৃতি যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য 
তেমনি সামাজিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যও সাধন করে । সংস্কৃতি সামাজিক সংহতি সংরক্ষণে 
সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কতি সহায়তা করে। সংস্কৃতি সমাজের এঁক্য কল্যাণের পরিপোক। 
এবং সংস্কৃতিকে বাদ দায় 
সমাজ বাঁচে না। ংস্কৃতি সমাজকে প্রভাবিত করে, আর সমাজ সংস্কৃতিকে 
বাঁচিয়ে রাখে । “সংস্কৃতি মানুষের মনে মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে তার সামাজিক আচরণকে 
নিয়ন্ত্রিত করে । সংস্কৃতি সমাজের সভ্যদের মধ্যে 'আমরা-ভাব? (৬০ 1961106) জাগিয়ে 
তুলে মবাইকে এক এঁক্য ও বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলে । সামাজিক এঁক্য দৃঢ় করার 
ব্যাপারে সংস্কৃতি সংহতি শক্তিরূপে ক্রিয়া করতে পারে । আবার সংস্কৃতির আদান-প্রদানের 
মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদ হয় । কাজেই সংস্কৃতি সামাজিক এঁক্য 
ছাড়াও, আন্তর্জাতিক এক্য স্থষ্টি করার পক্ষে সহায়ক। 

৪1 জ্নংস্ফ্রুত্তিই ভীবন্নেন্ জক্ষ্য (0816578 5৪ 609 1800 9? 
ন010812 110) £ 

মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মধ্যেই নিহিত আছে মান্রষের জীবনের পরমকল্যাণ | 
মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যখন কামনা, বাসনা, ইন্দ্রিয় পরিত্ৃপ্তি ইত্যাদি নিম্ততর 
বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই তার আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের 
সংস্কৃতি মানুষের জীবনের পরমকল্যাণ লাভের পক্ষে সহায়ক | যে ব্যক্তি সংস্কৃতিসম্পন্ন সে 
তার প্রকৃতি বা শ্বভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য যত্ববান হয়। জ্ঞানের 
অধিকারী হওয়া বা সুন্দর বস্তর অধিকারী হওয়াই সংস্কৃতি নয় 5 সত্য, শিব ও হ্বন্বরের 
প্রতি যে ব্যক্তি মানিক প্রবণতা অর্জন করেছেন তিনিই প্ররুতপক্ষে সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি । 
প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের মধ্যে যা সুন্দর তার প্রকৃত তাৎপর্য বা মূল্য 
উপলব্ধি করতে তিনিই সক্ষম । কাজেই পাখিব জগতের মাপকাঠিতে যদি তিনি দীন ও 
নিঃস্ব হন, আসলে তিনি এক মহান সম্পদের, এক অতুল এশ্বর্ের অধিকারী । 

বস্ততঃ, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবনের পরমমূল্যগুলির হৃষ্টি ও যুল্যাবধারণের 
প্রচেষ্টা থেকেই সাংস্কৃতিক কেন্ত্রগুলির উৎপত্তি ঘটে থাকে । বুদ্ধি সম্পর্কায় নৈতিক ও 
সৌন্দর্য সম্পর্ক মূল্যগুলির সময থেকেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির উদ্তব। অবশ্ত লমাজ- 
ভেদে এই, মূপ্প্যেরও পার্থক্য ঘটে । 

১র্্ভ। আংস্ক্তিন্ক ঙ্বেক্প ভূুঙ্সি্া (808 ০ 09175] 

88800356502) 2 

সঙ্ঞের উদ্ভব হয় তখন যখন কিছু লোক কোন একটি সাধারণ লক্ষ্যকে পামনে রেখে 
বা কোন সাধারণ উদ্দেশ্তকে কেন্ত্র করে সঙ্যবন্ধ হয় । শ্যাকাইভার ও পেজ (11901561 


সংস্কৃতি ও লভ্যতা ১০১ 


৪00 ৪8৫) বলেন, “উদ্দেস্টাসাধনের উপায় হিসেবেই স্য উদ্ভূত হয় | লক্ষ্যের তারতম্য 
অনুযায়ী সঙ্ঞমের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। যখন কিছু সংখাক ব্যবসায়ী তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের 
'উদ্দেশ্তে সমবেত হয় তখন তার্দের আমর! ব্যবসায়ী সঙ্ঘ বলি। অন্ুরূপভাৰে যখন 
সংস্কৃতির অন্ুশীলনকেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ কবে কিছু লোক সঙ্ঘবদ্ধ হয় তখন 
তাকে আমর! সাংস্কৃতিক সঞ্ঘ বলি । যেমন-_পাঠচক্র', “শিল্পচক্রু” “সঙ্গীত সঙ্ঘ" ইত্যাদি । 
সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের মধ্যেই জীবনের সামাজিক এবং সংস্কৃতির দিকগুলির এক সমন্বয় দেখা 
যায়। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ মানুষের ব্যক্তিত্বের সজনমূলক দিককে পরিতৃপ্ত করে:। 

এই সব সাংস্কাতিক লজ্ঘের মারফত বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্ধ সম্পন্ন হয়। 
মানুষ যাতে সস্তভোষজনকভাবে তার অবসর বিনোদন করতে পারে, সাংস্কৃতিক সজ্ঘ তার 
উপায় নির্ধারণ করতে পারে। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘগুলির লক্ষ্য পাথিব উন্নতি সাধন নয়, 
জ্ঞানের, মনের এবং চরিত্রের উন্তিধাধন । সত, শিব ও স্বন্দরের সাধনা এবং ক্জন- 
মূলক ক্রিয়ার পরিতৃত্তি সাধনই সব সাংস্কৃতিক সঙ্ঞের প্রাথমিক কাজ । 

সাংস্কৃতিক সজ্যের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্ের দ্বারা একটি সজ্ঘকে 
সাংস্কৃতিক সঙ্ঘরূপে গণ্য কর! যেতে পারে । 

প্রথমতঃ, যেভাবে অংশ গ্রহণ করা হয় (016 00002 ০0: 78101018610) সেইটি 
নিধ্ণরণ করে যে, কোন সঙ্ঘ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ, না অন্য কোন সঙ্ঘম। কোন সাংস্কৃতিক 
সঙ্ঘ একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী বা জনসমষ্টি হতে পারে, বা একাধিক গোঠীর সমন্বয় হতে 
পারে, বা কোন কেন্দ্রীয় সংগঠনের ছ্বার। নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হতে পারে । যদি এই 
প্রাথমিক্ গোর্ঠীর অস্তভৃক্তি ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত না হন তাহলে সাংস্কৃতিক 
সঙ্ের উদ্দেষ্ঠ কখনও সাধিত হতে পাপে ন]। যদি কোন “সঙ্গীত সজ্যের? সভ্যর! সঙ্গীত 
চর্চার জন্য সমবেত না হন তাহলে সেই সভ্য টিকে থাকতে পারে কিভাবে ? 
অর্থাৎ কিন! দাংস্কৃতিক সঙ্ঘযের সভ্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠ আস্তরিকতা 
বর্তমান । তবে সব সাংস্কৃতিক সঙজ্ছের সতাদের যোগাযোগ যে একই ভাবে হবে, 
সেরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই | যেমন, আন্তর্জাতিক এমন সাহিত্যিক সঙ্ঘ আছে 
যার সভ্যবা পত্র বা পত্রিকাদির মারফত নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখেন ! সাংস্কৃতিক 
সজ্ঘের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক উভয় দিকই বর্তনান । কোন অর্থনৈতিক সঙ্যের কিন্তু 
এই বৈশিষ্ট্য নেই। অর্থনৈতিক সঙ্মের কোন কোন সদশ্ত সঙ্ঘের সঙ্গে কোন রকম 
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১০২ সমাজদর্শন 


ব্যক্তিগত সম্পর্ক না রেখেও লাভবান হতে পারে। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘে পরম্পরের সঙ্গে 
মেলামেশার মাধ্যমেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় । কিন্তু অন্ান্ত সঙ্গে মেলামেশা নয়, মেলা- 
যেশার ফলে যা পাওয়1 যায় বা যা তার ফল (099০0 সেটাই ব্ড়। 

দ্বিতীয়ত$ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের ম্বাধীনতা (0১2 12615 04 81661778055) 
সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । একাধিক সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ পাশাপাশি থাকতে 
পারে। একটির সঙ্গে আর একটির কোন বিরোধের প্রশ্ন ওঠে না। সে কারণে আমরা! 
খুব ছোট সীমানার মধ্যেও একাধিক সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ দেখতে পাই । মানুষ নানাভাবে 
শিল্পকলার অনুশীলনে ব্রতী হতে পারে, নানাভাবে আমোদ-প্রমোদ করতে পারে, বিভিন্ন 
রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ গঠন করতে পারে । 

এ বিষয়ে যে কোন অর্থ নৈতিক সঙ্ঞের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সঙ্মের পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট । 
বিভিন্ন অর্থ নৈতিক সজ্ঘের মধ্যে যে শুধু একটা একরূপতা৷ (8118010105) ব্তমান তা 
নয়; উপরস্ত অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সঙ্ঘকে পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত 
করার জন্ত কোন-না-কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে। এ আমরা সাংস্কৃতিক সজ্ঞের ক্ষেত্রে 
দেখি না। 

সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের এ বৈশিষ্ট্য থাক ম্বাভাবিক। কারণ, স্থির দ্বাধীনতা না থাকলে 

স্কৃতি নিশ্চল হয়ে পড়ে, সংস্কৃতির মৃত্যু ঘনিয়ে আমে । কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি 
উদ্দেশ্টকে যথাথভাবে লাভ করতে হুয় তাহলে বিভিন্ন সঙ্যঘের কাজের সমন্বয় সাধন 
একাস্তই অপরিহার্ধ। বিভিন্ন সঙ্ঘের মাধ্যমে মান্থষ যখন হ্বাধীনভাবে সংস্কৃতির অনুশীলন 
করার স্থযোগ পায় তখনই সংস্কৃতির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। যদি এসব সঙ্যগুলিকে 
রাজনৈতিক ব৷ অর্থনৈতিক সঙ্ঘের ওপর নির্ভর করতে হয় 

9১১৮5৮ ও'অর্থনৈতিক তবে তাদের নিজেদের স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিতে হবে 


এবং ফলে সজ্ঘগুলির যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। 
সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও শ্বত-্ফৃর্ত আত্মপ্রকাশ কখনও সম্ভব হয় না যদি তার স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করা হয়। সে কারণে জাতির সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সাংস্কাতিক 
সঙ্ঘগুলিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়। 
সংযোজন এবং একরপতার (০০-০:010961010) 200. 01216010215) শরতগুলি যা 
অন্ান্ত সজ্যের ক্ষেত্রে গ্রয়োগ কর! হয়, সেগুলিকে যদি সাংস্কৃতিক সঙ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
কর] হয় তাহলে ম্যাকাইভার ও পেজ-এর মতে নৈতিক, ধর্ম এবং সৌন্দর্য সম্পকীয়ি 
আবেগগুলিকে বিজাতীয় বাধানিষেধের দ্বার] হাত পা! বেঁধে রাখারই সমতুল্য হয় । 
সমশ্রেনীতৃক্ত করার ব্যবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থফল প্রদান করলেও সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের ক্ষেত্রে 
ভা বিপর্ধয়েরই হ্যতি করে । 


প্রশ্নমালা 
প্রথম অম্খযাস্্ 
সমাজদর্শনের স্বরূপ ব! প্রকৃতি 


(3) 1060006 005 006801706 ০0: 9০০18] 721011093019125. চ91815 12 005 
50771600102 036 50680217050 90০291 010119900105 29 006 20660178-20196 
০৫ 909০10910£5 2170 [01011050010 

(2) 10906 90০18] 10151105011) 2170 10001০86105 5০03৩. 


(9) 7০100 ০8৫ ০1921]5 1১0৬ 3০9০191 10171105015 13 ০0110617360 1706 
আ20) 00০ ৫1500%215 0৫ 509০181128605 006 10) 005 10061015090 ০৫ 
300181 ড210165, 

(4) 90৪০ 850 6হ01917 005080076 250 9০০০০ 06 90০8] 
[স3110500125. [নু০স্/ 0০ 5০৩ 01561060151) 080০81) ১০০1৪] 12211050015 
8100 50018] 501215069 ? 

(5) 90565 005 013161 665200165 01 90০18] 11011050015. ৬7291 2 
০: 091721018, 81700101792 169 71016] 00600090 ০ 50205 ? 

(6) 71780 15 50018] 10110900105? 170৬7 0069 ৪ 1913110990012108] 
€0105117861072 06 50018] [91)6010067307). 01661 000 0105 7055 ০19010941091 
৪507 5001091098152.] 63:200117910129 04 0106 5802 ? 

(7) 02015 9০০151 101011050015 ? 50151771007 50018168005 16 
20910901090. 01666677615 ৮5৪. 01119501560 05 ৪12 2001080 ৮5 
ঢ৪ড ০0010515625 ৪. 50০10198150 ? 

(8) ০ ০৫1৭ 50 015017/50151) 10805972210 ১০০1০1০৫৮ ৪750 9০০৪1 
[11199010195 ? ৬128 ৪০০০:9405 00 5০১15 005 ০2008100160 ০ 
9০০18] 121)11950121)5 ? 

(9) ড৬/1790 5 9০০$9]1 01311050191)5 1 ৬৬1586 19 165 ৩০11165 ? 

(10) ৬1790 215. 006. 00591916 ০৮15০010198 ০ 0156 509৫5 0£ 992$81 
[97110907125 ? নি০চ০ ০010 90101266036) ? ক 

(11) 25012177006 161501012০৫ 90018] 71011090015 6০ £5501101045, 

(12) ৬0৪০ 15 006 1518001) ০৫ 909০181 1211050101)5 00 50005? [8 
5০০39] 70111095001) ৪ 0191001) 0: 15010109 ? 

(19) 01910 006 1515007) 9£ 9০০19] 19101195019175 (৪) 60 12110901915 
€৮) 0০ 9০০1০910985, (০) ৮০ ০0110105. 

014) 1০ ৪ ০1687 1059 0 006 501১160০0-0080661 ০0৫ 9০0০1৪1 
[71109500195 215৭ 01800183105 17621901010) 00 ১০০০1০৪৮- 

(15) 10155995 05 1512.0000£ 9০০181 [10119500185 200 70011010515 
50012] 17110597105 2 5:21) ০0৫ 7১০01101097 1150039 [তি]. 


দ্বিভীন্্র ্বম্াস্ত 
সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সংঘ 


(1) [0000761965 200 06006 1301615 0106 21048 101095 0: 5০০18] 

80019. 00000250006 ঢাঠাততাে 101) 00652০01509 £:07805 50069310£ 
চ1061 10000160506 11) 500191 119. 
৮৮02) ৬0৪৮ ডি [08005000? 0 ৫০ 500. 01507801516 0000 
55500106101? 03152. 50168012 ঠ110500901075 01 690 2170. 22912) 
৮3০ 0810 11710) 01365 0125 10 ০০ 500181 116 ?. ৬41১৪ 15 002 012110- 
09131091 08515 0৫ 005 016661600 101005 01 10506600207) ? 


১০৪ সমাজনর্শন 


(3) 770জ/ 018 505881 135000110008 06018551660 ? 

(4) ৬1020 15 2 01002 5100? [70৬ 0065 16 0161 100100 ৪ 
১6০50150815 (30810? 15 €৮675 1017081 £000 ৪, 9০ 0০9০5 &:07 ? 
[5 ৪, ০০1195০ ০1895 এ 7111091 01 2. 550015081 £:980 ? 


ততীনম্ত্র অধ্াস্ত 
রাষ্ছ্রের প্রকৃতি সম্পর্কে মতবাদ 
(1) 10150080851) 102057661) (9) 92866, (9) 72001) 226 
(0) (30101217021). 
(2) 0151) 200. 639001706 002 0011051555 01065901165 0£ 006 50৪66 2 
(৪) 7006 826 25 161501791. (9) 1106 5626 85 50061051501021]. 
(০)-70106 50265 25 00201720150 (0)100106 119720810010605 01 968106, 


(3) ৬1780 556105 0 500. 10 192 0116 10950 58901568060] ৮০৮ 0 
506? 21৮6 16950179101 501 21355721. 


চতুর্থ অসম্থাস্ত 
শিক্ষার আদর্শ 


(1). চ.হ0151 006 £6106181 51018081706 0 € 08108101010. 


(2) ড/1087 920010 06 006 01006] ৪1075 200 102815 ০£ 50109:010)7 1 
1096 1012 51010 05 [90217 705 006 5812 11) 006 রা ০ 
60059 0101 ? 


(3) 4£667006 &. 01011950001521 55215803010 0£ 0106 81705 2130 ॥ 1062815 
06 80/০2000.91000010 50703081101) 02 50902 ০0100101120 ? 


(4) 2056. 2. 59230819059. 25010905 0% 1959175010 4130 /05911500 
(00601365 ০0£ 21০2,0100. 


(5) [01537 00658100117 21017970175 0880081015. 2117601 ০1 
চ001086$01) 0: 0106 [028119010 ]1)201% 01 12000202010. ঃ 


স্পশ্ুওস্ম অনধ্ঢান্্ 
সংস্কৃতি ও সভ্যতা 
(1) চুহ91517 036 11062101708 0 ৮8100916. 20৬7 ৫০ 5০৬. 05 
1708019186০ 6৪0 00100168170 (০£৮11728001) ? 
(2) ুহা012115 006 5০০1৪1 5151010091106 01 00160019.1 4১550012010705. 
(3) 1065০7196 006 1000906 ০0৫ 070160021] 1150100010505 17) 50০1610 ? 


(৫) [01561080151) 12665621) 0010015 2170 01511159800). 100 5০00 
266 €০ 006 157 0080 006 2100 0£ ০010016 15 01211220100. 


5) ড/090 15 036 50০19) 5187819081106 ০ ০010015? 56080518010 
10053610068 006 1130151002] 1008110. 


আসি নল ভাতের 


প্রথথষ্ম পল্তিচ্জ্ছেচ 
সলোবিদ্যাত স্বজপ এবং বিষয্তবস্ত 
(2601৩ 200 90101506-191051 01 7১59০101055) 


১। অনোবিষ্ঠার রূপ (৪69: ০1 ও ০1১0102$) 
মনোবিগ্যাব স্বরূপ বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য । প্রথমতঃ, মনোবিষ্ঠা 
কি অথবা কাহাকে বলে? দ্বিতীয়তঃ, মনোবিষ্যা বিজ্ঞান কিনা? তৃতীয়তঃ, মনোবিষ্ঠা 
কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান? সর্বশেষে, মনোবিগ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কিন। ? 


০) মনো বিস্তা কাহাকে বলে ? 

মনোবিদ্যার স্ব্ূপ কি? অথবা, মনোবিষ্ঠা কাহাকে বলে? সাধারণভাবে বলা 
যায় যে মনোবিগ্যা “মনের বিদ্ধ” | কিন্ত ইহাতে মনোবিগ্যা কি তাহা বুঝা! গেল না, 
শুধু মনোবিগ্যা কথাটি ভাঙ্ষিয়া বলা হইল মাত্র । “মন” বপিতে কি বুঝার এবং “বিদ্যা” 
বলিতে কি বুঝায়, তাহা বল। হইল না। এই দুইটি কথাব অর্থ বুঝানো দরকার | 

“মন' বলিতে বুঝায়, প্রথমত: কতকগুলি বৃত্তি বা ক্রিয়া, যেমন দেখা, শোনা, 
স্পর্শ করা, আন্বাদন করা, গন্ধ নেওয়1, স্থখ, দুঃখঃ ভালবাসা, দ্বণা, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, 
ইচ্ছা, আকাঙ্া, সংকল্প, স্বতি, কল্পনা, চিন্তা কব। প্রভৃতি । কিন্তু ইহার] যে মণের বৃত্তি, 
সেই মন বৃত্তি ছাডা ও অন্ত কিছু । বলিতে হয় যে দ্বিতীয়তঃ মূন এই ক্রিয়৷ বা বুত্তিগুলির 
কর্তা বা আশ্রয় । অর্থাৎ, মন শুধু ক্রিয়া বা বৃত্তি নয়। মন একটি জন্তা-ও বটে। 

মনোবিগ্ঠা প্রধান্তঃ মানসবুত্তি বা ক্রিয়াই আলোচনা করে। মানসসত্তা দার্শনিক 
আলোচনার বিষয় । অধিকাংশ মনোবিদের মতে মনোবিগ্ঠা মানসব্রিয়ার বিদ্যা | 
মানস বৃত্তি ন৷ ক্রিয়ার বিদ্ভাকেই মনোবিদ্ভা বলে। 

ববিস্তা" কথাটির অর্থ বিজ্ঞান । তাহা! হইলে মনোবিগ্যা একটি বিজ্ঞান । এইবার 
আলোচন। কর] যাক, কেন এবং কোন্‌ অর্থে মনোবিগ্যাকে বিজ্ঞন বল! হইয়া থাকে । 


-€২) মনোবিষ্ঠা একটি বিজ্ঞান 
(7১550180100 ?5 2. 50151109) 


মন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে মনোবিষ্তা বলে। মনোবিষ্থা 
একটি বিজ্ঞান । বিজ্ঞানের সকল লক্ষণগ্তালই মনোবিগ্যায় অল্লাধিক ভাবে রহিয়াছে । 


২ মনোবিষ্যা 


(১) প্রত্যেক বিজ্ঞানের যেমন একটি বিশেষ বা নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় থাকে, 
মনোবিষ্ভারও তেমন একটি নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় আছে । মনোবিদ্ার বিশেষ বা 
নিদিষ্ট আলোচ্য বিষয় হইল মনের কাজ বা বৃত্তি। 

(২) প্রত্যেক বিজ্ঞানের লক্ষ্য উহার বিশেষ বিষয়বস্ত সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ 
নিয়ম আবিষ্কার করা । মনোবিগ্যাও মন সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বাহির করে। 
যেমন, হেরবর-ফেক্নার ত্র (৬/6০০:-05০1)০ [.8৬) একটি মনোবৈজ্ঞানিক নিষম। 
হ্বেবর-ফেকৃনার স্ুত্রের সাহায্যে, উদ্দীপককে কি পরিমাণে বাডাইলে প্রতিক্রিয়া ঠিক 
বাডিয়াছে বলিয়া বোঝা যায়, তাহ। নির্ণয় করা হয়। ল্যাঙ্গ -জেম্স্‌ (1,913085 1812065 
")60:9) সুজ আরও একটি মনোবৈজ্ঞানিক সাধারণ নিয়ম । এই স্ুত্রের সাহাষ্যে 
দৈহিক সংবেদন ও প্রকাশের সহিত প্রক্ষোভের সম্বন্ধ নিণয় কর! যায়। 

(৩) আবার প্রত্যেক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে উহাব বিষয়ের আলোচন। 
করে । মনোবিগ্যাও প্রায়োগিক পদ্ধতি অবলম্বন কবিয়া থাকে। 

(৪) বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও সুশৃঙ্খল ভাবে বিষয়ের আলোচন! করে। অন্যান্য 
বিজ্ঞানের মত মনোবিগ্াও ধাপে ধাপে সহজ এবং সরল বিষয় হইতে জটিলতর বিষয়ের 
আলোচনায় অগ্রসর হয়। 

(৫) বিজ্ঞান যেমন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছাইতে চায়, মনোবিদ্যাও নিশ্চিত সিদ্ধাত্ত 
লাভে সচেষ্ট । তাহ ছাড়া, অন্যান্য বিজ্ঞানের মত মনোবিগ্যাও উহার ফলগ্াল গাণি- 
তিক হিসাবের সাহায্যে নিখুভ করিবার চেষ্টা করে। 


(৩) মনোবিষ্ঠ। কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান ? 
(িগিয৩ 91 2৯5০1801095 ৪ 50167809 ) 


এখন দেখ! যাক মনোবিদ্যা কোন্‌ শ্রেণীর বিজ্ঞান । 

(ক) মনোবিষ্যা একটি মানস বিজ্ঞান (05091 9০16০6), কারণ মনই ইহার 
আলোচ্য বিষয় । পধার্থবিষ্ঞা বা রসায়নের মত মনোবিগ্যা জড় বিজ্ঞান (11195102) 
৪০60০৪) নয়, কারণ ইহ বাহ্‌ প্রকৃতির কোনে! জড় বস্ত লইয়া আলোচনা করে ন]1। 
আবার মানসবিদ্ভা হইলেও মনোবিষ্ভা জীববিদ্ার (১121995) সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট । 
প্রাণ ও শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন মনের আলোচন] না করিরা শরীরী প্রাণীর মন 
(80170৭450 2012) লইয়া মনোবিদ্যা আলোচন! করে । 

(খ) মনোবিদ্া আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা নয়, কিন্তু ঘটনানিষ্ঠ বিস্া (2০51%০ 


মনোবিগ্যার স্বরূপ এবং বিষয়বস্তু ৩ 


9০1200০2) | আদর্শের মানদণ্ডে মনের বিচার না করিয়া মনোবিদ্া নিছক ঘটনা হিসাবে 
মানসবুত্তির আলোচনা করে। মানসবৃত্তি ঠিক যেভাবে ঘটে তাহাই মনোবিষ্ঠার 
আলোচ্য । উহার কিভাবে ঘট! উচিত তাহা মনোবিষ্ভার আলোচ্য নয়। 

(গ) মনোবিদ্যা যেমন মানসবৃত্তিগুলিকে ঘটনা ব্ূপে বর্ণনা করে, তেমনি আবার 
কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বা স্থত্র আবিষ্কার করিয়া উহাদের ব্যাখ্যাও করে। স্থতরাং 
মনোবিগ্ঠা যেমন বর্ণনাধূলক বিজ্ঞান, তেমন ব্যাখ্যামুলক বিজ্ঞানও বটে। 

(ঘ) মনোবিদ্ভাকে সাধারণত: জ্ঞাননিষ্ঠ (70,5০:5০০91) বিজ্ঞান বলা হইয়া 
থাকে । মনোবিগ্া মনের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চায়। কিকি 
মানসবৃত্তি লইয়া মন গঠিত? এই সকল মানসবৃত্তি কোন্‌ কোন্‌ নিয়ম অনুসারে কাজ 
করে, --এই সকল প্রশ্ন মনোবিদ্যার আলোচ্য । স্বতরাং মনোবিগ্যা! জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞান । 
এই অর্থে ইহাকে সাধারণ বা অদ্ধ মনোবিষ্ভা। (01606:51 ০: 00৫6 155০1901958) 
বলা যাইতে পারে । 

[ কিন্তু বত্তমানে মনোবিদ্যাকে শুধু জ্ঞাননিষ্ঠ বিদ্যাই বলা! চলে না। আজকাল নানা- 
প্রকার ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানে মনোবিগ্যার সাধারণ জ্ঞানকে কাজে লাগানো 
হইতেছে । যেমন, শিক্ষা-মনোবিগ্যা হাতে-কলমে শিক্ষার্থীর শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবনে 
সচেষ্ট। আবার, শিল্পীয় মনোবিদ্া কল-কারখানা, নান! ব্যবসায় প্রভৃতিতে প্রযুক্ত 
হইতেছে । এইরূপে শুদ্ধ মনোবিদ্যার মত ফলিত মনোবিষ্ঠার (50116 
ঢ5$০001999) উদ্ভব হইয়াছে । মনোবিগ্ভাকে শুধু জ্ঞাননিষ্ঠ বলিলে ইহাকে সন্থীর্ণ 
করা হয়ু।] 


(8) মনোবিষ্ভ। কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান? 
(05 7১55০001055 8 1091781 50197806 ?) 


সর্বশেষে বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিগ্যার আর একটি দিকও আলোচ্য । মনোবিদ্যা 
কি পদার্থবিগ্া, শারীরবৃত্ত, রসায়ন প্রভৃতির ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অথবা নীতিবিদ্ধা 
প্রভৃতির স্তায় সাংস্কৃতিক (০01৮401) বিজ্ঞান! কোন কোন মনোবিদ্‌ মনে করেন যে 
মনোবিদ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । উভয় পক্ষের যুক্তিগুলি উল্লেখ করিয়া মনোবিদ্যা প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান কিনা তাহা দেখ! বাক। 

যে সকল মনোবিদ মনোবিগ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়৷ স্বীকার করেন না, 
তাহাদের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ । (১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয় বাহ্‌ প্রকৃতির কোনো 


৪ মনোবিদ্য। 


নাকোনে। অংশ | পক্ষান্তরে ঘনোবিগ্ঠার বিষয় মন। মন বাহাপ্রকৃতির কোনো অংশ 
নয়। (২) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি বাহা-পর্যবেক্ষণ এবং প্ররোগ । কিন্তু শুধু 
বান্থ-পর্যবেক্ষণ এবং প্রস্বোগ সাহায্যে মন আলোচ্য নর । নিয়ন্ত্রিত অবস্থার পর্যবেক্ষণ 
ও অন্তর্র্শন সাহায্যেই মন আলোচ্য । (৩) তাহা ছাভা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয় 
কোনো উদ্দেশ দ্বার নিয়ন্ত্রিত নু, কিন্ত যনোবিগ্যার বিষয় মন উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। 
(৪) মনের আসল বপ মনোবিগ্যার বিষর না হইলেও, মনোবিগ্ত! উহা ধরিয়া লইয়া 
মনের ভাসমান কূপ আলোচনা করিতে অগ্রসর হয় । 

উপরোক্ত কারণে অনেক মনোবিদ্‌, যেমন স্টাউট্‌ু (9০৪), ম্যাক্ডুগ্যাল (০ 
[০4৪811) প্রভৃতি মনে করেন যে মনো বিদ্ধ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়। 

পক্ষান্তরে যে সকল মনোবিদ মনোবিগ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া সাব্যস্ত কবেন, 
তাহাদের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ । (১) আলোক, তাপ, শরীর প্রভৃতির মত মনও প্রকৃতিবই 
অংশ । অন্যান্ত প্রাকৃতিক বস্তর মত মনও মান্ুমের কষ্ট পদার্থ নঘ | বে নিরমে মন 
কাজ করে সেই নিয়মও মনের স্বভাব অথবা প্রকৃতিগত । ।২) তাহা ছাড', বান্ত 
বস্তকে যেমন আমরা পর্যবেক্ষণ ও প্ররোগ সাহায্যে বুঝি, মনকেও অনুরূপ ভাবে জানিয়! 
থাকি । হাসি কান্ন। প্রভৃতি পধবেক্ষণ করিয়া, স্থথ ছুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির জ্ঞানলাভ 
সম্ভব হয়। অতএব মনোবিগ্ভাও একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। (৩। কোন 
উদ্দেশ্য দ্বার] নিয়ন্ত্রিত মন মনোবিগ্যার আলোচ্য নয় । (৪) মনোবিগ্যা আলোচন। করে 
শরীরের মধ্যস্থতার প্রকাশিত মনের বহিঃপ্রকাশগুলির | | 

এই সকল কারণে হরণ, উইলিরম্‌ জেম্স্‌ (৬৬111475 ]57005), ওয়াট সন্‌ 
(৬/৪১০০) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ মনোবিগ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়। পীব্যস্ত 
কৰিয়াছেন । ইহাঁর1 মনে করেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যাও একটি বিশিষ্ট 
প্রাকৃতিক বস্তর আলোচন। করে । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যত মনোবিদ্যাও প্রকৃতির 
একরূপ্তা (00101010705 ০0৫ ৪৮০০) এবং কাধকারণ স্থত্র (2৬৮ ০9? (20581109) 
স্বীকার করে এবং পর্ষবেক্ষণ, প্রয়োগ এবং বিশ্লেষণ-মূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে। 

[ হব.ও.-এর পূর্ববর্তী মনোবিদ্গণ দর্শন হইতে পৃথক্‌ করিয়া মনোবিষ্ঠার অনুশীলন 
করেন নাই । সুতরাং মনোবিগ্য! ছিল দর্শনের পুচ্ছলগ্ন একটি খিষয়। পদার্থবিগ্ঠা, 
বপায়ন এবং সর্বশেষে জী ববিদ্যা দর্শনের বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রপব 
হইতেছিল। ইহ দেখিয়া বহু মনোবিদ্‌ মনোবিগ্যাকেও দর্শনের আশ্রয়চ্যুত করিতে 
চাহিলেন। হব. এবং জেম্স্‌ মনোবিদ্াকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বালরা “ঘাষণ1 করিলেন । 


মনোবিষ্ভার স্বরূপ এবং বিষয়বস্ত € 


চেষ্টিতবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জন্‌ ওয়াটসন্‌ জীববিষ্ভার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 
মনোবিগ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা করিলেন । অস্তর্শন, মন, চেতন! প্রভৃতিকে 
মনোবিগ্যার এই অগ্রগতির অন্তরা মনে করিয়া ওয়াটুসন্‌ উহনাদিগকে মনোবিদ্যা হইতে 
নিবাসিত করিলেন । ] 

উপসংহার ঃ 

উপসংহারে বণিতে হয় যে, মনোবিদযাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মনে কর! 
অসঙ্গত। কারণ-_ 

(ক) মনোবিগ্ঠাকে প্রারুতিক বিজ্ঞান বলিলে মন ও জড বস্তর মধ্যে পাথক্য থাকে 
না। অথচ মন ও জডের একটি মৌলিক পার্থক্য এই যে মন চেতন, কিন্তু জডপ্রকুতি 
অচেতন । 

(খ) বাহ বস্তরর .যমন বাহ্‌ প্রত্যক্ষ হয়, স্থখ ছুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলির তেমন 
হধ ন]| হুখ হুঃখ প্রভৃতি মানসবুত্বির বাহ প্রকাশগুলিরই বাহ্‌ প্রত্যক্ষ বা পর্যবেক্ষণ 
হয, কিন্তু ইহাদের অন্তরঙ্গ রূপ শুধু অন্তদর্শন সাহায্যেই ধর] পড়ে। মনোবিগ্ঠার 
অন্তদর্শন পদ্ধাত ইহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে পৃথক কবিয়া দিতেছে । 

(গ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে, যেমন--আলোক, তাপ প্রভৃতিকে 
একাধিক ব্যান্ত একই সমযে পধবেক্ষণ করিতে পারে । এই অর্থে ইহারা সর্জনগ্রাহ | 
কি মানসবৃত্তি এই অথে সর্বজনগ্রাহা নয় । যাহার মানসবৃত্তি, শুপু তাহার নিকটই উহা 
গ্রাহথ | অন্তদর্শনের সহিত পর্যবেক্ষণের মিলিত প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে উহা 
সবজনগ্রান্ হইতে পারে। 

(ঘ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির প্রধান ভিত্তি হইল প্রকৃতির একরূপতা এবং কার্ধকারণ 
কুত্র। ইহার! পুৰবর্তী ঘটনা দিয়া পরবর্তী ঘটনার ব্যাখ্যা 'করে। অর্থাৎ উহাদের 
দৃি যালন্তিক (00০০1791091) | পক্ষান্তরে, ওয়ার্ড, স্টাউট,, ম্যাকড়ুগ্যাল্‌ প্রভৃতি 
মনোবিদ্গণ দেখাইয়াছেন যে, উদ্দেশ্যমুলক নিয়ন্ত্রণ ঘনের একটি প্রধান লক্ষণ। মন 
কোন জ্ঞাত ব। অজ্ঞাত উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করে। 

[ ম্প্র্যাঙ্গার (30:57796), ভিল্থে (12110)69) প্রমুখ জানান মনোবিদ্গণ প্রকৃতি ও 
মান্ঠসের যধ্যে একটি মূল পাথক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিযাছেন। তীহার1 জড 
প্রকৃতির বিজ্ঞানকে বলিয়াছেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং মনোবিগ্ভাকে বলিয়াছেন 
মানবিক বিজ্ঞান বা সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান (০9160791 5012002) | মানুষের মন বুঝিতে 
হইলে তাহার ব্যক্তিত্ব (1001%10811) বুঝিতে হইবে । আবার ব্যক্তিত্ব কোনো 


মনোবিদ্যা 


মূল্য (৬৪10) এবং অর্থ (519015081,06) বোধের দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়। ডিল্থে প্রকৃতি 
ও মাষের মূল পার্থক্যটি এই বলিয়! বুঝাইয়াছেন, “আমরা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করি £ 
আমরা মাচষকে বুঝি (৬6 20191 109601562৬5. 01506519170 10021) 1” এই 
প্রকার পার্থক্য নির্দেশ করিয়া ইহারা মনোবিগ্যাকে সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত 
করিয়াছেন । ] 


২। লোন্িদ্যাল্স দুর্টিভঙ্জী 
(716 2৮55০110100109] 7৯০87601৬1০ ) 


মনের বিজ্ঞানসন্মত আলোচনাই মনোবিস্ভা। কিন্তু মনের আলোচনা যে শ্ধু 
মনোবিদ্তাই করে এমন নয়। নীতিবিদ্যা, তর্কবিগ্ভা এবং নন্দনবিছ্ধা প্রভৃতি মানস 
বিজ্ঞানগুলিও মনের আলোচন। করে । নীতিবিষ্ঠা (0105), ভর্কবিষ্তা (০৪1০) এবং 
নন্দনবিদ্ভা। (৫১০3৫১০৮৫০৪) যথাক্রমে মনের ইচ্ছামূলক, চিন্তামূলক, এবং বেদনামূলক 
দ্বিকগুলির আদর্শনিষ্ঠ ৰূপ আলোচনা! করে । 

আবার সকল বিজ্ঞানই এক দিক্‌ দিয়া মনের আলোচনা করে, কারণ উহার! প্রকৃতির 
বিভিন্ন অংশগুলির জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। 

মনের এই ব্যাপকতার দিক বিবেচন। করিয়া কোনো কোনো মনোবিদ্ মনোবিগ্ভাকে 
“সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান” (9০15006 0£ 9০120029) বলিয়াছেন । 

বিষয়ের দিক দিয় মনোবিগ্যার সহিত অন্তান্ি বিজ্ঞানের পার্থক্য নাই । কারণ জড, 
জীব, যানস, সকল বিজ্ঞানই অভিজ্ঞতার কোনে। অংশ লইয়! আলোচনা করে। তাহ! 
হইলে বিজ্ঞানগুলির মধ্যে আসল পার্থক্য কি? ইহাদেব মুল পার্থক্য বিষয়ের নয়, 
কিন্তু দৃষ্টিভজীর । 

মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী পাত্রগত (5416০৮৬০) বা পাত্রের দৃষ্টিভঙ্গী । যে ব্যক্তিব 
মন মনোবিগ্ভার আলোচ্য তাহাকে পাত্র (5৫0)500) বলে। পাত্রের মানসক্রিয়! বা 
বৃত্তিগুলি তাহার উপর নির্ভরশীল । মনোবিদ্ঠা মানসবৃত্তিগুলির আলোচনা করে পাত্রের 
দিক হইতে। পাত্র হয়ত তীরে বিয়া নিবিষ্ট মনে সমুদ্রের ঢেউ দেখিতেছে। এ্টেউ 
দেখা” রূপ মানসবৃত্তিটিকে ছুই দিক হইতে আলোচন৷ কর যাইতে পারে । একটি দিক 
হুইল “দেখা? মানসবুত্তির বিষয় “ঢেউ? সম্বন্ধে আলোচন। এবং অপরটি হইল “ঢেউ” রূপ 
বিষয়ের “দেখা? মানসক্রিয়ার আলোচনা । প্রথম দিকটি হুইল বিষয়গত (০16০৮) 
এবং ছিতীয়টি পাত্রসাপেক্ষ (5৫0)9০056) | বিষয়গত দষ্টিতলীচি সেই সব বিজ্ঞানের, 


মনোবিষ্কা রণ 


ষাহাদের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ । আবার পাত্রসাপেক্ষ ৃষ্টিভঙগীটি সেই বিজ্ঞানের যাহার 
পদ্ধতি অস্ত্র্শন | 

মনোবিষ্তার এই পাত্রসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী আরও ছুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝানো 
যাইতে পারে । যেমন, ঘডির হিসাবে অথবা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সময়ের 
পরিমাণ এক ঘণ্টা, তাহাই পাত্রসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে এক ঘণ্টার বেশী বা কম বলিয়' 
মনে হইতে পারে | ঘডির কাটায় এই সময় এক ঘণ্টা মাত্র হইলেও, যে ঘণ্টাটি আমোদ- 
প্রমোদ কাটে সেইটি এক ঘণ্টার কম বলিয়1 মনে হয়, আবার সেই ঘণ্টাটি দুঃখে কাটিলে 
যেন কাটিতেই চায় না এবং এক ঘণ্টা অপেক্ষা বেশী বলিয়া অনুভূত হয়। আবার 
দুরত্ব এবং ওজন সম্পর্কেও এই ছুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পডে। 
মনের মত সঙ্গীর সহিত হাটিলে দূরপথও নিকট লাগে, আবার অনিচ্ছায়, অন্থগ্থ শরীরে, 
নিঃসঙ্গভাবে অথবা ভয়ে ভয়ে এ একই পথ হাটিলে, উহা আর যেন ফ্ুরাইতে চায় না। 
আবার মাপ বা ওজন সন্বন্ধেও একই কথ! খাটে । কোন বস্তর ওজন এক হইলেও, 
সতেজ শরীর ও মন লইয়া বস্তটিকে তুলিলে, উহা হান্কা এবং অবসন্ন শরীর ও মন লইয়া 
উহাকে তুলিলে, উহ! ভারী মনে হয়। | 

নীচে দুইটি সমান সরলরেখার মধ্যে একটির দুই প্রান্তই উন্মুক্ত ধা খোল! এবং 
অপরটি উভয় প্রাস্তই আবদ্ধ। এই সরলরেখ। ছুইটি বস্তত: বা বিষয়পগত দৃষ্টিভলী 
হইতে সমান । কিন্ত পাত্রসাপেক্ষ দৃষ্টিভলী হইতে উন্মুক্ত সরলরেখাটি বড এবং 
আবদ্ধ সবলরেখাটি ছোট বলিরা মনে হর। 


মির নগিকািিনিটিডি 
রান 


১নং চিত্র 
কয়েকটি জড়বিজ্ঞান হইতে মনোবিদ্তার দৃষ্টিভলীর পার্থক্য $ একটি, 


ৃষ্টান্তের সাহাব্যে বুঝানে! যাউক । যেমন, একটি শব্ধ শুনিতেছি। এই স্থলে শব 
বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচন! করা যাইতে পারে । মনোবিষ্তা শব্দকে 
বাহিরের বস্ত্র হিসাবে বা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ন1 দেখির৷ শোনা বা “শ্রবণ করা, 
বূপ মানস অভিজ্ঞতা বা শ্রবণ সংবেদনের দৃিভঙ্গী হইতে দেখে । মনোবিদ্যা শব্দের 
নিজস্ব বিষয়গত রূপ লইয়। মাথা! ঘামায় নাঁ। অভিজ্ঞতা বা শ্রবণ সংবেদনের দিক 
হইতে, অর্থাৎ ইহার পাত্রসাপেক্ষ রপই মনোবিগ্ঠার আলোচ্য। পক্ষান্তরে শারীরবৃত্ত 


৮ মনোবিছ্ধা 


'শব্দ শোনা” রূপ ব্যাপারটিকে অন্ত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখে । শব শুনিতে হইলে কর্ণের 
কোন্‌ অংশ কি কাজ করে এবং শব্দ-উদ্দ'পক নাভ প্রবাহের আকারে কোন্‌ নাভের 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হুইয় মন্তিষে প্রতিক্রিবা জাগায়, এই জাতীয় প্রশ্বই শাবীরবুত্তের 
আলোচ্য । শারারবুত্তের দৃর্দিভঙ্গী বিষয়গত, কারণ ইহা শককে অভিজ্ঞতা বা শ্রবণ 
সংবেধনের দিক হইতে না দেখিযা মে সকল শারীরত্রিয়া ঘটিলে এই সংবেদন ঘটে 
উহাদের দিক হইতে দেখে । আবার পণার্থবিষ্ঠাও শব্দ লইথা আলোচনা করে । বায়ু- 
কম্পনের বিভিন্ন টর্ঘ্য, উচ্চত।, গঠন প্রভৃতি কিবপে শব্দের বিভিন্নত। ঘটায়, এই জাতীয় 
প্রশ্নগুলিই পদার্থবিদ্যাব আলোচ্য । পদার্থবিষ্কা1! শব্দকে উভাব শোনা বা শ্রবণ বপ 
অভিজ্ঞতা হইতে পৃথক করিঝা বাহ বিষধ ভিপাবে গ্রহণ করে। ইহার দৃষ্টিভঙ্গী বিষযগত, 
মনোবিগ্যার মত পাত্রগত বা অভিজ্ঞতালাপেক্ষ নয় | 
উপসংহার £ 

উপরের আলোচনায় মনোবিদ্যার পাত্রগত বা অভিজ্জ্রতাসাপেন্ম দৃষ্টঙ্গী স্পষ্টভাবে 
বুঝানে। হইধাছে। তাহা হইলে, মনোখিগ্ার দ্ুষ্টিভঙ্গী হইল বিষয়কে অভিজ্ঞত হইতে 
স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে ন| দেখিযা বিষয়ের জ্ঞাত। ব্যক্তির অভিজ্ঞতার উপর 
নির্ভরশীল বিষয় হিসাবে দেখা । অতএব এই দৃষ্টি৬ঙ্গীই মনোবিষ্ভাকে অগ্ান্ত বিজ্ঞান 
হইতে পৃথক করিয়াছে । একই বিষয়কে অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ এবং অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ 
রূপে আলোচনা করা যাইতে পাবে । অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ ব৷ পাত্রগত দৃটিভলীই 
মনোবিষ্ভার বিশিষ্ট দৃষ্টিভলী । 


৩। স্মনোন্িগ্যান্ল ছিঅিজনজ্ভ 
(90060171966 01 7১550150105 ) 


স্টাউট্‌ বলিয়াছেন, মানসক্রিয়াবলীর অথবা মানসজীবনের আলোচনাই মনোবিষ্া । 
অর্থাৎ, সকল মানসক্রিয়া অথবা সমগ্র মানবজীবনই মনোবিগ্যার বিষয়। . 

মানসক্রিরা অসংখ্য । মানবসজীবন বিরাট। মানুষের চেতনাকে যাহা কিছু 
স্পর্শ করে, তাহা মানসত্রিয়ার মধ্য দিয়াই স্পর্শ কবে । যেমন, একটি ফুল দেখিলাম । 
এখানে «দেখা একটি মানসক্রিয়া। এই মানসক্রিয়াটির নাম “দর্শন সংবেদন? | 
এইরূপ শব্দ 'শোনা' উষ্ণ বা শীতল বস্ত স্পর্শ করা”, কোন খাদ্চ “আস্বাদন কর) 
বা তাহার "গন্ধ নেওয়া, প্রভৃতি মানসক্রিয়ার নাম যথাক্রমে শব সংবেদনঃ ম্পশ 
সংবেদন, স্বাদ সংবেদন এবং ভ্রাণ সংবেদন । এই মানসক্রিয়া এবং অন্তান্ত আলোচ্য 


মনোবিদ্যার স্বরূপ এবং বিষয়বস্ত 


মানসক্রিয়া লইয়াই মানসজীবন। ইহারা সম্গ্র মানদজীবনের আসল ভিন্তি। 
এইবার আরও বিস্তৃতভাবে মনোবিগ্যার বিষয় আলোচ্য । 

(ক) মনোবিগ্ভার আলোচ্য বিষয় মন। চেতন (০0:5010085)655) মনের 
বিশেষ ধর্ম । স্থতরাং, চেতনা মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত কিন্তু চেতনাই মনের সবটুকু 
নয়। মৃচ্ছায়, নিদ্রা চেতন অন্ভূত হয় না। তাই চেতনাপ্ গভীরে আরও মানস 
স্তর অবশ্যই আছে। এচতনার ঠিক নিম্নতলে রহিয়াছে গবচেতন (5019000501093) 
অথব। অস্পষ্ট চেতন। অবচেতন ক্রিয়। চেতনায় ন। থাকিলেও, একটু চেষ্টা করিলেই 
চেতনা আসে । যেমন “পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' লাইনটি ইতঃপৃবে 
আমাদের চেতনাধ ছিল নাঁ। কিন্তু মনে করিয়া দেওয়| মাত্র আমাদের মনে হইল। 
আবার চেতনার গভীরতম স্তর নিজ্ঞান । 00০90501995) | সব মানসক্রিয়া চেতন 
বা অবচেতন নয়। মনের গভীরতম তলদেশে নিজ্ান মন রহিয়াছে । যেমন, চেষ্টা 
করিয়াও আমর আমাধ্ধের প্রথম শৈশব অভিজ্ঞত। চেতনাধ আনিতে পারি না। 
অথচ মনঃসমীক্ষক (03৮০1১021781990) তাহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এই নিজ্ঞীন 
অভিজ্ঞতা পুনকদ্ধার করিতে পারেন । 

তাহা হইলে চেতন, অবচেতন, নিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় মানসক্রিয়াই 
মনোবিগ্ভার বিষয়বস্তু । 

(খ। মনোবিদ্যা “মনের বিদ্যা এঝায়। মনে দুটি দিক। একটি মনের জত্তা, 
অপবটি ক্রিয়া । মযানসসভা স্থির । মানসক্তররিয়া চঞ্চল । মনোবি্ঞ/ শির মানস- 
পত্তা লইয়া মাথা ঘামায না। মানসসত্তা দর্শনের আলোচ্য, মনোবিগ্যার শয়। 
মনোবিদ্যার বিষয় মানমক্রিয়া। মনোবিদ্য। মানসবৃত্তিব বা মানসক্রিগার বিদ্যা । 

(গ) মানসক্রিয়া বা বৃত্তিকে তিন শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। যথা 
ইচ্ছামুলক বা ক্রিয়ামূলক (০02901৬), বেদনানূলক (8:969061৬) এবং চিস্তন বা 
জ্ঞানমুলক (০09210161৬2) | 

(১) ইচ্ছামূলক মানসক্রি়ার উদ্দাহরণ_যথা হ্তঃম্ফর্ড ক্রিয়া (সগ্যোজাত 
শিশুর হাত পা ছোডা); প্রতিবর্ত ক্রিয়া (625৯ ০০9০0) যথা আগুনে হাত 
লাগিলে হাত সরাইয়া লওয়া; সহজাত প্রবৃত্তি (0500০0, যখ! শিশুর মাতৃস্তন্ত 
পান; অনৈচ্ছিক ক্রিয়া (৬০/৫০%৪5 2০০০7 যথা বাজ পড়ার শব্দে অনিচ্ছায় 
আকৃষ্ট হওয়া; এঁচ্ছিক ক্রিয়। (0০০-৮০1৩০এ ৪০০০০), যেমন স্বেচ্ছায় পাঠে 
মনোযোগী হওয়া; মনোযে শী (9050002), যেমন আগের উদ্াহরণটি ; ইত্যাদি | 


১৩ মনোবিষ্যা 


(২) বেদনামূলক মানসক্রিার উদ্াহরণ--যখা যাল্্িক সুখ দুঃখ (0:29210 
01685016 200 7810), যথা] ক্ষধার কষ্ট বা ছুঃখ এবং পরিতৃপ্ত আহারের স্থখ বা 
স্বস্তিবোধ ) আখ দুঃখ বেদনা (6517095 ০£ 01595016217. 0910), যথা গরম 
ভাল লাগা, ঠাণ্ডা ভাল না লাগ; প্রক্ষোভ বা অনুভূতি (520000), যথা 
পরীক্ষায় সাফল্যে সুখ, ব্যর্থতায় ছুখ; রসবোধ (9০010600, যথা 
জ্ঞানান্বেষণের, চারিত্রিক আদর্শ বোধেব, সৌন্দর্য অন্তভূতির আনন্দ এবং এদের বিপরীত 
অনুভূতির নিরানন্দ, প্রভৃতি । 


(৩) জ্ঞানমূলক মানসক্রিয়ার উদাহরণ_-যথ! সংবেদন (59580020), যথ। দেখা 
শোনা, প্রভৃতি ; প্রত্যক্ষ (92:0505101), যথা একটি ফুলকে ফুল বলিয়া দেখ ; 
স্যৃভি (060705), যথা পঠিত বিষয় মনে রাখা; কল্পনা (17092109010), যথা 
বাড়ী তৈয়ারীর আগে মনে মনে তার একটি নক্স! চিন্তা কর1; প্রত্যয় ( 0:00০2১- 
0), যথা] মান্তষের সাধারণ গুণস্থচক এমনত্যত্ সম্বন্ধে ধারণ অথবা 1068 গঠন . 
অবধারণ (039957066, যথা! “মানুষ মরণশীল” এই মানসিক সত্য প্রতিষ্ঠা বা 
90011090101, এবং অনুমান ব্যায় (1016050০6০0: 168500115), যথা যেহেতু 
সকল মান্রষ মরণশীল এবং রাম মানুষ, স্থতরাং বাম মরণশীল। ইহাদিগকে মনের 
চিন্তনমুলক (10178) ক্রিয1ও বল] হইয়া থাকে । 


উপরোক্ত সব মানসবৃত্তি ব1 ক্রিয়াই যনোবিদ্যার বিষয় । 


(ঘ) আমলে শারীরবৃত্তের (90951010995) আলোচ্য অনেকগুলি দেহ্যন্ত্রের 
গঠন এবং ক্রিয়। মনোবিগ্ারও আলোচ্য বিষয় । মনৌবিগ্ার এই অংশকে শারীর- 
বুত্তীয় মনোবিদ্যা (1951910991091 7055০101059) বলা হইয়া থাকে । বিষয়টি 
বিশাল, কিন্তু সংক্ষেপে আলোচ্য । 


(১) কেক্দ্রীয় নার্ভতন্্ মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড এবং তৎসম্পকিত নার্ভতন্ত্র লইয়া 
গঠিত। মন দেহের সহিত ঘনিষ্ট স্থত্রে স্পকিত। মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের নিয়ন্ত্রণেই 
বু মানসক্রিয়া৷ সাধিত হয়। যেমন স্বতংস্ফর্ত ক্রিযা, প্রতিবর্ত প্রভৃতি মেরুদণ্ডের 
নিয়ন্ত্রণাধীন । মস্তিষ্কের নিষ্রাঞ্চলের উপরও উহার নির্ভর করিতে পারে | উন্নততর 
মানসক্রিয়াগ্তুলি মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে, যেমন স্ৃতি, কল্পনা, চিন্তা প্রভৃতি । যান্ত্রিক 
বেদন নির্ভর করে দেহের অভ্যন্তরীণ বন্ত্রগুলির হ্বধম বা বিষম ক্রিয়ার উপর | 
প্রক্ষোভ--" যেমন ভয়, ক্রোধ, প্রভৃতির প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় অন্তঃক্ষর1 গ্রষ্থির ( যেমন * 


মনোবিগ্যার স্বরূপ এবং বিষয়বস্ত ১১ 


আযাড্রেন্ঠাল ) রসক্ষরণ দ্বারা এবং অভ্যন্তরীণ প্রক্তসঞ্চালন, হৃৎকম্প, নাভীসঞ্চালন 
প্রভৃতির দ্বার । এই সকল দৈহিক ব্যাপার মনোবিগ্যার বিষয়ীভূত। 

(২) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আস্বাদন, ভ্রাণন প্রভৃতি সংবেদন ইন্ত্রিয়যন্ত্রের সাহায্য 
ছাডা ঘটিতে পারে না। যেমন, দর্শন চক্ষুরিক্রিষের, শ্রবণ কর্ণোন্রয়ের, ম্পর্শন ত্বকের, 
আস্বাদন জিহ্বার এবং দ্রাণন নাসিকার দ্বার দিয়া সাধিত হয়। স্থৃতরাং মনোবিষ্যা 
এই সকল ইন্ড্রিয়ন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়ার আলোচনায় বাধ্য হয়। ইহাদের গঠন 
এবং কার্য না জানিলে এ সংবেদনগুলির আকার প্রকার জানা যায় না। তাই এই 
ইন্দরিয়ধনতরগুলির গঠন এবং ক্রিয়া মনোবিগ্যার বিষয়বস্তু হইয়! দীডায়। 


(উ) মনোবিষ্যা বিজ্ঞান, স্কৃতরাং পদ্ধতিনিষ্ট। অন্তর্শন (100030600০2), পর্যবেক্ষণ 
(00567556100) এবং প্রয়োগ (6১136006%) লইয়া! মনোবিগ্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
(650620100170]10060009) গঠিত। মাত্রিক পদ্ধতিও (03490016905 1020704) 
মনোবিগ্ার বিষয়ীভূত। কারণ এই পদ্ধতির সাহায্যে মানসবুত্তির পরিমাপ (00645016- 
2760) করা হয়। পরিসংখ্যান পদ্ধতিও (50801501091 1238007090) মনোবিগ্ঠায় 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে । কাজে কাজেই মনোবিষ্যায় এইসব পদ্ধতি অবশ্ত আলোচ্য 
বিষয় । 

(6 ব্যক্তিত্ব (26.5০0511) একটি মন্ত বড মানস-জৈব-শারীর গঠন। ইহার 
গঠন, স্বভাব, বিকাশ, লক্ষণ, মাত্রা, পরিমাপ প্রভৃতি মনোবিগ্ভার অঙ্গীভূত। ব্যক্তিত্বের 
বংশগতি (1)65৭165) অথবা পরিবেশগতি, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ (10015100981 
01567015065), ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদ (069), অন্তঃক্ষবা গ্রন্থির রসক্ষরণের উপর 
ব্যক্তিত্বের নির্ভরশীলতা, ব্যক্তিত্বের নানাত্ব (20016016 05050291169),  একাস্তরতা 
(9165079000) প্রভৃতি সমস্যার আলোচনায় অগ্রপর হয় মনোবিষ্া | 

(ছ) বুদ্ধির আলোচনা মনোবিদ্ঠায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বুদ্ধি কি এবং কাহাকে বলেঃ 
বুদ্ধির অস্ক অথবা বুদ্ধযন্ক (1051115৩1০6 09850) সাহায্যে বুদ্ধির তারতম্য নির্ণর 
বা স্তরভে্দ, বুদ্ধির ক্রমবিকাশ, বুদ্ধির উন্নতিবিধান, বুদ্ধির অভীক্ষা বা পরিমাপ 
(1016117921)09 65865) 07685012102 0 20651108০0০) প্রভৃতিব আলোচনা 
মনোবিগ্যার অপরিহার্য বিষয় । 

(জ) শিক্ষণ (1520108) মনোবিদ্ভাব আবশ্তিক বিষয়। শিক্ষণ কি এবং কাহাকে 
বলে, শিক্ষণের মূল নীতি বা কুত্র (,9৬/9 ০£ 1690175 শিক্ষণকে ভ্রুত এবং সফল 
করিবার পদ্ধতি প্রভৃতি প্রশ্নের সমাধানে মনোবিগ্যা প্রচুর আলোকপাত করে । 


৯ 


মনোবিদ্া 


(ঝ) মানসঙ্ীবন মন্ধুস্তজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । তাই মন্ুস্তজীবনের যাবতীয় 


বিষয় মনোবিগ্ঠার অঙ্গীভূত। ব্যক্তি মনোবিদ্যা ([50151905] 7095০301095), সমাজ 
মনোবিছ্য। (১09০$৪] 09501:0199%), অন্বভাবী মনোবিষ্যা (2১১০০291 095০1১01955), 
প্রাণী মনোবিদ্যা (£৯010081 735০1১০1985), শিশু মনোবিদ্যা (011৭ 7554001085), 
কিশোর মনোবিদ্যা (£১৭০125090% 989০10195%), ধযীয় মনোবিদ্যা (95০9০199০01 
[5115109) প্রভৃতি মানসজীবনের অগণিত শাখা-প্রশাখা মনোবিদ্যার বিষয় । 


এক কথায়, যাহা কিছু মানসজীবন তথা মানবজীবনকে স্পর্শ করে 


ভাহাই মনোবিষ্ভার বিষয়বস্তু । 


২ 


অনুশীলনী (1:%610156 ) 


[00110601060 10210001001 10550001085 23 2 50891)00. (4৯109 : [59695 ]-0) 
€ বিজ্ঞান ছিদাবে মনোবিগ্ার শ্ববপ নির্দেশ কর 1) 
৬1190 15 05509010989 1 13 055০1701055 2 1810191 90161)06 1 [150059, 
(4105 2070 15476) 

(মপোবিগ্ধ। কাকে বলে? মনোৰিগ্য! প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কিন। আলোচনা! কর।) 
৬৬102 15 010 09000108108] 00101 01 ৬1০৬? 123019110 2170 11160501200. 

(৯20১ ১0১ 6--8) 
€ উদাহরণ সাহায্যে মনোবিগ্ঠার দৃষ্টিভঙ্গী বুঝাইয়! দাও ।) 
[09175 006 55491601-109116হ 01 09010010955. (115 : 00 8--12) 
(মনোবিহ্তার বিষয়বস্ত্র নিদেশ কর ।) 
৬1891 15 1192100 ০9 53517008 01026 05500091098 15 0109 45082106 01170100 ? 

(05 2700 173) 
( মনোবিগ্যা “মপের বিদ্যা” বলিতে কি বুঝার?) 


হ্িতীল পক্ভিচ্ছেচ্দ 
মনোবিষ্ঠাব্ সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা 
(19601210075 ১০07০ 2780 [3191701865 01 7৯550180192) 


১। মনোবিগ্ঠার সংজ্ঞার ইতিহাস 


মন সম্বন্ধে বিদ্যাই মনোবিগ্যা। কাজেই "মন" বলিতে আমরা কি বুঝিব মনোবিগ্যার 
সংজ্ঞা তাহার উপর নিভ'র করে । মনেব ধারণা বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনোবিগ্যার 
সংজ্ঞা বদলায়। 

প্লেটো! (6151০) যন বলিতে দেহাতিরিক্ত আত্মসন্তা এবং মনোবিগ্যা বলিতে 
“আত্মসত্তার বিদ্যা” বুঝাইয়াছেন। তীহার মতে, কুটস্থ ও নিত্য “আত্মসত্তার বিদ্যাই 
মনোবিদ্যা৮ (5০15.০০ ০£ 1০ 795০7১০ 0: 5০041) | 

কিন্তু আত্মসত্তা তত্ববিষ্ঠার (76091215515) জ্ঞাতব্য বিষর | এই সংজ্ঞা মনোবিগ্যাকে 
দর্শনের পুচ্ছলগ্র করিয়া রাখে, উহাকে বিজ্ঞানপদবাচ্য হইতে দেয় না। কারণ 
আত্মস্ব্ূপে মনোবিগ্ঠার প্রয়োগিক পদ্ধতি প্রযোজ নয় | 

প্লেটোর শিস্ত আারিস্টটল. (4১:56০0৮) যুরোপীয় মনোব্গ্ভার জনক। তিনি 
মনকে নিক দ্রেহাতিরি্ত আত্মা বলিয়া নিদেশ কবেন নাই । আত্ম। শরাঁরী এবং শরীর 
হইতে অভিন্ন, কারণ শরীর-বিচ্ছিন্ন আত্ম। ক্রিয়াশীল হইতে পারে ন'। আআাপ্রিস্টটল্‌-এর 
মতে “মনোবিদ্যা শরীরী আত্মার বিদ”৮ (3০15006 ০? 0১০ 11519 
01591515900) | | 

মধ্যযুগীয় মনোবিদ্যার সংজ্ঞা “মন সন্ধন্ধীয় বিদ্যা” (8০1০১০০ ০1 02100) । 
কিন্তু এই সংজ্ঞায় মন বলিতে কি বুঝায় তাহা অস্পষ্ট রহিয়া গেল । 

দ্বেকার্তেও (155০8:৮55) মনোবিগ্যাকে “মন সন্দক্কীয় বিদ্”% বাললেন। 
“মন” বলিতে কি বুঝায় তিনি তাহাব স্ুম্পষ্ট নির্দেশ দ্িলেন। তিনি বলিলেন ষে, 
চিন্তন (0.০54510 অথবা চেওনাই (০0:550190430999) মনের স্বরূপ । এইরপে মনের 
বিদ্যান পরিবর্তে মনোবিগ। “চেতনার বিদ্্য1% (5০160০০ 01 502.9019450559) হুইয়া 
দাভাইল। 

কিন্তু মনোবিগ্ভার এই তৃতীয় সংজ্ঞাটিও মনোবিদ্ঠাৰ ক্ষেতকে চিন্তন বা চেতনায় 
সীমাবদ্ধ করিল । কিন্তু চেতনার নিম্নেও মনের করেকর্টি স্তর আছে, যেগুলি মনের' 


১৪ মনোবিছ্া! 


অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ--যেমন অবচেতন (5১০07503095) এবং নিজ্ঞান (03000050303) | 
দে কার্ডে মনকে চেতনার সহিত সমব্যাণ্ড করিয়া! মনের ক্ষেত্র হইতে এই দুইটি 
স্তরকে বাদ দিয়াছেন। 

জার্মান্‌ মনোবিষ্ঠার প্রতিষ্ঠাতা লা ইব নিজ, (.515015) মনের ক্ষেত্রকে চেতনায় 
বা সংজ্ঞানে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই | তিনি মনোবিগ্যাকে “চেতনার বিদ্যা” হইতে “চেতন 
এবং অবচেতন মনের বিদ্য1” রূপে প্রসাবিত করিয়াছেন । 

প্রায়োগিক মনোবিগ্ার প্রথম প্রয়োগশালার প্রতিষ্ঠাত। হব. (৬/০৮৫১৫), 
টিশনার্‌ (716405)50), কুল্পে (8৭12০) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ মশোবিগ্াকে মানস- 
বৃত্তির বিদ্যায় পরিণত করিলেন । হ্ব.গু-এর মতে মনোবিগ্যা হইল “ব্যক্তির 
অভিজ্ঞভাবিদ1” (50169700601 17101510088 65])67197806)5? | 

আবার, অনেকের মতেই মনোবিছ্া “মানসবৃত্তির বিদ্যা” (3০150০5 ০ 
10)077691 509:065 ৪00. 70109065568) হইয়া দাডাইল। মনোবিদ স্টাউট.ও (5/54) 
মনোবিগ্যার এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন । 

মানসত্রিযা বা অভিজ্ঞতার বিছ্য/ হইলে, মনোবিদ্য। অভিজ্ঞতার (60211617105 
10501510091) উপর নিভ'রশীল হইয়া দাডায়। এই কারণে টিশনার্‌ বলিয়াছেন যে 
/অভিজ্ঞাতাসাপেক্ষ অভিজ্ঞতার বিদ্যাই মনো বিদ” (5০1০০০৪09£ 90206706 
01061500% 01500 20 €5096112100011)5 7215013) 

আধুনিক মনোবিদ্ভা মনের ক্রিয়াশীল (157997010) দিকটি গ্রহণ করে এবং 
মনোবিগ্যাকে একটি ঘটনানিষ্ বিদ্যা; হিপাবে স্বীকার করে। উইলিয়াম ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ 
(৬/11]100 29০49811) তদনুসারে বলেন “মনোবিদ্য। প্রাণিচেষ্টিতের 
ঘটনানিষ্ঠ বিদর্যা”__-(0০910%০ 5০190০6 01 006 1061785100৫ ০৫ 115705 01065) । 

চেষ্টিতবাদী ওয়াটসন (ড/445০০), মনোবিদ্াকে প্প্রাণীচেষ্টিতের বিদ্যা” 
(901606 ০£ 1017951042)-_বলিয়া থাকেন। কিন্তু চেষ্টিতবাদী “চেষ্টিত” বগিতে 
শুধু “উদ্দীপক-প্রতিক্রি*। একক” (500001005-165007096 8010) বুঝিয়া থাকেন । এই 
অথে চেষ্টিত একটি যান্ত্রিক (2)601)5101081) ক্রিয়! মাত্র। চেষ্টিতের উপর চেতন! বা 
মনের নিরন্ত্রণ নাই । ম্যাকৃডুগ্যাল এর মতে প্রাণিচেষ্টিত যান্ত্রিক ব্যাপার নয়-_ ইহা 
কোনো না কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ম্যাক্ডুগ্যাল চেষ্টিতবাদী 
নহেন, কিন্ত উদ্দেশ্টবাধী মনোবিদ্‌ (1000005০ 75501১0199150। তাহ ছাড়া, চেষ্টিতবাদীর। 
যন বা অন্ত্দশন স্বীকার করেন না, কিন্তু ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ করেন। 


মনোবিষ্যার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা ১৫ 


গ্েস্টাল্ট, অনোবিদ্যাও (065016 055০9০1০9৪%) চেষ্টিতবাদীর বিরুদ্ধ মত 
পোষণ করে । গেস্টাল্ট, মনোবিগ্যা্র মতে “উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়”* এককগুলি বিচ্ছিন্ন। 
পক্ষান্তরে মন একটি সমগ্র বন্তব (1101)__এমন কি প্রত্যেক মানসক্রিয়াই একটি 
গোটা বা সম্পূর্ণ বস্ত | “সমগ্র হিসাবে মনের ক্রিয়াগুলির বিদ্যাই মনোবিদ্যা”। অথবা 
“মনোবিদ্য। গোটা মানস্ক্রিয়ার বিদ্য।” | কফ্‌কা। (০1৭) মনে করেন যে 
মনোবিদ্যা “মানস-শারীর ক্ষেত্রের সহিত কার্যকারণসৃত্রে আবদ্ধ চেষ্টিতের 
বিদ৮। 

উড্ওর়ার্থ (৬/০০০৬/০৮)) “ব্যক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা”কে (5০15005 ০ 035 206৮1616550 06 1001519981) মনোবিছা। 
বলিয়াছেন । ব্যক্তিই মনোবিগ্ার বিষয় । মান্ুযেৰ জীবন ক্রিয়াময় এবং ব্যক্তির কম 
বা ক্রিয়াই মনোবি্ার আলোচ্য । 

মনোবিগ্যার আধুনিক সংজ্ঞাগুলির সাধারণ লক্ষণ এই যে ইহার মনোবিগ্যাকে 
ধ্শন হইতে মুক্ত করিতে চায়, মনের সচল ও সক্রিয় রূপটি তুলিয়! ধরে এবং মনোপিগ্যাকে 
একটি প্রায়োগিক বিগ্ার মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত কবে । 

মনোবিদ্যার আরও ছু'একটি আধুনিক সংজ্ঞা উল্লেখ্য । অবস্নবী মনোবিদ্য। 
(001921)1970)10 15501701099) এবং পুর্ণাজ মনোবিদয। (6011560 [95০150109%) 
উড ওয়াখীয় মনোবিদ্যার মত শুধু ব্যক্তিকে একক না ধরিয়া] ব্যক্তি ও যে-বস্তুর সম্পর্কে সে 
সক্রিয়, এই উভয়ের মিলিত পুণাঙ্গ বস্তুকে একক বলিয়া যনে করে। উহাদের মতে 
ব্যক্তি ও বস্তর পশ্বন্ধজনিত ক্রিয়াই মনোবিদ্যার বিষয়। তাহা হইলে এই মতে “অবয়বী 
(০:৪9719) এবং উদ্দীপকের বিশিষ্ট পারস্পরিক ক্রিয়ার আলোচনা”কে 
(১০16০০ ০: 006 9020150 17518000105 06560, 00591915095 8100. 50000119107)5 


001069) মনোবিগ্যা বলে । 


অন্মিতা মনোবিদ্যা (20507511560 055০91985) মনোবিদ্ভাব আর একা 
সংজ্ঞ। দিয়াছে । এই মতে “অহং বা “আমি'ই মনোবিদ্যার বিষয়। আধুনিক 
মনোবিগ্যায় উইলিয়ম্‌ জেমূস্‌ (৬/11297 09065) এই মতবাদের পথিকৃৎ । প্রত্যেক 
মানসক্রিয়া “অহ্‌ং, চেতনার অংশরূপেই ঘটিয়৷ থাকে । মেরি ক্যাল্কিন্ন (14ঝাঠে 
(81109) এবং উইলিয়ম স্টার, (৬/1111510, 90520) প্রভৃতির মতে অহংচেতনা 
একটি অবিসংবাদী সত্য । মানসক্রিয়া পরিবর্তনশীল, কিন্তু ইহারা যে অহুং-চেতনারই 
পরিবর্তন এই বোধটি বদ্ধমূল এবং স্থির। “অহং-চেতনাকে কেন্দ্র করিয়। বে 


১৬ মনোবিষ্। 


মানসক্রিয়া ঘটে মনোবিদয। তাহার বিদ্যা”, কারণ অহং-চেতনা সকল 
মানসক্রিয়ার মূলকেন্দ্র। গেস্টাপ্ট, যনোবিগ্ার পূর্ণ বা সমগ্র বস্তর মধ্যে শ্রেষ্ঠ “অহং'কে 
গেস্টান্ট, মনোবিষ্ভা উপেক্ষা! কিরাছে এবং অন্মিতা মনোবিগ্ঠা ইহার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। 


২। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা (7)690160107 017৯50৫১010? ) 
উপরোক্ত আলোচনায় মনোবিদ্যার কতকগুলি সংজ্ঞা পাওয়া গিয়াছে । উহাদেরও 
সমালোচনা আবশ্যক । 

(১) প্রথম শ্রেণীর সংজ্ঞাগুলিতে মনোবিগ্যা আত্মন্বরূপ-বিদযা। হইয়! দাড়ায়। 
প্লেটো-র মতে “আত্মন্বপের বিগ্ধাই মনোবিদ্যা (9016002 ০ ৮)০ 1955০)6 0: 
8০৫1)” । আ্যারিস্টটল্ও মনোবিদ্াকে আংশিকভাবে এইরপ বলিয়া মনে কনেন। 
পার্থক্য এই বে, প্রেটো আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক এবং আ্যারিস্টটুল্‌ ইহাদের 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ বলিষা বিবেচনা করেন। আ্যারিস্টটলের মত প্লেটোর তুলনার 
বাস্তবধর্মী সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহার মতেও আত্ম ধচাবশীল অংশ শরাঁ হইতে 
বিযুক্ত । এই সং্ঞ। মনোবিগ্ঠাকে আত্মবিদ্যা হইতে দ্বতন্ বিষ্ভারপে প্রাতষ্ঠিত 
করিতে পারে না| ফলে মনোব্ছ্য। বিজ্ঞান-পপধবাচ্য হয় না। বৈজ্ঞানক এযোগক 
পদ্ধতির শাহায্যে আত্মম্বরূপ অজ্ঞেন। স্থুতরাং এই সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয় । 

(২) “মনের বিদ্যাই মনোবিধ্যা” (5০5০০৩ ০£ 19190) | মধ্যযুগীর 
দরা্শনিকগণের মতে, আত্মার পরিবর্তে মনই মনোবিগ্ার বিষয় । এই সংজ্ঞাটি প্রথমটির 
তুলনাষ গ্রহণীয় । কারণ মন আত্মা হুহীতে স্থুল এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষে 
আত্মার তুলনা অধিক উপযোগী । আত্মার তুণনায় মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ 
অধিকতর ম্পষ্ট। কিন্তু মনোবিগ্ঠার এই সংজ্ঞাটিও সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। (ক) এই 
সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট । নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্! এবং সৌন্দর্ধবদ্যাও মনের 
বিদ্ভা। ইহার! মনের ইচ্ছামূলক, চিন্তামূলক এবং অন্গভূতিমূলক আদর্শ, যথা শিব, 
সত্য ও স্বন্দরের আলোচন| করে। (খ) মনোবিদ্যা ঘটনানিষ্ঠ অথবা আদর্শনিষ্ঠ বিদ্যা, 
এই সংজ্ঞায় ইহার স্পষ্ট নির্দেশ নাই । 

(৩) “চেতনার বিদ্যাই মনে (বিদ্ধ (5০150০6 ০ ০০0090100815699) | 
দেবে এই সজ্ঞার নিদেশক। এই সংজ্ঞা দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট, কারণ 
ইহাতে মনোধিগ্যাকে শুধু মনের বিদ্যা বলিয়া অস্পষ্ঠ পাখ। হয় নাই। ইহাতে 
মনো বিদ্যাকে অন্তর্শন পদ্ধতির উপষোগা করিয়া তোলা হইয়াছে । কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও 
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অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট । ইহাতে মনকে চেতনার সহিত সমবাগ্ঠ করা হুইয়াছে। 
মন বলিতে শুধু চেতনাই বুঝায় না। চেতনা বা সংজ্ঞান স্তরের নীচে অবচেতন এবং 
নিজ্ঞন। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে মনের উক্ত স্তরগুলি বাদ পড়িয়া যায় এবং 
মনোবিগ্যার ক্ষেত্র অযথ' সন্কুচিত হুইয়। পড়ে । 

(৪) “চেতন বা সংভ্ঞান এবং অবচেতন জনের বিভ্তাই মন্োবিষ্া” ৷ 
লাইব নিজ-সমথিত এই সংজ্ঞা তৃতীয় সংজ্ঞাটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত নির্দোষ, কারণ 
ইহাতে মনোবিদ্াকে শুধু সংজ্ঞান মনে সীমাবদ্ধ রাখা হয় নাই | কিন্তু এই সংজ্ঞাও 
দোষমুক্ত নয়, কারণ ইহাতে মনের আরও গভীরতর নিজ্ঞণন স্তরের উল্লেখ না থাকাক 
অব্যাপ্চি দোষ রহিয়াই গিয়াছে। 

(৫) “অনোবিস্তা মানসবৃত্তির বিদ্যা (9015100৩ ০1 1061708] 10100955568)? | 
এই সংজ্ঞাটি আত্মন্বরূপ, চেতনা প্রভৃতি সক্ষম বিষয়ের পরিবর্তে স্থল মানসবৃত্তিকে 
মনোৌবিদ্যার বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া এই বিজ্ঞানটিকে স্পষ্টবূপ দেয়। কিন্তু এই 
সংজ্ঞাটির প্রধান দোষ এই যে ইহ! কোন মানসসত্ত। স্বীকার করে না। ফলে 
মানসবৃত্তির ধারাবাহিকতা! এবং এঁক্য ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হয়? এই সংজ্ঞার 
প্রথম প্রধান নির্দেশক হইলেন ডেভিড. হিউম্। তিনি মনকে অসংখ্য দ্রুত পরিবর্তন- 
শীল মানসবৃত্তিতে পরিণত করিয়াছেন এবং উহাদের এক্য ও শৃঙ্খল ব্যাখ্যা করিতে 
পারেন নাই । 

(৬) অনেকেই মনোবিগ্ভাকে “মানস অবম্থ। ও বৃত্তির বিদ্যা (9০1৩0০6 
০1 170610621 58155 810 1109068$6$)-রূপে অভিহিত করিয়াছেন। মনোবিদ্‌ 
স্টাউট্‌ও মনোবিদ্যার অন্থরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক মনোবিদই 
মানসসত। শ্বীকার করেন নাই। অপর দিকে স্টাউটু উহ! শ্বীকার করিয়াছেন । 
এই সংজ্ঞায় মনকে সম্পূর্ণভাবে মানসরুত্তিতে পরিণত করিবার দোষ পরিহার করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন ওয়ার্ড, স্টাউট্‌, ক্যালকিন্স্‌, উইলিয়ম্‌ স্টার্ন প্রভৃতি মনোবিদ্গণ । 
ইহাদের মতে মন শুধু মানসবৃত্তির সমষ্টি নয়। তাহ! ছাড়াও মন একটি বিশিষ্ট সত্তা, 
যাহ। বনু যানসবৃত্তির মধ্যে একত্ব স্থত্রের মত ক্রিয়া করে । আবার মনোবিগ্যাকে 
মানসবৃত্তির বিজ্ঞান বলি] ইহা ইজিত করে যে মনোবিদ্যা একটি ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা । 

(৭) ক। প্রাণিচে্িতের ঘটনানিষ্ঠ বা ব্যবহারিক বিস্তাই মনো বিভা 
(5০95101%5 9016005 91 1185 09610910০01 11105 761888) 1৮ ম্যাকৃডুগ্যাল্‌- 
প্রদত্ত মনোবিষ্যার এই সংজাটি পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলির তুলনার অনেকাংশে নির্দোষ। 

২ 


১৮ যনোবিচ্া 


(ক) এই মংজ্ঞা অন্ুলারে মনোবিদ্যা একটি ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা | (খ) পূর্বের সংজ্ঞাগুলি 
অনুসারে মনোবিষ্তা মাচষের মনেই সীমাঁবছ্ধ। এই সংজ্ঞাটিতে মনোবিগ্ভার ক্ষেত্র 
শুধু মন্থযযুমনে সীমাবদ্ধ হয় নাই। (গ) যাল্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া চেষ্টিতের 
উদ্দেশ্ঠমুখী ব্যাখ্যা এই সংজ্ঞার মূল অভিপ্রায় । 

খ। দব্যক্ির ক্রিয়াকল।পের বিদ্যা মনোবিষ্তা (9০7০০ ০? 1৩ 
801$16165 ০111) 10015100081)”-_উড ওয়ার্থ -প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটির গুণ এই যে 
ইহা মনোবি্ভার সন্ত্রিয় (09891০) রূপের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। 
তাহা ছাড়া, মনোবিদ্যার ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পাত্রগত বূপও এই সংজ্ঞায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
ইহার দোষ এই যে (ক) ইহা মানসসত্তার অস্তিত্ব অন্বীকার করায় মানসক্রিয়ার এক্য 
কিরূপে ব্যাখা করে তাহ! বুঝা কঠিন। (থ) এই সংজ্ঞা শুধু সংজ্ঞান মনেই 
মনোবিদ্যার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। (গ) বেদনা প্রক্ষোভ 
প্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলি নিক্ষিঘ্ন। ইহার? ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের অন্তভূক্ত কি? তাহা 
ন' হইলে এই সংজ্ঞান্ুসারে ইহার] মনোবিদ্যার বাহিরে থাকিয়া যায়। 

গ। “চেষ্টিতের বিদ্তাই মনোবিস্তা (9০750০৩ 0£0০%9%1001)”--ওয়াট্সন্- 
প্রদত্ত এই সংজ্ঞা মনোবিষ্াকে যান্ত্রিক বিদ্যায় পরিণত করিয়াছে । ইহার দোষ এই 
যে ইহাতে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়াকে চেষ্টিত্ের একক হিসাবে ধর! হইয়াছে এবং উহার 
উদ্দেশ্তাভিমুখিতা উপেক্ষিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া, এই সংজ্ঞাটি মনোবিষ্যা হইতে 
“মন”, 'চেতনা” 'অন্তরর্শন" প্রভৃতি নির্বাসিত করিয়াছে । কিন্তু এই সংজ্ঞার গুণ- এই 
যে ইহা যনোবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গীকে বিষয়গত (০৮1০০০%০) রূপে গ্রহণ করিয়া ইহাকে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমগোত্রীয় করিয়াছে । ফলে মনোবিদ্। ব্যাপক এবং নৈব্যক্তিক 
হইয়া দাড়ায় । 


(৮) ক। কয়েকটি সংজ্ঞা মনোবিগ্ার বিষয়ের সম্পৃর্ণতা বা সমগ্রতা ফুটাইসা 
তোলে । এই জাতীয় একটি সংজ্ঞা হইল গেস্টান্ট, মনোবি্যা প্রদত্ত সংজ্ঞা। সমগ্র 
বৰ পুর্ণ মানসবৃত্তির বিস্ভাই মনোনিদ্তা ।9016009 01 1001008] 10109065593 ৪ 
্1)0159) অথব| কফ কার (10719) ভাষায় “মানস-শারীর ক্ষেত্রের সহিত 
কার্ধকারণস্রত্রে আবদ্ধ চেষ্টিতের বিদ্যা? (9100 ০01 60170851001 10 15 
980581 00101)60610105 ড/101) 1175 105501)0001951081 9614) হইল মনোবিচ্যা। 
মানসবৃত্তি কতকগুলি মৌলিক উপাদানের যৌগিক ফল নয়, কিন্তু একটি সমগ্রা অথবা 
পূর্ণ বস্ত। এই সংজ্ঞার গুণ এই যে ইহা মনোবিষ্ভাকে অন্থযজ বাদ (4১55001961001570) 


মনোবিদ্যার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা ১৯ 


হইতে যুক্ত করে। প্রত্যেক মানসবৃত্তিই যে একটি সম্পূর্ণ এবং নৃত্তন জিনিল, ইহা! যে 
কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছি্ন ক্রিয়ার সমগ্টিমান্র নয়-_-এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়। বুঝানোই 
এই সংজ্ঞার লক্ষ্য । তাহ] ছাড়া» এই সংজ্ঞারটি প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বু পরীক্ষার উপর 
গ্রতিষ্টিত। 

খ। “উদ্দীপকবস্ত ও জীবের বিশেষ পারস্পরিক ক্রিয়ার বিজ্ঞানই 
মনোবিষ্ভা (9০15006 01 81950190 17661801101) 70615/66]0. 915801570$ 200 
3001859015০)” -_-অবঘবী মনোবিদ্যা। (01880151010 15501001985) ও পূর্ণাঙ্গ 
মনোবিষ্ঠা (30115610 59০10198) প্রর্দপিত এই সংজ্ঞা গেস্টাণ্ট মনোবিদ্ভার মত 
মনের সমগ্র রূপটি ব্যাখা করিয়াছে । কিন্তু ইহাতেও উদ্দীপকবস্ত্-ও-জীবের সমগ্র 
রূপটির মূলে এক্যস্থত্রূপে মনের স্বীরূতি নাই। 

(৯ “অহং-চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া ষে সকল মানসবৃত্তি ঘটে, তাহার 
খলোচনাই মনোবিদ্া” (43০86005০01 06150108] 0020$0198030689)--এই 
সংজ্ঞাটি অস্মিতা মনোবিষ্ভার (013010811500 চ5/০79198)) সমঘিত সংজ্ঞা । 
যানসবৃত্তি অসংখা হওয়। সত্বেও অহং-চেতনার অবিভাজ্য অংশ। এই সংজ্ঞার গুণ 
এই যে ইহা মানসসত্তার অস্তিত্ব শ্বীকার করিমা মানসবৃত্তির এঁক্য ব্যাখ্যা করিতে 
পারে। তাহা ছাড়া, অহং-চেতনা৷ শুধু একটি তত্বমাত্র নয়, বরং অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব 
সত্য। কিন্তু অধিকাংশ প্রায়োগিক মনোবিদ্‌ মনোবিগ্যার এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ 
করেন না। তাহারা অহং-চেতনারূপ মানস এক্যস্থত্রের তুলনায় মানসবৃত্তিগুলিকেই 
মনোবিষ্যার যোগ্যতর বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। 


মনোবিগ্ার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বর্তমান অনুচ্ছেদটিকে পূর্ববর্তী অন্থচ্ছেদটির সহিত যুক্ত 
করিয়া পাঠ করা আবশ্যক 


৩। উপসংহার- গ্রহণীক্ম সংত্ঞ' 
উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে এক কথায় বা সংক্ষেপে 
মনোবিগ্ভার স্পষ্ট সংজ্ঞ। নির্দেশ কর! সহজসাধ্য নয়। মনোবিষ্ভার সংজ্ঞ! নির্দেশ কালে 
লক্ষা রাখিতে হইবে সংজ্ঞাটি যেন মনোবিষ্য! ঠিক যাহা তাহাই বুঝায় এবং মনোবিগ্যা 
যাহ। নম্ব তাহাকে ইহার উপর আরোপ না করে। 
এই দিক দিয়া বিচার করিলে স্টাউট্-প্রদত্ত "মনোবিদ্তা মনের অবস্থা এবং 


২৪ যনোবিষ্ঠা 


ক্রিয়া সংক্রান্ত বিষ্ু1 (9০15095 ০1 100610181 8965৪ ৪৫ 01090658898) -_ 
এই সংজ্ঞাটি নিয়োক্ত কারণে গ্রহণীয় বলিয়! মনে হয়। 

(ক) এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে যনোবিষ্তা শ্বভাবতঃ ঘটনানিষ্ঠ বিদ্যা (0০511755 
$016106) হইয়া] দাড়ায়। মনের যে সকল অবস্থা ব! ক্রিঘ্না ঘটিয়! থাকে, মনোবিদ্া। 
সেইগুলির আলোচন। করে । 

(খ) এই সংজ্ঞ। প্রায়োগিক পদ্ধতি এবং মাত্রিক (39170119055) পদ্ধতি ক্বীকার 
করিয়া লইয়াছে । বাস্তব মানস অবস্থা বা ক্রিয়ার প্রায়োগিক এবং মাত্রিক পদ্গতি-নিষ্ট 
আলোচনাই মনোবিদ্ধা । 

(গ) এই সংজ্ঞা! মনোবিগ্ভাকে ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করিয়াও উহাকে 
যান্ত্রিক বিদ্যায় পর্যবপিত করে নাই, কারণ মানসবৃত্তির উদ্দেশ্মূলক নিয়ন্ত্রণ 
(05101081081 ৫60514018610) ইহার একটি মূল সুত্র । ইহ! চেষ্টিতবাদের দোষ- 
গুপি পরিহার করিয়া! ম্যাকৃডুগ্যাল্‌-প্রদশিত উদ্দেস্তাত্বক মনোবিগ্যার গুণগুলি গ্রহণ 
করিয়াছে। 

(থ) এই সংজ্ঞার মূল ভিত্তি অনুসারে মনোবিষ্যা শুধু সংজ্ঞান মনে সীমাবদ্ধ নয়, 
কিন্তু মনের অবচেতন ও নিজ্ঞন স্তর ছুইটিও ইহার অন্তভূক্তি। বস্ততঃ, স্টাউট্‌ 
তাহার মনোবিগ্যার গ্রন্থগুলিতে সংজ্ঞানের নিম্তর মানসস্তরগুলির উপর যথাযোগ্য 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 

(ও) এই সংজ্ঞা মনকে শুধু মানসবৃত্তিরাশিতে পর্ববসিত করে নাই, কিন্তু সকল 
পরিবতন্শীল বৃত্তিগুলিতে অন্ুপ্রবিষ্ট মানস-সত্তাকে এক্যস্থত্র বূপে গ্রহণ করিয়াছে, 
যদিও ইহাকে মনোবিগ্ার বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়। এই বিজ্ঞানটিকে দর্শনে পরিণত 
করে নাই। 

(৮) সর্বোপরি এই সংজ্ঞা আধুনিক গেস্টাপ্ট $ অবয়বী এবং পুর্ণাঙ্গ মনোবিষ্যার 
পূর্বেই মানসবৃত্তি যে একটি পুর্ণ অথব1 গোট। বস্ত তাহা স্বীকার করিয়াছে । 

দেখা যাইতে/ছ যে, স্টাউট্‌-এর সংজ্ঞাটিকে তাহার অন্ুহ্থত ধারায় বাখ্যা করিলে 
ইহা অনেকাংশে সন্তে ষজনক। কিন্তু মনোবিষ্ঠার কোন সংজ্ঞাকেই সম্পূর্ণভাবে 
গ্রহণ করা অনুচিত, কারণ মনোবিষ্ঠা। উন্ততিশীল বিজ্ঞান। মনোবিষ্ঠার উন্নতির 
সঙ্গে সে উহার সংজ্ঞার পরিবর্তন অবশ্ঠস্ভাবী। স্থতরাং মনোবিদ্যাকে কোনো 
বাধাধর! সংজ্ঞায় শৃঙ্খলিত না করাই সঙ্গত। গৃহীত সংজ্ঞাটি মনোবিষ্ঠার আলোচনায় 
একটি সঙ্কেত মাত্র। 


মনোবিদ্যার সংজ্ঞ। ক্ষেত্র এবং শাখ। ২১ 


৪1 মঢনাবিদ্তার ক্ষেত্র বা পরিসর 
(9৫০19 01 7১53 080105$) 


মনের ক্রিয়াবলীই মনোবিষ্ঠার .বিষয়। মনের ক্রিয়্াবলীর ক্ষেত্র বা পরিধি 
বিভ্তৃত। কারণ, যাহা। মনের সন্িত সংশ্লিষ্ট, যাহা! মনের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে অথব! বাহার উপর মন প্রভাব বিস্তার করে, তাহাই 
মনোবিদ্কার ক্ষেত্র । 

যাহা মানুষের মনকে স্পর্শ করে তাহাই মনোবিগ্যার ক্ষেত্রের অন্ততূক্ত। 
মনোবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে কোনো! বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ভাঙ্র্য_ 
এক কথায়, যাহাই মানবিক-তাহার কিছুই বাহিরে পড়ে ন1। পদার্থবিদ্যা রসায়ন 
প্রভৃতি প্রার্কতিক বিজ্ঞানগুলিও মানসবৃত্তির ফলরুূপে মনোবিষ্ভার ক্ষেত্রে আসিয়া 
পড়ে । স্থতরাং এই অর্থে মনোবিদ্ধা “সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান”? (90161০6 
06901610065) । 


কিন্ত মনোবিগ্যার ক্ষেত্রকে এইরূপ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে মনোবিদ্য। প্রকত- 
পক্ষে অর্থহীন হইয়া পড়ে। যে বিজ্ঞান সকল জ্ঞেয় বস্তরই অনুশীলন করে তাহাকে 
বিজ্ঞান বলা চলে না, কারণ বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ হইল বৈশিষ্ট্য এবং এইরূপ 
সর্বান্তর্তাবী বিজ্ঞানকে বিশিষ্ট ব! বিশেষ প্রকারের জ্ঞান বলা চলে না। দ্বিতীম্মতঃ, 
সকল বিজ্ঞানকে ই মনোবিপ্যার অন্তরু্তি করিলে একটি মারাত্মক তুল কর হ্য়। 
মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করিলে আমর! দেখি যে ইহা পাত্রগত বা অভিজ্ঞাতৃ- 
সাপেক্ষ । কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত বা বন্তসাপেক্ষ | সকল 
বিজ্ঞানকে মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ফেলিলে এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য অন্বীকার 
করা হয়। 

প্রথমতঃ, সাধারণ মনোবিদ্যার (0620619]1 0০1)01085) সকল বিষয়ই উহার 
ক্ষেত্রের অস্তভূক্ত। মনোবিদ্যার সংজ্ঞা, দৃষ্টিভঙ্গী, ইহার সহিত অস্থাস্ত বিজ্ঞানের 
সম্বন্ধ, ইহার পদ্ধতি, শরীর ও মনের সন্বন্ধ, প্রতিবর্ত, সহজ গ্রবৃত্তি, সংবেদন, প্রত্যক্ষ, 
প্রতিরূপ, স্বতি, কল্পনা, চিন্তন, অনুভূতি, প্রক্ষোভ, রস, বংশান্গতি ও পরিবেশ, 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি প্রভৃতি মনোবিদ্যার আলোচ্যগুলি উহার 
ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট । 


দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্যার বিষয়ের তুলনায় উহার ক্ষেত্র ব্যাপকতর। 


২২ মনোবৰিচ্চা 


যাহা প্রত্যক্ষ বা মৃখ্যভাবে মনোবিদ্যার বিষয়ীভূত নয় এমন অনেক বিষয়ই মনো- 
বিদ্যার পরোক্ষ ক্ষেত্র । 

কে) যেমনঃ মনোবিদ্যার প্রধান বিষম পরিণত ব্যক্তির মন (৪01 ৪7100) । 
কিন্তু কিরূপে শিশুর, এযন কি নিম়তর প্রাণীর, অপরিণত মন পরিণত মনে 
বিকাশ লাভ করে তাহ! বুঝিতে হয়। স্ৃতরাং শিশুমনোবিষ্ভ1 এবং গ্রাণিমনো- 
বিষ্ভাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। 

(খ) শিক্ষণ ব্যাপারে মনোবিদ্যার জ্ঞান দরকার । শিক্ষকের শিক্ষাদীন এবং 
শিক্ষাগ্রহণ, এই দুইটি ব্যাপারই কতকগুলি মনোবৈজ্ঞানিক নিয়মের অধীন । শিক্ষা- 
মনোবিস্তা (8৫8০9610081 75501101085) এই নিযনমগ্ুলিকে সাধারণ মনোবিদ্যার 
আলোকে আলোচনা করে। স্তরাং শিক্ষামনোবিদ্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের 
অগ্তভূক্ত। 

(গ) আবার সাধারণ মনোবিদা। গোষ্ঠীর, সমাজের বা জাতির মন লইয়া মুখ্য- 
ভাবে আলোচনা করে না। অথচ এই সংগঠনগুলির মানলপ্রকাশও মনোবিদ]ার 
ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে । কারণ মন সম্বন্ধে মনোবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকেই 
ইহাদের বুঝিতে হয়। এইরূপে দমাজ-মনোৰিস্যাও মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট 
হয়। 

(ঘ) শিল্প, কারিগরি প্রভৃতি বিদ্যাগুলির স্যষ্টি মানুষের মন হইতেই । শ্রমিক» 
কারিগর, শিল্পী, মালিক বা নিয়োগকর্তার মন কি কি নিয়মে কাজ করে তাহা 
আলোচন! করে শিল্পীয় মনোবিদ্যা। এই সকল আলোচনায় সাধারণ মনোবিদ্যার 
জ্ঞান আবশ্তক হয়। স্থতরাং শ্িল্পীয় মনোবিদ্তাও (110050191 72550101059) 
মনোবিদ্যার অস্তভূক্তি। 


($) অস্্ভাবী মনোবিষ্ঠাও (4000109] 055০1১01989) মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে, 
স্থান অধিকার করে। কিরূপে অশ্বভাবী মনের ক্রিয়া বুঝা যাইতে পারে তাহা এই 
বিদ্যাটির জ্ঞাতব্য । কিন্তু সাধারণ মনোবিদ্যা-মালোচিত শ্বভাবী মনের আলোকেই 
অন্বভাবী মন বুঝিবার চেষ্ট! করিতে হয়। 

(চ) শারীরবৃত্তীয় মনোবিষ্ভাও (211951010£1081 759০1101089) মনোবিদ্যার' 
ক্ষেত্রের অস্ততূর্ত । এই বিদ্যায় শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ আলোচিত হয়। 
প্রায়োগিক মনোবিদ্যায় ইহার স্থান অপরিহার্ধ, কারণ এই মনোবিদ্যার আলোচ)। 
শরীরী মন (97000160 7019), অশরীরী আত্মা নয়। 


মনোবিগ্ভার সংজ্ঞ! ক্ষেত্র এবং শাখ! ২৩ 


(ছ) শারীরবৃতীয় যনোবিদ্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ চিকিগুসা-মনোবিষ্ভাও 
(1501091 595০1১01989) মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট । আবার চিকিৎসা-মনো- 
বিদ্যার নিকটবতী মনোরোগবিষ্তাও (0590171915) মনোবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে বা? 
পড়ে না। বিভিন্ত্র মনোরোগের প্রকৃতি ও চিকিৎসায় সাধারণ মনোবিদ্যাব জ্ঞান 
অত্যাবশ্যক । 

এক কথায়, মানুষের মনকে যাহাই স্পর্শ করে এবং যাহার উপর মন প্রভাব 
বিস্তার করে অথবা যাহাই মনকে প্রভাবিত করেঃ তাহাই মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের 
অন্ততূক্তি। 

(জ) সাম্প্রতিককালে যুদ্ধ মনোবিষ্া। (93501101985 ০? ড/81) যথেষ্ট গুরুত্ব 
লাভ করিয়াছে । মানুষের মধ্যে যোধন বা যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তিই প্রধান, অথব! 
শান্তিতে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার সামাজিক প্ররবৃত্তিই প্রধান? শান্তিকালীন ও 
যুদ্ধকালীন বহু সমস্য মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রবেশ করে। 

(ঝ) এই জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন জাতির মনোভাব বুঝিতে 
হয়। ফলে জাতীয় মনোবিগ্তাও (800209] 55০1)0195) মনোবিদ্ভার ক্ষেত্রে 
স্থান লাভ করে। 

(ঞ) তাহ ছাড়া মানুষের রীতিনীতি, আচার-বিচার, স্ভায়-অন্যায় বোধ 
প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া! আচার বা সংস্কতি মনোবিদ্ার (0811018] 255০110198) 
উদ্ভব হয়। সংস্কৃতি মনোবিদ্য। মনোবিদ্যার একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র । 

(ট) বর্তমানে মনোবিদ্যার শাখার অস্ত নাই। প্রতিনিয়ত ইহার ক্ষেত্র প্রসারিত 
হইতেছে । পেশা মনোবিষ্ঠা (৬০০৪10081 59017010985 অভীক্ষা। 
মনোবিষ্তা (69 75501801089) প্রভৃতি শাখাগুলি মনোবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ 
করিয়াছে । স্থতরাং উহারাও মনোবিদ্যার উর্বর ক্ষেত্রে 

উপরের আলোচনায় মনোবিদ্যার বিস্তৃত ক্ষেত্রের আভাস দেওয়া হইল । মানবীয় 
বিষয়মাত্রই ইহার ক্ষেত্রের অস্তভূক্ত। যেমন ধর্ম, নীতি, শৌন্দর্য প্রভৃতি বোধগুলি 
সম্বদ্ধেও বিশেষ বিশেষ মানাবিদ্যার শাখা উৎপন্ন হইয়াছে । ধর্মীয় মনোবিচ্া! 
(255০1101085 ০? [২611510) মনোবিদ্যার একটি নবীন শাখা । আবার বিকাশ 
মনোবিষ্তা 79০৬610116081 25০১০105/ ) মনের বিকাশ আলোচনা করে বলিয়' 
মনোবিদ্যার অস্ততুক্ত। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে মনোবিষ্ঠার ক্ষেত্র জুবিষ্তীর্ণ | 


২৪ মনোবিষ্ঠা 


৫1 মনোবিন্তার বিভিন্ন শাখ! (101761674 10187001895 01 7১৪7 08010955) 


মনোবিষ্ঠা মহীরূহটি উহার সুবিশাল ক্ষেত্রে বছু শাখায় শাখায়িত। নমুন] 
গ্বরূপ মাত্র কয়েকটি শাখা সংক্ষেপে আলোচ্য-যথ! শিশু মনোবিষ্ভ।, প্রায়োগিক 
মনোবিষ্ভা, শারীরবৃত্তীয় মনোবিস্া, অস্থভাবী মনোবিস্ভা, শিক্ষা মনোবিস্ত। 
এবং শিল্পীয় মনোবিদ্ত।। 


(১) শিশু মনোবিদ্তা (00110 7১৪) ০)0108)) 

শিশুমনের প্রকাশ, বিকাশ এবং প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক আলে'চন্াই শিশু মনে- 
বিষ্ভা। শিশুর হাবভাব, মতিগতি, হাসি কান্না, খেলাধূলা প্রভৃতি আচরণের 
পর্যবেক্ষণই শিশু মনোবিষ্ভার পদ্ধতি । নিতান্ত শিশু তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে 
ব। অন্তর্দর্শন করিতে পারে না। শিশু মনোবিদ্যার এই প্রধান জন্তরায়। আর এক 
প্রধান অন্তরায় এই যে বড়রা শিশুর আচরণকে পরিণত মনের উপমায় বুঝিতে চায়। 

শিশু মনোবিদ্ভার উপাদান শিশুর মাতা, ধাত্রী, শিক্ষক প্রভৃতির প্রদত বিবরণ 
হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্ত মনোবৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ বা নিস্পৃহ দৃষ্টি না] 
থাকিলে এ বিবরণ পক্ষপাতিত্বশৃন্ত হয় না। এই জাতীয় পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি 
ছাড়াও শ্রিশুমন গবেষণায় অন্যান্য পদ্ধতি অন্ুস্থত হয়--যেমন প্রম্নাবলী (03969৫190- 
718116) পদ্ধতি, প্রায়োশ্িক পদ্ধতি প্রভৃতি | 

শিশু মনোবিদ্যায় শিশুর জীবনকে বিভিন্ন খণ্ডে (51505 ০? 0111101,99৫) 
বিভক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে শিশুজীবন আরম হম মাতৃগর্ভস্থ ভ্রণাবস্থা হইতে। 
কিন্ত সাধারণতঃ ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের স্থত্রপাত হইল* এমন মনে কর! 
হয়। অআপোগ্ণ্ড অবস্থা (10909) চলে আঠারে। মাস বা দেড় বৎসর পর্যস্ত। 
এই অবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়া শিখিয়া উদ্ভিদ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনেই শিশুর 
সকল শক্তি ব্যয়িত হয়। তারপর সাড়ে তিন বৎসর পধস্ত চলে প্রন্কৃত শৈশব 
(8৪৮১:০০৫) অবস্থা। এই অবস্থাঞ্ন শিশুর মণ সংবেদন স্তর হইতে প্রত্াক্ষের, 
এমন কি কল্পনার স্তরে অগ্রসর হয়। শিশুজীবনের তৃতীয় খণ্ড প্রাথমিক বাল্যাবস্থ। 
€ 7811) 01011011900) | সাড়ে তিন বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর পর্ধস্ত এই অবস্থ 
চলে। এই অবস্থায় বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উন্নতি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সামাজিক 
প্রবৃত্তি, বিবেক বা অধিশাস্তার (00105016106, 967-68০) উন্মেষ ঘটে। 

পঞ্চম বওসর শিশুর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপুণ। স্টার্ন (56612), পিয়াজে 


মনোবিদ্ভার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা ২৫ 


(198৩0 প্রভৃতি শিশুমনোবিদ্‌ মনে করেন যে এই সময় শিশুর বিচার ও অঙ্গুমান- 
আর্তি জন্মে । তাছাড়া! এই বয়সেই শিশুর গ্রকৃত বিষ্ভারস্ত । পরবর্তী প্রান্ন বারে 
বৎসর পর্যস্ত উত্তর বাল্যাবস্থা! (1:2৩ ০1011010000) | এই অবস্থায় প্রাথমিক বালে 
'অজিত ক্ষমতাগুলির আরও বিকাশ হয় । বিচলন, জ্ঞান, শব্দভাগার, পরিবেশের 
সঙ্গে সামপ্রশ্য ক্ষমত। আরও পরিণতি লাভ করে। 

পরবর্তী অবস্থা কৈশোর ব! নবযৌবন (৪৫০19561706) প্রামু কুড়ি বত্লর পর্যস্ত 
চলিতে থাকে । এইটি শৈশবের সীমারেখা, যখন শিশু তার পরমুখাপেক্ষী, অসহায় 
অবস্থা হইতে আত্মনির্ভরশীল হইয়] উঠে। 

শিশু মনোবিদ্যার প্রধান আলোচা শিশুমনের প্রকৃতি ও বিকাশ এবং ইহার 


বিভিন্ন খগ্তগুলি। কিন্তু ইহার সহিত বহু প্রশ্ন জড়িত। কাজে কাজেই শিশু- 
মনোবিষ্যার ক্ষেত্রটি স্ববিশাল। সকল মানসবৃত্তিই ইহার আলোচ্য হুইয়! ঈরাড়ায়। 


(২) প্রায়োগিক মনোবিভ্া (0%0601016781 ৮১350801085) 


যে মনোবিদ্ভ। কৃত্রিম অথব। নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় মানসবৃত্তি উৎপল্প 
করিয়। উহার অন্তর্নিহিত এবং বহিঃপ্রকাশিত কূপ আলোচন। করে, 
তাহার নাম প্রায়োগিক মনোবিষ্1। 

১৮৭৯ গ্রীস্টা্ধে হিবল্হেল্ম্‌ হব্‌ও (ড1119৩1) ডাম৫1) জার্মানীর লাইপজিগ 
শহরে প্রথম প্রয়োগশালা স্থাপন করিয়] প্রায়োগিক মনোবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। 
হ্বেবর (৬/6৮০৩:), ফেকৃনার (56010061), জোহানেস মুয়েলার (30182101065 1/1161), 
লট্‌জা (1,959) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ হব,গু-এর প্রায়োগিক স্নোবিষ্ার ভূমি 
প্রস্তুত করিতেছিলেন। এবিংহাউস (108985), টিশ নার (11/0105067), কুল্লে 
(01) প্রভৃতি পরবর্তী প্রায়োগিক মনোবিদ্গণ বিজ্ঞানটির ভিতি আরও স্থদৃঢ় 
করিয়। তোলেন | 


প্রায়োখিক মনোবিস্তার পদ্ধতি 

মানসবৃত্তির দুইটি বূপ- যথা অন্তর্নিহিত ব] অস্থভবগম্য দ্ূপ এবং বহিঃপ্রকাশিত 
রূপ। অস্তশিহিত রূপটি জানা যায় অস্তর্শন পদ্ধতির সাহায্যে । কিন্তু মানসবৃত্তির 
বহিঃপ্রকাশিত রূপ জানিবার উপায় হইল পর্যবেক্ষণ বা বহির্্শন। এই ছুইটি 
পদ্ধতিকে মিলিতভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে উভয়েরই পৃথক গুণগুলি গ্রহণ এবং 
দোষগুলি বর্জন করা যায়। 


২৬ মনোবিষ্া 


কিন্ধ একই ব্যক্তির পক্ষে এই দুই পদ্ধতির সম্মিলিত প্রয়োগ সব নয়। অন্ততঃ" 
দুই ব্যক্তির সহযোগিতায় এই যুগ্ম পদ্ধতির অনুসরণ সম্ভব। প্রথম ব্যক্তি তাহার 
মাননবৃত্তির অস্তর্শন করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি উহার বহিঃপ্রকাশগুলি পর্যবেক্ষণ 
করে। প্রথম ব্যক্তিকে বলা হয় পাত্র (58৮)০০) এবং দিতীয় জনকে বলা হয় 
প্রয্নোগকর্তা বা পর্যবেক্ষক (50911776101, 0%561597)--এই ছুই ব্যক্তির যুক্ত 
প্রচেষ্টায় মানসবৃত্তির যে রূপটি পাওয়া যায় তাহ'ই উহার সম্পূর্ণ রূপ। 

প্রায়োগিক মনোবিগ্ার প্রথম স্থচন| সংবেদনের গবেষণায়, কারণ সংবেদনের 
সহিত শরীরের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। তারপর প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ, স্মৃতি কল্পনা, ভাব, 
চিন্তন, অনুভূতি, প্রক্ষোভ, রস প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলির উপর প্রায়োগিক, 
মনোবিদ্া প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে । তাহ] ছাড়া» প্রতিবর্ত, ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব, 
বুদ্ধি মনোযোগ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির গভীর গবেষণায় সমৃদ্ধ প্রায়োগিক মনোবিষ্যা। 
সর্বোপরি, ইহার প্রভাবে মনোবিগ্যার প্রত্যেক শাখা অল্লাধিক প্রায়োগিক রূপ 
লাভ করিয়াছে । 

(৩) শারীরবৃত্বীয় মনোবিস্তা। (655101981081 চ5৩)0192) 


প্রায়োগিক মনোবিগ্ভার অগ্রগতির সহিত শারীরবৃত্তের অগ্রগতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
রহিয়াছে, কারণ মাঁনসবৃত্তির শারীর প্রকাশ পর্যবেক্ষণ ন1 কৰিয়! প্রায়োগিক পদ্ধতি 
অচল । সংবেদনের প্রয়োগগুলি যেমন মনোবিদ্যার তেমনই শারীরবৃত্তেরও | যেমনঃ 
হেল্মহো লজ. বলিলেন যে তিনটি মৌলিক রং বা ৰূপ দর্শনেব মূলে রহিয়াছে 
অক্ষিপটে ( [২1108 ) অবস্থিত তিনটি নার্ভতন্তর উত্তেজনা । ডঃ ক্েড, বলিলেন যে 
বিভিন্ন স্তরের স্পর্শ সংবেদন ত্বকের নিম্নে অবস্থিত বিভিন্ন নার্ভের উদ্দীপনার ফলে 
ঘটিয়া থাকে । প্রত্যেক মানসবৃত্তির সহিতই শারীরবৃত্তি জড়িত। মনোবিদ্যার 
বিষয় অশরীরী আত্মা নয়, কিন্তু শরীরাশ্রিত ব1 শরীরী মন অথব1 স্টাউট্‌-এর ভাষায় 
"81100900160 10014 । 

কোন্‌ কোন্‌ মানসবৃত্তি কোন্‌ কোন্‌ শরীরাংশের কোন কোন, ক্রিয়ার 
সহিত জম্পকিত, এই বিষয়ের আলোচনাই শারীরবৃত্বীয় মনোবিষ্া ৷ 
শারীরবৃত্তীয় মনোবিছ্যা শরীরের সেই সকল অংশের গঠন ও ক্রিয়া! লইয়া আলোচনা 
করে, যাহাদের সহিত মানসক্রিয়ার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ এবং যাহ! বাদ দিয়া 
তত্তৎ-সংশ্লিষ্ট মানসবৃত্তি ভালভাবে বুঝা যাইতে পারে না। 

মনের সহিত শরীরের যে অংশ বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ ”সইটি হইল নার্তভন্ত্ 


মনোবিদ্যার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা ২্ণ' 


(06150858906) ), বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় (০501£91) নার্ভতন্ত্র। আবার 
কেন্দ্রীয় নার্ভতম্ত্রের প্রধান অঙ্গ হইল (১) মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশগুলিঃ যেমন গুরু- 
মস্তি (০516%1829১ 61210)» মধ্যমন্তিফ (2010-15880), লঘুমন্তিফ (০6:6০110]) ), 
সৃযুমনাশীর্ষক (70600119 ), (২) স্থযুয়াকাও্ড (801091 ০০:0) এবং (৩) দ্বতত্তর 
নার্ভতন্ত্র (29690010030 16709$ 5/5069)। সৃতরাং শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্ 
ইহাদের গঠন এবং ক্রিয়ার বিশদ আলোচনা করে। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির আলোচন'' 
এই মনোবিগ্যার একটি প্রধান বিষয়, কারণ ইহাদের দ্বার দিয়াই সকল সংবেদন 
উৎপন্ন হয়। যেমন চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা! এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় রূপ, শব্দ, গন্ধ» 
স্পর্শ এবং রস সংবেদনের কারণ। ইহাদের গঠন ও ক্রিয়া না জানিয়া এই সংবেদন- 
গুলি বুঝিবার চেষ্টা বৃথা । 
(8) অস্্ন্ভাবী মনোবিস্তা ( 470007709] [৯55০1101025 ) 


যে মনোবিস্া স্বাভাবিক বা সুস্থ মানসিকতার মান (্বি০7)) ব। মাপ- 
কাঠি (580৫8) হইতে বিচ্যুত মনের চেষ্টিত বা আচরণ আলোচন1 করে 
এবং এই বিচ্যুতির কারণ ও উহ। নিরাকরণের উপায় নির্দেশ করে, 
তাহাকে অস্বভাবী মনোবিষ্ভ। বলে । 

ব্যাবিন ক্ষি (738010810 ), সিজ মণ্ড, ড্রযয়েভ (91800010 চা ), সি. 
জি. সবুজ (0. 0+ এম£), আলফ্রেড, আডলার (4185৫. 40167), 
মর্টন, প্রিক্স, (14০1107. 11005), উইলিয়াম্‌ ম্যাক্ডুগযাল, (1111, 
10100885911 ) গ্রভ়তি অস্থভাবী মনোবিদ্যার পথিকৎ । ইহার প্রত্যেকেই অস্থভবী 
মনোবিদ্যাব এক একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। 

মানসিক রোগ, ম্বায়বিক বিকার, স্বপ্ন এবং দৈনন্দিন জীবনের তুলভাস্তি ইহার 
সাধারণ আলোচ্য। কিন্ত মানস রোশীই অন্থভাবী মনোবিদ্যাৰ গ্রুধান আলোচ্য 
বিষয়। মানসিক লক্ষণের উপর দৈহিক প্রভাবের মাত্রা অনুসারে মানসিক রোগ- 
গুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা উদ্ধাগ্থু (15819518 ), 
বাস্থুরোগ (728501707058:0515 ) এবং বাতুলতা (7985০109515 )। এইসব মানস- 
জোর উৎপত্তি, নির্ণয়, নিদান (10186009515 ), আরোগ্য সম্ভাবন। (01০92070515) 
এবং চিকিগস1:([255£09৩01) প্রভৃতি অস্থভাবী মনোবিদ্যার বিষয়ীভুত। 
 অন্বভাবী মনোবিদাা পন্ধতিনিষ্ঠ। ইহার গবেষণা! পদ্ধতি প্রায়োগিক । 
রোগ চিকিৎসায় অভিভাবন (5088550০0)১» সংবেশন (00575), বিরেচন, 
| 


২৮ মনোবিদযা 


€০861)81$13) গ্রভৃতি এই পদ্ধতির বিভিন্ন অঙ্গ । ফ্রয়েড-এর মতে অবাধ ভাবানু- 
ঘজ্জই (066 85890886100) মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি | নান! জম্প্রঙ্গায়ে বিভক্ত অন্বভাবী 
যনোবিদ্যার প্রধান সম্প্রদায় ফ্রয়েড-এর মনঃসমীক্ষপ (65০10815515) যুা-এর 
বিশ্লেষণ মনোবিদ্তা (১1018156081 755০1101985), আযডলার-এর ব্যক্তি 
মনোবিভ্তা (180151051 6550001085), ম্যাকৃডুগযাল-এর হুমিক বা উদ্দেশ্টমুলক 
মনোবিদ্া ( [০210 285০)01085 ) প্রতভৃতি। 


(৫) শিক্ষা-মনোবিষ্তা ( হ০০৪(1008] 7১৪৮০1)০105% ) 

শিক্ষা-্মনোবিদ্যা ফলিত যনোবিদ্যার ( £001160 255০1101089 ) একটি প্রধান 
শখ। বা বিভাগ। সাধারণ ব। বিশুদ্ধ মনোবিদ্যার (060106181 0: 0015 
2১590101098 ) নিয়ম ব। শ্ব্রগুলির শিক্ষণ ব্যাপারে প্রয়োগের নামই শিক্ষা- 
মনোবিদা। মন্ুষের আচরণ বা চেষ্টিত (9০125100:) কি প্রকারে নৃতন 
শিক্ষণীয় বজ্ব জানিবার ফলে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া ওঠে, ইচ্ছাই 
শিক্ষা-মনোবিষ্ভার আলোচ্য । 

শিক্ষা আরম হয় জন্মের প্রথম মুহূর্ত হইতে এবং চলিতে থাকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত 
পধন্ত। কিন্ত এই শিক্ষ। প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণশীল অবস্থায় 
প্রায়োগিক শিক্ষা নয়, কাজেই শিক্ষা-মনোবিদ্যার গণ্তীর বাহিরে । নিয়ন্ত্রণাধীন 
প্রায়োগিক শিক্ষাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ । 

কিন্তু যদিও শিক্ষা আবাঁলবৃদ্ধবনিত1 নিবিশেষে সকলেরই ধর্ম, পরিণত অপেক্ষা 
অপরিণত শিশু বা! কিশোর মনই শিক্ষা-মনোবিষ্ভার প্রধান লক্ষ্য | 
কারণ শিশু বা কিশোর মন অপেক্ষাকৃতভাবে বিশুদ্ধ এবং সংস্কারমুক্ত। এইরূপ 
মনই নৃতন শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী । পক্ষান্তরে পরিণত যন দৃঢ়মূল সংক্কারবদ্ধ। 
এই মন সহজে ব! ম্বতঃস্কর্তভাবে নৃতন শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণে অপারগ । 

শিক্ষা-মনোবিদ্যা পদ্ধতিনিষ্ঠ । কোন্‌ পঞ্ধতিতে শিক্ষাদান করিলে উহা ফল- 
প্রস্থ হয়। শিক্ষা মনোবিদ্যার পক্ষে ইহা! একটি বড় সমস্যা । নান] শিক্ষণ পদ্ধতি 
প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম বা সুত্র আবিষ্ষার করে শিক্ষা-মনোবিদ] 
কোন্‌ শিক্ষণ পদ্ধতি সাহায্যে শিক্ষ। দ্রুত ব৷ ত্বরান্বিত হয়ঃ পরিশ্রম এবং সময় কম 
লাগে--এই জাতীয় প্রশ্নগুলি শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিবেচ্য। শিক্ষার্থীর শিক্ষা- 
পগ্রন্থণের যোগ্যতা বিচার করিয়া শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হুর। অবাধ্য, 


থনোনিদ্যার সংজ্ঞা, ক্ষেত্র এবং শাখা ২৯ 


উচ্ছঙ্খল এবং অন্বভাবী শিশুকে শিক্ষাদানের পদ্ধতি কি? জডধী (1৫10), মন্দধী' 
( [10৮০11৩ ), উজ্জ্বলধী ( 818) ) এবং প্রত্তিভাবান (056100$ ) শিশুকে কিরূপে 
শিক্ষাদান করিতে হয়--এই সকল শিশুশিক্ষণমূলক প্রশ্ন শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিশেষ 
ভাবে আলোচা বিষয়। ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধির পরিমাপ সাহায্যে এই জাতীয় প্রশ্নের 
সমাধান করিতে হয়। এই সকল পরিমাপে পরিসংখ্যান পদ্ধতি (99151181 
[0611)0 ) অবলম্বণীয়। 

শিক্ষামনোবিদ্যা শিক্ষকশিক্ষণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কিরূপে 
শিক্ষাদান করিলে সেই শিক্ষা ফলপ্রন্থ হয়, তাহ! শিক্ষা করাই শিক্ষকের শিক্ষ!। 

এক কথায় শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষামনোবিদ্যার গুরুত্ব অপরিসীম । 


(৬) শিল্পীয় মনোবিদ্তা। (1810508] 1১55০800106 ) 

মনোবিদ্তার যে শাখা ব্যবসায়, শ্রম, শিল্প গ্রভৃতির সহিত সংগ্রিষ্ট 
ব্যক্তির মন ব! চেষ্টিত সম্বন্ধে আলোচন! করে তান্থাকে শিল্পীয় মনোবিষ্ধা 
ব্লে। 

শিল্প, ব্যবসায়, শ্রমের সহিত মানুষের মন যুক্ত। শিল্পী শুধু শিল্প উৎপাদনের 
যন্ত্রমাত্র নয়, কিন্তু একজন মনবিশিঞ্, সুখ ছুংখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি বোধসম্পন্ন মানুষ৷ 
শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধি, লভ্যাংশবৃদ্ধি, প্রসার শিল্পীমনের উপর নির্ভর করে। 

শ্রমজনিত ক্লাস্তি বা অবসাদ (8018০) শিল্পোৎ্পাদনের উপর বিশেষ প্রভাব 
বিশ্তার করে। উৎপাদন উদ্দেশ্যে কর্মীর শ্রম বা চেষ্টার ফলেই উৎপাদন হয়। আবার 
শ্রম ব1 চেষ্টার ফল ক্লান্তি বা অবসাদও বটে । অবসন্ন শ্রমের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। কাজেই শ্রমই শিল্পেৎ্পাদনের একমাত্র নিয়ামক নয়। শ্রম ব। কর্মকুশলতা! 
(61915005) শিল্লোৎ্পাদনের একটি মস্ত বড় কারণ। শিল্পীয় মনোবিদ্য] এই কর্ম- 
কুশলত পরিমাপের উপায় বাহির করে। 

শিল্পীয় মনোবিদ্যা লক্ষ্য রাখে শ্রম যাহাতে আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক হয়, 
এই বিষয়ের দিকে । উৎপাদনের প্রকার ও পরিমাণ রেখাচিন্রের (০8:৮০) সাহায্যে 
প্রতিফলিত করে। কর্ম ও বিশ্রামকালের বিন্যাস করিয়৷ শ্রঃকুশলতা বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করে। আলে! বাতাসের অভাব, যন্ত্রপাতির বিশৃঙ্খল] প্রভৃতি উৎপাদনের 
অস্তরায়গুলি দূর করে। বোনাস, চিত্ববিনোদনের ব্যবস্থা গুভূত্ির সাহায্যে 
শ্রমিককে সফল শ্রমে উতপাহিত করে । 

বৃস্তীয় পরিচালন] (০০৪11০7৪1 09118706) শিল্পীয় যনোবিদ্যায় বিশেষ 


১০9 


মনোবিদা 


গুরু€পূর্ণ স্থান অধিকার করে। কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ কাজের উপযুক্ত তাহ! নির্ণয় 
করিয়া, নিবূপিত কাজে সেই ব্যক্তিকে উপদেশ ও নির্দেশ দানই বৃতীয় পরিচালন! । 

প্রচার বিজ্ঞ পনও ' 4৫510501050) শিল্পীয় মনোবিদ্যার একটি কাজ। 
প্রচার বিজ্ঞাপন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ যন্ত্র। ইহারই মাধ্যমে জনসাধারণ 
এ প্রতিষ্ঠান, উহার উৎপাদন এবং এ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল হয়। 


অনুমীলনী (7/670156) 


031৩ ৪ 51)010171810170 01 0176 ৫9910101011$ 0£ 7১95০100105. 

(105 £ 00. 13-16) 
(যনোবিদ্যার সংজ্ঞার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।) 
080 ৮২৮০1১01095 06 0621)50 23 11)6 9016106 ০0 (6) 90015 (৪) 
1৬100, (০) 0910501091$10685 ০01 (0) 73210951001? 10150085, 

(/05 ৪ 1910. 16-18) 
(ক) আত্মার, (খ) মনেব, (গ) চেতনার অথবা (ঘ) চেষ্টিতের বিদ্যাবূপে 
মনোবিদ্যার সংজ্ঞা কর] যায় কিনা আলোচশা কর ।) 
[06016 7১5501)01989 81651 ৬/০০৫০10 8100 9০. 

(405 2 00. 175 19-20) 

( উড ওয়ার্থ এবং স্টাউট-কৃত মনোবিদ্যার সংজ্ঞা বুঝাইয়! দাও । ) 
৬৬1120 200010108 (09 ঠ০১ 1২ 05 01016: ৫90181101 ০0£ 
[055০1101055 ? 001৬০ 16850115601 ০011 275%/01, (4105 : 00. 19-20) 
মনোবিদ্যার গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাকি? উভয়ের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও ।) 
চ7০৬/ ৫0965 1৬0 10095911 1)69119 05০10019859 ? 15 1019 ৫6910110101) 
01616106 0011) (1120 01 0106 061)970001150 ? (১052 17718) 
( ম্যাকৃডুগ্যাল যনোনিদ্যার কিরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন? এই সংজ্ঞার 
সহিত চেষ্টিতবাদীর সংজ্ঞার পার্থকা আছে কি?) 
০ 00 095910 800 106150109,115610 1055০170195 06916 
[05501001985 7 12781011)6 (11956 06171010105, (4105 : 01১. 18-19) 
( গেস্টান্ট এবং অন্মিতাঁ মনোবিদ্যা কিরূপে মনোবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিয়াছে? এই সংজ্ঞা ছুইটি বিচার কর।) 
[90116 006 5০006 ০01 ৮১5৮০1)010959, (080 08991001059 1)6 ০৪1160. 
0155 5016106 ০ 501610065 ? (408 £ 00, 21-23) 


-৪, 


মনোবিদ্যার সংজ।, ক্ষেত্র এবং শাখা ৩১ 


( যনোবিদ্যার ক্ষেত্র নির্দেশ কর। মনোবিদ্যাকে সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান 
বলা যায় কি?) | 

110500065০0 (৫) 0011 055০8091985 7 (8) 88091115605] 
ঢ55০01)01985 7 (৫) চ1595191981098] 05501010985 ; (0) 4100109] 
78501101989 7; (6)  780008610119] 755০1791985 2100 (7) 21001051191 
10350100105. (4১09 : 00. 24-30) 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর £-_ 

(ক) শিশু মনোবিদ্যা; (খ) প্রায়োগিক মনোবিদ্যা ; (গ) শাগীর- 
বৃত্তীয় মনোবিদ)) ঘে)ট অস্বভাবী মনোবিদ্যা ) (উড) শিক্ষা মনোবিদ্যা 
এবং (5) শিল্পীয় মনোবিদ্যা। 


তৃতীয় পরিচ্চ্ছেদ 


মলোবিদ্যার পদ্ধাতি 
€($79611905 01 7৮550100105) 
১। ভূমিকা! 


(177179080061072) 


বিজ্ঞান পদ্ধতিনিষ্ঠ (15017008081) । নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনে বিজ্ঞানই 
অগ্রসর হইতে পারে ন1। বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যারও একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি 
আবশ্তক। কিন্তু মনোবিদ্যার পদ্ধতি বিষয়ে মনোবিদ্গণের মধ্যে গুরুতর মতভেদ 
রহিয়াছে। ও 

কেহ কেহ বলেন যে অন্তদর্শনই মনোবিদ্যার পদ্ধতি। আবার কেহ কেহ 
বলেন যে অস্তর্শন নিতান্ত ব্যক্তিগত (1001%10)08115010) পদ্ধতি । এই পদ্ধতি 
সাহায্যে কোনে সর্বজনগ্রাহা ফল লাভ করা যায় না, সুতরাং মনোবিদ্যা বিজ্ঞান 
রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহাদের মতে মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশগুলির 
পর্যবেক্ষণ সাহায্যেই যনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে । 
সথতরাং পর্যবেক্ষণই মনোবিষ্ভার অনুসরণীয় পদ্ধতি । 

তৃতীয় মতাবলম্বী মনোবিদ্গণ বলেন যে মনোবিদ্যার পদ্ধতি শুধূ অন্তরদর্শন বা শুধু 
পর্যবেক্ষণ নয়। পর্যবেক্ষণের সন্ধিত যুক্ত অন্তদরর্শন ইহার আদর্শ পদ্ধতি। 
এই পদ্ধতিই প্ররুত প্রায়োশিক পদ্ধতি (5005101706008] [060)0৭) এবং ইহার 
সাহায্যেই মনোবিদ্যা প্রায়োগিক বিদ্যায় উন্্রীত হয়। 

কোনে। কোনে। মনোবিদ্‌ বলেন যে জনি পদ্ধতি বা বিবর্তনমূলক (0০06610 
2160)0৫) পদ্ধতি মনোবিদ্যার অবলম্বন । মনকে জানিতে হইবে উহার ক্রমবিকাশ 
লক্ষ্য করিয়া। কিরূপে একটি মানসবৃতি বিভিন্র ক্রমবিকাশের স্তর অতিক্রম করিয়। 
পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়, এই ধারাবাহিক বিকাশ লক্ষ্য করিবার পদ্ধতিই 
মনোবিদ্যার অন্থসরণ করা উচিত। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন মানস উপাদানগুলির 
বিশ্লেষণ (81081951$) করিতে হয়। স্থতরাং বিবর্তন পদ্ধতির আছুষঙিক বিশ্লেষণ 
পদ্ধতি ই (828150021 21611)00) মনোবিদ্যার অভিপ্রেত। আবার মনের ক্রমশ” 
বিকাশকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে পশুর মনের সহিত শিশুর মন এবং শিশুর মনের 
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সহিত শিশুর যন এবং শিশুর মনের সহিত পরিণত মনের তৃলনামূলক আলোচনা 


করিতে হয়। স্থৃতরাং কাহারও কাহারও মতে তুলনামূলক পন্ধতিকেই 
(00100818105 1/05000) মনোবিদ্যার অনুসরণ করা উচিত । 


মানসবৃত্তির দুইটি দিক 

মানসবৃত্তির দুইটি দ্বিক। প্রথমটি উহার তন্তমু্ধী বা অনুভবগম্য দরিকৃ। শুধু 
জ্ঞাতা বা পান (8915০), অর্থাৎ যাহার মানসবৃতি অনসন্ধানের বিষয় সেই ব্যক্তিই, 
ইহার এই অস্তমূ্থী দিকটি সাক্ষাত্ভাবে জানিতে পারে। দ্বিতীঃটি মানসবৃত্তির 
বহ্িঃপ্রকাশিত দিক । পাত্র বা জ্ঞাত1 যানসবৃত্তির এই দিকটি অন্নুসন্ধান করিতে 
পারেনা। ইহা জানিতে পারে অপর কোনে পর্যবেক্ষক ব্যক্তি (0১85:%৩7), 
যাহার পক্ষে অস্তমু্খী বা অন্তভবগম। রূপটি জান! সম্ভব নয়। 


২1 পর্্চেবক্ষণ ব1 বহিদদর্শন পদ্ধতি 
(01096758110) 01: [.%6705160(1081) 

মনের বহিঃপ্রকাশিত রূপটি পাত্রের অস্ত্দর্শনে ধরা পড়ে না। ইহা জানিবার 
উপায় একমাত্র পর্যবেক্ষণ । মনের বৃত্তিগুলির বহিঃপ্রকাশ (5%05081 
11210165518000) দেখিয়া উহাদ্দিগকে জানিবার পদ্ধতিকে মনোবিষ্ঠায় 
পর্যবেক্ষণ বা বহির্র্শন বলে। হাসি, গান, নাচ, হাততালি প্রভৃতি দেখিয়! 
স্থথবোধের জ্ঞান হয়। কান্না, আকুলি-ব্যাকুলি, কপাল চাঁপডানো প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ 
করিয়া! ছুঃখান্তুভৃতি হইয়াছে বলিয়া! বুঝ। যায়। আঁরক্ত চক্ষু, দৃস্তে দত্তে ঘর্ষণ, আন্তিন 
গুটাইয়া ঘুষি মারিতে যাওয়] প্রভৃতি বহিঃপ্রকাশ পর্ধবেক্ষণ করিয়া ক্রোধের জ্ঞান 
হুয়। পলায়ন করা, মুখচোখ ফ্যাকাশে হইয়া যাঁওয়া, গলা শুকাইয়া যাওয়া! প্রভৃতি 
বহিঃপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ ভয়ের জ্ঞাপক। গায়ে হাত বুলানো* আদর করা, চুম্বন 
করা, প্রভৃতি বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ করিলে ভালবাসা জন্মিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। 
নিশ্বাসশ্প্রশ্বাস, রক্তপ্রবাহ, রক্তচলাচল, নাড়ির গতি, যকৃৎ শ্রীহা গ্রভৃতির ক্রিয়া 
পরিবর্তন পরবেক্ষণ করিলে মানসবৃত্তির জ্ঞান জন্মে । আবার গ্রস্থির রসক্ষরণ, পেশীর 
সঙ্কোচন-প্রসারণ প্রভৃতি শারীরিক লক্ষণ পধবেক্ষণ করিয়াও উহাদের সহকারী 
মানসবৃত্তির জ্ঞান লাভ করা যায়। 

ধাহারা অন্তদর্শনকে মনোবিদ্যার বিশিষ্ট পদ্ধতি বলিয়। হ্বীকার করেন না, 


তাহাদের মতে পর্যবেক্ষণই মনোবিদ্যার প্রকৃত পদ্ধতি | ত্ীহার বলেন যে পধবেক্ষণ 
তু 


৩৪ মনোবিদা। 


সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষভাবেই মানসবৃত্তির জ্ঞান লাভ করি । মানসবৃত্তি এবং উহার 
বাহপ্রকাশ আলাদ1 জিনিস নয়। পধবেক্ষণ সাহায্যে জানা যায় শা এমন মন ব। 
মানসবৃত্তি নাই। উহা! থাকিলেও, বহিঃপ্রকাশই উহার একমাজ্ম পরিচায়ক । 
স্তরাং পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃত্তির প্রত্যক্ষ বা সোজাস্থজি ভ্যান 
হ্বটে। কাহাকেও কাদিতে দেখা এবং তাহাকে ছৃঃথিত ব1 শোকার্ত দেখা 
একই বস্ত। 

অপর পক্ষে সাধারণতঃ পর্যবেক্ষণ বলিতে মানসবৃত্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝায় না, বুঝায় 
উহার পরোক্ষ জ্ঞান। বাহলক্ষণ মানসবৃতি নয় কিন্ত মানসবৃতির প্রকাশ । আমরা 
বাহলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়। থাকি, উহার অস্তনিহিত মানসবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করি না। 
বাহালক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা অস্তনিহিত মানসবৃত্তির আন্দাজ করি মাত্র। কোনো 
ব্যক্তিকে হানিতে বা নাচিতে দেখিয়া! আমর] অনুমান করি যে এ ব্যক্তি স্থখ অনুভব 
করিতেছে । আবার কোনে ব্যক্তিকে কারিতে বা কপালে করাঘাত করিতে 
দেখিয়া আমর! মনে করি যে সে ছু:খিত হইয়াছে । স্থখ-ছুঃখ প্রভৃতি মানসবৃত্তির 
হাসি, কানন প্রভৃতি বাহাপ্রকাশের পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষককে নিজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
কথ স্মরণ করাইয়া দেয়। স্থতরাং অনেকট! সাদৃশ্য বা উপমান (৪৪1985) স্ভায় 
অনুসারে পর্যবেক্ষক অন্থমান করেন খে, অপর ব্যক্তি যখন তাহারই মত হাসিতেছে 
বা কারদিতেছে, অতএব সে ত্াহারই মত স্থখ বা! দুঃখ অন্কুভব করিতেছে। হাসি, কান্না 
প্রভৃতি বাহিরের লক্ষণগুলির মিল দেখিয়। হুখ-ছু:খ প্রভৃতি মানসবৃত্তিরও 
মিল আছে, এইবুপ অন্গমানই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ভিতি। 

পর্যবেক্ষণের অনুমান অংশটি স্পষ্ট ও পৃথকভাবে আমাদের মনে আসে এমন নয়। 
মানসবৃত্তি এবং উহার বহিংপ্রকাশ এইরূপ অচ্ছেস্তভাবে জড়িত, যে ঘিতীয়টি দেখিয়! 
প্রথমটি মনে আসে । ফলে হৃথছুঃখের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া উহাদের যে জ্ঞান হয় 
তাহা প্রত্যক্ষেরই সামিল বর্দিও এই প্রত্যক্ষের সহিত মানসবৃতি এবং উহার প্রকাশের 
অতীত সাহুচধজ্ঞান অচ্ছেগ্ভভাবে জড়িত থাকে । একটি লোক হামিতেছে সুতরাং 
সে সুখী, আর একজন কাদিতেছে, ন্ুতরাং সে হু:খিত--পর্যবেক্ষণের তথাকথিত 
অনুমান বা পরোক্ষ জ্ঞান নিশ্চয়ই এইরূপ স্পষ্ট অন্থমানের আকারে উপস্থিত হয় 
না। একটি স্থখী লোক হাসিতেছে অথবা একটি ছুঃখী লোক কাদিতেছে--এই 
আকারে পর্যবেক্ষণ হয়। বহিঃপ্রকাশের পর্ববেক্ষণ এবং মানসবৃত্তির জান দুইটি 
পৃথক অথব। বিচ্ছি্্ন মানসপ্রক্রিয়ার আকারে ঘটে ন।। 
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পর্যবেক্ষণের গম্তী বা পরিধি 

মনের যে কোন বহিঃপ্রকাশই বহিরর্শন বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির বিষয় হইতে পারে। 
আবার শুধু যে ব্যষ্টিমনের (0150881 [080 ) বহিঃপ্রকাশই পর্যবেক্ষণের বিষয়, 
"তাহা নয় । সমগ্টিমনের (০০115০01%৬ 701190 ) নানা বহিঃপ্রকাশও ইহার বিষয় 
হইয়া থাকে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি উন্নত স্ট্টিগুলি নানা 
বহিঃপ্রকাশে আকার লাভ করে। অবশীন্দ্রনাথের শিল্পকীত্তি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য 
সম্পদ, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধন! অথবা আচাধ শঙ্করের দার্শনিক চিন্তা তাহাদের 
বহিঃপ্রকাশিত সৃষ্টির মধ্য দিয়া সংরক্ষিত হইয়া আছে। এই সকল ছবি, কাব্য, 
আবিফার, তত্ব যে সকল গ্রস্থে বা কাজে আকারিত হইয়াছে সেইগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়। 
আষ্টার মন সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান লাভ করি। তাজমহল দেখিয়া সাজাহানের মমতাজপ্রেষ 
বুঝি। ম্বামীজীর মঠ সংগঠন দেখিয়া, তাহার বক্তৃতা, পত্রাবলী প্রভৃতি পাঠ করিয়া 
তাহার এবং শ্রাশ্রীরামকষণ পরমহংসের যানসরাজা সম্বন্ধে ধারণ! করিতে পারি । এইরূপে 
বাটিমনের যে কোনো বহিঃপ্রকাশই পর্যবেক্ষণের বিষয়। যেহেতু মাহুষ যাহা করে 
তাহাই তাহার কোনে! না কোনো মানস অবস্থার পরিচায়ক, এই সকল কার্ধের 
পধবেক্ষণ মনের জ্ঞান লাভে সহায়ক। 

ব্যট্টিমনের মন্ত সমষ্টরিমনের নানা বহিঃগ্রকাশও পর্যবেক্ষণের বিষয়। পরিবার, 
সমাজ, বাষ্ট্ট জাতি প্রভৃতি সমগ্রিমনগুলির পরিচয় পাওয়। যায় উহাদের অস্ততূ-ক্ত 
ব্যক্তিমনের বিভিন্ন বহি:প্রকাশের পর্যবেক্ষণ করিয়া । যেমন, সামাজিক ও রাস্রীয় 
রীতিনীতি, আচার-বিচার, বিধিনিষেধ, মন্দির, বিদ্যায়তন, সঙ্গীতঃ নৃত্য, ভাক্ষর্য 
প্রভৃতি সমগ্টিমনেরই বহিমু্খী প্রকাশ। 


সমালোচনা পর্যবেক্ষণের গুণ (1167165 ০1 00967586108 ) 

(১) মনের গতি স্বভাবতঃ বহিমু্থী। সুতরাং মনের বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ 
করাই মনোবিগ্ভার শ্বাভাবিক পদ্ধতি। 

(২) নিজ মনের অনস্তার্শন সম্ভব হইলেও; অপর ব্যক্জির মন সম্থদ্ধে জানিবার 
প্রধান পদ্ধতি হইল পর্ধবেক্ষণ। বহিঃপ্রকাশ পর্যবেক্ষণ না করিয়! অপর ব্যক্তির 
যানসবৃত্তিতে প্রবেশ অথব] উহ্বার অস্তরর্শন অসম্ভব । 

(৩) অন্তর্শন সাহায্যে নিজ মনের যেজ্ঞান হয় তাহা অসম্পূর্ণ । মানসবৃত্তির 


' অনুভবগম্য বা ভিতরকার দিক্‌টিই শুধু অস্তর্শন সাহায্যে জানা যায়। অথচ মনের 
|অন্তর ও বাছির ন! জানিলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাহিরের দিকটি জানিবাঁর 


৩৬ মনোবিদ্য 


অপরিহার্ধ উপায় পর্যবেক্ষণ। এই উদ্দেশ্তে অপর ব্যক্তির বা পর্বেক্ষকের সাহাষ্য 
দরকার। স্থতরাং মনের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্ত অস্তর্দর্শনের মত পর্যবেক্ষণও আবশ্যক । 

(৪) অস্তর্শন সমষ্টিমনের জ্ঞানলাভে সহায়তা করে না। সমস্িমনের, যেমন 
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি প্রভৃতির মানপিকক্রিয়া-প্রণালীর জ্ঞান লাভ করিতে 
হইলে উহাদের আচার-বিচার, রীতিনীতি, বিধিনিষেধ» সঙ্ঘজীবন প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ 
করিতে হয়। স্থতরাং সমষ্টিমন জানিবার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হইল পর্ধবেক্ষণ। 

(৫) শিশুর মণ্ধ কিরপে ক্রিয়া! করে তাহা অন্ত্দর্শন সাহায্যে জানিবার উপা 
নাই, কারণ শিশু নিজ মনের অস্ত্র্শন করিতে পারে না। পর্ষবেক্ষণই শিশু-মনো- 
বিদ্যার একমাত্র পদ্ধতি । আবার পশু জন গবেষণা করিবারও পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ। 

(৬) জড়ঘী (1190) ব্যক্তির বৃদ্ধি গর্দভের স্যায়। অস্থবভাবী (8১1011081) 
ব্যক্তির বুদ্ধিও ত্বাভাবিক নয়। ইহারা নিজ মনের অস্তরর্শন করিতে পারে না। কিন্ত 
উহাদের মনের বহিঃপ্রকাশগুলির পর্যবেক্ষণ সম্ভব । 

(৭) সংজ্ঞান বা চেতন মনের অন্তস্ভলে একাধিক মানসম্ভর রহিয়াছে, যেমন, 
অবচেতন (58০010301005) এবং নির্জান (00001501085) এই স্তরগুলির অন্তরদর্শন 
অপভ্ভব। উহাদের বাহ্‌ প্রকাশগুলির পর্যবেক্ষণ সম্ভব৷ 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় ষে পর্ধবেক্ষণপদ্ধতি মনোবিদ্ঠায় একটি 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। 
পর্যবেক্ষণের দোষ (1)66065 01 00567786100 ) 

পর্যবেক্ষণের উপরোক্ত গুণ থাক সত্বেও উহার দোষগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। 

(১) পর্যবেক্ষণে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন! বাহিরের প্রকাশ বহিরদর্শন 
বা প্রত্যক্ষ করিয়া! মনের স্বভাব ও প্রকৃতি বুঝিবার পদ্ধতিই পর্যবেক্ষণ। কিন্ত 
পর্যবেক্ষণলন্ মানসঙ্ঞান প্রায়ই ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে । 

(ক) বিভিন্ন মানসবৃত্তির বাহ্থিক প্রকাশ একই প্রকার হইতে পারে । 
দুঃখের মত আনন্দেও অশ্রমোচন ঘটিতে পারে। হৃতরাং অশ্রমোচন দেখিয়া 
অন্তশিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞান সঠিক না হইবার সম্ভাবনা । তেমনই দৌড়ানো দেখিয়া 
অন্তনিঠিত মানসবৃত্তি জ্ঞান সম্ভব নয়, কারণ ক্রোধান্ব, ভয়ার্ত, আনন্দিত এবং 
শোকার্ত ব্যক্তি একই প্রকারে দৌড়াইতে পারে । 

(খ) একই মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ বিভিল্প অবস্থায় বিভিন্ন আকার ধারণ 
করিতে পারে। যেমন, স্থখ অন্থভূতি মানুষকে যেমন স্থির ও নিম্পন্দ করিতে পারে» 


মনোবিদ্যার পদ্ধতি ৩৭ 


তেমনই চঞ্চল ও আত্মহারা করিতে পারে। সুতরাং বাহালক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া 
উহার অন্তপিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞানলাভ অসম্ভব হইয়] ঠাড়ায়। 

(গ) পর্ববেক্ষণের আরও একটি গুরুতর দোষ আছে। বাহ প্রকাশ দেখিয়। 
আমরা প্রায়ই উহার অস্তরনিহিত মানসবৃত্তি সম্বন্ধে ভূল করিয়া বসি। এই ভূল 
মারাত্মক হয়, যখন পর্যবেক্ষণ সাহায্যে পর্যবেক্ষক তাহার মনের তুলনায় ভিয়্ মনকে 
জানিতে চেষ্টা করেন। কোনো ব্যক্তির হাসি কপট বা ক্র র অথব1 সরল বা অমায়িক, 
ইহা সঠিকভাবে বুঝিতে পারা কঠিন। তাহা ছাড়া শিশুর এবং মনুয্যেতর প্রাণীর 
বা পশ্তর আচরণের অন্তন্সিহিত মানস অবস্থা জানিতে গিয়! আমরা। বিভ্রান্ত হইয়] 
পড়ি। ইহাদের চেষ্টিত অথব] বাহ্‌ প্রকাশ দেখিয় অস্তরিহিত মানসবৃত্তির জ্ঞান সেই 
পরিমাণে ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবন1 যে পরিমাণে ইহার! পরিণত মানুষ হইতে ভিন্ন। এই 
সকল ক্ষেত্রে গ্রায়ই শিশুর এবং পশুর মনকে পরিণত মনুষ্যমনের মানদণ্ডে 
বুঝিবার চেষ্ট। হইয়া থাকে । এই দোষ পরিহার উদ্দেশ্তে লয়েড, মর্গান-এর জুত্র 
(1০5৫ 110158005 08000) অনুসরণ করিতে হয়। শুত্রটি এই £ “কোনো নিয্তর 
মনের চেষ্টিত মানুষের নিয়তর মানসবৃত্তির আলোকে ব্যাখ্যা কর1। সম্ভব হইলে, 
উচ্চতর মানসবৃত্তির সাহায্যে উহার ব্যাখ্যা কর! অনুচিত" | 

(.). পর্যবেক্ষণ স্বাধীন পদ্ধতি হইতে পারে না! । আসলে ইহা অস্তার্শনের উপয় 
প্রতিষ্টিত। বহিঃগ্রকাশগুলি যে সকল মানসবৃত্তির প্রকাশ সেই মানসবৃত্তির সহিত 
প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলে, উহাদের পর্যবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃতির জ্ঞান সম্ভব হয় না। 
হাসি যে আনন্দের অথব। কাম্ন। যে দুঃখের বহিঃপ্রকাশ, এই জ্ঞান তাহার পক্ষেই লাভ 
কর সম্ভব, যাহার আনন্দের হাসি এবং ছৃংখের কান্নার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় 
ঘটি়াছে। যাহার স্থখ এবং ছুঃখ অন্তুভূতি হঘু নাই এবং উহাদের বাহাপ্রকাশ হাসি 
এবং কান্নার অভিজ্ঞত! ঘটে নাই, তাহার পক্ষে হাসি যে সুখের এবং কান্না যে দুঃখের 
বহিঃপ্রকাশ, এই জ্ঞান লাভ কর। অসম্ভব। অথচ এই মানসবৃতিগুলির প্রত্যক্ষ 
পরিচয় পর্যবেক্ষণ সাহায্যে হয় না, কিন্তু হয় অস্তর্শন সাহায্যে | 

(৩) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির গণ্ভী বা প্রসার ব্যাপক হইলেও, মনের কতকগুলি 
অবস্থার জ্ঞান ইহার গণ্ডীর বাছিরে । যেমন, মনের চেতনবৃতিগুলির পর্যবেক্ষণ সম্ভব । 
কিন্তু চেতনার অস্তত্তলে মনের গভীরতর স্তরগুলিঃ বিশেষ করিয়! নির্ঞান স্তরের 
পর্ধবেক্ষণ অসম্ভব । নিজ্ঞান মনের বহিঃপ্রকাশ বিরুত। সুতরাং বহিঃপ্রকাশের 
পর্যবেক্ষণ করিয়া নিজ্ঞগন মনের গবেষণা সম্ভব নয় । 


৩৮ মনোবিদ্যা 
৩। অন্ততর্শন পদ্ধতি 


( 17067096060 07 ]7090606101) ) 

অন্তর্র্শনকে মনোবিগ্ার আসল বা মুল পদ্ধতি (28/০101081081 77611)00 
79: ০০০115006) বলা হইয়া থাকে । অস্তার্শন বলিতে মানসবৃত্তির দর্শন বুঝায়। 
চস্থ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্্রিয়ের সাহায্যে বাহ্‌ বস্তর মত মানসবৃত্তির পর্যবেক্ষণ হয় না। 
যানসবৃত্তি মনে অথবা অস্তরে ঘটে বলিয়া! উহাকে 'দেখিতে' অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে 
জানিতে হয় মনে অথবা অন্তরে । এই কারণে ইহাকে বলে অস্তার্শন, অন্তরবলোকন 
বা অস্তনিরীক্ষণ। 

এক ব্যক্তি অপরের মানসবৃত্তি সাক্ষাভাবে দর্শন করিতে পারে না। পাত্র বা 
র্ঈ| শ্বয়ং শুধু নিজ মানসবৃত্তির অন্তর্দর্শন করিতে পারে। এই কারণে অস্তর্র্শনকে 
পাত্রগত (59৮1০:%৩) পদ্ধতি বলা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টি বুঝানো 
যাউক। পাঠক পুত্তকটি পাঠ করিতেছেন। তাহার মন পুস্তকপাঠে মগ্ন রহিয়াছে । 
হয়ত অপর কোনো ব্যক্তি পাঠককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি করিতেছেন ?” 
অমনি পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গী বদ্লাইয়া যাইবে । এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তিনি 
হয়ত বলিবেন, “আমি মনোযোগ দিয় পুঘ্ভকটি পাঠ করিতেছি ।» পাঠকের যে 
দৃষ্টিভঙ্গী ইতঃপূর্বে পুস্তকরূপ বিষয়ের দ্রিকে ছিল, তাহা এখন মোড় ফিরিয়া “মনোযোগ 
দেওয়া” রূপ মানসবৃত্তির দিকে ঘুরিয়াছে। এখন তাহার মন আর বহিমুথী নাই, 
কিন্তু অন্তমু্থী হইয়াছে । একটি বাহা বিষয় হইতে মনোযোগ ফিরাইয়া তিনি এখন 
“মনোযোগ দেওয়া” কূপ মানসক্রিয়ার উপর উহ? নিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঠকের প্রথম 
ৃ্টিভঙ্গীটি ছিল বহি্র্শন অথব! পর্ধবেক্ষণমূলক, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিভজীটি হইয়া দাড়াইল 
অস্তার্শন বা অস্তনিণীক্ষণমূলক | এই দৃষ্টাস্তে পাঠকের প্রথম মনোভাবটি বিষয়গ্রত 
(0৮০৮৩) কিন্তু পরবর্তী মনোভাবটি পাত্রগত (992)5০01০)। ছিতীয় দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে মন পুস্তকরূপ মনোযোগের বিষয়ে আর নিবদ্ধ নাই, কিন্তু এ মানসক্ক্রিয়ায় 
নিবন্ধ হইয়াছে । এই পাত্রগত দৃষ্টিভঙ্গীই মনোবিষ্ার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী । এই বিষয়টি 
পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
অন্ততর্শনের তিনটি স্তর 

মানসবৃত্ির যে কোনে প্রকারের দর্শনই অস্তার্শন নয়। বৈজ্ঞানিক অস্তর্শন 
পটু আত্মচেতল। বিশেষ । স্টাউটু বক্ন, স্পষ্ট আত্মচেতন বিকাশলীভ করে 
তিনটি স্তরের মধ্য দিয়! প্রথম ঘ্যরটিতে মানসবৃত্তি স্পষ্টভাবে আত্মসচেতন হইলেওঃ 
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উহ নির্বিচার (0০7-767001196)। স্পষ্ট আত্মচেতনার (51110 80100080108- 
17588) দ্বিতীয় স্তরটি সবিচার (৫৩05০61%৩) এবং সর্বোচ্চ স্তরটি হইল সবিচার ও 
ভ্ঞাননিষ্ঠ (68০০1611081) স্প্ আত্মচেতনা।॥ প্রথম স্তরে মন মানসবৃত্তির বিষয় 
হইতে মানসবৃত্তিতে অভিমুখী হয় (080516190. 0) 00৩ ০৮1০(1%৩ 10 (135 
৪001500৩ 0010 ০1 515%/) মাত্র ॥ দ্বিতীদটিতে মানসবৃত্তি সম্বন্ধে নান] গুপ্স উদিত 
হয়। 'এই দুইটি স্তরই প্রাঞ্গ -বৈজ্ঞানিক (015-5016116060 ) এবং স্বতঃক্ফুর্ত। 
তৃতীয় স্তরটিই বৈজ্ঞানিক অন্তর্দর্শনের শুর । ইহা মানসবৃত্তির জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্ট্ 
পরিচালিত হয়। 

ষে আস্তর দর্শন বৈজ্ঞানিক ভ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ছয়, তাহাই 
বিশেষ অথবা নির্দিষ্ট অর্থে মনোবিস্তা-সঙ্গত অন্তদর্শন। ইহার পূর্ববর্তা ছুই 
প্রকারের মানলজ্ঞান সাধারণ অর্থে অস্তর্রশন হইলেও, মনোবিগ্ভার বিশেষ অর্থে 
অস্তর্শন নয়। 
সমালোচন। ঃ অন্তদ্শনের গুণ 

অস্তদর্শন পদ্ধতির প্রধান গুণ এই যে (১) ইহাতে কোনো যন্ত্রপাতি বা 
প্রয়োগশালার প্রয়োজন হয় না। মনই অস্তার্শন পদ্ধতির প্রয়োগশাল]। 
বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর না করিয়াই অন্তার্শন চলিতে পারে । যে কোনো 
সময়ে এবং স্থানে অস্তর্র্শন পদ্ধতি সাহায্যে মানপিক বৃত্তির গবেষণাকার্ধ চালানে। 
যায়। তাহা ছাড়া, এইরূপ গবেষণায় অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নাই। 

(২) অন্ত্দ্শন মাসনবুত্তির অন্ুভবগম্য অথবা অন্তরজ স্বভাব জানিবার 
একমাত্র পদ্ধতি । বহিরর্শন বা পর্ধবেক্ষণ সাহায্যে মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ জানা 
যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ যে নির্দিষ্ট মানসবৃত্তির বা অভিজ্ঞতার প্রকাশ, তাহ। 
জানিবার একমাত্র উপায় হইল অস্তর্র্শন। হাসি বা কান্না ষে স্থখ বা দুঃখ অহ্থভূতির 
বহিঃপ্রকাশ* তাহা জানিতে হইলে এ এ অনুভূতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা দরকার । 
এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান শুধু অন্তরর্শন সাহায্য সম্ভব । নথ বা দুঃখের প্রত্যক্ষ অন্তর্শনলক 
জ্ঞান থাকিলে, উহাদের ফলই যে হাঁসি বা কান্না তাহ জানা যায়। 

(৩) সুস্থ ও পরিণত অস্তার্শন যে শুধু মানুষের মন জানিবার প্রধান উপায় তাহাই 
নম্ব। শিশু; পণ্ড, অন্বভাবী ব্যক্তি প্রভৃতির অন্কভূতি বা মানস অবস্থা! জানিতে 
হইলেও পরোক্ষভাবে অস্ত শনের উপর নির্ভর করিতে ছয় । ইহারা ইহাদের 
মানস অবস্থা অস্তার্শন করিতে পারে নাঁ। কিন্তু ইহাদের মানসবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ 
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দেখিয়াই পরিণত ও স্থুস্থ মন্ুষ্যমনের জ্ঞানীলোকে ইহাদের মানসবৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান 
লাভ করিতে হয়। ইহার্দের ক্ষেত্রেও, কোন্‌ বহিঃপ্রকাশ কোন্‌ মানসবৃত্থির 
বহিঃপ্রকাশ, তাহ। জানিতে পার! যায় অস্তর্র্শন সাহায্যে । 

সে যাহা হউক, অন্তর্শন যে মনোবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে 
তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক মনোবিদই অস্তর্শনকে মনোবিষ্ভার 
শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়াছেন । 

কিন্তু অস্ত্দর্শনের গুণগুলির সঙ্গে উহার দোষগুলিও পরীক্ষা কর! দরকার । 


অন্তদ্শনের দোষ বা অস্ুুবিধ। 


নিজ মনকে নিজ মানসবৃত্তির উপর নিবদ্ধ করিয়া উহাকে জানিবার পদ্ধতিই 
অন্ত্শন। এই পদ্ধতির কতকগুলি দোষ রুহিয়াছে। 

(১) নিজ মনের উপর নিজ মন নিবদ্ধ করিবার অন্তমূথী দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের 
স্বাভাবিক দৃষ্টিভলী নয়। মান্ষের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙী বহিমূ্থী বা বিষয়গত। 
অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ ব1 বহিষর্শনই শ্বাভাবিক পদ্ধতি এবং অন্তর্র্শন অস্বাভাবিক । 

(২) প্রত্যেক মানসবৃত্বিই কোনো না কোনো বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ঘটে । 
বাহিরের বস্ত মানসবৃত্তির বিষয় হইতে পারে, যেমন “রং দেখা”-ূপ সংবেদনের বিষয় 
হইল বাহিরের রংটি। আবার অন্ কোনো মানসবৃতিও যানসবৃত্তির বিষয় হইতে 
পারে, যেমন সখ বা ছুঃখের অনুভূতিতে স্খছুঃব্দপ মানসবৃত্তি অনুভূতিরূপ মানসবৃত্তির 
বিষয়। যোটের উপর কোনো মানসবৃতিই সাধারণতঃ নিবিষয় নয়। অক্তর্শনে যে 
মানসবৃত্তির উপর মনকে নিবদ্ধ কর! হয়, সেই মানসবৃত্তির বিষয় থাক চাই । কিন্ত 
মনের বিষয় মানসবৃত্তি, আবার মানসবৃত্তির বিষয় অন্য কোনে। মানসবৃত্তি অথব। 
বাহিরের বন্ত। এইরূপ অবস্থায় অস্ত্র্শনে ছৃইটি বিষয়ে একই সময়ে নিবদ্ধ থাকিয়া 
মন দ্বিধাবিভক্ক ( 010198650 160 (০ 1)91$95 ) হইয়1 পড়ে । 

মনের এই দ্বিধা! বিভাগ (01091086101, ) দুই প্রকারে ঘটে। (ক) প্রথমতঃ, 
অন্ত্র্শনে মানসবৃত্তিতে মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে মনই জ্ঞাতা ব 
বিষমী (5019০), আবার মনই জেঞয় বা বিষয় (0৮06০) এই রূপে দুইটি ভাগে 
বিভক্ত হইবার ফলে মনের একত ( 8080 ) নষ্ট হয়। আবার একই মন বিষয়ী ও 
বিষয় হওয়ায় কর্মকর্ত-বিরোধ ঘটে | ম্তৃতরাং অন্তর্শন অসম্ভব । 

(খ) অস্ত্র্শনে মনের দ্বিধা বিভাগ আর এক প্রকারেও ঘটিয়! থাকে । মনের 
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বিষয় যেমন কোনে মানসবৃত্তি, আবার মানসবৃত্তির বিষয় অস্ত কোনো বস্ত। 
মানসবৃত্তি না থাকিলে যেমন অস্তার্শন অসম্ভব, মানসবৃত্তির বিষয় না থাকিলেও 
€তেমনই মানসবৃত্তি অসম্ভব । কোনে! নিিষয় (০১15০0৩9৪ ) মানসবৃত্তি সম্ভবত: 
ঘটে শা। স্ৃতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে মনকে দুইটি কাজ্জ করিতে হয়। প্রথমতঃ 
মানসবৃত্তি দর্শন করিতে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ মানসবৃত্তির বিষয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে 
হয়। কিন্তু যনের পক্ষে এই ছুইটি কাজ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব কি না] তাহাতে সন্দেহ 
আছে। স্থৃতরাং এই করণেও অস্তদর্শন অসম্ভব হুইয়] পড়ে। মানসবৃত্তির অস্তদর্শন 
করিলে উহার বিষম হইতে মন সরিস্া যায় এবং মানসবৃত্তি নিধিষয় হুইয়? পড়ায়, উহ 
'বিনষ্ট হয়। আবার অস্তপর্শনের বিষয় মানসবৃতিটি নষ্ট হওয়ায়, অস্তদর্শন অর্থহীন 
এবং বিষয়হীন হুইয়! যায় । অন্য দিক দিয়া, ধিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে অস্তদর্শনের 
মুখ্য বিষয় যে মানসবৃত্তি, তাহা হইতে মন সরিয়া আসে। এইবূপে উভয় ক্ষেত্রেই 
'অস্তদর্শন অসম্ভব হইয়া! পড়ে। 

(৩) তৃতীয়ত, অস্তদর্শন মনের আসল রূপ জানিতে পারে না। এই পদ্ধতিতে 
মনের যে রূপটি ধরা পড়ে সেটি উহার বিরুত রূপ। নিয়ত পরিবর্তনশীল অথবা নিত্য 
প্রবহমান নদীর স্রোতের মত মনও নিরস্তর অস্থির বা চঞ্চল। গাছ, পাথর প্রভৃতি 
স্থল বস্তর মত মনের সম্মুখে মানসবৃত্তিকে নিশ্চলভাবে রাঁখিয়] উহ দর্শন করা সম্ভব 
নয়। কোনো মানসবৃত্বিই এক মুহূর্তের বেশী স্থায়ী হয় না-_ঘটিবার পরক্ষণেই উহা! 
অতীতের গর্ভে বিলীন হুইয়! যায়। ফলে মানসবৃত্তির অস্তদরর্শন অসম্ভব হইয়া 
ঈাড়ায়, কারণ মানসবৃত্তির অন্তদর্শন করিতে হইলে উহ! ঘটিবার পরও উহাকে 
কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখা দরকার । 

(৪) সুতরাং অন্তদর্শন আসলে পশ্চান্দশন (160080৩00102 ) হয়] ঈাড়ায়। 
মানসবৃত্তি পরিবর্তনশীল। ঘটিবার পরমুহূর্তেই ইহা বিলীন হইয়! যায়। অথচ 
'ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অস্তদর্শন অসম্ভব এবং পরমৃহূর্তে বিলীন হইয়া যায় বলিয়া 
'তখনও ইহার অন্তদর্শন সব নয়। ঘটিবার পরে মিলাইয়৷ যাইতেছে এইক্ধপ 
'অবস্থায় উহার পশ্চাদবলোকন অথবা পশ্চান্দর্শন সম্ভব, যেমন সবেগে ধাবমান গাড়ি 
দেখিতে না দেখিতেই ছুটিয। চলিয়। যায় বলিয়া উহাকে দেখিতে হইলে পিছন ফিরিয়া 
'দখিতে হয়। স্থতরাং যাহাকে অস্তর্র্শন বল! হয় তাহা বস্ততঃ পশ্চাদর্শনের সামিল । 

অস্তদর্শনে মন ছিধাবিভক্ত হইয়া যায়, স্তরাং অন্তদর্শন সম্ভব নয়_ অগাস্ট 
কৌ (4088505 001026 )-এর এই আপত্তির উত্তরে জল জ্টয়া্ট মিল (7017 


৪২ মনোবিদ্য। 


90811 71111) বলিয়াছেন যে যদ্দিও ঘার্টবার কালে মানসবৃত্তির অস্তদর্শিন সম্ভব নয়, 
কিন্ত ঘটিবার পর উহার স্বতি (71610 ) সম্ভব। মিল্-এর এই প্রকার যুক্তি 
অস্তদর্শনকে পশ্চাদ্দর্শনে (1566056০0০0 ) পরিণত করারই নামাস্তর | 


(৫) মিল্"এর উক্তির চুড়াস্ত রূপ দিয়াছেন অধ্যাপক উইলিয়মূ জেমৃস্‌। 
পশ্চাদর্শনই যদ্দি অস্তরর্শনের প্রকৃত রূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অস্তদদর্শন শব- 
ব্যবচ্ছেদে (0০951-:0011672 0155601102) পরিণত হয় । জেমস (87095) বলিয়াছেন» 
“শব-ব্যবচ্ছেদই মানসবৃত্তির একমাত্র পরীক্ষা! |” এইরূপ আপত্তির তাৎপর্য বুঝানো 
যাইতেছে । কোনে! মানসবৃত্তিকে উহার বর্তমান বা ঘটমান মহুর্তে অস্তদর্্শন করা 
যায় না। উহা ঘটিয়! অদৃশ্য হইলে উহাকে স্মরণ করা যায় মাত্র। অর্থাৎ জীবপ্ত বা। 
বাস্তব মানসবৃত্তি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাহিরে । এই মানসবৃত্তি অদৃশ্য হইয়! 
গেলেও উহা আমাদের যনে রাখিয়া যায় উহার গ্রতিরূপ (11886 ) যাহা উহার' 
সজীব সত্তার মৃতাবশেষ মাত্র । এই মৃতাবশ্েষ রাখিয়া মানসবৃতি মরিয়! যার । 
অস্তর্দ্শন বলিতে এই ম্বৃত প্রতিরূপেরই স্মরণ এবং বিশ্লেষণ বুঝায়, সজীব মানসবৃত্তির 
অস্তদর্শন বা. প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুঝায় না। সুতরাং জীবন্ত মানসবৃত্তির অন্তদর্শন সম্ভব 
নয়, সম্ভব উহার মৃত-প্রতিরূপসত্তার অঙ্গব্যবচ্ছেদ মাত্র । 

(৬) এই প্রধান আপত্তিগুলি ছাডাও ওয়াটসন. ( ৬/৪5০00 ) অন্তর শনের 
বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবল আপত্তি তুলিয়াছেন। 

(ক) তিনি বলিয়াছেন যে অন্তপ্শন পাত্রগত (80%)০০11৮6 ) পদ্ধতি, স্থতরাং 
উহ্হার ফলাফল পাত্রের বা জ্ঞাতার মনেই সীমানদ্ধ। অন্তদর্শন পদ্ধতি সাহায্যে 
আমর! এমন কোনে সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারি না যাহা সর্বজনগ্রাহা (0156158] ) 
অথবা সার্বভৌম । অস্তদর্ণন সাহায্যে লব্ধ ফলাফল সংশয়পুর্ণ। 

(খ) একই সমস্যার সমধানে অস্তর্শন বিভিন্ন এবং অনেক সময় পরস্পর- 
বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যেমন, “অগ্রতিবূপ চিন্তা” (1008851585 111002)1 ) 
সম্ভব কি না, অর্থাৎ গ্রতিরূপের সাহায্য ন! লইয়] চিন্তা করা যায় কি না, এই প্রশ্নের 
অন্তদর্শনলন্ধ উত্তর পরম্পরবিরোধী । টিশ নার্‌ (01601061061) অন্তদ শনি পদ্ধতির 
সাহায্ গবেধণ! করিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে “অপ্রতিরূপ চিন্তা” অসম্ভব । আবার 
একই পদ্ধতির সাহায্য লইয়া কুষ্লে (8012৩) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে “অগ্রতিরপ 
চিন্তা” সম্ভব। যে অস্তদর্শন পদ্ধতি এইরূপ পরস্পরবিরোধী ফল উৎপন্ন করে তাহ! 
কখনও নির্ভরযোগ্া হইতে পারে না। 


ননোবিদ্যার পদ্ধতি ৪৩ 


(গ) অস্তদর্শন পদ্ধতি অবৈভ্ঞানিক। অন্তান্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে' 
রহিয়াছে উহার বিষয়গভ পদ্ধতি (০৮]5০6%০ 10611)00 ) অথবা পর্যবেক্ষণ । 
পক্ষান্তরে, অস্তশন পদ্ধতিকে আকড়াইয়। রাখিয়] যনোবিগ্য। বিজ্ঞান হিসাবে প্রতি 
লাঁভ করিতে পারে নাই । স্থতরাং এই পদ্ধতি মনোবিষ্ভার উন্নতির অন্তরায় এবং. 
পর্যবেক্ষণই উহার অবলম্বনীয় পদ্ধতি। 

ঘে) ব্যক্তির বাচিক বিবরণ (51৮৪1 [২52০0 ) অথবা! উদ্দীপকের 
প্রতিক্রিয়ায় পাত্র যাহা! বলে তাহাই মনোবৈজ্ঞানিক গবেধণার পদ্ধতি হওয়! উচিত। 
প্রতিক্রিয়ায় কি কি মানসবৃত্তি ঘটে তাহা ওয়াটসন প্রভৃতি চেষ্টিতবাদীর আলোচ্য 
নয়, কারণ তাহাদের মতে নার্ভতত্ত্র হইতে পৃথক মন নাই। মাস্ুষের ক্ষেত্রে 
প্রতিক্রিয়া ভাষার আকারেই প্রকাশ পায়, এই ভাষ| বা বাচিক বিবরণ মনোবিষ্ার 
পদ্ধতি । 

(৭) তাহা ছাঁড়। কতকগুলি মানসবৃত্তি আছে যাহাদের অস্তদর্শন অসম্ভব । 
প্রক্ষোভ ব। আবেগ (০11০7 ) এই শ্রেণীর মানসবৃতি। ইহাদের অস্তার্শন, 
করিতে গেলেই ইহারা অস্তহিত হয়। যেমন, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে তাহার ক্রোধ 
অন্তর্দশ'ন করা অসম্ভব, কারণ (ক) ক্রোধকালে ক্রোধের অন্তদর্শন করিবার মত 
মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করা কঠিন, যেহেতু এইরূপ অবস্থা স্থষ্টি করিতে যে শান্ত 
মনোভাবের প্রয়োজন, তাহ! ক্রোধের মত চঞ্চল অবস্থার গ্রাতিকল। আবার 
(খ) এই শান্ত মানস অবস্থা স্থপ্ট্রি করিতে গিয়া ক্রোধ অন্তহিত হয় এবং অস্তশন 
বিষয়ন্থীন হইয়। পড়ে। 

(৮) আর একটি কারণেও অন্তর্দ্শন মনোবিগ্ঠার সাধারণ পদ্ধতি হইতে পারে 
না। যেমন ইহার সাহায্যে মনুত্তেতর প্রাণীর, শিশুর এবং অস্বভাবী মনের (2900779% 
[010) গবেষণা করা যায় না। মন্ুষ্যেতর প্রাণীর চেষ্টিত সম্বন্ধে চেতনা আছে কিনা 
সন্দেহ । আবার শিশু তাহার মানসবৃত্তি সম্বন্ধে চেতন হইলেও অন্তদশশনক্ষম নয়। 
অন্বভাবী ব্যক্তিও তাহার মানমবৃত্তির অন্তদর্শন করিতে অক্ষম। স্তরাং অস্তদর্শনের 
ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, কারণ, ইহা শুধু পরিণত ও স্বভাবী (00191 ) মানুষের 
মানসবৃত্তিভে প্রযোজ্য। 

(৯) অন্তর্শনের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে ইহা শুধু জংভ্ঞানন মানস- 
বৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ এবং অবচেতন ও নিজ্ঞান মনে অগ্রযোজ্য। মনের এই স্তরগুলির 
এমন চেতন? থাকে না যাহার ফলে উহাদের অস্ত্র্শন সম্ভব হইতে পারে । 


৪৪ মনোবিদয। 


অন্তদর্শনের দোষ পরীক্ষা 

কিন্তু অন্তদর্শনের বিরুদ্ধে প্রদর্রিত দোষগুলির অধিকাংশই অযৌক্তিক । 

(১) বলা হইয়া থাকে যে মনের স্বাভাবিক গতি বহিমু্থী, অস্তদর্শন অস্তমু'খী, 
স্থতর।ৎ ইহ! অস্বাভাবিক পদ্ধতি । কিন্তু তরবারির দুইটি পৃষ্ঠের মত বহিূ্থী এবং 
অন্তমূ্ধী মনেরই ছৃইটি দ্রিক, যাহাঁদের একটি অপরটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। 
প্রত্যেক মানসবৃত্ি যেমন কোনো বস্তকে আশ্রয় করিয়| ঘটে, তেমনই এই মানসবৃত্তির 
সঙ্গে থাকে উহার চেতনা। 

(২) অন্তদর্শনের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই যে ইহ1 মনকে ঘ্বিধাবিভক্ত করে। 
উত্তরে বলা যায় যে এই আপত্তি ত্বীকার করিলে সকল প্রকার মানসঙ্ঞানই অসম্ভব 
হইয়! ঈাড়ায়। মনের পক্ষে নিজকে জান! একটি ম্বাভাবিক ব্যাপার । অন্তর্র্শনে 
মনের একসঙ্গে ছুইটি কাজ করিতে হয় সত্য। মন এক দিকে মানসক্রিয়ায় নিযুক্ত 
থাকে, অন্ধ দিকে মানসক্ক্রিয়ার অন্র্পর্শনে নিষুক্ত থাকে । আবার অন্থ অর্থে মন 
'এক দিক্‌ দিয়! মানসক্রিয়ায় ব্যাপুত থাকে এবং অন্য দিক্‌ দিয়া মানসক্রিয়ার বিষয়েও 
ব্যাপূৃত থাকে । প্রশ্ন এই, ছুইটি ক্রিয়া করিতে গিয়া মন বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হইয়া 
পড়ে কিনা । সাম্প্রতিক প্রায়োগিক মনোবিগ্ার (18617700691 7১85০101089 ) 
গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে একই সময়ে একাধিক বস্তরতে মনোনিবেশ করা যায় 
এবং তাহাতে মনের এঁক্াস্ত্র ছিন্ন হয় না। মায়ার্স 0459) প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিক 
দেখাইয়াছেন ষে অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে মনকে দোলকের মত মানসবৃত্তি হইতে 
বিষয়ে, আবার বিষয় হইতে মানসবৃত্তিতে দ্রুতভাবে দধোলানে। (০$0111816 ) যাঁয়। 
স্থতরাং অস্তদশরনের বিরুদ্ধে মনকে দ্বিধাবিভক্ত করিবার আপত্তি অযৌক্ষিক 
বলিয় মনে হয়। 

(৩) অস্তর্শন বিজ্ঞানসম্মত হইলে মনের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে 
ন1। অভ্যাস ও প্রস্ততির ফলে মানসবৃত্তিকে অব্যাহত রাখিয়া! উহার অস্তদর্শন 
সম্ভব৷ | 

(৪, ৫) অস্তর্শন পশ্চাদর্শন কিন! এবং মৃত যানসবৃত্তির শবব্যবচ্ছেদ কিনা 
আলোচন| কর! যাউক। অস্ত্দর্শনকে যাহারা এই আপত্তিতে খণ্ডন করিতে 
চাহিয়াছেন, তাঁহার] ভাবেন নাই যে অনধিগত বিষয়ের স্মরণ হয় না। ঘটিবার 
কালেই যদি মানসবৃত্তির কোন চেতন] ন1 ঘটিয়া থাকে, তবে উহাকে ম্মরণ করা যায় 
না। এই চেতনাকে বৈজ্ঞানিক অস্তর্শন বঙ্গ ধায় না বটে। কিন্তু ইহাকে অবশ্যই 


মনোবিদ্যার পদ্ধতি ৪৫ 


প্রাগ বৈজ্ঞানিক অন্তদর্শন বলিতে হয়। সুতরাং মীনসবৃত্তির পম্চান্দর্শন সম্ভব হইলে 
উহার অন্তদর্শন অবশ্যই সম্ভব । 

আরও বলিতে হয় যে অস্তদর্শন মৃত মানসবৃত্ির, অর্থাৎ মানসবৃতি ঘটিয়া অন্তহিত 
হইলে উহার পরিত্যক্ত প্রতিরূপের খঙ্গব্যবচ্ছেদমাত্র য়, কিন্তু ঘটিতেছে এমন; 
বাস্তব মানসবৃত্তির অন্তদর্শনও বটে। অবশ্য এই আপত্তির ত্বপক্ষে শ্বীকার করিতে 
হয় যে এই অন্ততরর্শন বৈজ্ঞানিক স্তরের ইচ্ছা! এবং উদ্দেশ্মূলক অন্তদর্শন নয়। কিন্ধু 
ইহ যে এক প্রকারের প্রাগ-বৈজ্ঞানিক অন্তদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাউ । দ্বিতীয়তঃ, 
মানসবৃত্তি নিত্যচঞ্চল হইলেও, অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে, ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে 
মানসবৃত্তিকে আংশিকভাবে দেখিয়া! ওয়! যায়। আবার ভবিষ্যতে এ মানসবৃত্তি 
ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্য একটি অন্তদর্শন করা যাইতে পারে! এইভাবে পুনঃ 
পুন: একই মানসবৃত্তির বিভিন্ন দিকৃ অস্তদর্শন করিয়া উহার একটি জম্পুর্ণ বূপ 
সংকলন করাযায়। মআনসবৃত্তির সমগ্র জূপ একটি অন্তদর্শনে ধরা! না পড়িলেও» 
এ বিলীয়মান বৃত্তিকে পুনঃ পুনঃ তির্যগ দৃষ্টিতে দেখিয়া (0850105 5106619110698) 
উহাকে সমগ্রভাবে জানা যাইতে পারে । অবশ্য এইরূপ অস্তদর্শন দীর্ঘ অভ্যাস ও 
অনুশীলনসাপেক্ষ। এই পদ্ধতিকে যত সহজ ও অনায়াসসাধ্য বলিয়া! মনে করা 
হয়, ইহা সেইরূপ নম্ব। মানসবৃত্তি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অস্তদর্শনের জন্ত প্রস্তুত 
থাকিতে হয়। তাহা ছাড়া, একই মানসবৃত্তিকে পুন: পুনঃ অন্তদ্র্শন করিবার ধৈর্য 
থাক আবশ্যক । 

(৬) চেষ্টিতবাদী ওয়াট সন অন্তর্শনের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন 
করিয়াছেন সেগুলিও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। 

(ক) অন্তদর্শন পান্রগত বলিয়া! উহার ফল শুষু পাত্রে বা জ্ঞাতাতেই সীমাবদ্ধ 
থাকে; এইরূপ আক্ষেপ করা হইয়াছে । কিন্তু শুযু এক ব্যক্তিমনের অস্তর্শন মনো" 
বিদ্যার অবলম্ঘিত পদ্ধতি নয়। বিভিন্ন পাত্র একই প্রকারের মানসবৃত্তি অস্তদর্শন 
করিয়! থাকেন । তাহাদের অন্তদর্শনলবধ ফলগুলি তুলনা করিয়া যে সম্মিলিত ফল 
(০০010101010 16$10$) লাভ করণ যায় তাহাই অন্তদর্শনের ফ্ল। স্থতরাং অন্তদর্শন 
ব্যজিবিশেষের খেয়াল খুশীর ব্যাপার নয় । এই পদ্ধতি কোনে! একক ব্যক্তির 
প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধ নয়। বহু মনৌবিদের সমবেত প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব সর্বজন-গ্রাহ 
সিদ্ধান্তে পৌছানোই অস্তরর্শনের লক্ষ্য। 

(খ) ওয়াটসন একই সমশ্যার সমাধানে অন্তদর্শনের পরম্পরবিরুদ্ধ ফলের কথা 


৬ মনোবিদ্যা 


উল্লেখ করিয়াছেন । এই দোষটি অস্তপ্র্শনের নয়, কিন্ত নির্দোষভাবে অস্তব্শন 
ন1 করিবার ফল। 

(গ) স্থতরাং অন্তদর্ণন অবৈজ্ঞানিক অথবা অবিশ্বাস্য এই আপত্তিও দূর্বল 
হইয়৷ পড়ে । তাহ ছাড় অস্তদ্শনই একক পদ্ধতি নয়। ইহার সহিত পর্যবেক্ষণ 
মিলিত হইয়। অস্তপর্শনকে অনেক দোষ হইতে মুক্ত করে। 

(ঘ) ওয়াটসন বলিয়াছেন যে বাচিক বিবরণই মনোবিদ্যার অঙ্গুসরণীয় 
পদ্ধতি । কিন্ত বাচিক বিবরণ অস্তদর্শনকে একেবারে বাদ দিয়! সম্ভব হয় কিন। তাহ! 
ভাবিবার বিষয় । পাত্র তাহার মানস অবস্থার জ্ঞানকেই বাচিক বিবরণে প্রকাশ 
করে এবং এই জ্ঞান অন্তদ্শনসাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়। 

(৭) প্রক্ষোভ প্রভৃতি মানসবৃত্তির অস্তদর্শন স্থকঠিন সন্দেহ নাই। এই ক্ষেত্রে 
পশ্চাদ্দর্শনই অস্তদর্শনের স্থান গ্রহণ করে বলিয়। মনে হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও 
মানপিক প্রস্তুতি ও অনুশীলনের ফলে অন্ত্র্শন অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ হইতে 
পারে। 

(৮, ৯) অন্তদর্শনের ক্ষেত্র যে সর্বব্যাপক নয়, তাহা ঠিক। মন্ত্যেতর প্রাণীর, 
শিশুর এবং অশ্বভাবী ব্যক্তির মন অন্তদর্্শন সাহায্যে গবেষণীয় নয়। কিন্তু এই সব 
মনের বহিদশন পরিণভ মনের অন্তদ্রশনের আলোকেই সম্ভব। আবার 
অবচেতন এবং নিষ্ঞজান মনের অস্তদর্্শন সম্ভব ন| হইলেও উহাদের জ্ঞান নির্ভর কলে 

জ্ঞান মনের অস্তদর্শন-লব্ধ জ্ঞানের উপর। 


৪; মিলিত অন্ডদর্মিন ও বহিরর্্শন পদ্ধতি 


অন্তদ্র্শনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্বিগুপি বহিদর্শন বা পর্যবেক্ষণ হইতে 
“বিচ্ছিন্ন অন্ততর্শনের ক্ষেত্রে আংশ্লিকভাবে প্রযোজ্য হইলেও হইতে পারে। 
কিন্তু বর্তমানকালে বহির্দশনকে বাদ দিয়! মনোবিদ্যায় অস্তদর্শন পদ্ধতির প্রয়োগ হয় 
না বলিলেই চলে। অন্তদ্র্শন ও বহির্র্শনের দোষগুলি হইতে উহাদের মিলিত 
পদ্ধতি মুক্ত । অন্তদর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অথবা পাত্রের মনেই লীমাবদ্ধ। ইহা 
পাত্রের মানসবৃত্তির অস্তনিহিত ব৷ অন্থভবগম্য রূপটির সন্ধান করে। কিন্তু মানস- 
ক্রিয়ার যেমন একটি অন্তনিহিত রূপ আছে, তেমন উহার একটি বহিংগ্রকাশিত বূপও 
আছে। এই ছুইটি একত্রে মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ । 

অস্তর্শন শুধু মানসবৃত্বির অস্তরজ রূপটির সহিত পরিচিত। আবার বহিদর্শন 
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বা পর্যবেক্ষণ শুধু উহার বহ্ছিরজ রূপের জ্ঞান। স্থতরাং পৃথকভাবে উহার! উভয়েই 
মনের একদেশদর্শী। মানসবৃত্তির পমগ্র রূপ দর্শন করিতে হইলে অন্তরঙ্গ এবং 
বহিরঙ্গ এই উভয় রূপেরুই সন্ধান কর! আবস্তক। যেমন স্ুখ-অন্ুভূতির একটি নিজদ্ 
বৈশিষ্ট্য বা অন্তর্নিহিত রূপ আছে, যাহা শুধু স্থখী ব্যক্তির অন্ুভবগম্য। কিন্ত 
অন্তনিহিত বা অন্থভবগম) দিকৃটির সঙ্গে সঙ্গে সখ প্রভৃতি মানসবৃত্ির কতকগুলি 
বহিঃপ্রকাশও ঘটে, যেমন স্থখের হাসি, ধীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি শারীর লক্ষণগ্ুলি। 
এই বহিঃ প্রকাশগুলি ন1 জানিলে স্থখ, ক্রোধ প্রভৃতি মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ জান। 
যায় না। আবার বহিঃপ্রকাশগুলির অন্তদর্শন কর! যায় ন" কিন্তু বহিদর্শন কর] যায় 
এবং অন্তপ্নিহিত অস্থভবগম্য রূপ বহিরর্শন করা যায় না, কিন্তু অস্তদর্ূন কর] যাঁয়। 

দেখা যাইতেছে যে অস্তদর্শনের একদেশদশি'তা সংশোধন করে বহির্দশন বা 
পর্যবেক্ষণ, আবার দ্বিতীয়টির একদেশদশিত| সংশোধন করে প্রথমটি-_-এই ছুই 
পদ্ধতির মিলিত প্রয়োগে মানসবৃত্তির সমগ্র রূপ জানা সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ 
অন্তদর্শন এবং বহিরর্শন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক (০010016106176915)। সুতরাং 
ইহার্দের মিলিত পদ্ধতিই মনোবিদ্যার পদ্ধতি । 


৫1 প্রাতয়াগিক পদ্ধতি (85000706718 71967)01) 


প্রায়োগিক পদ্ধতিই মনোবিষ্ভার স্বীকৃত পদ্ধতি । অস্তদর্শন মানসক্রিয়ার 
মানস পধবেক্ষণ (1016:08] 06$6:580100, 1086০1021), আবার পর্যবেক্ষণ উহার 
বহিদর্শন (2%003060901010, 6309091 00561586100) । 

পরস্পর বিচ্ছিন্ন অন্তপর্ণন এবং বহিদর্শন বআসল্পুর্ণ এবং ক্রটিপুর্ণ। উভয় 
প্রকারের পর্যবেক্ষণই নির্ভর করে যানসবৃত্তির নিজন্ব ধারায় ঘটিবার উপর। কখন 
মানসবৃত্তিটি ঘটিবে, তাহার প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বপিয়। থাকা অন্তর্র্শন ও বহিদ শন 
এই ছুই পদ্ধতিরই সাধারণ ক্রটি। অন্তদর্শন বা পর্ধবেক্ষণের মানসক্্িয়াগুলি 
অনোবিদের ইচ্ছ। বা প্রয়োজন অনুসারে ঘটে না, উহার! ঘটে উহাদের স্বাভাবিক 
নিয়ম অন্থসারে । ফলে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন অহ্থসারে উহাদের গবেষণা অসম্ভব হইয়া 
জড়ায় । কাজেই মানসবৃতিগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে কৃত্রিমভাবে ঘটাইবার ব 
উৎপন্ন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়। 

নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় (০০2$:01150 ০০০৫16197$) মানসবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক 
প্রয়োক্ষনে উত্পস্থ করিয়। উদ্ধার অন্তদশন এবং বহির্ঘশনকে অনোবিষ্ভার 
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প্রায়োশািক পদ্ধতি (65%100171160181 101511100 0€78০001089) বলে। কিরূপে 
মানসবৃত্তির অন্তদর্শনলন্ধ অন্তরঙ্গ রূপকে বাদ না দিয়া নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় উহার 
বাহারূপকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, ইহাই মনোবিদ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতির আজল 
জমন্য।। যে মনোনিদ্যা প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে মানসবৃত্তির গবেষণা করে তাহাকে 
বলে প্রায়োগিক অমনোবিভ্তা (2%061:110617091 655০0001025 )। আজকাল 
মনোবিদ্যা বলিতে প্রায়োগিক মনোবিদ্যাই বুঝায় । 

মনোবিদ্যায় প্রায়োগিক পদ্ধতি প্রয়োগের একটি উদ্দাহরণ দিয়! উহ! বিশদভাবে 
বুঝানোর চেষ্টা করা যাইতে পারে। যেমন একটি উদ্দীপককে কি পরিমাণে 
বাড়ালে, সংবেদনরূপ প্রতিক্রিয়ার বৃদ্ধিঠিক বোধগম্য হয়, এই হ্ববর-ফেক্নার 
(ড/০১০:-5010061) সমস্যাটির সমাধানে প্রায়োগিক পদ্ধতির গুয়োগ গুদর্শন কর! 
যাইতে পারে। 

একটি পাচ কিলোগ্রাম ওজনের জিনিন হাত দিয়] তুলিতে একটি ওজন অংবেদন 
হয়। পাঁচ কিলোগ্রামের জিনিসটিকে এক গ্রাম বাড়াইলে ওজন সংবেদনের ঠিক 
বোধগম্য বৃদ্ধি ঘটে ন|। উহাকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বাড়াইলেই ঠিক বোধগম্য 
ওজন সংবেদন বৃদ্ধি ঘটে । 
গ্রয়োগ্বকর্তা ও পান্ত 

মমোবিদ্যার প্রায়োগিক পদ্ধতিতে সাধারণত: কমপক্ষে ছুই ব্যক্তির সহযোগিতা 
আবশ্তক। যনোবিদ শ্বয়ং গ্রয়োগকর্তী বা! পযবেক্ষক (00561%61, 6%96117761161) 
এবং দ্বিতীয় বাক্তিঃ ধাহার মানসবৃত্বি গবেষণার বিষয়, তিনি পাত্র (১80160)। 
দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিষয়ও (916০1) বল হয়, কারণ তাহার মনই প্রায়োগিক 
পর্যবেক্ষণের বিষয় । 

প্রয়োগকর্ত। বা পর্ধবেক্ষকের কি কি করণীয় দেখা যাউক। 

(ক) প্রয়োগকর্তা প্রয়োগের অবস্থাগুলি প্রয়োজনমত তৈয়ারী করেন বা 
সাজান। তিনি প্রগোগশালার পারিপাশ্বিক অবস্থাগুলি আয়তে লই! আসেন-__ 
যেমন উপযুক্ত আলোক, তাপ প্রভৃতি, পাত্রের বসিবার আরামদায়ক স্থান, প্রয়োগের 
যন্ত্রপাতি ও আ্ঝন্তান্য উপকরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা! করেন--এবং পাত্র যাহাতে শচ্ছদাভাবে 
এবং আরামে প্রয়োগ গ্রহণ করিতে পারে তাহার অন্থকুল অবস্থা সি করেন। 

(খ) তিনি পান্রকে বুঝাইয়া দেন তাহার করণীয় কি। যেমন উদ্দীপক 
উপস্থাপিত হওয়া মাত্র তাঁহার কিরূপে প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে এবং প্রতিক্রিয়ায় 
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পূর্ববর্তী (6০:6-0০110), মধ্যবর্তী (2010-05110৫) এবং পরবর্তী (8051-067109)। 
কালে তাহার মানস অবস্থার অস্তদর্শন বিবরণ (806090৩০61০ £6001) দিতে 
হইবে । [ যেমন প্রতিক্রিয়ার পৃর্ববত্তীকালে গ্রতিক্রিয়! করিবার প্রস্ততি (:68010655), 
তাহার জন্য মনোযোগ (80%5180102) প্রভৃতি মানসিক অবস্থা ঘটিয়া থাকে । আবার 
উহার মধ্যবর্তীকালে অর্থাৎ প্রতিক্রিঘা করিবার সময় এবং প্রতিক্রিপ্না সম্পন্ন হইবার 
পরবত্শ সময়েও পাত্রের বিভিন্ন মানসিক ব্যাপার ঘটে ।] 

(গ) প্রয়োগকর্তার আর একটি করণীয় রহিয়াছে, যাহ পান্দ্রের পক্ষে করা সম্ভব 
হইতে পারে না। তিনি পর্বেক্ষণ করিব্নে প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন কালে পানের 
বহিঃ প্রকাশ গুলি । 

(ঘ) সবশেষে প্রয়োগকতার প্রধান কাজ হইল পাত্রের অস্তার্শন এবং তাহার 
নিজ পর্যবেক্ষণ বিবরণের ভিত্তিতে কিকি ফল বা সিদ্ধান্ত বাহির করা যায় তাহ! 

সঠিকভাবে নির্ণয় করা। এই উদ্দেশ্তে তাহাকে নানাপ্রকার পরিসংখ্যান পগ্ধতির 
ৃ (50560501921 1061100) সাহায্য লইতে হয়। 

আবার পাত্রের কর্তব্য হইল (ক) শ্বচ্ছন্দে ও আরামে আসন গ্রহণ করা, 
(থ প্রয়োগকর্তার সহিত সহযোগিতা করাঃ (গ) তাহার নিদেশ এবং উপদেশ ভাল 
করিয়া বুঝিয়] তদন্থসারে উপস্থাপিত উদ্দীপকের সাড়া দেওষা বা প্রতিক্রিয়া করা এবং 
(ঘ) প্রয়োগ শেষ হইবার পর প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন কালে নিজ অভিজ্ঞতার বা মানস 
বৃত্তির অস্তদ্র্শন বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। প্রযোগকর্তা বা পর্যবেক্ষক এবং পাত্রের 
সহযোগিতায় মানসক্রিয়্ার অন্তর্নিহিত এবং বহিঃপ্রকাশিত এই ছুইটি দ্রিক্ই বুঝিতে 
পারাযায়। প্রয়োগকর্তা পাজ্রের বহিংপ্রকাশগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং পাল স্বয়ং 
তাহার মানসবৃত্তি বা অভিজ্ঞতার প্রতি মনোনিবেশ করেন। ফলে মানসবৃত্তির 
একটি পুর্ণাজ পরিচয় পাওয়া যায়। 
প্রায়োগিক পন্ধভির অন্ুৰিধা। 

ম"নাবিদাযায় প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রয়োগ সহজলাধ্য ব্যাপার নয়। এই পদ্ধতির 
মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগে কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। 

(ক) মানসবৃত্তি নিত্য চঞ্চল । শ্ুল বস্তর মত উহাকে নিম্চল করিয়। রাখা 
মায় না। অথচ প্রয়োগকালে পরীক্ষণীয় মানস্বৃত্তিকে নিশ্চল রাখিতে না পারিলে 
ডিছার পরীক্ষা-নিরীক্ষা! অসভ্ভব। এই কারণে মনোবিদ্যায় প্রয়োগ পদ্ধতি কঠিন 
চক্বিধার সম্মুখীন হয়। 

৪ 


৫০ মনোবিদ্য 


(খ) প্রয়োগের এবং প্রয়োগশালার কৃত্রিম পরিবেশে মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া 
ব্যাহত হইতে পারে । কাজেই পরীক্ষণীয় মানসবৃত্বিগুলি বিকৃত হইবার সম্ভাবন। 
থাকিয়া যায়। ফলে, মনোবিদ প্রয়োগশালায় মনের প্রকৃত বূপ জানিতে পারেন 
কিনা তাহাতে সন্দেহ থাকে । 

(গ) পাল্র হয়ত প্রয়োগকর্তাকে খুশী করিবার জন্য প্রয়োগকর্তার অভীপ্গিত 
প্রতিক্রিয়া এবং উহার অস্তদর্শন করিতে পারেন। প্রয্মোগকর্তাও পাত্রকে তাহার 
বাঞ্ছিত সিদ্ধান্তের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় প্রয়োগের 
মূল উদ্দেশ্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। 

(ঘ) সর্বোপরি এমন কতকগুলি মানসবৃত্তি আছে যাহাঁদ্দের উপর প্রয়োগপদ্ধতি 
প্রায় অচল। এই মানসবৃত্বিগুলি প্রয়োগশালার কত্রিম পরিবেশে, এমন কি উহাদের 
পরীক্ষা করিতে গেলেই, বিকৃত হয় অথবা একেবারে মিলাইয়া যায়। আবেগ ব| 
প্রক্ষোভ এই শ্রেণীর মানসবৃত্তি। যেমন ক্রোধ প্রক্ষোভের পরীক্ষা! এবং অন্তদর্শন 
করিবার উপক্রম করিলেই উহা! শান্ত হইয়। যায়। 

($) প্রায়োগিক পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ অন্তদর্শন। স্থতরাৎ অন্তদর্শনের 
অন্বিধাগুলিও প্রায়োগিক পদ্ধতিকে বিড়ঘ্িত করে। 


জন্মব্ধার প্রতিকার 


উত্তরে বলিতে হয় যে প্রয়োগ-পদ্ধতির অনেক অস্থবিধা আছে সত্য, কিন্ত 
প্রায়োগিক মনোবিদ্যা এই অন্থবিধাগুলি অনেকাংশে নিজ আয়ত্তে আনিতে 
পারিয়াছে। 

(ক) যানসবৃত্তি চঞ্চল হইলেও উহা! একবার ঘটিয়াই শেষ হুইয়! যায় না, প্রয়োজন 
মত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় উহার পুনরুৎ্পাদন সম্ভব। একই মানসবৃত্তিকে 
বারংবার উৎপন্ন ক্রিয়। পরীক্ষার ফলেঃ উহার চঞ্চলতা৷ সত্বেও, উহাকে জান] যাইতে 
পারে। 

(খ) আবার প্রয়োগের কৃত্রিম পরিবেশ স্বাভাবিক করিবার চেষ্টায়ও মনোবিদ্যার 
ক্রটি নাই। পাত্র যাহাতে শ্বচ্ছন্দে ও স্বস্থ মনে প্রয়োগে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন 
সেদিকে সযত্ব লক্ষ্য রাখিয়াই প্রয়োগে অগ্রসর হইতে হয়। স্থতরাং মানসবৃতির 
বিকৃতির অস্থবিধাটিও অনেকাংশে দূর করা যাইতে পারে। 

(গ) উপরস্ত, পাত্রকে প্রয়োগ সম্বদ্ধে এমনভাবে সুশিক্ষিত কর! যায়ঃ যাহার 
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ফলে তাঁহার মধ্যে প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া উঠিলে, 
পাত্র তাহার প্রতিক্রিয়া এবং অন্তদ্র্শন যথাযথভাবে করিতে পারেন এবং প্রয়োগ- 
কর্তার অভীপ্গিত প্রতিক্রিয়া করিয়া তাহার মনোরঞগুনে সচেষ্ট হন না। তাহা ছাড়া, 
একটি মাত্র পাত্রের উপর একটি মাত্র প্রয়োগ করিয়াই প্রয়োগকর্তা নিরন্ত হন না। 
তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাত্রের উপর অসংখা প্রয়োগ করিয়া! মনোবৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্তে পৌছাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন । কাঁজেই পাত্রকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত স্থাপনের 
যন্ত্রূপে ব্যবহারের সম্ভাবনা কমিয়! যায়। 

.(ঘ) প্রক্ষোভ প্রভৃতি মানসবৃত্তি মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগে অস্থবিধ! সৃষ্টি করে 
সত্য। কিন্তু এই অস্থবিধ! দূর করিবার চেষ্টায় মনোবিদের বিরাম নাই। পাত্রকে 
পরাক্ষ। করিবার অভিপ্রায় না জানাইয়া, তাহার ক্রাধ বা অন্ত প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণাধীন 
অবস্থায় উৎপন্ন কর] যাইতে পারে । তছুপরিঃ পাত্রকে এমনভাবে শিক্ষা! দেওয়। যায়, 
যাহার ফলে তিনি প্রক্ষোভের অস্তদর্শন॥ অথবা উহ] সম্ভব না হইলেঃ পশ্চাদ্দর্শন 
করিতে পারেন। 

($) অস্তদর্শনের অন্থবিধাগুলি ছৃরতিক্রম্য হইলেও অনভিক্রম্য নয়। অস্তদর্শন 
আলোচনায় ইহ1 দেখানে। হইয়াছে । 


প্রায়োগিক পদ্ধতির গুণ ব1 সুবিধা 


প্রয়োগিক পদ্ধতির প্রধান গুণ অথব] স্বিধা এই যে, ইহা! মনোবিদ্যাকে দর্শন 
বা তত্ববিদ্যার পক্ষপুট হইতে মুক্ত করিয়।৷ ৰিজ্ঞাননূপে প্রতিষ্ঠিত করে। এই 
সাধারণ গুণটি ছাড়াও প্রায়োগিক পদ্ধতির নিমোক্ত গ্ুণগুলি উল্লেখ কর! 
ঘাইতে পারে। 

(ক) প্রায়োগিক পদ্ধতিতে মানসবৃত্তি কখন নিজ দ্বভাববশে ঘটিবে, তাহার 
অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয় না। যতবার প্রয়োজন ততবারই যানস- 
বৃত্তি উৎপন্ন করিয়া উহা বুঝিবার চেষ্টা কর! যায়। প্রায়োগিক পদ্ধতির এই 
অসাধারণ গুণ বা স্ববিধার জন্ত মনোবিদ্যায় ইহা অপরিহাধ | 

(খ) দ্বিতীয়তঃ, সকল মানসবৃত্তিই অস্বান্ত মানসবৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থায় 
ঘটিয়া থাকে । এমতাবস্থায়, শুধু অস্তার্শন বা বহিরর্শন সাহায্যে উহাদের আসল 
রূপ এবং উহাদের ফোন্টি কোন্টির কারণ বা কার্ধ তাহা নির্ণয় কর! সুকঠিন। 

এই পদ্ধতিতে জ্ঞাতব্য মালসবৃত্তিকে উহার অসংখ্য সহকারী অবস্থা! হইতে পৃথক 


৫২ মনোবিদযা 


করিয়া দেখা যাঁয়। ফলে মানসবৃত্তির আসল বা' বিশুদ্ধ রূপটি এবং কোন্‌ মানসবৃভি 
কোন্‌ মানসবৃত্তির কারণ বা কার্য তাহা মনোবিদের নিকট ধরা পড়ে । 

(গ) প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে মানসবৃত্তির ভিতরকার এবং বাহিরের 
উভয় রূপই জান যায়। ফলে উহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ হয়। মানসবৃত্তির অত্তরঙ্ষ 
রূপটি ধর] পড়ে পাত্রের অস্তুার্শনে এবং উহার বহিরঙ্গ বূপটি ধর] পড়ে প্রয়োগকর্তার 
পর্যবেক্ষণে । অর্থাৎ» প্রত্যেক মানসবৃত্তির দুইটি দিক থাকেঃ যথা মানস এবং শারীর। 
প্রায়োগিক পদ্ধতি মানস এবং শারীরঃ এই উভয় দিক গবেষণা করে। 

(ঘ) এই পদ্ধতির সাহায্যে কোন্‌ মানসবৃত্তির সহিত কোন্‌ শারীর প্রকাশ ঘটে 
অর্থাৎ মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ কি, তাহ! জান। যায়। 

(ড) সর্বোপরিঃ প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত 
বা! ফল লাভ করি, যাহাকে মাত্রিক (080116961%৩) উপায়ে নির্ণয় করিয়া মনো" 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারি । গণিত ও পরিপংখ্যান সাহায্যে নির্ণাত 
হওয়ায়, প্রায়োগিক পদ্ধতিলব্ চ্দ্ধিস্ত সঠিক বা নিশ্চিত এবং নিখুঁত হইতে পারে। 
প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহাযোই মনোবিদ্যাকে একটি তাত্বিক ( 01150:66108] ) বিষয় 
হইতে প্রায়োগিক ( 6805121161691) বিষয়ে উন্নীত করা যাঁয়। 


৬। জনি বা বিবর্তন পন্ধতি (098961৩ ত1০6110) 

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি মনোবিদ্যার উপাত্ত (৫89) ব। মালমশল! সংগ্রহের সহায়ক ? 
উহ্থাদিগকে পধবেক্ষণমূলক পদ্ধতি ৰল1 যাইতে পারে। কিন্তু উপাত্ত বা মাল- 
মশলা সংগ্রহ করিলেই হুইল না। উহাদের ব্যাখ্যা করাও দরকার । জনি বা 
বিবর্তন পদ্ধতি একটি ব্যাখ্যামূলক পন্জতি। ইহা মানসবৃত্তির উৎপত্তি ও ক্রম- 
বিকাশ ব্যাখ্যা করে। সুতরাং ইহাকে মনের পরিণাম বা! বিকাশম্লক পদ্ধতিও 
বল! যাইতে পারে । 

মন স্থির বা অচঞ্চল সত্ব নয়। স্থির ব। অচঞ্চল মন যদি বা থাকেও, তাহা 
মনোবিদযার বিষয় নয়। মনোবিদ্যা মানসক্ক্িয়ার বিদ্যা । বিশ্বের অন্থান্য বস্তুর 
মত যনও পরিণামী বা ক্রমবিকাশশীল। সাধারণ মনোবিদা! ঘষে পরিণত মনের 
আলোচন1 করে, তাছা ন্থদীর্ঘ পরিণাম বা বিবর্তনের ফল। স্বতরাং প্রশ্ন এই» 
অপরিণত মন কোন্‌ কোন্‌ অবস্থা বা স্যর অতিক্রম করিয়া পরিণত অবস্থা লাভ 
করিয়াছে? মনের গ্রাথমিক অপরিণত অবন্থা হইতে আরম্ভ করিয়া! উহার 


৮৮ 
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পরিণত অবস্থায় ক্রমবিকাশের আলোচলাই জনি বা বিবর্ভন পন্ধতির 
বিষয়। 

জনি পদ্ধতির সহিত বিশ্লেষণ পদ্ধতির €40819010 7150)0 ) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
রহিয়্াছে। পরিণত মনের বিশ্লেষণ করিয়৷ উহার ক্রমবিকাশের ধারা বুঝিবার 
চেষ্টাই জনি পদ্ধতির উদ্দেশ্য । ওয়ার্ড, (9০1৫), ম্যাক্ডুগযাল, (১1০10908911) 
প্রভৃতি মনোবিদ্‌ এই উভয় পদ্ধতির মিলিত পদ্ধতিতে মনোবিদ্যার আলোচন' 
করিয়াছেন। যে মনোবিদ্য। এই পদ্ধতির সাহায্যে মনের আলোচনা করে তাহাকে 
বিবর্তন বা জনি মনোবিষ্ঠা (9505610 8/০1)019£9 ) বল। হয়। এই পদ্ধতিটি 
শিশু মনোবিদ্যায় (01011 7১5/০1০1০৪/ ) বিশেষভাবে প্রযোজা, কারণ মনের 
ক্রমপরিণতি বৃঝিতে হইলে শিশুর অপরিণত মন হইতে অনুসন্জান আরম্ভ করা 
আবশ্যক। 

জনি পদ্ধতি মন সম্বন্ধে যে সকল তথ্য এবং সুত্র উপস্থিত করে সেইগুলি এই । 
(ক) মন নিয়ত পরিবর্তনশীল । মানসবৃত্তি এক মুহ্তও স্থির হইয়া থাকে ন]। 
€থ) একটি মানসবৃত্তির সহিত অপরটির ধারাবাহিকতা (০০01011) আছে। 
মানসবৃত্তিগুলির মধ্যে ছেদ বা ব্যবধান নাই। ইহার] এককুপত। (81760170109) 
এবং কার্যকারণজুত্র (9৭ ০৫0০4859107) দ্বার! নিয়ন্ত্রিত। জনি পদ্ধতি প্রমাণ 
করে যে মন নিরবচ্ছেদ। (গ) ক্রমবিকাশের ধারায় প্রত্যেক পরবতী মানসবৃত্তিঃ 
উহার পূর্ববর্তী মানসবৃত্তির সহিত ধারাবাহিক হইলেও, উহা একটি নৃত্তন মানসবৃত্তি। 
যেমন সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষের ধারাবাহিকতা থাকিলেও, প্রথমটির তুলনায় 
দ্বিতীয়টি নৃতন। 

(ঘ) জনি পদ্ধতি যানসবৃত্তির ক্রমবিকাশ ব্যাথা] করিতে গিয়। অপেক্ষাকৃত 
সহজ অথবা সরল মানসবৃত্তি হইতে অপেক্ষারুত জটিল মানসবৃত্তিকে পূর্ববর্তী এবং 
পঝবত্খী রূপে সাজাইয়া! ফেলে । যেমন, জ্ঞান কোন্‌ কোন্‌ সইজতর মানস 
অবস্থার ক্রমিক পরিণতি 1? সংবেদন (90058110) জ্ঞানের সহজতম বা নিম্তম 
স্তর, কারণ জ্ঞানের মৌলিক উপাদান শক, স্পর্শ, রূপ, 4স, গন্ধঃ যাহা সংবেদন 
সাহায্যে সংগৃহীত হ্য়। আবার প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পন' অবধারণ এবং অশ্কমান 
পূর্বাপর ক্রমে একটি অপরটির সহজতর অবস্থা । 

শিশু মন্দোবিস্তায় এই পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ হইয়া থাকে। শিশুমনের 
আর এবং ক্রমবিকাশ ইহার আলোচ্য । এই পদ্ধতি শিশুমন সম্বন্ধে নিয়-প্রকার 


৫৪ মনোবিদ্যা 


প্রশ্ন উত্থাপন এবং আলোচনা করে। শিগুর কোন্‌ কোন্‌ মানসবৃত্তি বংশগত 
(16:501015) অথব] সহজাত (0901$৩, 12815)? পরিবেশ (50801001500 
শিশুমনের বিকাশে কি প্রভাব বিস্তার করে? শিশুর আচরণ বা চেষ্টিত কি সহজ 
প্রবৃত্তি 40811090) দ্বার] নিয়ন্ত্রিত, অথবা অঞ্জিত (8০4175) এবং বুদ্ধির দ্বার! 
অল্লাধিক পরিমাণে প্রভাবিত? বুদ্ধির প্রকৃতি কি? বুদ্ধিকি উপায়ে নির্ণয় কর। 
যায়? বুদ্ধি অথবা নীত্তিবোধের অল্পত কি কি উপায়ে দুর করা যায? সামাজিক 
বোধ কিভাবে.বিকাশ লাভ কবে ? 

বিবর্তন বা জনি পদ্ধতি অন্থসরণ করিয়া শিশুর মানসবিকাশের স্তরগুলিকে 
কয়েকটি খণ্ডে (06159) ভাগ করা যায়। জন্ম হইতে প্রায় দেড় বৎসর প্স্ত 
অবস্থাকে বলে অপোগণ্ড (02099) অবস্থা; পরবর্তী প্রায় লাড়ে তিন বৎসর পধন্ত 
স্থায়ী শৈশব অবস্থা (১857০০); পরব প্রায় সাত বৎসর পর্যস্ত স্থায়ী অবস্থা 
হইল পুর্ব বাল্যাবস্থাঁ (68115 00110110090); তারপর বারো! বৎসর পর্যস্ত 
পম্চাৎ বাল্যাবস্থা। (18161 0701101)000 ) ; তৎপরবণ প্রায় কুড়ি বৎসর পধস্ত খণ্ড 
হইল কৈশোর বা নবযৌবন (80165091106) | শিশু মনোবিদ্যা ক্রমপরিণতির 
পরবর্তী অবস্থাগুলি আলোচন1] করে না। তথাপি বলিয়া রাখা ভাল যে, পরবর্তী 
অবস্থাগুলি যৌবন (9০51) প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যস্ত, মধ্যবয়স (17116 ৪০) 
প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্স্ত, পরিগত অবন্থা। (08191105) প্রায় ষাট বৎসর পর্যন্ত» 
পুর্ব বৃক্ধবয়ম (68615 ০14 ৪৪০) প্রায় সত্তর বৎসর পর্ধস্ত, বৃদ্ধাবস্থা 
(০1 ৪৪০) প্রায় আশী বৎসর পর্ধস্ত, স্ছবির অবস্থা (850116 ৪৪০) প্রায় নব্বই বৎসর! 
পর্যন্ত এবং সর্বশেষে ম্ৃৃতূযু । 

জনি বা বিবর্তন পদ্ধতির সহিত তুলনামূলক পদ্ধতির (০০070081911%6 
7061100) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । শিশুর মন বুঝিতে হইলে উহাকে পরিণত বা 
বয়ক্ক ব্যক্তির মনের সহিত তু্পনা করিয়া বুঝিতে হয়। আবার মন্ুয্যেতর অথবা! 
নিম্তর প্রাণীর বা পশুর মন বুঝিতে হইলে উহাকে শিশুমনের সহিত তুলন1 করিয়া 
বুঝিতে হয়। পরিণত মনুষ্যমলের সহিত তুলন। করিয়া! শিশুমমের এবং 
ঘ্বিতীয়টির সহিত তুলন। করিয়। নিন্্তর প্রাণিমনের ভ্ঞান লা করিবার 
পদ্ধতিকে বল। হয় তুলনামূলক পদ্ধতি । আবার যে মনোবিদ্যা এইরূপ তুলনা 
মূলকভাবে শিশু এবং প্রাণিমন বুঝিতে চেষ্টা করে তাহাকে বলে তুলনামূলক 
অনোবিষ্ঠা (০02008151155 085 01)01085)। 


মনোবিদ্যা পদ্ধতি ৫৫ 


জনি পদ্ধতির গুণ এই যে ইহা মনের সব্রি়তা (09108001310) লক্ষ্য করে। 
মনের সক্রিয়ত1 একটি শ্বীকৃত সত্য। মনের এই ষথার্থরূপের উপর আলোকপাত 
করিয়! জনি পদ্ধতি মনোবিদ্যার সহায়ত করে। 

কিন্তু জনি পদ্ধতির দোষ এই যে (ক) মানসবৃত্তির অন্তরালে যে মানসসত্তা 
থাকিতে পারে, এই পদ্ধতি তাহাতে মুল্য আরোপ করে না। অথচ স্টাউট্‌ প্রভৃতি 
মনোবিদ্‌্গণের মতে একটি মানসসত্তা শ্বীকার না করিলে মনের এঁক্য এবং ধারা- 
বাহিকতা ব্যাখ্যা করা ধায় না। তাহ] ছাড়া (খ) ইহা শিশুর মনকে অনেক 
সময় পরিণত মনের মানদগ্ডে বিচার করিয়। বসে। এই প্রকার বিচার শিশুকে 
বৃদ্ধে পণিণত করার নামান্তর ৷ 

কিন্তু এই অস্্বিধা জনি পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক মূল্য হ্রাস করে না। পরিণাম বা 
ক্রমবিকাশ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। জনি পদ্ধতি মনের ক্রযোন্নতির উপর গুরুত্ব 
আরোপ করিয়! বৈজ্ঞানিক পথই অন্সরণ করে । 


অনুশীলনী (67156) 


1. 311619 8095 005 617615101 17611)0905 06 039010010951081 ৪00, 
(/১05$ : 00, 32733) 
মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্্র পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ কর। 
21501210200. 55:20011)6 0105 0019001৬০ 10211)00 01 05৮০1)010%, 
ড1)21 25 169 11000112006 11) 059০1709105 1? (5 : 00. 33-27) 


মনোবিদ্যার বহিদর্শন ব] পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা কর। মনোবিদ্যায় 
উহার গুরুত্ব কি? | 
9, ৬1021 4০ 5০ 10620 0 (06 $0)6০01%6 10611)090 01780101095 ? 
[)০ 900 8০০60 161 5%01810 005 1625008 (01 9০ 2095101 
(4105 : 00. 38-47) 
মনোবিদ্যার অন্তদর্শন পদ্ধতি কাহাকে বলে? ইহ! গ্রহণযোগ্য কিনা 
বুঝাহয়া দাও। 
4./ [ও 10110950600101) 00581016 ? 11 50, 17) ৮11). 86156 ? 
(05 2 00, 40-45) 
অন্তর্শন সম্ভব কি? যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কি অর্থে উহ সম্ভব ? 
5, 15 10095060010 095$116 ? 10150955 1176 00656801. 10. (06 
09017653007 1006 ০৮1৪০%1091205 191550 ৮ ৬/৪205010 8281118£ 
106051)6901010. (105 : 100. 42743 7 45746) 


৫৬ 


গু0. 


1. 


12. 


মনোবিদ্যা 


অস্তদর্শন সম্ভব কি? অন্তদর্শনের বিরুদ্ধে ওয়াটসন যে আপতিগুলি 
উত্থাপন করিয়াছেন উহাদের প্রসঙ্গে প্রশ্নটির আলোচনা কর। 
[58001060116 5৮০170108102] 170611)00 ০01 1171098606101) 11) [116 
11817 01 0105 0611910910111505 00160010105 181560 82811051 1. 

(05 : 00. 42-43 7 45746) 
মনোবৈজ্ঞানিক অস্তদর্শন পদ্ধতির বিরুদ্ধে চেষ্টিতবারীর উপস্থাপিত 
আপত্তিগুলির আলোকে এই পদ্ধতিটি পরীক্ষা কর। 

৬1590 009 9০০ 100691) ৮৮ [105 61061110617] 10611)00 ০01 
চ5901)91989 ? 19 10 009551515 7 101500385. (405 ১000. 47-52) 
মনোবিদ্াার প্রায়োগিক পদ্ধ'ত বলিতে কি বুঝ? ইহ] সম্ভব কিনা 
আলোচন। কর। 
[75001917 (116 65106111770101021 100601)090 ০01 7১5০1)০91099%. 1081 216 
06 10190110105 ০1 009 60611106101 2100 05 51160 1 ৪, 
[055০10০9195 51991117619 ? (405 : 00 47-52) 
মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগপদ্ধতি ব্যাথা কর। মনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োগে 
প্রয়োগ-কত্তার এবং পাত্রের কাজ কি? 
080 006 ০%061110)61019] 100601)0904 06 20101160 (0 155০1)010985% ? 
12701917005 95021719065 2100 01520278565 01 [1115 17611100 25 
80091160 60 79550100108, (408 2 00. 47-52) 
মনোবিদ্যায় প্রাফোগিক পদ্ধতি প্রযোজ) কি? মনোবিদ্যায় প্রযুক্ত 
প্রায়োগিক-পদ্ধতির স্ৃবিধ! ও অশ্ুবিধা আলোচন। কর। 
1701210 210 11103811865 005 20011086100 01 01)6 6%0611100017091 
11611)090 10 15901701098. (405৩ : 100. 47-52) 
উদ্দাহরণসহ মন্দোবিদ্যায় প্রায়োগিক পদ্ধতির প্রয়োগ বুঝাইয়া দাও । 
19006 06160115 800. 10)0০616 17706117005 ০01 চ5/০101098% 
001009560 £0 68019 01161? 1150159. (405 200. 46-47 ) 
বহিদর্শন এবং অন্তদরর্শন পদ্ধতি পরুস্পরবিরোধী কিনা বুঝাইয়া দাও । 
$/1106 09055 00: (7) 1005 0510900 76010090,. (9) ৬6191 
চ০0০11. (৫) 00701819016 75501010985, (2) 1006 (01000819616 
141০501104১ (9) 1195৫ 18101581018 €81)010. 
(08 £ 00, 52-55 2 32) 

ক্ষেপে লিখ : (ক) জনি পদ্ধতিঃ (খ) বাচিক বিবরণ, (গ) তুলনা” 

মূলক মনোবিদা।, (ঘ) তুলনামূলক পদ্ধতি, (উ) লয়েড, মর্গটান সুত্র। 


চতুর্থ পরিচ্চ্ছেদ 


মানসজীবনের শাত্রীব্র ভিত্তি 
(10591910951081 738,515 01 1৮1 211021 1,109) 


১। মানসজীবনের শারীর ভিত্তি 
(ক) ভূমিক! এবং প্রমাণ (100008061070-0১8015) 


সংবেদম হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্তি বা বিচার পর্যন্ত, অনুভূতি হইতে 
আরম্ভ করিয়া রসবোধ পর্যস্ত এবং স্বতঃসঞ্জাভ ক্রিয়া! হইতে আরম্ভ করিয়া 
এঁচ্ছিক ক্রিয়! পধস্ত সকল মানসবৃত্তিরই মূল ভিত্তি শারীর গঠন এবং ক্রিয়া। যেমন 
বর্ণ সংবেদন (০০19৮ 567580102), চক্ষুর সাহাযো ঘটে । ইথরতরঙ্গ চক্ষুর বিভিন্ন 
অংশের মধ্য দিয়া অক্ষিপটের ০6172) গীত বিন্দুতে (6119 ৪0০1) প্রতিফলিত 
হয়। ফলে উহার সন্নিহিত দর্শন নার্ভের (0061০ 1061৩) বহিঃপ্রাস্ত উদ্দীপিত হয়। 
এই উদ্দীপনা নার্ভপ্রবাহের আকারে মন্তি্ষের দৃষ্টিকেন্জে (০০০1118110৮) বাহিত 
হইয়া বপ সংবেদন উৎপন্ন করে। স্ৃতরাং বর্ণ সংবেদন কি তাহা বুঝিতে হইলে চক্ষুর 
বিভিন্ন অংশগুলির গঠন এবং ক্রিয়া! বুঝিতে হয়। দর্শন নার্ভ, মস্তিক্ষের দৃষ্টিকেজ্দ 
এবং উহাদের কাজ বুঝিতে হয়। 

প্রত্যেক মানসবৃত্তিই ঘটে বিশেষত: কেন্দ্রীয় নার্ভতন্্রের (০57059] 0515058 
355167) সহযোগিতায় । যুক্তি বা বিচার প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলিও 
শরীরের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে । মেরুদণ্ড (51091 ০০1৫) নিক্ষিয় হইলে গ্রুতিবর্ত 
(05% ৪০102) প্রভৃতি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া এবং স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র (80600001010 
0500005 85161) নিক্ষিয় হইলে, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি জেব এবং প্রক্ষোভ প্রভৃতি 
মানসক্রিয়া ব্যাহত হয়। আবার, মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ গ্রদেশ (8559০196101) 
8168) কার্করী না হইলে স্মৃতি, কল্পনা, ধারণা, অবধারণা; বিচার প্রভৃতি 
ক্রিয়াগুলি সম্ভব হু ন!। 

আবার সকল কর্মের প্রেরণা (09015201090) আমাদের জৈব প্রয়োজন, 
যেমন আহার, নিদ্রা প্রভৃতি । এই সকল জৈব প্রয়োজন দেহের প্রয়োজনও বটে। 
অধ্িকন্ত বুদ্ধি, ব্যক্কিত্ব, শিক্ষণ প্রভৃতি দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে আশ্রয় করিয়া 
গঠিত এবং ক্রিয়াশীল হয়। স্থতরাং দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


০ 


৫৮ মনোবিদা। 


মন শরীরের উপর নির্ভরলীল। ইহার অনেক প্রমাণ দেওয়। যাইতে পারে। 

(১) নিম্নতম প্রাণী হইতে মানুষ পর্যস্ত সকল প্রাণীর নার্ভতন্ত্র তুলনামূলক 
ভাবে আলোচন। করিলে দেখা যায় যে নার্ভতন্ত্রের ক্রমবিকাশের সহিত মানসিক 
ক্রমবিকাশের সামঞগ্তশ্য রহিয়াছে । যে প্রাণীর নার্ভতন্ত্র যত উন্নত, তাহার আচরণ 
ব] চেট্টিতও তত উন্নত। 

(২) বিশেষ করিয়া অস্তিক্ষের ক্রমিক বিকাশের সহিত বুদ্ধির ক্রমিক 
বিকাশ সমান তালে অগ্রসর হয়। যেমন এমিবা, গ্রটোজোদ্জা গরভৃতি এককোধীয় 
জীবের (80106110197 018817150) মধ্যে বুদ্ধির ক্রিয়! নাই বলিলেই চলে এবং 
উহাদের কোনো মস্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার বানর বা শিম্পা্ভী 
জাতীয় নরবানর প্রভৃতির বুদ্ধিবৃত্তি যেমন উন্নত, উহাদের মন্তিকও তেমন উন্নত। 

(৩) তাহা ছাড়া শরীরের ওজনের অনুপাতে মস্তিষ্কের ওজনের উপরও 
বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভরশীল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মাস্থষের শরীরের ওজনের 
অনুপাতে যেমন তাহার মস্তিষ্ষের ওজন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বেশ, তাহার বুছিও 
তেমন অন্তান্ত প্রাণী অপেক্ষা বেশী। হাতীর মস্তি মানুষের মন্ত্িক্ষের তুলনায় ভারী 
হইলেও হাতীর বুদ্ধিমত্তা! মান্থুষের তুলনায় কম, কারণ হাতীর দৈহিক ওজনের 
অনুপাতে মস্তিষ্কের ওজন মানুষের তুলনায় কম। 

(৪) অধিকন্ত, মন্তিষধের কোনো প্রদেশ রুগ্ন বা আহত হইলে কোনো না 
কোনো মানসক্রিয়] ব্যাংত হয় । যথাঃ দর্শনকেন্্র বিকল হইলে দর্শন সংবেদন ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়ঃ অথব। তক্রোক। আবিষ্কৃত প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বাকৃশক্তি এবং উহার সহিত 
অগ্ঠান্ক অনেক শক্তি বিকল হইয়া পড়ে । মন্তি্ষ আহত হইলে, চেতনা বিলুপ্ত হয়। 
মন্তিফ স্বাভাবিক থাকিলে» চেতনা অব্যাহত থাকে ৷ এই সকল যুক্তি গ্রমাণ করে যে 
শরীর মানসজীবনের মূল ভিত্তি। 


(খ) সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ (87161 48718159515 ) 

মানসজীবনের শারীরভিত্বির প্রমাণ দ্েখানে| হইয়াছে । এইবার উহার সংক্ষিপ্ত 
বিশ্লেষণ কর] হইতেছে। 

(১) মানসজীবনের প্রধান শারীরভিত্বি নার্ভতন্ত্র (160০5 99661] ), 
বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় (0০910679] ) নার্ভতগ্ত্র। আবার কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের প্রধান 
অংশ মস্তি্ধ, এবং মেরুদণ্ড বা স্ুষ ম্মাকাগ্ড। স্থতরাং মাঁনসজীবনের শারীরভিভি 


মানলজীবনের শারীর ভিত্তি ৫৯. 


বুঝিতে হইলে, কেন্ত্রীয় নার্ভতন্ত্রের গঠন এবং ক্রি] বুঝিতে হইবে। পরবর্তী পঞ্চম 
এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উক্ত দুইটি অংশ আলোচিত হইয়াছে। 

সংবেদন, প্রত্যক্ষ এবং স্থৃতি, কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসক্রিয়ার মূলে 
রহিয়াছে মস্তিক্ষের নিয়ন্ত্রণ । মন্তিক্ষের অন্ুুষজ অঞ্চল (485০০186100, 4১:6৪ ) 
উচ্চতর মানলজীবনের কেন্দ্র। তাহ] ছাড়া, দর্শন, শ্রবণ* আম্বাদন এবং ঘ্রাণ 
সংবেদনের কেন্দ্র মন্তিফে অবস্থিত। তাই মানস জীবন-সংগ্রামে নার্ভতস্ত্রের অন্তান্ত 
অংশগুলিকে যদি সৈনিক বলা যায়, তবে মস্তি এই সেনাবাহিনীর 
সর্বাধিনায়ক । 

আবার প্রতিবর্ত (7২616 ৪০1০0), অভ্যাস ( 7891), স্বতঃক্রিয়া। 
(010108010 80100) এবং সহজ প্রবৃত্তির (111501006) কেন্দ্র অবস্থিত 
স্থযুম্নাকাণ্ডে। গ্রস্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দষ্রবয। 

(২) মানসজীবনের মৌলিক ক্রিয়া সংবেদন | সংবেদনের একক ( আ) 
উদ্দীপক এবং উছ্ছার প্রতিক্রিয়া (90100105-155001056 )| যে শক্তি কোনো 
ইন্দ্রিয়ধন্ত্রের সংলগ্ন নার্ভের বহিঃপ্রাম্তকে ( চ51101515] ০0৫) উত্তেজিত করে, 
তাহাকে উদ্দীপক বলে। উদ্দীপনাটি নার্ভ-প্রবাহের (:0615005 870001$6 ) 
আকারে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে অবস্থিত এঁ নার্ভের অন্তঃগ্রান্তে (05001 501৫ ) 
পরিচালিত হইলে সংবেদন উৎপন্ন হয়। তাই বহ্িঃপ্রান্তীয় নার্ভতপ্ও মানস- 
জীবনের শারীরভিত্তি। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

(৬) উপরোক্ত সংবেদনের ফলে যে সকল ক্রিয়া ঘটে, তাহা কোনে পেশী 
(45015 ) অথবা! গ্রন্থি সক্রিয় হইবার ফল । পেশী প্রতিক্রিয়া করে কোনে! বিচলন 
( 0009121610) ঘটাইয়। গ্রস্থির প্রতিক্রিয়া ঘটে রসক্ষরণে (21210700151 
560161101) )। গ্রস্থির রসক্ষরণ প্রক্ষোভ্ (1710061010 ) ব্যক্তিত্ব (75750919111 ) 
এবং বুদ্ধির ( [166111801০৩ ) উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে। প্রসঙ্গটি জপ্ডম 
পরিচ্ছেদেই আলোচিত হইয়াছে । 

(৪) অধিকন্ত পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত চলাচল, প্রজনন প্রভৃতি 
জৈবক্রিয় (৬118] 0:০665৪ ) মানসজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । এই সকল জৈবক্রিয় 
নিয়ন্ত্রিত হয় স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের (40001102010 ৩:৬০ 9/816]0) ) দ্বারা। এই 
কারণে ন্বতস্ত্র নার্ভতন্ত্রও মানসজীবনের গুরুত্বপূর্ণ শারীরভিত্তি। 

€৫) ইন্ড্িয়গুলি বহিধিশ্বের সহিত সংযুক্ত হইবার দ্বার। ইন্দ্রিয় যস্ত্রগুলির 


৬০ মনোবিদা। 


সাহায্যেই কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র মানসজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার ইন্দ্রিযগুলির 
মার্ধামেই মন বহিধিশ্বের সহিত যুক্ত হয়। কাজে কাজেই মানসজীবনের শারীর- 
শিত্তি হিসাবে ইন্দিয়যন্ত্রগুলির (96056-01880$ ) কার্য এবং গঠন বুঝিতে হয়্। 
গ্রন্থের ত্রয়োদশ এবং চতুর শ পরিচ্ছেদে বিষয়টির আলোচনা করা হইয়াছে। 


২। মনোবিগ্তায় দেহ ও মনের সম্বন্ধ 

দেহ ও মনের সন্বদ্ধকে কেন্দ্র করিয়।! মনোবিষ্যার অনেক মতবাদ গড়িয়! উঠিয়াছে। 

কোনো! কোনে! মনোবিদ মন ব। চেতনার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন ন।। তাহাদের 
মতে মনোবিগ্যা। চেষ্টিতের বিছ্যা (9910006 ০0? ৮০119%1008) এব" উদ্দীপক- 
প্রতিক্রিয়াই চেষ্টিতের একক | তাহারা বলেন, মনোবিদ্যায় মন বা] চেতনার বালাই 
নাউ । সুতরাং চেষ্টিতবাদী মনোবিদগণের পক্ষে শরীর ও মনের সম্বন্ধ আলোচনা 
পণ্শ্রম মাত্র। সাম্প্রতিক কালের চেষ্টিতবাদ-প্রভাবিত যনোবিদা গ্রস্থগুলিতে এই 
আলোচনার স্থান নাই। কিন্তু চেষ্টিতবাদীর জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীই মনোবিদ্যার একমান্র 
দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ভবলুৎ কে ক্লিফোর্ড (011001৫) প্রভৃত্তির মনোবাদ (৪৩1 
10550701085 ) চে্টিতবাদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া । ইহাদের মতে চেতনাই একমাত্র 
সতা এবং জড় পদীর্থও চেতন। এই যতেও দেহ-মনের সম্বদ্ধ মনোবিদ্যার 
আলোচ্য নয়। 

চরম মতবাদিগণের পক্ষে দেহ ও মনের সম্বন্ধ আলোচন। মনোবিদ্যায় অপ্রাসঙ্গিক। 
অবৈজ্ঞানিক জড়বাদ (৪1৮০ 71951191150 ) মনকে জড়পদার্থের বিকার বলিয়া 
মনে করে। যরুৎ যেমন পিত্ত নিঃসরণ করে, তেষন মন্ডিক্ষও চিন্তা নি:সরণ করে 
(17106 61910 56016063 (0005100, 85 006 1561 5501:6055 0115) ইহাই 
এপিফেনমেনালিজ ম্‌ (187101161)0105081191। ) নামধেয় জড়বাদের মত। 

দেহ-মন-সন্বদ্ধ বিষয়ে মতবাদের অস্ত নাই । বিশেষ করিয়। দুইটি মত মনোবিদ্যায় 
রুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে--যথা অন্ট্যোন্ঠ-ক্রিয়াবাদ অথবা মিথক্ষিয়াবাদ (10- 
61:800101)150)) এবং জমাম্তরালবাদ (691:81161150)) | শ্থতরাং দেহ ও মনের সম্বন্ধ 
বিষয়ে এই ছুইটি মতের বক্তব্য আলোচন1] এবং ইহাদের দোঁষগুণ বিচার করা 
বাঞ্নীয়। 

৩। অন্যযোন্যক্রিয়াবাদ ([06678061070857) 

দেহ ও মনের অষ্যোস্তক্রিয়াশীলতা বুঝিতে হইলে, উহাদের বিশ্লেষণ অপরিহার্য 

হইয়া পড়ে। মন বিস্তার এবং পরিমাণহীন পদীর্ঘ। তবে বিস্তার ও পরিমাণশীল 
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দেহ কিরূপে মনের উপর এবং মন কিরূপে দেহের উপর ক্রিয়া! করিতে পারে? অথচ 
ইছারা বে পরস্পর-ক্রিয়া শীল ভাহাও অনম্ীকার্ধ। সংবেদন হইতে আরস্ত' 
করিয়া চিন্তা প্রভৃতি উচ্চতম মানসবৃত্তি পর্যস্ত কোনটিই দেহের সাহাষ্য না লইয়! 
ঘটিতে পারে না। যেমন চক্ষুঃ দর্শন নার্ভ এবং মস্তিফের দর্শনকেন্দ্র না থাকিলে দর্শন 
সংবেদন ঘটিতে পারে না। আবার মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকা স্বাভাবিক না থাকিলে, 
স্মরণ, কল্পনা, চিন্তা প্রভৃততি উচ্চতর মানসব্‌ তগুলিও ঘটিতে পারে না। স্তরাং 
দেহ যে ভাবেই মনের উপর, অথব] যন যে ভাবেই দেহের উপর কাজ করুক না কেন, 
ইহারা 'য অস্োগ্তক্রিয়াশীল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্ডরিয়যন্ত্র, মেরুমজ্জ'১ মস্তিষ্ক 
এবং নার্ভতন্ত্র ক্রিয়া! ন1 করিলে, মনের ক্রিয়াগুলি সংঘটিত হইতে পারে না, এই 
অর্থে দেহ অবশ্যই ননের উপর ক্রিয়াশীল । 

মন দেহের উপর কিভাবে ক্রিয়াশীল হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা অপেক্ষারত 
কঠিন। মনের বিস্তার নাই, স্থতরাং দেহের সহিত ইহার কোনো স্থল সংস্পশ” 
হইতে পারে না। কিন্ত মনুষ্যদেহের সকল ক্রিয়াই কোনো মন-বিশিষ্ট 
চেতন জীবের ক্রিয়।। এই অর্থে সকল দৈহিক ক্রিয়াই যে মূলত: আত্মরক্ষা এবং 
আত্মপ্রজননমূলক ছুইটি জৈবিক প্রংয়াজনে সাধিত হয়, এই বিষয়ে অনেকেই একমত । 
স্বতরাং দৈহিক ক্রিয়াগুলি শুধু উদ্দেশ্হীন অন্ধ ঘটনাপরম্পরা নয়, কিন্তু মন ও 
প্রাণবিশিষ্ট জীবের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধনের সহায় বা উপায়। এই উদশ্য ব 
প্রয়োজন সম্বন্ধে জীবের চেতনা নাও থাকিতে পারে । কিন্তু ইহা অচেতন হইলেই 
যে মনের সম্পূর্ণ বাছিরেঃ এইরূপ মনে করিবার কোনো হেতু নাই। পক্ষান্তরে ইহা' 
অবচেতন অথবা নিজ্ঞান মনের উদ্দোশ্ঠ বা প্রয়োজন হইতে পারে । 

স্ৃতরাং উল্লিখিত অর্থে অন শরীরের উপর ক্রিয়াশীল । তাহা ছাড়া, সংজ্ঞান 
উদ্দেশ্ঠ বা প্রয়োজনও দৈহিক ক্রিয়ার উপর প্রভাব বস্তার করে। সকল এঁচ্ছিক 
ক্রিয়াগুলিই কোনো না কোনো প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য সম্পন্ন হয়। 
কাহারও বসিবারঃ ঈ্াডাইবারঃ কথা বলিবার বা চিস্তা করিবার ইচ্ছা হইলে, সঙ্গে 
সঙ্গে এই কাজগুলি সম্পন্ন হয়। 

স্টাউট্‌, ম্যাক্ডুগ্যাল প্রভৃতি মনোবিদ্গণ উদ্দেশ্াভিমুখিতাকেই (]61010- 
81091 05661108081192) মানসক্রিয়ার অসাধারণ লক্ষণ বলিয়া! সাবস্ত করিয়াছেন। 
তাহার্দের মতে কোনো মানসক্রিয়াই উদ্দোশ্থহীনভাবে সম্পন্ন হয় না। যেহেতু শ্ুয়ং- 
ক্রিয় দৈহিক ক্রিয়াগুলি হইতে আরম্ভ করিয্ন। উচ্চতর এঁচ্ছিক ক্রিয়। পর্যস্ত সকল, 


২ মনোবিদ) 


দৈহিক ক্রিয়াই জীবের কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করে, সুতরাং ইহার] মনের 
দ্বার! অল্লাধিক নিয়ন্ত্রিত। আবার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে। 
দেহের সাহায্যেই মন তাহা করিতে পারে। স্ৃতরাং দেহ যেমন মনের উপর 
ক্রিয়াশীল, তেমনই মনও দেছের উপর ক্রিয়াশীল । অর্থাৎ দেহ ও মন অস্তোন্তক্রিয়াশীল 
বা অগ্ঘোস্কপাপেক্ষ। ইহাদের প্রত্যেকটি অপরটির উপর নির্ভর করে। কোনোটিই 
অপরটিকে বাদ দিয়া অথবা অপরটির উপর প্রতিক্রিয়া না করিয়া সক্রিয় হইতে 
পাবে না। 

তাহ। হইলে দেহ-মন-সন্বদ্ধ বিষয়ে অগ্ট্যোম্াত্রিয়াবাদের বক্তব্য এই যে (১) 
দেহ মনের উপর এবং মন দেহের উপর ক্রিয়া করে। দেহ মানসিক কার্য বা পরিবর্তন 
এবং মন দৈহিক কার্য বা পরিবর্তন উৎপন্ন করিয়া থাকে । (২) দেহের বিভিন্ন 
পরিবর্তন মনের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটায় । দেহ স্স্থ বা অন্থস্থ হইলে মন এবং মন 
স্বস্থ ব। অস্থস্থ থাকিলে দেহও এরূপ হয়। যুন্তিষধে আঘাতের ফলে চেতনালোপ 
ঘটে। দেহের নানারূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায়, যেমন অজীর্পে, আফিংঃ কোকেইন প্রভৃতি 
ওঁষধ সেবনে, মনের পরিবর্তন সকলেই দেখিয়া! থাকিবেন। প্রক্ষোভের দৈহিক 
পরিবর্তন, ক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ করা ৰা দাতে দাত ঘষা, ভয়ে বক্ষম্পন্দন বা দেহকম্পন, 
ছুঃখে অশ্রবিসর্জন, স্থথে হাসি প্রভৃতি অস্তোন্তক্রিয়াবাদের প্রমাণ। (৩) শ্রারীবু- 
স্থান (/১0960105) প্রমাণ করিয়াছে কিরূপে মন্তিফবিকৃতি মানসিক বিকৃতি ঘটায়। 
এই গবেষণা বিভিন্ন যানসবৃত্বিগুলির মন্তিষ্ককেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । (৪) তাহা 
ছাড়া, তুলনামূলক শ'রীরস্থান (007009786195 4১080[5) প্রমীণ করিয়াছে যে 
দৈহিক ক্রমোন্নতির সহিত মানপিক ক্রমোন্নতির সম্বন্ধ রহিয়াছে। 


সমালোচন। 

অন্তোস্তক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে ইহার বিরোধী মনোবিদ্‌গণ নিয়লিখিত আপত্তি 
তুলিয়াছেন। 

(১) অস্ঘোস্থক্রিয়াবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রবল আপত্তি এই যে মন ও দেহ 
পরম্পরবিরুদ্ধ বস্ত, হ্বতরাং ইহার! অস্োস্থক্রিয়াশীল হইতে পারে না। মন চেতন, 
দেহ অচেঙন। আবার দেহ বিস্তার ও পরিমাণশীল, কিন্তু মন বিস্তার ও পরিমাণহীন। 
সুতরাং ইহাদের পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা অযৌক্তিক। 

এই আপত্তির উত্তর এই যে (ক) দেহ ও মনের পার্থক্য অনম্বীকার্য হইলেও, 
ইহাদের পরস্পরক্রিয়াশীলতাও অনন্বীকার্য। যনোবিদ্যা ঘটনানিষ্ঠ বিজ্ঞান। দেহ 
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ও মনের অস্ঘোন্তক্রিয়া! একটি বাস্তব ঘটনা। এই বাস্তব ঘটনাকে স্বীকার করিয়া 
মনোবিদ্যা ইহার আলোচনায় অগ্রসর হয়। (খ) দেহ ও মন পৃথক হইলেও, ইহার] 
জীবের শ্বভাবে অবিচ্ছিন্নতাৰে মিলিত হইয়াছে । ইহার ফলে মন হইতে বিচ্ছিন্নভাবে 
দেহ এবং দেহ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে যন কাজ করিতে পারে না। গে) দেহ ও মনের 
সম্বন্ধ বিষয়ে মতগুলি মনের ক্রিয়া বুঝিবার অথব। ব্যাখ্যা করিবার সুত্র বিশেষ। যে 
মত হ্বীকার করিলে মনের ক্রিয়! সম্তোষজনকভাবে বুঝা যায়, সেই মতই মনোবিদ্যা- 
সম্মত। অন্টোন্যক্রিয়াবাদ দেহ ও মনের যে সম্বন্ধ নিরূপণ করে তাহার সাহাযেয 
মানসবৃত্তিগুলিকে বুঝিবার চেষ্ট। করা যায়। প্রত্যেক বিজ্ঞানই কতকগুলি মূলন্ুত্র 
মানিয্া লয়। মনোবিদ্যাও অন্যোন্তক্রিয়বাদকে মুলসুজ্জ হিসাবে মানিয়া লইয়। 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অগ্রসর হয়। 

(২) অস্োস্ক্রিয়াবাদের ৰিরুদ্ধে আর একটি প্রচলিত আপত্তি এই যে, ইহ 
পদার্থ বদ্যার শক্তিসংরক্ষণ জূত্র (178 ০1 09056800096 80578) ) জঙঘন 
করে। শক্তির সংরক্ষণ-থত্র অন্ুপারে কোনো শক্কিরই হ্রাসবৃদ্ধি নাই । একটি শক্তি 
আর একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু বিনষ্ট হইতে পারে না। যেমন 
পেশীয় শক্তি (200500181 56185) তাড়িৎ (61600:081) অথব। রাসায়নিক 
€০116781081) শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। বিশ্বশক্তির নান? রূপান্তরের মধ্যেও, 
উহার পরিমাণ অক্ষুপ্ন থাকে, ইহা বাড়েও না, কমেও না। কিন্তু মন যদি দেহের উপর 
ক্রিয়া করে তাহা হইলে মনের শক্তি মন হইতে ব্যয়িত হুইয়। দেহের শক্তিতে 
ব্বপাস্তরিত হয় এবং দেহের শক্তি বাড়িয়া যায় । আবার দেহ মনের উপর ক্রিয়। 
করিলে, দেহের শক্তি দেহ হইতে ব্যয়িত হুইয়! মনের শক্তিতে বূপাস্তরিত হয়। 
উভয় ক্ষেত্রেই শক্তি-মুতরক্ষণ নুত্র-_অর্থাৎ বিশ্বশক্তির হাসও নাই বৃদ্ধিও নাই, 
ইহার পরিমাণ অপরিবর্তনীয়--এই নিয়ম লজ্ঘিত হয়। ন্ৃতরাং অষ্ঘোস্তাক্রিয়াবাদ 
অসমর্থনীয়। 

এই আপত্তিটিও মনোবিদ্যার দিক হইতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। অগ্যোল্য- 
ক্রিয়াবাদ শক্তির সংরক্ষণ-স্থত্রকে লঙ্ঘন করে না। (ক) শক্তির সংরক্ষণ-সুত্র 
পদার্থবিদ্যার সুত্র । ইহাকে জোর করিয়া! মনোবিদ্যায় টানিয় না আনাই সঙ্গত। 
(খ) জড়শক্তি বা দৈহিক শক্তিই পদার্থবিদ্যার শক্তিসংরক্ষণ শ্ক্রের লক্ষ্য--মাঁনস 
শক্তি ইহার লক্ষ্য নয়। স্থৃতরাং মনের উপর ক্রিয়ার ফলে দৈহিক শক্তি বাঁড়ুক কি 
কমিয়৷ যাউক, তাহাতে পদার্থবিদ্যার এই স্ুত্রটি ক্ষুণ্ন হয় ন1। (গ) শক্তি-সংরক্ষণ 


৬৪ মনোবিদাা 


সুত্র শুধু যদি জড় বা দৈহিক শক্তিতে সীমাবদ্ধ ন] থাকিয়া মানস বা চেতন শক্তিতেও 
প্রযোজ্য হয়_অবশ্ঠ এই প্রয়োগ পদার্থবিদ্যায় অভিপ্রেত নয়--তাঁহা হইলেও 
অগ্ঠোস্তক্রিয়াবাদ এই স্তরের বিরোধী হয় ন1। শক্তি কথাটিকে এইরূপ ব্যাপক অর্থে 
গ্রহণ করিলে শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি প্রসঙ্গ ওঠে ন1। এইরূপ ক্ষেত্রে মন দেহের উপর, 
অথব1 (দেহ মনের উপর ক্রিয়াশীল হইলে, শক্কির রূপাস্তর হয় মাত্র, হ্াসবৃদ্ধি হয় না। 
এই স্থলে মানপশক্তি দৈহিক শক্তিতে এবং ট্হিক শক্তি মানসশক্তিতে রূপ।স্তরিত হয় 
মাত্রঃ শক্তির হরাসবৃদ্ধি ঘটে না। 
৪1 সমাস্তরালবাদ (7১8781191157)) 

সমাস্তরালবাদ মতে মন ও দেহ__ কোনটিই অপরটির উপর নিভরশীল নয়, অথবা 
কোনটিই অপরটির কারণ ব1 কার্ধ নয়। দেহ মনের উপর ক্রিয়াশীল হইয়া উহার 
কার্ধ হিসাবে কোনে যানসবৃত্তি উৎপন্ন করে না। আবার মনও দেহের উপর 
ক্রিয়াশীল হুইম়ু। ইহার কার্য হিসাবে কোন দৈহিক পরিবর্তন ঘটায় না। শরীর ও মন 
পরম্পরনিরপেক্ষ । কিন্তু ইহা সত্বেও দেহ ও মনের ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি বা! মিল 
(০0115500106196) আছে, যাহার ফলে একটি অপরটির উপর নির্ভর না করিয়াও 
একযোগে বা সমতালে কাজ করে। 

ছুইটি সমান্তরাল সরলরেখার কোনোটি অপরূটির উপর নির্ভর করে না, অথব" 
একটি আর একটিকে কোনো বিন্দুতে ছেদ করে নাঃ অথচ উহার সমান তালে একই 
দিকে অগ্রলর হয়। তেমনি দেহ, এবং মনও পরস্পরকে কোনো বিন্দুতেই ছেদ ন! 
করিয়া,» কোনোটি অপরটির উপর নির্ভর ন1 করিয়৷ অথব1 অপরটির সহিত সংযুক্ত না 
হইয়া, একযোগে অগ্রসর বা পরিবর্তিত হইতে থাকে । 

নিয়ে প্রদশিত নবম! ছুইটির সাহায্যে এই মতবাদ দুইটির মৌলিক পার্থক/ দেখানো 
যাইতে পারে। 


গরায়েচ পারি. বাজি 
| তক হব 








২ নং চিত্র ৩ নং চিত্ত 
২ নং চিজ্রে 'শ? চিঞ্িত শরীর এবং “ম' ৩ নং চিন্তে 'শ? চিহ্নিত শরীর এবং 
চিষ্ছিত মন দুইটি সরল রেখার দ্বার! সূচিত “ম' চিহ্থিত মন কোথাও পরম্পর মিলিত 
হইয়াছে । শরীর এবং মন “ক” এবং "" হয় নাই কিন্ত ছুইটি সমান্তরাল সরলরেখার 
ছেদবিন্দুতে পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া মত পারম্পররিক ব্যবধান ব1 দুরত্ব সমান 


উৎপন্ করিয়াছে। রাঁথিয়! অগ্রসর হইয়াছে। 


মানসজীবনের শারীর ভিত্তি ৬৫ 


সমান্তরালবাদ যতে প্রত্যেক মানসবৃত্বির জমান্ুপাতিক দৈহিকবৃত্তি এবং 
প্রতোক দৈহিকবৃত্তিরও সমানুপাতিক মানপবৃত্তি থাকে । এমন কোনো! দৈহিকবৃত্তি 
ঘটে না, যাহার সমানুপাতিক মানসবৃত্তি নাই, আবার এমন কোনে মানসবৃত্তিও 
ঘটে না, যাহার সমান্থপাতিক দৈহিকবৃত্তি নাই। উহাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 
অথচ উহ্বাদের মধ্যবর্তী পার্থক্য বা ব্যবধান অক্ষুণ্ন । 

তাহ! হইলে ভান্টোম্যুক্রিয়াবাদের সহিত সমাস্তরালবাদের পার্থক্য সুস্পষ্ট । 
প্রথম মত অনুসারে দেহ ও মন পরস্পর ক্রিয়াশীল, কিন্তু দ্বিতীয় মত অনুসারে একটি 
আর একটির উপর ক্রিয়া! না করিয়াই পা₹স্পরিক সঙ্গতি বজায় রাধে । সমাস্তরাঁলবাদ 
দেহকে মনের কারণ বা কার্য অথব1 মনকে দেহেত কারণ বা কার্ধয বলিয়া! নির্দেশ 
করে না। এই মতান্ছসারে দৈহিক কারণ দৈহিক কাধই উৎপন্ন করে এবং মানস 
কারণ মানস কাধই ঘটায়, একটি অপরটির কারণ বা কার্ধ হয় না। প্রত্যেক 
মানসবৃত্তিকেই দৈহিক দিক হইতে, আবার প্রত্যেক দৈহিক অবস্থাকেই মানস দিক 
হইতে দেখা যায়। মানস দ্বিক হইতে যে বেদনাকে আমর] দুঃখ এবং সুখরূপে 
অনুভব করি, তাহাই দৈহিক দিক হইতে ক্রন্দন বা অশ্রবিসর্জন এবং হাঁসি 
বা! নৃতারূপে দেখিতে পাই । অথবা (8561 09901705915 1785 15 00116900018 
[06110515210 2619 106010515 1085 115 0011695100170116 055 01)0585 ) প্রত্তযেক 
মানসবৃত্তিরই সমানুপাতিক দৈহিক পরিবর্তন এবং প্রত্যেক দৈহিক পরিবর্তনেরই 
সমানুপাতিক মানপবৃত্তি আছে। দেহ এবং মনের প্রতে)কটি পরিবর্তনই (০076-1০- 
0116 001165001770006) সমান্থপাতিক* একটি অপরটির কারণ বা কাধ না হইয়াও, 
সমান্তরাল বা সমান্ুপার্তিক । কিরূপে ইহা! সম্ভব» এই প্রশ্ন মনোবিদ্যার 
নয়, কিন্ত তত্ববিদ্যার। মনোবিদ্যার বিবেচনায় ইহা শুধু সম্ভব নয়, কিন্তু বান্তব। 
সমান্তরাল মম্বন্ধ স্বীকার করিলেই, মনোবিদ্যার আলোচন1 বোধগম্য হয়, এই 
্বীকতির দার্শনিক মূল্য যাহাই হউক না কেন। 
সমালোচন। 

(১) সমান্তরালবাদ মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তির সমানুপাতিক দৈহিক বৃত্তি আছে। 
কিন্ত প্রত্যেক মানসবৃত্তির সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তি থাকিলেও, উহ নির্ণয় কর! 
দুঃসাধ্য। যেমন নিজ্ান মানসবৃত্তির সমান্তরাল দৈহিক বৃত্তি কি? উত্তরে বলা 
যাইতে পারে যে নিজ্ঞান মানসবৃত্তিরও দৈহিক বৃত্তি অবশ্তই আছে--ইহা মন্তিষ্ষের 


মধ্যবর্া কোনে অস্পষ্ট সক্রিয় বা নিক্ষিয় অবস্থা, যেমন মন্ডিষ্ষীয় কোষগুলির অবিশ্রাম 
€ 


৬৬ মনোবিষ্ভা 


স্পন্দন বা ক্রিঘা (9161551018 ০ 018£0-০6113), অথব] মন্তিফধের কোনো কোনো 
'অংশের স্বামী পরিবর্তন (0600020606 00008909610)। কিন্তু এই উত্তরের বিরুদ্ধে 
আপত্তি করা যাইতে পারে যে নিজ্ঞান মনের এই জাতীয় সমান্তরাল মন্তিষীয় 
পরিবর্তন বা! স্পন্দন কোনো যন্ত্রে ধরা পড়ে না। আবার, এই আপত্তির বিরুদ্ধে 
এবং সমাস্তরালবাদের স্বপক্ষে বল৷ যাইতে পারে, নিজ্ঞধন মনের সমান্তরাল দৈহিক 
বৃত্তি বাহির কর! বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর নির্ভর করে। 


(২) সকল সংজ্ঞান বৃত্তির সমান্তরাল শারীরবৃত্তি নিরূপণ করাও যে 
সহজ, তাহ! নয়। যেমন একটি কঠিন অন্ক কবিবার অথবা কোনো জটিল 
দার্শনিক সমশ্য। সমাধান করিবার জন্ত যে উচ্চ চিন্ত। বা ভাবনার প্রয়োজন হয়, উহার 
সমান্তরাল শারীরবৃত্তি সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। 

এইরূপ আপত্তির উত্তরও পূর্বটির অস্থরূপ। জটিল মানসবৃত্তির সমান্তরাল শারীর- 
বৃত্তিও অবশ্তই জটিল হুইবে। উহাদের শারীরভিত্তি হয়ত মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ 
এলাকায় অবস্থিত। 


(৩) আকম্মিক অভিজ্ঞভাক্স (39৫00 6হ901506) যে মানসবৃত্তি ক্রি 
করে উহার সমান্তরাল শারীর অবস্থা কি তাহা নির্ণয় করাও ছুঃসাধা। আকম্বিক 
অভিজ্ঞতায় উহার সমান্তরাল দৈহিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে, যদি এই দৈহিক্ক 
অবস্থার কারণ হিসাবে কোনে! পূর্ববর্তী দৈহিক অবস্থা থাকে ।১ অথচ আকম্মিক 
অভিজ্ঞতায় এমন কোনো' পূর্ববর্তী দৈহিক অবস্থা খুঁজিয়! পাওয়া ষায় না, যাহা! উহার 
সমান্ুপার্তিক দৈহিক অবস্থার কারণ হইতে পারে। 

এই আপত্তির উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, যেমন আকম্মিক মানসবৃত্ভিও 
কোন্‌ পূর্ববর্তী মানসবৃত্তির কার্য, তাহা জানিতে পার] যায় না, তেমন উহার 
নমাস্তরাল দৈহিক বৃত্তিও আকস্মিক বলিয়া, উহ। কোন্‌ পূর্ববর্তী দৈহিক বৃত্তির কার্ধ, 
তাহা নিরূপণ কর] নাও যাইতে পারে । অবশ্য ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! 
অনুচিত যে আকস্মিক মানস অভিজ্ঞতার এবং দৈহিক অবস্থার কোনে। সমানুপাতিক 
কারণ নাই। 


(৪) সমান্তরালবাদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করা হইয়াছে যে উহার 


১। জমাস্তরালবাদ মতে মন দেহের এবং দেহ মনের কারণ ব! কার্য হইতে পারে না। প্রত্যেক 
পরব ভর মানম অবস্থার কারণ উহার পুর্ববর্তা কোন মানস অবস্থা। আবার প্রতোক পরবর্তী 
দৈহিক অবস্থার কারণ উহার পূর্বতাঁ কোন শারীর অবস্থা। 


মানসজীবনের শারীর ভিত্তি ৬৭ 


পরিণতি লর্বমানসবাদ (2810185018180)। প্যান্সাইকিজম্‌ অনুসারে আত্রদ্ন্তদ্ব 
পর্যস্ত সব কিছুই মন বা আত্মা। অবশ্ঠ সমান্তরালবাদ নিশ্চয়ই বলে ন! যে দেহও 
আত্মা বা মন। এই অর্থে সমান্তরালবাদের বিরুদ্ধে সর্বযানসবাদ্দের আপত্তি 
'অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যদি প্রত্যেক দৈহিক অবস্থারই সমান্তরাল মানস 
অবস্থা থাকে, তবে প্রত্যেক ধূলিকণারও মন আছে, যেহেতু উহ! জড় পদার্থ--এইরূপ 
আপত্তি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয় না। 

উত্তরে বল যাইতে পারে যে এইবপ আপত্তি দার্শনিক দিক হইতে সমীচীন 
হইলেও হইতে পারে, কিন্ত মনোবিগ্যায় ইহার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলিয়া 
মনে হয় না। মলোবিগ্ভা জড়পদার্থ এবং মীণসপদার্থ কিরূপভাবে সম্বদ্ধ, ইহার 
আলোচন! করে না, কিন্তু মন ও দেহ কিরূপে সম্বদ্ধ, তাহাই আলোচন। করে। 


৫1 উপসংহার 

উপরের আলোচনা হইতে অস্োস্বক্রিয়াবাদ এবং সমাস্তরালবাদের মধ্যে কোন্টি 
গ্রহণীয় এবং কোন্টি বর্জনীয়, এই প্রশ্থের সমাধান পাঁওয়! যায় ন1!। বান্তবিকপক্ষেঃ 
এইরূপ কোনে! সমাধান মনোবিষ্যার পক্ষে অপরিহাধও নয়। মনোবিগ্যা বস্তুনিষ্ঠ 
বিজ্ঞান। যে মত অনুসারে মানসবৃত্তিগুলিকে ভাল করিয়া! বুঝা যায়, মনোবিষ্ঠার 
পক্ষে সেই মতটিই গ্রাহথ। অনেক মনোবিদ্‌ মনে করেন যে অল্ঠোস্তক্রিয়াবাদই 
মানসবৃত্তির সম্তোষজমক ব্যাখ্যা করিতে পারে । আবার কোনো কোনে! মনোবিদ-_ 
এবং সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ মনোবিদই--সমান্তরালবাদকে অধিকতর 
মস্তোধজনক বলিয়া গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় এই প্রশ্নটির কোনো সগ্িক উত্তর না 
দিয়া এইরূপ দৃষ্টিভজী লইয়াই মনোবিদযা গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত যে, ষে মতি 
অধিকতর সন্তভোবজনক বলিয়া! অধিকাংশ মনোবিদ্‌ গ্রহণ করেন সেইটিই 
গ্রহণীয়। এই দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে অগ্তোন্তক্রিয়াবাদ অপেক্ষা সমাস্তরালবাদই 
অধিক বিজ্ঞানসম্মত বলিয়! মনে হয়। সাম্প্রতিক মনোবিদগণের মধ্যে অনেকেই, 
যেমন হব.ও, টিশনার প্রভৃতি সমাস্তরালবাদী। আবার ম্যাঁক্ডুগাল প্রমুখ মনোবিদ্গণ 
'অন্ঘোস্তক্রিয়াবাদী। পক্ষাত্তরে, স্টাউট প্রভৃতি মনোবিদ্গণ কোনো মতবাদেরই পূর্ণ 
সমর্থক নহেন, যর্দিও স্টাউট্-এর উদ্দেশুমূলক নিয়ন্ত্রণবাদ হইতে তাহার অন্যোস্তাক্রিয়।- 
বাদের দিকে কোক অহুযিত হয়। 


৬৮ 


ঢু. 


মনোবিদ্যা 


অনুশীলনী (56570856) 


17700191 আ10) 00০02 016 019580102109) 08315 01128611991 1866. 
(405 2 00. 57758) 
( মানসজীবনের শারীরভিতি প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা কর ।) 
001৬6 270 21081551 01 006 0018551910981081 08315 01100610021 1106, 
(0৫ 209, 58-60 ) 
( মানসজীবনের শারীর ভিত্তি বিশ্লেষণ কর । ) 
01917) 1016180010101810 28 ৪. 10601 01 108110-0090 1619 101), 
(405 2 00, 60-62 ) 
(দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ে অক্ঠোন্ক্রিয়াবাদ আলোচন1 কর । ) 
415 10017081010 ০০৫/ 0819115] 6০0 5801) 001161 7 72)150055, 
(03 £ 00, 64-67) 
(মন এবং দেহ পরস্পরের সমাস্তরাল কিনা তাহ] আলোচন। কর ।) 
০৬ 216 1011)0 2100 0০9৫ 16180 (0 6901) 01161 2 1)156055. 
( 108 £ 00, 60-67 ) 
(দেহ এবং মনের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা! আলোচন1 কর ।) 
ড/1)101) 01 006 006017155 01 1101618001010157) 200 ১8181161157) ৫0 
9০8 85969 8100 19 ? (03 £ 100. 69-67 ) 
( অন্যোস্তক্রিঘাবাদ এবং সমান্তরালবাদের মধ্যে কোন্‌ মতবাদটি তোমার 
গ্রহণীয়, এবং কেন গ্রহুণীয়? ) 


পঞ্ঃস পরিত্চ্ছেদ 
কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র_মস্তিক্ক এবং তুষুন্নাকাণ্ড 
€ 00081] 51৮০03 ৯996910- 13191 2100 005 5191191 (0010) 


১। ভুমিকা 


(11060000610) ) 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র সমগ্র নার্ডতঙ্ত্রের (51৮০8 95816] ) প্রধান অংশ । স্তরাং 
ইহ! যে সমগ্রের অংশ সেই সমগ্র নার্ভতস্ত্রের আলোচন। আবশ্বক | 

নার্ভতন্ত্র বলিতে বুঝায় শরীরের যাবতীয় নার্ভ গঠনগুলি, যাহা শরীবের বিভিন্ন 
অংশগুলিকে পারস্পরিক যোগন্ত্রে আবদ্ধ করে। শুধু তাহাউ নয়। নার্ভতন্ত 
জীবশরীরকে বহির্জগৎ অথবা! পরিবেশের সহিত যুক্ত এবং অভিযোজিত (800008/50) 
করে। এইজগ্যই জীব বিশ্বের সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে । 

বহিবিশ্বের সহিত অভিযোজনের জদ্য বহিবিশ্বের অথবা পরিবেশের শক্তি 
উদ্দীপকের (৪090]53 ) আকারে সংবেদীশয় নার্ভকে (5510$015 ০: 86167 
1191০ ) উদ্দীপিত করে । এই উদ্দীপনা (620118001) ) নার্ভপ্রবাহের ( ৩৩ 
1010015 ) আকারে প্রবাহিত হইয়া! কেন্দ্রীয় নার্ভকেন্দ্রে (মস্তিষ্কে অথবা! স্থযুয়া 
কাণ্ডে) পৌছায় | এ কেন্দ্রের স্িহিত চেষ্তীয় নার্ভের (700001: 0£ ০061610 1001৩) 
উদ্দীপনা হইলে উ! চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহের আকারে কোন মাংসপেশীতে অথব! গ্র্যাণ্ডে 
পৌছিয়া যথাক্রমে বিচলন (100৬6110617 ) এবং রূসক্ষরণ (990:61100 ) উৎপন্ন 
করে। এইবপে জীবদেহের সহিত পরিবেশ অথবা বহির্জগতের অভিযোজন 
ঘটে। 

কেন্দ্রীয় নার্ভতস্ত্রের গঠন এবং কার্য বুঝিতে হইলে নিম্নোক্ত ধাপগুলি বুঝিতে হয়। 
(১) ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত কতকগুলি সংগ্রাহক বক্র (15০০19107 0:82108 ), (২) সংগৃহীত 
উদ্দীপন] যে নার্ভ দিয়া প্রবাহিত হয় সেই সংবেদীয় নার্ভ (৩) এই উদ্দীপনা 
যে স্থানে পৌছিয়া সংবেদন উৎপন্ন করে সেই, মস্তিষ্চ বা ন্থৃযুন্সা কাগুবপ 
কেক্দ্রস্ছ (০6066), (৪) আবার এই সংবেদনের ফলে থে চেষ্টীয় নার্ভ উদ্দীপিত 
হইয়া গতি অথবা ক্ষরণ ঘটায় সেই, চেষ্তীয্প নার্ভ সম্বন্ধে জ্ঞান আবশ্তক । সাধারণ 
নার্ভতন্ত্রের অস্থান্য অংশও আলোচন। করা দরকার । 


৭০ মনোবিদাা 


অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র বুঝিবার পক্ষে নার্ভ কাহাকে বলে, উহার গঠন কি, 
উহার কাজই বা কি, নার্ভ কত প্রকার, প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অপরিহার্য । 


২। নার্ভতগ্্ের প্রধান অংশ 
( 1১816 01 00০ [৩75০৪ 99197) ) 


নার্ভতন্ত্রের অংশগুলি কি কি তাহা জানা দরকার। সাধারণ নার্ভতন্ত্র প্রধানতঃ 
তিনভাগ্গে বিভক্ত । 

(১) প্রথম ভাগটি কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র (0690081 ৩০৪৩ 95815) )। ইহা? 
মস্তিক্ধ (73181 ) এবং মেরুমজ্জ1 (9010981 00:4 ) লইয়া! গঠিত । মস্তিফ এবং 
মেরুমঞ্জাই শরীরের মূলকেন্দ্র। এট কারণে এই ছুইটিকে কেন্ত্রীয় নার্ভতন্ত্র বলা হয়। 

(২) সাধারণত নার্ভতন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগটি বহছঃপ্রান্তীয় নার্ভপুজী (607017619) 
00168) | ইহা কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রপ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখারূপে সমগ্র দেহে 
ছড়াইয়া আছে। এই নার্ভগুলি কেন্দ্রীয় নার্ভতস্ত্রের সহিত শরীরের বিভিন্ন অংশের 
সংযোগ শুত্র। 

(৩) সাধারণ নার্ভতন্ত্রের তৃতীয় ভাগটি স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র (4১060001010 
ব০7%০০$ 95506) )। এই নার্ভতন্ত্রকে স্বতন্ত্র বলা হয় কারণ ইহা কেন্দ্রীয় নার্ভ- 
তন্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়। মোটামুটি স্বাধীনভাবে সক্ররিয়। দ্বতন্ত্র নার্ভতম্ত্র যরুৎ, 
হৃদয় প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অঙগগুলিকে ( 5150618] 91880$ ) মন্তিফ ও মেরুমজ্জার 
সহিত সংযুক্ত করে। 

এইবার নার্ভতন্ত্রের উপরোক্ত তিনটি প্রধান অংশের গঠন ও ক্রিয়া আলো) ) 
প্রথমে নার্ভ কি, কয় প্রকার এবং উহ্থাদ্ের কার্য কি প্রভৃতি প্রশ্ন আলোচিত, 
হইতেছে। 


৩। নিউরোন-এর গঠন এবং ক্রিম! 
(90770060816 870 [7800061010 01 বি ০0707165 ) 


নার্ভতগ্ত্র অসংখ্য নিউরোন.-এর লমষ্রি। জড়পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে 
নানতম বিভাজা পরমাণু পাওয়] যায়। তেমনই নার্ভতম্ত্রকে বিশ্লেষণ করিলে কতগুলি 
ন্যুনতম বিভাজ্য অংশ পাওয়! যায় যাহাদের সংযোগে অথবা সমন্বয়ে সমগ্র নার্ভতন্তর 


গঠিত। 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র--ষন্তিফ এবং হ্ুযুয়াকাণ্ড ১ 


নিউরোন, নাভ তন্ত্রের নৃযুনতম বিভাজ্য অংশ। অসংখ্য নিউরোন্-এর 
সমন্বয় বা সংযোগবৈচিত্র্যে নার্ভতন্ত্র গঠিত। গঠনের দিক্‌ হইতে নিউরোন্ই 
নার্ভতস্ত্রের মৌলিক একক। অনুমান করা হুয় যে মানুষের নার্ভতন্ত্র অস্ততঃ এক কেটি 
নিউরোন্‌ লইয়া গঠিত। ইহার! আকারে এত ক্ষুত্র যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যেও উহাদের দেখা দুরূহ । ৪, ৫, ৬ও ৭ নং চিত্রগুলিতে কয়েকটি নিউরোন্‌ 
দেখানো হইয়াছে । 
নিউরোন.-এর অংশত্রয় 

সাধারণতঃ প্রত্যেক নিউরোন্‌ তিনটি অংশ লইয়া গঠিত £ (১) প্রথম অংশটিকে 
ৰলে অন্তম্ধী কোষদেহ (090191 ০611-90$, [61৬-০৩]] ) (২) দ্বিতীয় 
অংশটি হইল ৫কোষদেহের কেন্দ্র (৩) আবার তৃতীয় অংশটির নাম নাভতিস্ত 
(105155-0016)। ইহা কোষদেহের কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন হয়। এই অংশগুলি 
৬ ও ৭ নং চিত্রে দেখানো হইল । 


কোষদেহের অংশ 
কোষদেহ আবার চারটি অংশে গঠিত | যথা (১) ইহার কঠিন বহিরাবরণ বা 
কোষপ্রাচীর (০৩1-%811)) (২) ইহার মধাস্থিত তরলারুতি অংশের নাম 


্ 






২ সি 


আআকপসন 


নি 


৪, ৫১৬ ও ণনংচিত্র। ৪,৬ও ৭নং চিগ্র বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর এবং 
«নং চিন্তর উপরে রহিয়াছে 


জীবকোষ ( 0:0600188 )। ইহাকে অনেকটা ডিমের শ্বেতাংশের ( ৪1080060 ) 
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মত দেখায়; (৩) এই জীবকোষের কেন্্স্থ একটি অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত কেন্দ্রের 
নাম লিউক্রিয়াস্‌ এবং (৪) নিউক্রিয়াস্‌-এর মধ্যে ভামমান ক্ষুদ্রতম অংশগুলির 
নাম নিউক্রিওলাই। 

সম্ভবত্তঃ কোষদেছের কার্য নিউরোন্-এর পুরি জোগানো । কোধদেহ অন্ুস্থ 
হইলে নিউরোন্‌ কাঁজ করিতে পারে না। কোধদেহ আবার নার্ড প্রবাহের শক্তি 
উৎপন্ন (০1০) করে এবং প্রয়োজন মত উহাকে বাড়াইয়৷ (176169106 ) ব! 
বাহত করিয়া (10171910) দেয় । 

নিউরোন.-এর শাখা আকৃসন, ও ভেলডেন, (400. 8104 10000102 ) 

শাখা প্রশাখ।-সমস্বিত কোষদেহুকে নিউরোন বলে। নার্ভতগ্ব অসংখা 
নিউরোন্-এর সমষ্টি। অধিকাংশ নিউরোন্-এর ছুই শ্রেণীর শাখা থাকে-_যথা একটি 
'যাকৃসন্‌ এবং একাধিক ডেন্ডরন। সকল নিউরোন্-এরই একটি করিয়া আযাকৃসন্‌ 
থাকে, কিন্ত কোনো কোনে! নিউরোন্-এর ভেন্ডুন্‌ নাও থাকিতে পারে। আ্যাকৃসন্‌ 
কোষদেহ হইতে প্রশ্থত একটি শাখা । ইহা অপেক্ষারুত মস্থণ, দীর্ঘ এবং প্রশাখাহীন। 

আযাক্সন্-এর তুলনায় ডেন্ডুন্‌ অপেক্ষারুত হ্ৃম্ব বা ক্ষুদ্র, অসম এবং অধিকসংখ্যক। 
কোনো কোনে! আযাকৃসন্*এর দৈর্ঘা কয়েক ফুট পর্যন্ত হইতে পারে। ডেন্ড্রন্গুলি 
অনে কট! বৃক্ষপল্লবের মত দেখায় । আাকৃসন্‌ এবং ডেন্ডুন্‌ এই উভয়েরই প্রান্তসীমায় 
কেশের মত ব্রাশ. থাঁকে--এই আকারের জদ্য উহাদের প্রান্তপীমাকে প্রান্তমার্জনী 
(600-701081) ) বলে। | 


৪। নিউরোন.-এর শ্রেণীভেদ 

নিউরোন্‌ নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। 

(১) অন্তঘুখী বা অংবেদীয় (560501, ৪667600) নিউরোন্‌। ইহা কোনো 
ইন্দিমস্ত্র হইতে বহির্গত হইয়। নার্ভতস্ত্রের কেন্দ্রে, অর্থাৎ মস্তিষ্ষধে বা মেরুমজ্জান়্ 
পৌভায় এবং সংবেদন উৎপন্ন করে। ইহার কোষদেহ ইন্দরিয়যন্ত্রে অবস্থিত । 

(২) বহিমুা বা চেষ্টায় ( 7700101, 61616) ) নিউরোন্‌। ইহা) নার্ভতঙ্ক্ের 
কোনো কেন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়! কোনো পেশীতে বা গ্রস্থিতে পৌষ এবং পেশীর 
বিচলন (090%910617% ) অথবা গ্রন্থির রসক্ষরণ (560০1611010 ) উৎপন্ন করে । এই 
নিউরোন্-এর কোষদেহ নার্ভতস্ত্রের কোনো কেন্দ্রে? যথা মন্তিষধে অথবা বেরুমজ্জায়» 
'অবস্থিত। 

(৩) সংযোজক বা সংযোগকারী (০০০০০৫%৩) নিউরোন্। ইহা 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র_মন্তিফ এবং স্থযুয্নাকাণ্ ৭৩ 
নার্ততন্ত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া সংবেদীয় এবং চেষ্টাম নিউরোন্-এর সংযোগ 
সাধন করে। 

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর নিউরোন্‌ই ৫, ৬ ও ৭নং চিত্রে প্রদণিত হইয়াছে। 

ক্রিয়া এবং গঠন, এই দুই দিক হইতেও নিউরোন্-এর শ্রেণীবিভাগ কর] যাইতে 
পারে। 
নিউরোন-এর ক্রিয়াগত শ্রেণীভেদ 

ক্রিয়ার (181001100 ) দিক দিয়া নিউরোন্‌ প্রথমতঃ ছুই শ্রেণীর-যথা জংবেদীয় 
বা অন্তম্্খী (500$019, 876160) এবং চে্রীয় বা বহিমূ্ধী (270001, 





নং চিত্র-_সংবেদীর় এবং চেষ্টীর় নিউরোন্‌ 
61500) সংবেদীয় বা অস্তমূধী নিউরোন্*এর কোষদেহ কোনো না কোনো 
ইন্জিয়যন্ত্রের (550$6-01890 ) মধ্যে অবস্থিত। আবার চেষ্টীয় বা বহিম্্বী নিউরোন্- 
এর কোধর্দেহ মস্তিষ্কের বা মেরুমজ্জার কোনে! চেষ্টীয় কেন্দ্রে অবস্থিত। একেন্দ্র 
হইতে বাহির হইয়া উহা কোনে! পেশী অথবা গ্রন্থিতে পৌছায়। 
৮নং চিত্রে সংবেদীয় এবং চেষ্টাধ নিউরো ন্-এর নক্সা দেখানো হহীছে। 
সংবেদীয় এবং চেষ্টায় এই ছুই শ্রেণীর অতিরিক্ত একটি তৃতীয্ব শ্রেণীর নিউরোন্ও 
'আছে। ইহাকে সংযোজক (০০০০৮%৩ ) নিউরোন্‌ বল! যায়, কারণ ই 
ংবেদীক্স এবং চেষ্টায় নিউরোন্-এর মধ্যে যোগন্ত্র স্থাপন কয়ে। সংযোজক 
'নিউরোন্গুপি কেন্ত্রীয়ঃ কারণ ইহাধা নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে অবস্থিত। এনং চিত্রটি 
ইযোজক নিউরোন্-এর চিত্র । 
নিউরোন এর গঠনগত শ্রেণীভেদ 
আবার গঠনের (50:8০05৫6 ) দিক হইতেও নিউরোন্‌ তিন শ্রেণীতে বিভক্ক-- 
যথা, এক শাখা বিশিষ্ট (80120157 ), দ্বিশাখা বিশিষ্ট (৮190918:) এবং বহুশাখা- 
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বিশিষ্ট (20810001)।  একশাখাবিশিষ্ট নিউরোন্‌ উহার কোষদেহ এবং উহা! 
হইতে নিঃস্ছত একটি শাখা! লইম। গঠিত । বাশুবিকপক্ষে এই নিউরোন্‌ মনুষ্যদেহে 
ঘিশাখাবিশিষ্ট, কারণ কোবদ্েহ হইতে এককভাবে নিঃস্ত হওয়া সত্বেও একটু দূরে 
গিয়া ইহ! ছুই দিকে বিভক্ত হ্ইয়া যায়। বহুশাখাবিশিষ্ট নিউরোন্-এর একটি, 
আযাক্মন্‌ এবং একাধিক ডেন্ড্রন থাকে | উপরে এই ছুই শ্রেণীর নিউরোন্-এর নক্সা! 
দেওয়া হইয়াছে। যেষন, ৫* ৬, ৭নং চিত্রগুলি বহুশাখাবিশিষ্ট এবং ৮নং চিন্রু 
দ্বিশাখাবিশিষ্ট নিউরোন্-এর চিন্র। 


৫। জআ্যাকৃসন ও ডেল ড্রন-এর ভিন্ন ক্রিয়া 

আযাকৃসন. ও ডেন্ড্ুনশ্এর ক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মত। ডেন্ড্রনএর 
কাজ হইল নার্ভপ্রবাহ গ্রন্থণ করা এবং একটু দূরে অবস্থিত কোষদেহে উহাকে প্রেরণ 
করা। কিন্তু আকৃসন্-এর কাজ ইহার বিপরীত। ইহার কাজ হইল নার্ডপ্রবাহকে 
কোধদেহ হইতে দূরে, অর্থাৎ নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে প্রেরণ করা। অর্থাৎ্ঃ ভেন্ডুন, 
নার্ভপ্রবাহের সংগ্রাহক (15059601:) এবং আযাকূসন উহার নিঃলারক 
( 015081891 ) বা প্রেরক ( 08108108066£ )|। বিষয়টি এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী 
অনুচ্ছেদে স্পষ্টতর হইবে। 
আযকৃষন-এর গঠন 

আকৃসন্‌ অথবা! নার্ভতন্ত (261-916) সাধারণতঃ তিনটি অংশের ছারা গঠিত । 
(১) ইহার কঠিন বহ্রাবরণটির নাম আদিম কোষ (:101656 0: 9010%12101 
3136810, 50111600109) | এই কোষটি একপ্রকার ক্লেম্মা-বিল্লী পদার্থ 
(10610001810005 800562100০8) দ্বারা এবং (২) ইহার অন্তরাবরণটি একপ্রকার শুজ 
জে পদ্দার্থ (80 10851) দ্বারা নিশ্মিত। ইহাকে মধ্যস্থ আবরণ (7060011915 
0৫ 075611) 91058) বলে । এই ছুইটি আবরণের দ্বিতীয়টি প্রথমটির দ্বারা আবৃত । 
(৩) ইহাদের ছারা হুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত কোমল সারাংশ (০০:০) রহিয়াছে । উহার 
নাম 5519 091100611 ইহ1 জীবকোষীয় পদার্থ (9:01018510)10 500512100০) দিয় 
নিখিত। 

সকল প্রকার আযাকৃসনেই যে উপরোক্ত তিনটি অংশ থাকে তাহা নয়। যেখন 
মেড়ুলেটেড, নার্ভে সব অংশগুলিই থাকে, কিন্তু নন্-যেড়ুলেটেড, নার্ভে তৃতীয় অংশটি 
থাকে না। 


কেন্দ্রীয় নার্ভতম্ত্র-_মন্তিফ এবং স্থযুয্নাকাণ্ড ণ$ 
৬। নার্ভপ্রবাছের ব। নিউরোন, কার্ষের নিয়মাবলী 


(এও 01 ৩7509 [171010156) 


নিউরোন্‌ কি কি নিয়মে কাজ করে তাহার আলোচন1 করিলে নিউরোন্-এর 
শ্রেণী ও ক্রিয়াভেদ আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পার! যাইবে। নিউরোন্-এর ক্রিয়া 
কতকগুলি নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হইয়া! থাকে । নিয়ে ইহার ক্রিয়ার প্রধান নিয়মাবলী 
আলোচিত হইতেছে । 

(১) উদ্দীপনক্ীলতা নিউরোন-এর একটি প্রধান ধর্জ। প্রতোক নিউরোন্‌ 
উহার যোগ) উদ্দীপকের দ্বার! উদ্দীপিত হয়। যেমন ইথর তর দর্শন-নিউরেন্কে 
উদ্দীপিত করে। এই নিযমকে উদ্দীপনশীলভার নিয়ম (9০৭ ০ 
[018011115) বলে । 

(২) উপরস্ত এই উদ্দীপন! নিউরোন্‌ এর মধ্য দিয়াপ্রবাহিত হয়। এই নিয়মকে 
পর্িিবহৃনশীলতার নিয়ম (9৬ 01 00200006119) বল। হইয়া থাকে । 

(৩) সাধারণতঃ উদ্দীপন এবং পরিবহণের ফলে নিউরোন্-এর অবসাদ আসে ॥ 
তখন কোনে] উদ্দীপকই উহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না। এই অবস্থাটিকে 
অবসাদ কাল (68010: 61100) বলে। অনেক শারীরবৃত্তবিৎ মনে করেন 
যে ইহ ঘটে প্রান্তসন্নিকর্ষের প্রতিকূলতার (951780010 15651519005) জন্য । বর্তমান 
পরিচ্ছেদের অষ্টম অনুচ্ছেদে প্রাস্তসন্ত্িকর্ষের প্রতিকূলতা আলোচিত হুইয়াছে। 

আবার প্রান্তসন্নিকর্ষের সন্ধিস্থল অতিক্রম করিয়া] অগ্রসর হইতে নার্ভপ্রবাহের 
বিল হয়। এই কালবিলম্বকে প্রান্তসঞ্সিক্জ বিলম্ব (5519000 106185) 
বলা হয়। 

(৪) নার্ভপ্রবাহের আর একটি প্রধান নিয়মের নাম আগ্রে পর্িবাহিত হইবার 
নিয়ম (1.9 ০1170151810 00174001100) | নার্ভপ্রবাহের অগ্রগতি হয় নিউরোন্‌- 
এর আকৃসন হইতে ডেন্ডরনে, অথবা ইন্দিয়যন্ত্র হইতে নার্ভতন্ত্রের কোনে কেন্দ্রে এবং 
এ কেন্দ্র হইতে কোনে! পেশীতে বা গ্রন্থিতে । ইহার ৰিপরীতক্রমে, অর্থাৎ গ্রন্থি বা! 
পেশী হইতে কেন্দ্রে অথব] কেন্দ্র হইতে ইন্দরিয়যন্ত্রে অথবা ডেনড্রন্‌ হইতে আ]াকলনে, 
নার্ভপ্রবাহ পরিচালিত হয় না। নার্ভপ্রবাহ সংবেদীয় নার্ভের নিউরোন্‌ হইতে চেষ্টায় 
নিউরোনে প্রবাহিত হয়, কিন্তু ইহার বিপরীত গতিতে হয় না। 

এই নিম্মমটিও সাইনাপ্ম-এর প্রতিকৃলত] ব1 বাধা দ্বারা প্রভাবিত হুইয়৷ থাকে ॥ 
যে নিউরোন্-পথে কোন নার্ভপ্রবাহ পুনঃ পুনঃ পরিচালিত হইয়াছে সেই নিউরেন- 


৭৬ মনোবিদা। 


পথই এ নার্ভ প্রবাহের চলাচল করিবার পক্ষে নিন্মতম বাধাসন্কুল পথ (2৪0. ০? 
86890 £63838006) হইয়া দাড়ায়, কারণ সাইনাপ্ম, এই পথে নার্ভপ্রবাহকে নিম্নতম 
বাধ।দেয়। আবার নার্ভপ্রবাহ যে নিউরোন্পথে সর্বপ্রথম পরিচালিত হয়ঃ এ পথের 
সাইনাপ্ন, নার্ভপ্রবাহের গতিতে সর্বোচ্চ বাধা সঞ্চার করে। স্তরাং এই নিউরোন্- 
পথ সর্বোচ্চ বাধা সন্কুল পথ (5201) 0? £680956 75515080০) হইয় দাড়ায় । 

এই নিয়মটিকে ম্যাকডূগ্যাল্-প্রদপিত স্াঘু-মন্ুষ্ নিয়ম (106 [9 ০1 
০8191 49800186192) অন্ুপারেও ব্যাখ্যা কর। যাইতে পারে। 

(৫) আবার যদি ছুই বা ততোধিক নাভপ্রবাহ একযোগে একই প্রতিক্রিয়া 
উৎপন্ন করে, তাহ হইলে এ নাভ প্রবাহগুলি যুক্ত বা সম্মিলিত হইয়। প্রতিক্রিয়াটিকে 
প্রবলতর করিয়া তোলে । এই নিয়মটিকে যোগ নিয়ম (176 18৬ ০ 
91001091101) বল। হইয়া থাকে । 


(৩) একই নিউরোন্-পথে একটান। ভাবে নাভ প্রবাহ চলিতে থাকিলে এঁ পথের 
সাইনাগ্ন ব1 প্রান্তসন্নিকর্ষ এ নাভ প্রবাহের অগ্রগমনে বাধা দিয়া থাকে। এই 
প্রতিকূলতার কারণ হয়ত পুনঃ পুনঃ ক্রিঘার ফলে সাইনাপ্নে সঞ্চিত কোনে! বিষাক্ত 
(0০5৫7) পদার্থ। নাভ প্রবাহের অন্থকূলতা এবং প্রতিকূলতা! এই ছুইটি বিপরীত 
ক্রিয়াই সাইনাপ্লের ধর্ম। এই নিম্নমকে অন্ুকুলতা। এবং গ্রতিকুলত। নিয়ম 
(1106 19৬ 91 78011656101) 2100 7001910161010) বল। হয়। 

(৭) ছুই বা ততোধিক নাভ প্রবাহ একযোগে বিপরীত প্রতিক্রিয়া-মুখে চালিত 
হইলে, একটি অপরটিকে অবরুদ্ধ (17101910) করে এবং উহারা একযোগে একই 
প্রতিক্রিয়া-মুখে চালিত হইলে, একটি অপরটিকে সান্থায্য (890111686) করে || 

(৬) নিউরোন্‌ ক্রিয়ার আরও একটি প্রধান নিয়ম হইল পুর্ণ-বা-শুন্য দিয়ম 
(411 ০: 006 1:8)। নিউরোন উত্তেজিত হয়, নতুবা হয় না। উত্তেজিত 
হইলে, নিউরোন্‌ পূর্ণশক্তিতে ক্রিয়াশীল হয়, কিন্তু কিছু শক্তি ব্যবহার করিয়া এবং 
বাকীটুকু সঞ্চিত রাখিয়] ক্রিয়াশীল হয় না। আবার রী উত্তেজিত না হইলে 
একেবারেই ক্রিয়াশীল হয় না। 

৭। নার্ভপ্রবাহের প্রকৃতি (9৫016 011৭6770875 1000090156) 
শারীরবৃত্তবিদ্গণ বলেন যে নাভপ্রবাহের ম্বরূপ আংশিকভাবে তাড়িত 
(61600:181), রাসায়নিক (010501081) এবং ভাপীয় 118600081) | তড়িৎ 
পরিমাপক (08180911066) যন্ত্রে নাভপ্রবাহের ভড়িৎক্রিয়া ধরা পড়ে। 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র-_মন্তি্ এবং স্বযুস্নাকাণ্ড গণ 


আবার তাপপরিমাপক যন্ত্রে (1161016)  নাভপপ্রবাহের উদ্দীপনাঁকালে 
এবং উদ্দীপনার পর বিরাষকালে উহার তাপীয় ক্রিম্না পাওয়1 যায়। তাহা ছাড়া, 
নার্ড প্রবাহ যে রাসায়নিক ক্রিঘ়ার ফলে উৎপন্ন হয়, তাহাতেও সন্দেহনাই । নিউরোন্‌- 
এব পরিপুণ্ি ক্রিয়ার ফলে উহা সক্রিয় থাকে । 

নাভ ক্তরিয়াকে নাভ প্রবাহ (00155-001600 17005-110100156) বল হয়, 
কারণ সম্ভবতঃ এই ক্রিয়ায় নিউরোনে তাড়িৎ-রাসায়নিক তরঙ্গের (616000 01)6101- 
০৪] %/৩৪ ) ্য্টি হয়। এই তরঙ্গ খুবই মৃদু । ইহাতে নিউরোন্-*এর খুবই কম 
শক্তি ব্যয়িত হয়। কিন্তু তৎসত্বেও ইহা! পেশীকে বা নার্ভকেন্ত্রকে সক্রি্ম করিয়া 
তুলিতে পারে । 

জোহানেস্‌ মুয়েল'র-এর মতে নার্ভ প্রবাহের গতিবেগ তড়িৎ এবং আলোকের 
গতিবেগের সহিত তুলনীয়। কিন্তু নার্ভপ্রবাহ যে পূর্ণভাবে তাড়িৎ নয়ঃ তাহা! উহার 
গতিবেগ (৮৪19015 ) দ্বারা প্রমাণিত হয়। ভড়িত্প্রবাহ আলোকের গতিতে 
অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল ভ্রমণ করে। পক্ষান্তরে হেল্মহোলজ 
দেখাইয়াছেন যে মানুষের বড নার্ভগুলির প্রবাহের গতিবেগ প্রতি সেকেগ্ডে ১৩১ 
গজের অথব। ১২০ মিটারের কাছাকাছি, অর্থাৎ শব্ধের গতিবেগ অপেক্ষা কম। 
তাহা ছাড়া, নার্ভপ্রবাছের জন্য অসন্রজানের (955860) দরকার, কারণ অগ্লজানের 
অভাব ঘটিলে, নিউরোন্‌ পারিবহন ক্রিয়] চালাইতে পারে না। 

নার্ভগুলি সঙ্থজে ক্লান্ত হয় না! উহাদের র্লান্তি জন্মিলেওঃ উহার! ইহাকে ভ্রুত 
কাটাইয়া উঠিতে পারে । নার্তপ্রবাহের তথাকথিত অবসাদ আগলে নাভের জন্ত 
নয়, কিন্তু সাইনাপ্ন -এর প্রতিকূলতার জন্য ঘটে। 


৮। প্রান্তস্সিকর্ষ (957081)56) 


মেরুমজ্জা বিশিষ্ট প্রাণীর (৬৩105018655) নার্তপ্রবাহ সংগ্রাহক ইন্দিয়যন্ত্র (:৩০৩06০1 
85056-0187) হইতে সম্পাদক (6০01) পেশী ব] গ্রন্থি পর্বস্ত চক্রাংশ (81০) 
পরিভ্রমণ করে অন্ততঃ দুইটি নিউরো ন্-এর মধ্য দিয়া। ইন্দরিয়যন্ত্র বলিতে চক্ষু, কর্ণ, 
ন।সিকা, ত্বকৃ, জিহবা! বুঝায় । ইন্দরিয়যন্ত্র সংগ্রাহক, কারণ ইহাতে অবস্থিত সংঘেদীয় 
নার্ভের বহিঃপ্রাস্ত উহ্থার উপযোগী উদ্দীপক দ্বার] উত্তেজিত হয় এবং উহা এ উত্তেজন! 
গ্রহ করিম! নার্ভপ্রবাহের আকারে নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রে১--যেমন মন্ষিষ্ষে বা মেরুদণ্ডে 
প্রেরণ করে। কেন্দ্রে অবস্থিত চেষ্টীয় নার্ভের অস্তঃপ্রান্তে এ প্রবাহ পরিচালিত হয়।, 


এ মনোবিদ্যা 


উহ চেষ্রীয়-নার্ড দিয়া কোন মাংসপেশী বা গ্র্যাভে অবস্থিত এ নার্ভের বহিঃগ্রান্তে 
পৌছিয়! উক্ত মাংসপেশী অথবা প্ল্যাগ্ডকে সক্রিয় করে। ফলে কোন বিচলন (00৬৩- 
1061) অথবা নিঃসরণ (860:5002) ঘটে । উক্ত নার্তপ্রবাহের পথকে একটি বৃত্ত 
ব] চক্র (০%:916) বলা চলে না, কারণ উহা! উহার যাত্রাপথে ফিরিয়া আসে না। 
কাজেই উহা! একটি ০1:০1 বা ৪:0, অর্থাৎ চক্রাংশ । প্রথম এবং দ্বিতীয় নিউরোন্‌- 
এর যধ্যে একটি সংযোগস্থল না থাকিলে এই দুইটি নিউরোন্‌ একই চক্রাংশের 
'অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। 


একটি নিউরোন-এর শেষ প্রান্তের সহিত অপর একটি নিউরোন-এর 
প্রথম প্রান্তের সংযোগ সপ্ধিকে সাইনাপ্স, বা প্রান্তনক্ষিকর্ষধ বলে। অবশ্ত 
এই সন্ধিস্থানে নিউরোন্‌ দুইটির সংস্পর্শ স্থল কিন! অথবা] ক্রিয়াত্মক, এই বিষয়ে 
সন্দেহ রহিয়াছে । কোন কোন শারীরতত্ববিদ মনে করেন যে সাইনাপ্সে ছুইটি 
নিউরো ন্-এর স্থুল বা গঠনাত্মক সংস্পর্শ হয় নাঃ কিন্তু যে সংস্পর্শ হয় তাহ ক্রিয্লাত্মক 
(£50619081 ০০6900। কিন্তু স্থুল সংস্পর্শ ঘটুক বা না ঘটুক, এই সন্ধিস্থলে যে একটি 
নিউরো ন্*্এর মধ্য দিয়া পরিচালিত নার্ভপ্রবাহ বাধা অতিক্রম করিয়া পরবর্তী 
নিউরোন্টিতে সঞ্চারিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 


৮ নং চিত্রে একটি চেষ্টীয় এবং একটি সংবেদীয় নিউরোন্-এর প্রাস্তসম্িকর্ষ 
দেখানো হইরাছে। 


প্রস্তসন্লিকর্ষ নিউরোন্-এর মত কোনো স্থুল বস্ত নয়। নিউরোন্‌ নষ্ট হইয়া 
গেলে উহার ক্ষয় প্রান্তসম্ত্িকর্ষকে অতিক্রম করিয়৷ পরবর্তী নিউরোন্-এ সংক্রামিত 
হয় না। প্রান্সন্নিকর্ধ পূর্ববর্তী নিউরোন্-এর আযাকৃপন এবং পরবর্তী নিউরো ন্*এর 
ডেনডুন-এর সান্নিধাস্থল। লাভর্প্রবাহের আআকৃসন হইতে ডেনড্রনে প্রবাহূ- 
পথে মধ্যবর্তী সন্দিম্থানটিই প্রান্তসদ্িকর্ধ। 


নার্ভপ্রবাহের আযকৃসন্‌ হইতে ডেনড্রনে যাত্রাপথে প্রান্তসন্নিকর্ষ উহার গতিবেগকে 
বাধা দিয়া থাকে। কিন্তু এই বাধার পরিমাণ বা! মাত্রা অবস্থান্গসারে পরিবর্তিত 
হইতে পারে। ইহার একটি বিশেষ ধর্ম এই যে নার্ভগ্রবাহ যতবার প্রান্তসপ্মিকর্যকে 
অতিক্রম করিয় অগ্রসর হয়ঃ উহার বাধা বা প্রতিকূলতা সেই পরিমাণে কমিতে থাকে । 
এইরূপে নিউরোনে এ নার্তপ্রবাহের একটি অবাধ বা নিম্নতম বাধাসন্ভুল পথ তৈয়ানী 
হয়। এ নিউরোন্-পথে নার্ডপ্রবাহটি যখন সর্বপ্রথম পরিচালিত হইয়াঁছিলঃ তখন 


কেন্্ীয় নার্ভতন্ত্র- মস্তিষ্ক এবং হ্থযুয্নাকাণ্ড ৭৯ 


উহাই ছিল ইহার পক্ষে :সর্বোচ্চ বাধাসঙ্কুল পথ, কারণ তখন প্রান্তসন্িকর্ষের বাধা 
্মতিক্রম করা উহার পক্ষে কষ্টকর ছিল। 


অভ্যাস এবং ক্লান্তি বা অবসাদ্দ এবং নিদ্রা 

নার্ভতন্ত্রের দিক দিয়া! সকল প্রকার অভ্যাস বা শিক্ষা! বলিতে বুঝায় প্রাস্ত- 
সন্নিকর্ষের বাধ] দূর হওয়া। প্রথমে যে নিউরোন্-পথ প্রান্তসন্রিকর্ষে প্রতিকূলতার 
জন্য দুর্গম ছিল, তাহাই পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের জন্ঘ প্রাস্তসন্নিকর্ষের বাধা বা 
প্রতিকূলতা কমিরা যাইবার ফলে সুগম হইয়] ট্যড়ায়। অনেকের মতে নিউযোন্‌- 
পথে পুনঃ পুনঃ নার্ভপ্রবাহ পরিচালিত হইবার দরুন প্রাস্তসন্লিকর্ষে এক প্রকার বিষাক্ত 
মল (€0%10 010000% ) সঞ্চিত হয় এবং তাহার ফলে নার্ভপ্রবাহের পক্ষে প্রাস্ত- 
সন্নিকর্ষের বাধা ব! প্রতিকূলতা প্রায় ছুর্লজ্ৰা হুইয়া পড়ে বলিয়া ক্লান্তি বা অবসাদ 
€ 90289 ) এবং নিক্রা (51560 ) উৎপন্ন হয়। 


৯1 মত্তিচক্কর বিভিল্প অংশ ও গইন 
(79871658000 ১৫0৫876 01 131217 ) 

মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড মিলিত হইয়। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র (0600581 091005 
5950০) ) গঠন করে। মন্তিক্ষের প্রধান বিভাগগুলি নিষে গ্রদশিত হইতেছে। 

(১) মন্তিষ্বের প্রথম বিভাগ পশ্চান্দেশীয় মস্তিষ্ক (17170 9181 ) ইহার 
তিনটি অংশ। গ্রীবার উপরে মেরুদণ্ড ক্রমশঃ প্রশস্ত ও স্থুল হইয়া! একটি পৃষ্পরৃস্তের 
আকারে মন্তিফ্ষে গ্রবেশ করিয়াছে এবং এই বৃত্তের উপর ভর করিয়া ষেন পুষ্পাকৃতি 
মন্তিটি বিরাজ করিতেছে । মস্তিষ্কের এই নিম্ন তম পুষ্পবৃত্বাকার অংশকে আয়ত- 
অন্জ। বা স্ুঘূ ্নাশীর্বক (71150018 ০0০10108208, 3192)-8161009 73019 ) বলে। 
থযুযাশীর্ষকের সম্মূথে একটি বৃহৎ নলারুতি স্ফীতাংশ সেতুর মত আড়াআড়িভাবে 
চলিয়া! গিয়াছে । ইহার নাম যোজক (7০$)। আবার যোজক ও ন্থুযুয়াশীর্ষকের 
ছুই পার্থবে এবং অধোভাগে রহিয়াছে মন্থিক্ষের আর একটি প্রধাক অংশ লঘুমস্তি্ 
বা ক্ষুপ্র-মস্তিক্ষ (০615১০11200 )। মন্তিষ্ষের পশ্চাতে অবস্থিত লঘু মস্তিষ্ককে 
খোপার মত বেণীবন্ধ দেখায়। 

(২) মস্তিষ্কের দ্বিতীয় বিভাগটি মধ্যমস্তিক্ক (74110-01210) | পশ্চাদ্দেশীয় 
মস্তিষ্ক উপরের দিকে আরও বিস্তৃত হইয়া মধ্যমস্তিঘ্বের আকার ধারণ করিয়াছে । 
মাহষের মন্তিষ্ধে এই অংশটি অতি ক্ষুত্র। 


৮০ মনোবিগ্ঠ। 


মধ্য-মন্তিষ্ষের নিয়াংশে চারটি টিবি, পিগু বা উচ্চন্ছান 00:000709 088৫1 
8600178 ) এবং ভিতর দিকে দুইটি অত্যন্ত মোট! তন্তুগুচ্ছ বা মস্তিষ্ের ভাট! 
(85৫000158 ) আছে। এই ছুইটি পিভাংকৃল্স-এর মধ্যে কিছু নার্ভতন্ত্র আছে, 
যাহার নাম টেগমেণ্টাম (16800500000 )। ইহার মধ্যাংশে ছুইটি সুম্প্ট অংশ 
আছে। ইহারা লোহিত নিউক্লিয়াস (0২6৫ 10001505 ) নামক ধূসর পদ্দার্থ এবং 
সাবস্ট্যানসিয়! নাইগ্রা (98980008 101818 ) নামক কৃষ্ণ উপাদান । 

(৩) সম্মুখ মন্তিক্ধই (77016-1810 ) মনুষ্য-মস্তিষ্ষের বৃহত্ধম অংশ । ইহার 
পশ্চাদংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অন্তঃ অস্তিক্ষ (10057-1810 )।  অস্তঃমন্তিষে 
রহিয়াছে বেজ্যাল গ্যাংলিয়া ( 8852] 0818118 )। ইহা অপটিক থ্যালামাস 
(06600 708181095 ), উহার নিম্দেশে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাস (77০- 
109121005 ) এবং দুইটি কর্পোর। স্ট্রায়েটা ((0012918 5018%8 ) লইয়া গঠিত । 
কিন্তু অন্তঃমন্তিষ্ষের প্রধান সন্মুখ আশ হইল গুরুমস্তিক্ষ (06160101 )| 
গুরু মন্ডিষ্বের আবরণকে বলে কেক (0০926 )। 

গুরুমস্তিক্ক (০০:০৮: ) মস্তিষ্কের অন্ান্ত অংশের তুলনায় আকারে সর্বাপেক্ষা 
বড়। ইহা আদ্যোপান্ত দুইটি 
গোলকার্ধে (1)67015017619 ) 
বিভক্ত। প্রত্যেক গোলকার্ধের 
উপরিভাগ ভাজে (০০:৮০- 
1911903) পূর্ণ ' ছুই গোলকার্ধের 
ভিতরে কর্পাস কেলোসাম 
(০0105 08195$017) ) যোগস্ত্র 
স্বাপন করিয়াছে । যোগস্ত্রটি 
পন্স বা ধোজকের উপরে । 

মেরুদণ্ডের মত গুরুমন্তিষবেও 
ধুসর পার্থ (£৮% 102161) 

»নং চিত্র-_মন্তিষ্ছের ক্রিয়াঞ্চল এবং গুভ্র পদার্থ (%115 
[09166 )  আছে। গ্ররুষন্তি্ধে এই দুইটি পদার্থের সম্মিবেশ মেরুদণ্ডের 
বিপরীত। গুরুমন্তিষে উপরের অংশ ধূসর এবং ভিতরের অংশ শুভ্র পদার্থে পূর্ণ ॥ 
পক্ষান্তরে মেরুদণ্ডে উপরের অংশই শুভ্র, কিন্তু ভিতরের অংশ ধূসর পদার্থে পূর্ণ 





কেন্দ্রীয় নার্ভতম্ত্র_ মত্তিক ও স্থযুম্বাকাণ্ড ৮১ 


এই বিপরীত বিল্তাসের কারণ এই যে, গুরুমস্তিক্ষের অনেক সংবেদীয় এবং চেষ্রীয় 
নাভ-গুচ্ছ স্থযুয়াশীর্বকে পরস্পর ছেদ করিয়া মেরুদগ্ডের বিপরীত দিকে চলিয়া যাঁয়। 
পারস্পরিক ছেদ হেতু নাভগুচ্ছের এই দিক্‌ পরিবর্তনকে ভিকালেশন অফ. 
পিরামিভ স ।06005521101) ০01 7৯/781085) বলে । 

গুরুমন্তিষ্ষে কয়েকটি চির (9550153) আছে। এই চিরগুলির মধ্যে ছুইটি 
প্রধান-_ যথা» সম্মখের রোলাণ্ডে। চির (51558165০01 চ.019009) এবং পশ্চাতের 
পার্বতী! (1916121) সিলভিয়স্‌ চির (75586 ০0£ 551%183)। ফিসার অফ. 
রোলা্োকে মধ্য চিরও ৷ ০০018] 985016) বলা হয়। 

উপরোক্ত চির ছুইটি গুরুমন্তিফকে প্রধানত: চারটি অঞ্চলে (109০5) বিভক্ত 
করিয়াছে । ইহাদের নাম ললাটাঞ্চল (5:0768] 1০৮০, রগ্াঞ্চল (06100018] 
109৪), শিরকুস্তলাঞ্চল (62176191196) এবং শিরনিল্সাঞ্চল (0০০101691 100০)। 

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ »নং চিত্রে এবং উহার ভাঙ্গ, চির এবং অঞ্চলগুলি ১০ নং 
চিত্রে দেখানে। হইয়ছে। 

১৭1 অস্তিক্ষের বিভিন্ন অংশের কাজ বা ফাংশন, 
(68010061078 01 (106 731217) 109165) 


(১) পশ্চাণ মস্তিক্ষের (17800 131519) কাজ 

(ক) ল্ুষুন্সাশীর্ষকের (4508119 ০৮198818) কাজ _যোজকের নিয়ে বড় 
খাজ (০010০106100) হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুমজ্জার প্রথম গ্রীবাদেশীয় নার্ভের 
উদগম স্থান পর্যন্ত মন্তিক্ষের অংশকে ্ুযুয্নাশীর্ষক বলে। হষুযনাশীর্কের কাজ অত্যস্ত 
গুরুতপুর্ণ। 

(১) ইতর প্রাণীর মস্তিক্ষের সর্বপ্রধান কেক্্ নুষুল্াঈর্ধক। মাহুষ এবং 
অন্তান্ত উচ্চতর প্রাণীদের উচ্চতর কার্ধাবলীর প্রধান কেন্দ্র গুরুমস্তিফ। উহাদের 
সবযুয়াশীর্ষক জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক কাজগুলির কেন্দ্র। 

(২) স্থ্যুম্নাশীর্যক যে স্থানে অবস্থিত তাহা আহত হইলে সংজ্ঞালোপ, এমন 
কি স্বৃত্যু ঘটিতে পারে। 

(৩) মেরুদণ্ডের পশ্চাদংশ হইতে যে সকল সংবেদীয় প্রেরণা আসে তাহা 
স্থযুয়াশীর্যক দ্বারা গৃহীত হয় এবং এই স্থান হইতে উহা গুরুমন্তিক্ষের বহিরাবরণে 
(০০:6০%) যায়। শ্রবণযস্ত্র, করোটির চর্ন এবং মুখগহ্বরের শ্্লেম্সা বিলি হইতে 
অন্তর্খী বা সংবে্দীয় নার্ভপ্রবাহ এইস্থানে পৌছায় । 


ঝ্ 


৮২ মনোবিস্তা 


(৪) আবার এই স্থান হইতে বহিমূ্বী বা চেস্তীয় নার্ভ প্রবাহ পেশীসমূহের 
এবং লালাগ্রন্থিতে (58119815 8180) প্রেরিত হয়। 





১* নং চিন্র-_ মস্তিঞ্ধের গোলকার্ধের ভাজ, চির এবং অঞ্চল । 


(৫) তাহা ছাড়া, ছিতীয় ভ্তরের এবং তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ভ এই কেন্দ্র দিয়া 
চলাচল করে । 

(৫) শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, মুখের পেশীগুলির মুখভাঁব প্রকাশ, 
গলাধঃকরণ ব1 উদশীরণ, বমন, হাচি, কাশি, লালা-নিঃসরণ, পরিপাক প্রভৃতি জৈব 
ক্রিয়্াগুলির ৫কক্ত্র হুযুয়াশীর্যকে অবস্থিত। যে সকল যন্ত্র এই ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন 
করে, উহাদের সহিত ন্থযুয়াশীর্যকের যোগস্থত্র কাটিয়া! ফেলিলে, ক্রিয়াগুলি বন্ধ হইয়া 
যায় এবং যোগস্থত্র অক্ুপ্ন থাকিলে, ক্রিয়াগুলি অটুট থাকে । 

(৭) রড. বার্নাভ (018006 76110810 ) বলেন যে যকৃতে শর্করার গ্লাইকোজেনে 
রূপান্তর ঘটে সুযুয্াশীর্ষকের নিয়ন্ত্রণে । 

(থ) যোজকের (৮০7৪) কাজ- যোজকের মধ্যে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত 
নার্ভগুচ্ছগুলি গুরুমস্তিফ্ধের বহির্মু'ী বা চেষ্তীয় নাভ প্রবাহ লঘুমন্তি্কে পৌছায়। 
তাহা ছাড়া এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া সংবেদীয় ও চেণ্ীয় নাত প্রবাহ ইহার উপরে 
ও নীচে চলাচল করে। 

যোজক আরও কতগুলি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকা, 
কষ্ঠনালী এবং বাগবন্ত্র প্রভৃতির ক্রিয়া এবং কথ! বলিবার কালে বাগযস্ত্রের ক্রিয়াও 


কেন্ত্রীর নার্ভত্ত্র--মন্তিষ্ধ এব স্থযুয়াকা্ড ৮৩ 


যোজক নিয়ন্ত্রণ করে। তছুপরি আহার করিবার সময় “মুখের ও গলাধঃকরণের 
পেশীগুলির ক্রিয়া এবং চক্ষু কর্ণ, ও গ্রীবায় সংস্থানও এই অংশের দ্বার] নিয়ন্ত্রিত হয়। 
তাহা ছাড়া নাসিক, নেত্রবর্জকলা (০0210010018), পিচুটি-গ্রস্থি (09011757081 
18505) এবং নিক্নচোয়াল-সংঙ্সিষ্ট নান। প্রতিবন্তিত ক্রিয়াও ইহার দ্বার। নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া থাকে ।” / 
(গ) লঘুমস্তিক্ষের (067৩৮০11910) কাজ 
অঙ্গবিষ্ঠাসের (9০5:016) জন্ট আবশ্যক প্রতিবর্ত (686% ৪০102) নিয়ন্ত্রণ করে 
লঘুমন্ডি। তাহা ছাড়া, দেকের ভারসাম্য বোধ (60011701100 36056) ও 
গ্ুসংবন্ধ পেশীচালন৷ (০০0০0101199160 77906106190) এবং গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ- 
কেন্দ্র লঘুমস্তিষ্ষ । যে অঙ্গের বিস্তাস আবশ্তাক সেই দিকের পেশী কণুরা (650000), 
অস্থিসদ্ধি ও বন্ধনী এবং বিপরীত দিকস্থ অন্তঃকর্ণের অর্ধবৃত্তীকার প্রণালী 
(58001075012: ০8181 ) গ্রভৃতি হইতে সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ লঘুমন্তিফে পৌছায়। 
তারপর এই প্রবাহগুলি তিনটি সংযোজক বৃত্তের সাহায্যে যথাক্রমে গুরুমস্তিষে, 
যোজকে এবং হ্থযুয়াকাণ্ডে পরিচালিত হয়। ফলে অঙ্গবিন্যাস, দেহের ভারসাম্য, 
নুসংবন্ধ পেশীচালন। এবং গতিবিধির নিয়ন্ত্রণে দেহের স্থিতিশীলতা এবং 
গতিশীলতা সম্ভব হয়। 
লঘ্যুস্তিষ্ক নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, হুত্তপদ্র বিচ্ছুরণ, টলায়মানতা, অজ-কম্পন 
প্রভৃতি দেখা দেয়। এই অঙ্গের বিকৃতি ঘটিলে, গতি বা বিচলন শক্তি, লিখিবার, 
দেখিবার এবং কথ! বলিবার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। যে দিকের লঘুমস্তি বিকৃত 
হয় সেই দিকের অঙ্গ প্রত্যঙ্জের বিকলত। (40818) জন্মে । 
(২) মধ্যমস্তিক্ষের (110-1910) কাজ 
কর্পোর1 কোয়োড্রিজেমিনা এবং দুইটি সেরিব্র্যাল্ পিভাংক্ল্স-এর মধ্যে যে 
টেগ মেপ্টাম্‌ নামক নার্ভতন্ত আছে, উহার ভিতর দিয়া বড় বড় জংবেদীয় নাভ তস্ত 
উহার উপরে অবস্থিত থ্যালামাসে উঠিয়া গিয়াছে। আবার পিডাংক্ল্ন্‌ হইতে 
সংবেদীয় নার্ভ রেড্‌ নিউক্লিয়াদে পৌছিয়াছে। রেড. নিউক্রিয়াম্‌ পেশীর ক্ষমতা, 
শ্রবণ ও অঙগসংস্থান ক্রিয়া! নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া চেষ্টায় 
লাভ প্রবাহ উপর হইতে নীচে পৌছায়। 
কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা চারটি পিগড লইয়া গঠিত। উপরের পি ছুইটি 
শীচের দিকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করে । তীব্র আলোকে চোখের তারা ছোট হওয়া, চোখের 


৮৪ মনোবিষ্! 


পাতা বুজিয়৷ আস! গ্রভৃতি প্রতিবর্তের কেন্দ্র ইহারা। এই কারণে ইছাদিগকে 
নিনঘৃ্টিকেন্্র বলা হয়। আবার নিম্ন পিও ছুইটিকে বলা হয়, নিলশ্রাঃতিকেক্জর, 
কারণ সংবেদীয় শ্রবণনাভ গুলি এই কেন্দ্রে পরিসমাপ্ত। 

লোহিত নিউক্লিয়াস এবং কৃষ্ণ উপাদানের (9895190009 20188) কাজও 
উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমটি পেশীর বিশেষ সধালনক্রিয়া সাধন করে। গুরুমস্তিক, 
লঘুমন্তিষ্ প্রভৃতি হইতে আগত চেষ্টায় নাভ প্রবাহ এই কেন্ত্ে প্রয়োজন মত পরিবন্তিত 
হয়। কৃষ্ণ উপার্দান নামক অংশও নৃত্য, ব্যায়াম প্রভৃতিতে প্রয়োজনীয় নিপুণ 
অঙ্গনঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করে। 

(৩) লম্মুখ-মস্তিক্ের (076-81810) কাজ 

(ক) থ্যালামাস (7119181195)-এর কাজ--সম্মুখ মন্তিষ্ষের একটি অংশ হইল 
অন্তঃমন্তিষ্ষ বা থ্যালামাস্‌। শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে অন্তমু্খী বাঁ সংবেদীয় 
নাভরপ্রবাহু এবং উহাদের পেশী ৰা গ্রস্থিতে পরিচালিত বহির্মুধী বা চেষ্টায় নাভ প্রবাহ 
নার্ভকোষের সযোজক নিউরোন্গুলির পাহায্যে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে, বিশেষতঃ 
কটেক্সে পৌছায় অথবা এঁ কেন্দ্র হইতে বহির্গত হয়। কিন্তু কটেক্সে এবং পেশীতে 
ও গ্রন্থিতে পৌছিবার পূর্বে উহার! অন্তঃমস্তিষ্কের, বিশেষত: থ্যালামাস্*এর মধ্য দিয়া 
যায় । থ্যালামাস্‌্-এ অবস্থিত নাভ'কোষ হইতে নাভ তিন্তসমূহ গুরুমন্তিষ্কের কটেক্স-এ 
এবং কর্টেক্স-এর ভিতরে অবস্থিত চেষ্ীম বা মোটরকেন্দ্রগুলিতে প্রেরিত হয়। 

থ্যালামাস্‌ আদিম সংবেদীয় কেক্দ্ররূপে পরিচিত। ইহা! তীব্র অনুভূতির 
কেন্ত্র। যেমন তীব্র শীত, প্রথর তাপ, অত্যন্ত বেদন প্রভৃতির চেতনা এই কেন্দ্রে 
ঘটিয়া থাকে । আবার ক্রোধ, লজ্জা, অনুরাগ গ্রভৃতি মানসিক উত্তেজনার ফলে 
যে সকল প্রতিবর্ত ঘটে, সেইগুলিকে থ্যালামাস্‌ নিয়গ্রিত করে । 

(খ) কর্ণাস্‌ স্ট্ৰীয়াটাম্‌ বা বেজ্যাল গ্যাংলিয়াকে সমন্বয় কেন্দ্র বলা 
হয়, কারণ ইহার ভিতরের নাভ'কোধ চেষ্টীয় ও সংবেদীয় নাভ প্রবাহগুলির সমন্বয় 
সাধন করে। কর্পাস্‌ শ্্রায়াটামে থ্যালামাস্‌ হইতে অন্তমূ্থী বা সংবেদীয় প্রেরণা 
আসে এবং বহির্ু্ধী বা চেষ্টীপ্ন প্রেরণা হাইপোথ্যালাষাসে যায়। মানুষের মন্তিত্ে 
কর্পাস্‌ স্টায়াটাম্‌ আকারে ক্ষুত্র এবং কম ক্রিয়াশীল, কিন্তু এঁচ্ছিক গতিক্রিয়! 
(9০100185 71060170) ইহার দ্বারা নিয়মিত। কর্পাস্‌ ক্্রায়াটাম্‌ বিরুত হইলে 
পেশীর বিচলন ক্ষমতা ব্যহত হয়| 

(গ) থ্যালামাস্-এর নিম্নে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাস্‌ বা নিষ়থ্যালামাস 


কেন্জ্ীয় নার্ভতন্তর মন্তিষ্ধ ও স্ুযুম্নাকাণ্ ৮৫ 


পরিপাক ক্রিয়া এবং পেশীয় বা চেষ্টায় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তাহা ছাড়া, ইহা 
অনুভূতি বা গ্রক্ষোভের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া! গৃহীত হইয়াছে । পরাসমবেদী 
এবং সমবেদী-নাভের (0819810081116010 80৫ 9%1710801)6010 1061%53) আত্ম- 
রক্ষামূলক বা আক্রমণাত্মক ক্রিয়! নিয়থ্যালামাস্‌ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার 
পিটুইটারি গ্রস্থি (010018819 £1800) কতগুলি মৃত্রপ্রতিরোধক ও জরাফুসঙ্কোচক 
উত্তেজক উপাদান ক্ষরণ করে। এই ক্ষরিত উপাদান দেহের জলীয় ভাগ, ন্মেহ ও 
শর্করাজাতীয় উপাদানের বিপাক (71609001150) ঘটায় । নিয়খ্যালামাস উপরোক্ত 
বিপাক প্রক্রিয়ার কেন্দ্র। তাহা ছাড়া, নিদ্রা এবং দেহের তাপসংরক্ষণে নিমখ্যালামাস্- 
এর নিয়ন্ত্রণ অনশ্বীকাষ। 

(8) গুরুমস্তিক্ষের (061981570) কাজ 

সেরিব্রাম্‌ বা গুরুমন্তিফ নাত তন্ত্রের প্রধান এবং সর্বোচ্চ নিয়ামক কেক্ত্র। 
নার্ভতক্ত্রের নিয়স্তরগুলির সহিত ইহার প্রত্যক্ষ সম্বদ্ধ না থাঁকিলেও, গৌণ সম্বন্ধ 
রহিয়াছে । দৈম্যবাহিনীর সর্বময় কর্তা প্রধান সেনাপতি । তিনি প্রত্যেকটি 
সৈনিকের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন না, অথচ তাহার অধস্তন কর্মচারিগণের 
পর্যায়ক্রমিক মধ্যস্থতায় প্রত্যেকটি সৈনিকের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেন। গুরুমন্তিফও 
প্রতোকটি নিয়স্থ নাভন্তরকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না, কিন্তু উহ্থার অধস্তন 
নাভন্মরগুলির পর্যায়ক্রমিক সহায়তায় সর্বনিষ্ন ষে কোনো নাভক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। এই কারণে উডওয়ার্থ গুরুমস্তিফকে সেনাবাহিনীর জর্বাধিনায়কের 
সহিত তুলনা! করিয়াছেন। গুরুমস্তিদ, বা সেরিব্রাম মনের সকল উচ্চন্তর 
বত্তিগুলির কেন্দ্র । ইচ্ছাশক্তি (%011007 ', চিন্তা, বিচারশক্তি, জ্ঞান, এমন কি 
উচ্চতর অন্গুভূতি এবং রন ৫9000177600) নিয়ন্ত্রিত হয় উহ] দ্বারা । 

মোটের উপর গুরুমস্তিক্ষের কাজগুলি এই £ (১) মন, বুদ্ধি, অহস্কার প্রভৃতি 
উচ্চতর বৃত্তিগুলির কেন্দ্রস্থল গুরুষস্তিক্ষ। (২) গুরুমস্তিষ্ষের বহিরাবরণ বা কটেক্সে 
সকল প্রকার সংবেদন, অন্নুভৃত্ি ও ইচ্ছামূলক ক্রিয়া! নিয়স্ত্রিত হয়। বাগিক্রিয়, কথা 
বলা, লেখা পড়া প্রভৃতির সহিত সং্লি্ই চেষ্টায় সংবেদনগুলির কেন্দ্র এই স্থানে 
অবস্থিত। €৩) শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাজের গতি বা বিচলন কেন্দ্রও সেরিব্রামেই 
অবস্থিত। এক কথান্ জ্ঞানাত্মক, অনুভূতিমূলক এবং ইচ্ছামূলক সকল 
মানসক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে সেরিব্রাম ব। গুরুমস্তিক । 


৮৬ মনোবিষ্যা . 
১১। অস্তিক্কের কেন্দ্র বা অঞ্চলের ভ্রিয়। এবং স্থান নির্দেশ 


(2,00811286800 01 1078171 ০9786799) [40158 07 47589 


87101717617 মা আ৪০৫10179) 


পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে গুরুমন্তিক্কে (061501410) ভিন প্রকার 
কেন্দ্র বা অঞ্চল (05006, ৪158) রহিয়াছে । ইহার! বিভিন্ন মন্তিক্ষ-ক্রিয়ার 
নিয়ন্ত্রণ কেক্দ্র। 

(ক) চেষ্টীয় কেজ্দ্র (10101 /১1৩5৪)-- গুরুমস্তিকস্থ ফিসারু অফ রোলাগ্ডো বা 
সম্মুখ চিরের সম্মুখে ললাটাঞ্চলে (00691 1০৮৪) চেষ্টায় কেন্দ্র অবস্থিত। পায়ের 
আঙুল হইতে আরম্ভ করিয়! হাটু, জজ্ঘা, পেট? বুক, ঘাড়, কল্প, কজি, হাত, গলা» 
মুখ, ঠোট, জিহ্বা, শ্বরনালী; চোখ, কপাল, মাথা প্রভৃতি অংশগুলির কেন্দ্র 
বিপরীত ক্রমে এই অঞ্চলে অবস্থিত। অর্থাৎ সর্বোচ্চ অক্গ প্রতাঙ্গগুলির বিচলন 
নিয়ন্ত্রিত হয় এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা সম্ুাংশীয় বা নিম্নে অবস্থিত কেন্দ্রের দ্বারা এবং 
সর্বনিম্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বিচলন নিয়ন্ত্রিত হয় ইহার সবাপেক্ষা পশ্চার্দংশীমম বা উচ্চে 
অবস্থিত কেন্দ্রুগুলির ঘার]। ইহাও স্মরণ রাখিতে হুইবে যে বাম অঙ্জের মোটর কেন্জর 
দক্ষিণ সেরিব্রামে এবং দক্ষিণ অঙ্গের মোটর কেন্দ্র বাম সেরিত্রামে অবস্থিত । 
পূর্বোপ্লিখিত ডিকাসেশন্‌ অফ. পিরামিড স্ই ইহার কারণ। 


১০ এবং ১১নং চিন্তে মস্তিষ্কের উপরোক্ত ক্রিয়াঞ্চলগুলি দেখানো হইয়াছে । 

ডাঃ ব্রোক ফ্রণ্ট্যাল্‌ প্রদেশে 'কথা বলার কেন্দ্র (21000: 596601) ০67016) 
আবিষ্কার করেন। সেই কারণে এই প্রর্দেশকে ব্রোকার প্রদেশ (3:0০2%5 4152) 
বল! হয়। দর্শন, শ্রবণ, মনন, লিখন ও পঠন, এই সংবেদনগুলি লইয়া 
বাগিক্দ্িয় গঠিত। এই সংবেদনগুলির কেন্দ্র যথাক্রমে টেম্পোর্যাল, ফ্রণ্ট্যাল্‌ এবং 
প্যারায়েট্যাল্‌ লোবে অবস্থিত। এই কেন্্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে নানাপ্রকার শব্রোগ 
(80108588) উৎপন্ন হয়। দর্শনকেন্দ্রে আঘাত লাগিলে লেখ। অক্ষর বুঝা যায় না| 
আবার শ্রবণ এবং দর্শনের মোটর কেন্দ্রে আঘাত লাগিলে মোটর আ্যাফেপিয়। ঘটে, 
অর্থাৎ শব্ধ উচ্চারণ এবং লিখন শক্তি নষ্ট হয়। 

(খ) সংবেদীর ক্ষেত্র (5505015 4১৩৪) _রোলাপ্তো চিরের (5385016 ০0 
[২১০180৫০) ঠিক পশ্চাতে শিরকুস্তলাঞ্চলের (চ815681 10৩ ) সম্মুখে রহিয়াছে 
চেষ্টাবেদন (1095810901০) সংবেদন এবং জ্রর্শ সংবেদনের কেন্ত্র। ইহাকে 
সোমাটিক্‌ বা সোমেস্থেটিক (90781)0, 901018686)5170) অঞ্চল বলে। দর্পন 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র-_মন্তিষ্ক ও সথযুয়াকাণ্ড ৮৭ 


সংবেদনের কেন্দ্র সিল্ভিয়াস্‌ চিরের (819901৩ ০ 99115) ঠিক নীচে-_অস্তঃ- 
মন্তিফকের রগাঞ্চলে (0500919110০) অবস্থিত | জআম্মাদন এবং আরা সংবেদনের 





১১নং চিত্র _মন্তিষ্বের ক্রিয়াঞ্চল 


কেন্দ্র সঠিকভাবে জানা যায় নাই, সম্ভবতঃ ইহা ললাটাঞ্চলের পশ্চাদংশে অবস্থিত 
হিপ্পোক্যাম্প্যাল্‌ অঞ্চলে (171]009081009] 4১16৪) অবস্থিত। বেদনার মস্তিষ্কেন্ত্ 
এখনও অজ্ঞাত । 

(গ) অন্ভুষজ অঞ্চল (4559০120100 4১162) সম্বন্ধে জ্ঞান এখনও অত্যন্ত 
অম্পষ্ট। এই অঞ্চলের কাধ সম্বন্ধেও কোনো সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায় নাই। এই 
জাতীয় প্রধান প্রধান অঞ্চলের সংখ্যা চারটি। প্রথমটি ফ্রণ্ট্যাল লোব্‌-এর অধিকা:শ 
লইয়! গঠিত । দ্বিতীয়টি রহিয়াছে চেষ্টাবেদন, স্পর্শ এবং দর্শন কেন্দ্রের স্থানগুলিতে 
প্যারায়েটেল্‌ লোবে । তৃতীয়টি টেম্পোর্যঠল্‌ লোব-এর অধিকাংশ লইয়া গঠিত । 
চতুর্থ ক্ষেত্রটি রহিয়াছে রেইল্‌ এলাকায় অথবা আয়লযাণ্ড, অব. রেইলে (1518৫ 
01 0611) 

কিন্তু পৃথক ক্রিয়াসকল সেরিব্রাম-এর পৃথক্‌ পৃথক কেন্ত্রগুলি দ্বার প্রধানতঃ 
নিয়ন্ত্রিত হইলেও, সেরিক্রাম্‌-এর বিভিন্ন কেন্ত্রগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কার্য করে ন।, 
কিন্তু কাধ করে সংযুক্ত ও সমবেতভাবে। অর্থাৎ একটি ক্রিয়ায় মস্তিষ্কের একা ধিক 
অংশ একযোগে ক্রিয়াশীল হয়। ফলে; কোনো একটি কেন্দ্র ক্ষতিগ্রত্ত হইলে, উহার 
পাশাপাশি কেন্তরগুলি উহার কাজ আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার লয়। 


৮৮ মনোবিদ্যা 


যেমন, ফ্লাউরেল্দ্‌ (1081518) প্রভৃতি শারীরবৃত্তবিদ্‌ মনে করেন যে মন্তিফের 
উপরোক্ত বিভাগগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্বভাবে কাজ করে না। তাহাদের মতে মস্তিক্ষ 
সমগ্র হিসাবে কাজ করে (0006 01911) ৪০13 ৪$ ৪ ৮/1)016) | ইহার অর্থ এই নম 
যে, প্রত্যেক কার্ধে মন্তিষ্ষের প্রত্যেকটি অংশই একযোগে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে । 
যেমন, হেক্সিক (89110) দেখাইয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে মস্তিষ্কের কয়েকটি 
এলাকা বা অঞ্চল জুডিয়া একটি বিস্তৃত প্যাটার্ন, বা নক্সা গঠিত হয়। এই প্যাটার্ন 
এর কোনো ক্ষুদ্ধ অংশ বিকল হইলে, উহার সম্িহিত কোনো অংশ উহার কাজ 
সম্পাদন করে । কিন্তু উহার কোনো বৃহৎ অংশ ক্ষুণ্ন হইলে, কোনে সম্লিহিত অংশ 
উহার কাজ সম্পাদন করে না, ফলে কাজটি ব্যাহত হয়। উহাই ফ্রানজ, (71212) 
এবং ল্যাশ লে (1:9511165) গ্রদশিত মন্তি:্ষের সমশক্তিমুলক ক্রিয়া শ্ত্র (19৬ ০? 
[00100050708] 710001020) এবং সম্টিগত ক্রিয়া সথত্র (8৬ 01 1955 /১০0100) | 

মন্তিষ্ষের উপরোক্ত কেন্ত্রনির্দেশ অথবা উহাদের ক্তিয়াস্থানগুলি নিকপণের 
জন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুস্থত হইয়াছে সেইগুলি আলোচন৷ কর! 
যাইতেছে £__ 

(ক] তুলনা মূলক পদ্ধতি (09707818616 1%1611)০90)--ভ্রণবিদ্যা পদ্ধতি 
(6700150198108]  70601)00) ইহার অস্ততূক্ত। নার্ভতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের 
আবিভর্পব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ 
লক্ষ) করিলে, নাভ তন্ত্রের কোন্‌ অংশের সহিত কোন্‌ ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা 
বিশুন্ধভাবে ন! হইলেও "মোটের উপর বুঝা যাইতে পারে। 

(খ) রোশিপরীক্ষামূলক (0101081) এবং রোগবিস্তামূলক 17817010- 
81691) পদ্ধতি-__-দিতীয়তঃ বিভিন্ন অন্থভাবী লক্ষণের সহিত সংশ্লিষ্ট নাভ তন্ত্রের 
বিভিন্ন অংশের অন্স্থতা বা বিকৃতি অনুসন্ধান করিয়াও উহার কেন্ত্রগুলি নিরূপণ 
করা যাইতে পারে। 


(গ) শারীরবৃত্তীয় (2155101081081) পদ্ধতি - এই পদ্ধতিটি তিন প্রকারের 
হইতে পারে-এযথ! (১) নাভতম্তর উত্স সন্ধ।ন (0৮1০-080108) প্রণালী সাহায্ো 
নাভ ক্ষয় (007৮5 0686106196107) গবেষণা করিয়া শারীরবৃতবিদের এ নাভের গতি 
যে ধ্বংসপ্রাপ্ত নাভ-প্রাস্তে শেষ হুইয়াছে* তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হ্ইয়াছেন। 
€২) ঘজব্যবচ্ছেদ (5%01296102) প্রণালী সাহায্যে শারীরবৃতবিদেরা অস্ত্রোঁ 
পচারের ফলে নাভতন্ব হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়] গবেষণ। পরিচালন। 


কেন্দ্রীয় নার্তকেন্্র--মস্তি্ ও স্থযুম্নাকাণ্ড ৮৯ 


করিয়াছেন। তাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, এই বাবচ্ছেদের ফলে কোন্‌ ক্রিয়া ব্যাহত 
হয়। যে অংশ বিচ্ছেপ্দের ফলে যে ক্রিয়। লুপ্ত বা বিকৃত হয় সেই অংশ সেই ক্রিয়ার 
কেন্দ্র। তৃতীয় শারীরবৃত্ীয় গবেষণা প্রণালী হইল তাড়িত উদ্দীপনা ।215001081 
30010186100) | শারীরবৃতীয়বিদের] গবেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে মস্তিষ্ষের 
কোনো কোনো স্থানকে বিছ্বাতের সাহাযো উদ্দীপিত করিলে, কোনো কোনে ক্রিয়া 
সংঘটিত হয়। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত ভয়। এ এ স্থানগুলি এ এ ক্রিয়াগুলির 
নিয়ন্ত্রণকেন্দর। 


১২। স্ুষজ্জাকাণ্ড (5701081০018) 
(১) ভূমিক! 

যে কারণে স্থুম্নাকাণ্ডকে কেন্দ্রীয় নাভতত্ত্রের অংশ বলা হয় তাহা এই। 
উধববাহী (85০920178, অর্থাৎ সংবেদীয়) এবং নিন্ববাহী (0695০610010) অর্থাৎ 
চেষ্টায়) নাভ'সমূহ দিয়! স্থযুস্নাকাণ্ড উচ্চতর মন্তিক্ষকেন্দ্রে উদ্দীপন! প্রেরণ করে, 
আবার এ কেন্দ্র হইতে উদ্দীপন৷ গ্রাস্থণ করে। | 

উপরোক্ত উদ্দেশ্টি ছাড়া স্বযুক্নাকাণ্ডের আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। স্থযুয়াকা্ 
প্রতিবর্তের (958) সংযোজক কেন্দ্র এবং জীবশরীরের সামগ্রিকতার (10158196102) 
প্রথম ভ্তর। মন্তিষ্ক জটিলতম লামগ্রিক চেষ্টিতের বা আচরণের কেন্ত্র। কিন্তু 
্থযুম্নাকাণ্ড প্রতিবর্তের মত সহজ (5£00216) চেহিতের কেন্দ্র। 

স্যুম্াকাণ্ডে প্রবিষ্ট নার্ভপ্রবাহ উহ্থাতে সীমাবদ্ধ থাকে না। অধিকাংশ নার্ভপ্রবাহ 
মন্তিষ্ষে উর্ধ্বাহিত হয়। এই প্রবাহগুলি মন্তিষ্ষের অসংখ্য বক্রপথ (০1709163) 
পরিভমণের ফলে যে চেষ্ীর় প্রবাহ উৎপন্ন হয়ঃ তাহা নিম্ববাহিত হইয়া সথযুয়াকাণ্ডে 
পৌছায়। 

স্ষুম্াকাণ্ডের উধ্ববাহী এবং নিম্রবাহী পথ নির্দিষ্ট। উহাদের অধিকাংশেরই 
শরীরের বিপরীত পার্খে স্থানপরিবর্তন ঘটে । যেমন, মন্তিষ্ক হইতে যে সকল চেষ্টায় 
'নার্ড প্রবাহিত হয়, সেইগুলি স্যুম্নাকাণ্ডে পৌছিয়া» পারস্পরিক ছেদের ফলে, বিপরীত 
'পার্ের চেষ্টয়্ নার্ভে পরিচালিত হয়। আবার, স্থযুয্নাকাণ্ড হইতে যে নকল লংবেদীক্ 
নার্ভপ্রবাহ মস্তিষ্কে ভর্ধবাছিত হয়, সেইগ্ুলিও পারস্পরিক ছেদদের ফলে 
বিপরীত পারের সংবেদীয় নার্ভে পরিচালিত হয়। এই বিপরীত গতির কারণ 
স্যুয্াশীর্যকে ৫০০88886100 017১1871808 অথব! নার্ভগুচ্ছের কোনাকুনি বিভাগ । 


৯০ মনো বিদ্যা 


(২) মেরুদণ্ডের গঠল 
(১৫৪০০৪০ 01 6106 ৩017191 (০074) 


হুযুয্নাকাণ্ড মলদ্বার বা বন্তিগহবরের (£6০1211) একটু উপর হইতে আরম হইয়া 
যুয়াশীর্যফের (21600119 ০0৮1908969) নিয়ে স্ন্ধদেশ পর্বস্ত বিস্তৃত। অথব! 
যুয়্াকাণড স্থযুগ্তাশীর্যকের বৃহৎ ছিদ্রের (90181761 11880010) সমভূমিতে উৎপন্র 
হইয়া নীচে কটিদেশীয় (11021) দ্বিতীয় অস্থির সমভূমিতে প্রলঙ্বিত হয়। 

মোটের উপর ৩৩ অথবা ৩৪ খ।নি দণ্ডান্থি বা কশেরুকা (৬61060186) দ্বার! 
মেরুদণ্ড গঠিত। কশেরুকাগুলি একটি আর একটির উপর স্ুুষম্ভাবে সাজানে|। 
ফলে স্থযুয্াকাণ্ড একটি দণ্ডের (91081 ০০18102) আকার ধারণ করে। এই কারণে 
ইহাকে মেরুদণ্ড বলা যাইতে পারে। আবার প্রতোকটি দপণ্ডাস্থি বা কশেরুকা 
সচ্ছিদ্র অথব। গহ্বরবিশিষ্ট । উহার! একটি আর একটির উপর সমভাবে স্থাপিত । 
ফলে, মেরুদণ্ডের নি্নতর প্রান্ত হইতে আরম্ত করিয়! মস্তিষ্কের অধোভাগ পর্যস্ত একটি 
ছিদ্রে ব| নালিকার সৃষ্টি হইয়াছে। ছিদ্র বা নালিকাটি একপ্রকার কোমল পদার্থে 
পরিপূর্ণ। মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত এই কোমল পদার্থকে মেরুমজ্জা (50191 ০০1৫) 
বা স্ুযুয়কাণ্ড বলে । মেরুমজ্জা একটি শ্ত্রের মত সমস্ত মেরুদণ্ত-নালিকায় (5187. 
08181) ব্যাপ্ত হইয়া আছে। 

প্রস্থচ্ছেদ (৫01596০1101) করিলে দেখা যাপন যে মেরুদণ্ডে ছুই প্রকার পদার্থ 
আছে-_উহার ভিতরের অংশটি ধুসর এবং ধূসর পদ্দার্থকে বেষ্টন করিয়া উহার বাহিরে 
যে অংশটি আছে তাহ] শ্বেত । যে বহিরাবরণ মেরুদণ্ডকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে তাহা! 
কঠিন বাহাবিল্লি (09581) ০161 10067018116) এবং ইহার নায ডিউরা যাতের 
(৫019 [18191) । মাধ্যমিক আবরণী শ্তরটির নাম আরাকনফেড (৪1801077010) এবং 
আভ্যন্তরীণ আবরণটির নাম পায়! মাতের (19 2196, 1 ধূসর এবং শ্বেত পদার্থটিকে 
আকৃতিতে একটি প্রজাপতির যত অথব1 ইংরাজী এইচ. ' [7)-এর মত দেখায়। ধৃপর 
পদার্থ নার্ভকোষগুচ্ছ (067%6-০০11) এবং শ্বেতপদার্থ নার্ভতন্ত দিয়া গঠিত । ধুসর এবং 
শ্বেত মজ্জার উপাদান হইল লসিকার (190)) মত একপ্রকার তরল পদার্থ। তরল, 
পদার্থে সংযোজক নিউরোন (০0107060601 196010105) এবং অন্ভাস্ত কোষ বিচ্যমান। 
আবার শ্বেতপদার্থ উধ্ববাহী এবং নিম্ববাহী নার্ভশ্রেণী লইয়া গঠিত। এইগুলিকে 
সাদ। দেখায়ঃ কারণ উহাদের মধ্যে যে তন্তগুলি (2916) রহিয়াছে, সেইগুলি মায়েলিন 
সীদরূপ (19৩11081581) একটি সাদা মেদময় আবরণে আবৃভ | 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র_মন্তিক্ষ এবং ুযুয্নাকাণ্ড ৯১ 


মেরুদণ্ডের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার | ছুইটি অবনষিত অর্থনালী (7৪0), 
ব] খাঁজ দ্বার মেরুদণ্ড দক্ষিণ ও বাম অংশে (1505181 18158) বিভক্ত । এই ফিসার্‌ 
অথব! চির দুইটিকে সম্মখের মধাচির (87066110101 50081 1060190 65806) এবং 
পশ্চাতের মধ্য খাজ (095061101: 0: ৫0188] 10)60181) 811908) বলে। এই চির 
দুইটি থাকিৰার ফলে, মেরুমজ্জার একটি সন্কীর্ণ সেতু ইহার দুইটি অর্ধকে যৃক্ত করে। 
এই সেতুটির নাম ট্র্যান্স্ভার্স কমিসার্‌ 11020856159 00107018501৩) | ইহার মধ্যে 
একটি নালি (061018] 02091) একটানাভাবে চলিয়া গিয়াছে । এই নালিটি 
যেরুদগুস্থিত চতুর্থ গহবরের (5001016) উপরের দিকে উন্মুক্ত হয় এবং ফাইলাম্‌ 
টাম্মিনেলে বদ্ধভাবে শেষ হয় । 

উপরে সাধারণভাবে মেরুদণ্ডের গঠন আলোচিত হইয়াছে । ইহার গঠন আর 
একটু বিশেষন্ভাবে আলোচনা করা যাউক। 

মেরুদণ্ডের পাঁচটি ভাগ আছে_যথ' গ্রীবাদেশীয় (০০7%1091), বক্ষোদেশীয় 
(00018010), কটিদেশীয় (101)081), নিদ্ছদেশীয় ব1 ভ্রিকাচ্ছি (880181) এবং 
অন্নু-ভ্রিকাস্ফি (০০০০) । এই পাঁচটি যথাক্রমে সাত, বার, পাঁচ, পাচ এবং চার 
বা পাচখানি অস্থি বা কশেরুক! লইয়া গঠিত। তাহা হইলে, মেরুদণ্ড তেজিশ বা 
চৌন্রিশখানি অস্ফি লইয়া গঠিত হইয়াছে দেখা যায়। আবার প্রতি ছুইটি 
কশেরুকার মধাস্থলে একটি করিয়! নমনীয় উপাস্থির চাক্তি (৫73০) থাকায় কশেরুকা- 
গুলি মজবুত অথচ নমনীয়ভাবে সংবন্ধ থাকে । 


মেরুদণ্ডের বিভিন্ন দেশে অস্থিসংখ্যার বণ্টন নিমুতালিকায় দেখানো হইল £ 


মেরুদণ্ডের পাঁচটি ভাগ অস্থিসংখ্য। 
গ্রীবাদেশীয় সাত 
বক্ষোদেশীয় বার 
কটিদেশীয় পাঁচ 
ব্রিকাস্থিদেশীয় পাঁচ 
অন্ুত্রিকাস্থিদেশীয় চার বা পাচ 


উপর হইতে নীচে ্যুম্নাকাণ্ডের আকার অল্প হ্রাস পায়। ইহাতে ছুইটি বছধিত 
আকার (00191557065 ) রহিয়াছে, একটি গ্রীবাদেশীয় (০9:1081) এবং অপরটি 
কটিগ্েশীয় (18081), অর্থাৎ এই ছুইটি অঞ্চলে হথযুয়াকাণ্ড বর্ধিত আকার ধারণ 
করিয়াছে। শেষোক্জ স্থল হইতে নামিয়া কোনাস্‌ মেডুলারিস্‌ (০0005 10060011818 ) 


৯২ মনোবিছ্যা 


নামক স্থানে উহার আকার ছোট হয় এবং এই স্থানে অসংখ) অ-নার্ভীয় (10০0- 
061%003 ) শ্ৃত্রের মত বস্ত্র বাহির হয় যাহার নাম ফাইলাম্‌ টামিনেল ( 0] 
€5110178165 )| এই স্থত্রগুলি দ্বিতীয় ভ্রিকাস্থিদেশীয় অস্থির (580158] %61058 ) 
সমভূমিতে ডিউর] মাতেরকে বিদ্ধ করে এবং প্রথম অন্ুত্রিকাস্থিদেশীর অস্থিতে 
(০০9০০586621 %5105018 ) শেষ হয়। 
প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ধিত স্থলের নার্ভগুপি যথাক্রমে বানর এবং পায়ের সহিত 
যুক্ত। ন্ুযুগ্নাকাণ্ড প্রথম এবং দ্বিতীয় কটিদ্েশীয় অস্থির বিপরীত পার্থ শেষ হয়। 
অথচ অস্থিগুলির অস্তর্দেশে যে ছিদ্র রহিয়াছে, কটিদেশীয়, ভ্রিকাস্থিদেশীয় এবং 
'অনুত্রিকাস্থিদেশীয় নার্ভগুলির তাহার মধ্যে যথাস্থানে প্রবেশ করার উপায় থাকা চাই। 
স্থৃতরাং এই নার্ভগুলি কঠিন আবরণস্থ থলিতে 
(0ম11 58০)৮ ফাইলাম্‌ টামিনেল সহ নামিক়া 
আসে। তন্তব এই গ্চ্ছের নাম কডা ইকুইন! 
২ (0808 9018 ), কারণ ইহা দেখিতে ঘোড়ার 
২ লেজের মত। 
ই মেরু-নার্ভ (01781 10556) মেরুদণ্ডের উভয় 
তু দিক হইতে বাহির হয়। মেরুদণ্ডে প্রবেশ করিবার 
২২ 
মুখে প্রত্যেক নার্ভের দুইটি মূল.বা রুট থাকে_ 
২ একটি সন্মুখের (20661101, ৩০0৪1 ) এবং অপরটি 
তু পশ্চাতের পৃষ্ঠদেশের (70051611091) ৫0158] )। 
২ ইহাদের প্রথমটি বহির্মখী বা চেষ্টীয় এবং দ্বিতীয়টি 
ব অস্তমূ্বী বা সংবেদীয় নার্ভের উৎসমূথ। 
২ দেখা গেল যে, প্রতিটি মেরুনার্ মেরুদণ্ড হইতে 
উ একটি সম্মুখ ও একটি পশ্চাৎ এই দুইটি মূল 
তরিকাস্থি ী লইয়া বাহির হুইয়াছে। অথবা মেরুদণ্ডের দক্ষিণে 
শিং ও বামে প্রত্যেক জোড়া কশেরুকার সংযোগস্থল 
'আন্মৃতিকার্্ি- ্ হইতে মেরুনার্গুলি নির্গত হইয়াছে । 
১২নং চি-_মেরদণ্ডের পাঁচটি মেরুনাভুলির সংখ্যা একব্রিশ জোড়া। 
ভাগ দেখানে! হইয়াছে মেক্দণ্ডের গ্রীবাদেশে (085108] ) আট জোড়া, 
বঙক্ষোদেশে (00006) বার জোড়া, কটিদেশে (17800821) পাচ জোড়া, 





্ 


কেন্দ্রীয় নার্ভতম্ত্র--মন্তিফ এবং মেরুদণ্ড ৯৩ 


ত্রিকাস্থি দেশে (98081) পাচ জোড়া এবং অহুত্বিকাস্থি দেশে (0০০০১8681) এক. 
জোড় করিয়া মেরুনার্ড মেরুদণ্ডের দক্ষিণ ও বাম অংশে প্রবেশ করিয়াছে। 

যেহেতু মেরুনার্ভগুলি বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতস্ত্রের অংশ, যষ্ঠ পরিচ্ছেদের বহিঃপ্রান্তীয় 
নার্ভতন্ত্র শীর্ষক ২য় অনুচ্ছেদে উহাদের তালিক দেওয়। হইল। 

মেরুদণ্ডের শ্বেত ও ধূসর পদার্থ সম্মুখবর্তী (80667707) এবং পশ্চান্বতী 
(09516101 ) হর্ন দ্বার তিন ভাগে (5০1707 ) বিভক্ত হহাছে যথা, সম্মুখবর্তী, 
পার্বতী (181515] ) এবং পশ্চাদ্বতশ ভাগ । এই তিনটি ভাগের নার্ভগুলি গুচ্ছাকারে 
সজ্জিত হইয়া মেরুদণ্ডের অঞ্চল (৪০৫) গঠিত করে-্যথা, উধববাহী অঞ্চল 
( ৪595100106 0806 ) এবং নিম্নবাহী অঞ্চল ( ৫5506110118 18005 )। 

মেরুনার্ভগুলি বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভ। কাজে কাজেই উহাদের আরও বিস্তৃত 
আলোচনা পরবতী পরিচ্ছেদের বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতন্ত্র শীর্ষক ২নং অনুচ্ছেদে দ্রষ্ধয। 


(৩) মেরুদণ্ডের গতিপথ 
(7176 7১901) 5859 01 91809] (001৫) 


মেরুদণ্ডের গতিপথ প্রথমতঃ কে) উধবামী (850570058 ) (খ) এবং 
নিম্সগামী (05506700176 ) ভেদে ছিবিধ। 


(ক) উধবামী গতিপথ £ 

মেরুদণ্ডের উধ্বগামী গতিপথ চাবিটি, যথা (১) পশ্চাছর্তী (10581), 
(২) মেরুখ্যালামীয় (9210038187010), (৩) পশ্চান্র্তী মেরুলঘুমস্তিঘীয় 
(1901581 97017009001506112 ) এবং (৪) সম্মুখবর্তী মেরুলঘুমন্তিদ্ীয় ( 60108] 
911)00৩:6961191 ) গতিপথ | 

(১) পশ্চাদ্বত্ঁ সংবেদীয় নার্ভের কতকগুলি মেরুমজ্জার পশ্চাদংশের মধ্যভাগ 
(0060181)» আবার কতকগুলি ইহার পার্শ (18618] ) হইতে উধধ্বগামী হইয়া 
থ্যালামাস-এ শেষ হয় এবং তথা হইতে গুরুমন্তিষ্বের.সংবেদীয় কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। 
প্রথমোক্ত নার্তগুলি ত্রিকাস্থি, কটি এবং নিম্ন বক্ষোদেশীয় পশ্চাৎমূলের নার্তগ্রস্থি হইতে 
উৎপন্ন হইয়। উধ্বগামী হয়। আবার শেষোক্ত নার্ভগুলি উপরের বক্ষোদেশীয় এবং 
গ্রীবাদেশীয় নার্ভগ্রস্থি হইতে উত্পন্ন হইয়া উধ্ব্গামী হয়। উভয় নার্ভগুলিই 
খ্যালামাস-এ পৌছিবার পূর্বে এই নার্ডগুলি পরস্পরকে ছেদ করিয়া! বিপরীত দিকে 


৯৪ অনোবিস্ধ। 


স্থান পরিবর্তন করে। ফেরুমজ্জায়ই স্থান পরিবর্তন ( 76০88586100 ) ঘটে | সকল 
'ষেরুনার্ভই মস্তি পৌঁছিবার পুর্বে স্থান পরিবর্তন করে । 

উপরোক্ত উভয় গতিপথই পেশী, কগুর] এবং সঞ্ধি প্রভৃতি গতিসংবেদয়ী সংগ্রাহক 
যন্ত্র হইতে নার্ভপ্রবাহ পরিচালন। করে। তাহা! ছাড়া» দৈশ্িক বিনিশ্চয় (8286181 
.0190117010961010 ), স্পর্শসংবেদনের স্থান নির্দেশ (1080615 10091129010) ), স্পন্দন 
সংবেদন ( %10180015 $60$80101) ) এবং দ্বিবিন্দু অথবা আপেক্ষিক বিনিশ্চয় ( ভেো০. 
10100 ০1. 1619615. ৫1501101786109 ) প্রভৃতির লহিত সংশ্লিষ্ট নার্ভগ্রবাহু এই 
গতিপথে সঞ্চরণ করে । 

(২) মেরুথ্যালামীয় নার্ভ মেরুমজ্জার পশ্চান্বতী ধূসর পদার্থস্থ বড় নার্ভকোষ 
হইতে উত্ভূত। ইহার! পার্খবর্ত্ণ এবং সম্মুখবর্তী মেরুথ্যালামীয় গতিপথে উধ্বগামী 
হয় এবং থ্যালামাস-এ শেষ হয়। পার্বর্তী গতিপথ বেন! এবং তাপের নার্ভপ্রবাহু 
বহন করে এবং সম্মুখবর্তা গতিপথে বাহিত হয় স্পর্শ এবং চাপ সংবেদনের 
লার্ভপ্রবাহ। 

(৩) মেকুমজ্জার মধ্যভাগীয় ধূসর পদার্থ (889 178006) হইতে পশ্চাত্বভা 
মেরুলঘূমস্তিক্কীয় গতিপথ আরম হয়। ইহা স্থান পরিবর্তন করিয়া মেরুমজ্ফার 
শ্বেতপদার্থে (17165 1096) আসে এবং স্থযুগ্নাশীর্ধকে উধ্বগামী হইয়। লঘু- 
মন্তিফের বহিঃস্তরে (০0116% ) শেষ হয়। এই গতিপথ সকল দেহাংশের, বিশেষতঃ 
দেহকাগ্ডের এবং নিম দেহপ্রান্তের পেশী এবং কগণ্ডর1 হইতে নার্ভপ্রবাহ পরিচালন। করে । 

(৪) সম্ম,খবর্তা মেরুলঘুমস্তিক্কীয় গতিপথও আরম্ত হয় মেরুমজ্জার মধ্যভাগস্থ 
ধূসর পদার্থের নার্ভকোষ হইতে । অধিকাংশ নার্ভই মেরুমজ্জায় পরম্পরকে ছেদ করিয়া 
উধবগামী হয় এবং লঘুমস্তিক্ষে পৌছায়। এই নার্ভগুলি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের 
(10161081 0188105 ) নার্ভ প্রবাহ বহন করে সকল দেহাংশ হইতেই । 

শে.যাক্ত দুইটি মেরুলঘুমস্তিষীয় গতিপথই পেশী, কগুরা, সন্ধি প্রভৃতি সংগ্রাহক 
যন্ত্র হইতে নার্ডপ্রবাহ বহন করে। ফলে, এঁচ্ছিক পেশীর উপর লঘুমস্তিষ্ক প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে। 
€খ) নিন্বগামী গতিপথ £ 

মেরুদণ্ডের নিষ়্গামী গতিপথও প্রধানতঃ চারটি, যথা (১) ছিন্ন (০:9555৫) 
পিরামিভাল, (২) অন্ন (9110:05560 ) পিরামিভাল, (৩) অশ্পিরামিডাল 
€৪) অন্তান্ক নিয়গামী গতিপথ । 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রস্মস্তিফ এবং মেরুদণ্ড ৯৫ 


€১) এই গতিপথকে মন্তিফীয়-মেরুদণ্তীয় (০০:৫1০0-821091) বলা হয়। ইহার 
নার্ভগুলি গুরুমত্তিফ হইতে শুরু হুইয়! মধ্যমন্তিক, যৌজক ও ন্থযুগ্াশর্ষকের মধ্য দিয়া 
নামে এবং মেরুমজ্জায় স্থান পরিবর্তন করিয়া ছিন্ন পিরামিডাল গতিপথ রূপে 
নিয়গামী হ্য়। 

(২) অহ্ছিন্ন পিরামিভাল গতিপথের নার্ভগুপি স্থান পরিবর্তন ন। করিয়! একই 
পার্থখে সোজ৷ পিরামিডাল গতিপথ রূপে নিক্পগাষী হয়। ইহার নার্ভগুলি মেরুমজ্জার 
ধৃূপর পদার্থে শেষ হয়। ইহারা এঁচ্ছিক বিচলনের (10051016065 ) নার্ভপ্রবাহ 
বহন করে। 

(৩) অ-পিরামিডাল নার্ভ সকল ুযুগ্নাশীর্ষকে উদ্ভূত হইয়া অর্শছন্নভাবে মেরুমজ্জায় 
নিম্নগামী হয়। ইহার! মধ্যকর্ণ এবং লঘুমন্তিফ হইতে গৃহীত নার্ভগ্রবাহ পরিচালিত 
করে। এই নার্ভপ্রবাহ দেহকাগ্ডের এবং দেহ্প্রাস্তের পেশীকে প্রভাবিত করিস! 
'দেহসাম্য (9০9৫9 60011101100) ) এবং অবস্থান (00986916 ) সংরক্ষণে সহায়ক হম । 

আরও কতকগুলি অ-পিরামিডাল নার্ভ মধ্যমস্তিক্ষের লোহিত কোষদেহকেন্দ্র 0২৩৫ 
[বি ০০15৪ ) হইতে উৎ্পন্্ হইয়া! পারস্পরিক ছেদের পরে ষেকুমজ্জায় নিম্নগামী হয়। 
ইহার! বক্ষোদেশীয় মেরুমজ্জার সম্মুথস্থ ধূসর পদার্থের পশ্চাঙ্গেশীয় অংশের কোষের 
নিকট শেষ হয় । অবস্থানমূলক প্রতিবর্ত (09510181 760৩2 ) এবং প্রয়োজনীয় 
সমন্বয় (০০-০1৫8080100 ) সাধনে ইহার] সহায়ত করে। কারণ লোহিত কোষ- 
দেহকেন্দ্র লঘুমস্তিকষ এবং ভেগ্িবিউল হইতে প্রাঞ্ধ নার্ভপ্রবাহ মন্তিক্ববৃত্তে অথব! 
আয়তমজ্জায় ( 01911) 8610) ) এবং মেরুমজ্জাক় প্রেরণ করে। 

আবার তৃতীয় শ্রেণীর অ-পিরামিডাল নার্ভসকল মধামস্তিকষস্থ কোষ হইতে বাহির 
হুইয়] মেরুমজ্জায় নামিয়া স্থানবদল করে এবং উহার সন্মুখস্থ ধূলর পদার্থের চারিপাশের 
কোষে শেষ হয়। ইহারা দর্শন এবং শ্রৰণ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় মন্তিঘ্বীয় এবং 
গ্রীবাদেশীয় প্রতিবর্তের নার্ভপ্রবাহ বহন করে। 

চত্ুর্থশ্রেণীর অ-পিরামিডাল নার্তগুলির উৎপত্তি হয় সুযুগ্নাশীর্ষক এবং উচ্চতর 
প্রদেশের কোষ হইতে । আবার ইহার! শেষ হয় মেরুমজ্জার উধ্বাংশে সম্মুখবর্তী 
ধূসর পদার্থে। এই নার্ভপ্রবাহ লঘুমস্তিফ হইতে গৃহীত হয়, আবার এ কেনে 
প্রেরিতও হয়। 

(8) মেরুমজ্জার কতকগুলি নিয়বাহী নার্ড শ্বতন্ত্র নার্ভতস্ত্রের চেষ্টীয় নিউরোন-এ 
শেষ হয়। ইহার] মন্থণ পেশী, হৃদ্যন্ত্রীয় পেশী এবং গ্রন্থির বহিঃঘ্তরকে ( 6016351170 ) 


৯৬ নোবিষ্তা 


সক্রিয় করে। হাইপোথ্যালামাস ত্বতন্ত্র নার্ভতস্ত্রের প্রধান সমন্বয় কেন্ত্র। আবার 
হাইপোথ্যালামাসের সমন্বয় কেন্দ্র থযালামাস্স এবং গুরুমন্তিক্ষ। উক্ত নার্ভগুলি হাই- 
পোথ্যালামাস হইতে নিম্নগামী হইয় মেরুমজ্জার সন্মুখবর্তী ধূসর পদার্থে অবস্থিত স্বত্ 
কোষে শেষ হয়। 
(8) মেরুদণ্ডের কার্ধ (6070061075 ) 

প্রথম অনুচ্ছেদে (তৃমিকায়) মেকদণ্ডের উধর্ববাহী এবং নিয়বাহী নার্ভপ্রবাহ 
দেখানে৷ হইয়াছে । মেরুদণ্ডের কার্য আলোচনায় উহারও আলোচন। 'বশ্তক। 
পুনরাবৃত্তি আশঙ্কায় উহা এই অনুচ্ছেদে বাদ দেওয়া হইল। 
গ্রতিবর্তের কেজ্ৰ ( 6167. 06106) 

মেরুদণ্ড প্রতিবর্তের প্রধান কেন্দ্র (61065 06)116 ) এবং মেরুদণ্ডের প্রধান, 
কাজ হইল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করা । ইহা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র 
মেরুদণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিবর্ত নিম্োক্ত প্রকারের। (১) অপঙারণ অথব। 
ভবনমন প্রতিবর্ত (29101) 1616595), যেমন হাট] অথবা সরাইয়া লওয়] প্রভৃতি, 
এই প্রতিবপ্তগুলিতে পেশীর অবনমন ( 661015 ) ঘটে । অনিষ্টকর উদ্দীপক হইতে 
সরিয়া যাওয়াই এই প্রতিবর্তের সারকথা। (২) প্রসারণ প্রাতিবর্ত ( ০650501 
01 5116101) 1615765 ) মেমন জান্ুক্ষেপ (10066-1911:) এবং অঙ্গবিষ্ভাস (005816) 
ও পেশীর বল বজায় রাখা প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রতিবর্ত। (৩) স্থানীয় উত্তেজনার 
(10021 11711081101 ) ফলে $018100 16055 অথবা আঁচড় প্রতিবর্ত। 

প্রাথমিক স্তরের প্রতিবর্তকে মেরুদণ্ী 'প্রতিবর্ত (90108] ২616 ) অথবা 
গ্রাথমিক স্তরের প্রতিবর্ত ( 76165% ০ 1116 0117191 15৬] ) বল। হয়। ইহ 
সম্পূর্ণভাবে মেরুদণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন। আগুনে হাত লাগিবামান্ হাত সরাইয়া লওয়া 
একটি মেরুদণ্তীয় প্রতিবর্তের উদাহরণ। আবার, নাকে স্ুড়স্থড়ি লাগব1 মাত্র 
হাচি আস! ইহার অর একটি উদ্াহরণ। এই প্রতিবর্ত ছুইটিকে কেন মেরুদণ্ডীয় 
গ্রতিবর্ত বল। যাইভে পারে, উহাদের একটিকে বিশ্লেষণ করিয়া! তাহ! বুঝানো, 
হইতেছে। 

আগুনে হাত লাগিবামান্র হাত সরাইয়া লওয়া-এই প্রতিবর্তটির শারীরবৃতীয় 
বিশ্লেষণ এইরূপ । স্পর্শ-নার্ভের বহিঃপ্রান্ত থাকে ত্বকের ঠিক নীচে । আবার ইহার 
অন্তঃপ্রান্ত থাকে মেরুদণ্ডে। স্পর্শ-নার্ডের বহিঃগ্রাস্ত আগুনের স্পর্শে উত্তেজিত হুইল। 
এই উত্তেজনা! নার্ভ-প্রবাহের আকারে অন্তর্গামী (1700070108 ) অথবা সংবেদীয় 


কেন্দ্রীয় নার্ভতম্ত্র-মস্তি ও হুযুম্রাকাণ্ড ৯৭ 


(560$019 ) নিউরোন্‌ দিয়! মেরুদণ্ডে পৌছিল। আবার মেরুদণ্ডেই রহিয়াছে 
সংবেদীয় স্পর্শ-নার্ভের অন্তঃপ্রাস্তের সন্নিহিত বহির্গামী (০001800% ) অথবা 
চেষ্টায় (2০:০৫) নিউরোনের অস্তঃপ্রান্ত। উত্তেজনাটিকে এই চেষ্টীয় নার্ভের 
অস্তঃপ্রান্ত গ্রহণ করিল এবং ইছা! চেষ্টায় নার্ভ-গ্রবাহের আকারে পরিচাগিত 
হইল হন্তের পেশীতে, যাহার ফলে হাত সরাইয়া-লওয়ারূপ বিচলন উৎপন্ন হইল। 
আগুনে-হাত-দেওয়ারূপ উদ্দীপক এবং আগুন হইতে-হাত-সরাইয়া-লওয়ারপ 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী এমন চেতন ব। এচ্ছিক ক্রিগ্না থাকে না, যাহা এই প্রতিক্রিয়াকে 
সংযত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ইহা একটি চেতনা-নিরপেক্ষ, অনৈচ্ছিক 
প্রতিবর্ত, ষাহার নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র মেরুদণ্ড । এই কারণে ইহ একটি মেরুদণ্ভীয় গ্রতিবর্ত। 

৮নং চিত্রে এই প্রতিবর্তটি প্রদশিত হইয়াছে । 

অসংখ্য প্রতিবত ক্রিয়। নিয়ন্ত্রিত হয় মেরুদণ্ডের অন্তমূখী বা সংবেদীয় (56115019 ) 
এবং বহিু'খী বা চেষ্টায় (2019: ) মেরুনার্ভের সাহায্যে । চক্ষুর পাতার ( ০5৩-119 ) 
স্পন্দন, কনীনিকার (15) স্পন্দন, শরীরের ভারসাম্য (819006 ) রক্ষার জন্য 
বিভিন্ন, বিচলন, উদগীরণ ( 9৬181101108 ), ঝাকানি (80৩০-1614 ) পায়ের অঙ্গুলির 
স্পন্দন, হাচি প্রভৃতি যে সকল প্রতিক্রিয়! প্রধানতঃ বিপজ্জনক উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন 
হয়, সেই সকল প্রতিক্তিয়! বা প্রতিবর্ত মেরুদণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন । 

তাহা ছাড়া, কতকগুলি শিক্ষালব্ধ ক্রিয়া, যাহা পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে 
অভ্যাসে বা অভ্যস্ত ক্রিয়ায় (1180)008] 8০61019 ) পরিণত হইয়াছে, মেরুদণ্ড দ্বার 
অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । হাটা, সাতার কাটা, সাইকেল চালনা, টাইপ 
করা প্রভৃতি যে সকল গুতিক্রিয় প্রথমে বা মুখ্যভাবে এচ্ছিক (01017781119 
০1821 ) থাকে কিন্তু পুনঃপুন: অনুশীলনের ব। শিক্ষার ফলে গৌণভাবে স্বতঃক্রিয় 
(56০01081119 20(011810 ) অভাসে পরিণত হয়, সেই সকল ক্রিয়ার কেন্ত্রও 
মেরুদণ্ডে অবস্থিত । 

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেখানে! হইয়াছে যে প্রত্যেক মেরুনার্ভের দুইটি মূল আছে। 
প্রথমটি সম্মুখের মুল । এই মূলটি বহিমূ্খী বা চেষ্টীয় মেরুনার্ভের উৎ্স। দ্বিতীয়টি 
পম্চাতের মূল। এই মৃলটি অন্তমুর্থী বা সংবেদীয় ফেরুনার্ডের উৎস । একটি 
পরীক্ষা দ্বারা এই দুইটি মূলের পার্থক্য প্রমাণিত হয় । 

পরীক্ষা এই । একটি ব্যাঙের মেরুদণ্ডের দক্ষিণাংশস্ছ জন্দুখের নার্ভ মূল 


কাটিয়। ফেলা হইল। এইবার উহার দক্ষিণ দিকের পিছনের প1 উত্তেজিত করিলে 
শী 


৯৮ মনোবিষ্ত।! 


উহার কোনে! বিচলন হয় না, কারণ এই অবস্থায় মেরুদণ্ড হইতে পেশীয় নাভ সংযোগ 
ছিন্ন হুইয়াছে। কিন্তু উহার চর্মের উত্তেজন] হইতে উৎপন্ন মেরুদণ্ডের অস্তমূ্ধী বা 
সংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ অক্ষুণ্ন থাকে । আবার, যদি ব্যাওটির মেরুদণ্ডের বামভাগের 
পশ্চান্দেশীয় নার্ভমুল কাটিয়া ফেল! হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, উহার বাম দিকের 
পিছনের পায়ে উত্তেজনার ফলে কোনো! প্রতিক্রিদ্না ঘটে না।১ এইরূপ পরীক্ষায় 
প্রমাণিত হয় যে, মেরুদণ্ডের সম্মুখের নার্ভমূলগুলি বহিমূ'খী ব1 চেষ্টায় এবং পশ্চাতের 
নার্ভমূলগুলি অস্তমূখী বা সংবেদীয়। 

মেরুদণ্ডের দ্বিতীয় কাজ হইল সংবাদ প্রেরণ করা ( 08080019510 ০৫ 
176588558 )| মেরুদণ্ড সংবেদীয় (861616) নার্ভপ্রবাহ উধ্র্বে এবং চেষ্টীয় 
নার্ভপ্রবাহ নিয়ে প্রেরণ করে। মেরুদণ্ডের পশ্চাদ্ংশীয় (00521101) নার্ভ- 
গুচ্ছ স্পর্শ ও রূপের জ্ঞান মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। উহার পার্্ববর্তা (18661থ1 ) 
নার্ভগুচ্ছ পেশী ও সন্ধিসমূহের বার্তা ও বেদনসংবেদীয় নার্ভপ্রবাহ মন্তিফ্কে লইয়া 
যায়। আবার, এই নার্ভপ্ুচ্ছ মন্তিক্ষের চেষ্তীয় কেক্দ্র (71907 ০5066 ) হইতে 
চেষ্টায় নার্ভপ্রবাহ মেরুদণ্ডের সুখ (৪05010£ ) ভাগে পৌছাইয়া দেয় এবং সেখান 
হইতে এ প্রবাহ পেশীতে পৌছায়। 

মেরুদণ্ডের শ্বেত এবং ধুসর পদার্থত্বয়ের কাজ দুই প্রকার। ধুনর পদার্থ 
প্রথম স্তরের সামগ্রিকতা। (1156 16৮৩] ০01 10165786101) ) সাধনের সহিত সংশ্লিষ্ট । 
কারণ ইহাতে সংযোজক নিউরোন্‌ রহিয়াছে । পক্ষান্তরে শ্বেত পদার্থে যে উর্ধ্ববাহী 
এবং নিষ্নবাহী তন্তগুলি রহিয়াছে, প্রতিবর্তের পক্ষে অত্যাবশ্যক সেইগুলি মেরুদণ্ডের 
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। ইহার! মন্তিষ্ষে এবং মন্তিষ হইতে নার্ভপ্রবাহ প্রেরণ 
করিয়া থাকে। 


অনুশীলনী (ছ:%৩70156) 


1, 9106101) 000 106 08115 01 606 06106191 106150115 $56617. 
(40১ 200. 69-70 ) 
কেন্দ্রীপ্ন নাভ তন্ত্রের অংশগুলি আকিয়! দেখাও । 


১. আমাদেন হস্তে অবস্থিত মেরুনার্ভের পশ্চা্তাঁ মূলগুলি নষ্ট হইলে হস্তের বেদনা বা! স্পর্শানুভূতি 
লুপ্ত হয়, যদিও উহা নাড়াচাড়া বা! সধশালন করিবার ক্ষমত1 অটুট ধাকে। আবার উহার সম্মুখবর্তাঁ মুল 
নষ্ট হইলে অনুভূতি অক্ষু থাকিয়া হস্ত ধ্ালনের ক্ষমতা লোপ পায়। 


2. 


40. 


কেন্দ্রীয় নার্ভতন্্র-মন্তিষ এবং নার্ভতন্ত্র ৯৯ 


৬1091 18 10106 10651010 ?2 150019110 105 800০0015200 0017001010, 
(08 8 00. 70-74 ) 
নিউরোন্‌ কাহাকে বলে? উহার গঠন এবং কার্য বুঝাইয়া দাও । 
96915 2100 6%191911 005 18৬5 ০0 1067৬ ০00৪ 11010019৩. 
(/103 : 00. 75-77 ) 


' নার্ভপ্রবাহের স্থত্র উল্লেখ করিয়া বুঝাইয় দাও । 


[060106 1106 55080056210. 65012110 10 111061010. 

( £05 : 00. 77-79 ) 
সাইনাপ স্‌ বা প্রান্তসন্িকর্ষ কাহাকে বলে? উহার কাধ ব্যাখ্যা কর। 
ড৬/1)90 8216 06 01001091 0905 01 605 01210 7 15801910061 
[01)08107, (405 2 00, 79-85 ) 
মন্তিষ্ষের প্রধান অংশগুলি কিকি? উহাদের ক্রিয়া আলোচনা কর । 
1126 215 006 6৮10910096৬ 11) 8৬০ 01 1009811590101) 01 10170110108 
1) 0106 01811 7 ৬1020 ৪15 005 10100610175 1090811560. ? 

( 405 £ 100. 86-89 ) 
মন্তিদক্রিয়ার স্থাননির্দেশের প্রমাণ কি? স্থাননির্দেশিত যস্তিক্ক্রিয়াগুলি 


কিকি? | 
[5%001917) 005 ৫16615100 081:0 01 000 80109] 9010 1) (1051 
10170110178, (109 : 00. 89-93 ) 


সথযুমাকাণ্ডের বিভিন্ন অংশ এবং তাহাদের কার্ধ বুঝাইয়া দাও। 
[09901106006 2509670176 8110 06509010011)6 0800518৬501 106 
801721 ০০1. 

(/05 2 000, 93-96 ) 

মেরুদণ্ডেয় উধ্ববাহী এবং নিম্ববাহী গতিপথগুলি বর্ণনা কর। 
1721 09170 0065 005 501778] ০০010. 1019 11) 060621 0915005 
8950610) ? (405 2 00. 96-98 ) 
কেন্দ্রীয় নাভ তস্তরে হুযুস্নাকাণ্ড কি অংশ গ্রহণ করে? 

17001811) 10091 0116 58081 ০০01৫ 1)61705 1116 11016580101) 01 ৩ 
01591018110, (05 : 00. 97-98 ) 
জীবশরীরের সামগ্রিকতাক্স স্থযুম্াকাণ্ড যে সাহায্য করে তাহা! আলোচন! 
কর। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছদ 
বহিঃপ্রাস্তীয় এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র; পেশী? গ্রন্থি 


(796171010678] 9200 40601007080 61009 ১566] 3 1৬10850165 ) €31981009 ) 
১। ভূমিকা (70179050602 ) 


সাধারণ নাভ অস্ত্রের তিনটি প্রধান বিভাগ, যথ। কেন্দ্রীয় নাভতম্ত্র (যন্তিক্ক এবং 
ন্বযুয্নাকাণ্ড ) বহিঃপ্রাস্তীয় নাভণতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র নাভতন্ত্র। পঞ্চম পরিচ্ছেদে 
কেন্দ্রীয় নাভ তন্ত্র আলোচিত হইয়াছে । বর্তমান পরিচ্ছেদে সাধারণ নাভ তত্ত্রের 
বাকী দুইটি বিভাগ--যথ! বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতম্্ব এবং স্বতস্র নাভ'তন্ত্র আলোচিত 
হইতেছে। 

বহিঃপ্রাস্তীর নাভ তন্ত্রের তন্তগুলি মন্তিক-খুলি অথব1 স্থযুম্নাকাণ্ড হইতে বাহির 
হইয়া! শরীরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়ে । উহার নার্ভপ্রবাহ কেন্দ্র হইতে 
প্রান্তে লইর়। যায়। এই জাতীয় নাভ” সংগ্রাহক অথবা সম্পাদক যন্ত্রের বহিঃপ্রান্তের 
সহিত সংযুক্ত থাকে । সাধারণতঃ সংগ্রাহক বলিতে বুঝায় বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভতস্ত্রের 
কোন সংবেদীয় অথবা অন্তর্গামী (806150%) নিউরোন্-এর মুক্তপ্রাস্ত। সংবেদীয় 
বহিংপ্রাস্ত নিউরোন্‌ (06110196151 55080100906) সংগ্রাহক যন্ত্রকে কেন্দ্রীয় 
নার্ভতন্ত্রের সহিত যুক্ত করে। কাজেই একটি নিউরোন্-এর বহিঃপ্রাস্তীয় তন্ত দৈর্ঘ্যে 
কয়েক ফুট হইতে পারে, কারণ ইহার প্রসার কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র পর্যন্ত, যদিও ইহার 
প্রস্থ অতি ্ক্ম। এই নিউরোন্-এর তন্তগুলি ( 0103) উহাদের আবরণ (51)580)) 
হ্বারা বিচ্ছিন্ন হইলেও অন্ত কল] ( 05586 ) দ্বার] সমষ্টিভূত হইয়া একটি বহিঃপ্রান্তীয় 
নার্ভ গঠন করে । এই সকল বিষয় পরবর্তী অন্থচ্ছেদে স্পষ্টতর হইবে । 


স্বতন্ত্র নাভতন্ত্র এঞ্প্রকার চেষ্টায় নার্ভতন্ত্র। ইহ1 কেন্দ্রীয় এবং বহিঃগ্রাস্তীয় 
নাভ“তন্ত্রের অধীন নয়, কিন্তু অনেকাংশে ম্বাধীন। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির ক্ষরণের 
সহিত হ্বতন্্ নাভতম্ত্র যুক্ত হইলে, একটি নাভীয়-গ্রস্থীয় তন্ত্র (0601:01)010019) 
৪5566 ) গঠিত হয়। এই তন্ত্রটি শরীরের জৈব ক্রিয়াবলী, যেমন পরিপাক ক্রিয়া 
শ্বাসক্রিয়। গ্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। 


স্বতন্ত্র-নার্ভতন্ত্র শরীরের অভাব (10958 ) মিটাইবার জন্ত শ্বাসক্রিয়ার উপযোজন 
(80155610500), হৃদ্যস্ত্রের ক্রিয়া, হজমক্রিয়ার জগ্য রসক্ষরণ, ক্রমসক্কোচ ক্রিয়া 


বহিঃপ্রাস্তীয় এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র; পেশী] গ্রন্থি ১০১ 


(66118091010 ৪০0০?) প্রভৃতি আত্যন্তরীয় পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। পক্ষান্তরে 
কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশের পরিবর্তন এবং উহার প্রতিক্রিয়]!। 


২। বহ্িঃপ্রাস্তীয় নাভতিন্ত ( 7১০17721961] 6:5003 555667) ) 


বহিঃপ্রাস্তীয় নার্ভতন্ত্র বা শাখা"নার্ভতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই সকল নার্ভের সমষ্টি, 
যেগুলি কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রকে সংগ্রাহক ( £5০60%0:5 ) এবং জম্পাদক (606০০: ) 
য্ত্রুলির সহিত সংযুক্ত করে। ইহা! ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা (১) করোটি 
(01210191 ) নার্ভ এবং (২) মেরুনার্ভ (901081 )। 

মন্তিফ্ষের বিভিন্ন অংশ হইতে বারো। জোড়া করোটি নার্ভ বাহির হয় এবং 
করোটির বিভিন্ন ছিদ্রপথে নাক, কান, চোখ, মুখ, হৃৎপিণ্ড» ফুসফুস, অস্ত্র, জিহবা 
প্রভৃতিতে গিয়া! শেষ হয়। আবার স্থযুম্নাকাণ্ডের উভয় দিক হইতে একক্রিশ জোড়া 
মেরুনার্ত বাহির হইয়া হাতে, পায়ে, বুকে* পিঠে এবং পেটে সর্বত্র ছড়াইয়৷ পড়ে । 

উপরোক্ত নার্ভগুলি মস্তিষ্ক এবং হুযুস্নাকাণ্ডের ভিতরে উৎপন্ন হইলেও, উহাদের 
বাহিরে নানা অঙ্গপ্রত্যজের বহিঃপ্রান্ত পর্যস্ত ছড়াইয়া থাকে বলিয়। উহ্থা- 
দিকে বহিঃপ্রাস্তিক নার্ভতন্ত্র বল! হুয়। বহিঃপ্রাস্তীয্ন নার্ভতন্্ সম্বন্ধে মনে রাখিতে 
হইবে যে ইহা সংযোগকারী (০০-০:0%186108 ) তন্ত্র ন়। ইহার কাজ হইল 
সংযোগকারী কেন্দ্রীয় নার্ভতম্ত্র হইতে সংবাদ লইয়া আসা এবং এ স্থানে সংবাদ 
পৌছাইয়। দেওয়া । 
ক্র্যানিয়াল নার্ভ ( 0050191 6155 ) 

করোটির ( ৪111) যে অংশ মন্তিফে রহিয়াছে তাহাকে ক্র্যানিয়াম্‌ (০8010) ) 
বলা হয়। সেই কারণে মস্তিক্ষের করোটি হইতে উদ্ভূত বহিঃপ্রান্তীয় নার্ভগুলির নাম 
ক্র্যানিয়াল (01210181 ) বা করোটি নার্ভ। মস্তিফের» গ্রীবার এবং শরীরের বিভিন্ন 
অংশ হইতে ইহারা সোজাস্থজি করোটির গহবরে প্রবেশ করে এবং উহার ছিব্রপথে 
মুখ, নাক, কান, চোখ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শেষ হয়। 


ক্র্যানিয়াল নার্ভগুলির বিবরণ নিয়তালিকায় প্ররশিত হইল। 
ক্র্যানিয়াল্‌ নার্ভ ক্রিয়! গ্রকতি উৎপত্তি স্থান 


১। অল্ফ্যাক্টরি বা প্রাগেন্দরিয় সংবেদীয় নাকের অল্ক্যাক্টরি 
ভ্রাণীয় বান 


১০২ মনোবিষ্যা 
:ক্র্যোনিয়াল নার্ভ ক্রিয়া প্রকৃতি 
২। অপটিক্‌ বাদর্শন চক্ষুরিজ্িয় ংবেদীয় 
৩। অকুলোমোটর্‌ টি চেষ্টায় 
৪। ট্রক্রিয়ার 
&। ট্রাইজেমিনাল্ চক্ষু, মুখ, নাঁক র্ 
স্পর্শ, বেদনাজ্ঞান ংবেদীয় 
৬। এব ডুসেন্স চক্ষুরিজ্জ্রিয়ের পেশী চে্রীয় 
৭। ফেসিয়াল মুখভঙ্গী, গ্রস্থিরসক্ষরণ চেষ্টীয় 
আম্বাদন সংবেদীয় 
৮। অভিটারি কর্ণেক্ডরিয় রি 


৯। গ্নলোফণারিপ্িয়াল্‌ 


১০। ভেগাস্‌ 


১১। আযাক্সেসারি 
১২। হাইপোগ্রস্তাল্‌ 


গলাধ:করণ, রসক্ষরণ চেষ্টীঘ 
আম্বাদন ংবেদীয় 
গলাধঃকরণ, বাগিক্জিয় চেষ্টায় 
অন্রনালীর কুঞ্চন কানের » 
স্পর্শানুভূতি মাথ1 ও সংবেদীর 
ঘাড়ের নড়নচড়ন চেষ্টীয় 
জিহবার নড়নচড়ন রি 


উগুপত্তি স্থান 
রেটিনার 
গ্যাংলিয়নিক স্তর 
থ্যালামাস্‌ 

(ঘিলুর জাইরাস্‌ ) 


থযালামাস্‌ 

( ঘিলুর জাইরাস্‌ ) 
ভেমিবুলার, 
সেরিবেলাম্‌ 

ঘিলুর জাইরাস্‌ 
থ্যালামাস্‌ 

ঘিলুর জাইরাস্‌ 
থ্যালামাস্‌ 

ঘিলুর জাইরাস্‌ 


বহিঃপ্রান্তীয় মন্তিক্-নার্ভের তালিকাটিতে চারটি সারি রহিয়াছে । প্রথম সারিতে 
নার্ভগুলির নাম, ছিতীয় সালিতে উহাদের ক্রিয়া, তৃতীয় সারিতে নার্ভগুলির প্রকৃতি, 
এবং চতুর্থ সারিতে নার্ভগুলির উৎ্পত্তিস্থান অথবা উৎস দেখানো হইয়াছে । 

প্রথম জোড়! দর্শন ভ্রাণীয় (০0158010:% ) নার্ভ। ইহা নাসিকার ভ্রাণেক্িয়ে উতৎপদ্ধ, 
হয় এবং ভ্রাণ সংবেদন ঘটায় নার্ভপ্রবাহকে হাইপো-ক্যাম্পাস-এ পৌছাইস্ষা দিয়] । 
দ্বিতীয় জোড়া দর্শন (০0৮০ ) নার্ভ। এইটি অক্ষিপট (26109) হইতে আরম্ভ হয় এবং 
নার্তপ্রবাহকে গুরুমস্তিক্ষের অক্সিপিটাল লোব. নামক দর্শনকেন্দ্রে পৌছাইয়া দেয়। 
তৃতীয় জোড়া! (০০০81০-700601 067৩ ) অক্ষি-গোলকের ( €)৩-১৪1] ) পেশীসমূহের 


বহিঃপ্রাস্তীয় এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র ) পেশী; গ্রন্থি ১০৩ 


চেষ্টায় নার্ভ। ইহার সাহাব্যে চক্ষু উপরে, নীচে ঘুরানো যায়। আবার ইহার 
সাহাযো চোখের উপরের পাত উঠানে। যায় এবং তীত্র আলোকে চোখের তারা ছোট 
কর] যায়। চতুর্থ জোড়া (£:০০1181 067৩) অক্ষিগোলকের পেশীর নার্ভ। 
ইহার সাহাযো চক্ষু নীচের দিকে ঘুরানে। যায়। পঞ্চম জোড়ার ( 12180101081 ) 
সাহাযো মুখমগ্ডলের সংবেদনগ্ুলি অর্ধচন্দ্রাকার নার্ভগ্রন্থিতে পরিচালিত হয়। যষ্ঠ 
নার্ভ (৪ট০০905 ) সাহায্যে এক চোথকে বাহিরের দিকে এবং অপর চোথকে 
একই সঙ্গে নাকের দিকে ঘুরানো যায়। সপ্তম নার্ভ (80181) মুখের সকল পেশীর 
ক্রিয়া! ঘটায়। অষ্টম নার্ভ সাহায্যে শ্রবণ (৪8৫1601% ) নার্তগ্রবাহ পরিচালিত হয় 
এবং শ্রবণ কেন্দ্রে (16100079]1 1099৩ ) পৌছায় । নবম নার্ভ (5195509 71181908591) 
গলবিলের পেশীর সংকোচন ঘটায় এবং স্বাদ সংবেদন কেন্দ্রে বহন করে । দশম 
নার্দবয় (%8£85) পরাসমবেদী। ইহার! হৃৎস্পন্দন হ্রাস করে, পাচকামরস ও 
অগ্র্যাশয়-রসের ক্ষরণ ঘটায়, পাকস্থলী ও অস্ত্রের সঙ্কোচন করে এবং স্াসক্রিয়ার 
ংবেদন শ্বাসকেন্ছে বহন করে । একাদশ নার্ভ (82০96580£9 ) ঘাড়ের পেশীর ক্রিয়া 
নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বাদশ নার্ভঘ্বয় (10598195581 ) জিহ্বার নিয়বর্তা। ইহারা জিহ্বার 
পেশীগুলির ক্রিয়া! নিয়ন্ত্রণ করে। 

ক্র্যানিয়াল নণর্ভগুলি প্রধানতঃ মন্তিক্ষের সংগ্রাহক (£5066018 ) এবং সম্পাদক 
( 66০%০15 ) যন্ত্র্ূপে কাজ করে| বিষয়টি পৃবেই বলা হইয়াছে । 


স্পাইনাল নার্ভ (197109] 067৮৫9 ) 

বারো জোড়া করোটি-নার্ড ছাড়। আরও একব্র্রিশ জোড়া বহিংপ্রাস্তীয় মেরুনার্ভ 
(97181 06155) আছে । ইহাদের প্রত্যেক জোড়াই মেরুদণ্ডের কোন না কোন 
অংশে প্রবিষ্ট। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ন্ুযুম্নাকাণ্ডের কোন্‌ স্থান হইতে কয জোড়া স্পাইনাল 
নার্ভ বাহির হইয়াছে তাহার উল্লেখ আছে। তথাপি নিয়তালিকায় এই নার্ভগুলির 
বণ্টন দেখানো যাইতেছে । 


স্পাইনাল নার্ভ 
উৎপত্তিস্থান সংখ্যা 
গ্রীবাদেশীয় (0০:%109] ) আট জোড়া 
বক্ষোদেশীয় (100015019 ) বারো জোড়া 


কটিদেশীয় ( [.010008£ ) পাঁচ জোড়া 


১০৪ মনোবিদ্যা 


ত্রিকাস্থিদেশীয় (980191 ) পচ জোড়। 
অন্ুত্রিকাস্থিদেশীয় (050০058581) এক জোড়া 

মেরুনার্ভগুলি যুগ্ম (০0200900৫60 + কারণ ইহাদের মধ্যে সংবেদীয় এবং 
চেষ্টায়, এই উভয় নার্ভই রহিয়াছে । সংবেদীয় নার্ভগুলির কোষদেহ স্যুয্নাকাণ্ডের 
পশ্চাদ্দেশীয় ( 09516101, ৫0158] ) মূলে এবং চেষ্টায় নার্তগুলির কোষদেহু উহার 
সনুখবতী € 81006101019 5008] ) মূলে অবস্থিত। 

সংবেদীয় নার্ভ আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের ( %150678 )১ পেশীর এবং ত্বকের বহিঃপ্রান্তীয় 
যন্ত্রের (0৫ 0:55 ) সহিত সম্পর্কিত আবার চেষ্টীয় নার্ভ পেশীর চেষ্টীয় 
বহিঃপ্রান্ত যন্ত্রের সহিত সম্পকিত। আধকাংশ নার্ভ মায়েলিন সীদ ছার! পরম্পর- 
বিচ্ছিন্ন । কাজেই উহাদের সংমিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই । অবশ্য বেদনাগু 

ংবেদীয় নার্ভ এবং সমবেদী নার্ভ এই সীদ (81)6811; ) বা আবরণ হইতে বঞ্চিত । 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বহিঃপ্রাস্তীয় নার্ভগুলিকে ছুইশ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে 
পারে, যথ] সংবেদীয় (860$015 ) নার্ভ এবং চেষ্টায় (17060: ) নার্ভ । 

দেছের ত্বকে স্পর্শ, বেদনা, চাপ এবং তাপ প্রভৃতির ইন্দ্রিয় ছড়াইয়া আছে। 
সংবেদীঘ় নার্ভ এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে নার্ভপ্রবাহ মস্তিষ্ষের কেন্দ্রে বহন করিয়া স্পর্শ, 
বেদনা, চাপ এবং তাপ সংবেদন উৎপন্ন করে। তেমনই সংবেদীয় নার্ভ সাহায্যে 
চোখ, কান, নাক, জিহব। হইতে নার্ভপ্রবাহ উহাদের মন্তিফ-কেন্দ্রে নীত হইয়া দর্শন, 
শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আম্বাদন সংবেদন ঘটায় | 

আবার মস্তি অথবা মেরুদণ্ডীয় কেন্দ্র হইতে চেষ্টায় নার্ভপ্রবাহ শরীরের নানা 
অঙ্গগ্রতাজ, পেশী ও গ্রন্থিতে পৌছায় এবং তাহাদের বিচলন বা রসরক্ষণ উৎপন্ন করে। 


৩। স্বতল্জ ব! স্বতঃক্রিয় নার্ডতন্ত 


(8000801780 ০7%091085 555৫6] ) 


নার্ভতন্ত্রের তৃতীয় বিভাগ স্বতন্ত্র নাভ তন্ত্ব। স্বতন্ত্র বা স্বতঃক্রিয় নার্ভতঙ্থ মস্তি 
এবং মেরুদণ্ড হইতে অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করে। সেই কারণে ইহাকে 
স্বতন্ত্র বা স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্র বলে। অবশ্ঠ শ্বতন্ত্ব নার্ভতগ্্র কেন্ত্রীয় নার্ভতন্ত্র হইতে 
সর্বাংশে স্বাধীন নয়। ইহার স্বাধীনত। আংশিক মাত্র । 

স্বতন্ত্র নার্ভতগ্ব আস্তরযন্ত্র ($1506181) অথবা অনৈচ্ছিক (10018110815) নার্ভতস্ 
নামেও পরিচিত । মন্ডিষফ-মেরুদণ্তীর় (০976:0-501081 ) অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নার্ভত্ত্ 


বহিঃপ্রান্তীয় এবং স্বতন্ত্র নাভ তন্ত্র ; পেশী; গ্রন্থি ১০৫ 


ইচ্ছার নিয়ন্্রণাধীন। কিন্ত স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্র ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। নার্ভতস্ত্রের যে 
সকল অংশ রক্তবাহের ( ৮1০০৫ %5$$61 ) এবং আতন্তর যন্ত্রগুলির মহ্থণ পেশী সক্রিয় 
করে সেইগুলি ইহার অন্তভূরক্ত। 


স্বততক্রিয় নার্ভতন্ত্র তিনটি অংশ লইয়া গঠিভ, যথা (১) অস্তিষ্কীয়-শ্রীবা- 
দেশীয় (0120191-0515108] ), (২) বক্ষোদেশীয়-কটিদেশীয় (7100180190- 
[01081 ) এবং (৩) বস্তি বা জ্িকাশ্ছিদেশশয় (980191)| ইহাদের মধো 
দ্বিতীঘটিকে, অর্থাৎ বক্ষোদেশীয়-কটিদেশীয় অংশটিকে বলা হয় সমবেদী 
€ ১51010810)6010 ) অথবা 1170:80100-1810081: নার্ততন্ত্র । আবার, প্রথম এবং 
তৃতীঘটি, অর্থাৎ মস্তিষীয়-গ্রীবাদেশীয় এবং ব্রিকাস্থিদেশীয় অংশছয় লইয়। 
পরাসমবেদী (708198551010810861010 ) অথবা €018010-38%018] নার্ভতন্ত্ব গঠিত। 
এই অংশ দুইটি মস্তিক্ষের নিন্ন্দেশ হইতে আরম্ভ হইয়! মেরুদণ্ডের উভয় পার্খ দিয় 
অন্থত্রিকাস্থি (0০০০১% ) পর্যন্ত প্রলন্িত। যেহেতু ইহারা সমবেদী তন্ত্রের চারিপাশে 
অবস্থিত, ইহাদিগকে পরালমবেদী নাভতিন্্র (81555708666 টৈ৩ঘ০মও 
59516) ) বলা হয়। 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে স্বতঃক্রিয় না তন্ত্রের দুইটি বিভাগ-_যথ1, 
সমবেদী এবং পরাসমবেদী । 

স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের চেষ্রীয় (66160 17)06091 ) এবং সংবেদীয় (806160, 
96050: ) বিভাগ এইরূপ । ইহার চেষ্টীয় নার্ভগুলি পরাসমবেদীয় এবং সমবেদীয়, 
এই উভয়শ্রেণীতুক্ত। আত্তরযস্ত্রের চেষ্টায় তন্ত্রগুলি দেহপ্রাচীরে €(9০9128610) 
তন্তগুলির সঙ্গে থাকে । দেহপ্রাচীরের এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের সংবেদীয় তস্কগুলির 
কোষদেছ (0911-০90195 ) মেরুদণ্তীয় নার্তগ্রন্থিতে (890811097,) থাকে । ইহার! 
শ্পশ্চাতের মূল (৫0:521 100€) দিয়া মেরুদণ্ডে প্রবেশ করে। 


শ্বতঃক্রিয় নার্ভতত্ত্র এক দিকে যেমন মেরুদণ্ডের সহিত সন্বদ্ধঃ আবার তেমনই 
পাকস্থলী, হৃদয়, ফুস্ফৃস্‌ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির ( ড?50৩:81 018805 ) সহিত 
'ঘনিষ্ট্থত্রে সম্বন্ধ । তাহা ছাড়া, গ্রস্থি (81800) ও মস্থণ পেশীর (921090% 
070$0165 ) ক্রিয়াও দ্বতঃক্রিয় নার্ভতস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উপরন্ত ইহ! রক্ত 
সরবরাহেরও ( 3190৫ 521 ) নিয়ামক কেন্দ্র। আভ্যন্তরীণ ঘন্ত্রগুলির উপর ইহার 
বনিয়ন্ত্রণক্ষমতা থাকার ফলে গ্রক্ষোভের বহিঃগ্রকাশগুলিও--যেমন, ক্রোধে দস্তে দস্তে 


১০৬ মনোবিষদ্া। 


ঘর্ষণ বা আক্রমণ, ভয়ে পলায়ন, ত্রুত বক্ষম্পন্দন প্রতৃতি_এই নার্ভতন্ত্রের উপর 
অনেকাংশে নির্ভর করে । 

স্থতরাং শ্বতন্ত্র নার্ডতন্ত্রের ক্রিয়া প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা মস্থণ পেশী» 
হাদয় এবং গ্রস্থিগুলিকে সক্রিয় করা। ইহাদের নার্ভগ্রস্থি যেমন মধ্যমস্তি্ৎ যোজক, 
সবযুয়াশীর্ষক এবং মেরুদণ্ড হইতে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে, আবার তেমনই 
উহাদের দ্বার প্রভাবিত হইয়াও কাজ করিতে পারে। হৃৎস্পন্দন, ধমনীয় সংকোচন, 
গলাধঃকরণ* বমন, আড্রিনেলিন অথবা ইনস্থলিনের অন্তঃক্ষরণ প্রভৃতি নিয়্ত্রণকেন্দর 
মস্তিষ্কে অবস্থিত। হাইপোথ্যালামাসের উত্তেজনায় এই সকল ক্রিয়ার আংশিক 
পরিবর্তন ঘটে। কাজেই মস্তিষ্কের এই অংশের শ্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়ার উপর' 
প্রভাব রহিয়াছে বলিতে হয়! শুধু তাহাই নয়ঃ গুরুমন্তিফও স্বতন্ত্র নার্ভতস্ত্রের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে হাইপোথ্যালামাস এবং অতিরিক্ত পিরামিডগুচ্ছের, 
সাহাষ্যে। 


৪। সমবেদী এবং পরাসমবেদী নাভতিন্্-_তুলন। 


স্বতঃক্রিয় নার্ভতম্ত্রের মন্তিষীয় এবং বন্ডিদেশীয় ব ত্রিকাস্থি বিভাগকে 
পরাসমবেদী (68185)770807961০ ) নার্ভতন্ত্র বলা হয়। আবার ইহার বক্ষ এবং 
কটি-দেশীয় অংশকে বলা হর সমবেদী (59108500) নার্ভতত্ত্র। উহাদের 
সংগঠনগত (5800121) অথবা আঙ্গিক সম্বন্ধ যেমন পৃথক, ইহাদের কার্য প্রণালীও 
(000(10905 ) তেমন অনেকাংশে বিপরীত । 

অধঃমস্তিষ্কের যে অংশ পরাসমবেদী এবং সমবেদী নার্ভত্ত্রের ক্রিয়া নিয়মিত করে 
তাহ! হইল হাইপোধ্যালামাল। পরাসমবেদী ক্রিয়া নিয়মিত করে হাইপোথ্যালামাস- 
এর সন্মুখবর্তী এবং মধ্যবর্তী অংশ । আবার সমবেদী ক্রিয়! নিয়মিত করে হাই- 
পোথ্যালামান-এর পশ্চাদবর্তী এবং পাশ্ববর্তী অংশ। 

উধ্বতন ব] মস্তিষীয় পরাসমবেদী বিভাগটি পরিপাক রস ( 883010001০৩ ) 
ক্ষরণে এবং পাকস্থলী ও অস্ত্রের (11015501065 ) ক্রিয়ার, যেমন পিত্ত নিঃসরণে (৮115 
85০150101) ) সহায়তা করিবার ফলে পরিপাক বা হজম ক্রিয়া সম্ভব হয়। আবার! 
এই বিভাগ অশ্রগ্রন্থির অশ্রবর্ষণ, লালাগ্রস্থির লালানিঃসরণ প্রভৃতি উদ্দীপিত করে । 
শি ব] ত্রিকাস্থিদেশীয় পরাসমবেদী বিভাগটি মুত্রাশয় (৮18006:), মলনাল 
(7650) ) এবং যৌনযন্ত্রের সহাম্বত। করে। 


বহিঃপ্রান্তীয় এবং স্বতন্ত্র নাভতস্ত্র ; পেশী; গ্রৃস্থি ১০৭ 


অপর পক্ষে মধ্যদেশীয় বা সমবেদী বিভাগটি পরিপাক রসক্ষরণ, পিত নিঃসরণ, 
প্রভৃতি হজমক্রিয়া' এবং যৌন উত্তেজনা! সংযত করে । আবার সমবেদীতস্ত্র অশ্রুবর্ষণ» 
লালানিঃসরণ প্রভৃতি গ্রস্থিক্রিয়াও ব্যাহত করে ॥ 

অন্ত দিকে সমবেদীতন্ত্র সাহাযে) চক্ষ্মণি প্রসারিত হয়, হৃদস্পন্দন বর্ধিত হয়» 
ঘর্মগ্রস্থির ঘর্মনিঃসরণ, গ্লকোজক্ষরণ প্রভৃতি ঘটে । কিন্তু পরাসমবেদীতস্ত্রের প্রভাবে 





চু 
অজিত 


১৩নং চিন্ত্র_-ম্বতস্ত্র নার্ভতস্ত্রের ইজিত 
চক্ষুমণির সংকোচন ও হৎস্পন্দনের হ্রাস ঘটে এবং ঘর্মনিঃসরণ ও গ্ুকোজক্ষরণে' 
কোন পরিবর্তন ঘটে ন1। 
পরাসষবেদী না ভন্ত্রের ক্রিয়াকে ব্যাহত করাই সমবেদীতুন্ত্রের একটি 
প্রধান কাজ । অনুভূতি বা গ্রক্ষোভ প্রতিক্রিয়ার সহিত গ্রন্থির রসক্ষরণ এবং 


, ১০৮ মনোবিদ্য! 


আভ্যন্তরীণ যস্্রগুলির কার্ধের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু পরাসমযেদী এবং সমবেদী 
নাভতস্ত্রের প্রক্ষোভগ্রতিক্রিয়া» বিপরীতন্ভাবে প্রকাশ পায়। যেমন স্থথজনক 
দৈহিক প্রতিক্রিয়া, পরিপাক এবং যৌনক্রিয়া মন্তিষীয় এবং বন্যিদেশীয় অথবা 
উধ্বধোভাগীয় পরাসমবেদী নার্ভ তন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। আবার দুঃখজনক 
দৈহিক প্রতিক্রিয়া, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি অঙ্ধভূতির প্রতিক্রিয়া বক্ষ এবং কটিদেশীয় 
অথবা মধ্যভাগীয় সমবেদী নাভ“তস্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । অবশ্য এই 
বিপরীত প্রতিক্রিয়াগুলি একই সময়ে চলিতে পারে না,_যেমন একই সময়ে কুছ 
এবং প্রেমাহুরক্ত হওয়! যায় না। 

মোটের উপর বলিতে হয় যে, পরাসমবেদী এবং সমবেদী নাভতস্ত্রের সম্পর্ক 
পরম্পরবিরুদ্ধ। একটির ক্রিয়াকে ব্যাহত করাই অপরটির প্রধান কাঁজ। 

১৩ নং চিত্রে স্বতন্ত্র নাভওম্ত্রের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে । 


৫ | পরাসমবেদী নাভ তন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়া । 


মধ্যমন্তিফ, স্থযুয্াশীর্যক, যোজক (903) ত্রিকাস্থিদেশ হইতে উদ্ভূত সব 
নাভ'তন্তগুলিই পরাসমবেদী অথবা মস্তিষ্কীয়-ভ্রিকাস্ফিদেশীয় (0:8010-580181) 
নাভ অস্ত্রের অস্তভূক্তি। মধ্যমস্তিক (21105151) হইতে উদ্ভৃত তন্তগুলি মধ্যবর্তী 
গতিপথ অতিক্রম করিয়া চক্ষুর সিলিয়ারি (0111875 ) এবং চক্ুমণির 
(08011) পেশীতে যুক্ত হয়। আবার হথযুগ্াশীর্ক এবং যোজক হইতে উদ্ভূত নাভ/- 
তন্তগুলি অশ্রত্রাবী (1:20115108] ) ও নাসিক (08581 ) অস্থি এবং নিমহনুস্থ লালা- 
গ্রন্থি (989-10851121) ও জিহ্বানিয়স্থ লালাগ্রস্থি (901180891), কর্ণমূলগ্রস্থি 
(81011), হৃৎপিও্ড, ফুস্ফুল, কগনালী (96500017805), পাকস্থলী, ক্ষুত্রান্ত্র (9100911 
100630179), বৃহ্দস্ত্রের (00100, 19156 1066561168) নিকটতম অর্ধাংশ, পিত্তকোষ 
(8৪11 01806?) যকৃৎ (11551) এবং ক্লোম বা পাঁচনগ্রস্থির (081101685) সহিত 
যুক্ত হয়। 

ফুসফুস-পাকাশয়িক ন্মামুর (৬৪৪০5 616) কতকগুলি তন্ত শ্বাসনালীর উর্ধ্ব 
'ভাগে (58505) এবং গলকোষে (৪ 081520%) পরিবেশিত হয়। অধিকন্ত ভেগাঁস- 
এর আর একটি কাজ হইল ধমনীর (81161159) সংকোচনী সংগ্রাহক (0:98501 
৭৩০০1১1০018 ) এবং ফুসফুসের প্রসারণী সংগ্রাহক (50600 150806915 ) হইতে 
সংবেদীয় নার্ভতন্ত নুযুয়াশীর্যকে বহন কর! । 


বহিঃপ্রাস্তীয় এবং শ্বতন্ত্র নার্ভতম্ত্র ; পেশী; গ্রস্থি ১০৯ 


কতকগুলি ব্রিকাস্থিদেশীয় মেরুনার্ভ (98081 51091 0615 ) বস্তিতে (2061513), 
তন্ধ প্রেরণ করিয়া বস্তিকোটরীয় (0011০) নাভনএ পরিণত হয়। এখান হইতে 
চেষ্রীয় তত্ত নিয়গামী বৃহদন্ত্রের, সরলান্ত্র বা মলনালী (100৮1) ), মলদ্বার (21105), 
মৃত্রাশয় (91806:) এবং প্রজনন যন্ত্রের (250০90900%৩ 0:887$) মহ্ছণ পেশীতে 
অতিক্রম কমে। রূক্তবাহের স্ফীতিকর (85911860:) তন্তগুলি পরিবেশিত হয়. 
প্রজননযস্ত্রে এবং বাহা জননেক্ডিয়ে (8০011813)। 


৬। সমবেদী নাভ তন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়। 


মেরুদণ্ডের সমবেদী কেন্দ্রগুলি যে সকল কোবষদেহ (০2113) লইয়া গঠিত, সেইগুলি 
বক্ষোদেশীয় এবং কটিদেশীর মেরুমজ্জার পার্খ বণ (181581) ধূসর পদার্থে অবস্থিত । 
এই কোষদেহগুলি হইতে যে সকল ততন্ত উদ্ভুত হয় সেইগুলি শেষ হয় সমবেদী নাভ'- 
গ্রন্থিতে (£808118) ৷ সমবেদী নাভ গ্রস্থিতে রহিয়াছে জোটবদ্ধ নাভ গ্রন্থির শৃঙ্খল । 
এইগুলি কশেরুকার (9:190121) সম্মুখস্থ পাশ্ববতণ দিকে অবস্থিত এবং করোটির 
(51511) নিয়দেশ হইতে চঞ্চ অস্থি অথবা অন্ুত্রিকাস্থি (০০০০১) পর্বস্ত বিস্তৃত। 

সমবেদী নাভ গ্রস্থি গ্রীবাদেন্দীয়, বক্ষদেশ্পীয়, কটিদেশীয় এবং ত্রিকাপ্টি- 
দেশীয়__এই চার শ্রেণীর । ইহাদের অধিকাংশের সংখ্যা, ইহারা যে কশেরুকা- 
গুণির সন্নিহিত তাহাদের সংখ্যার সমান। ইহাদের সংখ্য] নিম্নপ £ 
গ্রীবাদেশীয় বক্ষোদেশীয় কটিদেশীয় ব্রিকাস্থিদেশীয 
তিন জোড়া দশ হইতে বার জোড়া চার জোড়া চার হইতে পাচ জোড়। 

ককতগুলি নাতততন্ত্র সমবেদী নাভ গ্রন্থিগুলিকে সংযুক্ত করে এবং কতকগুলি 
শাখা ইহাদিগকে মেরুনার্ভের সহিত সংযুক্ত করে। বক্ষোদেশীয় এবং 
কটিদেশীয় অঞ্চলে ইহাদের যোগাযোগ ঘটায় একটি শ্বেত শাখা এবং একটি 
ধূনর শাখা । শ্বেত শাখার তন্বলকল কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র হইতে সমবেদীয় নার্তগ্রস্থিতে 
উত্তরণ করে। 

এই নার্তগ্রস্থির তন্তগুলি হৃদ্যস্ত্র, ফুসফুস এবং রক্তবাহে (0190৫ 5655618) 
প্রেরিত হয়। কতকগুলি তন্ক অস্তঃকোঠীয় নার্ভগঠন করে। কতকগুলি কঠনালী, 
বৃহ্যন্ত্র, সরলান্ত্র, যকৎ এবং পিততকোষে পরিবেশিত হয়। আবার কতগুলি তস্ত 
জনন-মৃত্র (80110 0117815) যন্ত্রে পরিবেশিত হয়। 

ধূনর শাখাতস্তসকল সমবেদীর নাভ গ্রন্থিকোষের আযাকসন (802) এষং উহার 


১১০ মনোবিদ্য। 


'মেরুনাভের বহিঃপ্রাস্তিক শাখার সঙ্গে সঙ্গে বহিঃপ্রান্তে পরিবেশিত হয়। ইহারা 
মেরুনাভ হইয়া ডে$8) ধমনী, শিরা, শ্বেতগ্রস্থি এবং কেশসঞ্চালকপেশীতে 
পরিবেশিত হয়। 

বিভিন্ন সমবে্দী নাভ গ্রন্থি রক্তবাহ, গ্রস্থি এবং আভা্তরীণ যন্ত্রের তন্ত পরিবেশন 
করে। আবার মন্তিষ্ষ অঞ্চলের তত্ত সমবেদীতন্ত্রে প্রবেশ করিয়া গ্রীবাদেশে 
পরিচালিত হয়৷ 

সমবেদী তন্ত্রের গ্রস্থিগুলি (15,8563) পাঁচ গ্রকার। 

(১) ভৃৎপিণ্ীয় (081619০) গ্রন্থি হৃদ্যস্ত্রের মূলদেশে অবস্থিত এবং হৃজ্ধমনীর 
(80:68) উব্বগামী অংশে শায়িত। 

(২) উদ্রদেশীয় গ্রন্থিটিকে স্সাযুবতৃলি (90181 016705 ) বলা হইয়া থাকে। 
এই বতু্লটি উদরদেশীয় ধমনী এবং উধ্ব মধ্যান্ত্রথক ধমনীর মৃলদেশকে ধিরিয়। 
অবস্থিত। (৩১৪, ৫) মধ্যান্ত্রত্বক গ্রন্থি (009591706110) কটিদেশীয় শেষ কশেরুকা 
এবং ত্রিকাস্থির প্রবধিত অংশের সম্মূখে অবস্থিত । 


মবেদীতন্ত্র এবং আন্্রিকতন্্র (801510 955101) 

আম্ত্রিকতন্ত্র বলিতে বুঝায় পরিপাক প্রণালীর গায়ে অবস্থিত তন্ত্রের পেশীয় 
আন্তরণ গ্রন্থি (095600610) এবং অধঃশ্টোম্মাঝিন্রীর (500]005099$) গ্রন্থি। ইহার? 
গলনালীর উধ্বদেশ হুইতে আরম্ভ করিয়া মলনালী পর্যস্ত বিস্তৃত। প্রথমটি অস্ত্র- 
প্রাচীরের সঙ্কোচন এবং রসনি:সরণের শক্তি বিধান করে। 


৭1 পেশীর গঠন ও ক্রিয়া 


(১670০৫6076 ৪710 [16171061017 01 1৮108590165) 


কি বাহিক, কি আভ্যন্তরীণ সকল শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াই গতি অথবা বিচলনের 
(1000100 ) সহিত সংশ্লিষ্ট । বিচলন প্রাণীর (115108 0:88001979 ) একটি 
অপরিহার্য ধর্ম। বহিধিশ্ব বা পরিবেশের সহিত সমতারক্ষা করিবার একটি প্রধান 
উপায় বিচলন। শুধু তাহাই নয়। আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির ( 51506] 0£8809 ) 
বিচলন, যেমন হৃৎস্পন্দন, রক্তসঞ্চালন, যকৃতের পিত্ত নিঃসরণঃ বিভিন্ন গ্রন্থির রসক্ষরণ 
প্রভৃতি শারীরবৃত্ীয় ক্রি! পেশী সাহায্যে ঘটিয়া থাকে । আবার বিচলন ঘটে পেশীর 
সংকোচনের ফলে । কাজেই শারীয়বৃতীয় ক্রিয়ায় পেশীর ভূমিক। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

চর্য (830) দেহকে আবৃত করিয়া রাখে এবং ভিতরের কোমল টিস্থ অথবা! 


বহি:প্রান্তীয় এবং স্বতন্ত্র নার্ভতস্ত্র; পেশী] গ্রন্থি ১১১ 


কলাগুলিকে রক্ষা! করে। চর্মের ছুইটি স্তর রহিয়াছে । প্রথমটি উপস্বক বা উপচর্ (521 
0611015) এবং দ্বিতীয়টি অধস্তক্‌ (৫5018) অথবা! নিয়চর্ম | নিয়চর্ষের ঠিক নীচের চথ্বি- 
আবরণের নীচে প্রত্যেকটি হাড়ের সহিত সংযুক্ত অনেকগুলি যাংসপেশী (200801৫) 
থাকে । চবি-আবৃত মাংসপেশী থাকে বলিয়াই দেহ সুগঠিত ও কোমল দেখায়। 
“আমাদের দেহে এরূপ পেশীর সংখ্যা প্রায় পাচশো।। সাধারণতঃ ইহাদের মধ্যভাগ 
পুষ্ট এবং সরু ও পাতলা প্রান্তভাগ হাড়ের সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে ; এজন্ই 
এদের সাহায্যে দেহের যে কোন অংশকে ইচ্ছামত চালনা কর] যায়। ইচ্ছাধীন 
এরূপ পেশীকে এচ্ছিক পেশী (৮০106815 [005016) বলে। উপযুক্ত ক্রিয়া ও 
পরিমিত চালনায় এই পেশীগুলি পুষ্ট ও বধিত হয় ।৯ 

কতকগুলি নাভতন্ত (06155-10:6) একত্র বা গুচ্ছবদ্ধ হইবার ফলে পেশী 
€0005016) নিম্ষিত হয়। পেশীয় নাভণতস্তর ধর্ম হইল (১) উদ্দীপন-প্রবণত। 
(700801110), (২) সংকোচনশীলতা (০0061906110) ও (৩) প্রসারণশীলত। 
(55103101119) এবং নমনীয়তা (618561019) | পেশী উদ্দীপন! গ্রহণ করে এবং 
প্রতিক্রিয়া করে। এইরূপ করিতে গিয়া পেশী ক্ষুদ্রতর অথবা কঠিনতর হয়। 
প্রতিক্রিয়ার পর পেশী উহার নিজন্ব আকারে ফিরিয়া আসে। 

মনুয্যদেহে তিন শ্রেণীর মাংসপেশী আছে । যথা, (ক) এঁচ্ছিক ($০10815), 
(খ) অনৈচ্ছিক (10091106515) এবং (গ) মিড্রিত (0160) । তৃতীয় শ্রেণীর 
পেশীকে হৃৎপিণ্ডের পেশী (0810190 10005016) বল] হয় । 

যে পেশীগুলির বিচলন আমাদের ইচ্ছাধীন১ সেইগুলিকে এচ্ছিক বলে। এঁচ্ছিক 
'পেশীগুলি রেখাঙ্কিত (90016, 9018660) | এরচ্ছিক পেশী চলাফেরা,» কথা বল! 
প্রভৃতি এচ্ছিক কার্য সম্পাদনে সক্রিষ হয়। এঁচ্ছিক পেশীতে বিপরীতধর্মী এক এক 
জোড়া পেশী থাকে । ইহাদের একটি সংকোচনী (986০:) এবং অন্যটি প্রসারণী 
€5:050801)। একটি পেশী সঙ্কুচিত হইলে, অন্যটি প্রসারিত হয়। যেমন, দ্বিমূল 
পেশীর (1০60) সাহায্যে বাহু সঙ্কুচিত এবং ত্রিশীর্ষ পেশী (10508) সাহায্যে বানু 
প্রসারিত হয্ব। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় £6010:0081 11067581107 অথবা 
পারস্পরিক নার্ভ-ক্রিয়া । 

প্রত্যেক পেশীকোষের বিশ্রামকালীন আকুঞ্চন (80083) আছে। মেরুদণ্ড এবং 
স্বতন্ত্র নার্ভতস্ত্রের প্রভাবে পেশীর আকুঞ্চন বজায় থাকে। আবার প্রক্ষোভের ফলে 
ইহা ক্ুপ্ন হয়। 


১১২ মনোবিদ্যা 


যে সকল পেশীর ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তাহাদের অনৈচ্ছিক পেশী 
বলে। ইহার] রেখাবিহীন (81136109 )। এঁচ্ছিক পেশীর মঙ অনৈচ্ছিক পেশীও' 
কেশের মত লম্বা ও সরু তন্ত দিয়! তৈয়ারী। কিন্তু ইহ! এচ্ছিক পেশীর তুলনায় বেশী 
ধীরে এবং সমতালে সক্রিয় হয়। ইহার আকুঞ্চনও বেশী এবং অধিক স্থায়ী। ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, মলত্যাগ প্রভৃতি স্থাবর (৩৪০৫৪$৩) ক্রিয়ার সহিত ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। 
ক, অন্ননালী, শ্ব/স ও বাহুনালী, পিত্তকোষ ও পিত্নালী, মৃত্রযন্ত্র জননেন্দ্রিয়, চর্ম 
হ্বেদগ্রস্থি প্রভৃতি যন্ত্রের মাংসপেশী এই শ্রেণীর । এই সকল পেশী শিরা, ধমনী, 
পাকস্থলী, অস্ত্র, মৃত্রগ্রস্থি প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিগা নিয়ন্ত্রণ করে । 

সকল অনৈচ্ছিক পেশীই যে রেখাবিহীন এমন নয়। যেমন, হৃৎপিপ্তের পেশী 
রেখাঙ্কিত অথচ অনৈচ্ছিক। এই পেশী মিশ্রিত (10160) বলিয়াই ইহারা আংশিক- 
ভাবে রেখাক্কিত। হৃত্যন্ত্রীয় পেশীর সংকোচন ফলেই হত্যস্ত্রের সমতা'লিক (11)50)701০) 
ক্রিয়া ঘটে । হ্ৃত্যস্্রীয় (০8:0180) পেশীর সংকোচন সর্বাপেক্ষা বেশী (008510791) 
এবং উহ্বার অবসাদ অথবা বিশ্রামকালও (1628০191) 06:10) তুলনামূলকভাবে 
বেশী । এচ্ছিক পেশীর সংকোচন এবং অবলাদকাল অপেক্ষাকৃত কম। 

সকল পেশীই কুঞ্চনশীল। নার্ভতন্র হইতে আগত চেষ্টায় নার্ভপ্রবাহই পেশট 
সঙ্কোচনের কারণ। পেশী অত্যধিক ক্রিয়া! করিলে ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়া পড়ে । 
মাংসপেশীর অতাধিক ক্রিয়ায় উহার মধ্যে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হওয়ার ফলেই 
উহাতে অবসাদ ব| ক্লান্তি উপস্থিত হয়। পরিশ্রমের ফলে দেহের তাপ বাড়ে এবং 
ঘর্মনিঃসরণের সাহায্যে এই তাপ নিয়মিত হয়। 


৮1 গ্রন্থি বা গ্লাগ-এর ভ্রেণীভেদ এবং অবন্ছান 

মোটর বা! চেষ্রী় নাভপ্রবাহ যে শুধু পেশীকেই সক্ত্িয় করে তাহ! নয়ঃ ইহা গ্রন্থি 
ব। গ্ল্যাগুকেও সন্ত করিয়া! তোলে। গ্রন্থির ক্রিয়া! বলিতে উহ। হইতে 
শক্তিশালী রঙের ক্ষরণ বুঝায় । গ্রন্থির ক্ষরিত রসকে হরমোন্‌ (0121006) 
বা অটাকয়েড (১৮08০০1৫) বলে। গ্রস্থি ছুই শ্রেণীর- যথ! অন্তঃক্ষরা বা! নালিকা- 
বিহীন গ্রন্থি (01165501805) এবং বহিঃক্ষরা বা নালিকাধুক্ত গ্রন্থি (98০0? 
05181008)। 

থাইরয়েড (1751910), এড্রিনেল (৫1581), পিটুইটারি (51181915) প্রভৃতি 
গ্রন্থিগুলির কোনে! নল (৫8০) নাই, যাহার মধ্য দিয় উহাদের ক্ষরিত রস শরীরের 
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বাহিরে নি£স্থত হইতে পারে । উহাদের ক্ষরিত রস শরীরের মধ্যেই থাকে । শরীর 
এ ক্ষরিত রস শোষণ করিয়া লয় এবং এ রস হইতে নিজ বল ও পুষ্টি আকর্ষণ করে। 





১৪ নং চিজ্ঞ--প্রধান অন্ত:ক্ষর। গ্রস্থগুলির অবস্থান এবং নাম 


আবার যৌন গ্রন্থি (092805) লালাগ্রস্থি (91010 18100) অশ্রগ্রস্থি 
([,801)19709] £19100), ম্বেদ গ্রন্থি (95621 81910) প্রভৃতি নলযুক্ত গ্রন্থিগুলি ষে 
রসক্ষরণ করে, তাহ! কোনে। নলপথের মধ্য দিয়! শরীরের বাহিরে উপচাইয়া 
পড়ে। 

থাইরয়েড ব] গলগ্রন্থি গ্রীবাদেশে শ্বরযগ্ত্রের কিছু নিয়ে অবস্থিত। ইহার কোনো! 
রসনিঃআাবী ডাক্ট বা নল নাই। থাইরয়েড, যে আঠাল, প্লেম্সাজাতীয় তরল পদার্থ 
ক্ষরণ করে, তাহাকে থাইরঝ্সিন (25:0%17) বলে। থাইরয়েড-এর অধিক এবং 
অল্প রসক্ষরণ মানুষের মন ও শরীরের উপর অসামান্য প্রতিক্রিয়ার স্থ্টি করে। 

পিটুইটারি আর একটি নলহীন গ্রন্থি । ইহা মস্তিফের নিম্দেশে অপটিক্‌ বা দর্শন 
নার্ভের নির্গমন পথের নিকট অবস্থিত । ইহ] ডিস্বারুৃতি এবং পরিমাণে একটি ছোলার 
মত। ইহ] পিটুইটিন (21053008) নামক এক প্রকার শক্তিশ।লী হরমোন্‌ ক্ষরণ করে। 

৮৮ 


১১৪ মনোবিদা। 


'এই গ্রস্থির অতিরিক্ত ও অল্প ক্রিয়াশীলত মনুয্ু-মন ও দেহের উপর অসীম প্রভাব 
' বিস্তার করে। 
আবার, এড্রিনেলও একটি নলহীন গ্রস্থি। ইহা যুত্রযস্ত্রের মাথায় টুপীর মত 
অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার ক্ষরণকে এড্রেনেলিন্‌ (8৫1506110) বলে। এই 
হরমোনকে আপত্কালীন ব1 এমার্জেন্সী হরমোন্‌ বলা হয়, কারণ ভয়ের বা ক্রোধের 
উত্তেজনায় পলায়ন বা আক্রমণ করিয়া] আত্মরক্ষার শক্তি জোগাম এই হরযোন্। 
উপরের গ্রস্থিগুলির সাধারণ পরিচয় দেওয়! হুইল মাত্র। এইবার গ্রস্থিগুলির 
বিস্তৃতত্তর আলোচনায় অগ্রসর হওয়া! যাউক। এই গ্রন্থিগুলির অবস্থান ১৪নং চিত্রে 
রষ্টব্য। অধিকাংশ বহিঃক্ষর! গ্রন্থি দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। কাজেই, উহাদ্দিগকে 
দেখানো সম্ভব নয়। 


১। অন্ত-ক্ষরা গ্রেন্ছি ()8011639 6181003) 


অস্তঃক্ষর! গ্রস্থিগুলি শরীর ও মনের ক্রিয়াকে অসামাগ্ক ভাবে প্রভাবিত করে। 
ইহাদের ক্ষরিত রস শরীরের বাহিরে নির্গত হইবার কোনে! পথ বা দ্বার পায় না। 
কাজেই এই রস রক্ষের সহিত মিশিয়! শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। 
অন্তঃক্ষর। গ্রস্থিগুলির ক্ষরিত রস একপ্রকার বিশেষ শক্তিশালী পদার্থ। এই রসগুলি 
শরীরের সকল য্ত্রে ক্রিয়া করে বলিয়া ইহাদ্দিগকে বল] হয় রাসায়নিক বার্তাবহ 
(916001091 10658608515), হর্মোন্‌ বা অটাকয়েড। 

অস্তঃক্ষর! গ্রন্থিগুলিকে এন্ডোক্রিন্‌ অর্গযান (810001106 01888) বল] হয়, 
কারণ ইহার! ইহাদের ক্ষরিত রস শরীরের ছারগুলি দিয়া বাহির না করিয়! রক্তের 
সহিত মিশাইয়! দেয়। অন্তঃক্ষর! গ্রন্থির সংখা! অনেক-যেমন থাইরয়েড 
প্যারাথাইরয়েড, থাইযাস, পিনিয়াল্, পিটুইটারী, স্থপ্রারেনাল্‌ বা এড্রিনেল, 
প্যান্ক্রিয়যাজ-এর অংশ» যৌনগ্রস্থির অংশ প্রভৃতি । মান্থযের আচরণ ও ব্যক্তিত্বের 
উপর সকল অস্তঃক্ষর! গ্রন্থির রপক্ষরণই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ইহার উপর 
থাইরয়েড, এড্রিনেল এবং পিটুইটারি গ্রস্থির রসক্ষরণই সমধিক প্রভাবশালী । 

(ক) থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েভ, গর্যা্ড (151014 800 78180751014 
81570৫8)-_থাইরয়েড, গ্রস্থি ছুইটি বেগুনী রং-এর ভিম্বাকৃতি অংশ। ইহারা 
স্বরষন্ এবং শ্বাসনালীর দুই দিকে অবস্থিত। উহার প্রত্যেকটির পাশে ছুইটি 
করিয়াঃ সাকুল্যে চারটি প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি অবস্থিত। থাইরয়েড এবং 


বহিঃপ্রাস্তীয় এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত ; পেশী? গ্রন্থি ১১৫ 


প্যারাথাইরয়েডের ক্রিয়। বিভিন্ন । মাথা পিছনে ঝুঁকাইয়া ঢোক গিলিলে* আক্মনায় 
থাইরয়েড, গ্রন্থিপিগ্ড সহজেই দেখা যায়। 

থাইরয়েড -এর ক্ষরিত রসকে থাইরক্িন্‌ (07910517) বলে । এই রস কম বা 
বেশী পরিমাণে ক্ষরিত হইলে ব্যক্তিত্বের নানাবূপ বিকৃতি ঘটে। থাইরক্সিন কম 
হইলে (79০-71710801510) শিশু বামন (088) হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে 
বলে খুব কায়তা (5:5610180)। ক্রেটিন্‌ শিশুর বুদ্ধি কমিয়া যায় এবং সে উচ্চ 
শিক্ষালাভ করিতে অসমর্থ হয়। আবার বয়স্ক লোকদিগের থাইরক্সিন কম হইলে 
তাহাদের মাইক্সিভেম। (15০০05102) নামক রোগ হয়। এই লকল ব্যক্তি অলস, 
কর্মবিমুখ এবং নিন্ডেজ হয়। তাহাদের যৌন ক্ষমতার বিকাশ হয় না এবং তাহারা 
বিনা কারণেই ঝিমাইয়া বা ঘুমাইয়! পড়ে । 

আবার থাইরক্সিন অধিক পরিমাণে (]755-1751010152) নিহত হইলেও, 
শ্ররীর ও মনের নান বিরূত অবস্থা ঘটে। এই রসের আধিকা হইলে গঙজগণ্ড 
(859017072170106 00166) দেখা দেয় । ইহার ফলে অনিদ্রা (1050101019), সর্বাজীণ 
'অস্থিরত। বা চাকল্য ঘটে । তাহ ছাড়া শরীরের ক্রিয়া অত্যন্ত ভ্রুততালে চলিতে 
থাকে, যেমন হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি জৈবক্রিয়াগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়। 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, থাইরয়েড, গ্রন্থি দেহ ও মনের উপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে । ইহার শ্বাভাবিক ক্ষরণের উপর শরীর ও মনের ত্বাভাবিক বিকাশ 
নির্ভর করে। থাইরয়েড -এর ক্রিয়াকে ছাপরের বাতাসের অহ্ছিত তুলনা 
করা যায়। বাতাস না থাকিলে আগুন নিতিয়া যায় । বাতাস থাকিলে 
আগুন গ্রথরভাবে জলে। 

আবার প্যারাথাইরয়েড-এর রসক্ষরণও সাধারণভাবে শরীর ও মনের নিয়ন্ত্রণকে 
প্রভাবিত করে। ইহার অভাব হইলে চরম অস্থিরতা, অবসাদ, পেশীর হূর্বলত। 
প্রভৃতি দৈহিক ও মানসিক বিপর্যয় ঘটে । ফলে শরীর ও মনের অবনতি হয়। আবার, 
ইহার আধিকা হইলে, বিপরীত কুফলগুলি উৎপন্ন হয়। 

কেহ কেহ মন ও ব্যক্কিত্ব-নিয়ঙ্ত্রণ বিষয়ে খাইরয়েড, গ্রস্থির উপর অত্যধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেন, যেন ইহাই একমাত্র মন ও ব্যক্তিত্বের নিয়ামক । অনুভূতি ব। 
প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে থাইরয়েড, প্্যাণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সত্য, কিন্ত 
কোনো! কোনো ক্ষেত্রে অনুভূতি ব! প্রক্ষোভও থাইরয়েড, গ্ল্যাণ্ডের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত 
করে, অর্থাৎ ইহারা পরম্পর নির্ভরশীল । 


১১৬ মনোবিদ্যা 


প্যারাথাইরয়েড, গ্রশ্থিও ষে গ্রক্ষোভের সামা (67701101751 5181116) নিয়ন্ত্রণ 
করে, তাহা দেখা গিয়াছে । তাহ! ছাড়া, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থি চারটি দেহের ক্যালসিয়াম 
ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে । ক্যালসিয়াম ব্যবহারের ফলেই দন্ত এবং অস্থি ঠিক মত 
গঠিত হয়। স্থতরাং প্যারাথাইরয়েড, গ্রস্থির গুরুত্ব অবশ্ঠই স্বীকার্য। 

(খ) গ্াড্িনেল, অথব! ন্ুপ্রারেনাল গ্রন্থি (40£608]1 ০01. 98018101921 
£100--এড্রিনেল্‌ গ্রন্থি বলিতে ছুইটি ক্ষুপ্র, পীতাভ ব্রিতৃজাকৃতি যন্ত্র বুঝায়। 
ইহার! বৃ্ধ ঝ৷ মূত্রগ্রস্থির (14496)) উপর দুইটি টুপীর মত চাপানো থাকে। 
ইহাদের প্রত্যেকটির আবার স্বতন্ত্র ক্ষরণশীল অংশ রহিয়াছে । যথা, উহাদের কেন্দ্রকে 
বল? হম এড্রিনেল মেড়ল1 (0060118) এবং বহিরাবরণকে বল হয় এড্রিনেল কটেক্ক 
(০০1%5%)। এড্িনেল কর্টেক্স কতকগুলি পদার্থ নিঃসরণ করে এবং এইগুলিকে একসঙ্গে 
কর্টিন (0091010) বল! হয়। কর্টিন্-এর ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণ! চলিতেছে । তবে 
ইহ1ঠিক যে জীবনের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে কর্টিন্-এর দরকার । 
কর্টিন বেশী নিঃহ্ুত হইলে নারীদের দেহে ও মনে পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অথব! 
অত্যধিক কর্টিন কি নারী কি পুরুষ উভয়েরই যৌন বিকাশ ব্যাহত করে। আবার 
কর্টিন-এর ক্ষরণ কম হুইলে, শরীরের কৃশতা, অবসাদ ও দুবলতা ঘটে। 

এড্রিনেল মেড়ুল! যে পদার্থ ক্ষরণ করে তাহার নাম এ্রড্রিনেলিন, এড্রিনিন্‌ 
বা এপিনেক্রিন্। জীবন ধারণের পক্ষে এডিনিন তেমন প্রয়োজনীয় নয়! আপৎ- 
কালীন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে» ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এড্রিনিন, 
প্রাণীকে বিপদের সম্মুধীন হইতে প্রস্তত করে। এই কারণে ক্যানন্‌ (080091) 
এডিনেল্‌ গ্রন্থিকে আপৎকালীন (810018500) £18100) গ্রন্থি বলিয়াছেন। তাহ! 
ছাড়া, এই গ্রন্থি সমবেদী নার্ভতস্ত্রের ছারা পরিচালিত হয়। আবার সমবেদী 
নার্ভতন্ত্রের দ্বার উদ্দীপিত প্রায় সকল প্রাস্তীয় যন্ত্রের ক্রিয়াকেই ইহা সাহায্য করে। 

মোটের উপর বল যাইতে পারে যে» এড্রিনিন দেহের বিভিন্ন অংশের রং 
(218716700 চর্মে চুলের উন্মেষ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে বেদনা, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি 
প্রবল প্রক্ষোভগুলির প্রকাশও ইহার দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়। অধ্যাপক ক্যানন, 
দেখাইয়াছেন যে, প্রবল প্রক্ষোভে রক্তের এড়িনিন পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তিনি 
আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, এড্রিনিন যকৎ হইতে রক্তশর্করা (819০9৫-95891) 
রেথাক্কিত পেশীতে সরবরাহ করিয়! উহার শক্তি বাড়ায়, আভান্তরীণ যন্ত্রের পেশীর 
ক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করে, রক্তের চাপবাধা (00889186101) ০1 ৮1০০৫) বাড়ায়, 


বহিঃগ্রান্তীয্ এবং স্বতন্ত্র নার্ভতন্ত্ ;পেশী ] গ্রস্থি ১১৭ 


হৃৎস্পন্দন এবং ফুলফুসের ক্রিয়া দ্রুততর করেঃ শ্বেদগ্রন্থির ক্রিয়া! বৃদ্ধি করে এবং 
আরও নান! পরিবর্তন ঘটায়। মোটের উপর, ক্যানন, দেখাইয়াছেন যে এড্রিনেল 
গ্যাণ্ড একট্টি জরুরী বা আপৎকালীন গ্রন্থি। ই! মানুষকে যুদ্ধে, অথবা 
পলায়নে প্রস্তত করে। 

এই গ্রস্থির ক্রিয়া সম্বন্ধে আরও জ্ঞান লাভ করিবার জন্ত এই খণ্ডের ব্যক্তিত্ব 
শীর্ষক নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

(গ) পিটুইটারি গ্রন্থি (21601/থ 81800)_ পিটুইটারি গ্রস্থি একটি ক্ষুদ্র 
যন্ত্র। ইহ1 আকারে একটি ডিমের মত এবং পরিমাণে একটি মটর দানার মত। ইহার 
অবস্থান মন্তিষ্ষের ঠিক নীচেঃ অপটিক নার্ভের নিকটে । পিটুঃটারি গ্রন্থির ছুইটি 
অংশ- সামনের অংশটিকে বলা হয় আট্টিরিয়র (4১0651101) পিটুইটারি এবং 
পেছনের অংশটিকে বল! হয় প্টিরিয়র্‌ (০51৩101) পিটুইটারি । 

এই গ্রস্থির ক্ষরিত রসকে বল। হয় পিটুইটিন (61/51017) | সামনের অংশটির 
ক্ষরণ কম হহ্ল, শরীরের তাপ (9০৫১ (61006181016) কিয়া যায়) চলন 
(000৬6200610) অস্থির হয়, শীর্ণত1ঃ উদরাময় প্রভৃতি রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার 
ই্ছার ক্ষরণ অত্যধিক হইলে, বিরাটকায়তা (01891001500) ঘটে । দেহের পুর্ণ 
বিকাশের পর ইহার ক্ষরণ বেশী হইলে এক্রমেজেলি (4১010779881) নামক অবস্থা 
প্রকাশ পায়। এক্রমেজেলি ঘটিলে দেহের অস্তান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক থাকিমা 
হাত, পা, নাক প্রভৃতি অঙ্গ ্ুত্যগুলি অতিমাত্রায় বড় হয়। 

আবার পিটুইটারি গ্রস্থির “পেছনের অংশটিও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। ইহা 
আভ্যন্তরীণ অঙ্গের পেশীশক্তি, মৃত্র গ্রন্থি, শুনগ্রন্থি এবং অস্তান্ত গ্রস্থিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ 
করে। উহার রসক্ষরণ কম হইলে শরীর স্থূল হয়, মানসিক এবং যৌন বিকাশ 
বাধা প্রাপ্ত হয় । 

থাইরয়েও, গ্রন্থির মত পিটুইটারি গ্রস্থিও শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের শ্বাভাবিক বিকাশ ও আচরণ এই গ্রন্থির 
শবাভাবিক ক্রিয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। 

পিটুইটারি গ্রন্থি যে শরীর ও মনের ন্বাভাবিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করেঃ শুধু 
তাহাই নয়। ইহ| কতকগুলি শক্তিশালী পদার্থ ব! হরমোন নিঃসরণ করে, যাহ! 
অন্াস্থয গ্রস্থির রসক্ষরণকে সাহাধ্য করে বা বাধা দেয়। এই জন্য পিটুইটারি গ্রস্থিকে 
প্রধান ব৷ অভিভ্ভাবক গ্রন্থি (15501 21800) বল! হইদ্া! থাকে । 


১১৮ মনোবিদ্যা 


পিটুইটারি গ্রন্থি আরও কতকগুলি রসক্ষরণ করে এবং সেইগুলি শারীর বিপাকে র 
(৮০৫ 17608901157) উপর গ্রাধান্ত বিস্তার করে। এই রসগুলির মধ্যে একটির 
নাম বৃদ্ধিমূলক রস (3:০0) [701006) | ইহা শিশুর বৃদ্ধিহারকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
পূর্বেই বল। হইয়াছে যে, এই হুরমোন্-এর অভাব ঘটিলে শিশু বামন বা খর্বকায় হইয়। 
থাকে এবং ইহার আতিশয্য ঘটিলে শিশু বিরাটকায় হয়। 


পিটুইটারি গ্রন্থি ব্যক্তিত্বকে কিরূপে নিয়ন্ত্রণ করে তাহা প্ব্যক্তিত্বঃ শীর্ষক 
নবম পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে । 

(ঘ) থাইমাজ গ্রন্থি (57089 81870) থাইমাল গ্রশ্থি আর একটি অস্তঃক্ষর! 
বা নলবিহীন (৫8961993) গ্রন্থি। ইহা! গলার নাচে অবস্থিত। ইহার রাসাঘনিক 
ক্রিয়া! এখনও অজ্ঞাত। তবে ইহার রসক্ষরণের উপরও যে শরীর ও মনের বিকাশ 
নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই । এই গ্রস্থির বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার ক্রিয়া শৈশবেই 
সীমাবন্ধ। এই গ্রস্থিটি কৈশোরের সঙ্গে লে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 

(ও) পিনিয়াল গ্রন্থি (210681 61870)--পিনিয়াল গ্রন্থিও একটি অস্তঃক্ষরা বা) 
নলবিহীন গ্রস্থি। ইহা দেখিতে অনেকট। বেগুনী রংশএর অঙ্কুরের মত। ইহা 
মস্তিষ্বের পশ্চাতে অবস্থিত। সম্ভবতঃ পিনিয়াল্‌ গ্রন্থির ক্ষরণ জননযস্ত্রের বিকাশকে 
নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থিটির ক্রিয়াও থাইমাস গ্রন্থির ম্যায় শৈশবে সীমাবদ্ধ, কারণ 
ইহ! কৈশোরে ক্ষয়প্রাঞ্চ হয়। কতকগুলি নিম়ন্তরের মেরুদণ্ুবিশিষ্ট প্রাণীতে ইহ! 
তৃতীয় মধ্যক চক্ষু" (00110 105181) 656) রূপে বর্তমান বলিয়া মনে হয়। হহাদের 
মধ্যমস্তিষ্কের কর্পোর। কোয়াটড্রিজেমিনা অংশের উপর ইহা অবস্থিত । দেঁকাতে মনে 
করেন যে আত্মার অধিষ্ঠান (1,9986108 01 [5 3০1) হইল পিনিয়াল গ্লাাণ্ড। 
তাহার মতে ইহাই আত্ম। এবং দেহের সংযোগস্থল। 

(5) প্যান্ক্রিয়াজ গ্রেন্ছি (4807585 £199)_ প্যান ক্রিয়াজ গ্রন্থি পাকস্থলীর 
নিম্ন গ্রাচীরে অবস্থিত। ইহা ছুইটি অংশে বিভক্ত । ইহার বাহিরের অংশ একটি 
বহিঃক্ষর' গ্রস্থি। কিন্তু ইহার কেন্দ্রীয় অংশ অস্তংক্ষর! গ্রস্থি। কেন্দ্রীয় অংশটি কতক গুলি 
কোষ-গুচ্ছ দিয়া তৈয়াবী। ইহার নিঃশ্ত হরমোন কে ইনন্ুজিন ([:050187) বলে। 
ইন্‌হুলিন-এর আবিষ্কার চিকিৎসা-বিষ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছে । 
যেমন ডায়াবিটিস্‌ রোগীর দেহে ইনস্থলিন-এর অভাব হয় এবং তাহার দেহে কৃজ্িম 
উপায়ে ইনস্থলিন, দিয়া তাহাকে নুস্থ করিয়া তুলিতে হয়। ইন.স্থলিন, কম হইলে 
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রক্তশর্করার বৃদ্ধি হয়, আবার ইহা! বাড়ি গেলে বক্তশর্করা কমিয়া যায়। 
গ্বাস্থ্যের পক্ষে রক্তশর্করার পরিমাণ ঠিক সেইটুকুই হওয়] দরকার, নার্ভতন্তর ইন্ধন 
(88৩1) জোগাইবার অন্ত যতটুকু লাগে । শরীরে রক্তশর্কর! বেশী হইলে বুঝা যায়, 
মস্তিষ্ক উহার প্রয়োজনীয় খাস্য পাইতেছে না। আবার শরীরে রক্তশর্করা কম হইলে 
বুঝায় যে ইনসুলিন, হরমোন, বাড়িয়া গিয়াছে। প্যান ক্রিয়াজ-এর বহিরংশ 
একটি বহিঃক্ষর! গ্রশ্থি। ইহার কাজ হইল হজমি রস (88810 110) নিঃসরণ 
করা। এই রস হজম ক্রিয়ার সহায়তা করে। 


(ছ) যৌনগ্রস্থি (0:0088)--পুরুষের যৌনগ্রস্থি বলিতে বুঝায় অণ্ডকোষ 
(865515$) এবং নারীর যোৌনগ্রস্থি বলিতে বুঝায় ডিম্বাশয় (০8168) প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই উহারা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। যৌনগ্রন্থিগুলি কয়েকটি পরম্পরসন্বন্ক 
শক্তিশালী পদার্থ বা হরমোন, নিঃসরণ করে। পুরুষের যৌন হরমোন, নারীর যৌন 
হরুমোন, হইতে পৃথক। 


যৌন হরমোন, শিশুতে সক্রিয় হয় না। কৈশোর আরম্ভ হইবার সে সঙ্গে যৌন 
গ্রন্থি যে রলক্ষরণ করে, তাহার ফলে যৌবন লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই যৌবন 
লক্ষণগুলিকে গৌণ যৌনলক্ষণ (990070819 $6%08] ০1181806515) বলে। গৌণ 
যৌন লক্ষণগুলি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের গৌফের রেখ! এবং রোম দেখা 
দেয়, গলার স্বর গভীরতর হয়_স্ত্রীলোকের মাসিক রজঃম্রাব আরম হয়? তাহার 
বক্ষস্থল প্রশস্ত হয় এবং মাথা হইতে কোমর পর্যস্ত শরীরের অংশ এবং নিতম্ব বৃদ্ধি 
পায়। এই পার্থক্যগুলি প্রকাশিত হইলেই কিশোর-কিশোরীর আচরণে মৌলিক 
পার্থকা পরিলক্ষিত হয়। 


পুরুষের অণ্ডকোষ হইতে যে শক্তিশালী পদার্থ বা হরমোন, নিঃসারিত হয়ঃ তাহার 
নাম আযন.ড্রোজেন (870৫10802) এবং নারীর ডিস্বাশয় হইতে যে শক্তিশালী পদার্থ 
বা হরুমোন, নিঃসারিত হুয় তাহর নাম এস্টোজেন, (8650:9862)। প্রধান 
আনড্রোজেনকে বলে টেস্টোস্টেরোন,। ইহারই প্রভাবে বালক যুধকে পরিণত হয়ঃ 
তাহার ঘৌনযস্ত্র পরিণত হয় এবং গৌণ যৌনলক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। কাজেই 
আযানড্রোজেন.কে শুধু যৌন পদার্থ বা হরমোন, বল] যথেষ্ট নয়। ইহা! পুরুষের বিপাক 
(01918011501) ক্রিয়াকে সাহাযা করে এবং শরীর ও মনের নানা লক্ষণ নিয়ন্ত্রিত 
করে। আবার নারীর এস্টোজেন, সম্পর্কেও একট কথা খাটে । 


১২০ যনোবিদ্যা 


দেখা যাইতেছে যে যৌনগ্রস্থি শুধু বহিঃক্ষরা গ্রন্থিই নয়, অস্তংক্ষরা গ্রন্থিও বটে। 
ইহার রস কতক পরিমাণে দেহযস্ত্রের বাহিরে উপচাইয়া' পড়িলেও, এই রসের কিছু 
অংশ ব্যক্তির দৈহিক. ও মানসিক বিকাশে ব্যবহৃত হয়। যৌনগ্রস্থির ত্বাভাবিক 
বিকাশের উপর দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ যথেষ্ট নির্ভর করে । এই গ্রন্থির অল্প 
ব। অধিক ক্ষরণ নানাগ্রকার যৌন ও সামাজিক বিকৃতি বা অসামগ্রন্য ঘটায়। অবশ্য 
যৌনগ্রস্থি যে একক ভাবে কাজ করিতে পারে, তাহা নয়। আরও কয়েকটি গ্রন্থি 
স্বাভাবিক যৌন বিকাশের সহায়ত] করে । আমর! দেখিয়াছি যে ইহারা প্রধানতঃ 
পিনিয়াল, থাইমাস্‌ এবং পিটুইটারি গ্রন্থি। 

১০। স্যন্তঃক্ষর। গ্রন্থির পরস্পরসা পেক্ষত। 
(10657806101) 01 (০ 1081061659 €5197809) 

গ্রস্থিগুলি পরম্পরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না, কিন্তু একটি দপ্ববন্ধ সংগঠনের মত 
পরম্পর সহযোগিতায় কাজ করে। প্রমাণন্বরূপ গোনাড স্‌ গ্লাণ্ড-এর থাইমাস গ্ল্যা্ড 
এর সামপ্তস্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। শৈশবের গ্রন্থি (01800 ০01 ০1011- 
11০০৫) থাইমাস্‌ কৈশোরের পূর্ববর্তী বৃদ্ধি অথব। বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। তের হইতে 
উনিশ বৎলর পধস্ত থাইমাস দ্রুতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। থাইমাস গ্রস্থির ক্ষয়ই যৌন- 
গ্রন্থির ক্রিঘাকে নিয়মিত করে । থাইমাস যদি অতি শীঘ্র ক্ষীণ হয়, তবে নবযৌবন 
(8৫91550000০) ত্বরান্বিত হয়, আবার ইহা অপেক্ষাকৃত বিলম্বে নিক্ষিয় হইলে, 
নবযৌবন বিলদ্িত হইয়া থাকে ।১ তাহা ছাড়া, স্বাভাবিক যৌন বিকাশে যৌন গ্রন্থির 
লহিত পিনিয়াল এবং পিটুইটারি গ্রন্থির সহযোগিতা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ।১ 

আবার, প্যানক্রিয়াজ গ্রন্থি পিট্রইটারি গ্রন্থির ক্রিয়াকে বাধা দেয় এবং আড্রিনেল্‌ 
প্যান ক্রিয়াজ -এর ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। যৌনগ্রস্থির ক্রিয়াকে যে শুধু থাইমাস এবং 
পিনিয়াল্‌ গ্রন্থিই ব্যাহত করে তাহা নয়, আ্যাড়িনেল, থাইরয়েড. এবং পিটুইটারি 
গ্রন্থিও যৌনবিকাশকে বাধ! দেয়। অধিকন্ত থাইরয়েড অত্যধিক ক্রিয়াশীল হইলে 
আযাডিনেল্‌ বেশী এবং পিটুইটারি কম সক্রিয় হয়। 

১১। অন্তঃক্ষর গ্রন্থিগুলির পরিণতি (7800181108) 

এপ্ডোক্রিন, গ্রস্থিগুলির পরিণতি লাভে অনেক সময় লাগে, ইহারা চটু করিয়া 

পরিণতি লাভ করে না। ইহার আংশিক কারণ সম্ভবতঃ এই যে মাত্তাই ভ্রণকে 


১ জি. মাফি-__জেনার্যাল সাইকলজি-_পৃঃ ৫৫-৫৬ 
২ জি.এল্‌. জ্রীম্যান-ফিজিয়লজিক্যাল সাইকলজি-_পৃঃ ১২৪-১২৫ 


বহিঃপ্রাস্তীয় এবং স্বতন্ত্র নাভ তন্ত্র ; পেশী; গ্রন্থি ১২১ 


(6০৩০৪) হরুমোন্‌ বা শক্তিশালী অন্তঃক্ষরা রসগুলি পরিবেষণ করিয়! থাকেন, যাহার 
ফলে ভ্রণকে স্বয়ং রসক্ষরণ করিতে হম না। তাহা ছাড়া বেশীর ভাগ হরমোন ই 
প্রাথমিক জীবনে দরকার হয় ন1। 

যৌনগ্রস্থি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ । কৈশোরের পূর্বে এই গ্রন্থি পরিণতি লাভ 
করে না -প্রায়ই বার বৎসরের পূর্বে বালক-বালিকাদদের পুরুষ ও নারীর ভূমিকা গ্রহণ 
করিতে হয় না। এই সময়ে বালকদ্দের গৌঁফের উদগম এবং কথস্বরের গভীরতা এবং 
বালিকাদের শ্তনবিকাশ ঘটিয়! থাকে । এই পরিবর্তনগুলি ঘটে যৌনগ্রস্থির বিকাশের 
ফলে । 

১২। বহিঃক্ষর গ্রন্থি (1990 03181)09) 

অস্থংক্ষর] গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণ মন ও শরীরের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে 
সন্দেহ নাই । কিন্তু বহিঃক্ষর! প্রস্থিগুলির রসক্ষরণও যে উহ্বাদের উপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে, তাহাও স্বীকাধ। বহিঃক্ষর] গ্রন্থি প্রধানত: এইগুলি :-_লালা গ্রন্থি 
(65100, 9811521), হজমি গ্রন্থি (0850০), যরৎ, প্যান্ক্রিয়াজ, মুত্রগ্রস্থি, 
শ্থেদ গ্রন্থি (3৮৩৪1 2110), অশ্রগ্রন্থি ([.9017197081 81809), শ্্রেম্মাগ্রস্থি (০8৩), 
যৌনগ্রন্থি (5০) প্রভৃতি । অস্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে বল! হয় এপ্ডোক্রিন্‌ (6100901106) 
এবং বহি:ক্ষর গ্রস্থিগুলিকে বলা হয় এক্সোক্রিন (8%901196) গ্র্যাণড | 

এই গ্রন্থি গুলিকে বহিংক্ষরা গ্রন্থি বলা হয়, কারণ উহাদের ক্ষবিত রস নালিক বা 
প্রশালী দি দেহের বাহিরে নিঃহুত হয়। ইহারা অধিকাংশই হজমের অথবা দৃধিত 
পদার্থ নিঃসসণের কাজ করে। অধিকাংশ বহিংক্ষর] গ্রন্থিই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
বলিয়া অক্ষত দেহের উপর উহাদের গবেষণা চলে না। শুধু লালা এবং স্বেদগ্রন্থি 
সঙ্থন্ধে গবেষণ! করিয়াই সুফল পাওয়া! গিয়াছে । এই গ্রন্থির উপর প্যাভ লো-এর 
গবেষণা প্রদিদ্ধ। এতিনি লাপেক্ষ প্রতিবর্ত-গবেষণায় কুকুরের লালানিঃসরণের 
'অন্ুসন্ধান করিয়াছেন, হজম ক্রিয়ার সহিত লালাক্ষরণের সঙ্বন্ধ অনম্বধকাধ। এমন 
কি আহার করিবার ব্যাপারেও এই ক্ষরণ বিশেষ প্রয়োজনীয়1 শ্বেদক্ষরণ দৈহিক 
বিপাকের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। স্বাভাবিক স্বেদক্ষরণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ! 
গ্যাল্ড্যানিক্‌ চর্ম-প্রতিক্রিয়া (981010 9110. 26$00256) ম্বেদক্ষর্রণের উপর নির্ভর 
করে। গ্যাল্ভানোমিটার যন্ত্রের চক্র (011০816) দিয়। যে তড়িত্প্রবাহ চর্মের উপর 
ক্রিয়া করে, স্বেদক্ষরণের জন্তই চর্ম তাহাতে প্রতিক্রিয়া! করিয়। থাকে । এই প্রতিক্রিয় 
প্রক্ষোভের স্থচক বলিয়া গৃহীত। 


10. 


যনোবিষ্যা 


অনুশীলনী (5675156) 

0916 2, 81651001) 01 006 10611010518] 106505 355601), 

(05 : 00. 100-104 ) 
বহিঃপ্রান্তীয় নাভতস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচন। কর। 
1791 216 00৩ 011001081 06110106519] 061555 7 ড1086 815 0611 
(01106101)8 ? (105 £ 00. 101-104 ) 
প্রধান বঞ্িঃপ্রাস্তীয় নাভগুলি কি? উহাদের কার্য কি? 
10150102011) ০6/৬%৩60 01210191 2150 80109] 10615. 

(09 00 101-104 ) 
মন্তিষীয় নাভ“ এবং মেরুনার্ভে র পার্থকা প্রদর্শন কর। 
1017 ৫0 5০0. 10)651) 70৮ (115 20019017910 116:৬005 89661) ? 
ড/1081 815 ॥5 016161 0811 ? (05 2 100. 104-1096 ) 
“স্বতন্ত্র নাভ তিন্ত্র বলিতে কি বুঝায়? ইহার বিভিন্ন অংশগুলি কি? 
(00910005815 006 7021855101951106616 2100 951010811)0110 106150108 
$586017), 4১15 0069 21068801015010 1 (4৯105 : 0১. 106-1098 ) 
পরালমবেদী এবং সমবেদী নাভ তন্ত্রের তুলনা কর। উহার! বিপরীত কি? 
[01510 005 507000015 2100 00170110175 01 1106 091:8551019,11)61610 
100150185 59900112. (05 2 00, 198-109 ) 
পরাসমবেদী পাভ“তত্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়া আলোচনা কর । 
চ8101811) 0105 511000016 2170 (01001010105 0 1116 9৮1119811)0010 
161৬০00$ 8551810. (05 2 00. 1099-110 ) 
সমবেদী নাভ “তন্ত্রের গঠন এবং ক্রিয়া আলোচনা কর। 
2 1106 20001)017710 1561%010$ 5986610) 10811 20010019015, ৮ 
[1500$5. (405 ₹ 000. 104-1 05 )' 
স্বতন্ত্র নাভ তিস্ত্র বাস্তবিকই *ম্বতন্ত্র কিনা তাহা! আলোচনা কর । 
[01811) 005 50100016210 10100810105 ০01 10050165, 

(405 200. 119-111 ), 
পেশীর গঠন এবং ক্রিয়! আলোচন। কর । 

৬/121 21৩ 0106 0106:6100 101005 07 1005916? 0৬ 00 1106 

0196 1? (১08 5 00. 110-111 0 
পেশী কত প্রকার? তাদের পার্থকা কি? 


11. 


12, 


13. 


14. 


15. 


19. 


বহিঃপ্রান্তীয্প এবং হ্বতন্ত্র নাভ“তন্ত্র) পেশী; গ্রস্থি ১২৩ 


৬/120 915 025 51000901105 0289108 7 ১০10৮ 00 00611 00880102 10 
115 09০৫, ( £&05 2 [700. 112-114) 
অস্তঃক্ষর গ্রস্থিগুলি কিকি? দেহে উহাদের স্থান নির্দেশ কর। 
18791810005 500000010, 0081001) 8100 (01006010৫00 (51910 
2104 721801751010 2181005, (405 2 01). 1 14-116 ), 
থাইরয়েড এবং প্যারাখাইয়েড গ্রন্থির স্থান» গঠন এবং ক্রিয়া! বুঝাইয়) 
দাও | 

৬/108৮ ৫0 900 1000৮ ০1 015 2016109] 12170 1 ড৬1)% 15 1 


০9৪1150 (106 61096156005 8190৫, ? (405 2 00. 116-117 )। 
আযড্িনেল গ্রন্থি সন্বপ্ধে কি জান? উহাকে “বিপৎকালীন গ্রন্থি বলা 
হয় কেন? 


১০10৮ ০6 005 51000016, 199516101) 2100 (01706101) 01 005 
010010915 81800. ৮185 ?5 16 21160 0006 51085151 21817? ? 

(105 £ 00. 117-118) 
পিটুইটারি গ্রন্থির গঠন, স্থান এবং ক্রিয়া নির্দেশ কর। ইহাকে ধরধান 
গ্রন্থি বলা হয় কেন? 

10192) 0006 10618011010 ০01 006 61000011176 07898179 00 [11611 
[721060121010, ( ঞ&5 : 0,129) 
অস্ত:ক্ষর। গ্রন্থিগুলির পরস্পর-সাপেক্ষত1 এবং বিকাশ ব্যাখ্যা কর। 
1)151010601831) ০০15/5০12 1106 61000011109 100 05:090111)6 6121809. 
(105 : 0,121), 
অস্তঃক্ষরা! এবং বহিঃক্ষর! গ্রন্থির পার্থক্য বুঝাউয়| দাও । 


সগুম পরিচ্ছদ 
প্রতিৰত এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত 
(8686 ৪৪৫ (01801610060 2২০8০) 


১। গ্রুতিবর্ত (8২6165% 4001018) 

€১) ভূমিক। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদের ১২। (৪) অনুচ্ছেদে প্রতিবর্তের কেন্দ্র হিসাবে মেরুদণ্ডের 
কাধ আলোচিত হইয়াছে । এ প্রসঙ্গে নানাপ্রকার প্রতিবর্ত উদাহরণ সহ বুঝানে। 
গিয়াছে । 

এই পরিচ্ছেদে প্রতিবত্ের হ্বরূপ, প্রকারভেদ এবং সাপেক্ষ প্রত্িবর্ত আলোচিত 
হইতেছে। 

(২) প্রাতিবর্তের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ 
(10611771601070 8110 26016 01 2২699 4১00108) 

উদ্দীপক ইক্জ্রিয়ের বহ্ছিঃপ্রান্তকে উদ্দীপিত করিলে, চেতনার সাহায্যে 
'ৰ৷ উহার নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই, অতীত শিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া, একরূপ- 
ভাবে (5016070015), তসোজান্ুজে (1001050180/) ষে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ 
হয় তাহাকে প্রতিবর্ত (0২626) বলে। যেমন আগুনে হাত লাগিবা মাত্র হাত 
সরাইয়া লওয়] হয়, অথবা নাকে সুড়সুড়ি লাগিবা মাত্র হাচি আসে । এই ছুইটিই 
প্রতিবর্ত ক্রিয়া। আগুনে হাত লাগিব৷ মাত্র হাত সরাইয় লওয়া,__-এই প্রতিবর্তের 
শারীর ধাপ বা স্তরগুলি বুঝিতে পারিলেই প্রতিবর্ত বুঝিবার স্থবিধা হুইবে। এই 
্তরগুলি বর্তমান অনুচ্ছেদের (৩) চিহিত অংশে প্রদশিত হইয়াছে । পরবতখ ১৫নং 
চিত্রে প্রতিবর্তের শরীর ধাপ বা স্তরগুলি দেখানে। হইল। 


প্রতিবর্ত ক্রিয়া, স্ব্ধপ ব। বৈশিষ্ট্য 
প্রতিবর্ত একপ্রকার (ক) সহজ (9107) প্রতিক্রিয়া, কারণ ইহাতে ক্রিয়'- 
শীল নিউরোন, পেশী বা গ্রন্থির সংখ্য। এচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার তুলনায় কম। (খে) 
প্রতিবর্ত সহজাত (7616010815 ), অর্থাৎ জন্মের মুহূর্ত হইতেই ইছার গঠন এবং 
প্রকৃতি সম্পূর্ণ থাকে । (গ) প্রাতিবর্ত শিক্ষালন্ধ নয় এবং ঘে) ইহা অভিজ্ঞতা 
সাহায্যে সহজে সংশোধিত বা পরিবতিত হয় ন1 (1101 683115 £00019৩0 0১ 
৩%6116005)। (উ) প্রতিবর্ত ক্রিয়ার আকার নির্দিষ্ট (9680106, 566150192৩৫, 


প্রতিবর্ত এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ১২৫. 


চ155)-_যেমন আগুনে হাত সরাইয়! লওয়! একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া । (চ) একরূ পতা' 
(্0160111($) প্রতিবর্তের আর একটি বিশেষ ধর্মশযেমন সকল নবজাত শিশুই- 
একরপে স্তন্তপান করে। (ছ) উদ্দীপক ক্রিয়াশীল হইবামাত্র (00760186615) সঙ্গে 
সঙ্গে প্রতিবর্ত ঘটিক়] থাকে | ইহা। দ্রুত (0107206) অথবা ত্বরাম্থিত। (জ) চেতনা বা 
ইচ্ছাশক্তি দ্বার! প্রতিবর্ত সংযত বা নিয়ন্ত্রিত হয় না। 
প্রতিবর্তের বিচৌষণ . 
উপরে প্রতিবর্তক্রিয়ার সহজে সংশোধন ব! পরিবর্তন ঘটে না, এইরূপ বলা 
হইয়্াছে। কিন্ত জটিল অবস্থায় ইহার পরিবর্তন বা সংশোধন ঘটিয়! থাকে। 
এই দিক দিয়া প্রতিবর্তকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 

(১) কতকগুলি বিশুদ্ধ প্রতিবর্ত কোনক্রমেই পরিবর্তন হয় না_ যেমন 
তারারব্বীয় প্রতিবর্ত (2811195 7২০5%), উত্তাপে বা ব্যথায় হাত সরাইয়! লওয়া, 
পাকস্থলীয় হজমক্রিয়া, নাক ডাকা প্রভৃতি । আবার, (২) কতকগুলি প্রতিবর্ত 
প্রধানতঃ বিশ্তুদ্ধ হইলেও, ব্যান্ৃত বা বর্ধিত হইতে পারে-_যেমন কাশি, 
হাইতোলা, বমন, লালাশনিঃসরণ প্রভৃতি । আবার, (৩) আরও কতগুলি প্রতিবর্ত 
প্রায়ই বিশুদ্ধ হইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশোধিত হইয়া থাকে_ যেমন হাসি, 
কান্না, হাপানে। প্রভৃতি । (৪) কতকগুলি প্রতিবর্ত শৈশবে বিশ্বদ্ধ থাকিলেও, 
পরিণত বয়সে অবশ্ই পরিবততিত্ত হয়_যেমন ন্তন্তপানঃ কামড়ানো, থুথু ফেলা 
প্রভৃতি । ৯হ] ছাড়াও, (৫) কতকগুলি দেহভঙ্গিম। ( 0০9$081০ ) সংক্ষান্ত প্রতিবর্ত 
সর্বদা পরিবতিত হইয়া থাকে--যেমন মাথা সোজা করিয়া রাখা, বসা, দাড়ানো, 
দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা প্রভৃতি । 


(৩) প্রুতিবর্ত বৃত্তাংশ (7২976 481০ ) 


প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজ হইলেও, ইহা নার্ভতম্ত্রেরে একাধিক অংশ সাহায্যে ঘটিয়া' 
থাকে । এই অংশগুলি চিত্রাকারে আকিলে, উহ্াদদিগকে একটি বৃত্তাংশের (1০) 
যত দেখায় ।, সেই কারণে যে নাভ-পথ সাহায্যে প্রত্তিবর্ত ঘটে, তাহাকে বলা হয় 
প্রতিবর্ত বৃতাংশ ( [২6167 410)1 এই নাভ-পথ বুঝিতে হইলে, নাভ তন্ত্রের 
যে যে অংশ ক্রিম করিবার ফলে প্রত্তিব্র্ত ঘটে, তাহ বুঝ। দরকার । 

প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় প্রথমতঃ কোনে ইন্দ্িয়যস্ত্রের সংবেদীয় বা অন্তর্গামী নাভের 
বহিঃপ্তান্ত উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনার ফলে একটি নাভ প্রবাহের হৃষ্টি হয়। 


১২৬ মনোবিদ্যা 


নাভপ্রবাহটি উত্তেজিত লাভ' দিয়া প্রবাহিত হইয়! এ নাভের অন্তঃপ্রাস্তে যাহা 
মেরুদণ্ডে বা মস্তিষ্কের কোন অংশে অবস্থিত রহিয়াছে সেইখানে, পেশীছায় । সংবেদীয় 


হা পি 
২২আগন 


গা 


১৫নং চিজ্্র--তিনটি নিউরোনবিশিষ্ট সহজ প্রতিবর্ত বৃদ্তাংশ 
(ক) সংবেদীয় নিউরোন, (খ) চেষ্রীয় নিউরোন, (€গ) সংযোজক নিউরোন। আগুন (উদ্দীপক ), 
মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে এবং পেণীর প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ইহ] একটি মেরুদণ্ীয় প্রতিবর্ত 
(শশাইনাল রিফ্রেস )। 


নাভের কেন্দ্রীয় অন্তঃগ্রাস্তের পাশেই রহিয়াছে চেষ্টায় বা বহিরগ্গামী নাভের 
অন্তঃপ্রাস্ত। এ নার্ভপ্রবাহ এইবার চেষ্টীয় নারভের অস্তঃপ্রাস্তকে উত্তেজিত করে। 
এই উত্তেজন] চেষ্টীয় নার্ভপ্রবাহের আকারে চেষ্টীয় নার্ভ দিয়! প্রবাহিত হুইয়! উহার 
বহিঃপ্রান্তে, যাহা! কোনো পেশীতে বা গ্রস্থিতে অবস্থিত রহিয়াছে সেইখানে, 
পৌছায় । ফলে পেশীর বিচলন বা গ্রস্থির রসক্ষরণরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। 

সংবেদীয় নার্ভের অস্তঃপ্রাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া চেীয় নার্ডের 
বহ্িঃপ্রান্ত পর্বস্ত নার্ভ-পথকেই প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ বলে। 

গ্রতিবর্ত বৃত্তাংশে পাঁচটি বিভাগ থাকে। (১) সংগ্রাহক নাত তন্ 
(1২০০৪০%1$৩ 17675৩-000108 )--ইহ1 কোনো ইন্জিয়যন্ত্রের বহিঃপ্রান্তে অবস্থিত। 
(২) অস্তমুর্থী সংবেদীয় নার্ভ-_উদ্দীপকের দ্বারা ইহার বহিংপ্রান্ত উত্তেজিত 
হওয়ার ফলে, ইহাতে নার্ভ প্রবাহের স্থষ্টি হয়ঃ যাহ কেন্দ্রীয় নার্ভতস্ত্রে পরিচালিত হয়। 
(৩) কেন্দ্রীয় নাভ তিক্ত, অর্থাৎ মেরুদণ্ড ব| মন্তিফ-_সংবেদীম় নার্ভপ্রধাহ এই 
স্থানে পৌছায়। (৪) বহিমু্খী বা চেষ্টীয নাভ ইহার অস্তঃপ্রাস্ত সংবেদীয় 
নার্ভের অস্তঃপ্রাস্তের সবেদীয় নার্ভের অন্তঃগ্রান্তের সংলগ্র থাকে । ফলে সংবেদীয় 
নার্ভপ্রবাহ চেষ্রীয় নার্ভে পরিচালিত হয়। (৫) সম্পাদক বস্ত্র (286০0 912819), 
যেমন পেশী, গ্রন্থি, প্রভৃতি-_চেষ্ায় নার্ভগ্রবাহ পেশী বা গ্রস্থিতে পরিচালিত হুইয়। 
- যথাক্রমে বিচলন এবং রসক্ষরণ ঘটায়। 


প্রতিবর্ত এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ১২৭ 


(৪) প্রতিবর্ত বৃস্তাংশের স্তরতেদ 

প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের কয়েকটি ভ্যরভেদ রহিয়াছে । এই স্তরভেদের উপর প্রতিবর্ত 
বৃততাংশের সহজতা বা জটিলত৷ নির্ভর করে। সাধারণতঃ প্রতিবর্ত একাধিক 
বৃত্তাংশের একসঙ্গে কাজ করিবার ফল। সহজতর প্রতিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম এবং 
জটিলতর প্রতিবর্তে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃত্তংশ থাকে । 

নিম্নতর প্রতিবর্তের কেন্ত্র হইল নার্ভতস্ত্রের কোনে! নিয়তর অংশ, যেমন মেরুদণ্ড 
বা লঘুমস্ডিষ্ষ। উচ্চতর প্রতিবর্তের কেন্দ্র হইল ইহার কোনে! উচ্চতর অংশ, যেমন 
পুরুমস্তিফ । সহজতর বৃত্তাংশগুলি নিমতর এল্‌ং জটিলতর বৃত্াংপগুলি উচ্চতর । 
যেমন জাহুক্ষেপ (10765-1511) একপ্রকার সহজতর এবং নিম্ন তয় অথব1 মেরুদণ্তীয় 
(921991) প্রতিবর্ত। আবার স্তন্তপান একপ্রকার জটিলতর এবং উচ্চতর মস্তিঘীয় 
(06150151) প্রতিবর্ত। 

আগুনে হাত লাগিবামাব্র হাত সরাইয়া লওয়া একটি সহজ ও নিময্তরের 
প্রতিবর্ত। এই প্রতিবর্তে নার্ভপ্রবাহ্‌ যে বৃত্বাংশ (062৩ 41০) দিয়] পরিচালিত 
হয় তাহা ১৫ নং চিত্রে দেখানো হুইয়যছে। 

উপরোক্ত প্র তবর্ত বৃত্তাংশের মত চোখের পাতার স্পন্দন, দেহের গারসাম্য 
বজায় রাখা, জানুক্ষেপ, হাচি প্রভৃতি যে সকল প্রতিবর্ত বিপজ্জনক উদ্দীপকের ফলে 
উৎপন্ধ হয়, উহার! ছোট বৃত্তাংশের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। এইগুলি মেরুদত্তীয় 
প্রতিবতে রই উদ্াহরণ। 

উপরে তিনটি স্তরের বৃত্তাংশ উল্লিখিত হইয়াছে । এই তিনটি স্তরের ব্যাখ্যা 
স1 করিলে, ইহার] সহজবোধ্য হইবে ন!। 

প্রাথমিক স্তরের গ্রতিবত' বৃত্তাংশ (0515 £১1০ ০06 00৩ 71000819151 
৩] 90108] [২০16%) মেরুদণ্ডের উপরে ওঠে না। এইরূপ সহজতম বৃতাংশ 
বিপজ্জনক উদ্দীপকের ফলে দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্ভ আবশ্যক হয়। ইহাকে স্থানীয় 
টেলিফোনের ডাকের সহিত তুলন! করা যায়। আগুনে হাত দেওয়া মাত্র হাত 
সরাইয়া লওয়ার উদাহরণ দেখানো! হুইয়াছে। এরূপ পায়ের পাতা বিদ্ধ 
হইলে, এ উত্তেজনা পায়ের পাতা হইতে আরভ করি] মেরুদণ্ড পর্বস্ত ছড়াইয় 
পড়ে এবং চেট্ীয় নার্ভ "দয় পরিচালিত হইয়া! পায়ের পেশীতে পৌছায় এবং 
উহ্থার সন্কোচন উৎপন্ন করিয়া পায়ের অপসারণ ঘটায়। 

সর্বাপেক্ষা সরল বৃত্তাংশে একটি দংবেদীয় এবং একটি চেষ্তীয়, মাত্র এই 


১২০ মনোবিদ।। 


দুইটি নিউরোন থাকে। অবশ্ মাত্র ছুইটি নিউরোন-এ গঠিত বৃত্তাংশ কদাচিৎ 
ষ্ট হয়। জাহুর বামদিকে আঘাত করিলে জান্ুর পেশী-সঙ্কোচ হয়। ইহাকে জান্ু- 
কম্পন বা হাটুর ঝাকানি (106৩-16%) বলে। পায়ের তলায় চিম্টি কাটিলে 
তৎক্ষণাৎ পা সরাইয়! লওয়1 হয়। এই দুইটি ক্রিয়ার চক্রাংশও দুইটি নিউরোন দ্বারা 
গঠিত। ইহাদিগের কেন্দ্র মেরুদণ্ড) এইজস্য ইহাদিগকে বল! হয় মেরুদণ্তীয় 
প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ। 

ঘিতীয় স্তরের (96০০9091 7.০61) ও্রতিবর্ত বৃত্তাংশ প্রাথমিক স্তরেরটির 
তুলনায় অপেক্ষাকৃত জটিল । ইহ! গঠিত হয় মেরুদরণ্ডীয় বৃত্তাংশের সংবেদীয় নাভের 
শাখাপ্রশাখ! সাহায্যে । এইজন্া এই প্রতিবর্ত বৃত্তাংশকে সংবেদীয় স্তরের বল! হয়। 
ইহা উদ্দীপিত নাভে'র বহিঃপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়। মেরুদণ্ডের উপরাংশে 
ুযুগ্নাশীর্যক এবং মস্তিষ্কের বহিঃম্তর বা ধূসর পদার্থের (00116) মধ্যবর্তী কেন্দ্রে 
পৌছায় এবং চেষ্টায় নাভের মধ্য দিয়া কোনে পেশীতে বা গ্রদ্থিতে শ্রেষ হয়। 

ছ্িতীয় স্তরের বৃত্বাংশে তিনটি বা তাহার বেশী নিউরোন থাকে । এই 
স্তরে সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন-এর মধ্যবর্তী নাভ'কোষ-_ সংযোগকারী 
নিউরোনগুলি মেরুদণ্ডে এবং মস্তিষ্কে ছড়াইয়া পড়ে । দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা» 
হাটা দৌড়ানো প্রভৃতি জটিল সমন্বয় (০০০10178090) মাধ্যমিক ত্তরের বৃততাংশ 
সাহায্যে সম্পন্ন হয়। চক্ষুতে আলো পড়িয়া চক্ষু উদ্দীপিত হইবার ফলে তারারন্ধ্রের 
সংকোচন এই স্তরের প্রতিবর্ত। এইরূপ প্রত্তিবর্তকে দূরাগত টেলিফোন ডাকের 
সহিত তৃলন1 কর! যাইতে পারে। 

ভূতীর স্তরের মস্তিক্ষকেজ্িক প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ দ্বিতীয়টির তুলনায় আরও 
জটিল। উচ্চস্তরের চিস্তনকে তৃতীয় স্তরের প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ বলা যাইতে পারে। 
ইহ! দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষ1! আরও উন্নত ও জটিল নাভসংযোগ সাধন করে! ইহাতে 
মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তাংশর সহিত আরও জটিল সম্বন্ধপথ রচিত হয়। মাধ্যমিক স্তরটি 
যেমন প্রাথমিক স্তরের সমন্বয় সাধন করে, তৃতীয় স্তরটিও তেমন মাধামিক স্তরের, 
সমন্বয় সাধন করে । ফলে মন্তিষ্কের আকার আরও বড় হয়। মাস্ষ এবং অন্তান্ত 
উচ্চতর প্রাণীর গুরুমস্তিদদের অনুজ এলাকাই ভূতীয় স্তরের প্রতিবর্ড বৃত্তাংশের 
কেন্দ্র । উচ্চতর মানসবৃত্িগুলি এই বৃত্তাংশের ক্রিয়।। এই অঞ্চলের উন্নতির 
সহিত মানুষের সেই উচ্চতর মানস শক্তিগুলি সংশ্লিষ্ট, যাহার ফলে মানুষ অন্যান্ত 
প্রাণী অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । এই অঞ্চলগুলির উপর শিক্ষালব্ধ উন্নতি নিভভর করে। তৃতীয় 
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স্তরের প্রতিবত বৃত্াংশকে বছ দূর হইতে আগত টেলিফোন ডাকের সহিত তুলনা 


করা যায়। 


প্রাথমিক স্তরেব বৃত্তাংশ সবাপেক্ষা মৌলিক এবং স্থায়ী। তৃতীয় স্তরের বৃত্তাংশ 
যেমন সবশেষে বিকাশ লাভ করেঃ তেমনই ইহারা সর্বাপেক্ষা! জটিল। গ্রাথমিক 





(ক) 
(খ) 


(গ) 
€ঘ) 
(ড) 


(উ) 
১৬নং চিন্্র_-পীচ শ্রেণীর প্রতিবত বৃত্তাংশ 
সহজ গ্রতিবত”। ১, ২ যথাক্রমে উহার সংবেদীয় এবং চেষ্টীয় নিউরোন। 
প্রতিবত“শৃঙ্খল (চেইন-রিফ্রেক্স)। ইহাতে প্রথম প্রতিক্রিয়া দিতীষ প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক 
হইয়াছে । 
একটি উদ্দীপক দুইটি সম্পাদকের ক্রিয়। উৎপন্ন করিয়াছে। 


দুইটি উদ্দীপক একটি সম্পাদকের ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে । 
দুইটি অন্ুযক্ত প্রতিব্ত বৃন্তাংশের চিন্র। একটি বৃত্তাংশের সংগ্রাহক অপর বৃত্তাংশটির সম্পাদকের 


সহিত যুক্ত হইয়াছে অনুষঙ্গ নিউরোন্‌ চ-এর সাহায্যে । 


এবং মাধামিক স্তরের বৃত্তাংশ গ্রধানতঃ সহজাত কিন্তু তৃতীয় স্তরের বৃত্তাংশ শিক্ষার 
ফলে অঞ্জিত এবং মানুষের জীবিতকালে গঠিত হয়। স্থৃতরাং নবজাত শিশুর মধ্যেই 


৯ 
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হৎস্পন্দমন, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি জৈব বৃত্তির নিচন্ত্রণকারী প্রাথমিক বৃত্তাংশগুলি সম্পূর্ণ 
কর্মক্ষম থাকে । মাধ্যমিক বৃত্তাংশগুলি অল্লকালের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে। কিন্তু 
তৃতীয় স্তরের বৃত্বাংশ শিশুর জীবন ও অভিজ্ঞতার ফলে বিকশিত হয় এবং জীবনের 
শেষ মুহুর্ত পর্যস্ত ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে । 

১৬নং চিত্রটি দেখিলে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের প্রকারভেদ বুঝ! যাইবে । 

শরীর ও চেতন গ্রতিবর্ত (চ1095101081081 210 00101501008 1২69) _ 
প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে প্রধানত্তঃ শারীর এবং চেতন এই দুই ভাগে বিভক্ত কর! যায়। 
প্রথমটির উদাহরণ হইল তীব্র আলোকে চক্ষুতারার সক্কোচন। ইহাতে চেতনার 
কোনো ক্রিয়া নাই । এই প্রতিবর্ত চক্চিতে থাক| কালে এবং ইহা ঘটিবার পরেও 
উহার কোনো চেতন] হয় না। 

কিন্তু চেতন প্রতিবর্তে, প্রতিক্রিয়া চলিতে থাক! কালে, উহার কম বেশী চেতন! 
থাকে ॥ প্রতিক্রিমার উৎপাদনে চেতনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তথাপি 
চেতনা প্রতিক্রিয়াকে অল্লাধিক নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন কাশি এক গ্রকার চেতন 
প্রতিবত; যাহা চেতনার দ্বারা অল্লাধিক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । কাশি চেতন! 
দ্বারা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে থামানো যায় এবং প্রতিক্রিয়াটি স্বেচ্ছায় উৎপাদনও 
করা যায়। 

প্রতিবর্ত-_নার্ভক্রিয়ার একক (0016 01 061৬৩-0100101) 

নিউরোন যেমন নার্ভতন্ত্র সংগঠনের একক, প্রতিবর্ত তেমনই নার্ভ-ক্রিয়ার 
একক । প্রতিবর্ত বলিতে সংবেদ-চেষ্টীয় (3৩05011-700691) একক বুঝাঁয়। কোনো 

গ্রাহক যন্ত্র হইতে কার্ধকরী যস্ত্রে পরিচালিত হইতে হইলে, নার্ভপ্রবাহের পক্ষে 

অন্ততঃ দুইটি নিউরোন-এর সংযোগ আবশ্তক। নার্ভপ্রবাহ কোনো! প্রান্ত-সন্রিকর্ষের 
মধ্য দিয়া একটি নিউরোন হইতে অপরটিতে পরিচালিত হয়। নার্ভতগ্ত্রের সহজতম 
কর্মীয় একক (10100610091 01010) হইল একটি সংবেদ-চেষ্টীয় বৃত্তাংশ (9008011- 
[00001 4৯1০) | 

যদ্দিও দুইটি নিউরোন-এর দ্বার! গঠিত প্রতিবর্ত আছে, কিন্তু সাধারণতঃ এই 
দুইয়ের মধ্যবতী একটি কেন্দ্রীয় নিউরোন থাকে এবং এই নিউরোনটি উহার্দের সহিত 
প্রান্ত-সন্নিকর্ষের সাহায্যে সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ, প্রতিবর্ত সাধারণতঃ ছুইটির বেশী 
নিউরোন লইয়া গঠিত হইয়া! থাকে । 
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২। সাপেক্ষ গ্রতিবর্ত (0০901610760 8২696) 

প্রতিবর্তকে আরও ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে-__যথা) সহজ নিরপেক্ষ 
বা! অগ্রতিবন্ধ প্রতিবর্ত (911015 01 01100150160) এবং সাপেক্ষ বা সগ্রতিবদ্ 
(00174111006) প্রতিবর্ত। 

উজ্জ্বল আলোকের উদ্দীপনায় তারারন্বীন গ্রতিবর্ত (99111815 চ২6115%) একটি 
নিরপেক্ষ বা সহজ প্রতিবর্ত। আবার ঘণ্টাধ্বনিব সহজ প্রতিবর্ত উহা শুনিয়া কান খাড়া 
কর]। কিন্তু উজ্জল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘণ্টা বাজাইলে ঘণ্টাধ্বনিই তারারন্বীয় 
প্রতিবর্ত উৎপন্ন করিতে পারে । এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিবর্তটি সাপেক্ষ বা সপ্রতিবন্ধ। 
কারণ ঘণ্টাধ্বনি ত্বাধীনভাবে এই প্রতিবর্ত ঘটাইতে পারে না। কিন্তু এই 
প্রতিবর্তের সহজ্জ বা স্বাভাবিক উদ্দীপকের (এই ক্ষেত্রে উজ্জ্রল আলো) সহিত 
অনুষক্ত হইবার ফলে পারে। কোন সহজ বা স্বাভাবিক উদ্দীপক অন্ত কোন 
বস্তর সহিত অনুযক্ত হইবার ফলে, উচ্ছা এ বস্তটির জর্ভ (০০7010107) হইয়া 
দাড়ায়। সেজন্ত এ বন্তটি এ ম্বাভাৰিক উদ্দীপকের কাজ করিতে পারে। যেমন 
উজ্জর্প আলোকের সহিত ঘণ্টাধ্বনি চলিবার ফলে উজ্জল আলোকের স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টাধ্বনিতে সংক্রামিত হয়। ফলে উজ্জ্বল আলোকের সাহায্য ছাড়াই 
ঘণ্টাধ্বনি উজ্জল আলোকের সহজ প্রতিক্রিয়া_যেমন তারারক্ধের সক্কোচন--সাপেক্ষ- 
ভাবে ঘটাইতে পারে । আবার, যেমন উচ্চ শব্ষের প্রতি শিশুর ভীতি স্বাভাবিক | 
কয়েকবার উচ্চ শব করিবার সঙ্গে সঙ্গে যদ্দি শিশুকে একটি খেলার পুতুল 
দেওয়া হয়» ক্রমে উচ্চ শব্দের ভীতি খেলার পুতুলে সংক্রামিত হইবে । ফলে যে 
খেলার পুতুল তাহার নিকট কৌতুকের বস্তু ছিলঃ তাহাই ভয়ের বস্ত হইয়া 
ঈাড়াইবে। 

তাহা হইলে লাপেন্ত প্রতিবর্ত বলিতে বুঝায় সেই প্রতিবর্ত, যাহা। উহার 
স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অন্যুষক্ত অন্য কোনে। বস্তর দ্বারা উৎ্পক্স হয়, 
অথব। যাহ। যে বস্তর দ্বার ম্বভাবতঃ বা নিরপেক্ষভাবে উঞুপন্প হয় নাঃ 
তাহ। দ্বারাই উ্পন্ন হয় সাপেক্ষভাবে, অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপকের উপর” 
নিভর করিয়া । নিরপেক্ষ উদ্দীপক শ্বাভাবিকভাবে উহার প্রত্তিৰর্ত উৎপন্ন করে, 
অন্ত কোনো উদ্দীপকের উপর নির্ভর করিয়া। এই কারণে নিরপেক্ষ প্রতিবর্তকে 
স্বাভাবিক অথবা! সহজ প্রতিবর্ত (80181 ০01 810116 16615%) বলা যায়। কিন্ত 
সাপেক্ষ উদ্দীপক অন্বাভাবিকভাবে প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে, নিরপেক্ষ উদ্দীপকের 
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উপর নির্ভর করিয়।। এই কারণে সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে অস্বাভাবিক প্রতিব্ত 
(9010210181 01 2110190181 16116) বল। যাইতে পারে। 

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটে হ্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অন্বাভাবিক উদ্দীপকের 
অনুষঙ্গের ফলে। এই প্রতিবর্ত অস্বাভাবিক উদ্দীপকের নিজম্ব শক্তিগ্রস্থত | 
কাজেই অস্বাভাবিক উদ্দীপকটি যদি মাঝে মাঝে ম্বাভাবিক উদ্দীপকের সছিত পুনরায় 
অন্ুষক্ত হুইয়া, উহ! হইতে উহার শক্তি আহরণ না করে, তাহা হইলে উহার দ্বার, 
উৎপন্ন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হুইতে বিলুপ্ত হুইয়। বায়: 
যেমন উজ্জ্রল আলোকের সহিত অন্ুষক্ত হইবার ফলে, ঘণ্টাধ্বনি তারারক্ধীর সঙ্কো৮ন 
উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্ত যাহাতে «এই আঅন্বাভাবিক উদ্দীপকটির পক্ষে 
অস্বাভাবিক তাব্রারন্বীয় সঙ্কোচন উৎপন্ন কর] সম্ভব হইতে পারে, সেইজগ্য যাঝে মাঝে 
উজ্জল আলোকের সহিত ঘণ্টাধনি কর! প্রয়োজন। নতুবা উজ্জ্বল আলোক হইতে 
উহার ধার করা শক্তি ফুরাইয়! যায়। 

৩। প্যাভ লো-উদ্কাবিত সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের পরীক্ষা 

সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ রুশ শারীরবৃত্বাবিৎ আই. পি. প্যাভলো! (1. ৮. ৮৪1০৬) 
এবং তাহার সহকম্মিগণের আবিষ্কার | 

একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে মাংসখণ্ড দিলে, উহার একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়: 
হইবে লালাগ্রন্থি হইতে লালানিঃসরণ। এই লালানিঃসরণ একটি শ্বাভাবিক 
প্রতিবর্ত। ইহা উৎপন্ন হম ঘ্রাণ এবং শ্বাদের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় এবং লালানিঃসারক 
গ্রন্থির সম্বন্ধ থাকিবার ফলে। এইবার যদি, যতবার কুকুরটিকে মাংস খাওয়ানো হয়, 
ততবারই উহার পূর্বে অথবা সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘণ্টা! বাজানো যাঁয়, তাহা হইলে 
শীঘ্রই ঘণ্টার শব্ধ শুনিবামান্র তাহার লালাশনিঃসরণ আরম্ভ হইবে। শব্দ-সংগ্রাহক 
ইন্ড্িয়ের এবং লালানিঃসারক গ্রন্থির এই সহ্দ্ধ শ্বাভাবিক নয়, কিন্তু ইহ! একটি 
অভিজ্ঞত' বা শিক্ষালন সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ নিমলিখিত ভাবে দেখানো যাইতে পারে। 
এখানে উ' এবং এপ্র" যথাক্রমে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিঘ্ার পরিবর্তে বাবহত 
হইয়াছে । উ, মাংসের এবং উ২ ঘণ্টাশবের স্চক। 

উ১ (মাংস )-------৯প্র২ (লালানি:সরণ--নিরপেক্ষ গ্রতিবর্ত ) 

উ২ ( ঘণ্টাশব্ )-_-_-৯প্র২ ( শব্ধ প্রতিক্রিয়া--নিরপেক্ষ গ্রতিবর্ত ) 

উ১ +উ২ (যুগপৎ উপস্থাপিত )-৯প্র; ( লালানি:সরণ প্রতিক্রিয়া )-__ 

কয়েকবার জেওম়। ছইল। 
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উৎ ( ঘণ্টাশফ )-----»প্র১ ( লালানি:সরণ --সাপেক্ষ গ্রতিবর্ত ) 

দেখ! যাইতেছে যে ঘণ্টাশব্দের ফলে লালানিঃসরণ হইতেছে, অর্থাৎ লালানি:সরণ 
প্রতিবর্তটি সাপেক্ষ হইয়াছে । 

কুকুরকে মাংস দিবার পুর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘণ্ট। বাজাইলে, অথবা কয়েকবার 
ঘণ্টা-ও যাংস* ঘণ্টা-ও-মাংস, এই ক্রমের পুনরাবৃত্তি করিলে, মুখে মাংসের সংস্পর্শ- 
জনিত লালানিঃসরণ এ ঘণ্টাধবনির ছ্বারাঁও সংঘটিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি 
করিবামাত্র লালানিঃসরণ হইতে থাকে । 

শুধু যে ঘণ্টাধ্বনির দ্বারাই লালানিঃসরণরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উৎপন্ন হয় তাহা 
নয়। মাংসের সহিত অন্ষক্ত যে কোন অবস্থা দ্বারাই ইহা উৎপন্ন হইতে পারে। 
যেমন যে ব্যক্তি মাংস দেয়, অথব| যে পাত্রে মাংস দেওয়া] হয়, তাহার দর্শন মাত্র 
লালানি:দরণ ঘটিতে পারে । আবার যে ব্যক্তি মাংস দেয়, তাহার পদধ্বনি শোনা 
মাত্র লালানি:মরণ আনরুভ্ত হইতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই লালানিঃসরণেরশম্বাভাবিক 
উদ্দীপক মাংসের শক্তি, উহার আহ্থ্যঙ্গিক অবস্থায় সংক্রামিত হওয়ার ফলে, এ 
আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলি ম্বাঁভাবিক উত্তেজকের অনুরূপ ক্রিয়া উৎপাঁদন করিতে পারে। 

কিন্ত মনে রাখিতে হইবে ধে সাপেক্ষ উদ্দীপকের নিজম্ব শক্তি নাই। উহা 
ক্বাভাবিক উদ্দীপকের উপর নির্ভর না করিয়া সাপেক্ষ প্রতিবর্ত উৎপন্ন করিতে পারে 
না। উহা যে শক্তিতে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে, তাহা নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক 
উদ্দীপক হইতে ধার করা শক্তি । যদি কয়েকবার ঘণ্টার্ধনির পরেই বা সঙ্গে সঙ্গে 
মাংসথণ্ড না দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা উৎপন্ন লালানিঃসরণ কয়েকবার 
ঘটিবার পরে আর ঘটিবে না। উহা! কমিতে কামতে ক্রমশ: লুগ্ত হইয়া যাইবে । এই 
ঘটনাটিকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তের লোপ (60700007) বলে। সুতরাং মাঝে মাঝে 
মাংসথগ্ডের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি উপস্থাপিত করিয়া উহার লালানি:সরণের উৎপাদন- 
শক্তি বধিত করিয়া লইতে হয়। নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত সাপেক্ষ উদ্দীপককে 
এইরূপ মাঝে মাঝে অন্ুষক্ত করিয়া উহার শক্তিবৃদ্ধিকে বর্ধন-ক্রিয়া (২০- 
11010516111) বল! হয় । 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ভের প্রকারভেদ 

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত অনেক প্রকারের হইতে পারে। ছুইটি প্রকারভেদের উল্লেখ 
করা যাইতেছে । যদি ঘণ্টাধ্বনি কিছুকাল চলিতে থাকিবার পর, যেমন পাঁচ, দশ 
ব1 পনর মিনিট পর, কুকুরকে মাংসখণ্ড দেওয়! হয়, তাহা হইলে লালানিঃসরণ আরম্ভ 


১৩৪ মনোবিচ্ধা 


হইবে ঘণ্টাধ্বনি আরম্তের এবং মাংসখণ্ড দেওয়ার মধ্যবত সময় অতিবাহিত হইবার 
পর। এইরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে বল! হয় বিলঘ্িত সাপেক্ষ গ্রতিবর্ত 
(10618990 0017010101)60 76616%)। এই ক্ষেত্রে লালানিঃসরণ ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে 
সঙ্গে ন1 ঘটিয়া কিছু বিলম্বে ঘটে । 

আর এক প্রকার সাপেক্ষ প্রতিবর্তের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। ঘণ্টাধ্বনি 
খানিকক্ষণ চলিবার পর থামানো হইল এবং উহ! থামানোর কিছুক্ষণ পরে মাঁংসথণ্ড 
দেয়] হইল। এইরূপ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে লালানিঃসরণ উৎপন্ন হইবে না, 
কিন্তু ঘণ্টাধবনি থামিয়া যাইবার পর মাংলখণ্ড দিবার ঠিক পূবে এই সাপেক্ষ গ্রতিক্রিয়। 
আরম হইবে। এইরূপ সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে রেখাত্মক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত 
(01806 00901010160 1২6016%) বলে। 

সহজ অথবা নিরপেক্ষ প্রতিবর্তকে যেমন সাপেক্ষ বা সপ্রতিবন্ধ প্রতিবতে 
রূপান্তরিত কর! যায়, তেমন সাপেক্ষ প্রতিবতকেও নিরপেক্ষ প্রতিবর্তে 
ফিরাইয়। আনা যায়। যেমন ঘণ্টাধ্বনির দ্বার! লালানিঃসরণরূপ যে সাপেক্ষ 
গ্রতিবর্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে নিরপেক্ষ (7100001001101)60) করা যাইতে 
পারে। যদি ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মাংসথণ্ড না দেওয়া! যায়ঃ তবে উহার 
ফলে লালানিঃসরণ ক্রমশঃ কমিয়! কমির| একেবারে বন্ধ ভইয়! যাইবে, অর্থাৎ ঘণ্টাধ্বনি 
আর লালানি:সরণ উৎপন্ন করিতে পারিবে না। 


৪। ওয়াটসন. ও সাপেক্ষ গ্রতিবর্ত 


শিশুর ম্বাভাবিক অনুভূতি বা প্রক্ষোভকে কিরূপে সাপেক্ষ করা যাইতে পারে, 
চেষ্টাতবাদী ওয়াট সন তাহ! অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাহার মতে ক্রোধ (90857), 
ভয় (681) এবং ভালবাস] (1০০, এই তিনটিই শিশুর নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক 
প্রক্ষোভ | ক্রোধের শ্বাভাবিক উদ্দীপক হইল শিশুর শ্বাধীন বিচলনকে বাধা 
(1006106161005 01 70061075111) দেওয়া । এইরূপে উচ্চ শব (190৫ 5০010) বা 
আশ্রমচু)তি (1085 ০ 580০1) ভয়ের এবং আদর করা (19101108) বা গায়ে হাত 
বুলানে। (98108), ভালবাসার ম্বাভাবিক উদ্দীপক | 

উপরোক্ত তিনটি নিরপেক্ষ ব! ম্বাভাবিক প্রক্ষোভকে সাপেক্ষ (90001001760) 
কর] যাইতে পারে । যেমন উচ্চ শব স্বভাবতঃ শিশুর ভীতি উৎপাদন করে। শিশুর 
এই ভয় একটি সহজ অথবা নিরপেক্ষ গ্রক্ষোভ। কিন্তু যে বস্ততে শিশুর গ্বাভাবিক 


প্রতিবত এবং সাপেক্ষ প্রতিবত' ১৩৫ 


ভয় নাই, যেমন শাদা ই"ছুর বা খেলনা, যদ্দি সেইরূপ কোনো! বস্ত উচ্চ শব্ধ করিবার 
পূর্বে শিশুকে দেওয়া হয়, তবে এ বস্তেও শিশুর ভীতি জন্মিবে। আবার এই 
লাপেক্ষ ভীতিকে নিরপেক্ষ (000010010101164) করা যাইতে পারে। এ সাপেক্ষ 
ভীতিজনক বস্তটি উপস্থাপিত করিবার পূর্বে বদি নিরপেক্ষ বা! স্বাভাবিক ভীতিজনক 
বস্ত উপস্থাপিত করা না হয়, তাহ হইলে এ সাপেক্ষ ভীতি দূর হইবে। অবশ্য 
কার্ষকালে দেখা যায় যে শিশুর সাপেক্ষ প্রক্ষোভ সহজে যায় না । 

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত একটি বিশাল আলোচ্য বিষয়। পাভলে! ইহার উপর 
বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন এবং বিছটেরিও (306616$) প্রভৃতি ইহার 
উপর আলোকপাত করিয়াছেন। বিছটেরিও সাপেক্ষ প্রতিবর্তের নাম 
দিয়াছেন অনুষঙ্গ প্রতিবত (4550০018660 [২616%), কারণ নিরপেক্ষ উদ্দীপকের 
সহিত অনুষঙ্গ হইবার ফলেই সাপেক্ষ উদ্দীপক প্রথমটির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিতে 
পারে। সাপেক্ষ কথাটির বদলে পরিবর্তিত, ব! পপ্রতিকল্প” (080501150০1: 
505(10119) প্রতিবর্ত নামটিও ব্যবহার কর! যাইতে পারে, কারণ সাপেক্ষ প্রতিবর্তে 
নিরপেক্ষ উদ্দীপকের ক্রিয়া সাপেক্ষ উদ্দীপকে সঞ্চারিত হর এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটির 
প্রতিকল্প হইয়া দাড়ায়। 


৫$। সাপেক্ষ প্রতিবর্তের সাধারণ ধর্ম 

সাপেক্ষ প্রতিবর্তের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । (5) সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত যে কোন শিক্ষালন্ধ প্রতিক্রিয়ার মত অল্লাধিক অস্থায়ী বা অস্থির। 
(২) সাপেক্ষ প্রতিবত একটি বিশেষ সাপেক্ষ উদ্দীপকের দ্বারাই উৎপয্প হইতে 
পারে, ষে কোনো উদ্দীপকের দ্বারাই উৎপন্ন হুইতে পারে না। ডে) সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত যোগাত্মক নিয়ম (18৮1 ০0৫ 90011096101) ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
একই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া ছুইটি সাপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত যুক্ত হইলে 
প্রতিক্রিয়াটি প্রবলতর হয়। (8) সাপেক্ষ গ্রতিবর্ত কালক্রমে ক্ষীণ হইয়া অবলুপ্ত 
হয়, বিশেষতঃ যদি সাপেক্ষ উদ্দীপক নিরপেক্ষ উদ্দীপকের সহিত উপস্থাপিত হইয়া 
শক্তিশালী ন। হয়। (৫) কয়েকটি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত প্রতিষ্টিত হইলে, একটির 
বিলুপ্তিতে অপরটির বিলোপ হয় না । (৬) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটিবার সময় 'অথবা 
ঠিক পূর্বে অন্ত কোন উদ্দীপক উপস্থাপিত করিলে, সাপেক্ষ প্রতিবর্তটি সাময়িকভাবে 
চুল হয়। (৭) এই বাঁধাকে ([00)19001) আবার বাধা দেওয়া (1018-101)101- 
199 ) যাম্ন। যেমন প্রতিকূল উদ্দীপকটিকে ব্যর্থ বলিয়া! বুঝিলেঃ ইহা বাধা 


১৩৬ মনোবিষ্চি! 


জন্মাইতে পারে না। ৮৮) বৃদ্ধব্যক্তিদের তুলনায় অল্পবয়ক্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ভ সহজতরভাবে উৎপন্ন কর! যায়। 
২য় খণ্ডের শিক্ষণ শীর্ষক পরিচ্ছেদে সাপেক্ষ প্রতি বর্তবাদের আলোচনা প্রষ্টব্য। 


৬। প্যাভলো-মনুশ্তত পদ্ধতি 


প্যাভলে! কুকুরের সাহাফ্যেই সাপেক্ষ প্রতিবতবাদের গবেষণা করিয়াছেন। 
তাহার অন্ুস্থত পদ্ধতি এইরূপ । (ক) শব্দ ঢুকিতে পারে না, এমন বদ্ধ ঘরে 
পশুটিকে টিল! করিয়! বাধিয়া রাখ! প্রয়োজন । (খ) ঘরের বাহির হইতে একটি 
্বয়ংক্রিয় যস্ত্র সাহায্যে কুকুরটিকে খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা বিধেয়। (গ) প্যারোটিড, 
গ্রন্থি হইতে লালানি:সরণের পরিমাপ কর! দরকার । (ঘ) এই উদ্দেস্তে প্যাভলে! 
তাহার কুকুরের গণ্দেশ কাটিয়া উহার ভিতরে একটি পরিমাপ-নল স্থাপন করিস্না- 
ছিলেন। নিঃহ্ত লালা এই নূলে সঞ্চিত হয় এবং নলের দ্বাগ বা চিহ্ন দিয়া উহার 
পরিমাণ স্থির করা যায়। ($) আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় এই যে, পশ্ুটিকে 
পরীক্ষাগার বা প্রয়োগশালার অবস্থায় অভ্যন্ত করিয়া লইতে হয়, 
প্যাভলোর উদ্দেশ্য 

প্যাভলো একজন প্রসিদ্ধ শারীরবৃত্তবিৎ । তিনি সাপেক্ষ গ্রতিবতের গবেষণায় 
কোনো মনেবৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহেন নাই। তীহার উদ্দেশ্য ছিল 
সাপেক্ষ প্রতিবতে ক্রিয়াশীল উচ্চতর মস্তিফ পথগুলি আবিক্ষার করা এবং ক্লান্তি, 
নিদ্রা প্রভৃতি শারীরব্ত্বীয় সমস্যার সমাধান বাহির কর! । 

কিন্ত তাহার গবেষণা-ফল শুধু শারীরবৃত্তে সীমাবদ্ধ থাকে নাই' শিক্ষণ মত 
সম্বন্ধে বিপ্লবাত্বক পরিবতর্ন ঘটাইয়াছে সাপেক্ষ প্রতিবতর্বাদ। পূর্বোক্ত শিক্ষণ 
শীক পরিচ্ছেদে এই বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে! যথাস্থানে দ্রষ্টব্য । 


অনুশীলনী (চ70156) 


5 ৮1090 15 15055 5011017 ? 77501811 10 0119190151150105, 910৬1 100 
16165. 20101) 15 00101101160. ৮৮ (136 3101091 ০01৫. 
(4105 8 00. 124-125) 
প্রতিবর্ত কাহীকে বলে? উহার বৈশিষ্ট্য কি কি? প্রতিবর্ত কিরূপে 
স্থমুয়াকাণ্ড দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা দেখাও । 


প্রতিবর্ত ও সাপেক্ষ প্রতিবত ১৩৭ 


58019111) 101) 2 ৫182121) 0109 15116 210. 300৬4 005 15015 810 
০0: 0176761) 19৬615. (405 8 00 125--130) 
নক্সা সাহায্যে প্রতিবতচক্র বুঝাইয়৷ দাও । বিভিন্ন স্তরের প্রতিবত চক্র 
প্রদর্শন কর। 

1371718 ০0 010০ 110709118106 ০6 16155 201101 1] [05৮০1091095 
[01501051৩18 0০(/5৩17) 101)581091951981 81) ০0115010705 1611৩503. 

(4৯18 : 19. 130) 
মনোবিদ্যায় 'প্রতিবতে র সাধারণ গুরুত্ব আলোচনা কর। শারীরবৃত্তীয় এবং 
চেতন প্রতিবতের পার্থকা দেখাও । 

55015101017 9%2000158 00০ 0010010191760 16119%. 170৮ 4965 1 
৫161 (017) 0115 517701012 16616? (405 500, 151--132) 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত কাহাকে বলে? উদ্দাহরণ দিয়া নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ 
প্রতিবতের পার্থক্য আলোচনা কর । 

70%/ 18 2. 001701101010120 1610165 551201151)50 2 9100%/ 170৬/ 78৬10 
9811190 01) 1)15 €5. 1২. 6%06117061005,. (/৯05 2 00, 13271 34) 
সাপেক্ষ প্রত্তির্ত কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়? প্যাভলো প্রদশিত উপায়ে 
ইহার ব্যাখ্যা কর। 

৬1106 51101 1109165 017 (2) 1২6-170010910017% 5 (9) 17250010000, 
(0). [10171010101 পরাতে 1015111)1010010) (4) 10618$০এ 001701- 
0101760 79616? ; ৪0৫ (6) 71505 (01801110106 ২০1০, 

(425 2 100. 133 1306) 
সংক্ষি আলোচনা কর: (ক) বর্ধন ক্রিয়া; (খ) লোপ; (গ) বাধা 
এবং বাধার বাধা , ঘঘে)ট বিলপ্বিত সাপেক্ষ গ্রতিবর্ত । এবং (8) রেখাত্মক 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত | 
[১0100 ০006 0116119 ৬৬/০1$০01/5 001)01100110175 60 0105 00101 010171105 
01 61000110105. (08 : 00. 134 --135) 
প্রক্ষোভের সাপেক্ষকরণে ওস়্াটসন্-এর অবদান নির্দেশ কর । 

চ%012117 006 8510618] 00801110185 01 119 00010101060 16619). 

(108 : 01), 135--136) 
সাপেক্ষ প্রতিবতে র ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আলোচন। কর। 

[25019110005 0050094 2100 001000955 ০01 79৬19%5 6%006110061805 ০0 
006 001016101890 66165. (4105 2 0, 136) 


সাপেক্ষ প্রতিবত' সন্থন্ধে প্যাভলো-র উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বর্ণনা! কর। 


অক্ম পরিচচ্ছদ 


সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস 
(70961110190 7791)16) 
১। 'সহুজ প্রবৃত্তি কথাটির অর্থ 


আধুনিক মনোবিগ্যায় “সহজ প্রবৃত্তি” তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া! থাকেঃ যথা, (১) 
নিষ্নতর প্রাণীর অন্ধ আবেগ, (২) শিক্ষালন্ধ নয়, এমন জটিল প্রতিযোজক প্রতিক্রিয়া 
এবং (৩) বিশেষ প্রক্ষোভের উত্তেজনাধুক্ত সহজাত আবেগ । 

লকল সহজ প্রবৃত্তিই সহজাত বা জন্মগত । ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জন্মের 
সঙজে সজেই পরিণত অবস্থায় থাকে । যেমন মুরগীর বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিয়াই এক 
প্রকার ক্ষুপ্র বস্ত্র ঠোকরাইতে পারে, অথবা হাসের বাচ্চা ভিম হইতে বাহির 
হইয়াই জলে সাঁতার কাটিতে পারে । কিন্ত আরও কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি 
দৈনিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি লাভ করে। এইগুলিকে 
বিলম্ঘিত সহজ প্রবৃত্তি (91255 10911001) বলে। বিলগ্িত সহজ প্রবৃত্তির 
পরিণতির জদ্ভ দেহ্যস্ত্রের উপযুক্ত বিকাশ দরকার, যাহার ফলে সহজ পরিপাক 
(71051110016 17190019010) ঘটে । 

আবার কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তি আছে যেগুলি প্রাণীর স্থায়ী ধর্ম নয়। ইহারা 
প্রাণীর ক্রমবিকাশের কোনো বিশেষ অবস্থায় দেখা দিয়া পরে লোপ পায়। এই 
জাতীয় সহ্জ প্রবৃতিকে অস্থায়ী সহজ প্রবৃত্তি ((08051015 1050006) বলে । 
যেমন, বৎসরের কোনো! নির্দিষ্ট খতুতেই অকিপ্রয্াণকারী পাখী (18.81075 01) 
দেশাস্তরে উড়িয়া যায়, আবার আসম্নপ্রসবা পক্ষিণী ভাবী সন্তানের আশ্রয় বা বাসা 
নির্মাণে ব্স্ত হয়। 

কতকগুলি জটিল কিয়া প্রত্যেক প্রাণীরই অন্ততঃ একবার করিতে হয়। 
গুটিপোকা গুটি বাহির করিবেই, পাখী বাস তৈয়ারী করিবেই, মৌমাছি ডিম 
পাঁড়িবার উপযুক্ত জায়গ! খু'জিবেই | 


২। সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞ। ও উদ্লাহুরণ 
কোনে সমগ্র পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমগ্র অবয়বীর ব। জঙ্গীর 
(01885150) যে জটিল এবং অনৈচ্ছিক ক্রিয়া-সমণ্ডি বা যৌন্নিক ক্রিয়। 
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অচেতনভাবে ও অজ্ঞতসারে আত্মরক্ষা! বা! বংশ বিস্তারমুলক কোনে। জৈব' 
উদ্দেশ্য সাধন করে এবং যাছু। পূর্ববর্তী শিক্ষ1 ব। অস্ভিজ্ঞতার ফলে অজিত 
হয় নাই, কিন্তু বংশগত ব! সহজাতন্ভাবে একই শ্রেণীর প্রত্যেক প্রা ণীতে, 
একই প্রকারে ব'মান, তাহাকে সহজাত প্রবৃত্তি বলে। 

সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ 

(১) সহজ প্রবৃত্তি জটিল বা যৌগ্সিক (00700090) ভ্রিয়া । ইহা কতকগুলি' 
ক্রমিক বা ধারাবাহিক 'ক্রম়ার সমন্বয় । 

(২) একটি সমগ্র ব| গোট। উদ্দীপক ব। পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিলাবে' 
সহজ প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে । 

(৩) সহজ প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া সমগ্র অবয়বীর প্রতিক্রিয়া । 

(8) সহজ প্রবৃত্তি অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তভূক্তি। 

(৫) সহজ প্রবৃত্তির জটিল প্রতিক্রিয়া কোনে! উদ্দেশ্টকে লক্ষ্য করিয়া ঘটে না, 
অথবা ইহ! চেতনন্াবে ব জ্ঞাতন্াবে উদ্দেশ্যমুূলক নয়। 

(৬) কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি চেতনভাবে উদ্দেশ্ঠহীন হইলেও» অচেতনভাবে 
উদ্দেশ্যমূলক | ইহা আত্মরক্ষা এবং বংশবিস্তারমূলক কোনো জৈব উদ্দেশ 
সাধন করে । অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তি চেতনভাবে না হইলেও, জৈবভাবে উদ্দে্টু- 
যুলক (31919815211 010051$6 )। 

(৭) সহজ প্রবৃত্তি বংশগত (11619010915 )। ইহ1 বংশপরস্পরাক্রমে একই 
জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীতে সঞ্চারিত হয়। 

(৮ সহ্জ প্রবৃত্তি একই জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীতে প্রায় সমভাবে 
ব1 এককপে প্রকাশিত হইয়। থাকে | 

(৯) সহজ প্রবৃত্তি কোনো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে অঞ্জিত হয় না। 
জন্মের প্রথম মুহূর্ত হইতেই অনেকগুলি সহজ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অথবা পরিণতভাবে 
প্রকাশ পায়। 

(১০) কিন্তু শিক্ষা! বা অভিজ্ঞতার ফলে অজিত না হইলেও, কোনে কোনে। 
সহজ প্রবৃত্তির বিকাশে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সাহায্য করিতে পারে। 

(১১) সহজ প্রবৃতি প্রায়ই অন্স্তিবোধ হইতে উৎুপল্প হয়। কোনে। 
অল্প্ই অভাব ব৷ প্রয়োজন বোধই অস্বস্তির কারণ। 


১৪০ মনোবিদ)। 


'উদ্দাহুরণ 

ল্লাইভার (3051157) সহঙ্গ প্রবৃত্তির উদাহরণ দিয়াছেন। গুবরে পোক। 
(79878 ৮০৫০৪) গলিত মাংস দেখিরা উহার দিকে অগ্রসর হয়ঃ উহার 
উপর ডিম পাঁড়িতে এবং উহ মাটির ভিতর পুঁতিয়া রাখিবার ক্রিয়াগুলি করিতে 
প্রবৃত্ত হয়। পাখী তাহার স্ত্রী-পাখীকে দেখিয়া উহাকে আদর করিতে, উহার 
চারিদিকে গবিতভাবে ঘুরিয়। বেডাইতে, উহার সম্মুখে নাচিতে 'থবা অস্ত প্রকারে 
উহার নিকট প্রেম নিবেদন করিতে প্রবৃত্তি হয়। আবার বাঘ হরিণ দেখিয়া গোপনে 
উহার নিকট আসিতে, উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে এবং উহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিস্ব 
মারিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হয়। 


দর্জি মৌমাছি গোলাপ পাতা ট্রকর! টুকরা করিয়' এগুলি নোয়াইমা গাছে 
গুটি পোকার গর্তে অথব! মাটিতে ইহরের গতে” লইয়া যায় ; এ টুকরায় ছুই ধারের 
ফাকগুলি অন্ত টুকরা দিয়া টাকিয়া ফেলে , এইবপে অ্গুম্তানা বা আঙ্কুলের টুপির 
মত একটি পাত্র তৈয়ারী করে এবং উহা মধুপূর্ণ করিয়া উহাতে ডিম পাড়ে। পূর্বোক্ত 
উদ্বাহরণগুলির মত মৌমাছির সহজ প্রবৃত্তিও কতকগুলি ধারাবাহিক ক্রিয়ার সমষ্টি। 
ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হইলেই দপ্জি-মৌমাছির যন্ত্রচালিতের মত এই ক্রিয়া- 
গুলিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে কোন গুটিপোকার বা ই'ছরের গর্ত এবং গোলাপ 
পাতা দেখার সহিত উহার অন্ভান্ত প্রতিক্রিঘাশীল গুলি এমনভাবে সম্বন্ধ যে উহ্বার। 
যেন স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। 


এই জাতীয় ক্রিমাগুলি সহজাত, জটিল এবং অনৈচ্ছিক। যে পরিস্থিতিতে 
ইহার] উৎপন্ন হয় তাহা একটি গোটা বা সমগ্র পরিস্থিতি এবং প্রাণী তাহার সমগ্র 
সত্তা দিয়াই ইহাতে প্রতিক্রিয়া করে। তাহা ছাড়া এই ক্রিয়াগুলি আপাতদৃষ্টিতে 
যান্ত্রিক হইলেও ইহার! আত্মরক্ষা! বা বংশরক্ষামূলক জৈব উদ্দেস্ট সাধন করে, যদ্দিও 
এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রাণীর কোনে] স্পষ্ট চেতনা থাকে না। আবার, এই ক্রিয়াগুলি 
সমজাতীয় প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে সমভাবে বা একইরপে প্রকাশিত হয়। গুবরে 
পোকা, পুরুষ পাখী, বাঘ, বা! দঞ্জি-“মীমাছি আবহমান কাল হইতে একই প্রকারে 
উল্লি খত ক্রিয়াগুলি করিয়া আসিয়াছে । এই ক্রিম়্াগুলি শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ফলে 
অজিত নয়- ইহারা বংশানুক্রমিক। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ইহাদের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিলে, ইহাদের আসল রূপ বদপ্লাইতে পারে না। আবার, এই ক্রিয়াগুলি 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৪১ 


গ্রারই কোনো অস্পষ্ট অভাব ব1 প্রয়োজনবোধ এবং তজ্জনিত অন্থত্তি অন্ুভব' 
হইতে উৎপক্ন হয়। 


৩। জহঙ্জ প্রবৃত্তির শ্রেশীভেদ 


সহজ প্রবৃত্তি প্রাণীর জীবনযাত্রায় যে উদ্দেশ্য ব৷ প্রয়োজন সাধন 
করে সেই অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতুক্ত। ইহ] (১) খাগ্ঘসংগ্রহ, (২) আত্মরক্ষা 
(৩) সন্তান পালন এবং (৪) বংশরক্ষা-এই চারিটি উদ্দেশ্য সাধন করে। 
উক্ত চারিটি উদ্দেশ্তকে আত্মরক্ষা! এবং বংশরক্ষা! এই ছুইটি উদ্দেশ্টে সংক্ষেপিত করা 
যাইতে পারে। তথাপি বুঝিবার স্থবিধার জন্য চারিটি উদ্দেশ্ট অন্থ্যামী চার 
শ্রেণীর সহজ প্রবৃত্তি আলোচিত হইতেছে। 
(১) খাতহসংগ্রহু £ 

খাছসংগ্রহ-সংক্রাস্ত সাধারণ সহজ প্রবৃত্তি নান! প্রকারের হইতে পারে। শিকার 
অথবা খাছ্য-সম্ধীন, গৎ পাতিয়! থাক], শিকারের অনুসরণ করাঃ উহার উপর লাফাইয়। 
বা ঝাপাইয়া পড়া, শিকার ধরিয়! ফেলা» উহাকে অধিকার বা আয্ত্ত করা, ফাদ পাতা, 
শিকারকে ভয় দেখাইয়৷ উহার আশ্রয় হইতে ভাড়া দিয়া আনা, প্রভৃতি জটিল ক্রিঘ়া- 
গুলি খাছ্যদংগ্রহাত্মক সহজ প্রবৃত্তির অন্তভূক্ত। 

মাঁকড়ল৷ শুত্রজাল বিস্তার করিয়া ফাদ পাতে । ডারুইন্ বলিয়াছেন যে বড় 
পোকা উহার জালে আটকাইলে বৃহৎ ইপাইর জাতীয় মাকড়স1 অতি নিপুণভাবে 
স্তা গুটাইয়! লয় এবং অতি সন্তর্পণে অন্ত স্তা বাহির করিয়া গুটিকাধারে উহাকে 
জড়াইয়া ফেলে । তারপর এই মাকড়সা ধৃত পোকাটিকে খুব সাবধানে পরীক্ষা করিয়া 
দেখে এবং উহাকে মৃত্যুদংশন করিয়া উহার উপর দংশনের বিষক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত 
দূর হইতে ধৈধের সহিত অপেক্ষা করে। 


(২) আত্মরক্ষা $ 

শত্রর কাছে গুড়ি মারিয়! থাকা, লুকানো, পলায়ন করা, যুদ্ধ করা, উপযুক্ত 
জায়গায় গত খোড়া, আশ্রয় তৈস্রারী করা, সতর্কভাবে আশ্রয় হইতে বাহিরে আসা, 
অজানা! অথবা অপরিচিত বস্ত্রকে সাবধানে পরীক্ষ| করা॥ অঙ্গভঙ্গী বা শব্ধ করিয়া 
শত্রুর অন্করণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি আত্মরক্ষামূলক সহজ প্রবৃত্তির অন্ততূক্তি। 

প্রাণীরা বাসা বা গর্ত তৈয়ারী করিতে গিয়া বিশেষ গঠনমূলক শক্তির পরিচয় দরিয়া 
থাকে। বাবুই পাখীর বাপা নির্মীণের চাতুধ প্রসিন্ধ। পিপীলিক৷ মাটির নীচে, 
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বিস্তৃত জায়গ! জুড়িঘ়। বাসা তৈয়ারী করে। ইহাতে ঘর, উচ্চ মঞ্চ প্রভৃতি থাকে। 
বীবর বাধ নির্ধাণ করে। এক জাতীয় কৌশলী মাকড়সা মাটিতে নালী তৈয়ারী 
করে--এই নালীর আবার প্রবেশদ্বারও থাকে । কোন শক্র দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিলে 
এই মাকড়স! নালীর প্রাচীরে পা' দিয়া বাধা দেয়। 
(৩) সন্তান-পালন £ 

সম্তান-পালনের সহিত সংশ্লিষ্ট সহজ প্রবৃত্তি বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল হয়। উপযুক্ত 
স্থানে ডিম পাড়িয়া! উহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা! করা, বাস। তৈয়ারী করাঃ ডিমে তাপ 
দেওয়া, ভিম এবং গুটিকা স্থান হইতে স্থানান্তরে সরাইয়া লওয়, বাচ্চাণ্ুলিকে 
খাওয়ানো এবং পরিচ্ছন্ন রাখা, ডিম এবং বাচ্চাগুলিকে নানাভাবে লুকাইয়া রাখা 
প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে এই সহজ প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়। 

যেমন এক শ্রেণীর গুষরে পোকা ডিম পাড়িগ্ন। সম্তানের আশ্রয় এবং খাচ্- 
সংস্থানের নিষ্নরূপ ব্যবস্থা করে। পুরুষ এবং স্ত্রী গুবরে পোকা একতাল গোবর হইতে 
উহ্থার খানিকট] অংশ লইয়! পায়ের সাহায্যে গোবরের বল তৈয়ারী করে। এইবার 
একটি পোকা এঁ বলটিকে সামনের পা! দিয় সামনের দিক হইতে ঠেলে এবং অপরটি 
উহাকে পিছনের প1 দিয়া পিছন দ্রিক হইতে টানে । এখানে উহার! একটি গর্ত 
খুঁড়িয়া লয়। স্ত্রী-পোকাটি গোবরের বলের উপর একটি ডিম পাড়ে এবং দুইটি 
পোকা] মিলিত চেষ্টায় বলটিকে গর্তের ভিতরে প্রবেশ করায়। সর্বশেষে গর্তটি ভরাট 
করিয়। উহার! এঁ স্থান ত্যাগ করে। 
(৪) বংশরক্ষ। ঃ 

বংশরক্ষামূলক সহজ প্রবৃত্তি প্রাণীর একটি সাধারণ বা নার্বভৌম ধর্ম স্ত্রী পুরুষের 
মিলনই এই সহজ প্রবৃত্তির স্থুল প্রকাশ । সমজাতীয় প্রাণীর! মূলতঃ একরূপভাবে 
মিলিত হয়। যেমন ইছুরের এই সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াপঞ্ছতি কুকুর» বিড়াল, বানর 
প্রভৃতি প্রাণী হইতে স্বতস্ব। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ এবং স্ত্রী-প্রাণীই কোনো! প্রকার 
শিক্ষা/ অথবা অভিজ্ঞতার সাহায্য না৷ লইয়! স্বজাতির বিশেষ বিশেষ মিলন-পদ্ধতি 
অনুসরণ করে। এই ক্রিয়াকে সহজ প্রবৃত্তিই বলিতে হয়, কারণ ইহা! অনেকগুলি 
ক্রিয়ার জটিল এবং ধারাবাহিক সমষ্টি-_-বংশরক্ষাূপ জৈব উদ্দেশ্ত-সাধন ইহার লক্ষ্য, 
একটি শারীর এবং মানস অস্বস্তি ইহার উৎপত্তি এবং একটি সমগ্র পরিস্থিতিতে সমগ্র 
প্রাণীর গ্রতিক্রিয়াই ইহার বৈশিষ্ট্য। 

অবশ্ মানুষ, শিম্পাপ্তী প্রভৃতি উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তিকে পুরাপুরি 
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সহজ প্রবৃত্তি বলা যায় কিনা সন্দেহ । কারণ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা উহাদের এই সহজ 
প্রবৃত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । 


৪। সহজ প্রবৃত্তির জৈব মতবাদ 
(81091061081 (1060৮ ০01 717)508710 ) 


জৈব মতবাদে সহজ প্রবৃত্তির ক্রিগ়্াগুলির উপর গুরুত্ব দিয়] মানস অভিজ্ঞতা ব1 
অনুভূতিকে গৌণ করা হয়। সহজ প্রবৃত্তি ক্রিয়াগুলি জৈব প্রতিযোজনে (8৫880100) 
নাহাযা করে। অর্থাৎ ইহারা প্রাণীকে আত্মরক্ষা! এবং বংশরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় 
অবস্থার সহিত মানাইয়া লইতে সাহায্য করে। এই ক্রিয়াগুলি যে সকল মানস কারণে 
ঘটিতে পারে সহজ প্রবৃত্তির জৈব ব্যাখ্যায় উহাদের স্থান নাই । 

সহ্জ প্রবৃত্তির জৈব মতবাদ অন্ুুসারে প্রাণীর সহজাত উপকরণ--যেমন মাকড়লার 
স্তর বাহির করিবার অঙ্গ, অথব! কাকড়ার নখ বা থ।খা, নার্ভতন্ত্র প্রভৃতি-_-এই ক্রিয়। 
সম্পাদন করিবার পক্ষে যথেষ্ট । এই সকল অঙ্গপ্রত)ঙ্গ বা উপকরণ আছে বলিয়াই 
একটি সমগ্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হুইয়! প্রাণী ধারাবাহিকভাবে প্রতিক্রিয়া করিতে 
পারে। 

সুতরাং জৈব দৃষ্টিভঙী অনুসারে সহজ প্রবৃত্তি বলিতে বুঝায় নার্ভতঙ্ের 
পুর্ব-উপযোজন (776-8৫8065000 ), ষাহ। জন্মগত এবং যাহার কলে উপযুক্ত 
উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া-ূপে ৰিশেষ প্রকারের দৈহিক ক্রিয়া! উৎ্পল্প হুইয়া 
থাকে । এই ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষার অনুকূল, যদিও 
এইবূপ উদ্দেশ্য অন্বন্ধে তাহার কোনে! ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকে না 

প্রশ্ন এই যে, প্রাণী জীবন ধারণের পক্ষে অনুকূল উপকরণ জন্মগতভাবে পায় কি 
করিয়া। ইহার উত্তরে ডারুইনীয় মতবাদের প্রধান কৃত্রগুলি উল্লেখ করিতে হয়। 
প্রকৃতির খাগ্য-ভাগ্ারের তুলনায় প্রাণীর বংশবৃদ্ধি বেশী হইতে থাকায়, প্রাণীদের 
মধ্যে বাচিয়া থাকিবার জন্ত যুদ্ধ অথবা জীবন-সংগ্রাম (9158216 £0 651566006 ) 
দেখা দেম়্। এই সংগ্রামে সেই সকল প্রাণীই জয়লাগ্ড করে যাহাদদের মধ্যে বাচিয়! 
থাকিবার অস্গকৃল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা উপকরণগুলি থাকে (915181 0600৩ [100530) 
এবং সেই সকল প্রাণী নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, যাহাদের এই যোগ্যতা নাই (81170791101 
০1 116 0096) ডারুইন (17081/10 ) মনে করেন যে আপতিক পরিবর্তনের 
( &০010606] ড৪1191107 ) ফলে প্রাণীদেহের নিরস্তর পরিবর্তন হয়। যে সকল 
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প্রাণীর বাচিয়৷ থাকিবার অনুকূল অঙ্গপ্রতাঙ্গ বা উপকরণ থাকে তাহার্দিগকেই যেন 
প্রকৃতি নির্বাচন করিয়। লয় (ব80018] 961601101) )। 'এই সকল জয়ী প্রাণীদের 
সম্তানসস্ততির! উহাদের পৃবপুরুষদের অনুকূল পরিবর্তনগুলি বংশগতি (76165011% ) 
অনুসারে পাইয়া থাকে । 

এই ব্যাখ্যায় সহজ প্রবৃত্তি একপ্রকার জৈব উপযোজন। কি কাজের (77810100020), 
কি গঠনের (90801010 )* উভয় দিক দিয়া, সহজ প্রবৃতি আত্মরক্ষা! এবং বংশরক্ষার 
উপযোগী প্রতিক্রিয়া । জীববাদীর! প্রথমে সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াগুলিকে নম্পূর্ণ একরূপ 
( [01160110 ) বলিয়া মনে করিতেন । তাহাদের মতে সহজ প্রবৃত্তি বংশগত 
অনুসারে বংশপরম্পরায় একই রূপে সঞ্চারিত হয়। বর্তমান জীববিদ্ভার মতে সহক্ত 
প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে বহুলাংশে পরিবর্তনীয়। তাহ 
ছাড়া বর্তমান জীববিদ্দের মধ্যে অনেকেই সহজাত পরিবর্তন (09118677151 
%81120101। ) হ্বীকার করিয়া থাকেন। দেহের অঙ্গপ্রত্াঙ্গের মত নার্ভতন্ত্রও 
অপরিবর্তণীয় নয়। প্রত্যেক প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তি মোটের উপর তাহার জাতিগত 
হইলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ অবশ্তই ম্বীকাধ। যেমন একই পিতামাতার 
সম্তানদের চেহারায় পিতামাতার ছাপ থাকিলেও, প্রত্যেক সন্তানের চেহারায় 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য থাকে । ডারুইন এই পরিবর্তন শ্বীকার করিয়াছেন, যদিও তাহার 
মতে ইহা আপতিক বা আকন্মিক। 

ডারুইন সহজ প্রবৃত্তির জীববৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দ্বিতে চেষ্ট৷ করিয়াছেন । 
তিনি সহজ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “কোনে! কাজ হয়ত আমর] অভিজ্ঞতার ফলে 
করিতে পারি । সেই কাজই যখন কোনে প্রাণী, এমন কি শিশু অবস্থায় এবং 
অনেক প্রাণীই অভিজ্ঞতা ছাড়া, একইভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে উহা! কর। 
হইতেছে তাহু। ন। জানিয়া করিতে পারে তাহাই সহজ প্রবৃত্তি ।” 

সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত ভারুইনীয় সংজ্ঞা প্রধানতঃ জীববৈজ্ঞানিক হইলেও, 
ইহাতে দুইটি বিষয়ে মানস বৃত্তির ইন্লিত রহিয়াছে। ইহাতে অভিজ্ঞতা এবং 
উদ্দেশ্তের উল্লেখ রহিয়াছে । কাজে কাজেই ডারুইনীয্ মতটির উপর মনোবৈজ্ঞানিক 
প্রভাৰ অনন্বীকাধ। 

৫। জহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি 

সহজ প্রবৃতির উত্পত্তি সম্বন্ধে জীববৈজ্ঞানিক মত উক্ত হইয়াছে । এই মত 

অন্ুলারে সহজ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার (চষ্টায়। যে সকল 
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প্রাণীর মধ্যে বাঁচিয়! থাকিবার অন্ধুকূল পরিবর্তন ঘটে তাহারাই টিকিয়া থাকে এবং 
তাহাদের পরিবর্তনগুলি বংশগতি অনুসারে পরবতী পুরুষে সংক্রামিত হয়। এইকূপে 
সমশ্রেণীতৃক্ত প্রাণীর! অভিজ্ঞতা ছাড়াই একই রূপে যে কাজ করে তাহাই সহজ 


প্রবৃত্তি। ইচ্াই ডারুইনীয় বিবর্তনবাদ । 


স্পেনজার বলেন যে, সহজ প্রবৃত্তি প্রথম হইতেই সহজাত নয় কিন্তু জীবন- 
সংগ্রামের উপযোজন করিবার চেষ্টা হইতে প্রাপ্ত। কিন্ত যে উপযোজন জীবনসংগ্রামের 
অনুকুল হয়, তাহা বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয় বিনা চেষ্টায় এবং বিন! অভিজ্ঞতায় । 
তাহা হইলে, প্রথমে যে ক্রিয়া ছিল চেষ্টা এবং অভিজ্ঞতালব, তাহাই পরবর্তী পুরুষে 
হইয়া ্াড়ায় সহজাত বা৷ অনায়াসলভ্য । এইটি স্পেন্সেরীয় বিবর্তনবাদ । 


সহজ প্রবৃত্তির উৎপত্তি বিষয়ে আর একটি মতবাদ উল্লেখযোগ্য । ইহাকে 
লুগুবুদ্ধি মতবাদ (50: ০1 [205৩0 17691118000 ) বল] হয়। এই 
মতাঙ্থসারে পূর্ববর্তী বা পূর্বপুরুধীয় জীবের বুদ্ধিকৃত এবং ইচ্ছারুত ক্রিয়াগুলিই 


পুনঃপুন: অনুশীলনের ফলে অভ্যাসে পরিণত হুইয়! পরবতী বংশধারায় সহজাত 
প্রবৃত্তি হিসাবে সংক্রাষিত হয়। 


এই মতের সহিত স্পেন্সে্বীয় মতের একটি আপাতদৃশ্ত মিল আছে, কারণ উভয় 
মতেই পূর্বপুরুষদের ক্রিম অভিজ্ঞতা এবং চেষ্টা সাহায্যে সম্পন্ন হয় এবং পরবর্তী 


পুরুষে উহ৷ অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু প্রথম মতটি জীববৈজ্ঞানিক, আর 
দ্বিতীয় মতটি মনোবৈজ্ঞানিক। 


দ্বিতীয় মতটির ছুইটি প্রধান দোষ। প্রথমতঃ, এই মত অনুসারে প্রাণীর 
পূর্বপুরুষকে বুদ্ধিমান এবং উচ্চতর মাঁনসিকশক্তিসম্পন্ন মনে কর! হ্ইয়াছে। এই মত 
গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, বুদ্ধিমান পৃ্বপুরুষদের উত্তরাধিকারীর! বুদ্ধিহীন 
হইয়! দাড়াইয়াছে। কিন্তু এইরূপ মত বিবর্তনবাদের বিরোধী । এই মতের দ্বিতীয় 
দোষ এই যে, ইহা জীববিজ্ঞানের একটি মূল সত্যের অপলাপ। এই মতে প্রথমে 
বুদ্ধিকৃত এবং অভিজ্ঞতালন্ ক্রিয়া অনুশীলনের ফলে অভ্যাস হুইয় দাড়ায়, এবং এই 
অধ্জিত অভ্যাস পরবর্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়। কিন্ধু হবাইস্মান, ( চ/618009710 ) 
প্রমুখ জীববিজ্ঞানীর মতে অর্জিত অভ্যাস বংশগতির নিয়মে পরবর্তী বংশধারায় 
ক্রামিত হইতে পারে না। 


১৩ 
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৬। সহজ প্রবৃত্তির মনোবৈজ্ঞামিক মতবাদ 
(757 010010951091 2176075 01 111911170 ) 


অন্বান্ত জৈব উপযোজনের মত সহজ প্রবৃত্তির কতকগুলি লক্ষণ বংশগতি, সহজাত 
ভেদ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রভৃতি সুত্র দিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ 
অন্যান্য জৈব উপযোজনের সহিত সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য কি তাহা এই মতবাদের 
সাহায্যে বুঝ। কঠিন। সহজ প্রবৃত্তির এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মাছে, যাহা অস্তান্ত জৈব 
উপযোজনে নাই। 

জীববিজ্ঞানী এবং শারীরবৃস্তীয় মতবাদ অনুসারে সহজ প্রবৃতি নার্ভতস্ত্রে 
একজাতীয় সহজাত স্বভাব। অথচ এইরূপ বলিলে সহজ প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে 
না, কারণ প্রতিবর্তও নার্ভতস্ত্রের এক প্রকার স্বভাব। অর্থাৎ জীববিজ্ঞানী এবং 
শানীরবৃত্বীয় মতানুসারে সহজ প্রবৃত্তির সহিত প্রতিবর্তের পার্থক্য থাকে না, অথচ 
মনোবৈজ্ঞানিক দৃ্টিতঙ্গীতে ইহাদের পার্থক্য স্বীকার্ধ। 
সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রতিৰর্ত ঃ 

যে সকল জীববিদ্‌ সহজ প্রবৃত্তিকে জৈব উপযোজন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাহার! 
ইহার সহিত প্রতিবর্তের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখেন না। তাহারা সহজ 
প্রবৃত্তিকে প্রতিবর্তের জটিল সংষোশী বলিয়া! মনে করেন। 

কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিকে প্রতিবর্তে পরিণত করিবার এই শারীরবৃত্বীয় এবং 
জীববৈজ্ঞানিক মত গ্রহণীয় নয়। এই মত যে শুধু শানীরবৃতবিদ্‌ এবং জীববিজ্ঞানীদের 
অনুমোদিত, তাহা! নয়। কোনে! কোনে জীববিষ্ঠাপ্রভাবিত মনোবিদও এই মত 
পোঁষণ করিয়া থাকেন, যেমন স্পেন্সার, থর্নডাইক্‌ প্রভৃতি । সে যাহা হউক, এই 
ঢুইটি ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে । 
সহজ প্রবৃত্তি এবং গ্রতিবর্তের পার্থক্য £ 

ইহাদের প্রধান পার্থক্য এই যে, সহজ প্রবৃন্তিতে বুদ্ধি, চেতনা, আকর্ষণ, 
মনোযোগ, সন্তোষজনক অথবা অসন্ভতোবজনক ফল অনুসারে আচরণের 
পরিবর্তন এবং অভিজ্ঞভালব্ধ শিক্ষ। থাকে, কিন্ত প্রতিবর্তে থাকে লা। 

(১) প্রতিবর্ত কোনো অনুভূতি বা সংবেদন ছাড়াও ঘটিতে পারে, কিন্ত সহজ 
প্রবৃত্তিতে অন্থস্তি অনুস্ভুতি বা সংবেদন থাকেই। যেমন জাহ্ক্ষেপ প্রভৃতি 
গ্রতিবর্তে সাধারণতঃ কোনো! অন্থভূতি বা সংবেদন থাকে না, কিন্তু পাখীর বাস! 
নির্মাণ প্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তিতে থাকে । 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৪৭ 


(২) যে সকল প্রতিবর্তে জন্গুভুতি বা সংবেজ থাকে, উচ্ছারা এ মানস 
ববস্মার ভ্বার! নিয়ক্ট্রিত হয় না। হাচি দিতে যে অন্বস্তিবোধ বা সংবেদন হয়) 
তীঁহা হাচির কোনে। পরিবর্তন ঘটায় না। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তির ধারা বিভিন্ন জটিল 

ংবেদনের উপর নির্ভর করে এবং উহাদের সহিত উপযোজিত হয়। গুবরে পোকার 
ডিম-পাড়া, বিভালের ইছুর-শিকার, পাখীর বাসা-নির্মাণ, মাকড়সার সৃতা-কাট। এবং 
পিপীলিকার খাগ্যসংগ্রহ প্রভৃতি সহজ প্রবৃতি এই নিয়ম মানিয়! চলে । 

(৩) মনোযোগ ছাড়। সহজ প্রবৃত্তি কাজ করিতে পারে না। ইহাতে 
ইন্ড্রিয়গুলি সকল উদ্দীপকের দ্বারাই উদীপিত হয় না» কিন্তু হয় উদ্দেশ্টসাধনের অনুকূল 
উদ্দীপকের দ্বারা । শিকারী প্রাণীর শিকারের প্রতীক্ষায় থাকা, শিকার অনুসন্ধান 
এবং লক্ষ্য কর! প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি মনোধোগসাপেক্ষ । উপযুক্ত উদ্দীপক উপস্থিত 
না হওয় প্স্ত সহজ প্রভৃত্তি নিক্ষিয় থাকে । ইহাতে ভাবী উদ্দীপকের জন্য গ্রস্ত 
থাকিতে হয়। সহ্জ প্রবৃত্তির পূর্বাপর ক্রিয়াগুলি একই বস্তুতে মনোযোগের স্থত্র 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । 

(৪) সহজ প্রবৃত্তিতে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জয়েড্‌ মর্গযান, এর ভাষায় পরিবন্তিত 
চেষ্টার মধ্য দিয়! ছুঢ়তা ব৷ লাশিয়! থাক] (86751505005 ৯110) ৪1150 ৩9916) 
প্রকাশ পায়। যদ্দি এক রকমের ক্রিয়ায় উদ্দেশ্য সাধিত না হয়ঃ তাহা হইলে সাফল্য 
লাভ ন৷ হওয়া পর্ধস্ত বিভিন্ন রকমের চেষ্টা চলিতে থাকে । গুবরে পোকা হয়ত 
গোবরের বল গড়াইয়৷ লইতে একটু নীচু জায়গায় আসিয়া! পড়িল। এই অবস্থায় 
বার বার চেষ্টা করিয়াও যখন সে এই বলটিকে লইয়। অগ্রসর হইতে পারিল না, তখন 
মাটিতে ধাকা! দিয়া উহাকে ঢালু করিয়া লইল, যাহাতে গোবরের বলটি গড়াইয়া লইতে 
আর অস্থবিধ। না হয়। স্থতরাং এই সকল সহজ আচরণ শুধু নির্দিষ্ট উদ্দীপকের 
জন্মগত প্রতিক্রিয়! নয়। ইহাতে পরিবন্তিত চেষ্টার মধ্য দিয়া দৃঢত) প্রকাশ পায়। 

(৫) সহজ প্রবৃতি শুধু অদ্ধ বা বুদ্ধিহীন জৈব বা শারীরক্রিয়া নয় । বুছি। ও 
চেতন] ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহাতে অতীত অভিজ্ঞত1 ব1 শিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। শিক্ষা! বা অভিজ্ঞতার ফলে যে শুধু সহজ প্রবৃত্তির ধরন বদলায় তাহাই নয়, 
কিন্ত বিশেষ প্রকারে বদলায়, যেমন ইহাতে বস্তকে পৃথক এবং নির্দিষ্ট করিয়। 
বুঝিবার এবং পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্যে নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা 
আসে। সগ্মোজাত মুরগীর বাচ্চা যাহার কোনো অতীত অভিজ্ঞত1 নাইস-সহজ 
প্রবৃত্তির বশে সে কোনো ক্ষুদ্র বন্ত ঠোক্রাইতে থাকে । কিন্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার 
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ফলেই সে স্ুম্বাচু এবং অথাস্ঠ বস্তগুলির পার্থক্য বুঝিতে শিখে । ইহার ক্ষুত্র বস্তুতে 
ঠোক্রাইবার সহজ প্রবৃত্তি অভিজ্ঞত। ও শিক্ষার ফলে কোনে! কোনে। ক্ষুদ্র বস্তুতে 
নিষিদ্ধ এবং কতকগুলিতে জীমাবন্ধ হইয়া পড়ে । 

আবার অভিজ্ঞতার ফলে সহজ প্রবৃত্তি যে শুধু পুরাতন বস্ত হইতে নিবারিত 
হইয়। সন্ধীর্ণ হয় তাহাই নয়, কিন্তু নৃততন বস্ততে প্রসারিতও হইতে পারে। 
যেমন কাক ব! অন্থাস্ঘ পাখীর লাল অনুসরণ করা সহজ প্রবৃত্তি নয়। কিন্তু উহার 
লাঙ্গলের পিছনে ছোটে, কারণ অতীত অভিজ্ঞতা অনুসারে উহার! লাঙ্গল দেখিয়া 
প্রচুর খাদ্যশস্য আশ1 করে । আবার যে সকল মাছ জলাশয়ে খাবার পাইতে অভ্যস্ত 
হইয়াছে তাহার] যথাসময়ে জলাশয়ের নিকট কাহাকেও আসিতে দেখিলেই জলের 
উপর ভাপিয়! ওঠে এবং ছো? মারিয়] খাছ লইবার জন্ত প্রস্তুত হয়। 

(৬) বলা যাইতে পারে যেঃ নিছক প্রতিবর্তেও এইরূপ অতীত অভিজ্ঞতার 
শিক্ষালন্ধ ফল দেখা যায়। যেমন কাতৃকুতু বা সুডস্থড়ি দেওয়ার কথা বলিলেই 
অনেক সময় প্রকৃত কাতুকুতু বা সুড়হ্ড়ি দেওয়ার ফল হয়। কিন্তু এই ব্যাপারেও 
প্রত্তিবর্তের সহিত সহজ প্রবৃত্তির পার্থক্য রহিয়াছে। প্রাতিবর্তে উদ্দীপকের সহিত 
উপযোজন নাই, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তিতে আছে । ুড়নুড়ি দেওয়ার পূর্বেই উহার 
গ্রতিক্রিয়া, যেমন হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড় প্রভৃতি আরম্ভ হয়, কিন্তু সহজ 
প্রবৃত্তিতে উদ্দীপকের জঙ্ঘ প্রস্তুতি থাকিলেও উহা উপস্থিত না হওয়] পর্যস্ত প্রতিক্রিয়। 
হয় না। 


উপসংহার 2 

স্থতরাং দেখ! যাইতেছে যে, প্রতিবর্ত এবং সহজ প্রবৃত্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 
থাকায়, উচ্ছাদ্দিগ্বীকে একাকার করা অসজত। সহজ প্রবৃত্তি ক্রমিক বা যৌগিক 
প্রতিবর্ত নয়, কিন্তু তদপেক্ষা উন্নততর অনৈচ্ছিক ক্রিয়া! । অধিকাংশ মনোবৈজ্ঞানিক 
মতবাদ ইহাদের এই পার্থক্য ত্বীকার করে এবং জীববৈজ্ঞানিক বা শারীরবৃতীয় 
মতবাদ ইহ! ্বীকাঁ করে ন! বলিয়! প্রথমটিই গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। 


৭। সন্থজ প্রবৃত্তি জন্ধ কিনা সহজ প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি 

€ 4৯16 17156171065 1311110 2 17911006 200 21069111067166 ) 
সহজ প্রবৃত্তি অভিজ্ঞত। এবং শিক্ষার ফল কাজে লাগাইতে পারে । সুত্বরাং ইহাতে 
বুদ্ধি ক্রিয়াশীল । কিন্ত প্রশ্ন এই যে সহজ প্রবৃতি কি প্রথম হইতেই বুদ্ধিসম্পন্ন» 


সহজ প্রবৃতি ও অভ্যাস ১৪৯ 


অথবা উহা প্রথমে বুদ্ধিহীন এবং অন্ধ থাঁকিয়! শুধু অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে বুদ্িযুক্ত 
হইয়া দাড়ায়। 

অনেকের মতে সহঙ্ত প্রবৃত্তি প্রথম অবস্থায় বুদ্ধিহীন ব। অন্ধ, কারণ বুদ্ধিমত্তার 
লক্ষণ হুইল ভবিষ্তৎ উদ্দেপ্রের জ্ঞান বাদুরদৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে সহজ 
প্রবৃতিতে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, দূরদৃষ্টি অথবা বুদ্ধির উদয় হুয়। 


স্টাউট্-এর মতে সহজ প্রবৃত্তি প্রথম হইতেই বুজ্ধিযুক্ত। পূর্বোক্ত মতে 
অভিজ্ঞত। সাহায্যে শিক্ষালাভের সামর্ঘ্যই বুদ্ধির পরিচায়ক এবং যেহেতু সহজ প্রবৃত্তির 
প্রথম ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা সাহাযয শিক্ষালাভ ঘটে না, স্থৃতরাং ইহা অন্ধ বা বুদ্ধিহীন। 
কিন্তু এইরূপ মনে কর] অনঙ্গত। সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়া় অতীত অভিজ্ঞতার 
ফল ন! থাকিলেও, উহাতে এমন কিছু ঘটে, যাহার ফলে উহার পুনরাবৃত্বিতে শিক্ষার 
পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তির প্রাথমিক ক্রিদ্নাতেই শিক্ষার নুক্রপাত হয়। 
ইছাতে শিক্ষালাভের উপযোগী যে বুদ্ধিবৃত্তি ক্রিয়াশীল, তাহার ফলেই সহজ প্রবৃত্তির 
পরবর্তী অবস্থার শিক্ষালাভের পরিচয় পাওয়া সম্ভব । বুদ্ধি প্রথমে একেবারেই নাই, 
হঠাৎ পরে দেখা দিল, এইরূপ যুক্তি দুর্বোধ্য । প্রথম হইতেই সহজ প্রবৃত্তিতে 
মনোযোগ, আকর্ষণ, উদ্দেশ্যের গ্রতি লক্ষ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতার পার্থক্য- 
বোধ এবং তদনুসারে ক্রিয়ার পরিবত-ন প্রভৃতি বুদ্ধির লক্ষণগুলি বর্তমান 
থাকে। যেমন পাখীর প্রথম বাসা-নির্াণই উহার উপযোগী জিনিসগুলিতে 
মনোযোগ, এই জিনিসগুলি লইয়া বাস! তৈয়ারী করিবার আকর্ষণ, উদ্দেস্টের প্রতি 
লক্ষা প্রভৃতি বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 


সহজ প্রবৃত্তিতে প্রথম হইতেই উদ্দেস্তের ভবিষ্াদৃষ্টি বা দুরদুষ্টি থাকিলেও এই 
দৃষ্টি চেতন নয়, কিন্ত অবচেতন বা অস্পষ্টচেতন। যখন পাখী তাহার বাসা তৈয়ার 
করে তখন সে উহাতে ডিম পাড়িবৰে এবং বাচ্চাগুলিকে পালন করিবে তাহার এইরূপ 
দৃরদৃষ্টি বা ভবিস্বৎদৃষ্টি নাও থাকিতে পারে । কিন্তু তাই বলিয়া বাঁসা তৈয়ারী করিবার 
সহজ ক্রিয়ায় উদ্দেশ্তের কোনো চেতনা নাই, এইবূপ যনে করা অহেতৃক। দূর 
(160190 ) উদ্দেশ্টের দ্বিকে পাখীর দৃষ্টি না থাকিলেও নিকট (0:০0510866 ) 
উদ্দেশ্তের প্রতি তাহার দৃষ্টি থাকা সম্ভব। পাখী তাহার বাসা তৈয়ারী করিবার 
কালে, এই খড় বা কুটাটি গাছের উপর লইয়া! যাইতে হইবে, অথবা এই কাঠিটি এ 
কাঠিটির পাশে সাজাইতে হইবে, এই জাতীয় নিকট উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চেতন থাকিতে 
পারে। আবার বাসা তৈয়ারী হইয়া গেলে সে ইহার উপর ডিষ পাড়িবে, ডিমের 


১৫০ মনোবিদ্যা 


উপর তাপ দিয়া শাবকগুলিকে ভূমিষ্ঠ হইতে লাহাষ্য করিবে, এই জাতীয় দুর উ্দেস্য 
দূর উদ্দেস্ত সম্বন্ধে পাখীর চেতনা নাও থাকিতে পারে। 

মায়ার্স (21518 ) বলিয়াছেন যে, মুরগীর বাচ্চ। যখন দর্বপ্রথম যে কোনে 
ক্ষুদ্র বন্ত ঠোক্রাইতে আরম্ত করে, হাসের বাচ্চা যখন সবপ্রথম জল দেখিয়া! উহাতে 
ঝাঁপাইয়! পড়ে এবং সাতার কাটে, তখন তাহাদের এই ক্রিয়া সম্বন্ধে অস্পষ্ট চেতন। 
থাকে । মায়ার্স*এর মতে এই ক্রিয়াগুলি প্রথম বা নৃতন মনে হইলেও, একেবারে 
নৃতন নয়, কিন্তু পুর্ব-অভিজ্ঞতাযুক্ত। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে মাতৃগর্ডে ভ্রণাবস্থায়ই 
উহাদের এই জাতীর কতকগুলি ক্রিয়ার অভিজ্ঞত। ঘটে। 

কিন্ত স্টাউটু মনে করেন ষে, শুধু পূর্ব-অভিজ্ঞতা এই ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 
করিতে পারে না। বাজপাখী দেখিয়াই অন্যান্ত পাখী পলাইয়া যায় অথব। 
আত্মগোপন করে । পাখীর! প্রথম বাজ দেখিয়াই যে নির্দিষ্ট ক্রিয়াগুলি লাভ করে, 
তাহ সহজাত এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রভাব্মুক্ত । তাহ! ছাড়া» মায়ার্স”এর মতানুসারে 
কিরূপে সহজ প্রবৃত্তির প্রথম ক্রিয়ায় শিক্ষালাভ হইতে পারে* তাহা দুর্বোধ্য । 

আবার বুদ্ধি পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফল হইলে অভিজ্ঞতার অল্লাধিকা অনুসারে বুদ্ধিরও 
অল্লাধিক্য ঘটিবে । কিন্তু সেইরূপ ঘটে ন1। মনোযোগের বস্ত নির্বাচন (561011৬৩ 
8906100 ), ইহার ধারাবাহিকতা (০0106810০01 86/601101 ), পরিবত্তিত 
চেষ্ট। সত্বেও দৃঢ়তা বা লাগিয়! থাক] ( 06181506500 ভ10]) 81160 ০701 )১ প্রভৃতি 
বুদ্ধির লক্ষণগুলি পাখীর বাস! নির্মাণ এবং অন্ান্থ সহজ প্রবৃত্িতে আস্যোপাস্ত 
সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্তরাং সহজ প্রবৃত্তির বুদ্ধি অভিজ্ঞতা প্রসূত নর, 
কিন্তু লহুজাত। 

মনোযোগের বিষয়নির্বাচন আকর্ষণের ( ]10651651) উপর নির্ভর করে। কিন্তু 
আকধণ একটি সহজাত ম্বভাব। আকর্ষণ এক জাতীয় আবেগ যাহাতে বেদনা-রাগ 
(26001%৩ (010০) এবং প্রক্ষোভের উত্তেজন। থাকে । আকর্ষণে ভবিষ্যৎমুখীনতা৷ 
(01০52০০৮55 ৪/11090০ ) আছে। কিন্ত এই কারণে ইহাকে পূর্ব-অভিজ্ঞতা- 
নির্ভর না বলিলেও চলিতে পারে । পাখী বাস! তৈয়ারী করিবার খড়, কুট? প্রভৃতি 
সংগ্রহ করে এবং তাহাকে এইগুলি সংগ্রহ করিয়া যাইতে হইবে, এইরূপ ভবিস্যৎমুখী 
দুটিই পাখীর পক্ষে যথেষ্ট। 

সহজ গুবৃত্ একট সন সন্ত বা আস্ছিকৃ। বী হইতে উজ তি 


ইহাতে শুধু অন্ধ অস্থিরতাউ থাতক লা, হশু ইচ্ছ। ব) ক্রিয়াএরবণ তাও থাকে, যাহা 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৫১ 


প্রাণীকে উদ্দেশ্ত্ের দিকে পরিচালিত করে । উদ্দেশ্টাপাধনচেষ্ট! সহজাত । কিন্তু উদ্দেশ্ঠু- 
সাধনের অস্কৃল উপায়জ্ঞান সহজাত নয়! উদ্দেশ্তসাধনে কি কি উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে সেই বুদ্ধি অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। কারণ উপায়গুলি কর্মপ্রচেষ্টার 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই জানা যাইতে পরে। 

বিষমটি উদ্ধাুরণ সাহায্যে বুঝানো যাউক। নিঃসঙ্গ বোল্তা (9011 ৪২) 
উহার বাসায় মাকড়সা মজুত করিয়া রাখে, কিন্তু বাসার প্রবেশরন্ধে মাকড়সা ঢুকাইতে 
গিয়া! প্রায়ই অহ্থবিধায় পড়ে । ফলে, এই বোল্তা উহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত 
দৃঢ়তার সহিত নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে করিতে সাফল্য লাভ করে। এইরূপ সহজ 
প্রবৃত্তিতে প্রথম হইতেই বুদ্ধির লক্ষণগুলি বতমান থাকে । কিন্তুকি উপায়ে, অর্থাৎ 
কোন্‌ চেষ্টা বিফল হইলে অন্থ কোন্‌ চেষ্টা] করিতে হইবে, এই জ্ঞান চেষ্ট! করিবার 
ফলে অভিজ্ঞ হইতে আসে। এই চেষ্টা “চেষ্টা ও তূঙ্ল সংশোধন (11181 2৫ 
7001)” প্রণালীতে ঘটে না। ইহাতে প্রথম হইতে উদ্দেশ্াভিমুখিতা (£০1০০- 
10102] 0916100199.0192)) সাফল্য এবং বার্থতার পার্থকবোধ (8700160186101, ০? 
81101762190 500068$)১ মনোযোগের ফলে বিষয়নিবাচন (9619011%৩ 81600192) 
এবং আকর্ষণ প্রভৃতি বুদ্ধিমূলক ক্রিয়াগুলি কাজ করে। 

৮। সহজ প্রবৃত্তির মানস দূপ 

সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়া বুদ্ধি এবং চেতন! দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চেতনা কি পরিমাণে 
সহজ প্রবৃত্তির অংশ এবং কি পরিমাণে ইহার প্রকাশের কারণ, তাহা আলোচনা কর। 
দরকার। মনোযোগ, অঙ্কৃভৃতি, অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষা প্রভৃতি মানসবৃতিগুলিই 
যে সহজ প্রবৃত্তি, তাহা নয়। আকুষ্ট অথবা মনোযোগী হইবার সাধারণ ক্ষমতাকে 
সহজ প্রবৃত্তি বল! চলে না। বিশেষ বস্তবা উদ্দীপকের প্রথম উপস্থিতিতেই 
যে উহ্থার সম্পর্কে বিশেষ ধরনের উত্তেজিত প্রক্ষোভ, মনোযোগ এবং 
আকর্ষণ উৎপন্স হয় তাহা সহজ প্রবৃত্তির ফল। বিড়ালশাবক যে অন্য অনেক 
বস্ত থাকা সত্বেওঃ একটি পশমী সুতার দৌলানে। ত্বল লইয়া ব্যস্ত হয়, অথবা 
দ্বভাবশক্র প্রাণী দেখিবামাত্র রাগিয়া অস্থির হয়, এই গুলি সহজ প্রবৃত্তিরই ফল। 

মোটের উপর) একটি ধারাবাহিক ক্রিয়া করিবার সহজাত শক্তির সহিত বিশেষ 
বন্তর সাদ্গিধ্যে এ শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রবৃত্তি থাঁকে। এই সকল ক্ষেত্রে কোন 
জন্মগত প্রবৃত্তির গুণেই এই বস্ত উহার পরিবেশ হইতে পৃথকভাবে এবং অনায়াসে 
জ্ঞাত হয়। 


১৫২ মনোবিগ্ধা 


উইলিয়ম্‌ ম্যাক্ডুগ্যাল (142908881) সহজ প্রৃতির যানসরূপের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাহার লজ বৃত্তির সংজ্ঞা এই : “সহজ প্রবৃত্তি 
হইল সেই স্বাভাবিক প্রকৃতি যাহা প্রাণীকে কোনো শ্রেণীর যে কোনো বস্ত প্রত্যক্ষ 
করিতে এবং উহাতে মনোযোগ দিতে, উহ্নার সম্মুখে প্রন্থৃন্ধ উত্তেজনা এবং এইক্প 
ক্রিয়ার আবেগ অন্থভব করিতে বাধ্য করে, যে ক্রিয়াবেগ এ বস্ত সম্পর্কে একটি নির্দি্ 
প্রকারের আচরণে প্রকাশিত হয়।৮ 

মনোবিগ্ঠার দিক হইতে ম্যাকৃডুগ্যাল প্রদত্ত সহজ প্রবৃত্বির উপরোক্ত সংজ্ঞাটি 
ব্যাপক। ইহাতে সহজ প্রবৃত্তির অবগতি, বেদন! এবং ইচ্ছামৃল্ক, এক কথায় 
নকল মানন উপাদানগুলিই উল্লিখিত হইয়াছে । বিভিন্ন সহজ প্রবৃত্তিতে এই 
মানসবৃত্তিগুলি বিভিন্ন মাত্রায় বর্তমান থাকে! যে সকল সহজ প্রবৃতিতে ক্রিয়ার 
আবেগ বেশী তাহাতে অবগতি বা জ্ঞান শ্বভাবতঃ কম, এবং অধিকাংশ পহজ 
প্রবৃত্িতেই বেদনা বা গ্রক্ষোতের স্বভাবটি বিশিষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে না। 

এই দ্রিক দিয়া বিচার করিলে ম্যাক্ডুগ্যাল-এর সংজ্ঞাটি জটিলতর এবং উচ্ন্তর 
সহজ প্রবৃত্তিগুলির বেলায়ই খাটে এবং ইহার ভিত্তিতে অধিকাংশ মহজতর 
এবং নিম্নতর সহজ প্রবৃত্তি কমবেশী ত্রুটিপূর্ণ হইয়া দাড়ায় । যেমন, হাটিবার সহজ 
প্রবৃত্তি ক্রমবিকাশের একটি অবস্থায় দেখা দেয়। ইহাতে প্রত্যক্ষ করিবার মত কোনো 
স্পষ্ট বিষয় এবং প্রক্ষুদ্ধ উত্তেজনার কোনো! বিশেষত্ব থাকে না 

অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভকে (16810106 ০/ 6%05105005 ) একটি সহজ 
প্রবৃত্তি বলিতে হয়, কারণ সহজাত স্বভাব অহ্গসারে কোন কোন অভিজ্ঞতায় শিক্ষা 
হয়, কিন্ত অন্তগুলিতে হয় না। সেই সকল অভিজ্ঞতার ফলেই শিক্ষালাভ হয়, 
যাহাতে সহজাত আকর্ষণ থাকে । যেমন কুকুর এবং বিড়াল শিকার এবং যুদ্ধ প্রভৃতি 
স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিই সহজে আয়ত্ব করিতে পারে, কিন্তু যে সকল কেরামতি 
উহাদিগকে জোর করিয়া শেখানোর চেষ্টা করা হয়, সেইগুলি তত সহজে শিখিতে 
পীরে না। রী 
যে প্রাণী যত নিম্ত্তরেরঃ তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার পরিধি তত সংকীর্ণ এবং 
যে প্রাণী যত উচ্চন্তরের, তাহার অভিজ্ঞতালন শিক্ষার পরিধি তত ব্যাপক। কাট 
পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীরা অভি্ততার ফলে খুব কমই শিক্ষালাভ করে, আবার কুকুর ব! 
বানরশ্রেণীর প্রাণী উহার ফলে অনেক কিছুই শিখিতে পারে । 


সহ্জ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৫৩ 


৯। মানুষের সহজ প্রবৃত্তি 

মান্থষের সহজ প্রবৃত্তির প্রাধা্ কিরূপ, ইহ] নির্ভর করে সহজ প্রবৃত্তি বলিতে 
"আমর! কি বুঝি, তাহার উপর । 

মহুয়েতর প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা বায় যে, পুর্বে শিক্ষা করা হয় নাই, এমন কতকগুলি 
বিশিষ্ট এবং জটিল ক্রিয়া করিবার ক্ষমতাই সহজ প্রবৃত্তির বিশেষ ধর্ম। চাতক পাখীর 
($%/৪119%) প্রথম উড়িবার চেষ্টাই সফল হয়--সে প্রথমবার উড়িতে গিয়াও মাটিতে 
পড়িয়া! যায় না বা মরে না । আবার চড়াই পা্দীর প্রথম ওড়াই পরিণত পাখীর 
ওড়ার মত পরিপক। 

মানুষের ক্ষেত্রে সহজ ক্রিয়ালামর্থ্যের উপযোগী জন্মগত উপকরণ অল্তান্ত প্রাণীর 
তুলনায় কম। উথান পতনের মধ্য দিয়াই মান্থষ গ্রাক্স প্রত্যেকটি ক্রিয়ায় অভ্যন্ত 
হইয়া? থাকে । “হাটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়” । মানুষের মাত্র একটি 
ক্ষমতাই সহজাত, যথা, শিশুর পা মাটিস্পর্শ করে এমনভাবে তাহাকে ধরিলে সে 
পর্ধায়ক্রমে দুইটি পা নাড়িতে থাকে। মুখে কোনো জিনিন দিলে তাহা 
কামড়ানো, কোনো জিনিস ধরিয়া মুখে দেওয়া, হামাগুড়ি দেওয়া, স্পষ্টভাবে 
নানা শব করা, কাদিয়া, হানিয়া, ভ্রভঙ্গী প্রভৃতি করিয়। প্রক্ষোভ প্রকাশ 
করা, এইগুলি শিশুর সহজ ক্রিয়া। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তির মানদণ্ডে চাতক বা৷ চড়াই 
পাখীর প্রথম ওড়ার সহিত তুলনীয় আর বিশেষ কিছু সহজাত সম্পদ মানবশিশুর বড় 
একটা থাকে না। ক্রিয়া করিবার সহজাত শক্তি অর্থে মানুষের সহজ 
প্রবৃত্তি নগণ্য । 

কিন্তু ষদি ক্রিয়া করিবার সহজাত ক্ষমতাকে সহজ প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ মনে ন! 
করিয়া, বিশেষ অবস্থার উপযোগী সহজ আচরণকে ইহার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া 
মনে করা যায়, তাহা হইলে মানুষের সহজ প্রবৃত্তির ক্ষেত্র প্রাণীর তুলনায় অধিক 
ব্যাপক । পলায়ন এবং আত্মগোপন ক্রিয়াগুলি অঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু কোনো 
তীতিজনক বন্য উপস্থিতিতে এই ক্রিয়াগুলি শুধু অঙঞ্জিত নাও হইতে পারে । 

আবার যদি বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট ক্রিয়া করিবার মূল হ্বভাঁবের পরিবর্তে 
নির্দিষ্ট বিষয়ে বা বস্ততে বিশিষ্ট আকর্ষণ, মনোযোগ এবং অভিজ্ঞতার ফলে 
শিক্ষার ক্ষমতাকেই সহজ প্রবৃত্তির প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে কর! হয়, তাহ! হইলে 
প্রাণী অপেক্ষা! মানুষের সহজ প্রবৃত্তি বেশী বিচিত্র এবং জটিল হইয়া দাড়ায়। এই 
ধরনের সহজ গ্রবণতাতেই মন্ুম্ধমনের বিকাশের যূল কারণ নিহিত। 


১৫৪ মনোবিদ্য। 


সহজ প্রবৃত্তি বলিতে যদি সেই সকল ক্রিয়াই বুঝায়, যেগুলি অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার 
উপর নির্ভর ন1 করিয়] চাতক পাখীর প্রথম ওড়ার মত প্রথম হইতেই পরিণত, তাহ! 
হইলে সহজ প্রবৃত্তি কথাটি মানুষের প্রায় কোনো আচরণেই খাটিবে কিন! সন্দেহ । 

আবার সহজ প্রবৃত্তি বলিতে যদি সহজাত স্বভাবের দ্বার! প্রভাবিত ক্রিয়া- 
মাত্রকেই বুঝায়, তাহা হইলে সহজ প্রন্ত্তি কথাটি সর্নব্যাপক এবং অর্থহীন হইয়া 
পড়ে। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, স্বৃতিঃ কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি সকল মানসবৃতিগুলিই সহজাত 
ক্বভাবের উপর নির্ভর করে। এমতাবস্থায় সকল মানসবৃত্তিই সহজ প্রবৃত্তি হইয়া) 
দাড়ায়। 

সহজ প্রবৃত্তি কথাটিকে এই অস্পষ্টত! এবং নিরর্থক] হইতে মুক্ত রাখিতে হইলে 
ইহার অর্থসক্কোচন দরকার। স্থতিঃ চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তিগুলিকে 
সহজ প্রবৃত্তি বল! চলে না, কারণ ইহার! মুক্তভাব (5:০৩ 10৫9) দ্বারা অল্পবিষ্তর 
প্রভাবিত। কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি কথাটির অর্থ টানিয়! যতই বাড়ানো যাউক না কেন, 
মনে রাখিতে হইবে যে উদ্থাতে মুক্ত ভাব বা চিন্তার স্থান নাই। 

সহ্জ প্রবৃতি প্রত্যক্ষের সুরে সীমাবন্ধ। আবার প্রত্যক্ষে সীমাবদ্ধ যে কোনো 
প্রতিক্রিয়াই সহজ প্রবৃত্তি নয়। বজ্রের সহিত বিদ্যুৎ দেখিবার ফলে বিদ্যুতের ভয়কে 
সহজ প্রবৃত্তি বল? যায় না, কারণ এই ভয় পূর্ব-অভিজ্ঞতা হইতে অক্জিত। 
মানুষের সহজাত সম্পদ 

মানুষের সহজাত সম্পদ প্রাণীদের তুলনায় কম নয়। কিন্তু ইহা নৃতন প্রকাশের 
ক্ষমতা এরং ব্যক্তিগত ভেদের দ্বার! অধিক প্রভাবিত । সহজাত আকর্ষণ এবং 
দক্ষতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে অসাধারণ, বিশেষ করিয়া প্রতিভাসম্পন্ন 
ব্ক্তিগণের মধ্যে পরিলক্ষিত, প্রকৃতিদন্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। ণ্যদি মোজার্ট তিন বৎসর বয়সে বিশ্ময়কর কম 
অন্থশীলনের সাহায্যে পিয়ানে। ন। বাঁজাইয়। বিন। অনুশীলনে কোনে। সুর বাজাইত্বেনঃ১ 
তাহ! হইলে চড়াই পাখীর প্রথম উড্ডয়নের মত সহজ প্রবৃত্তিমূলক ক্ষমত। দেখাইতেন । 
তাহার সঙ্গীতে কৃতিত্ব যে সহজাত সংস্কারের ফলে ঘটিয়াছিল, উহাকে সহ্জ প্রবৃত্তি 
বল! যাইতে পারে। জন্মগত প্রবণত। বা ঝৌকের জন্য সঙ্গীতে ছিল তাহার 
অনমনীয় এবং আত্মহারা আকর্ষণ এযং ইহাতে ছিল তাহার অভিজ্ঞতার ফলে ভ্রুত, 
নিখুত এবং নিরেট শিক্ষা । গণিতে নিউটন-এর, প্রাকৃতিক ইতিহাসে ডারুইন-এর 
এবং অস্কনে গিয়েটো-এর ছিল একই জাতীয় আকধণ এবং ব্বাভাবিক দক্ষত]। 
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সাধারণ লোকের মধ্যেও কোনো বিশেষ বিষয়ে এইরূপ আকর্ষণ এবং দক্ষতা! দেখা 
যায়। কেহ হমূত জলে হাসের মত গতিতে গণিতে যথেচ্ছ সঞ্চরণ করে, আবার 
কেহ বা নামতার কোঠ। ছাড়াইতেই গলদ্ঘর্ম হইয়া যায়। 

সকল খ্বভাবী শ্রিশুকেই বছ পরিশ্রম করিয়া সোজাভাবে বসিতে, দাড়াইতে, 
হাটিতে, দৌড়াইতে, উঠিতে, নামিতে, লক্ষ্য স্থির করিয়া কোনো বস্ত ধরিতে, অন্ত 
নিক্ষেপ করিতে, ম্পষ্ট-উচ্চারিত শব করিতে শিক্ষালাভ করিতে হয়। এই ক্ষমতা" 
গুলি তাহার জন্মগত্ভাবে অথব! বিন! অন্শীলনে আয়ত্ত করে না। কিন্তু উপযুক্ত 
বয়সে বা কালে তাহারা এইগুলি শিখিবার বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে এবং 
ধারাবাহিক মনোযোগের সাহাযো, পরিবন্তিত চেষ্টার মধো দৃঢ়তা সহকারে অগ্রলর 
হমু। অভিজ্ঞতার সাহায্যে এইগুলি শিখিতে গিম়াও তাহার। বিশেষ দক্ষতার 
পরিচয় দেয়। 

সহজ প্রবৃত্তি বিষয়টি স্বভাবতঃ অস্প্ট। মানুষের ক্ষেত্রে ইহার অস্পষ্টতা! আরও 
বেশী। মান্ষের প্রায় সকল ক্ষমতাগুলিই অভিজ্ঞত। এবং শিক্ষার ফলছার! পুষ্ট হয়। 
কাজেই মানুষের সহজ প্রবৃত্তি কি কি তাহা বলা কঠিন। 

যে সকল স্বাভাবিক আবেগ এবং ক্ষমতা শুধু শৈশবে লীমাবদ্ধ নয়, কিন্ত সকল 
ব৷। অধিকাংশ পরিণত মানগষের মানসজীবনে ব্যাপ্ত, সেইগুলি সম্বন্ধে অধিকতর নিভূ্ল 
গবেষণ। ও বিশ্লেষণ আবশ্যক । 


১০। সন্জ প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ 

জেম্লীয় মতবাদ 

উপরের আলোচন] হইতে দেখা! গিয়াছে যে অন্বস্তি বা অভাব-বোধ হইতে 
সহজ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। জেম্স বলিয়াছেন যে, যে বস্ত সহজ প্রবৃত্তি জাগায় তাহ 
প্রক্ষোভও জন্মাইতে থাকে । তিনি ভয়, ক্রোধ গ্রভৃতি সহজ প্রবৃত্তি হিসাবে ব্যবহার 
করিয়াছেন, যদিও সহজ প্রবৃত্তিকে প্রক্ষোভের সহিত একাকার করেন নাই। তাহার 
মতে সহজ প্রবৃত্তি সেই দৈহিক ক্রিয়া, যাহ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে এমন বস্ত্র সহিত 
সম্পকিত। প্রক্ষোভ-প্রতিক্রিয়া সহজ প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার তুলনায় অধিকতর 
সুক্ষ এবং দেহে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই উভয়েরই দৈহিক প্রতিক্রিরা একরূপ। 
য্যাক্ডুগ্যালীয়-মতবাদ 

জেম্স্এর মত ম্যাক্ডূগ্যাল-এর মত অপেক্ষা ম্পষ্টতর বলিয়! মনে হয়। 
ম্যাক্ডুগ্যাল মৌলিক অথবা সরল প্রক্ষোভকে প্রধান সহজ প্রবৃত্িগুলির 


১৫৩৬ মনোবিষ্ঠা 


ক্রিয়ার বেদনাগত দিক (81906156 ৪৪১৫৫) বলিয়াছেন। কিন্তু ভয়ের মত 
একটি প্রক্ষোভ নিশ্চয়ই অস্ত 'কোনেো সহজ প্রবৃত্তির একটি দিক মাত্র নয়। 
পক্ষান্তরে ইহা একটি সমগ্র মানসবৃত্তিঃ যাহ একাধারে অবগতি, ইচ্ছা এবং 
বেদনামূলক | ইহাতে ছুঃখময় অনুভূতি এবং ইহার বিষয় সম্বন্ধে চেতন! বা জ্ঞানও 
থাকে । 

ম্যাকৃড,গ্যাল প্রদত্ত সহজ প্রবৃত্তি এবং তদঙ্গীভূত প্রক্ষোভের তালিকা £- 


সহজ প্রবৃত্তি প্রাথমিক প্রক্ষোভ 
পলায়নী প্রবৃত্তি ভয় » 
যোধন ্ ক্রোধ »% 
বিতাড়ন », বিরক্তি ১১ 
পিতৃত্ব-মাতৃত্ব ,, কোমল » 
আবেদন » ছুঃখ ৯» 
যৌন কাম », 
কৌতূহল « বিশ্ময় 
অধীনতা , নঅতা » 
প্রাধাস্থা সা অহঙ্কার , 
যৌথ ১» নির্জনতা » 
খাচ্যেসম্ধান » ক্ষুধা » 
সঞ্চয় স্বত্বাধিকার » 
গঠনমূলক সজনী » 
হাস্য - +। আমোদ 5 


ম্যাকৃডুগ্যালীয় মতের সমালোচন। 

ম্যাক্ড্গ্যাল্‌ গুদত্ প্রধান চৌদি সহজ প্রবৃত্তি ও উহাদের অঙগীভূত চৌদি 
প্রাথমিক গ্রক্ষোভের তালিকা মূল্যবান । তিনি সহজ প্রবৃত্তিকে শুধু শারীর বা জৈব 
ক্রিয়া বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু উহার মানস রূপটিও তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই 
তালিকাটির মূলে যে নিয়ম রহিয়াছে তাহা! ঠিক। প্রক্ষোভ অবশ্যই সহজ প্রবৃত্তির উপর 
নির্ভর করে। কিন্তু যে সহজ প্রবৃত্তির সহিত যে প্রক্ষোভ জড়িত বলিয়া ম্যাকৃডুগ্যাল 
দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক নাও হইতে পারে। যেমন ক্রোধ যে যোধন প্রবৃত্তির এবং 
কোমল অন্থভূতি (650510655) যে পিতৃত্-মাতৃত্ব প্রবৃত্তির সহিত সংযুক্ত হইবেই» 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৫৭ 


এমন কোনে নিশ্চয়তা নাই। আবার কয়েকটি সহজ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ স্পষ্ট 
নয়। যেমন যৌন, যৌথ, সঞ্চয় এবং গঠন প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ কাম, নির্জনতা, 
স্বত্বাধিকার এবং ব্জনী অনুভূতি না হইয়া যথাক্রমে প্রেম» নিরাপত্তা বা 
আত্মপ্রলারণ, অধিকার বা আত্মবিষ্তার এবং সাফল্য হইতে পারে। বল! যাইতে 
পারে যে প্রক্ষোভগুলির নাম উদ্ভট। কিন্ত ম্যাক্ডুগ্যাল-এর উল্লিখিত আনুগত্য, 
উতৎকর্ষবোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভের নামগুলিও কম উত্তট নয়। 

মোটের উপর বলা যায় থে, সহজ প্রবৃত্তি এবং উহার অঙ্গীভূত প্রক্ষোভের সম্পূর্ণ 
শ্রেণীভেদ দুঃসাধ্য । 


১১। সহজ প্রবৃত্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি মত 
ড্রিভার এর (015৩) মত 

ড্রিভার-এর মতে সহজ প্রবৃত্তির নিক্নোক্ত তিনটি ভেদলক্ষণ আছে। 

(১) অস্তরর্শন সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াও উহাকে আর মৌলিক 
উপাদানে পরিণত করা যায় না। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তি একটি অবিভাজ্য বা 
মৌলিক বৃতি। 

(২) কতকগুলি নির্দিষ্ট বন্ত অথব! নির্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
পূর্বেই উহাদের নির্দিষ্ট এবং অত্রান্ত প্রকাশলক্ষণগুলির সহিত সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ 
উৎপন্ন করে। 

(৩) সহজ গ্রবৃতি এবং উহার প্রক্ষোভ শৈশবের প্রথম অবস্থায়ই পরিলক্ষিত 
হণন। 
ওয়াট সন১-এর মণ্ত 

ওয়াট সন্*এর মতে মাহুষের মূল প্ররূতিতে তিন শ্রেণীর প্রক্ষোভ প্রতিক্রিয়া 
দেখা যায়_যথা ভয়, ক্রোধ এবং ভালবাসা । তাহার মতে মানুষের সহজ প্রবৃত্তির 

খ্যা নগণ্য। অভ্যাস গঠনের ক্ষষত] দিয়াই অধিকাংশ সহজ প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করা 
যায়। দৈহিক ক্রিয়ার সহিত জড়িত সহজ প্রবৃত্তি বাদ দিলে, মান্ষের প্রধান সহজ 
প্রবৃত্তি হইয়া দাড়ায় আক্রমণ, প্রতিরক্ষণ এবং নড়াচড়া । 


১। ওয়াট্শন্‌ "সহজ প্রবৃণ্তি” কথাটি মনোবিগ্ভা হইতে তুলিয়া! দিবার পক্ষপাতী । ভাহার মতে 
অবয়বীর সহিত পরিবেশের সম্বদ্ধে ঘে প্রতিক্রিয়! ঘটে, তাহার সাহাধ্যেই মনোবিদ্যার সকল প্রশ্ন মীমাংস' 
করা যার । তিনি উত্ পরিবেশবাদী । তাহার পরবর্তী কালের মত অবশ্থ এতট] উগ্র নয় । 


১৫৮ মনোবিদ্যা 


সহজ প্রবৃত্তির অন্থায়িত। (18081601775) এবং অনির্দিষ্টতা 

ম্পল্ডিং (909101)8) মুরগীশাবকের সহজ প্রবৃত্তির যে উদাহরণ দিয়াছেন 
তাহা হইতে ইহার অস্থাক্িত1 এবং অনিষ্দিষ্টতা প্রমাণিত হয়। মুরগীর বাচ্চা ডিম 
হইতে বাহির হইয়াই যে কোনে! গতিশীল বস্তুর অনুসরণ করে, কিন্ত জন্মের প্রথম 
তিন চার দিন উহার চোখ ঢাকিয়। রাখিলে এইরূপ করে না। এইরূপ করিলে 
গতিশীল বস্তর অনুসরণ প্রবৃত্তি উহার মাতাকে অনুসরণ করিবার অভ্যাসে পরিণত 
হইয়া! অপৃশ্ঠ হয়। তেমনই শিশুর কৌতুহল প্রবৃত্তির জ্ঞান অনুসন্ধান করিবার 
অভ্যাসে পরিণত হইস্তে পাবে । সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে । 

যে বস্ত সহজ প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করে, তাহা! এক দিক দিয়] অনির্দিষ্ট । যেমন 
শিশুর শ্রিকার প্রবৃত্তি খেলায় নিবন্ধ হইতে পারে, অখবা৷ উচ্চতর জ্ঞানের অনুসন্ধানে 
পরিণত হইতে পারে। অর্থাৎ সহজ প্রবৃত্তির বস্তর নির্দিষ্টতা নাই। ইহা বদলাইতে 
( 02050617060 ) পারে । 


১২। অনভ্যযস (78116) 

যে ক্রিয়। প্রথমে এচ্ছিকভাবে করিবার ফলে অনৈচ্ছিক হইয়া ঠীড়ায়, 
তাহাকে অভ্যাস বলে। অভ্যাস আপাতদৃষ্টিতে একগ্রকার স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া। 
কিন্তু অভ্যাস আসলে হ্বত:বৃত্ত ক্রিয়া! নয়। ইহ মুখ্যভাবে (70117791115 ) এচ্ছিক 
এবং গৌণভাবে (96০00081115 ) অনৈচ্ছিক । অভ্যাস এক দিক দিয়া এ্চ্ছিক 
এবং আর এক দিক দিয়া অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। অভ্যাস ইচ্ছামূলক শিক্ষার, 
ফল। ইচ্ছাপূর্বক পুন:পুনঃ অন্ঠশীলনের ফলে ইহা' স্বাভাবিক, সহজ অথবা স্বত:বৃত 
হইয় দীড়ায়। প্রথম অনুশীলনের কালে যে ক্রিয়! এুচ্ছিক ছিল, পুনরাবৃত্তির ফলে 
তাহাই অনৈচ্ছিকতাবে সম্পন্ধ হয়। যেমন মছ্যপায়ী প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক মগ্যপান করে। 
প্রথমাবস্থায় এই ক্রিয়াটি মুখ্য অথবা প্রধানভাবে এঁচ্ছিক থাকে এবং 
পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে পরবত্তা অবস্থায় উহা! গৌণ বা অপ্রধানভাবে 
অনৈচ্ছিক (01177981119 ৬0101018755 6 96001009111 20108610 ) 
হইয়। দীড়ায়। 

যে ব্যক্তির সুর্যোদযের পূর্বেই ঘুম ভাঙ্গিয়৷ যায়ঃ মে ভোরে উঠিবার অভ্যাস 
করিয়াছে । প্রথম অবস্থায় সর্যোদয়ের পূর্বে উঠিবার জন্ত তাহাকে পুনঃপুনঃ চেষ্টা 
করিতে হুইয়াছে। পুনঃপুনঃ অনুশীলন অথব। ইচ্ছা! করিয়! করিবার ফলে, পরবর্তী 
প্রীতরুখান অনৈচ্ছিক ক্রিয়া হইয়া দাড়াইয়াছে। আবার কেহ হয়ত «পাখী সব 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৫৯ 


করে রব রাতি পোহাইল” ইত্যাদি কবিতাটি অন্যাস করিয়] ফেলিয়াছে। প্রথষে 
তাহাকে এই কবিতাটি পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে হইয়াছিল, তখন এই অভ্যাস ছিল 
একটি এচ্ছিক ক্রিম্না। কিন্তু পরে এ ব্যক্তি অনাম্বাসে বা ইচ্ছাশক্ষি প্রয়োগ না 
করিয়াই কবিভাটি মুখস্থ বলিতে পারে । অর্থাৎ, তাহার ক্রিয়াটি অনৈচ্ছিক হুইয়া 
ঈাড়াইয়াছে অথবা অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে । 

এইরূপে দেখানো যাইতে পারে যে সহজাত ক্রিয়াগুলি বাদ দিলে, পরবভা 
জীবনের বছ ক্রিয়াই অভ্যাসজনিত। শিশুর বসিতে, দ্াড়াইতে, হাটিতে, 
দৌড়াইতে, খেলিতে, লিখিতে, পড়িতে, উচ্চতর চিন্তা করিতে শেখার মূলে রহিয়াছে 
অভ্যাস-গঠন | 


১৩। অভ্যাস গঠনের উপকারিতা 

অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্স্‌ অভ্যাস গঠনের উপকারিতা দেখাইয়াছেন। 

(১) অভ্যাস-গঠনের ফলে ক্রিয়া সহজ এবং কম পরিশ্রমসাধ্য হুয়। 
জেম্স্‌ বলেন, “যদি কয়েকবার করিবার ফলে কোনো! কাঁজ সহজতর না হইত, তাহা 
হইলে সমগ্র কর্মজীবন একটি ছুইটি ক্রিয্ায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া! যাইত এবং বিকাশ- 
লাভে কোনে] উন্নতি ঘটিত ন11” 

(২) অভ্যাস-গঠনের ফলে বিনা মনোযোগেই কাজ করা যায়। পুনংপুনঃ 
অনুশীলনের ফলে ভূল ক্রিয়াগুলি ক্রমশ: বন্ধ হইয়া যায়, ঠিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে অনুষজ 
গঠিত হয় এবং উহার] অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস গঠনের ফলে এই ক্রিয়াগুলি 
বিনা মনোযোগে এবং স্বতঃবৃত্তভাবে সম্পন্ন হইতে পারে । 

(৩) স্বতরাং অভ্যাস-গঠনের ফলে নিয়তর কাজগুলি করিবার জন্য মনোযোগ 
আবদ্ধ ন1 থাকায় উচ্চতর ক্রিয়ায় মনোযোগের অভাব ছয় মা। ফলে বিজ্ঞান, 
দর্শন, ধর্ম, নীতি, সৌন্দর্য প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শগুলির অন্সন্ধানে আত্মনিয়োগ করা 
সম্ভব হয়।১ 


১৪। অভ্যাস-গঠনের নিয়ম 


অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেম্স্‌ ইচ্ছাকৃতভাবে অভ্যাস-গঠনের উদ্দেস্তে চারটি নিয়ম 
নির্দেশ করিয়াছেন। 


(১) নূতন অভ্যাস গঠন করিতে হইলে যতদুর জস্ভব প্রবল উদ্ভম ব 


ডবল্যু জেম্দ্‌-_প্রিন্সিপল্দ্‌ অফ. নাইকলজি-_প্রথম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


১৬০ মনোবিস্ভা 


গ্ররোচন। (11109616) লইয়া সচেষ্ট হইতে হয়। সত্য সঙ্থল্ল বা প্রেরণা যাহাতে 
অটুট থাকে বা বধিত হয়, সেই জন্ত অনুকূল অবস্থার স্থটি আবশ্তক । 

(২) নৃত্তন অভ্যাস গঠিত বা] দৃঢ়মূল না হওয়! পর্বস্ত, কোনো প্রকার আলম্য বা 
অব্যাহুতিকে প্রশ্রায় দিলে চলিবে না, অর্থাৎ আজ থাক, কাল দেখা যাইবে, 
এইরূপ গয়ংগচ্ছ ভাব বর্জন করিতে হইবে। 

(৩) অভ্যাসটির অনুশীলনের যে কোনো সুযোগ লইতে হইবে । অভ্যাসে 
অনুশীলনের কোনো! সুযোগই হেলায় হারাইলে চলিবে না। 

(৪) চেষ্টা করিবার ইচ্ছাকে সজাগ রাখিতে হইবে। অকারণে হইলেও, প্রত্যহ 
অভ্যাসের অনুশীলন বা চেষ্টা করিয়। যাইতে হুইবে। জেম্স্‌ বলেন থে অভ্যাস 
অটুট রাখিতে হইলে, নিশ্রয়োজন ছোটোখাটে। বিষয়গুলি সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে 
সচেষ্ট থাকা দরকার । অভ্যাস গঠনের অস্থকুল নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়কেও উপেক্ষা কর। 
সঙ্গত হইবে না।১ 

১৫। অভ্যাস-গঠনের দৈহিক ভিত্তি 

অভ্যাস-গঠনের দৈহিক ভিত্তি নার্ভতস্ত্রের মধ্যে কতকগুলি নার্ভের অন্য সৃষ্টি 
করিয়া একটি নার্ভ-পথ (ট্ব৩500$ 19811) গঠন । একটি কাজ পুনঃপুনঃ অনুশীলনের 
মানসিক ক্রিয়ার সহিত এ কাজ করিতে গিয়া যে সকল নার্ভ সক্রিয় হয়ঃ উহাদেরও 
অনুশীলন ঘটে। ফলে মানসিক অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নার্ভগুলিরও অভ্যাস 
(৩৮০৩ 11810 গঠিত হইয়া ওঠে । না্ভীয় অভ্যাস গঠিত হইলে একটি নার্ড 
সক্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার সহিত অনুক্ত নার্ভগুলিও পর পর সক্রিয় হয়। 
এইরূপে মনোযোগ বা চেষ্টা ছাড়াই অভ্যাসমূলক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে । 

অন্তযাস গঠনের দৈষ্থিক ভিত্তি এই যে, উদ্দীপনার ফলে কোনো নার্ভপ্রবাঁহ 
নার্ভতন্ত্রের কোনে। পথ দিয়! প্রবাহিত হইলে, উহাতে একটি রেখা” (0৪০৪) রাখিয়া 
যায়, যাহার ফলে ভবিষাতে এঁ নার্ভপ্রবাহের পক্ষে এ নার্ভ-পথে প্রবাহিত হওয়! 
সহঙ্ছতর হয়। এই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্বির কারণে রেখাটি গভীর ভয়। ফলে (১) 
কোনো উদ্দীপক এ পথের একটি অংশকে উদ্দীপিত করিলে, অবশিষ্ট অংশগুলি 
উদ্দীপিত ন1 হইয়। পারে না; (২) ভবিষ্যতে এই উদ্দীপন। স্যষ্টির জন্ত প্রাথমিক 
উদ্দীপক এবং উহার জস্ঠ গ্রয়োজনীয় মনোযোগও অত্যন্ত কম হইলে চলে। 

মাস্তক্ষের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বতংঃবৃত্ত ক্রিয়ার তথা অভ্যাসের 


১ ডবল. জেম্স্‌_প্রিনসিগ লস্‌ অফ. সাইকোলজি--১ম খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস ১৬১' 


কেন্দ্র অবস্ছিত। সহজাত ক্রিয়া মস্তিক্ষের গভীরতম স্তরে অধিষ্ঠিত এবং শৈশবের 
প্রাথমিক শিক্ষার ফলে অজিত প্রবপতাগুলিও (:5006170158) এই মস্তি ভ্তরের ছার! 
নিয়ন্ত্রিত। যে সকল অভ্যাস পরিণত বয়সে অঞ্জিত হয় সেইগুলির কেন্দ্র মস্তিক্ধের 
অপেক্ষাকৃত কম গভীর স্তরে অবস্থিত। মস্তিষ্কের সবাপেক্ষা কম গভীর শুরে 
অবস্থিত হুইল সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে গঠিত অভ্যাসগুলি। এই অভিজ্ঞতার 
স্বতি ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শেষোক্ত অভ্যাসগুলি লোপ পায়। 


১৬। সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যাস 

আপাতদৃষ্টিতে অভ্যাস ও সহজ প্রবৃত্তির যধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলিয়া! মনে 
হয় নাঃ কারণ উভয় প্রকারের ক্রিয়াই স্বতঃবৃত্ভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু আসলে 
সহজ প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস একজাতীয় স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া নয়। সহজ প্রবৃত্তি এবং 
অভ্যাসের সাদৃশ্ট এই যে উহার উভয়েই জটিল ক্রিয়া, অর্থাৎ উহারা উভয়েই 
অনেকগুলি ক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে সম্পন্্র হইবার ফলে কোনো উদ্দেশ্ঠ 
সাধন করে। 

উহাদের পার্থক্যও লক্ষণীয়। সহজ প্রবৃত্তি সহজাত বা জন্মগতভাবে 
স্বতঃবৃত্ত। কিন্তু অভ্যাস প্রাথমিকভাবে বা মৃখ্যভাবে এঁচ্ছিক! পুনঃপুনঃ অন্থশীলনের 
ফলেই অভ্যাস শ্বতঃবৃত হইয়! দাড়ায়, অর্থাৎ অভ্যাস গৌণভাবে স্বতঃবৃত্ব। অথবা 
অভ্যাস প্রথমে ইচ্ছামূলক এবং পরে অনৈচ্ছিক, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি আগ্যোপাস্ত 
অনৈচ্ছিক | 


সহজ প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রস্তাব একটি বিচার্ধ বিষয়। সহজ প্রবৃতি 
এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ বিষয়ে জেম্স্‌ ছইটি নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন । (১) অভ্যাসের' 


ফলে সহজ প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ (171)10150) হয়, অর্থাৎ উহার প্রকাশ সম্কৃচিত 
(1550110160) হয় । 


(২) সহজ প্রবৃতির অস্থাক্সিভাও অভ্যাসের দ্বারা নিয়স্ত্রিত হয়। 

ম্যাকড়ুগ্যাল্‌ সহজ প্রবৃত্তির উপয় অভ্যাসের প্রাধান্ অন্বীকার করেন। তাহার 
মতে সহজ প্রবৃত্তি অভ্যাস অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী, স্থতরাং প্রথমটি দ্বিতীয়টির দ্বার! 
প্রভাবিত হইতে পারে না। 


১ ডবলুয. জেম্স--প্রিনসিপল্দ অফ. সাইকোলজি- প্রথম থণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ । 
১১ 


১৬২ 


মনোবিষ্তা 
জন্ভুলীলনী ( চ670156 ) 


1০006 10801500200 55090181110 9101 25:21010165, 

(/105 8 00, 138--141 ) 
দৃষ্টান্ত সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা আলোচনা কর। 

91805 (116 10911) 0195565 ০01 111111)0% 2190 216 210 65:8711)10 01 6201), 

(/05 2 0১. 141--143 0 
প্রত্যেকটির দৃষ্টান্ত সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তির শ্রেণীভেদ বুঝাও । 
50012100165  0$501)01051081 85 01511050151. 01) 1136 1১10- 
102108] (1)6015 0৫ 1708111001. ( 4১115 2 0000. 143--144 : 146--7-146 ) 
সহজ প্রবৃত্তির মনোবৈজ্ঞানিক এবং জীববৈজ্ঞানিক মতদ্বয়ের পার্থক্য 
নির্ণয় কর। 

/16 11051111015 01170 2 77701911009 19198601) ০01 110511100 220 
11709111821100. (05 : 100. 148--151 ) 
সহজ প্রবৃত্তি অন্ধ কি? ইহার সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ আলোচনা! কর। 

91806 110৬1 10100101291] 06195 105101110 ]70/ 0065 115 16126 
18 00 61009110107 100 500. 8£156 1101) 1815 15৬1? 

(05 5 00. 152 3 155--15? ) 
ম্যাকৃডগ্যাল প্রদশিত সহজ প্রবৃত্তির সংজ্ঞা কি? তাহার মতাঙ্য।য়ী 
সহজ প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোতের সম্বদ্ধ আলোচনা কর এবং এই বিষয়ে 
তোমার মত ব্যক্ত কর। 

[06গঠিো)6 10820112100 015111510151) 10 [019 %0171)121 2061010. 

( 405 2 7, 158) 
অভ্যাসের সংজ্ঞা এবং এচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত ইহার পার্থক্য আলোচনা 
কর। 

27০৮/ 15 17801 10177)60 1 96865 [1065 11155 01 1)9011 (01710910101), 
ড/1180 2165 (16 0595 ০ 10201 01170901010 ? 

( 4105 8 00. 159--160) 

কিরূপে অভ্যাস গঠিত হয়? অভ্যাস গঠনের নিয়ম উল্লেখ কর। অভ্যাস 
গঠনের উপকারিত। কি? 
[70129170206 01095191961091 08515 01 10901 73171619 6য001811 
[176 15186101) 01 108610 10 110561100. (4105 ২ 00. 160--161 ) 
অভ্যাসের শ্ারীরবৃত্বীয় ভিত্তি ব্যাখ্যা কর এবং অভ্যাসের সহিত সহজ 
প্রবৃত্তির সন্বদ্ধ সংক্ষেপে আলোচন। কর। 


নবস পরিচ্ছেদ 


এঁচ্ছিক ও জনৈচ্ছিক ক্রিয়া 


(৬০10706275 2100 তি 0)501071697 £06102)9 ) 


মি 


ক্রিয়া ছুই প্রকার, যথা এচ্ছিক ( ড০19:)681% ) এবং অনৈচ্ছিক ([ব০2- 
%010010819 )। যে ক্রিয়। হ্যেচ্ছায় কর] হয়, তাহাকে এচ্ছিক ক্রিম্ন1, এবং ষে ক্রিয়' 
ইচ্ছা না করিয়া! কর! হয়, তাহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে। যেহেতু এই ছুই প্রকার 
ক্রিয়াই “ইচ্ছা” র সহিত সংশ্লিষ্ট, ইচ্ছা, কথাটির অর্থ জান। দরকার । 


১। ইচ্ছ1 কথাটির অর্থ 
ইচ্ছার তিনটি অর্থ ঃ 

ইচ্ছা (092810. ) কথাটি সিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা ব্যাপকতর, ব্যাপক 
এবং সঙ্কীর্। ব্যাপকতর অর্থে যে কোনো ক্রিগাই ইচ্ছামূলক | ইচ্ছ! কথাটি 
সাধারণত: এইরূপ অর্থে গৃহীত হ্য়না। ব্যাপক অর্থ অনুসারে শ্বতঃসপ্তাত 
€ 800070810 ) বা সহজ ক্রিয়! হইতে আস্ত করিয়া, উচ্চ স্তরের সংকল্প ( ৯111) বা 
স্পষ্ট উদ্দেশ্তমূলক ক্রিয়া পর্যস্ত সকল ক্রিয়াই ইচ্ছার অন্ততূক্ত। কিন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে 
ইচ্ছা সহজ ক্রিয়া! বুঝায় না, বুঝায় শুধু সেই সকল ক্রিয়া যেগুলি সংজ্ঞান বা স্পষ্ট 
উদ্দেশ্য সাধনের দিকে পরিচালিত । 

ব্যাপক অর্থে অনৈচ্ছিক (10017-501010191% ) ক্রিয়াও ইচ্ছার অগ্ততুক্ত | সঙ্ধীর্ণ 
অর্থে শুধু এচ্ছিক বা সঙ্ঞান উদ্দেশ্ঠমূলক এবং সক্কপ্লিত ক্রিয়াই ইচ্ছা। 

তাহ! হইলে ব্যাপক অর্থে ইচ্ছ] (09:08610 ) দুই প্রকারঃ যথা (১) অনৈচ্ছিক 
ক্রিয়া (0010-50101000 8০6000 ) এবং €২) এঁচ্ছিক ক্রিয়া ( $০100621 
৪00101 )। 

(১) অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলিতে বুঝায় স্বতঃক্রিয়, হ্বতগবৃত্ত বা ক্রম গতি 
(801017800, 18000] 01 50011076008 200520616 ), প্রতিবর্ত গতি (1616. 
[00%620906 ), সহজ প্রবৃত্তি (10511106)১ ভাবগতি ক্রিয়। (10601200101 ৪011011 ) 
এবং অভ্যাস (178016)। 

(২) এঁচ্ছিক ক্রিম্পা সেই ক্রিয়া যাহা অভাব বা অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতে 
জলে, যাহাতে এ অনুভূতি দূর করিতে পারে এমন কোনো বিষয় বা বস্ত সম্বন্ধে 


১৬৪ মনোবিষ্ঠা 


ধারণ! থাকে এবং উহা লাভ করিবার জন্ক আকাজ্ষ] জাগে । তাহ] ছাড়া, অধিকাংশ 
স্থলেই এঁচ্ছিক ক্রিয়ায় একাধিক আকাঙ্কার দবম্ঘ (9011110$) উপস্থিত হয়। বিরোধী 
আকাঙ্ষাগুলির দৌষগুণ বিচার (36110619600 ), একটি আকাজ্ষার নিবাচন 
( $6160100 ) এবং নির্বাচিত আকাজ্ষাকে পুর্ণ করিবার সঙ্ল্প ( 06161101086107) ) 
এঁচ্ছিক ক্রিয়ার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য! শুধু এইগুলিই নয়। এচ্ছিক ক্রিয়ার ধর্ম 
বাস্তব ক্রিয়ায় পরিণত হওয়! এবং বাহিরের জগতে অথবা ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন 
ঘটানে]। 
২। এরচ্ছিক ক্রিয়। কাহাকে বলে 

এঁচ্ছিক ক্রিয়া ( ্০1910121 700567060 ) বলিতে বুঝায় এইরূপ আত্ম- 
নিয়ন্ত্রিত (561£00101101190 ) এবং আত্মসচেতন (961 ০00391005 ) ক্রিয়া, যাহ! 
কোনে! উদ্দেশ্তের ধারণ! এবং এ উদ্দেশ্য লাভ করিবার ইচ্ছা লইয়] কর] হয়। অথবা 
স্বাধীন ইচ্ছা! হইতে ষে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যাহা কর্তার নিজ ইচ্ছার দ্বার 
নিয়ন্ত্রিত এবং যাহা! কোন উদ্দেশ্য লাভের জঙ্য সঙ্বান ভাবে জম্পন্প হয় 
তাহাই এচ্ছিক ক্রিয়া । এচ্ছিক ক্রিয়ার একটি প্রধান লক্ষণ হইল স্বাধীন নির্বাচন 
(7156 01)0108 )। কোনে! ক্রিয়া স্বেচ্ছায় করিবার অর্থ, একাধিক কাজ করিবার 
সম্ভাবনা আছে এমন অবস্থায় অন্তাগ্ত সম্ভব কাজগুলি বর্জন করিয়৷ একটি কাজকেই 
কর্তব্য বলিয়। বাছিয়1 লওয়া। অনেকগুপি কামনার ছন্ছ্ব (001010 01 ৫6516$ ) 
বা সংঘাত ন1 থাকিলে এচ্ছিক ক্রিয়ার কোনে! অর্থ হয় না। যেমন ধরিয়া লওয়' 
হইল যে, ক, খ এবং গ এই তিনটি কামনা অথবা সম্ভব কাজ একই সময়ে মনকে 
অধিকার করিয়াছে । এইরূপ ক্ষেত্রে মন একই সময়ে বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইতে 
চাহিয়া সাময়িকভাবে নিষ্ছিয় হইয়া পড়ে । বিভিন্ন কাঁমন। একত্র পরিতৃপ্ত হইতে পারে 
না। স্থতরাং ইহাদের মধো ছন্দ উপস্থিত হয়' বিচার শক্তির (16110519110 ) 
সাহায্যে ক, খ এবং গ এই তিনটি কামনা পরিতৃপ্তির ফলে কোন্‌ উদ্দেশ্ট সাধিত হয়, 
অথবা উহাদের দোষ এবং গুণ কি, এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা করিয়া যে কামনাটি 
গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয় সেইটিই নির্বাচিত হয় এবং অন্ত কামনাগুলি বন্জিত হয়। 

এঁচ্ছিক ক্রিয়ার আর একটি লক্ষণ দাক্সিত্ব-বোধ (90050 01 1765]0118101110 )। 
যে কামনা বা! ইচ্ছাটি স্বাধীন ইচ্ছায় কার্ধে পরিণত কর] হয়, তাহার. ফলাফল যাহা 
হউক না কেন, কর্তা উহার জন্ত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী বলিয় অনুভব করেন । 

আবার ইচ্ছা করিয়া কোনে! কাজ করিবার অর্থ এ কাজটিকে কর্তব্য বলিয়া মনে 
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কর]। অথব] এচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত কর্তব্যবোধ জড়িত থাকে । কোনো কাঁজ 
স্বেচ্ছায় করিবার অর্থ উহ! ভাল বলিয়া মনে করা, এবং উহা] ভাল বলিয়। মনে করার 
অর্থ উহ! উচিত বলিয়া! মনে করা। 

আবার এচ্ছিক ক্রিয়ার আরও তাৎপর্য এই যে শুধু ক্রিয়াটিই যে ইচ্ছারুত তাহা! 
নয়, কিন্তু ইহা করিতে হইলে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সেইগুলিও 
স্বীকৃত। কেহ যদি ইচ্ছা! করেন যে তিনি দেশের সেবা! করিবেন, তাহা হইলে এই 
উদ্দেশ্ট-সাধনের প্রতিকূল অবস্থার বিরোধিত1 কর! এবং অন্কুল অবস্থার সাহায্য 
সওয়1 এইব্প ইচ্ছার অঙ্গীভূত। 

এঁচ্ছিক ক্রিয়ার সকল ফলই যে ভাল তাহা নয় । দেশসেবার ফলে নিজের এবং 
পরিজনবর্গের ভাগ্যে অনেক লাঞুন। ঘটিতে পারে । এই ফলগুলি তাহার উদ্দেশ্ত নয়ু। 
তাহার উদ্দেশ্ট হইল দেশের কল্যাণরূপ ফললাভ। 

দেশসেবক যে শেষোক্ত বাঞ্ছিত ফলই ইচ্ছা? করেন তাহ। নয়, কিন্তু পূর্বোক্ত 
অবাঞ্ধিত ফলগুলিও ইচ্ছ। করিয়! বরণ করেন। 


৩। এঁচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ 


অনেক মনোবিদের মতে এচ্ছিক ক্রিয়া একটি মৌলিক যানসবৃত্তি। মিস্ধ এইরূপ 
মত গ্রহণীয় হইলেও, এচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ সম্ভব । এই বিশ্লেষণ উহার বিভাগ 
নয়, কিন্তু দিগ দর্শন মথব] নান দিক্‌ বা স্তর হইতে আলোচন]। 

(১) এচ্ছিক ক্রিয়ার মূল ভিতি বা উস (90108 01 801100) অভাব-ব। 
প্রয়োজন-বোধ। অভাববোধের যান্ত্রিক কারণ হয়ত দেহযস্ত্রের পুষ্টির চাহিদ!। 
কিন্ত মানস দ্িক হইতে অভাব একটি অস্থিরতা বা! অস্বন্তির আকারে অনুভূত হইয় 
থাকে । অন্বস্তিবা অস্থিরতাবোধের ধর্ম অলীকে (018810151॥ ) বা মনকে উহা 
দূর করিবার জন্ত চঞ্চল করিয়া তোল ৷ কর্মচাঞ্চল্য অভাববোধ হইতেই উৎপন্ন 
হয়। এই কারণে অভাববোধকে কর্মের উৎস (90808 ০1 ৪8০(100 ) বলে । 

(২) অন্বমস্তিবোধের অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর প্রাণীর» বিশেষ করিম 
মানুষের, এ অভাব সম্বন্ধে চেত্তন! থাকে। স্টাউট. বলিয়াছেন যে এমন কি নিমতর 
প্রাণীর সহজ ক্রিয়াতেও অস্পষ্ট চেতনা থাকে। তাহার মতে ক্রিয়ার অস্তিম ব 
সদর (10066 ) উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে নি্নতর প্রাণীর চেতন! না থাকিলেও, উহার আসন্গ 
বা নিকট ( 0:9য18080 ) উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চেতনা থাকে । বেবস্তব। উদ্দেশ্টা লাভ 
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করিলে এ অন্বস্তিবোধ নিবারিত হইতে পারে, তাহার ধারণ বা জ্ঞান থাকা 
স্বাভাবিক । 

(৩) অন্বত্তি ব অভাববোধ দূরীকরণে সহায়ক বস্তু বা উদ্দেশ্তের ধারণ! হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে উহা লাভ করিবার কামনা (068116 ) জাগে । কামনার একটি বিশেষ 
লক্ষ্য হইল অভাববোধ দূর করিবার সহায়তা করা। 

(৪) কামন! অস্পষ্ট চেতনা এবং অদ্ধভাবে নানাবস্তর দিকে পরিচালিত। ফলে» 
একটি কামনার সহিত অনেক কামনা জাগিম্না ওঠে এবং এই কামনাগুলির মধ্যে 
বিরোধ বা! দ্বল্ব (0010810% ০1 55116 ) দেখা দেয়। 

একটি কামনার সহিত অপর একটির ঘন্দ ঘটিলে, ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই অবস্থা 
নিরসনের জন্ক বিবেচনার (19611518110) প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন কামনার মধ্যে 
কোন্টি পরিতৃপ্ত হইলে কিরূপ সুফল বা কুফল লাভ হয়, অথব! কোন্টির কি গুণ ব। 
দোষ, এইরূপ তুলনামূলক বিচারই বিবেচন। বা ডেলিবারেশন্‌। 

(৫) বিভিন্ন কামনা-পরিতৃপ্তির দোষ গুণ বিবেচনার ফলে স্থির হইয়া যায় যে 
একটি কামনার পরিতৃণ্চি হইলেই, বাঞ্ছিত উদ্দেশ্ত সাধিত হইবে । এইরূপ নিশ্চয়তা- 
বোধ হইলেই কামনাঘন্দের অবসান ঘটে। উদ্দেশ্টসাধনের প্রতিকূল কামনাগুলি 
বর্জন করিয়! উহার অনুকূল কামনাটির গ্রহণকে স্বাধীন নির্বাচন (15 ০1910০ ) 
বলে। ম্বাধীন নির্বাচন এচ্ছিক ক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । 

(৬) নিবাচনের সঙ্গে সঙ্গে কোন্‌ কাঁমনাটি পুর্ণ করিতে হইবে তাহার নিশ্চিত 
মীমাংসা! হইয়1 যায় এবং উহাকে কার্ধে পরিণত করিবার স্থির সঙ্কল্প জাগে । স্ির 
সঙ্কল্পকেই ( 0616110911191102) 15301৬6 ) হচ্ছ ( 111) বলে। ইচ্ছার চেতনায় 
থাকে ম্বাতস্ত্রযবোধ বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণবোধ। স্বাধীন চেতনাই এঁচ্ছিক ক্রিয়ার 
সারভৃত লক্ষণ। আত্ম-নিয়ন্ত্রণবোধ বা স্বাধীন চেতনার সহিত জড়িত্ব থাকে 
দারিতবোধ। 

এঁচ্ছিক ক্রিয়ার উপরোক্ত সুরগুলি মানস (10617191 ) বা আস্তর (11061091) | 
মানস ত্তরগুলির জ্ঞান হয় অস্ত্পশনের সাহায্যে । বাহা পর্যবেক্ষণ ( ০0৮56181100 ) 
ইহাদের জ্ঞানলাভে সহায়তা করে না। কিন্তু এচ্ছিক ক্রিয়া এই মানস স্তরগুলি 
অতিক্রম করিয়া কার্ষে পরিণত হয়। মনের বেগ বা শক্তি বাহিরে প্রকাশিত হইতে 
চায়। ফলে অন্তঃযস্ত্রের মধ্যে নান! পরিবর্তন ঘটে । হয়ত পেশী শক্ত ও সবল হইয়া 
ওঠে, গ্রস্থিগুলি উহাদের শক্তিশালী রসু বা পদার্থ নিঃসরণ করিতে থাকে । হয়ত 
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শরীরযস্ত্রে চাপ অন্ভূত হয়, যাহার ফলে শরীর আর নিক্ষিয় হুইয়! থাকিতে পারে 
নাঃ কিন্তু সক্রিয় হয়। শরীরের অস্ান্য অস্তঃযস্ত্র, যেমন হৃদ্যস্ত্র, ফুসফুস, যকৎ প্রভৃতি, 
কর্মচঞ্চল হইয়া ওঠে। এচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত জড়িত এইরূপ পরিবর্তনগুলিকে উহার 
অভ্তৎযন্ত্রীয় ( 01821010, 11018-017521010 )ম্তর বলা যায়। 

অস্তঃযন্ত্রী় স্তরের চাঞ্ল্য বাহা বা বাস্তব এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রস্তত্তি। এইগুলির ফলে 
যে বাস্তব এঁচ্ছিক ক্রিয়া! সম্পন্ন হয় উহাকে এচ্ছিক ক্রিয়ার বাহা স্তর (9765:081, 
60:2-01891010 ) বলা যাইতে পারে । ইহ পর্যবেক্ষণযোগ্য । 

৪1 প্রেষক (19616 ) 

প্রেষণা সেই শক্তি যাহ এচ্ছিক ক্রিয়াকে কার্ষে প্রেরণ বা প্রেষণ করে। অথবা, 
এঁচ্ছিক ক্রিয়াকে যে শক্তি কার্ধে পরিণত করে তাহাকে উহার প্রেরক ব! প্রেষক বলে । 

এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেরক বা প্রেষক কি? কোনো অভাব বা প্রয়োজনবোধ এবং 
তজ্জনিত অস্বস্তি বা অস্থিরতাই এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেরক বা! প্রেষক। 

প্রেষকের উপরোক্ত ব্যাখ্যা! বেদনামুলক (৪5০৮৩ )। ইহার ফলে প্রেষণা। 
ব্যক্তিগত অস্বাচ্ছন্্য বা অন্বস্তিবোধে পরিণত হয়। বেদনা! নিক্রুয়। নিক্ষিয় 
বেদনাকে এচ্ছিক ক্রিয়ার উত্স বলিয়] স্বীকার করা যায় না। বেদনা বড়জোর স্থথে 
হাসাইতে অথবা ছুঃখে কাদাইতে পারে, কিন্তু সক্রিয় করিতে পারে না। ছুঃখীর 
দুঃখ দেখিয়! শুধু বিষগ্ন হইয়া থাকিলেই দুঃখ নিবারণ হয় না। ছুঃখীর দুঃখ নিবারণ 
কর। একটি ক্রিয়া, শুধু বেদন। নয় । 

তাহা হইলে» শ্বধু বেদনাকে এঁচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক ব! প্রেরক বলিয়। গ্রহণ কর? 
যায় না। এঁচ্ছিক ক্রিয়ার উৎস হিসাবে বেদন! শুধু নিক্ষিয় বেদনা মাত্র নয়, কিন্তু 
ক্রিয়া-প্রবণতাঁও বটে। ইহাকে অন্বন্তিবোধ নিবারণের ক্রিয়াপ্রবণতাও বলিতে হয়। 
আবার ইহা! শুধু বেদনামূলক এবং ক্রিয়াত্মকই নয়, কিন্ত জ্ঞানাত্মক বা অবগতিমূলকও 
বটে। অশ্বস্তিবাোধের সঙ্গে সঙ্গে কোন্‌ বস্ত লাঁভ করিলে উহা! দূর হইবে সেই সম্বস্কে 
জ্ঞানও অনিবার্ষ। 

স্থতরাং প্রেষক (1100%) একাধারে বেদনা, ক্রিয়া! এবং অবগতিমূলক । 
অর্থাৎ অস্বস্তি-অন্কুভূতি, উহ দূর করিবার আবশ্তক জ্ঞান এবং এ জ্ঞানকে কার্ধে 
পরিণত করিবার ক্রিয়া এই তিনটি মিলিত হুইয়াই ইচ্ছার প্রেরক, প্রেষক বা! মোটিভ, 
গঠন করে। 

আসলে প্রেষক বা৷ মোটিত্‌ বলিতে নির্বাচিত কামন। বুঝায় । কামনা- 


১৬৮ মনোবিষ্ধা 


গুলির হুন্ব চলিতে থাকিলে নিক্ষিয় অবস্থা ঘটে। নির্বাচিত কামন! নিক্ষিঘ্তা দূর 
করিয়া সক্রিয়তা ঘটায়। অতএব নির্বাচিত কামনা ই (0009560. ৫553£6 ) ৫প্রবক 
ব৷ মোটিভ. ৷ 


অন্জদিক দিয়া বলা যায়, যে উদ্দেশ্য লাভ করিলে নির্বাচিত কামনাটি পরিতৃপ্ত 
হইবে, তাহার চেতন] বা ধারণাই এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা মোটিভ্‌। উদ্দেশ্ের 
ধারণাই ধিবেচনার সাহায্যে স্পষ্ট হইয়। এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষণা ব1 প্রেরণা যোগায় । 

এচ্ছিক ক্রিয়ার প্রেষক বা মোটিভ, শুধু উদ্দেশ্থের ধারণাই নম্ব, কিন্তু এই 
ধারণাকে বাস্তবে পরিণত করিবার প্রবণতাও বটে। ধারণাটি পিছন হইতে এ্রচ্ছিক 
ক্রিয়াকে তাড়না! করে, আবার উহাকে কার্ধে পরিণত করিবার প্রবৃত্তিটি সম্মুখ হইতে 
উহাকে আকর্ষণ করে । 

যে উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য এঁচ্ছিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাই উহার মোটিভ, 
বা প্রেষক। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা হইলেই, প্রকারাস্তরে উদ্দেশ্ট সাধনের উপায় 
এবং ফলাফল স্বীকার করিয়া লঙয়! হয়। পিতা! পুত্রের মঙ্গল কামনায় পুত্রকে শাস্তি 
দিয় প্রকারাস্তরে বা গৌণভাবে পুত্রের কষ্টও কামনা! করেন। অস্ত্রচিকিৎসক 
সছুদেধ্য সাধন করিবার জন্ রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার, রক্তপাত, এমন কি 
প্রকারাস্তরে রোগীর মৃত্যুও কামনা করেন। পুত্রের মঙ্গল সাধন এবং রোগীর 
নিরাময়ই যথাক্রমে পিতার এবং চিকিৎসকের মোটিভ, বা উদ্দেশ্য । কিন্তু এই 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত পিতা এবং চিকিৎসক যে উপায় অবলম্বন করেন এবং ধে নকল 
জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ফলের জন্ধ প্রস্তত থাকেন, সেইগুলি তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, তথাপি 
অভিপ্রায়ের অঙ্গীভূত। সুতরাং যে উদ্দেশ্টসাধনের জন্য এচ্ছিক ক্রিয়া ঘটে, তাহাই 
উহার প্রেষক বা মোটিভ্‌। কিন্তু যে সকল বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত উপাঁয় এবং ফলাফল 
এ উদ্দেশ্য সাধনের সহিত জড়িত থাকে, তাহা উহার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অভিপ্রায় 
খথব] ইন্টেন্শন্‌। 

উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় অভিন্ন নয়। উদ্দেশ বুঝায় সেই লক্ষ্য বা বস্তঃ যাহা লাভ 
করিবার জন্ত ক্রিয়া] সম্পন্ন হয়। ইহাতে লক্ষ্যে পৌছাইবার জন্ত অবলদ্ষিত উপায় এবং 
ফলাফল অন্তভূক্ত নয়। কিন্তু অভিপ্রার বলিতে বুঝায় যে উদ্দেশ্যে ক্রি] 
সম্পল্প হয় তাহ।, উদ্দেশ্যলাভের অবলম্িত উপায় এবং উদ্ধার কলাফল। 
অথব! যে জন্য ক্রিয়৷ সম্পন্ন হয় তাহাই উদ্দেশ্য এবং যাস সন্ত্বেও ক্রিয়৷ সম্পন্ন হয় 
'তাহাও অভিপ্রায্নের অঙ্গীভূত। 


এুচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ১৬৯ 


&। কামনা, আকাঙক্ষা ও ইচ্ছা 


কামন! (9৩516) ইচ্ছার নিয়তর স্তর । ইচ্ছায় সঙ্কল্পবোধ আছে, কিন্ত কামনায় 
তাহা নাই। কামনা-দ্বন্বের অবসান ন| হইলে ইচ্ছা উৎপন্থ হয় না। স্থতরাং কামনার 
তুলনায় ইচ্ছা উন্নততর মাননবৃত্তি । 


অভাব ব। প্রয়োজনবোধ হইতে কামনা জন্মে। কিন্তু কামনা শুধু প্রয়োজন 
বাঁ অভাববোধ মাত্র নয়। অভাববোধে উহার বন্ত সম্বন্ধে চেতনা থাকে কিনা সন্দেহ, 
থাকিলেও) সেই চেতনা অতান্ত অস্পষ্ট। কিন্ত কামনায় উহার বস্ত সম্বন্ধে স্পষ্টুতর 
চেতনা থাকে । আবার কামনাম় উহার বস্ত সম্বন্ধে যে চেতনা থাকে তাহা অন্ধ 
অভাববোধের তুলনা স্পষ্টতর হইলেও, উচ্ছা বা সঙ্বল্পের তুলনায় অল্পষ্ট। 


একই সময়ে অনেকগুলি কামনার দ্বন্তব ঘটিতে পারে । কাহারও হয়ত আহার 
করিবার কামনা হইয়াছে, কিন্তু সেকি আহার করিতে চায় সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান 
নাই। শিশু হয়তো! একটি ভালো জামা চায়, কিন্তু সে ঠিক কোন্‌ জাষাটি চায় সেই 
বিষয়ে তাহার স্পষ্ট জ্ঞান প্রায়ই থাকে না। নিছক অভাববোধের স্তরে দ্বন্ব ঘটে না। 
কিন্ত কাম্য বস্ত সম্বন্ধে জ্ঞান, অথচ স্পষ্ট জ্ঞান না থাকায়, একটি কামনার সহিত অপর 
কামনার বন্দ বা বিরোধ ঘটে । নিছক অন্ধ শক্তি ইহাকে অনিবার্ধ আত্মতৃপ্তির দিকে 
ছুটাইয়া লয়। কামন] এইরূপ অনিবার্ধ পরিতৃপ্তির পথে ছুটিতে পারে না। কারণ 
ইহাতে বস্তর অস্পষ্ট চেতন। থাকে, যাহ] অন্ধ আবেগে থাকে না। ফলে, কামনায় 
বন্ব উপস্থিত হয় এবং দ্বন্দের অবসান না হওয়া পর্যস্ত কামনা! কার্ধকরী হইতে 
পারে ন।। 


কামন। দ্বন্দ্বের কারণ এই যে কর্তা নিজেকে কোন্‌ কামনাটির সহিত মানাইয়। 
লইবেন তাহা বুঝিতে পারেন না। কামনা সমগ্র ব্যক্তিত্বের বা চরিত্রেরই অংশ । 
কোন্‌ কামনাটি ব্যক্তিত্বের বা চরিত্রের সহিত খাপ খাম সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞানের 
অভানই কামনা-ঘন্বের কারণ 1 সন্তান সম্বন্ধে পিতৃত্ব শ্বভাবটির সহিত যে কামনা 
শোভা পায় না, তাহাতে আকর্ষণ বোধ করিলেও, হয়ত পিতা তাহা চরিতার্থ করেন 
না। সত্যবাদী ব1 সদাশয় ব্যক্তি সেইরূপ কামনাকেই প্রশ্রয় দিতে পারেন, যাহার 
পরিতৃপ্তি তাহার চরিঝ্রের সহিত মানায় । কিন্তু কামনা যে স্তরের ইচ্ছা তাহাতে 
চরিত্রের সহিত উহার সামঞ্জস্য আছে বা নাই, এইরূপ উচ্চতর জ্ঞান থাকে না। 
সেইজন্য একটি কামনার সহিত অন্যান্য কামনার দ্বদ্ব বা বিরোধ লাগিয়। যায়। 


১৭, মনোবিদ) 


আকাঙক। (ভা 157) 

আকাঙ্ষা, কামনা! এবং ইচ্ছার মধ্যবর্তী একটি ক্রিয়াত্মক অবস্থা । সুতরাং 
কামনার সহিত আকাঙ্ষার একটু পার্থক্য আছে, যদ্দিও কামনা এবং আকাঙ্ষ। প্রায়ই 
সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হুইপ] থাকে । 
কামন। ও আকাঙক্ষ। (06515 ৪70 ড/191)) 

কামন! এবং আকাঙ্ষা! উভয়ই ক্রিয়াত্মক বৃত্তি। কিন্তু কামন! অস্তবিরোধের 
জন্ত কার্যকরী হইতে পারে না। ইহা! কার্ধকরী হইতে পারে তখনই, যখন উহার 
সহিত অন্ত কামনার বিরোধ দূর হয়। আকাঙজ্ষা কামনার তুলনায় উচ্চতর ক্রিগাত্মক 
বৃত্তি, কারণ ইহাতে আকাজ্কিত বস্তর জ্ঞান বা চেতনা স্পষ্টতর। তাহা ছাড়া, 
আকাক্ষ। কার্ধে পরিণত হইয়! থাকে । 

কোনে! বস্তর প্রতি কামনা থাকিলেওঃ আকাঙ্ষ। না থাকিতে পারে। ক্ষুধার্ত 
ব্যক্তি খাদ্য কামন1 করে, কিন্তু পৃজা বা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে খাগ্চ আকাজ্ষা করে নাঃ 
বরং স্বেচ্ছায় উপবীস করে । এই ব্যক্তি ধর্মকার্কেই আকাজ্ষার বস্ত মনে করিয় 
খাস্য কামনাকে সংযত করিয়া রাখে। তাহা! হইলে সকল আকাঙক্ষাই কামনা,, 
কিস্তু সকল কামন। আকাঙক্ষ1! নয়। সেই কামনাকেই আকাজ্ষা বলে যাহা 
কার্ধকরী হয়, অথবা কার্ধে পরিণত হয়। 

মনোবিগ্যায় প্রায়ই কামনা এবং আকাজ্ার উল্লিখিত পার্থক্য ধরা হয় ন]। 
আবার যে সকল মনোবিদ ইহাদের পার্থকা স্বীকার করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
বিপরীতভাবে ইহার ব্যাখ্য। করিয়৷ থাকেন | যেমন তাহার মনে করেন যে কামনা! 
এবং আকাঙ্ষার মধ প্রথমটিই দ্বিতীয়টির তুলনায় উচ্চতর । 
ফ্রয়েড-এর মত 

ফ্রয়েড, কামনার সহিত আকাজ্ষার ভেদ গ্রহণ করেন নাই, বরং এই ছুইটিকে 
সমার্থকরূপে ব্যাখ্যা করিয়া আকাজ্ষা! কথাটির প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন । 
তাহার মতে আকাজ্ষার বৈপরীত্যই (92009516100) ০1 ড/151)05) সকল ক্রিয়ার 
মূলশক্তি। একই আকাজ্া নির্জন ও সংজ্ঞান মনে ছুই রূপে প্রকাশ পায়। যে 
আকাজ্ষাটি সংজ্ঞানে ভালব।স1 রূপে প্রকাশিত তাহারই অস্তনিহিত নিজ্ঞন রূপ 
স্বণা। তিনি বলেন যে কতগুলি আকাজ্ষা! মানুষের শ্শিক্ষাঃ সমাজ এবং সংস্কারের 
বিরোধী | ইহার] অবদমিত হইয়া নিজ্ঞান মনে নির্বাসিত হয় এবং সংজ্ান মনের 
সতর্কতা! এড়াইয়। বিকৃতভাঁবে আত্মপ্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকে । 


এঁচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ১৭১. 


ইচ্ছা বা অন্বল্প (ড/1]]) 

আবার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প আকাজ্ষ। অপেক্ষা উচ্চতর ক্রিাত্মক বৃত্তি। আকাজ্ষায় 
বস্তর স্পষ্ট জ্ঞান থাকে না। কিন্তু ইচ্ছা যে উদ্দেশ্ট-সাধনে সক্রিয় হয়, উহা? সেই 
উদ্দেশ্য সন্ধন্ধে সম্পুর্ণ জঙ্তান থাকে । যে উদ্দেশ্তটি সাধন করিতে হইবে, তাহা? 
কর্তার বাক্তিত্ব এবং চরিত্রের সহিত সুসমঞ্জস কি না, সেই জ্ঞান না থাকিলে, এ্রচ্ছিক 
ক্রিয়া ঘটে শ1। এচ্ছিক ক্রিঘ্নায় কর্তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। এচ্ছিক ক্রয়? 
চরিত্রের নির্দেশক বা প্রকাশক। কর্তার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র যেরূপ, তাহার এঁচ্ছিক. 
ক্রিম্নাও তদ্রেপ হইয়। থাকে । কর্তা কিরূপ উদ্দেশ্তসাধনে ইচ্ছুক হইবেন, তাহা নির্ভর 
করে তাহার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের উপর । 

এচ্ছিক ক্রিয়ার অস্তর্দর্শন জইলে দেখা দ্বায় যে ইহা সেই ক্রিয়া যাহাতে কর্তা 
পৃরণীয় উদ্দেশ্যের ভাল-মন্দ অথবা ম্তায়-অস্ায় বিচার করিয়া, উদ্দেশ্টাসাধনের উপায় 
সম্থদ্ধে চেতন হইয়া এবং উহার ফলাফলের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়1 পক্রিয় হন । 

এচ্ছিক ক্রিয়া! সহজাত নয়। ইহা কোনে উদ্দীপকের সাক্ষাৎ বা ত্বরিত ফল 
নয়ঃ কিন্ত কতগুলি মধ্যবর্তী স্তরের সাহায্যে উহার বিলম্বিত ফল। অর্থাৎ, উদ্দীপন! 
ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই এঁচ্ছিক ক্রিয়া! ঘটে না। উদ্দীপক ও এচ্ছিক ক্রিয়ার মধ্যে 
কামনা-ছন্দ, বিবেচনা স্বাধীন নির্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারগুলি ঘটিবার পর উহা! ঘটে। 
এই ব্যাপারগুলির উপর এচ্ছিক ক্রিয্। নির্ভর করে বলিয়াই উহা উদ্দীপক উপস্থিত 
হইবারও কিছুকাল পরে ঘটে। 

ইচ্ছ! অথবা উইল্‌্কে সকল মনোবিদ্‌ মৌলিক মানসবৃত্তি বলিয়] শ্বীকার করেন 
নাই। ইহাদের মতে ইচ্ছা একটি যৌগিক মানসবৃত্তি। ইচ্ছাকে বিশ্লেষণ করিলে 
পাওয়। যায় অনুভূতি বা প্রক্ষোভেরই (20091100 ) একটি বিশেষ আকার বা প্রকার । 
যেমন হব.গ্ু হনে করেন যে ইচ্ছা অন্থভূতি ব। প্রক্ষোভের কালিক সংগঠন মাত্র) 
ইহাতে ঙ্কল্প বা সমাধানকালে গ্রক্ষোভের একটি আকন্মিক পরিবর্তন ঘটে । সুতরাং 
এই মতে ইচ্ছা ব1 সন্কল্পকে পৃথক মানসবৃত্তি বলিয়' স্বীকার কর! যায় না। 

৬। এঁচ্ছিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য--উড ওয়ার্থ-এর মভ 

উড. ওয়ার্থ, এচ্ছিক ক্রিয়ার ছয়টি বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। 

(ক) এচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দেশ্থযমুখী বা ৯01009:$5| অর্থাৎ এঁচ্ছিক ক্রিয়া 
কোনে উদ্দেশ্লাভের জন্ত সাধিত হয়। এই উদ্দেশ্য সঙজ্ঞানভাবে অনুসরণ করাই 
এচ্ছিক ক্রিয়ার ধর্ম । 


১৭২ মনোবিদ্যা 


(খ) কোনো সজ্ঞান উদ্দেশ্লাভের অন্ত সঠিক উপায় অবলম্বন এচ্ছিক ক্রিয়ার 
'আর একটি বৈশিষ্ট্য । উদ্দেশ্টাটি উপেয় বা লক্ষ্য এবং নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বিত না 
হইলে উদ্দেশ্ট বা উপেয় সাধিত হয় না। এচ্ছিক ক্রিয়! নিদ্দিই্ই উপায় অবলম্বন করিয়া 
উদ্দেশ্যালাভের পথে পরিচালিত হয়। 

(৭) সহজ বা শ্বত:বৃত্ব এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত এচ্ছিক ক্রিয়া! নির্দিষ্ট ব 
সীমাবদ্ধ নয়। আগুনে হাত লাগিলে হাত সরাইয়! লওয়া হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় 
কোনো বৈচিত্রা বা নৃতনত্ব নাই- ইহা নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ। কিন্তু এচ্ছিক ক্রিয়া 
অঞ্জিত এবং বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া । নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে, এচ্ছিক ক্রিয়া 
নুতন উপায় অবলঙ্ষিত হয়। এচ্ছিক ক্রিয়া নৃত্তন পরিস্থিতির সহিত নূত্তন সামঞ্জস্য 
বা উপযোজনা স্থাপন করে । 

(ঘ) এচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিস্থিতির সহিত উপযোজনের তীব্রত1 নির্ভর করে এ 
পরিস্থিতির উপর | পরিস্থিত্তি জটিল হইলে, অথব1 উদ্দেশ্ঠসাঁধনে বাধা উপস্থিত 
হইলে, এচ্ছিক ক্রিয়] তীব্র হইয়া! ওঠে এবং বাধা অতিক্রম করিয়া উদ্দেশ্য সাধনে 
অগ্রসর হয়। 

(ড) এচ্ছিক ক্রিয়ার উপযোজন যেমন তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে পারে, 
তেমনই প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইতে পারে । উদ্দেশ্ট সাধনে একটি উপযোজন 
বার্থ হইলে, আর একটি, আবার এটি ব্যর্থ হইলে, আর একটি উপযোজন সাধিত 
হইতে পারে। 

(চ) অবশ্য কতকগুলি অনৈচ্ছিক ক্রিয়াতেও, যেমন সহজ প্রবৃতিতেও, 
উপযোজনের প্রসারণ দেখা যায়। কিন্তু এই উপযোজন সজ্ঞানভাবে প্রসারিত 
হয় না। পক্ষান্তরে এচ্ছিক ক্রিয়ার উপযোজন জজ্ঞানভাবে প্রসারিত হইয়া 
থাকে। 

৭। জনৈচ্ছিক ক্রিয়া! ফাহাকে বলে? 

ষে ক্রিয়া ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ঘটে, তাহাকে অনৈচ্ছিক 
ক্রিয়া বলে । যেমনঃ হাচি, কাশিঃ হাই তোলা, চোখের পাতার স্পন্দন, নিঃশ্বাস- 
প্রশ্বাস, রক্ত-চলাচল, নাড়ির স্পন্দন, যরৎ* ফুস্ফুস্‌, হৃদযন্ত্র গ্রভৃতি আভ্যন্তরীণ 
অশপ্রত্যঙজের ক্রিয়া, চোখে পোকা ঢটুকিবে আশঙ্কায় চোখ বন্ধ করিয়া 

“ফেলা, পাখীর বাসা নির্ধাণঃ পশুর শ্শিকার-সন্ধান প্রভৃতি করিয়াগুলি ইচ্ছার 
উপর নির্ভর ন। করিয়া ঘটে, সুতরাং ইহার! অনৈচ্ছিক | 


এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ১৭৩ 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায়ও এচ্ছিক ক্রিয়ার মত অভাববোধ থাকে। কিন্তু অনৈচ্ছিক 
ক্রিয়ার অভাববোধ অস্পষ্ট । এ অভাব যে বস্ত লাভ করিলে দূর হইতে পারে, 
উহাকে সেই সন্থন্ধে স্পষ্ট ধারণ থাকে না। তাহা ছাড়া, এচ্ছিক ক্রিমার দাত্রিত্ 
এবং কর্তব্যবোধ অনৈচ্ছি ক ক্রিয়ায় অন্ুপস্থিত। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় কর্মের ফলাফল 
সম্বপদ্ধেও কোনো স্পষ্ট ধারণ থাকে না। 

যে সকল ক্রিয়া! ইচ্ছার বিরুস্তে ঘটে সেইগুলি অনৈচ্ছিক কি? আবার যে 
সকল ক্রিয়া প্রথমে ইচ্ছাপুর্বক কর! হয়, কিন্ত পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে অনৈচ্ছিক 
হইয়! দাড়ায়, অর্থাৎ অভ্যাস, অনৈচ্ছিক কি? 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত ক্রিয়া এ্রচ্ছিক। ইহাতে ইচ্ছা -অনিচ্ছাধুলক তন্দব 
দেখা দেয়। ইহ! অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মত সোজান্রজিভাবে অভাববোধ হইতেই 
উৎপন্ন হয় না। ইচ্ছা-বিরুদ্ধ ক্রিয়ায় কামনা-দন্ছ থাকে। ইহাতে নির্বাচিত 
কামনাটি পূর্ণ ন1 হইয়া অবাঞ্ছিত কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে । কিন্ত ত্যাস প্রথমে 
এঁচ্ছিক, অনুশীলনের ফলে অনৈচ্ছিক। ইহা প্রথমে ইচ্ছা করিয়া সম্পন্ন হইলেও, 
ভবিষ্যতে ইচ্ছার উপর নির্ভর না! করিয়াই অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার মত সম্পন্ধ হয় এবং 
অনৈচ্ছিক বলিয়াই অনুভূত হয়। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এইবপ ক্রিঘাকে 
অনৈচ্ছিক-অনৈচ্ছিক বলাই সঙ্গত । 

অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার গুরুত্ব অসীম । মানুষের বাচিয়া থাক! নির্ভর করে কতকগুলি 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার উপর | নিঃশ্বাস-প্রশ্ব।স, রক্ত চলাচল, নাড়ির গতি, হজম ক্রিয়া, 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা॥ যৌন কামন। প্রভৃতি জৈব ক্রিয়াগুলি অনৈচ্ছিক। এই ক্রিয়াগুলি 
বাহত হইলে এচ্ছিক ক্রিগ্ার ভিত্তিযূল ধ্বসিয়া পডে। 

অনৈচ্ছিক ক্রিয়াই এঁচ্ছিক ক্রিয়াই ভিত্তি। এচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস 
অভাববোধজনিত তাড়ন1। অভাববোধ দূর করিবার অনৈচ্ছিক তাড়না! বা বেগ না 
থাকিলে এচ্ছিক ক্রিয়া, সম্ভব হয় না। এরচ্ছিক ক্রিয়ার মূল মাল-মশল! বা! উপাদান 
সংগৃহীত হয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া হইতে । একটি অনৈচ্ছিক আবেগ ব! কামনার সহিত 
আর একটির সংখাত উপস্থিত হইলেই এচ্ছিক ক্রিঘা সম্পাদনের সুযোগ উপস্থিত হইতে 
পারে। এইরূপ সংঘাত না খাকিলে কোনে এচ্ছিক ক্রিমার প্রশ্নই ওঠে ন1। 

৮1 অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার শ্রেণীভেদ 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া প্রধানত: স্বতঃক্রিয়, স্বতঃবৃত্ত বা অক্রম গতি বাক্রিয়া, গ্রতিবর্ত 
গতি বা ক্রিয়া, সহঙ্জ প্রবৃত্তি, ভাবগ্গতি ক্রিয়া এবং অভ্যাস, এই কয় শ্রেণীর । 


১৭৪ মনোবিদ্ধা 


স্বতঃক্রিয়, শ্বতঃবৃত্ত এবং অক্রম গতি বা ক্রিগাকে মোটামুটিভাবে সমার্থক বলিয়া! 
ধর] হইলেও, ইহাদের পার্থক্য রহিয়াছে । 

স্বতঃক্রিয় গতি (46079608০0০. ) বলিতে বুঝায় দৈহিক জৈব ক্রিয়া । 
রক্ত চলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস, পরিপাক, নাড়ির গতি, যকৃত, প্লীহ1 প্রভৃতির কাজ, দেহমল 
নিঃসারণের কাজ, এক কথায় আভ্যন্তরীণ দৈহিক যন্ত্রগুলির কাজ, শ্বতঃক্রিয় গতির 
'উদ্দাহরণ। এই ক্রিগ্নাগুলি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দেহ্যন্তরস্থ উদ্দীপকের দ্বারা! উৎপন্ন 
হইয়া! থাকে | ইহাদের স্বাভাবিক সম্পাদন ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে ন|। 

অনেক মনোবিদ মনে করেন যে ম্বতঃক্রিয় গতি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নামান্তর মাত্র। 
আবার কেহ কেহ এইগুলিকে অস্পষ্টভাবে উদ্দেশমূলক বলিয়। মনে করেন। 
কেহ কেহ ম্বতঃক্রিয় গতি হইতে স্বত:বৃত্ত ক্রিাকে পৃথক করিয়া নির্দিষ্ট করিতে 
'চাহেন। 

আক্রম ব। স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়া (£900010 ০01 9790106206010$ 17006115176 ) 
পরিলক্ষিত হয় শিশুর অকারণে বা খেলাচ্ছলে হাত পা! ছোঁড়া, হাসি, কান্না গ্রভৃতি 
ক্রিয়ার মধ) দিয়!। এই জাতীয় ক্রিয়াগুলিও সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক। কিন্তু উপরোত্তঃ 
দুই গ্রকার ক্রিয়াকেই সাধারণভাবে স্বত:বৃত্ত ক্রিয়। বলা হইয়া! থাকে । 

যেহেতু শ্বত:বৃত্ত ক্রিয়া সম্পূর্ণ দৈহিক ক্রিয়ার ফল, সেই কারণে ইহাকে ক্রিয়া না 
বলিয়া গতি বলাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্ত এইবূপ হুহুলে, স্বত:বৃত্ত 
ক্রিয়াকে মনোবিদ্তার বিষয় মনে না! করিয়। শানীরবৃত্তের বিষয়রূপে 
সীমাবদ্ধ রাখিতে হুয়। টিশনার বলেন যে যে গতির সহিত মানসবৃত্তি ঘটে, 
তাহাই ক্রিয়াপদ্বাচ্য। তাহার মতে ম্বতঃবৃত্ত গতির সহিত মানসবৃত্তি ঘটিয়' 
থাকে বলিয়া ইহাও অনোবিস্তার বিষয়। ইহার! যান্ত্রিক সংবেদনের দৈহিক 
কারণ। ঘ্িতীয়তঃ, ইহাদের গতি অস্বাভাবিক হুইলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মাথাঘোর? প্রভৃতি 
অন্ুস্থ সংবেদন অনুভূত হয়। তৃতীয়তঃ, ইহাদের ফলে বেদন1 এবং অন্ুভূত্তি ঘটে। 
বুক ধড়ফড় করা, গলা শুকাইয়া যাওয়া, সমন্ত শরীরে কাট? দিয়! ওঠা গুভূতি ম্বতঃবৃত্ত 
ক্রিয়াগুলি ভয়ের সহচর। আবার কতকগুলি যন্ত্রীয় স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়! ক্রোধের 
সহকারী কারণ। 

'্বত:বৃত্ত ক্রিয়া অন্য দিক দিয়াও মনৌবিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। 
শিশুর প্রাথমিক হাত-পা ছোড়া বা সমগ্রশরীর-সঞ্চালন বিশৃঙ্খল এবং উদ্দেশ্যহীন 
ক্রিয়া! বলিয়া মনে হইতে পারে। একটি টুকটুকে লাল ফুল ধরিতে গিয়া শিশু হাত, 


এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ১৭৫ 


পা এবং অস্তান্ত ক্মঙগগ্রত্ঙ্গ _ এলোপাথাড়িভাবে' আন্দোলিত করে। সে তাহার 
সর্বাঙ্গ দিবা ফুলটিকে ধরিতে চায়। এই অসংলগ্প গতি হইতেই ক্রমে ক্রমে 
স্ুুসংবদ্ধ ও নুশৃঙ্াল গতি বিকাশ লাভ করে।' আবার এই অসংলগ্ন ও বিশৃঙ্খল 
স্বতঃবৃত ক্রিয়াগুলি শিশুর পেশী, স্বাযু গ্রভৃতির শক্তি ও সামর্থ্য বাড়াইয়া তোলে। 
ত্বতঃবৃত্তঃ ক্রিম্নাই শিশুর উন্লততর ক্রিয়ার ভিত্তি । স্থতরাৎ খ্বতঃবৃত্ত ক্রিরা অনৈচ্ছিক 
হইলেও, এচ্ছিক ক্রিয়ার ভূমি প্রস্তুত করে। 

কোনো কোনো! মনোবিদ মনে করেন যে শিশুর অকারণ হাত পা ছোড়া, হাসি, 
কান্না প্রভৃতি স্বত্ঃবৃত্ত ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক হইলেও, অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সাধক। 
যেমন কেহ কেহ বলেন ষে £ই সকল গতি বা ক্রিয়া শিশুর অতিরিক্ত শক্তি (9810153 
61918 ) ব্যবহৃত হয়। আঁবার কেহ কেহ বলেন যে এই সকল গতির মধ্য দিয়া সেই 
নকল নিয়ন্তরীয় প্রাণীর ক্রিমার পুনরাবৃত্ধি ( [২০০৪0108186101) ) করে যে সকল স্তর 
সে ক্রমবিকাশের নিয়মে অতিক্রম করিয়া! আপিয়াছে। কাহারও বা! মতে এই সকল 
'গতির মধ্য দিয়! শিশু ভাবী জীবনের কাজের প্রস্ততি (16116815981 ) লাভ করে। 

স্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার কারণ প্রধানত: দৈহিক । দেহ্যস্ত্রের সঞ্চিত শক্তিই স্বতঃবৃত্ত 
ক্রিপ্নার আকারে প্রকাশিত হয়। স্থৃতরাং উহার! প্রতিবর্ত ক্রিয়ারই নামাস্তর ৷ 
্বত:বৃত্র ক্রিয়ার উপরোক্ত প্রাতিবর্ত মতবাদ (59665. 1150:/) অনেকেই স্বীকার 
করেন না। ইহার! মনে করেন যে হ্বতঃবৃত ক্রিয়ার মূলে অথবা ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
থাকে কোনে না কোনো মানস অবস্থা । যাহাকে আমরা সুস্থ রক্তস্লন, শ্বাস- 
পরশ্থাম বা পরিপাক বলি, সেই সকল শ্বতঃবৃত্ত ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মানসিক আরাম 
বা ম্বাতন্ত্রা বোধ এবং ইহাদের অন্থস্থ ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে মানসিক অশ্বস্তি বা 
অন্বাচ্ছন্দ্য বোধ। কেহ কেহ মনে করেন যে মন্তিফ্ষের গতিকেন্দ্রে অতিরিক্ত শক্তি 
সঞ্চয়ের ফলে অস্বস্তি বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধই সকল গুকার ম্বতংবৃত্ত ক্রিয়ার আনুষর্জিক 
লক্ষণ। স্থতরাং এই ক্রিয়াকে শুধু দৈহিক না বলিয়া মানসিকও বলিতে হয়। 

১। প্রতিবর্ত ক্রিয়া ( 8676 ০6108 ) 

সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রতিবত ক্রিম সবিস্তারে এবং অষ্টম পরিচ্ছেদে আংশিকভাবে 
আলোচিত হইয়াছে। প্রতিবর্ত বাহিরের অথব1 ভিতরের উদ্দীপক গ্রসুত এক 
প্রকার দ্রেত, সহজ, নির্দিষ্ট এবং সাধারণ অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া, যাহাতে 
উদ্দেশ্যের কোনে! চেতনা বা জ্ঞান থাকে না। জান্ুর কাপালিকে আঘাতের 
ফলে জানহুক্ষেপ (106৩-161%), অথব। আগুনের সহিত হাতের সংস্পর্শ হইলে হাত 


১৭৬ মনোবিষ্ঠা 


লরাইয়া লওয়া, গ্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ । প্রতিবর্ত ক্রিয়াও আত্মরক্ষা বংশবিস্তার 
প্রভৃতি জৈব উদ্দেশ্য সাধনে অংশ গ্রহণ করে, যদিও ক্রি সম্পাঁদনকালে ইহাতে 
উদ্দেশ্যের কোনে চেতন! ব1 জ্ব।ন থাকে না। 
ক্রমিক প্রতিবর্ত বা প্রতিবর্ভ-শৃঙ্খল১ (00810-7676%) 

প্রতিবর্ত সহজ সরল প্রতিক্রিয়া হইলেও, ইহা জটিল আকার ধারণ করিতে পারে! 
যেমন একটি উদ্দীপক উহার প্রতিবর্ত ক্রিঘ। উৎপন্ন করিল। এই প্রতিবর্ত ক্রিঘাটি 
অপর একটি প্রতিবর্তের উদ্দীপক হইতে পারে । আবার এই দ্বিতীয় প্রতিবর্তটি হইয়] 
দাড়ায় আর একটি তৃতীয় প্রতিবর্তের উদ্দীগক। এইরূপে উদ্দীপক-সপ্রতিক্রিয়া 
-»উদ্ধীপক-সপ্রতিক্রিয়। ক্রমে একটি ক্রমিক প্রতিবর্ত বা প্রতিবর্ত-শৃঙ্খল উৎপন্ন 
হইতে পারে। ক্রমিক প্রতিবর্ত বলিতে বুঝায় কতকগুলি প্রত্তিবর্তের সমষ্টি। এই 
প্রতিবর্তগুলি এমনভাবে সম্বদ্ধ যে প্রত্যেক পূর্ববত্তী গ্রতিবর্ত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
পরবর্তী প্রতিবর্তটি ক্রিয়াশীল হয়। €লৌহশৃঙ্খলের একটি আংটির (1128) 
সহিত পরবর্তা এবং পুর্ববর্তী আংটির সম্বন্ধের মত ক্রমিক প্রতিবর্তের ক্রমিক 
বা একটান! সম্বন্ধ থাকে । ফলে এই প্রতিবর্ত- শৃখলের একটি প্রতিবর্ত ঘটিলেই, 
উহার পরবর্তাটি ঘটে। 

একটি উদ্দাহরণ সাহায্যে প্রতিবর্ত-শৃঙ্খলের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা কর! যাইতে 
পারে থর্নভাইক (1[1)0:1100 )-এর বিখ্যাত উদ্াহরণটি দেওয়া যাউক। 
পিঞুরাবন্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল পিঞুরের ঠিক বাহিরে স্থাপিত খাদ্যের নিকট পৌছাইবার 
বারংবার চেষ্টায় অসংখ্য ভূল ক্রিয়া করিয়া থাকে । ক্রমে ক্রমে তাহার তুল ক্রিয়্াগুলির 
সংখ্যা কমিয়া আসে এবং ঠিক ক্রিয়াগুলি টিকিয়া বা থাকিয়! যায়। পরিণামে 
সে আর ভূল ক্রিগ্রাগুলির পুনরাবৃত্তি করে না» কিন্তু প্রথমেই ঠিক ক্রিমাগুলি 
করিয়। দ্রুত এবং অন্রান্ত ভাবে তাহার লক্ষে পৌছায়। বিড়ালটি পিগতরের শিক- 
গুলি দাত দিয়! কামড়াইতে, এবং থাব] দিয়! আচড়াইতে থাকে । সে নানাপ্রকার 
ক্রিয। করিতে করিতে হঠাৎ পিগুরের ছিটকানিতে আঘাত করে। ফলে উহা; 
দরজা খুলিয়া যায় এবং বিড়াল পিঞ্রের বাহিরে আলিয়া থাদ্য আহার করে। 

ধরিয়া! লওয়া যাউক, বিড়ালটির যে ক্রিগ্াগুলি উহাকে খাদ্যে পৌছাইয়া দে; 
উহার! ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ। ক ক্রিয়াটির উদ্দীপক হইল খাদ্য দর্শন । ক ক্রিগ্ ঘটিবার 
সঙ্গে সঙ্গে উহা! খ ক্রিয়াটির উদ্দীপক এবং খ ক্রিয়াটি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা৷ গ ক্রিয়াটি; 





১ প্রতিবত-শৃহ্খলের নক্সা এই খণ্ডের ১২৯ পৃষ্ঠার থ, গ, ঘ এবং ঙ চিন্তে দেখালো হইয়াছে। 


এঁচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ১৭৭ 


উদ্দীপক হয়। আবার গ ক্রিয়াটি ঘ ক্রিয়ার এবং ঘ ক্রিয়াটি ড ক্রিগার উদ্ধীপক হিসাবে 
কাজ করে। এইব্পে ক্রমিক প্রতিবর্তের অঙ্গীভূত প্রতিবর্তগুলি এমন শৃঙ্খলে আবহ 
হয় যে উহাদের পুর্ববর্তাটি ঘটিলেই পরবর্তীটি ঘটে। বিড়াল যে সকল ক্রিয়ার 
সাহায্যে খাদ্যে পৌছায়, উহার] প্রতিবর্ত-পরম্পরা হিসাবে গ্রথিত। ইহাদের 
প্রথমটি ঘটিলে দ্বিতীয়টি, আবার দ্বিতীয়টি ঘটিলে তৃতীয়টি, এইরূপ ক্রমিক ধারায় শেষ 
প্রতিবত”টি ঘটিয় উহ্বাদের ধারাবাহিকতা শেষ করে। 

প্রতিবর্ত সরল ও সহজ ক্রিয়! হইলেও, অন্ঠান্ত গ্রতিবর্তের সহিত উপরোক্তভাবে 
সম্বদ্ধ হইয়! উহা! জটিল আকার ধারণ করে । অন্ুষজই (459০০120102) গ্রতিবর্তের 
এই ক্রমিকতা৷ বা ধারাবাহিকভার কারণ । একটি প্রতিবর্তের পরেই আর একটি 
প্রতিবর্ত পুনঃপুনঃ ঘটিলে, এই ছুইটি প্রতিবর্তের সহিত অন্ুজ-স্থত্র গঠিত হয়। ফলে, 
প্রথম প্রতিবর্তটি ঘটিলেই, দ্বিতীয়টি ঘটে। শারীরবৃত্তের ভাষায় বলা যায় ষে এই 
ছুইটি প্রতিবর্ত-চক্রের ([২6০০%-১০ )১ সহিত অনুষঙ্গ স্থাপিত হওয়ার ফলে প্রথম 
প্রতিবর্ত-চক্রের ক্রিয়া শেষ হইলেই দ্বিতীয় প্রতিবর্ত-চক্র ক্রিয়াশীল হয়। এইরূপে 
ক্রমিক প্রতিবর্ত-চক্রান্্যায়ী একটি ক্রমিক নার্ভপথের ধার বা ক্রম গড়িয়! ওঠে । 
পিঞ্জরা বদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়ালের যে ক্রিয়াগুলি উহাকে পিঞ্রের ছিটকানি খুলিম্না বাহিরে 
আসিতে এবং খাছ্য সংগ্রহ করিতে সাহায্য করে, সেই ক্রিয়া গুলির পৌর্বাপর্য অনুসারে 
উহাদের মধ্যে অনুষঙ্গ গঠিত হয়। ফলে, প্রথম ক্রিয়৷ ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরবর্তী 
দ্বিতীয় ক্রিয়াটি ঘটে, আবার দ্বিতীয়টি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরবতী তৃতীয় 
ক্রিয়াটি ঘটিয়া থাকে । 


ক্রমিক প্রাতিবর্ত ও ইনস্টিংকৃট £ 

অনেক মনোবিদ্‌ঃ যেমন স্পেন্সর, থর্নডাইক্‌, ওয়াট্সন্‌ প্রভৃতি, ক্রমিক প্রতিবর্তকে 
উচ্চতর মানসবৃত্তির ভিত্তি বলিয়া! মনে করেন। তাঁহাদের মতে সহজ প্রবৃত্তি 
( 21751100 ) হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা স্মৃতি, কল্পন", চিন্তন গ্রভৃতি সকল উচ্চতর 
মানসবৃত্তি ক্রমিক প্রতিবতের সাহায্যে ঘটে। কিন্তু এইরূপ মতবাদ মনকে একটি 
যন্ত্রে পর্যবসিত করে । অথচ কোনো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সাধনের জঙ্য কাজ কর। 
মনের বিশেষ ধর্ম । ইচ্ছা ব৷ সঙ্বল্প গ্রভৃতি ক্রিক়ায় অনেক বিকল্প সম্ভাবনা! থাঁকিলেও, 
মন অন্ত সম্ভাবনাগুলিকে বাতিল করিয়! একটিকে নির্বাচন করে। সঙ্কল্লের এই 


১. এই খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে ত্রষ্টব্য। 
১২ 


১৭০ মনোবিদ] 


উদ্দেশ্ািমৃখী স্বভাব যাস্ত্রিক মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রতিবর্তের 
ধর্মই হইল এই যে ইহা একই উদ্দীপকের প্রভাবে একই প্রতিক্রিয়া স্ষ্টি করে। 
প্রতিবর্তে বৈচিত্র্য নাই, স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ নাই । অথচ বৈচিত্র্য এবং ম্বাধীন নিয়ন্ত্রণ 
ইচ্ছ! বা সন্কপ্পমূলক ক্রিয়ার প্রধান লক্ষণ। সুতরাং ক্রেমিক প্রতিবর্ত সাহায্যে 
নিম্ন এবং উচ্চ নিবিশেষে সকল মানসবৃত্তির ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে 
হয় না।, 

সহজ প্রবৃত্তি (1786100) আর একটি প্রধান অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। ইহা পূর্ববর্তী 
পরিচ্ছেদে বাখ্যাত হইয়াছে।২ 
সরল গ্রতিবর্ত ও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত 2 

সরল প্রতিবর্ত (9101019 [২০17 ) এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (0018010190৩ 
[২০6% ) কাহাকে বলে এবং উহাদের পার্থক্য কি প্রভৃতি প্রশ্ন অষ্টম পাচ্ছো 
বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । যথাস্থানে দ্রষ্টব্য । 


১০। ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়। ( [060-710107 4৯010) ) 


ষে ক্রিয়! উহার ভাব ব। চিন্তা হইতেই স্বতঃবৃত্তভাবে উগ্পল্প হয় তাহাকে 
ভাবগতীয় বা! ভাবচে্টীয় ক্রিয়া বলে। যেমন একটি পোকা বা ধূলাবালি চোখে 
ঢুকিবার উপক্রম হইলেই চোখের পাত্তা আপন1-আপনি বুজিয়া যায়। কেহ পড়িয়া 
যাইবে এইরূপ আশঙ্কা করিতে করিতে হয়ত বাস্তবিকই পাড়িয়া যায় । কেহ হয়ত 
কাহাকেও আঘাত করিবে ভাবিতে ভাবিতে সত্যই আঘাত করিয়া বসে। খেলা 
দেখিতে গিয়া, প্রিয় খেলোয়াড় কিভাবে বলটি মারিবে তদগতভাবে চিন্তা করিতে 
করিতে দর্শক হয়ত বলটি মারিবার ভঙ্গীতে পাশের লোকটিকে প্রচণ্ড লাথি মারিয়া 
বসিল। ধূমপায়ী ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট হইতে দিয়াশলাই লইয়! ফের ন' দিয়! 
হয়ত নিজ পকেটে পূরিয়া ফেলে । 

এই অনৈচ্ছিক ক্রিগার সহিত অন্যান অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার পার্থকা হুস্প্ই। 
অন্তান্য অনৈচ্ছিক ক্রিক্নার কারণ সংবেদন বা প্রত্যক্ষ । যেমন শিশু একটি টুকৃটুকে 
লাল ফুল দেখিয়াই উহ1 ধরিতে চায়, অথব] যান্ত্রিক শুফত] ঘটিলেই, জলতৃষণ অনুভূত 
হয়। এই জাতীয় অনৈচ্ছিক ক্রিস] সংবেদ-চেষ্রীয় (990501-100601 )১ কারণ ইহাদের 


১ ক্রমিক প্রতিবতও সহজ প্রবৃত্তির সপ্থন্ধ অষ্টম পরিচ্ছেদে আরও বিস্বৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
২ অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টবয। 


এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ১৭৯ 


গতি বা' ক্রিয়া ঘটে সংবেদন হইতে । কিন্তু গতিভাবজ বা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া সংবেদন 
ব৷ প্রত্যক্ষ হইতে ঘটে না, ঘটে কোনো ভাব বা! চিন্তা! হইতে । 

সংবেদ-চেষ্টায় ক্রিয়া উৎপন্ত হয় স্থুল উদ্দীপক হইতে । পক্ষান্তরে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া 
উৎপন্ন হয় ভাব বা চিস্তারূপ সুত্ম উদ্দীপক হইতে । এই ছুই প্রকার চরম ক্রিয়ার 
মধ্যবতী অন্তগ্রকারের ক্রিয়াও হইতে পারে। অজ্ঞাত বা অচেতন অনুকরণ 
€ 20109000 ) এই জাতীয় মধ্যবর্তী ক্রিয়া । একাগ্রচিত্তে কাহাকেও কাজ করিতে 
দেখিয়া, হয়ত ভ্রষ্টা তাহার অজ্ঞাতপারে অথব। অনিচ্ছায় সেই কাজটি অথবা উহ্বার 
কোনো অংশ স্বতংপ্রবৃত্ত ভাবে করিয়া ফেলে। 

স্থল উদ্দীপক-প্রস্থত সংবেদ-চেষ্ীয় ক্রিয়! এবং হৃক্ম ভাব বা ধারণা-প্রস্থত 
ভাবজ ক্রিয়ার মধ্যে কোনে। বিরুদ্ধত1 নাই, কারণ উহাদের মধ্যবর্তী ক্রিয়াও আছে। 
স্থতরাং ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়াকে সংবেদ-চেষ্টীয় ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিবার 
কারণ নাই এবং ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার মধ্যে কোনো রহশ্যও নাই। 

সংবেদ-চেষ্টীয় এবং ভাবজ ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পৃথক করিবার মূলে রহিয়াছে চিস্তন 
ক্রিয়] (171010108 ) সম্বন্ধে প্রাচীন বিশ্লেষণীয় মনোবিদ্যার ( 4১081511081 7১5০০- 
198) ) পক্ষপাতিত্ব। এই মতে ভাব বা ধারণ! সম্পূর্ণ পৃথক মানসসত্তা। কিন্তু এই 
প্রাচীন মত ভ্রান্ত। মন একটি সমগ্র বা গোটা বস্ত। ভাব বাধারণাকে সমগ্র সত্তা 
মনে করিয়া মন হইতে বিচ্ছিয় করা অসঙ্গত। আসলে কোনে! নিছক ভাব বা 
ধারণাই সম্ভব নয়। প্রত্যেক ভাব বা ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে কথা বল] 
চলিতে থাকে এবং এই মানস বা শ্থগত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাষা বলিতে বাগয্যস্ত্রের 
যে সকল ক্রিয়া আবশ্তক, উহাদের সুম্ম কম্পন বা গতি উত্পন্ন হয় | যেমন «বল, 
কথাটি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ওষ্টের কম্পন অন্থৃভূত হয় । 

অতএব গতি বা ক্রিয়ার প্রত্যেক ভাব বা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব গতি বা 
ক্রিয়ার, অথব! উহার জন্য যে পেশীক্রিয়! গ্রয়োজন তাহার স্যত্রপাত বা শ্চনা ঘটে। 
গতি ব! ক্রিয়ার চিন্তার সঙ্গে সঙজে উহার অনুভব (6০1) অর্থাৎ উহার স্চন। বা 
সুত্রপাত হয় এবং ক্রিঘ়াটি প্রকাশ পায়। কাজেই শুধু ভাব বাধারণা হইতেই ক্রিয়া 
ঘটে, এইরূপ মনে করিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই । 

সকল ক্রিয়াই যে পূর্ব অভিজ্ঞতা -প্রস্থত ভাঁব বা ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে, সকল ক্রিয়াকেই 
ভাবচেষ্ীয় বলা যায় কিনা, তাহ। ভাবিবার বিষয় । কিন্তু সকল ক্রিয়াকে পৃরা- 


১৮০ মনোবিধা। 


পুরিভাবে ভাবচেষ্টীয় বল! যায় না, কারণ ভাব কার্ধে পরিণত হইবার আগেই অস্থাস্ত 
বিপরীত ভাব মনে উদ্দিত হয় এবং কি করিতে হইবে তাহা! স্থির ন৷ হওয়] পর্যস্ত 
ক্রিয়া স্থগিত থাকে । যদ্দি কোনো উপায়ে বিরুদ্ধ ভাবগুলি নিবারণ কর] যায়ঃ অথবা 
উহার! মনে উদ্দিত হইবার পূর্বেই কার্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ভাব ঘটিবামাত্র ক্রিয়া 
সম্পন্ন হয়। 

যাহাকে আমরা ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া বলি তাহার সহিত সংবেদন বা প্রত্যক্ষ জড়িত 
থাকে । ভাবচেষ্ীয় ক্রিয়ায় ইহার সংবেদন বা প্রত্যক্ষ অংশ পৃথকভাবে জ্ঞাত হয় ন। 
কাজেই মনে হইতে পারে যে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার ভাব বা ধারণ1 সংবেদন বা প্রত্যক্ষের 
সাহায্য না লইয়াই ক্রি] উৎপন্ন করিতেছে । আসলে সংবেদচেষ্টীয় এবং ভাব- 
চেষ্রীয় ক্রিয়ার মধ্যে কোন ভেদ নাই। টিশ নার্‌১ এই ছুইটিকে সমার্থকরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন । 


ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার উদাহরণ দিতে গিয়া অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেম্স্‌ বলিয়াছেন, 
“কথা বলিতে বগিতে মেজের উপর একটি আল্পিনে অথবা আমার আস্তিনের উপর 
ধুলায় নজব পড়িল। কথা চালাইতে চালাইতেই আল্পিনটি তুলিয়া লইলাম, অথবা 
ধুলা ঝাড়িয়া৷ ফেলিলাম। ইহাতে কোনে! স্পষ্ট সঙ্কল্পের দরকার হইল না, কিন্তু বস্তর 
প্রত্যক্ষ এবং ক্রিয়ার একটি চকিত ভাবই যেন সোজান্থজিভাবে ক্রিয়া উৎপন্ন 
করিল। 

“আমি ভোজনের পর টেবিলে বসিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে বাদাম অথবা আঙ্র 
তুলিয়া মুখে পুরিতেছি। ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং কথার ঝেোকে আমি কি 
করিতেছি তাহাতে খেয়াল নাই, কিন্তু ফলের (বিষয়ে ) প্রত্যক্ষ এবং আমি উহা! 
খাইতে পারি (ক্রিয়ার ফল) এই আচম্ক1 ভাবটি অবশ্স্তাবিরূপে এ ক্রিয়া ঘটাইল 
বলিয়া মনে হয়। | 

“যখনই ক্রিগ্না কোনো ইতস্ততঃ ন1 করিয়া সোজা স্বজিভাবে উহার ভাবকে অনুসরণ 
করে, তখনই আমর! ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া পাই 1”২ 

মেলোন্‌ এবং ড্রামণ্ড বলিয়াছেন? “হয়ত পড়ায় মগ্র হুইয়া] আছি। আমার হাত 
হঠাৎ পাতার উপর দিয়! ঘষিয়া গেল। তখন দেখি যে সেখানে একটি মাছি 
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এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া ১৮১ 


বসিয়াছিল। ঘটনার ক্রম আমার এইবূপই মনে হয়। কিন্তু চিস্তাকরিলে মনে হয় 
মাছিটির প্রত্যক্ষের ফলেই এই ক্রিয্নাটি ঘটিয়া থাকিবে ।১১ 

ভাব ব৷ ভাবনার এমনই শক্তি যে কখনও কখনও আমাদের স্বার্থের বিরোধী 
হওয় সত্বেও ইহা কার্ধে পরিণত হয় । যেমন আত্মহত্যার ইচ্ছ! না খাকিলেও, মানুষ 
গিরিশৃজের অতুযচ্চ স্থান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মরিয়াছে। “এ স্থান হইতে লাফাইয়া 
পড়িবার ধারণা ব1 ভাব তাছাদের এমনভাবে পাইয়? বসিয়াছে, যে এই চিন্তা ঘটিবার 
সঙ্গে সঙ্গে উহা! কার্ধে পরিণত হইয়াছে । 

এইরূপ বন্ধভাব (7185৫ 1062) স্বভাবী ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়। অন্থভাবী 
ব্যক্তিকে তাহার বদ্ধভাব হয়ত এমন পাইয়া বসে যে, এঁ ভাব অনুযায়ী কাজ করা 
ছাড়। তাহার গত্যন্তর থাকে শ!। আবার অভিভাব (58829801079) ভাবচেষ্টীয় 
ক্রিয়ার একটি রিশেষ শক্তিশালী উৎস। ইহার প্রভাবে বিরুদ্ধ ভাবগুলি মনে 
আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। ভাবচেষ্রীয় ক্রিয়ায়ও বিরুদ্ধভাব নিবারিত থাকে। 

ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া ম্বাভিভাবের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। কুই (0০086) মনে 
করেন যে স্বাভিভ্ভাব (28000-3188৩811019) ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়াকে যথেষ্ট প্রভাবিত 
করে। তিনি ম্বাভিভাবের যে সকল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহার একটি এই । হাত মুঠ 
করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যদ্দি কেহ বারংবার বলিতে থাকে, “আমি হাতের মুঠ 
খুলিতে পারি না” তাহা হইলে যতক্ষণ সে এইরূপ বলিতে থাকে ততক্ষণ সে 
বাস্তৰিকই হাতের মৃঠ খুলিতে পারে না। এমন কি এই অসামর্থ্য-প্রকাশ বন্ধ হইবার 
পরও দেখা যাঁয় যে সে অনেকক্ষণ হাতের মৃঠ খুলিতে পারিতেছে না! । 


ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া এবং মনোযোগ 

মনোযোগ ক্রিয়া ব৷ চেষ্টাকে প্রভাবিত করে । কোনো ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য 
থাকিলে আর যাহা প্রয়োজন তাহ হইল এ ক্রিয়া এবং উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
এঁকান্তিক চিস্তা। যে কাজ করিতে হইবে তাহার ভাবনায় চিত্ত একাগ্র হইলেই 
কাজটি করা যায়। জেমস বলিয়াছেন, “তোমার আঙুল সোজা রাখিয়া অনুভব 
করিবার চেষ্টা কর যেন তুমি তোমার আঙুল বাকাইতেছ। এক মিনিটের মধ্যেই 
আঙ্লটি কল্পিত স্থান পরিবর্তনের ভাবে স্থড়ন্ড় করিবে : অবশ্য তখনও ইহা 
বাস্তবিকই নড়িবে না, কারণ ইহা যে বাস্ুবিকই নড়িতেছে না এই ভাবও তোমার 


১ মেলোন্‌ আও ড্রামণ্ড _এলিমেন্টস্‌অফ. সাইকলজি পৃঃ ১০৪ 


১৮২ মনোবিদ্য। 


মনে রহিয়াছে । এই ভাবটি দূর কর। শুধু সকল বাধা সরাইয়' এই গতির সহজ 
কথাটিই ভাব : ব্যাস! বিন] চেষ্টায়ই এই গতি ঘটিল 1১১ 

স্টাউট ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় (770008100-1580108) ভাব-উদ্ধার-এর 
কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । ভাব-উদ্ধার একশ্রেণীর ভাব-চেষ্রীয় ক্রিয়া। কোনো ব্যক্তি 
হয়ত একটি ছোট জিনিস লুকাইয়! রাখিয়াছে। এ জিনিসটি এবং গুপ্ধ স্থানটির উপর 
যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ করিলে, অনৈচ্ছিকভাবে এবং অজ্ঞাতসারে তাহার 
মু বিলচন ঘটে । এই বিচলন দেখিয়! অদ্য লোক বুঝিতে পারে, লুক্কায়িত জিনিসটি 
কোথায় খু'জিতে হইবে। স্টাউট, ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার উপর অভিভাব (98858501020) 
এবং সংবেশনের (17590011519) প্রভ!বও উল্লেখ করিয়াছেন ।২ 
উপসংহার 

উপরে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার আলোচন1 করা হইল । সংক্ষেপে ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়ার 
সংজ্ঞ! নির্ধারণ করিতে গিয়া অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেম্স্‌ বলিয়াছেন, “যখনই গতির 
মানসভাব হইতে তৎ্ক্ষপাগ্ড এবং বিন। দ্বিধায় গতি অনুসরণ করে, তখনই 
আমার্দের ভাবচেষ্টীয় ক্রিয় হইয়াছে বলা যায়।” এম্‌, কলিন্স এবং জে, 
ড্রিভার বলেন, “কোনে। ক্রিয়ার ধারণ! তণ্ক্ষণাও ক্রিয়ায় পরিণত হইলো, 
এই ক্রিয়াকে ভাবচে্ীয় ক্রিয়। বল! ষায়।” 


অনুলীলনী (7:%670156) 


1, 0015 21) 2091513 01 ৮০101711919 2001010. 10191175151) ০90৬/০০1, 
(76 0161017 808065 211919300. ( 405 8 00, 165---167) 
এঁচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ সাহাযো উহার বতিন্ন স্তর আলোচনা কর । 

2, 1060৩ 17)0911৬6* 021 চ611105 ০6 1176 10)011%6 7 1015011050151), 
০61৮/6617 1720901৮6 2104 0010955. 7০৬ 00963 7770116 ৫1661 0017) 
11010100101) ? ( ঞ&05 : 00, 167--168 )) 
প্রেষফক কাহাকে বলে? বেদন! প্রেষক হইতে পারে কি? প্রেষকের সহিত 
উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ের পার্থকয প্রদর্শন কর। 


্প্স্পপসপাশাাপীশীশীশায নাশ ৮ তিশি িিশীশীটশি তি শশী 


১ ভবল্যু জেম্দ্-প্রিদ্িপস্‌ অফ সাইকলজি-_-২য় খণ্ড পৃঃ ৫১২ 
২ এম্‌, কলিন্স্‌ আযাগ্ড জে. ড্রিতার-_এক্সপেরিমেন্টাল্‌ সাইকলজি-_পৃঃ ১৭৮ 





এচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়। ১৮৩ 


[0505 ৬111]. 72801810505 1512097 €0 008180061, 
(05 £ 00. 171--172) 

সংঙ্কল্প কাহাকে বলে? সম্কল্পের সহিত চরিত্রের সন্বদ্ধ কি? 
[70191] ৬৬০০০৫৬/০0+5 20215515 01 010101275 20110]. 

€ 4১05 £ 00. 171--1272 ) 
উড ওয়ার্থ প্রদত্ত এচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ আলোচনা ঝর । 
70151117601151) 090%০610 51101019 199670, 01)211)-166195 2100 11051110016 
800101), (105 2 00. 175-7178 ) 
সহজ ও ক্রমিক প্রতিবর্তের এবং সহজ প্রবৃত্তির পাথক্য নির্ণয় কর। 
1)90176 160-110601 2061010, 1[01511160151 061৮%/661; 8670$01- 
[0601 200 1080-41070101: 80010), (4৯05 : 00. 178-181 ) 
ভাবচেষ্টীয় ক্রিয়া কাহাকে বলে? সংবেদক্রিয়ার সহিত ভাবচেষ্ীয় ক্রিয়ার 
পার্থক্য আলোচনা কর । 


দশ্শস পরিচ্ছেদ 


প্রেষণা; নোদন। 
(17011৬20101) 7 1011৮6 ) 


১। প্রেবণ। কাহ্ছাকে বলে 


অভাব বা প্রয়োজনবোধের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত এবং উহ1 মিটাইবার উদ্দেশ্য 
ব। লক্ষ্যে পরিচালিত চেষ্টা, কর্ম বা আচরণকে প্রেষণ! বলে । 

প্রেষণার বিশ্লেষণ করিলে নিষ্বোক্ত স্তরগুলি পাওয়! যায় । 

(ক) অভাব বা প্রয়োজনবোধ, (খ) এই অভাব মিটাইবার তাড়না বা 
নোদনা (৫1155) এবং (গ) এ অভাব মিটাইবার উদ্দেশে চেষ্টা । 


(ক) অভাব বা প্রয়োজনবোধ একটি অস্বস্তিকর অবস্থা । উহ] ন] মিটিলে, 
অস্বন্তি দূর হয় নাঁ। যেমন, ডিম পাড়িবার সময় হইলে, পাথী আশ্রয় বা বাসার 
অভাব অস্পষ্টভাবে বোধ করে। এই অভাববোধ তাহাকে অশান্ত এবং চঞ্চল 
করিক্না তোলে । ক্ষুধিত শিশু আহার্ষের অভাব ব! প্রয়োজনবোধে অস্থির হইয়া 


ওঠে এবং তাহার পিতামাতাও তাহার আহার্ষ সংগ্রহের জন্য উৎকন্ঠিত এবং 
চিন্তিত হন। 


অভাববোধ শুধু একটি নিক্িয় অনুভূতি মাত্র নয় । ইহা এমন একটি শক্তি, যাহা 
প্রাণীকে সক্রিয় করে। যেমন, আশ্রয়াভাবের অণ্বস্তিবোধ পাখীকে বাস] নির্মাণে 


তাড়িত করে। ক্ষুধিত শিশু ক্ষুধার জাল! মিটাইবার জন্ত কাদিয়া-কাটিয়! খাছ 
আদায় করে। 


বর্তমান অভাববোধ প্রাণীকে পিছন হইতে তাড়িত করে, উহার ভাবী পরিতৃপ্তির 
দিকে । তেমনই উহা তাহাকে পরিচালিত করে একটি ভাবী অবস্থাকে বর্তমানে 
রূপান্তারত করিতে । ক্বভাবের পুর্ণতাই এই ভাবী অবস্থা, এবং ইহাই কর্মপ্রচেষ্টার 
উদ্দেশ্ট | সাধারণতঃ এই উদ্দেশ সন্বস্ধে প্রাণীর ক্কোন স্পষ্ট জ্ঞান থাকে না, কিন্ত 
থাকে একটি অস্পষ্ট বা অবচেতন জ্ঞান । 


প্রেষণা বা মোটিভেশন্‌ বলিতে এইরূপ আচরণ ক্রিয়। বুঝ্ধায়, যাহ! 


কোনো৷ অভাববোধের এবং এ অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্ের ভাড়ন! বার 
নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত । 


প্রেষণা ; নোদল। ১৮৫ 


সকল কাজই প্রেষিত কি ন। 

মানুষের সকল কাজই প্রেধিত (12106158150) কি? উত্তরে বলা যায় যে 
মানুষের সকল কাজই গ্রেষিত। কোনো কোনো কাজের প্রেষণ! চেতন, আবার 
কোনে! কোনে কাজের প্রেষণ। অবচেতন ॥ যেমন প্রতিবর্ত ক্রিয়! ইঞ্জিয়ের সহিত 
উদ্দীপকের সংস্পর্শ হইবামাব্র ঘটে, হাতে আগুন লাগিবামাত্র হাত সরাইয়া লওয়া 
হয়ু। এইরূপ ক্রিয়ায় কোনো! অভাববোধ, তাহার তাডনা বা নোদন। এবং বিপদ 
পরিহার করিবার উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রেষণার স্তরগুলি স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হয়না কিন্তু 
ম্যাকৃডুগ্যাল প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে» এমন কি প্রতিবতর্ ক্রিয়াও প্রেষণার 
উপরোক্ত কারণগুলি দ্বার! উৎপন্ন হয়, যদিও উহা'দের সম্বন্ধে স্পষ্ট চেতন] থাকে না। 


২। (োদ্দন। (1116 ) 

মোটর গাড়ি ইঞ্চিন দ্বারা চালিত হুয়। তেমন কর্ম বা চেষ্টা অভাববোধ ছার! 
নিয়ন্ত্রিত হয়। ইঞ্জিন যেমন মোটর গাড়ির চালক, অভাবৰোধও তেমন কর্মপ্রবৃত্বির 
চালক বা নোদক। কোম্‌ কোন্‌ নোদক বা ড্রাইভ মানুষকে কর্মচালিত করে? 
এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে নোদক কাহাকে বলে, তাহা জানা দরকার । নোদক 
একটি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অথব! টিন্ু-এর অবস্থা, যা নিদিষ্ট আচরণ বা 
চেষ্টিতকে উতীপিত করে। এই উদ্দীপনাই মনে অভাব বা প্রয়োজন-বোধরূপে 
অনুভূত হম এবং একটি অশান্ত বা অস্থির অবস্থার স্থত্টি করে। 
নোদক এবং উদ্দেস্থয 

নোদক ব| ড্রাইভ, এবং উদ্দেব্য বা মোটিভ.-এর মধ্যে পার্থক্য বিচার্ধ। অনেক 
মনোবিদ্‌ ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলিয়া হ্বীকার করেন নাই। 
তাহাদের মতে নোদকই উদ্দেম্ত। আবার উদ্দেশ্ই নোদক | তীহারা বলেন যে 
আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের ব৷ টিন্থুর পুষ্টি ব! ক্রিয়ার পরিবর্তনই আচরণের ব৷ চে্টিতের আসল 
“নোদক এবং পরিবন্তিত অবস্থার সহিত অজীর উপযোজনই ইহার আসল উদ্দেশ্য। 

কিন্ত নোদক এবং উদ্দেশ্যের এই অভিন্নতা মনোবিদ্ভার দিক হুইতে সম্পূর্ণ 
শ্বীকার করা যায় না। নোদক একটি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অবস্থা অথবা উহার ফলে 
উদ্ভৃত মানসিক অস্থাচ্ছন্া বা অভাববোধ। কিন্তু এই যান্ত্রিক এবং মানসিক কারণটি 
বর্তমান অথব| অতীত হইয়াও, কোনো ভবিষ্যতে পূরণীয় অবস্থার দিকে মানুষকে 
পরিচালিত করে। অন্ততঃ: মানুষের ক্ষেত্রে চেইিতের এই উদ্দেশ্যাভিমুখিত] অস্বীকার 


১৮৬ মনোবিদ্য। 


করিবার উপায় নাই। অনেক চোষ্টিতেই যে উদ্দেশ্টের কোনো স্পষ্ট জ্ঞান বা চেতনা 
থাকে না তাহা ঠিক, কিন্তু এই চেতনা অবস্তই অস্পষ্টভাবে থাকে ৷ নতুবা মানুষের 
সকল কর্ম এবং চেষ্ট1 অন্ধকারে হাতড়াইয়৷ বেড়ানোর নামান্তর হইয়] দাড়ায়। অথচ 
মান্গষের কর্ম প্রচেষ্টা অন্ধকারে টিল ছু'ডিবার মত প্রণালীতে অগ্রসর হয় না, কারণ 
উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়া পর্বস্ত কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে অথব! 
কর্মপ্রণালীর প্রয়োজন মত রদবদল ঘটিয়া থাকে । 

উপরোক্ত কারণে নোদক এবং উদ্দেশ্ঠের পার্থক্য স্বীকার করাই সঙ্গত। 


৩। নোদনার শ্রেণীভেদ 


নোদন! নান! প্রকার । কয়েক প্রকার নোদনার আলোচনা কর? যাউক। 
ষাল্ট্রিক (0129010) নোদন। 

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি যান্ত্রিক নোদকের দৃষ্টাস্ত। ক্ষুধা এক প্রকার আভ্যন্তরীণ 
যন্ত্রের অবস্থা । উহার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও একটি অস্থির অবস্থা ঘটে । এই অবস্থার 
প্রতিকার ন! ঘটিলে বাচিয়া থাকা সম্ভব নয়। 
হকুধ]। (17071607) 

শারীরবৃত্বের দিক হইতে ক্ষুধা পাকস্থলীর একপ্রকার সঙ্কোচন বিশেষ । স্বাভাবিক 
রক্তে শর্কর। বা চিনি যতটুকু থাক1 দরকার, তাহা অপেক্ষা কমিয়া গেলে, পাকস্থলীর 
মস্থণ পেশী সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং উহার ফলে ক্ষুধার যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। 
পাকস্থলীর সঙ্কোচনে নার্ভ-প্রবাহ ঘটিয়া, উহ! দৈহিক ক্রিয়া বাড়ায় এবং ক্ষুধার অস্থিরতা 
ব1 চাঞ্চল্য স্ষ্টি করে । আবার এই অস্থিরতা খাছ সন্ধানে এবং খাগ্ঠ মিলিয়! গেলে, 
আহারে প্রবৃত্ত করে। 

শুধু পাকস্থলীর সঙ্কোচনই যে ক্ষুধার তাঁড়দা জন্মায়, তাহা! নয়। পরীক্ষা করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে উপবাসী ইঁছুরের পাকস্থলীসঙ্কোচন নষ্ট করিয়া দিলেও, সে খাছ 
খু'ঁজিতে থাকে এবং খাদ্য পাইলে, উহা খাইতে আরম্ভ করে। তেমনই রক্তে 
শর্করার অভাবই যে ক্ষুধার একমাত্র কারণ তাহাও বল যাঁয় না। চব্বিশ ঘণ্টা 
অনাহারে রাখিয়া একটি মুবগীকে এক রাশি গম দিলে সে গমের পরিমাণ 
অনুসারে কম বা বেশী দান! খায় । যেমন গম রাশিতে একশত গমদান! থাকিলে, 
সে হয়ত পঞ্চাশটি দানা খায়, আবার উহাতে আরও বেশী গমদান। থাকিলে, সে হয়ত 
পঁচাশিটি বা একশতটি দানা গ্রহণ করে। এই ছুইটি মুবগীরই রক্তে রাসায়নিক 
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অবস্থা একরূপ থাকে । স্থুতরাং এই আভ্যন্তরীণ অবস্থাই মুরগীর ক্ষুধার কারণ নয়, 
কিন্ত আহার্ষের পরিমাণ উহার কারণ, যেহেতু উহার অল্লাধিক্য অঙন্থসারে আহারের, 
পরিমাণ কম বাঁ বেশী হয়। আবার ক্ষুধাতৃপ্তির পরও হয়ত একটি মুরগী শশ্যরাশির 
সম্মুখে চুপ করিয়া দাড়াইয়া আছে, এমন সময় অন্ত কোন ক্ষুধার্ত মুরগী যদি তাহার, 
সমুখে শশ্যের দানা খাইতে আরম্ভ করে, তাহ হইলে সেও উহার দেখাদেখি আবার 
খাইতে আরম্ভ করে । এমনও দেখা যায় যে, তৃপ্ত মানুষ ক্ষুধার্ত বন্ধুকে আহার করিতে 
দেখিয়া আবার খাওয়া শুরু করে। 
এই সকল ঘটনা দেখিয়া মনে হয় যে শুধু আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের অবস্থাই ক্ষুধার 
একমাত্র কারণ নয়, পর্িিবেশও ক্ষুধ। উৎপাদনে সহায়তা করে । অপরকে খাইতে 
“দেখিয়া আমর! খাই; আবার খাছ্াদ্রবা বেশী থাকিলে, বেশী খাইয়া! ফেলি এবং কম 
থাকিলে, কম খাইয়] থাকি । আবার কোনো নির্দিই সময়ে বাস্থানে কোনো নির্দিষ্ট 
খাস গ্রহণে অভ্যন্ত হইলে, এ খাছ্য এ সময়ে বা এঁ স্থানে দেখিলেই যেন আমর! 
ক্ষুধাবোধ করি । 
দেখা যাইতেছে যে, ক্ষুধা! একটি সহজাত তাড়না হইলেও», এই তাড়না কিভাবে 
কাজ করিবে, তাহা অনেকটা নির্ভর করে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসের উপর । 


ভূ (117751) 

ক্ষুধার মত তৃষা আর একটি যাস্ত্রিক নোদন1। তৃষ্ণার যান্ত্রিক কারণ সম্বন্ধে 
মততের্দ আছে । কেহ কেহ বলেন যে মুখ ও গল। শুকাইয় যাওয়াই তঞ্চার 
কারণ। পানীয়ের পাহায্যে গল1 এবং মুখ ভিজাইলেই তৃষ্ণা দূর হয়। কিন্তু এইরূপ 
কারণ যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মুখ এবং গলা না 
ভিজাইয়1 সোজাস্থঁজিভাবে পাকস্থলী জলপুর্ণ করিলেই তৃষ্ণা মিটিয়া যায়। কাজেই 
তৃষ্ণার কারণ আরও গভীর বলিয়। মনে হয়। ভৃষ্ঝ। দেহ্যন্ত্রে জঙলাভাবের 
জুচন1 করে। অতএব রজে, পাকস্থলীতে অথবা বৃহ্দানত্রে (1855: 1065501055 ) 
জল প্রবেশ করাইলেই তৃষ্ণা মিটে । 

তৃষ্ণার একটি প্রধান কারণ এই যে জলাভাবে দেহের সকল কোবগুলি উহাদের 
জলীয় ভাগ ত্যাগ করে। হ্নাইপোথ্যালগামাস্‌ কেন্দ্রে জলাভাবের প্রতি বিশেষ 
সংবেদনশীল কতকগুলি কোষ আছে। এই কোধগুলির সহিত মন্তিষ্ষের অস্থান্য 
অংশগুলির সম্বন্ধ থাকায়, উহার দেহে জলের পরিমাণ অনুসারে পানক্রিয়া নিয়্ত্রিত 
করে। 


১৮৮ মনোবিষ্ক। 


ক্ষুধার মত তৃষ্ণাও একটি সহজাত নোদনা । আবার ক্ষুধার মত তৃষ্ণাও পারি- 
'বেশিক অবস্থার হ্বারা প্রভাবিত হয়। পানের নোদনাশক্তি কতখানি তাহা বুঝা 
যাক্স, যাহার] মাতাল ব1 পানোম্সত্ত তাহাদ্দের আচরণ দেখিয়া । বর্তমান কালে 
সভা জগতের একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাড়াইয়াছে চা-পানের আসর । আবার 
পান এমনই গুরুতর বিষয় হইয়। পড়িয়াছে যেঃ কেহ হয়ত অপরের *ন্বাস্থ্য পান করে 
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নিদ্রা! (9162 ) 

অন্ন-পানের মত নিপ্রাও একটি শক্তিশালী নোদন। | একটু ঘুমাইবার জন্য মানুষ 
কত চেষ্টাই না করে। জাগরণের কর্বাত্ততায় যে শক্তি ব্যয়িত হয় অথব] দেহের 
ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে, নিদ্রায় তাহার সম্পূরণ হইয়া থাকে । 

নিদ্রা রক্তের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ঘটে ন।। নিক্্িত কুকুরের রক্ত 
জাগ্রত কুকুরের দেহে প্রবিষ্ট করিয়। দেখ] গিয়াছে যে, ইহ! দ্বিতীয় কুকুরকে নিব্রাবিষ্ট 
করে না। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, মিদ্রার কেন্দ্র মস্তিক্ষে অবস্থিত। 

গরল্স উঠিতে পারে ষে; নিদ্রা যখন একটি নিক্ষিঘু এবং ক্মবিরত অবস্থা, তখন 
ইহাকে কর্মপ্রচেষ্টার বা আচরণের নোদক বলা যায় কি করিয়া। উত্তর এই যে, 
নিদ্রা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষভাবে কর্মজীবনের তোদক বা চালক নয়। কিন্তু ইহ 
কর্মের বাধা বা উহাতে আলম্য» জড়তা ও অবসাদ দূর করিয়৷ কর্মশক্তির খোরাক 
জোগায় । স্থতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও, অস্তত: পরোক্ষভাবে, নিদ্রা কর্মজীবন 
বা আচরণের একটি শক্তিশালী নোদ্দক। 
কামাবেগ (96081 1110)01156 ) 

কর্মপ্রচেষ্টার বা আচরণের আর একটি মন্ত বড় নোদক কামাবেগ ৰা সেক্সুয়্যাল 
ইম্পালস্‌। কাম যে একটি শক্কিশালী নোদক তাহা তন্ত্রশান্ত্রকার হইতে আর 
করিয়া ফ্রয়েড পর্স্ত অনেকেই ম্বীকার করিয়াছেন। ফ্রয়েড-এর মতে সকল 
প্রেষণার মূল হইল কাম।১ ইহারই দ্বাভাবিক বা অন্বাাৰিক গঠনের উপর নির্ভর 
করে সকল প্রকার আচরণ । 

কাম বা যৌনশক্তিয় প্রাধান্ত কতখানি তাহ! বুঝা যায়, যখন অত্যন্ত সাহসিক 


১ তন্ত্রশান্ত্রমতে জীবের সকল শক্তি নুপ্ত থাকে মুলাধার চক্রে, যাহ] গুহা এবং লিঙ্গের মধ্যবতা 
অঙ্গুলিহ্থয় পরিমিত স্থান । এই চক্রে কুলকুণুলিনী শক্তি নিদ্রিতা থাকেন। 
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আচরণ বা কর্মশক্তিকে বলা হয় পুরুষোচিত (1018500110৩ ) আবার অত্যন্ত মুছু 
বা কোমল আচরণকে বলা হয় স্ত্রীস্থলভ (60010806 )। 

যৌন নোদনা সহজাত এবং বংশগত । শৈশবে ইহা স্বপ্ত থাকিয়া, নানা 
আচরপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর যৌন কামনা লিঙ্গ বা কামকেন্দ্রকে 
অবকম্থন করিতে ন] পারিয় দেছের বিভিন্ন অংশ বা অঙ্কে অবলম্বন করে। এই 
কারণে শিশুকে “বহুমুখকামী” (01571010085 767%৩186 ) বলা হয়। যৌবনে 
যৌন কামনা লিজে কেন্দ্রীভূত হয়। তারপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্বস্ত ইহা সক্রিয় 
থাকে এবং বিভিন্ন আচরণের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। 

কামজীবনের একটি চক্তব পরিবর্তন বা ছন্দ (775) ) আছে। এই 
চক্রবৎ পরিবর্তন বিশেষ করিয়া পরিলক্ষিত হয় স্ত্রীলোকের যৌন নোদনায়, যাহার 
ফলে, বাতুদর্শন অনুসারে তাহাদের এই নোদনা বাড়ে বাকমে। যৌন নোদনার, 
হ্বাস-বৃদ্ধি অনুসারে নারীর কর্ষশক্তিরও হাস-বৃদ্ধি হয়। 

যৌন বা কাম নোদনা নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ কামগ্রস্থি বা গোনা, গ্রন্থির এবং 
পিটুইটারি গ্রস্থির রসক্ষরণের দ্বারা । স্ত্রী প্রাণীর ভিম্বকোষ স্থানচ্যুত হইলে, উহারা 
নিক্ষিয় হইয়া পড়ে । আবার পিটুইটারি গ্রস্থির যে অংশ যৌন-গ্রন্থিতে বা গোনাড -এ 
শক্তিশালী রল সরবরাহ করে, তাহা স্থানচযুত করিলেও যৌন নোদন1 কমিয়া যায়। 

যৌন নোদনা সহজাত এবং বংশগত হইলেও, ইহ অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার 
ফলে পরিবত্তিত হ। শৈশবের অগ্রীতিকর যৌন অভিজ্ঞত1 ভবিষ্যৎ যৌন আচরণের 
সুস্থতা এবং ম্বাভাবিকতা নষ্ট করিয়া দিতে পারে। ধর্ম, নীতি, শান্তর গ্রভৃতি যে 
শিক্ষ1! দেয়, তাহার ফালেও যৌনজীবন প্রভাবিত হইতে পারে। যৌন কামনা 
আচরণের একটি শক্তিশালী নোদক বলিয়া! এই বিষয়ে উপদেশ এবং নির্দেশের 
অস্ত নাই। 
কর্ম ও বিশ্রাম (ড/010. 860 1656) নোদনা 

কর্ম এবং বিশ্রাম আচরণের ছন্দে ওঠানামার মত ছুইটি অপরিহার্য নোদন|। 
কিন্তু কর্ষ এবং বিশ্রামকে ছুইটি নৌদন] বলা যায় কি? কর্সনা করিয়া এক মুহূর্তও- 
থাকা যায় না। কর্মপ্রবৃত্তি ন1! থাকিলে জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার 
কর্মের প্রস্ততি হিসাবে বিশ্রীমও একটি আবশ্তক নোদনা1। বিশ্রামের ফলে পেধী, 
তন্ত, নার্ভ £বং মস্তিষ্ক কর্মশক্তি ফিরিয়! পায় এবং আবার সক্রিয় হইতে পারে। 

কিন্তু কর্ম এবং বিশ্রামকে পৃথকভাবে নোদন1 ন1 বলিয়া প্রধান নোদনাগুলির, 


১৯০ মনোবিষ্ঠা 


সহায় বলাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। সকল নোদনাই সক্রিয় ব1 ডায়নামিক্‌, স্তরাং 
ইহা কর্মেরই প্রকাশ। সুতরাং কর্মকে পৃথক নোদনা! যনে করা অসঙ্গত। আবার 
বিশ্রামও প্রত্যেক নোদনার পক্ষে প্রয়োজনীয়, কারণ কোনো নোদনাই অবিশ্রাস্তভাবে 
:সক্রিয় থাকিতে পারে না। 
জব (8101951081) নোদন। 

সকল প্রাণীই বাঁচিয়৷ থাকিতে চায়। আত্মরক্ষার ইচ্ছা একটি মৌলিক নোদন]। 
আবার সকল প্রাণীই যৌন পরিণতি লাভ করিলে, বংশবিস্তার বা আত্মপ্রজনন 
করিতে চায়। সৃতরাং বংশবিস্তার করা আর একটি মৌলিক নোদন1। সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হইলেই পিতামাতার কাজ শেষ হইয়। যায় না। তাহাকে বড় এবং স্বাবলম্বী 
করিয়া তোলাই পিতামাতার পরবর্তী নোদনা-_ইহার যুলে রহিয়াছে সন্তানের প্রতি 
অন্ধ ভালবাসা । 

এইরূপে নোদনার সংখ্যা ক্রমশঃ বাঁড়াইয়া চলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে উল্লিখিত 
জৈব প্রবৃত্তিগুলিকে নোদনা বল। সঙ্গত কিনা । এইগুলিকে নোদন1! বলিলে নোদনার 
সহিত সহজ প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য থাকে না। অথচ ইহাদের পার্থক্য অবশ্তই 
দ্বীকা। 


৪। নোদন1 এবং সহজ প্রবৃত্তি (7)7156 ৪0৫ [10908006) 


নোর্দনা এবং সহঙ প্রবৃত্তি প্রায়ই এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার, 
মাতৃত্ব প্রভৃতি সহঙজ প্রবৃত্তি নোদনারূপেও আলোচিত হইয়া! থাকে। মা সহজাত 
প্রবৃত্তির ফলেই সন্তানকে ভালবাসেন, অথবা পিতা জলমগ্ন পুত্রকে বাচাইবার জন্ত 
হয়ত জলে লাফাইয়1 পড়েন। 

সহজাত প্রবৃত্তির অর্থ বুঝিতে হইলে, দুইটি কথা মনে রাখা আবশ্তক । 
প্রথমতঃ, ইহাতে একটি শারীরবৃতীয় নোদন1 (11538010981081 011) থাকে এৰং 
দ্বিতীয়ত:, একপ্রকার সহজাত, জটিল এবং সংগঠিত ক্রিয়া বা আচরণ ইহার বেদনাকে 
পূর্ণ করে। তৃষ্ণা, ক্ষুধা প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় নোদনা। উহাদের কোনে সংগঠিত 
এবং জটিল আচরণ থাকে না। পক্ষান্তরে সহজ প্রবৃত্তি জটিল এবং সংগঠিত । 
স্থতরাং ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি নোদনা, কিন্তু সহজ প্রবৃত্তি নয়। আবার যৌন আচরণ 
একটি শ্ারীরবৃতীয় নোদনা। কিন্তু ইহা শুধু নোদনাই নয়, সহজ প্রবৃতিও বটে, 
কারণ যৌন আচরণ জটিল এবং সংগঠিত । 


প্রেষণা ; নোদন। চি 


নোদন1 এবং সহজ প্রবৃত্তির উপরোক্ত পার্থক্যের ভিত্তিতে আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার 
মাতৃত্ব ব! পিতৃত্ব গ্রভৃতিকে শুধু নোদন1 বলা অসঙ্গত। কারণ এই সকল ক্ষেত্রে 
শারীরবৃত্তীয় নোদনা তো আছেই, উপরস্ত এই নোদনাগুলিকে পূর্ণ করিবার উপযোগী 
জটিল এবং সংগঠিত আচরণও আছে। 


$ (| অভাব 1685) 


অভাব ব! প্রয়োজন অনুভূত না হইলে নোদনা বা ড্রাইভ জন্মে না! । অভাবই 
কর্মে তাড়িত বা নোদিত করে। দেহ্যস্ত্রের কোনো অপূর্ণতা বা অপ্রাচুখই অভাব 
বা প্রয়োঙ্গন এবং এই অভাবই মানসিক অস্বস্তি বা অস্থিরতারূপে অনুভূত হয়। ইহ! 
দূর করিতে পারে এমন ক্রিয়া বা আচরণ না ঘটিলে, অভাব দূর হয় না। 
মুখ্য অভাব (১717791 ০6৫5) 

মানুষের মুখ্য অভাবগুলি কি? গান, জল, বাতাস, আশ্রয়, সঙ্গী প্রভৃতি 
মান্থষের কতগুলি মুখ্য অভাব । রক্তে শর্করা কমিয়া গেলে, পাকস্থলীর মহ্থণ পেশীর 
সঙ্কোচন আরস্ত হয়, অর্থাৎ পাকস্থলী কিছু খাগ্য চায় এবং ইহ ক্ষুধার তাড়নাবূপে 
অনুভূত হইয়| থাকে । আবার দেহকোষের জলীয় ভাগ কমিয়া! গেলে, (দহ জল চায় 
এবং দেহের এই অভাবই অনুভূত হয় তৃষ্ণারূুপে। তাপ, শৈতা, বর্ষণ প্রভৃতি দেহকে 
ক্লিট করে এবং এই ক্লেশই অনুভূত হয় আশ্রবের অভাবরূপে। মানুষ একাকী 
আত্মরক্ষা করিতে পারে না এবং সঙ্গী না পাইলে ব্যবহার বিনিময় করিতে পারে নাঃ 
তাই সে অভাব বোধ করে সঙ্গীর । 

সকল প্রকার নোদন। বা তাড়নার মূলেই থাকে কোনে না কোনে! অভাব বোধ । 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাসক্রিয়া, কাম, কর্ম, বিশ্রাম প্রভৃতি সকল প্রকার নোদনাই কোনে ন। 
কোনো অভাব হইতে উৎপন্ন হয়। এই জৈব অভাবগুলি পূর্ণ না হইলে, জীবনধারণ 
অসম্ভব হইয়া পড়ে। অস্ভাস্ত প্রাণীর মত মানুষও নিঃশ্বাসে প্রশ্বানে কার্বনডাই- 
অক্মাইড ত্যাগ এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে, আবার খাগ্য-গ্রহণ, জল-পান, দুষিত-পদার্থ- 
নিঃসরণ, দেহতাপ-সংরক্ষণ গুভৃতি কাজ করে। বিশেষ বিশেষ অভাবই এই সকল 
তাড়নার কারণ । 


গৌঞধ অভাব (95০004819 16593 ) 
কিন্তু অন্াস্ত প্রাণীর মত মান্ষ এই সকল অভাব মিটাইয়াই সন্তুষ্ট হয় না। এই 
জৈব অভাবগুলি ছাড়াও তাহার শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাস 


১৯২ মনোবিষ্ভা 


অহ্পারে মানুষ বু গৌণ অভাবও বোধ করে-_যেমন ভাল ঘর-বাড়ি, গাঁড়ি, প্রচুর 
টাকা, নাম, যশ, খ্যাতি প্রভৃতির অভাব । 
মুখ্য ও গৌণ অভাবের তুলন। 

অভাবের মধ্যে কতকগুলি প্রাথমিক বা মুখা। এই অভাবগুলি জৈব 
(31019810981) এবং সহজাত (11150006156) | ইহার! অপূর্ণ থাকিলে মানুষ বাঁচিতে 
পারে না। এই একান্তভাবে প্রয়োজনীয় অভাবগুলি মিটিলেই নানাপ্রকাঁর 
অপ্রয়োজনীয় অথবা অজৈব অভাব দেখা দেয়। ইহাদের পূরণ জীবনধারণের পক্ষে 
অপরিহার্য নয়। কিন্তু শিক্ষা সমাজ প্রভৃতির মানদণ্ডে সভ্য এবং উন্নত জীবন 
যাপনের পক্ষে এই অভাবগুলির পুরণও মাহ্গষের পক্ষে প্রয়োজনীয়। অভ্যাস ও 
শিক্ষার ফলে হয়ত এই গৌণ অভাবগুলিই মুখ্য বা জৈব অভাবগুলির তুলনায় অধিক 
প্রয়োজনীয় হইয়] ঈাডায়। যেমন নাম ও যশের জন্য হয়ত মানুষ জীবন বিসর্জনও 
দিতে পারে। সতী স্ত্রী পত্তির অভাবকে প্রাণের অভাব হুইতেও হয়ত বেশী 
অসহনীয় মনে করিতে পারেন । 
দৈহিক এবং মানস অভাব (27551081 ৪170 1157705] [65৫5) 

প্রাথমিক বা মুখ্য অভাবগুপ্িকে টহিক এবং গৌণ অভাবগুলিকে যানস বল' 
যাইতে পারে। মানস অভাবগুলিরও প্রায়ই দৈহিক ভিত্তি থাকে । আত্মগ্রাধান্যের 
অভ্ভাব মানসিক অভাব। ইহারও হয়ত এমন দৈহিক ভিত্তি আছে, যাহা এখনও 
আমাদের নিকট অজ্ঞাত । আবার মানস অভাবের যেমন চেতনা থাকে, দৈহিক 
অভাবেরও তেমন চেতনা থাকিতে পারে। কোনো সমস্যার সমাধানে যেমন 
অভাবের চেতন! থাকিতে পারে খাগ্যের অভাব সম্বন্ধেও তেমন চেতনা থাকিতে 
পারে। 
জৈব এবং সামার্জিক অন্ডাব (31010981981 800 9০০1৪] 16603) 

প্রাথমিক অভাবগালকে জৈব এবং গৌণ 'মভাবগুলিকে সামাজিকও বলা যাইতে 
পারে, কারণ দ্বিতীয় অভাবগুলি সামাজিক জীবনের সংস্পর্শে উৎ্পক্প হয়। কিন্তু 
এই পার্থক্য চূড়ান্ত নয়, কারণ সামাজিক অভাবগুলিও জৈব। প্রধানতঃ বাচিবার 
জন্তই সামাজিক অভাবগুলির সৃষ্টি। আবার জৈব অভাবগুলিও সামাজিক, কারণ 
উহাদের পূরণ নির্ভর করে সামাজিক অবস্থার উপর । 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে অভাব ছুই প্রকার-_বথা (৯) প্রাথমিক, মুখ্য, 
প্রয়োজনীয়, দৈহিক অথব। জৈব এবং (২) গৌণ, অগ্রয়োজজীয়, মানস 


প্রেষণা; নোদন। ১৪৩ 


অথবা সামাজিক। এই ছুই শ্রেণীর অভাব পরম্পরসাপেক্ষ। সকল প্রকারের 
অভাবই কোন দৈহিক, জৈব, মানস বা সামাজিক অপূর্ণতার লক্ষণ। আবার সকল 
প্রকার অভাবেরই সাধারণ লক্ষণ এই যে. উহার! মান্ধযকে উহাদের প্রতিকারে 
তাড়িত বা নোদিত করে । 


৬। উদ্দেশ্য (+1061%৩) 

উদ্দেশ্য ও নোদনার পার্থক্য পূর্বে আলোচিত হুইয়াছে। মাশ্থষের আচরণ 
উদ্দেস্টাভিমুখী (৯01205156)। প্রতিবর্ত প্রভৃতি অচেতন আচরণে এই 
উদ্দেস্াভিমুখিভা থাকে অচেতন অবস্থায়। প্রতিবর্ত হইতে আরও উচ্চতর 
আচরণে, যেমন সহজ প্রবৃত্ভতিতে আরও স্থগঠিত উদ্দেশ্তা ভিমুখিতা থাকিলেও, তাহা 
অচেতন। ইচ্ছামূলক আচরণেই উদ্দেশ্তাভিমুখিতা চেতনস্তরে উন্নীত হয়। 

প্রেণার একটি প্রধান অঙ্গ হইল মোটিভ, বা উদ্দেশ)। প্রেষণ] বঙিতে বাক্তির 
আভ্যন্তরীণ বন্ত্রের অভাব দ্বারা ভাড়িত এবং এমন কোনো উদ্দেশ্টের দিকে 
পরিচালিত আচরণ বুঝায়, যাহা পুর্ণ হইলে, অভাব মিটিয়] যায়। যেমন ক্ষুধার্ত 
ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইল আহার করা--এই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই ক্ষুধার তৃপ্তি হয়। 
আবার কামুক বাক্কির উদ্দেশ্য হইল যৌনস্থখ - এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলেই তাহার অভাব 
মিটিয়। যাঁয়। 
উদ্দেশ্য ও উদ্দীপক (7106৮6 ৪00 901]ম5 ) 

মান্ধষ কেন নির্দিষ্উভাবে আচরণ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় ষে সে 
কোনে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌছিবার জঙ্য নির্দিষ্টভাবে আচরণ করে। আঁবার 
এই উত্তরও দেওয়া যায় যে সে কোনে উদ্দীপকের প্রভীবেই এইরূপ আচরণ 
করিয়া থাকে । ক্ষুধাত্' ব্যক্তি কেন খাগ্য অন্বেষণ করে? উত্তরে বল যাইতে 
পারে যে সে আহার করিবার উদ্দেশ্যে খাদ্য অন্বেষণ করেঃ অথবা খাছ্রূপ উদ্দীপক 
দেখিয়া! উহার অন্বেষণ করে। উভয় ক্ষেত্রেই আচর্ণটি উদ্দেশ্যের দ্বার। দির 
এবং উদ্দীপকের দ্বারা উগুপক্প। 

কিন্তু উদ্দেশ্য এবং উদ্দীপক এই উভয়েরই আচরণ উৎপন্ন করিবার শক্তি থাকিলেও, 
উহাদের পার্থক্য জানিয়া রাখা দরকার । (ক) উদ্দেশ্য ব্যক্তির নিজন্ঘ ধর্ম। 
কিন্তু উদ্দীপক একটি বাছিরের শক্তি । কোনো কোনো স্থলে,--যেমন যান্ত্রিক 
সংবেদনে-__-উদ্দীপক যান্ত্রিকও হইতে পারে। এইকপ স্থলেও উদ্দীপক ব্যক্তির নিজদ্ব 
ধর্ম (9019০6:$৩ ) বলিয়। অনুভূত হয় নাঃ কিন্ত ইহা যেন বাহির হইতে আসিমা 
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ব্যক্তির উপর প্রভাব বিষ্তার করে (০৮1০1%5 ), এইরূপ মনে হয়। (খ) উদ্দীপকের 
তুলনায় উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, কারণ ইহা! সমগ্র আচরণের পরিচালনা শক্তি! 
'আচরণের প্রথম হইতে শেষ পর্ধস্ত উহার অস্তনিহিত উদ্দেশ্টা অব্যাহত থাকে । কিন্ত 
উদ্দীপকের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম। ইহ] একটি মুহূর্তের ঘটন] মাত্র । (গ) ইহার! 
পরস্পরসাপেক্ষ । উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া উদ্দেশ্তের দ্বার! প্রভাবিত হয়। ক্ষুধার্ত 
ইুর সহজেই খাগ্য দেখিতে পায়, কারণ খাছ্য অন্তসন্ধান করিষার উদ্দেশ্য উহাকে খাস্ঠ 
দেখিতে পাইবার জন্ত প্রস্তত করিয়া রাখে । আবার উদ্দীপকও উদ্দেশ্টকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। যেমন গমরাশি সম্মূথে থাকিলেই, মোরগের আহার করিবার উদ্দেশ্য 
সাধিত হয়। 
উদ্দেশ্য ও প্ররোচন] (100৮০ 210 [100010016 ) 

ক্ষুধার্ত ইদুর খাছ্ের সন্ধান করে কেন? উত্তরে আরও বলা যায় যে পে খা্ 
অনুসন্ধানে প্ররোচিত হয় বলিয়াই এইরূপ করে। উদ্দেশ্য এবং প্ররোচন। অথব! 
ইন্সেন্টিভ-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে উদ্দেশ্ঠ না থাকিলে প্ররোচনা! কাজ করিতে 
পারে না, অর্থাৎ প্ররোচনা উদ্দেশ্টের পূর্ব অস্তিত্ব মানিয়া লয়। উদ্দেশ্য থাকিলে 
প্ররোচন। সেই উদ্দেশ্য সাধনে সহথায়ত। করে মাত্র । যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত 
ই'দুরের ন্বাভাবিক উদ্দেশ্ট খাছ্য অনুসন্ধান কর1। এইরূপ ই'ছুরের সম্মুখে, পিগতরের 
বাহিরে খাদ্য রাখিলে, এই খাগ্চ উহাকে পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়! খাছ্য আহার 
করিতে প্ররোচিত করে। আবার নিয়োগকর্তা উৎপাদন বাড়াইতে চাহিয়া, শ্রমিককে 
অধিক পরিশ্রমে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্টে হয়ত তাহাকে লভ্যাংশ বা বোনাস 
দিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের পরিশ্রম করিবার উদ্দেশ্ঠ পূর্বেই ক্রিয়াশীল 
ছিল। বোনাস্-এর প্ররোচনা শুধু এই পূর্ব হইতে ক্রিয়াশীল উদ্দেশ্ট সাধনের চেষ্টা ও 
ইচ্ছাকে অধিকতর শক্তিশালী করে। 

৭। উদ্দেশ্যের শ্রেণীভেদ 

মানুষ অসংখ্য উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করে। অসংখাতা সত্বেও ইহার্দের মধ্যে 
কয়েকটি মূল এক্যস্ত্র রহিয়াছে। 
উডওয়ার্থ-এর শ্রেণীবিভাগ 

উড ওয়ার্থ উদ্দেশ্টকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা (ক) যে 
সকল উদ্দেশ্ট যান্ত্রিক প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল, (খ) জরুরী উদ্দেশ্থা 
(17016161100 171016156 ) এবং গে) বিবয়মুহ্ধী (০৮০০৩ উদ্দেষ্টয | 
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(ক) যান্ত্রিক অভাব, এই অভাব পৃরণের যে তান্না এবং উদ্ছেন্ঠরূপে দেখা দেয়, 
তাহাকে যাল্দ্রিক উদ্দেশ্য (01821010 1001৩ ) বলা যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাসক্্িয়া, 
দুষিত পদার্থের নিঃসরণ প্রসৃতি যাস্ত্রিক অভাবগুলির উদ্দেশ্ত হইল খাচ্১ পানীয়, বাতীস 
ইত্যাদি। কামের উদ্দেশ্য হইল স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলন। আবার কর্ম এবং কর্ম- 
বিরতি বা বিশ্রামের উদ্দেশ্য হইল দেহের পেশী, স্লাযুঃ তস্ত প্রভৃতির স্বাভাবিকতা 
বজায় রাখ!। যাস্ত্রিক উদ্দেশ চেতন ন। হইয়া! অবচেম্তনও হইতে পারে। আবার 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অভাবগুলি ষে ক্রিয়] বা চেষ্টা স্যন্টি করে উহা এক একটি নির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লাভ না হওয়া পর্যস্ত বিরত হয় না। ইহার চেতন এবং অচেতন এই 
উভয় প্রকারই হইতে পারে । 

(খ) জরুরী উদ্দেশ্ট (2076186109 1)001%৩) যান্ত্রিক নয়। ইহার! পারিবেশিক, 
অর্থাৎ পরিবেশের কোনো বিপজ্জনক অবস্থা দূর করিতে অথবা উহার সম্মুখীন হইতে 
চায়। যেমন পলায়ন উদ্দেস্টের মূলে থাকে এমন কোনো বিপদ বা বিপদের সম্ভাবনা, 
যাহার ফলে ভয় হয় এবং পলায়ন করিম! নিরাপদ হইবার চেষ্টা জাগে । বিপদে ভয় 
প্রায়ই শিক্ষ। এবং অভিজ্ঞতার ফল । যেমন, হয়ত ছুই বৎসরের ছোট শিশু সাপের 
গায়ে হাত দিতে ভয় পায় নাঃ তিন বা চার বৎসর বমস্ক শিশু হয়ত একটু সতর্ক হইয়া 
উহার গায়ে হাত দেয় এবং আরও বড় বালক বালিকার! সাপ দেখিয়া ভয় পায়। 
যোধন উদ্দেশ্য (00002€ 70615৩ ) 

আবার, যোধন বা যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য অতি শৈশবকালেই প্রকাশিত হয়। 
শিশুকে তাহার অভিপ্রেত কাজে বাধা দিলে সে রাগিয়া যায় এবং হাত .পা ছুঁড়িয়া॥ 
লাফাইয়া ঝাঁপাইয়! এবং কাঁদিয়া কাটিয়া! বিদ্রোহ প্রকাশ করে। বাধা অথবা 
স্বাধীনতা খর্ব করাই যোধন উদ্দেশ্টের প্ররোচক বা উদ্দীপক কারণ এবং ইহা দূর না 
করিয়া এই উদ্দেশ্য নিরস্ত হয় না। যোধন একটি সহজাত উদ্দেশ্য । কিন্তু শিক্ষা ও 
অভিজ্ঞতার ফলে ইহার পরিবর্তন ঘটে । প্রতিপক্ষ প্রবল হইলে, অপমানিত ব্যক্তি 
তাহাকে সোজাস্থজি আক্রমণ করিয়া তাহার স্থনাম এবং সামাজিক মর্ধাদা নষ্ট করিবার 
জন্ত সচেষ্ট হয়। 
বাধ। দূর করিবার উদ্দেষ্তয (1401155 01 09100100170 05180155 ) 

আবার বাধা দূর করিবার উদ্দেস্ একটি মৌলিক উদ্দেশ্য । কাজ করিতে করিতে 
বাধা উপস্থিত হইলে, তাহা দূর করিবার সন্কক্প জাগে। অবশ্ঠ বাধা দুরতিক্রম্য মনে 
হইলে, চেষ্টাত্য/গও ঘটিতে পারে। এই উদ্দেশ সহজাত। কিন্ত অভিজ্ঞতা ও 
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শিক্ষা্প সঙ্গে সঙ্গে এই উদ্দেশ্ট সাধনের নান উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। বাধা 
দূর করিবার চেষ্টা নানা দৈহিক ভঙ্গীতে প্রকাশিত হয়। দত্ত ঘর্ষণ, মুষ্টি বন্ধ করা» 
ঘাড় শক্ত করা', ভ্রকুঞ্চন প্রভৃতি অঙ্গ-ভঙগী বাধা অতিক্রম করিবার স্থির সঙ্কল্ল প্রকাশ 
করে। এই উদ্দেশ্টিকে প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেযও ( 71951610 100015৩ ) বলা যায়। 
বাধা অতিক্রম করিতে গিয়! নিজ প্রাধান্ত অনুভূত হয় এবং ইহার কৃতিত্ব আনন্দদায়ক. 
হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তি কাজে বেশী উৎসাহ বোধ করে এবং কাজের 
আকর্ষণ বাড়াইয়! তোলে । 

অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্য (0018811000৩ ) 

অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্ঠ প্রকাশিত হয় শিকার বা বাঞ্ছিত বস্তু পাইবার আগ্রহে । 
ইহা একটি জরুরী উদ্দেশ্য, কারণ শিকার ব1 বাঞ্ছিত বস্ত উপস্থিত হইবামাত্র উহার 
অনুসরণ না করিলে অথব] উহার পশ্চাতে না ছুটিলে, উহ ফসকাইয়া যাইতে পারে। 
এই উদ্দেশ্ত নানাপ্রকার খেলায় নানাভাবে ক্রিয়াশীল হয়, যদিও আসলে ইহা। সহজাত । 
অনুসরণ উদ্দেশ্যের সে প্রায়ই প্রতিযোগিতা উদ্দেশ্য ( (50100199111156 10061%5 ). 
মিলিত হয়» কারণ শিকার বা বাঞ্ছিত জিনিসটি আয়ত্বের বাহিরে গিয়া অপর ব)কির 
করতলগত হইতে পারে । 

(গ) বিষয়মুখা উদ্দেস্টয (99160116 17961%6 ) এবং আকর্ষণ (10651650 ) 
ব্যক্তির পরিবেশ এবং সমাজের সক্রিয় অংশীদাররূপে বাচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্য এবং 
আকর্ষণ। শুধু উপস্থিত বাঁধা অতিক্রম কর] বা শিকার লাভ করাই মানুষের বৃহত্তর 
জীবনের সার্থকতা নয়। মানুষ চায় তাহার চারিপাশের নানা বস্তু এবং ব্যক্তিকে 
জানিতে এবং উহ্বাদের সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিয়। আদান-প্রদান করিতে। 


অনুসন্ধান উদ্দেশ্ু (15501019010) 1000৩) 

এই উদ্দেশ্টটি প্রধানতঃ প্রকাশিত হয় পরিবেশকে অন্ুসন্ধান করিয়৷ দেখিবার মধ্য 
দ্িয়া। শৈশব হইতেই অনুসন্ধান প্রবৃত্তি দেখা দেয়। শিশ্ত প্রথমে চোখ, ক।ন হাত 
মুখ প্রভৃতি দিয়! পারিবেশিক বন্ত বা ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে চায়। 
তারপর হাটিতে শিখিলে, শিশু চলিয়৷ ফিরিয়! তাহার অন্সন্ধানকার্য চালায়। 

নাড়াচাড়। উদ্দেশ্ট ( 149101001960) 10090155 ) 

নাড়াচাড়া করাও শিশুর পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার একটি প্রধান উপায়। 
শিশু কোনো আকর্ষণীয় বস্তকে দেখিয়াই সন্তষ্ট হয় না, কিন্তু উহা! ধরিতে বা পাইতে 
চায়--উহাকে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া ফেলিয়া-ছু'ড়িয়া নানাভাবে দেখিতে চায়। বস্তর 


প্রেষণা; নোনা ১৯৭ 


অনুসন্ধান এবং নাড়াচাড়া করিয়ণ শিশু পৃথিবীর সহিত পরিচিত হয়। নানারকমের 
খেলনা লইয়া! খেলা করিয়া! সে তাহার অনুসন্ধান এবং নাড়াচাড়া করিবার প্রবৃত্তি 
মিটায়। 

আকর্ষণ পারিবেশিক বস্তব এবং ব্যক্তির জ্ঞানলাভের সহায়ক । অনুসন্ধান এবং 
নাড়াচাড়া করিবার পর অনেক বসব বা ব্ক্তিতেই শিশুন্ন আকর্ষণ থাকে না। যে 
সকল বস্তু বা ব্যক্তি শিশুকে আকৃষ্ট করে, সে উহাদের সম্পর্কে সক্রিয় হয়। কতকগুলি 
বন্ততে শিশুর সহজাত আকর্ষণ থাকে যেমন উজ্জ্বল রং, মিষ্ট কগম্বর প্রভৃতি । যে 
সকল বস্ত্র শিশুকে আনন্দিত করে, সেইগুলি তাহার নিকট আকর্ষণীয়, আবার যেগুলি 
তাহাকে পীড়। দেয়, সেইগুলি তাহার নিকট বিরক্তিকর । অথবা! সে সকল 
বস্ত বা ব্যক্তি সম্পর্কে শিশু নিজেকে মানাইয়! লইতে পারে, তাহারাই তাহার নিকট 
আকর্ষণীয় । 

৮। উদ্দেশ্যের শক্তি (19175866) 01 1700125 ) 

সকল উদ্দেশ্যই যে সমান শক্তিশ্বালী তাহা নয়। উদ্দেশ্যের শক্তি নাঁনারূপে 
নির্নস্ব করা যাইতে পারে । যেষন কোনো ব্যক্তি যদি তাহার সন্তানদের লেখাপড়ার 
জন্য কমব্যয় করিয়া উহাদের বিলাসিতার জন্য বেশী ব্যয় করেন, তাহা হইলে 
প্রমাণিত হয় যে এ ব্যক্তির বিলাসিতার উদ্দেশ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য অপেক্ষা, যেশী 
শক্তিশালী । 
উদ্দেশ্যের শক্তি নির্ণয় করিবার পদ্ধতি ও 

উদ্দেস্টের শক্তি নির্ণয় করিবার জঙ্ত নানারূপ পরীক্ষা ও প্রয়োগের সাহায্য লওয়। 
হইয়াছে। যেমন প্রতিবন্ধক পদ্ধতির (06510961020. 1090)00 ) লাহায্যে 
ই'ছুর প্রভৃতি প্রাণীর উদ্দেশ্ত পূরণের পথে বাধা স্থাপন করিয়! উহাদের উদ্দেশ্ত্ের 
আপেক্ষিক শক্তি নিরূপণ কর! হইয়াছে । কোনে উদ্দেশ্ত পূরণের প্রশ্ন না থাকিলেও, 
হয়ত এই প্রাণী বিনা কারণেই সেই বাধা কয়েকবার অতিক্রম করে। কিন্ত বিনা 
উদ্দেশ্থে সে যতবার এই বাধা অতিক্রম করে, কোনো উদ্দেশ থাকিলে, সে উহা 
অপেক্ষা অনেক বেশী বার বাধা অতিক্রম করিয়া! থাকে । যেমন অনুসন্ধানের, যৌন 
মিলনের, খাদ্য বা পানীয় অন্বেষণের উদ্দেশ থাকিলে এবং মাতৃন্মেহের ভাড়নায়। এ 
প্রাণী বিনা কারণে বাধ! অতিক্রম করিবার বার বা সংখ্যার তুলনায় যথাক্রমে ছিগুণ, 
চতুগ্ডণ, ছয়গুণ, এবং সাতগুণ বেশী বার লেই বাধ! অতিক্রম করে । 

আরও দেখা গিয়াছে যে প্রাণী উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের যত কাছাকাছি উপস্থিত হয়ঃ 


১৯৮ মনোবিস্ত 


উহার গতিবেগও তত বাড়িয়া যায়। প্রাধা বাক্সে আবদ্ধ ইদুর ব বিড়াল 
খাগ্ঠের কাছাকাছি আসিয়৷ অত্যন্ত দ্রুতগতি হয় এবং হয়ত খাদ্যের উপর লাফাইয়। 
পড়ে । 

শিক্ষণ পঞ্ধতি (1.5810778 1705100 ) সাহায্যও উদ্দেশ্যের শক্তি নিরূপণ 
কর! যাইতে পারে। যত সহজে কোনো! ক্রিয়! শিক্ষ] করা যায়ঃ সেই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য 
তত প্রবল। ক্ষুধার্ত পিঞঁরাবন্ধ বিড়াল খাদ্য গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে যত তাড়াতাড়ি 
পিগুরের বাহিরে আসিতে শিখে, তৃপ্ত বিড়াল তত তাড়াতাড়ি তাহা শিখিতে 
পারে না। 


৯। কার্ধের প্রর়োচক (11006701156 ) 


প্রতিযোগিতা (00212611000 ) 

পরীক্ষা করিয়। দেখা গিয়াছে যে কতকগুলি প্ররোচক কার্ধে সহায়ক হয়। যেমন 
প্রতিযোগিত। কার্ধের প্ররোচক | কোনো শ্রেণীর একটি ব্যক্তি কোনে। কাজ করিতে 
পারিলে, এ শ্রেণীতৃক্ত অন্তান্ত ব্যক্তিও এ কাজ করিতে চেষ্টা করে, অবশ্য কাজটি 
যদি একেবারেই তাহার আয়ত্বের বাহিরে না হয়। যেমন দৌড় প্রতিযোগিতায় 
অন্যান্ত প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলিয়। অগ্রসর হইবার ইচ্ছা আরও দ্রুত দৌড়ানোর 
কারণ হইয়া ঈাড়ায়। 
আত্ম-গ্রতিযোশিতা (9৩11001009016102) 

আবার আত্ম-গ্রতিযোগিতাও অনেক সময় বিশেষ কার্যকরী হইয়া দীড়ায়। 
কোনো ব্যক্তি হয়ত প্রত্যেকটি পরবর্তী চেষ্টায় পুর্ববর্তণ চেষ্টার ফলকে অতিক্রম করিয়া 
যাইতে চায়। যান্সা্িক পরীক্ষায় যে ফল হইয়াছে, বাধিক পরীক্ষায় তাহা ছাড়াইয়া 
যাইতে হুইবে-এইরূপ সঙ্কল্প অনেক ছাত্রের লেখাপড়ায় উন্নতির একটি কারণ 
হইতে পারে । | 
উদ্দেস্ট 

কোন একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকিলে, কর্মে আত্মোন্ুতি সম্ভব হয়। উদ্দেশ্য- 
হীন কাজ অনেক সময় নীনরস ও নিত্ভেজ হইয়া দীড়ায়। যেমন পরীক্ষা আসন্ন হইলে, 
পড়ান্ুনায় ছাত্রের মনোযোগ বাড়িয়া! যায়। অথবা এতট। উচু লাফাইতে হুইকে 
এইরূপ উদ্দেশ্য থাকিলে, লক্ষনে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়! উদ্গেশ্যহীনভাবে 
লাঁফাইয়া! চলিলেঃ এইরূপ উন্নতি ঘটে না। 


প্রেষণা । নোদনা। ১৪৪ 


উ্সাহদান, বিশ্রাম, আত্মবিশ্বাস গুভৃতি 

অস্ভের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়! লইতে হইলে, তাহাকে নানা-প্রকারে 
কাজের উৎসাহ দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিবার যোগ্যতা, উপযুক্ত স্বাস্থ্য, 
অন্তান্ কর্মীর সহিত সহযোগিতা, উধ্বতন কন্সিগণের প্রতি বিশ্বাস, মাঝে মাঝে 
কর্মবিরতি ব। বিশ্রাম থাকাও প্রয়োজন । সর্বোপরি থাকা চাই কর্মে সতত এবং 
আত্মবিশ্বাস। আবার, কাজ করিবার উদ্দেশ কি এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে লাভ 
বা ক্ষতি কি, এই নকল বিষয়ের ধারণ! না থাকিলে, কাধ ফলপগ্রন্থ হয় না। বিশেষ 
করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ কালে যোদ্ধা বা সৈনিকের এই জাতীয় গুণগুলি থাকা দরকার। 


উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় (৬80656 ৪0৫ হ7660610) 


উদ্দেশ্য (0401০) এবং অভিপ্রায় (10160099) প্রায়ই সমার্থকরূপে বাবহৃত 
হয়। বস্ততঃ ইহাদের মধ্যে এমন পার্থক্য রহিয়াছে, যাহা লক্ষ্য করিবার মত। 
ব্যাপক অর্থে এই ছুইটিই কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যাভিমুখী শক্তি বুঝাঁয়। কিন্তু যথার্থভাবে 
অভিপ্রায় শুধু লক্ষ্যাভিমুখিতাই বুঝায় না, তছৃপরি বুঝায় লক্ষ্য সম্বন্ধে দুরদৃষ্টি এবং 
লক্ষ্যাভিমূখী কাজের দায়িত্ব স্কেচ্ছায় গ্রহণ। অভিপ্রায়ে যেমন কোনো! উদ্দেশ্য 
সাধন করিবার স্থির সঙ্কল্প থাকে, তেমনই এ উদ্দেশ্য সাধন করিযার উপায়ও অবলম্থিত 
হয়। অভিপ্রেত উদ্দেশ্য কার্ধে পরিণত করিবার জন্য বুদ্ধি, শক্তি এবং নিষ্ঠা থাকাও 
আবশ্যক । ূ 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, অভিপ্রায় উদ্দেশ্য হইলেও, উদ্দেশ্য 
অভিপ্রায় নাও হইতে পারে । অত্যন্ত স্পষ্ট এবং শক্তিশালী উদ্দেশ্যই 'অভিপ্রায়। 
কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা যায় যে অভিপ্রায়ে প্রায়ই একাধিক উদ্দেশ্য থকে । কাহাকেও 
সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে যেমন তাহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তেমনই 
আত্মপ্রাধান্ত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে । 


১১। শিক্ষালন্ধ ব৷ জিত উদ্জেশ্থয 

( 1.9877160 07 4&001760 00৫85 ) 
উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট এবং অপরিবতর্নীয় নয়__কিন্ধু শিক্ষা! ও ব্মভিজ্ঞতার ফলে ইহা 
পরিবর্তিত হইতে পারে । দৈহিক বা জৈব প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশাই মৃখ্য। 
কিন্ত ইহার সহিত গৌণ বা উৎপন্ন (79011960) উদ্দেশ্যও যুক্ত হয়। যেমন ক্ষুধা 


২০০ মনোবিদ্য। 


প্রয়োজনের উদ্দেশ্য হইল খাছ । কিন্তু কোন বিশেষ খাদ্যে রুচি এবং অরুচি অভ্যাস 
ও শিক্ষার ফল। ন্থৃতরাং ইহা সহজাত নয়, কিন্তু অর্জিত এবং গৌণ । 


সামাজিক উদ্দেশ্য (5০০12107011) 

অনেক প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া অপরের সহযোগিতার দরকার হয়। এই 
জাতীয় প্রয়োজনকে সামাজিক প্রয়োজন বলে । আইন মানিয়] চলা, পরিচ্ছন্নতা, 
পারিপাটা, সততা, শিষ্টতা, চরিত্র) গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি সামাজিক প্রয়োজন 
এবং উদ্দেশ্যের দৃষ্টান্ত। সামাজিক উদ্দেশ্যকে জোরদার করিবার অনেক উপায় 
আছেঃ যেমন নান! আচার-বিচার, স্ামু-নীতি প্রতিষ্ঠান, বাধা-নিষেধ প্রভৃতি । 

শিক্ষা] এবং অভ্যাসের ফলে যে সকল উদ্দেশ্য অঞ্জিত হয়, তাহার বেশীর ভাগই 
সামাজিক। মাভষ সামাজিক জীব। স্থতরাং সে সামাজিক উদ্দেশ্যের ছার] 
পরিচালিত হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি সামাজিক তাড়না বা নোদনা আছে। 
(ক) যেমন নির্ভরতা একটি সামাজিক নোদনা1। একাকী অবস্থায় মানব নিজকে 
অসহায় বোধ করে। সে অন্ভের সহিত সহযোগিত। অথবা অন্ভের উপর নির্ভর 
করিতে চায়। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়! কৈশোর পর্যন্ত সে নিজে নিজের ভালোমন্দ, 
স্তায়-অস্তায় প্রভৃতি বুঝিতে পারে না এবং এইজন্য সে পিতামাতার উপর নির্ভর করে। 
পরিণত বয়সেও মানুষ অন্তের উপর নির্তর করিবার অভ্যাস সহজে কাঁটাইয়! উঠিতে 
পারে ন]। 

(খ) মানুষ সঙ্গী অথবা সাথী এবং তাহার যৌন জীবনের অংশীদার কামন। 
করে এবং তাহার উপর সে নির্ভর করিতে চায়। (গ) মানুষচায় মাজে একটি 
বিশিষ্ট স্থান (5:8085) বা অংশ | এই চাহিদাটি মানুষকে সমাজস্থ অন্থান্য মানুষ 
হইতে পৃথক করিয়! দেয় । ইহাকে ব্যক্তিগত চাহিদা (68০1500 1৫8৫) বল] সঙ্গত 
হইবে না, কারণ এই চাহিদা পুরণ করিতে হইলে ব্যক্কিকে সমাজস্থ আর পাঁচজনের 
সাহায্য লইতে হয়। বিশিষ্ট স্থানলাভের চাহিদালু সহিত সমাজে মর্ষার্দী (01636186) 
এবং ক্ষমত (0০৩) লাভের চাহিদাও মিশ্রিত থাকে । এইরূপ ইচ্ছার আর একটি 
রূপ হইল সমাজস্থ অন্তান্ত লোকের তুলনায় নিজ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ অথবা আত্মপ্রাধাস্ত 
বিস্তার কর । (ঘ) আর একটি সামাজিক উদ্দেশ্য ব। চাহিদা! হইল সমাজে এমন 
নিরাপদ স্থান (56০0110) লাভ করা, যাহা হইতে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা কষ। 

উপরোক্ত চাহিদা বা তাড়নাগুলি সামাজিক উদ্দেশ্ট সাধনে সব্িয় হয়। সুতরাং 
ইহাদিগকে সামাজিক উদ্দেশ্টও বলা হয়। 


প্রেষণা ; নোদন! ২১ 


ব্যক্িগত উদ্দেশ্য (28915610110) 

ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও সামাজিক উদ্দেশ্য পরস্পরসাপেক্ষ। বাক্তি সমাজের 
অংশ। তাই নিছকভাবে ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্ত সম্ভব কিনা, তাহাতে সন্দেহ 

ছে। আল্পোর্ট বলিয়াছেন যে অজিত বা! গৌণ উদ্দেশ্ঠ প্রা্ই প্রধান বা মুখ্য 

উদ্দেন্ট হইতে পৃথকভাবে কাজ করে । কোনে দরিদ্র বালক হয়ত প্রথমে অন্নবন্ত 
সংস্থানের জন্য টাক! রোজগার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জীবিকা সংস্থানের 
অভাব মিটিবার পর হয়ত সে টাকা জমানোই রোজগারের উদ্দেশ্য করিয়া লইল। 
বৃদ্ধ লোক কর্ণ হইতে অবসর গ্রহণের পরেও হয়ত চাকুরি ছাড়িতে চাহে নাঃ যদিও 
তাহার খাওয়] পরার কোনে! অভাব নাই। আবার যৌন ক্ষমতা কমিয়া যাইবার 
পরও হয়ত মধ্যবয়ক্ক ব বৃদ্ধ লোক যৌন আকর্ষণ কাটাইয়! উঠিতে পারিল ন1। 

উচ্চাকাঙক্ষা। (/১00109.) ব্যক্িজীবনের উদ্দেশ্য হইয়া ঈাড়াইতে পারে । এই 
উচ্চাকাজ্ষার সীমা (৩৩1) এবং আস্পৃহ! (48010100) পরীক্ষা করিয়া বাহির 
করা! যায় । যেমন, পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় কেমন করিবে বলিয়া আশা করে, তাহ! 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া] তাহার উচ্চাকাজ্ষার সীম! বুঝ! যাইতে পারে। পরীক্ষার্থী 
অতীতে যে সকল পরীক্ষা দিয়াছে, তাহার সাফল্য বা কৃতিত্ব কি পরিমাণে তাহার 
উচ্চাকাজ্চার সীমাকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহাও নির্ণয় করা যায়। উচ্চাকাজ্কার 
সীমা অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তির স্বভাব বা গ্রকৃতির উপর। যেমন, কোনে! 
কোনে! ব্যক্তি শ্বভাবতঃ নিস্তেজ এবং নিক্ষিয়,। আবার কেহ কেহ উৎসাহী 
এবং উদ্ঘোগী। উচ্চাকাজ্ফার সীম] ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধের উপরও অনেকাংশে 
নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, উচ্চাকাজ্ষার সীম] নির্ভর করে ব্যক্তি পূর্বে যে কৃতিত্ব লাভ 
করিয়াছে, তাহারও উপর। 


১২। নিজ্ঞান প্রেষণ। (07600901085 70961586107) 


প্রেষণার উৎস যে শুধু চেতন মনেই নিহিত থাকে, তাহা নয়। নিজ্ঞান বা 
অচেতন মনও প্রেষণার উত্ণ হইতে পারে। ব্যক্তির আচরণ যে প্রেষণার প্রকাশ, 
তাহ। তাহার অগোচরেও থাঁকিতে পারে । কোনে! বুদ্ধিমান এবং বিবেচক ব্যক্তি 
হয়ত হঠাৎ রাগিয়! গিয়। কাওজ্ঞান হারাইয়া বসিতে পারে, এবং কেন সে অকন্মাৎ 
এইরূপ অগ্রিশর্ম! মুর্তি ধারণ কবিল, তাহা! তাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিতে 
পারে। আবার কোন ব্যক্তি হয়ত আজগুবি স্বপ্ন দেখিয়া, কেন যে এইরূপ ক্ষন 


২০২ মনোবিষ্ভা 


দেখিল, তাহা! একেবারেই না! জানিতে পারে । আবার কেহ হয়ত সামান্ত কারণেই 
ভীত হুইয়া পড়ে, অথচ জানে না, এইব্নপ ভীত হইবার কারণ কি। 
নিভ্ঞান উদ্দেস্টের কারণ 

নিজ্ঞান উদ্দেশ্যের একটি কারণ এই যে অনেক উদ্দেশ্তাই অর্জিত হইয়া! অভ্যাসে 
পরিণত হয়। এই সকল অঞ্ডিত অভ্যাস অভ্ঞাতভ্ভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে । অনেক 
মুদ্রাদোষ অথবা আচরণ মনের অজ্ঞাতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে । কেহ হয়ত কথা 
বলিতে বলিতে নখ কামড়ায় বা খোটে, টেবিলে টোক] দেয়, নিজ কান টানে, 
ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে পায়চারি করিতে থাকে» অথচ সেজানে না যে সে এইরূপা 
আচরণ করিতেছে। 

নিজ্ঞান উদ্দেশ্তের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, উহ! প্রায়ই এমন অগ্রীতিকর 
অবস্থায় অজিত হয়, যাহা আমরা তুলিতে চাই। কতকগুলি অপ্রীতিকর উদ্দেশ্য 
আমর! সংজ্ঞান মনে অথবা চেতন ভাবে ত্বীকার করিতে চাহি না। ইহারা 
অবদমিত হইয়া! নিভ্ন মনে অপসারিত এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে বিস্মৃত হয়। 
আমর! এই নির্ভান উদ্দেশ্যগুলির প্রতি চোখ বুজিয়া থাকিতে চাই। উহারা 
ছল্মবেশে ব! বিকৃতভাবে প্রকাশিত হুয়। যেমন আমরা প্রায়ই ব্ক্তির অপ্রিক্ক 
নাষ এবং অপ্রীতিকর কাজ অথবা ঘটন] ভুলিয়া যাই। 
নির্ভান উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশ 

নিজ্ঞন উদ্দেশ্যের বিরুত্ত প্রকাশ নানাভাবে ঘটিতে পারে । (১) কোনো 
নিজ্ঞজান উদ্দেশ্য হয়ত বিপরীত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে । নিজ্ঞান 
উদ্দেশ্যের বিপরীত প্রকাশকে ফ্রয়েড, পপ্রতিক্রিয়! গঠন” (২০৪০1০০ 10170961020) 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । যেমন কোনে! ছৃষ্ট ব1 দুর্বৃত্ত ব্যক্তি হয়ত রাতারাতি 
সাধু বনিয়! যাইতে পারে । অিভক্তি যে অনেক স্ময় চোরের লক্ষণ হইতে পারে, 
তাহা স্থবিদ্দিত। 

(২) অভিক্ষেপ (2£০15০0107 ) আর একটি উপায়, যাহার সাহায্যে নিজ্ঞান 
উদ্দেশ্য বিকৃত উদ্দেশ্যের আকার লইয়া প্রকাশিত হয়। যেমনঃ যে ব্যক্তি সকলের 
নিকট হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করে (90155০01300 108119)+ সেই ব্যক্তিই হয়ত 
সকলের অনিষ্ট ঘটাইবার আকাজ্ষা। ব। উদ্দেস্ত অস্তরে অন্তরে পোষণ করে, অথবা যে 
পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অসছুপায় অবলম্বন করে বা করিতে চায়, সে-ই হয়ত অন্থান্থা 
নির্দোষ এবং সৎ পরীক্ষার্থাদিগের সততা!-সম্বদ্ধে সন্দেহে পোষণ করে। আবার অন্ত 


প্রেষণা। নোদন। ২০৩, 


স্বীলোকের প্রতি আলক্ত পুরুষ হয়ত নিজ পতিত্রতা স্বর সতীত্বে সন্দিপ্ধ হয়। এইরূপ 
অভিক্ষেপের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজ উদ্দেশ্তাটিকে চাপা দিয়া» অজ্ঞাতভাবে উহা! অপরের 
ক্ষন্ধে চাপাইয়! দিতে দ্বিধাবোধ করে না। 

(৩) অভিক্রাস্তি (015218০6001) অস্বীরুত নিজ্ঞন উদ্দেশ্কে বিকৃতভাবে 
প্রকাশ করিবার আর একটি উপায় । এই উপায়ে কোনো! উদ্দেশ্তের লক্ষ্যবস্থ অস্থয 
কোন লক্ষ্যবস্তর দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। আপিসের বড়বাবু হয়ত সাহেবের হাতে 
লাঞ্ছিত হ্ইয়া, গুহে আসিয়! নিজ স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে। অথব1 নবজাত ভ্রাতা 
বা ভগ্নীর উপর হয়ত শিশুর বিদ্বেষ প্রকাশিত হয় উহার পুতুল বা খেলন! নষ্ট করিবার 
মধ্য দিয়া। এই প্রক্রিয়াটি অনেকটা “উদোর পিগি বুধোর ঘাড়ে” চাপাইবার। 
সামিল। 

(৪) যুক্ত্যাভাস (7:81009115810], ) সাহায্যেও নিজ্ঞন উদ্দেশ্য অন্ত 
আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ছাত্র হয়ত তাহার অকৃতকাধতার জন্ত 
শিক্ষকের বা পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্ব, শিক্ষার দোষ, অথবা পড়ার সময়ের অল্লতা' 
গ্রভৃতিকে দায়ী করিতে পারে । আবার মা হয়ত ছেলের স্বুল কামাই হইবে অথবা 
সে অসৎ সঙ্গে মিশিবে, এই সকল আপত্তি তুলিয়। ছেলেকে নিজের কাছে আটকাই্া 
রাখেন। আবার বাপ হয়ত নিতান্ত রাগের মাথায় ছেলেকে বেদম প্রহার করিয়া 
পরে নিজেকে এই মনে করিয়৷ সাত্বন! দেন যে, তিনি পুত্রের মঙ্গলের জন্যই তাহাকে 
প্রহার করিয়াছেন। 

(৫) ক্ষতিপূরণ (09200058110) ) নিজ্ঞান উদ্দেশ্যকে ছদ্ম আবরণে প্রকাশ 
করিবার আর একটি উপায়। ইহার সাহায্যে ব্যক্কি তাহার দুর্বলতা বা ক্রুটিকে 
অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল ও ক্রটিযুক্ত আচরণের দ্বারা গোপন করিবার চেষ্টা করে। 
যেমন কুরূপা নারী হয়ত গ্রন্থকীট হইয়া ওঠে, বিশেষ পাত্তিত্য অর্জন করে এবং 
এইবূপে সেই সম্মান বা সমাদর আদায় করিয়া লয়, যাহ সে তাহার রূপের দ্বারা লাভ 
করিতে পারে নাই । বেঁটে লোক হয়ত মন্ত বড় যোদ্ধা! হইয়! তাহার খর্বতার' 
ন্যনতা খোষাইয়া লয়। স্মাবার হয়ত নিরক্ষর পিতা সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করিয়া 
নিজ নিরক্ষরতার ক্ষতিপূরণ বা! ক্রটি সংশোধন করেন। আযাভ্লার ব্যক্তির ত্রুটি 

ংশোধনের উপায় হিসাবে ক্ষতিপুরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । 

(৬) উদগতি (99৮11181190) নিজ্ঞন উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশকে 
সাহায্য করে। অস্তান্ক উপায়গুলির তুলনায় উদগতি নিজ্ঞন উদ্দেশ্যকে সমাজ ও. 


২০৪ মনোবিষ্যা 


কষ্টির সহায়ক কোনে! ছন্স প্রকাশের পথে পরিচালিত করে। অর্থাৎ উদগতিতে 
'কোনে। নিয়তর উদ্দেশ্য উচ্চতর উদ্দেশ্যের আবরণ লইয় প্রকাশিত হয়। যেমন 
নিজ্ঞান যৌন কামন! হয়ত বিজ্ঞান, ধর্ম, সঙ্গীত অথবা শিল্পকল! প্রভৃতি উচ্চতর স্থির 
মধ্য দিয়া তৃপ্চিলাভ করে । কোনো বালবিধবা হয়ত তাহার অতৃপ্ত মাতৃত্ব কামনার 
তৃপ্তি আম্বাদন করে সেবাব্রতের মধ্য দিয়] । ৰ 

(৭) আবার মন-স্থষ্টরির (2117195 ) মধা দিয়াও নিজ্ঞন উদ্দেশ্য সংজ্ঞানে 
প্রকাশিত হইতে পারে। যেমন সমাজে উপেক্ষিত বা ব্যর্থ তাবিড়ম্িত ব্যক্তি হয়ত 
কল্পনায় তাহার ন্যুনত। পোষাইয়! লয়। 

(”) প্রত্যাবৃত্তি (7২০81955100. ) আর একটি উপায়, যাহার সাহায্যে নিজ্ঞন 
উদ্দেশ্য সংজ্ঞানে চরিতার্থ হইতে পারে। প্রত্যাবৃত্তিতে ব্যক্তি বর্তমান পরিস্থিতিতে 
পরাস্ত হইয়া কোনে] অতীত অবস্থায়--যেমন পরিত্যক্ত শৈশব অবস্থার-ফিরিয়] যায়। 
যেমন নবজাত ভ্রাতা বা ভগ্নীর প্রাপ্য পিতামাতার মনোযোগ বা আদর কাড়ি 
লইবার উদ্দেশ্যে শিশু হয়ত তাহার বাল্যাবস্থার অভিনয় করে। সে হয়ত পাঁচ 
বসরের শিশু হইয়াও ছুই বৎসরের শিশুর মত আধো আধো কথা বলে অখব 
কাজ করে। 


অনুশীলনী (ছ.%670196) 
1. ৬/1190 15 10011201010? 4১1291595 0106 1800013 ০0108010161156 1. 
(405 2 00, 184--185) 
প্রেষণা কাহাকে বলে 2 প্রেষণার বিশ্লেষণ কর। 
2, 41790 215 005 10911) 01159 01 06109৬10011 10180105151 
9616510 00100956১ 0116 2100 1105011701. 

(4৬105 2 100. 185--186 7 190--191) 
আচরণের প্রধান নোদকগুলি কিকি? নোদকের সহিত উদ্দেশ্য এবং সহজ 
প্রবৃত্তির পার্থক্য দেখাও । 

3০620019810 1000861) (0111156, 51660 2110 56091 171001565৪৪ 1165, 
(4058 : 00. 186--189) 
নোদকরূপে ক্ষুধা, তৃষ্ণাঃ নিপা এবং কামাবেগের আলোচন। কর। 
4. 70600510660, 101501110151) 06066001108 810 55০01200819 
1066505, (05 £ 00. 1৯1-193) 
অভাব কাহাকে বলে? মুখ্য এবং গৌণ অভাবের পার্থক্য দেখাও । 


প্রেবণ। ॥ নোদন। ২০৫ 


10605 117001%5. ০ ৫095৩ 1 01061 001) 50170771105 200 
10100100157 17%019170 016 01210081091 10909115655 2051 ড/০০৫৬/০110- 
(4105 5 00. 193-192)। 
উদ্দেশ্য কাহাকে বলে? উদ্দেশ্টের সহিত উদ্দীপক এবং প্ররোচকের 
পার্থক্য কি? উড ওয়ার্ঘ-এর প্রদণিত প্রধান উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা কর। 
1721 216 (105 2060100905৩ ০1 65111761105 $151080) ০0? 129001569 ? 
[110501865 9001 2055161 10) 2%:2700158. (4৯155 2 00. 197---198) 
উদ্দেশ্যের শক্তি পরীক্ষার উপায়গুলি দৃষ্টান্ত সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। 
[7501911) 006 71811 110061)61555 60 2061010.  1)15111050151) ০66৬/০০10 
2001156 200 81102100101). (05 2 00, 198--199)। 
কর্মের প্রধান প্ররোচকগুলি আলোচনা কবর এবং উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের 
পার্থক্য নির্ণয় কর। 
ন০৬/ ৮/0010 ০০ ৫1501090151) 0০5/০217) 16811760 2100 (06 
01115211750 700061569 ?.1%001911) 01061000117) 15917090 10)061565. 
(105 200. 199 201) 
অব্জিত এবং সহজাত উদ্দেশ্যের পার্থক্য নির্ণয় কর। প্রধান অজিত উদ্দেশ্য- 
গুলি কিকি? 
[501511 006 017001)509109105 10096120101) ০0৫1 2061010. ৬189 216 
006 107601)210151075 (1)1001) ড/10101) 01)0901)9010905 10061201018 
(91555 01806? (৯105 2 00, (201- 2094) 
নিজ্ঞান প্রেষণ1 কাহাকে বলে? কি কি উপায়ে নিজ্ঞন প্রেষণ। সক্রিয় 
হয়? 


একাদস্ণ পরিচ্ছেদ 


উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়। ; প্রতিক্রিয়া কাল 


(50110105, 1২597001198 2 1২6৪8০01)-01106 ) 


১। উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়। 
(ক) উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ও সংজ্ঞা 


উদ্দীপক কাহাকে বলে? অথবা উদ্দীপকের সংজ্ঞা কি? এই প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়ার আগে সাধারণভাবে উদ্দীপক বলিতে কি বুঝায় দেখা যাঁউক 

সাধারণ অর্থে উদ্দীপক বলিতে বুঝায় যাহা উদ্দীপিত বা উত্তেজিত করে। তাহা 
হইলে, উদ্দীপক নিশ্চয়ই কোনো শক্তি যাহা উত্তেজনা ঘটায়। এইবার প্রশ্ন ওঠে 
উদ্দীপক কোন্‌ বন্তকে ব! কাহাঁকে উত্তেজিত করে । আরও প্রশ্ন জাগে উত্তেজনার 
ফল কি। এই প্রশ্ন ছৃটিরও সাঁধারণভাবের উত্তর দেওয়! যাইতে পারে। প্রথম 
প্রশ্নোত্তরে বলা যায় যে, উদ্দীপক উত্তেজিত করে কোনো প্রাণীকে বা মানুষকে | 
পরবর্তী প্রশ্নোত্তরে বল যাম্স যে, উত্তেজনার ফল কোনে! ক্রিয়া, যাকে বল হয় 
প্রতিক্রিয়া । 

এইবার বৈজ্ঞানিক অর্থে উদ্দীপক কাহাকে বলে দেখা যাউক। মানসজীবনের 
একটি মূল ক্রিয়া বা বৃত্তির নাম সংবেদন । সংবেদন, যেমন দেখা, শোনা, স্পর্শ 
করা, স্বাদ গ্রহণ করা, গন্ধ নেওয়। প্রভৃতি ঘটে উদ্দীপকের উত্তেজনায় । যেমন একটি 
রং বা বর্ণ দেখিলাম । এই বর্ণ-দেখা-ূপ সংবেদন ঘটে এ বর্ণের চক্ষুকে উত্তেজিত 
করার ফলে । এই ক্ষেত্রে বর্ণটি উহার দর্শন সংবেদনের উদ্দীপক । বর্ণটির উপস্থিতিতে 
ইহার সম্সিহিত ইথার (601৩1) আন্দোলিত হইয়। নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতাসম্পন্ন তরঙ্গ 
হৃষ্টি করে। এ তরঙ্গ চক্ষুর বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া! অক্ষিপটের (19115 ) 
পীতবিন্দু (59110%/ 9001) সন্নিহিত দর্শননার্ভের (0061০ 0০৮6) বহিঃপ্রাস্তকে 
( 06117211618] 6100. ) উদ্দীপিত বা উত্তেজিত করে । এই উত্তেজন। দর্শননার্ভগ্রবাহ- 
রূপে অগ্রসর হইয়া মন্তিফের দর্শনকেন্্স্থ ( 0০০101681 1০০০ ) দর্শননার্ভের অস্তঃপ্রাস্তে 
(০0281 6) ) পৌছায়। এই পর্ধস্ত উত্তেজকরূপ বর্ণটির ক্রিয়া। এই ক্রিয়া 
অবশ্যই কোনে! শক্তির । স্থতরাং উদ্দীপক যে একটি শক্তি তাহাতে জন্দেহ 
নাই। দর্শলনার্ভের উদ্দীপনার ফলে যাহা ঘটিল, তাহার নাম প্রতিক্রিয়া । এই 


উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়!; প্রতিক্রিয়! কাল ২০৭ 


ক্ষেত্রে উদ্দীপক ষে প্রতিক্রিয়া ঘটাইল, তাহা সংবেদী প্রতিক্রিয়া! (552801 
6806101) )১ যাহার অন্ত নাম সংবেদন। 


এইবার স্মরণ প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক দেখাইয়। বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা কর! 
যাইতে পারে। যেমন একটি কবিতার একটি লাইন মনে আসিতেছেন৷। এই 
অবস্থায় এ লাইনটির আরভুটুকু মনে করাইয়া দিলে, এঁটি উদ্দীপকের কাজ করিতে 
পারে। লাইনটির প্রথম অংশ যদি «কাননে কুন্থুম কলি? হয়, তবে এটুকু উল্লেখ 
করিলেই হয়ত, পরবর্তী 'সকলি ফুটিল" অংশটি মনে পড়িয়া যায়। এইক্ষেত্রে মনে 
করাইয়া-দেওয় প্রথম অংশটি উদ্দীপকের কাজ করিল এবং তাহার ফলে মনে-আস! 
পরবর্তী অংশটি প্রতিক্রিয়া রূপে ঘটিল। এইরূপে একই লাইনের প্রথম অংশের 
উদ্দীপক এবং পরবর্তী অংশের প্রতিক্রিয়! হইবার কারণ কি? কারণ এই যে, অতীতে 
কবিতাটি যতবার পড় হইয়াছে, ততবারই প্রথম অংশের পরেই পরবর্তী অংশ পড়া 
হইয়াছে। ফলে এই ছুই অংশের মধ্যে অনুযস্বস্থত্র স্থাপিত হইয়াছে। কাজেই 
যেমন কাণ টানিলে মাথা আসে, তেমন পূর্ববর্তী অংশটি মনে করাইয়া দিবার ফলে, 
পরবর্তী অংশটি মনে পড়িল। এই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অংশটি মনে করাইয় দেওয়া 
উত্তেজক ব]1 উদ্দীপক এবং পরবর্তী অংশটি মনে পড়া গ্রতিক্রিয়া । 

তাহ] হইলে, উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা জানিলাম যে উদ্দীপক 
এবং প্রতিক্রিয়া উভয়ই শক্তিবিশেষ। উহারা কি জাতীয় শক্তি এই বিষয়ের 
অধিক বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের একটি জটিল সমন্যা। কাজেই, এই সমস্যা সমাধানের 
চেষ্টায় বিরত হওয়া! গেল। উদ্দীপক যে প্রকারের শক্কিই হউক না কেন, ইহা এমন 
এক শক্তি, যাহ] কোন উন্দ্রিয়ের উত্তেজন। ঘটাইতে সমর্থ । আবার, প্রতিক্রিয়াও 
এমন একটি শক্তি, যাহ উদ্দীপকের উত্তেজনায় সাড়া দিতে সমর্থ। শ্পু তাহাই নয়। 
প্রতিক্রিয়। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় সাড়া দিয় উহাকে শান্ত করিতে সমর্থ । 

এই আলোচন! হইতে উদ্দীপক (9600815 ) এবং প্রতিক্রিয়া (০2০1০) ) 
কাহাকে বলে, অথবা ভহাদের সংজ্ঞা! স্পষ্ট হইয়া দাড়ায়। ষে শক্তি জীবদেহকে 
কোনো প্রকারে বা উহার কোনো স্থানে উত্তেজিত করে তাহাকে উদ্দীপক বলে। 
আবার যে শক্তি উদ্দীপকের উত্তেজনায় কোনো ক্রিয়ায় সাড়া দেয় তাহাকে 
প্রতিক্রিয়া বলে। 


ব্মান পরিচ্ছেদের সর্বত্র উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যাই স্থান পাইয়াছে। 


২০৮ - মনোবিষ্া 


(খ) উদ্দীপকের প্রকার ভেদ 

উদ্দীপক নানাপ্রকার। উহা ভৌত (01951081 )) বৈদ্যুতিক (6165001081 ), 
রাসায়নিক প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রকার হইতে পারে। যেমন বর্ণসংবেদনের বেলায় বর্ণ 
এবং ইথর তরঙ্গের আকারে উহার চক্ষুকে উত্তেজিত কর! একটি ভৌত উদ্দীপকের 
ৃষ্টাত্ত। আবার কোন গন্ধন্রব্যের গ্যানীয় কণার মাধ্যমে নাসিকাকে উত্তেজিত করাও 
হয়ত ভৌত উদ্দীপকের দৃষ্টান্ত । কিন্তু কোন খাছোর লালাসিক্ত হইয়া জিহবাকে উদ্দীপিত 
করা একটি রাসায়নিক শক্তির দৃষ্টান্ত। এই সকল প্রকারভেদ পদার্থ-বৈজ্ঞানিক। 
কিন্ত যেহেতু আমাদের বিষয় পদার্থবিদ্যা নয়, কিন্তু মনোবিদ্যা, উদ্দীপকের প্রকারভেদ 
মনোবৈজ্ঞানিক হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

মনোবৈজ্ঞানিক দিক হইতে বলা যায় যে, উদ্দীপক দুই প্রকার, যথা পর্যাপ্ত 
(60805 ) এবং অ-পর্ষাপ্ত (11090608916 )। যে উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত 
করিয়া সংবেদন উতুপক্প করিবার পক্ষে স্বভাবতঃ ঘথেষ্টু, তাহাকে এ ইন্দরিয়ের 
এবং একটি বিশেষ সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক বলে। যেমন ইথার তরঙ্গ চক্ষুকে 
উত্তেজিত করিয়া দর্শন সংবেদন, বাঘুতরজ কর্ণকে উত্তেজিত করিয়া শব্দ সংবেদন, 
কোনো দ্রুব্ণীয় পদার্থ জিহ্বার সংস্পর্শে আসিয়া স্বাদ সংবেদন এবং গ্যাসীয় 
পদার্থ নাসিকার ঝিল্লীকে উত্তেজিত করিয়] ত্রাণ সংবেদন ঘটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত 
উদ্দীপক। 

পক্ষান্তরে যে উদ্দীপক শ্বভাবত: কোনে! সংবেদন বা' প্রতিক্রিয়া! উৎপন্ন কৰিবার 
পক্ষে যথেষ্ট নয়, অথচ উহ! উগুপন্প করে, সেই উদ্দীপককে এ প্রতিক্রিয়ার 
অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক বলে ॥ যেমন আঘাত বা আঘাতের আশঙ্কা ব্যথা সংবেদনের 
পর্যাপ্ত উদ্দীপক | কিন্তু চক্ষুগোলকে আঘাত লাগিলে, এ আঘাত চক্ষুতে শুধু আঘাত 
সংবেদনই উৎপন্ন করে না আলোক সংবেদনও উৎপন্ন করে। এই ক্ষেত্রে আঘাত 
আলোক সংবেদনরূপ প্রতিক্রিয়ার অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক । আবার, চর্ষকে 
সুচীবিদ্ধ কর! ব্যথা সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক | কিন্তু চর্মের কোনে চাপবিন্দুকে 
স্ুচীবিদ্ধ করিলে, এর স্থানে ব্যথা সংবেদন ন] ঘটিয়! চাপ সংবেদন প্রতিক্রিয়াই ঘটে। 
অথচ চাপ সংবেদনের পর্যাণ্ড উদ্দীপক ইহা নয়। চাপ সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক 
চর্সের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ। স্থতরাং এই স্থলে চাপবিন্দুতে সূচীতেদ্র চাপ 
সংবেদনের অ-পর্বাপ্ত উদ্দীপক । | 

তাহা ছাড়া, উদ্দীপকের প্রকারভেদ মান! দিক হইতে করা যাইতে পারে। 


উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়! ; প্রতিক্রিয়! কাঁল ২০৯ 


মাজ্জাভেদ্র অনুদারে একই উদ্দীপকের কম বা বেশী ভীব্রতা, কম ব1 বেশী ব্যাপকতা 
থাকিতে পারে, যেমন আলোক, শব্ধ গ্রভৃতি উদ্দীপকের ক্ষেত্রে । 

পরবর্তী অনুচ্ছেদে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণ! স্পষ্টতর হইবে । 
২। (ক) অনুচ্ছেদে প্রতিক্রিয়ার শ্রেণীভেদ দেখানো হইয়াছে। তৎপূর্বে উদ্দীপক- 
প্রতিক্রিয়া! এককের আলোচন! বাঞ্ছনীয় । 


(গ) উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক ( 9100]03-7697)00056 10) 
[ সপ্তম পরিচ্ছেদের ১। ৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ] 


উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক বলিতে বুঝায়, সকল মানস বৃত্তিই এক ব1 একাধিক 
উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া লইয়! গঠিত। একটি বৃহৎ সংখ্যা কতকগুলি এক-এর সমষ্টি। 
তেমনই কোনে! জটীল মানসবৃতি কতকগুলি উদ্দীপক-্প্রতিক্রিয়া এককের সমষ্টি ছাড়া 
কিছু নয়। অনুষঙ্গবাদীদের (855901961001565) মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তিকে 
বিশ্লেষণ করিলে এফ বা এক অপেক্ষা বেশী উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক পাওয়া যায় । 
শিক্ষণ (16817108 ) একটি দৃষ্টান্ত । একটি কবিতা শিক্ষা করার অর্থ কতকগুলি 
উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একককে যুক্ত করা। “পাখি সব* অংশটি পাঠ করিবার 
অব্যবহিত পরেই শিক্ষা করা হয় “করে রব" । আবার “করে রব" অংশটি পাঠ 
করিবার অব্যবহিত পরেই শিক্ষা কর! হয় রাতি পোহাইল”। অনুরূপভাবে কবিতার 
অন্ত প্রত্োকটি পূর্ববর্তী অংশ এবং পরবর্তা অংশ অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সুত্রে 
শৃঙ্খলাবন্ধ হয়। ফলে পূর্ববর্তী অংশটি উপস্থিত হইলে, উহ]1 উহার পরবর্তী অংশটি 
মনে করাইয়। দেয় । 

এই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অংশটি উদ্দীপক এবং পরবর্তী অংশটি প্রতিক্রিয়া । ইহাদের 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । ইহারা,-এই সংযোজক চিহ্ে (105701)67 ) যুক্ত হইয়া] ছুইটিতে এক 
অথবা এককরূপে সক্রিয়। কাজেই কবিতাটি কতকগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া 
এককের ( 0138111-10765 01 8010001005-1651)01796 ) শৃঙ্খল ছাড় কিছু নয়। 
এই প্রসঙ্গে নবম পরিচ্ছেদের ৯» অনুচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য ৷ 

এই মত অনেক মনোবিদই ম্বীকার করেন না। যেমন ম্যাকৃডুগ্যাল (০79008911) 
প্রভৃতি উদ্দেশ্যবাদী (170119) মনোবিদ এই মতবিরোধী। ইহারা বলেনঃ 
দব মানসবৃত্তিই চেতন বা অবচেতনভাবে কোনে উদ্দেস্টা সাধঘন করে। 
কিন্তু উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়! একক মতবাদ (9110001905-165997196 08 01)6079 ) 

১৪ 


২১৪ মনোবিদ্যা 


'অহুসারে প্রত্যেক মানসবৃতিই যাক্্রিক (105010801091 ), উদ্দেশ্যুবি্বীন এবং জন্ধ। 
'বার হ্বার-দাইমার (5/০0061006:), কোরেলার (০116) প্রভৃতি 
গেষ্টা্ট মনোবিদরাও এই মতের বিরোধী। ইহাদের মতে প্রত্যেক মানসবৃত্তিই 
এক একটি পূর্ণ বা গোটা বস্ত। ইহা কতকগুলি এককের সমষ্টি হইতে পারে না। 
এককই বরং গোটা মানসবৃত্তির বিশ্লেষণ কফল। 
(ঘ) প্রতিক্রিয়ার প্রকারতেদ 

উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া! উৎপন্ন করে। প্রতিক্রিয়া তিন শ্রেণীর যথা কোনো 
সংবেদন দ্বিতীয়তঃ, কোনে! পেশীর বিচলন এবং তৃতীয়ত, কোনে গ্রন্থির 
রলসক্ষরণ। 

উদাহরণ সাহায্যে তিন শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য দেখানো! যাইতে পারে। 
একটি তীব্র আলোক চক্ষুর বিভিন্ন অংশগুলি অতিক্রম করিয়া! অক্ষিপটে প্রতিফলিত 
হইল। উহাকে সন্নিহিত দর্শন-নার্ভ উদ্দীপিত হইল। তারপর এঁ উদ্দীপনা নার্ভ- 
প্রবাহরূপে মস্তিষ্বের দর্শনকেন্দ্রে পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে আলোক জংবেদন রূপ 
প্রতিক্রিয়া ঘটিল। উত্তেজনাটি সংবেদীয় নার্ভের সন্নিহিত চেষ্রীয় নার্ভকে উদ্দীপিত 
করিল। ফলে চক্ষুর প্রসারণ বা! নস্কোচনরূপ বিচলন বা চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়া হইল! 
আলোকটি অত)স্ত তীব্র হইলে, চক্ষুর অশ্রগ্রন্থি (18010150191 ) উত্তেজিত হইয়া 
তাশ্রু নিঃসারণ ও ঘটাইতে পারে । এইটি গ্রান্থীয্ প্রতিক্রিয়া । 

তাহ! হইলে, উল্লিখিত তথ্য হইতে তিন শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল-_যথা, 
সংবেদীর, চেষ্ীয় এবং গ্রান্থীয়। এই তিন্‌ শ্রেণী ছাড়া অন্ত তিন শ্রেণীর 
প্রতিক্রিয়া হইতে পারে-যথা সরল, যৌগিক এবং অনুজ । পরবর্তী অনুচ্ছেদে, 
এই তিন প্রকার প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া-কাল প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। 


২। প্রতিক্রিয়া-কাল ( £:০৪০৫107-1716 ) 
উক্ত উদাহরণটিতে মূল উদ্দীপক আলোক এবং চক্ষু মেলিয়! যাওয়] বা প্রসারণ 
এবং বুজিয়া যাওয়া! বা সঙ্কোচন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী ব্যবধানে অনেকগুলি 
ক্রিয়া ঘটিয়াছে। এই ক্রিয়াগুলি ঘটিতে কিছু কাল ব্যয়িত হয়। উদ্দীপকের 
উপস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়। ঘটিবার মধ্যবর্তী এই কাল-ব্যাবধানই প্রতিক্িস্বা- 
কাল। গ্রতিক্রি্] যেমন সরল; যৌগিক এবং অন্যঙ্গতেদে তিন প্রকার, প্রতিক্রিয়া 
কাঁলও অন্ধর্ূপভাবে তিন শ্রেণীর । 


উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়া ॥ প্রতিক্রিয়া কাল ২১১ 


নানারূপ প্রয়োগ এবং অস্তর্শন পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিক্রিয়া-কালের নির্ণনচেষ্টা 
হুইয়াছে। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকৃতি এবং সংখ্যা অনুসারে প্রতিক্রিয়া 
এবং প্রতিক্রিয়াকাল ( 7২620603-000৩ ) প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা, সরল 
€510019), যৌগিক বা জটিল (007000010 ) এবং অনুষঙ্গ ( 483০01961৩ )। 
যৌগিক প্রতিক্রিয়া-কাল আবার দুই রকমের হইতে পারে, যথা নির্বাচন (089105) 
এবং ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাল (101500170109110) )। অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া-কা লও 
আবার অবাধ (169 ) এবং সবাধ (00050181160 ) ভেদে ছুই প্রকার । 


(ক) সরল প্রতিক্রিয়া-কাল 

যে প্রতিক্রিমা মাত্র একটি উদ্দীপক হইতে সরাসরি সংঘটিত হয়ঃ উহাকে সরল 
প্রতিক্রিয়া এবং উহাতে যে কাল ব্যয়িত হগ তাহাকে সরল গুতিক্রিয়া-কাল বলে। 

সরল প্রতিক্রিয়া-কালের নিরূপণ প্রণালী এইক্প। প্রয়োগকর্তা (86111760161) 
পাত্রকে আড়াল করিয়া একটি পর্দার 
পেছনে বসেন। তাহার নিকট হয়ত 
একটি স্থইচ্‌ থাকে, যাহা টিপিবামান্র 
পাত্রের নিকট স্থাপিত একটি বান 
জিয়া! ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাল- 
পরিমাপক ( 01000080006 ) ঘড়ির 
কাটা চলিতে থাকে। পর্দার অপর 
দিকে পাত্র আসন গ্রহণ করেন। এ 
আলোক দেখিবামাজ্জ তিনি তাহার 
নিকট স্থাপিত আর একটি হ্ুইচ, 
টিপিয়। দেনঃ যাহার ফলে আলোকটি 
নিভিয়! যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির 
টাও খামিযা যায় পেগ টিপা ক গা 
এইবার ঘড়ির কাটার গতির দ্বারা দুইটি টিপিয়৷ দিলে দোলৰ দুইটি ছুলিতে থাকে । 


পরিমাপিত সময়টি লিপিবদ্ধ করিমা উহাদের দৌলনের হার পৃধক। উহারা যতবার 
ছুলিবার পর মিলিত হয় বা ঠিক পাশাপাশি দোলে, 
লেন | ক্রনোক্ষোপের প্রত্যেকটি ভাহার সংখা। অন্গুসারে প্রতিক্রয়াকালের হিঙ্গাব 


দাগের সহিত পরবর্তী দাগের ব্যবধান করাহয়। 
এক সেকেপ্ডের এক-লহশ্র-অংশ হিসাবে নির্ণাত হয়। এই পরীক্ষারি ছিপ-এর 
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ক্রনোক্ষোপ (81005 ০0019009590 ) সাহায্যে কি ভাবে করিতে হয় বল! হইল ॥ 
৩২নং চিত্রে ভাণির়ার ক্রনোক্ষোপ, সাহায্যে পরীক্ষার নিয়ম সংক্ষেপে বল। হইল। 


(খ) যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল 

এইবার যৌগিক প্রতিক্রিয়াঝাল কিরূপে নির্ণাত হয় তাহা! দৃষ্টান্ত সাহায্যে 
বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। যৌগিক প্রতিক্রিয়াকাল দুই প্রকার, যথা-_ 
ভেদ গ্রতিক্রিয়াকাল (1)1507100108110) 7২69০61001-01716) এবং নির্বাচন প্রতিক্রিয়া- 
কাল (00101096 76৪.011017-01706) | 

ভেদ প্রতিত্রিয়াকালগ এইরূপে পরীক্ষিত হয়। যেমন পাত্রকে বলা হইল যে, 
তাহার সম্মুখে হয় লাল নতুবা নীল আলো জ্বালানে! হইবে এবং শুধু লাল আলোটি 
দেখিলেই তিনি সুইচ. টিপিবেন, কিন্তু নীল আলো দেখিলে তিনি কোন প্রতিক্রিয়া 
করিবেন না। এই প্রতিক্রিয়াকাল সরল নয় কিন্তু যৌগিক, কারণ ইহাতে পাক্ 
আলো দেখিবামাত্র প্রতিক্রিয়া করেন না (যেমন সরল প্রতিক্রিয়া! করিবার 
সময় তিনি করেন), কিন্তু একটি আলোকের সহিত আর একটি আলোকের 
ভেদ প্রত/ক্ষ করিয়! প্রতিক্রিয়া করেন। এই ক্ষেত্রে আলোক দেখা! এবং উহার 
প্রতিক্রিয়া! করিবার মধ্যবর্তা আরও একটি ক্রিয়া, অর্থাৎ আলোকটিকে অন্ত একটি 
আলোক হইতে পৃথক রূপে বুঝিবার ক্রিয়া ঘটে । 

ভেদ প্রতিক্রিয়াকাল সরল প্রতিক্রিয়াকাল অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। ভেদ 
বুঝিবার কালই এই বিলম্বের কারণ। আলো দেখিবামাত্র প্রতিক্রিয়ায় যে সময় 
লাগেঃ আলোক দেখিবার পর ইহা বুঝিয়! প্রতিক্রিয়া করিতে তদপেক্ষা বেশ 
সময় লাগে। 

নির্বাচন প্রতিক্রিয়াকাল নিরূপণের প্রণালী এইরূপ। পাত্রকে বলা হইল, 
তাহার সম্মখে একটি লাল এবং অপর একটি নীল আলে জালানো হইবে; লাল 
আলোটি দেখিবামাত্্র ডান হাতে এবং নীল আলোটি দেখিবামাত্র বাম হাতে তিনি 
স্থইচ টিপিবেন। এই ক্ষেত্রে ডান হাত অথবা বাম হাত দিয়! ছুই প্রকার সম্ভাব্য 
প্রতিক্রিয়ার একটিকে বাছিয়! লইতে হয়। নির্বাচন করিতে গিয়া কিছু সময় ব্যয়িত 
হয়-_ফলে নির্বাচন প্রতিক্তিয়াকাল সাধারণতঃ সর্বাধিক হইয়া! থাকে । 

(গু) অন্ুযঙ্গ গ্রতিক্রিয়াকাল 

উদ্দীপক প্রত্যক্ষভাবে অন্ুযঙ্গ প্রতিক্রিয়] উৎপন্ন করে না । উহার সহিত অন্ুষক্ত 

কোন চিস্তা বা ধারণার মধ্যস্থতায়, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে, উদ্দীপক যে প্রতিক্রিয়) 
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উৎপন্ন করে, তাহাকে অন্থবঙ্গ প্রতিক্রিয়া (48850০18616 7২৩৪০(০7) বলে । কাজেই 
এই প্রতিক্রিয়া সরল প্রতিক্রিয়া হইতে আলাদা । আবার যৌগিক প্রতিক্রিয়ায় 
একাধিক উদ্দীপক উপস্থাপিত হয়, কিন্তু মাত্র একটি উদ্দীপকের উপস্থিতিতেই 
অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়া! চলিতে পারে। 

অনুষঙ্গ প্রতিক্রি্া ছুই প্রকার, যথা, অবাধ (51০6) এবং অবাধ (002881060)। 
অবাধ অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়াকাঁল নিরূপণে পান্রকে একটি শব্ধ যেমন, “চোর” দেখানো বা 
শোনানো হয় এবং এঁ শব দর্শন বা শ্রবণ করিবামাত্র যে শব্ধটি তাহার মনে আসে, 
তাহাই বলিতে বলা হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় যে সময় ব্য়িত হয়, তাহাই অবাঁধ 
অনুষঙ্গ প্রতিক্রিয়াকাল। অন্তবঙ্গ প্রতিক্রিয়া আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে সবাধ 
সবাধ হইতে পারে। প্রথমটিতে উপস্থাপিত শব্দের জাতি বা বিশেষাত্মক শব্দ বলিয়া 
প্রতিক্রিয়৷ করিতে হয়, যেষন--“চোর” শব্ষটির জাতি অসাধু অথব! “গাঁটকাটা” শব্ধ 
বলিয়া। দ্বিতীয়টিতে উপস্থাপিত শব্দের সহিত নির্দিষ্টভাবে সম্পকিত শব বলিয়া! 
প্রতিক্রিয়া করিতে হয়-_যেমন “চোর” শব্ধটির বিপরীত “সাধু” অথবা! উহার সমার্থক 
“তস্কর” শব্দ বলিয়া। সরল বা যৌগিক প্রতিক্রিয়াকালের তুলনায় অনয 
প্রতিক্রিয়াকাল দীর্ঘতর হইয়]থাকে। এই প্রতিক্রিয়াকাল গবেষণায় য্যুঙ্জ (018) 
এর উত্তাবিত শাব্দিক অনুষঙ্গ পদ্ধতি (০: 45500191101, 105000৫) গুরুত্পৃর্ণ 
স্থান অধিকার করে। 


৩। প্রতিক্রিয়াকাল পরীক্ষার কালাংশ 

প্রতিক্রিয়ীকালের পরীক্ষাকে তিনটি কালাংশে (961190$) ভাগ করা যাঁয়--যথ! 
পূর্বাংশ (6016-56070), মধ্যাংশ (110 ০1 71910) 26119) এবং পরাংশ 
(4061-611090)। 

যে কালাংশে প্রতিক্রিয়া করিবার প্রস্ততি (07509186915 966) ঘটে তাহাকে 
পূর্বাংশ বলে। এই কালাংশে প্রয়োগকর্তা পানত্রকে বুঝাইয়া দেন কিব্ূপে তাহার 
প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে । উদ্দীণক উপস্থাপিত হইলে, পাত্র সেইটিকে বুঝিবেন, 
অথব1 উহ! উপস্থিত হওয়া মাত্র প্রতিক্রিয়া করিবেন- এই জাতীয় মানসিক এবং 
দৈহিক প্রস্ততি ঘটে পূর্যাংশে । প্রস্ততি কাল কতটুকু হওয়া উচিত, তাহা বিভিন্ন 
অবস্থার উপর নির্ভর করে । 

প্রতিক্রিয়ার মধ্যাংশে পাস্ত্র প্রতিক্রিয়া করিতে আরম্ভ করেন। এই কালটি 
বায়িত হয় উদ্দীপকের উপস্থিতি হইতে আরস্ভ করিয়! উহার প্রতি পাত্রের প্রতিক্রিয়! 


২১৪ মনোবিদ্যা 


পর্বস্ত কালের মধো। প্রতিক্রিদ্া আরম্ভ করিবার সময় পাত্রের নান৷ অভিজ্ঞত] হয়। 
এই অভিজ্ঞতাগুলি পাত্রের অস্তর্শন এবং প্রয়োগকতর্ণর পর্ধবেক্ষণ সাহায্যে জানিতে 
পারা যায়। 

আবার প্রতিক্রিঘী শেষ হইবার পরবর্তা কালাংশকে বল হয় পরাংশ। প্রতিক্রিয়া 
করিবার দায়িত্বটি পালিত হইয়াছে মনে করিয়! পাত্র এই কালাংশে সোয়ান্তি বা আরাম 
বোধ করেন । তাহা ছাড়া, এই কালাংশ ব্যয়িত হয় পাত্রের প্রতিক্রিয়। সম্বন্ধে অস্তর্শন- 
বিবরণ দেওয়ার কাজে। 


৪। জংবেদীয় এবং চেষ্তীয় প্রতিক্রিয়াকাল 
(১870907 00 1৬1060: 1368061070-7 17716) 

প্রতিক্রিয়াকাল আবার সংবেদীয় (960$0:9) এবং চেষ্টায় (1০০1) ভেদে ছুই 
শ্রেণীর হইতে পারে । 

সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া ঘটে উদ্দীপকের সংবেদন ঘটিবার পর। এই প্রতিক্রিয়ায় 
উদ্দীপকের সংবেদন বা জ্ঞান হইলে পাত্রের প্রতিক্রিয়া! করিতে হইবে, এইরূপ 
মনোভাৰ বা প্রস্ততি থাকে । আলোকটি দেখিবার পর, অথবা আলোকটি ভাল, 
ভাবে দেখিয়া, সুইচ. টিপিতে হইবে, এইরূপ মনোভাব (8৮9৫৩) সংবেদীয় 
প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। ইহাতে ক্রি] বা চেষ্টার তুলনায় সংবেদন বা জ্ঞানই প্রাধান্ত 
লাভ করে । যে পাত্র এই প্রকার সংবেদীম্ন প্রতিক্রিয়ার মনোভাব-সম্পন্ন তাহাকে 
ংবেদীয় শ্রেণীর (96050 (906) বল] যায়। সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া-কাল স্বাভাবিক 
কারণেই চেষ্টায় প্রতিক্রিয়া-কাল অপেক্ষা! বেশী হয়। উদ্দীপককে বুঝিয়৷ বা! জানিয় 
প্রতিক্রিমা করাই এই প্রতিক্রিয়াকাল বেশী হইবার কারণ। 

আবার কোনো কোনো পাত্রের মনোভাব বা' প্রস্ততি চেষ্ীয় প্রকারের হইতে 
পারে। আলোকটি দোঁখবামান্র প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে--তাহার এইরূপ' 
নানাভাবে প্রতিক্রিয়া করিবার প্রবণতাই প্রাধান্ত লাভ করে। সংবেদীয় পাত্র যেমন 
আলোক দেখিবার দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে, চেষ্টীয় পান্ত্রে তেমনই প্রতিক্রিয়া 
করিবার দিকেই ঝেৌক বেশী। চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়াকাল সংবেদীয় প্রতিক্রিয়াকালের 
তুলনায় কম হইয়া থাকে । মায়ার্স১ এই ছুই প্রকার প্রতিক্রিয়াকালের পার্থক্য 
দেখাইয়াছেন। সংবেদীয় পাত্র প্রতিক্রিয়ার তুলনায় উদ্দীপকের উপর গুরুত্ব আরোপ 


১। ষায়া্স _এক্সপেরিমেন্টাল্‌ সাইকলজি-_পৃঃ ১২৬ 
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করে বেশী। আবার চেষ্টীয় পাত্র উদ্দীপকের তুলনায় প্রতিক্রিয়ার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করে বেশী। ফলে উহাদের প্রতিক্রিয়াকাল যথাক্রমে বেশী এবং কম হয়। 


স্থতবাং দেখাঃ জান' প্রভৃতি সংবেদন বা জ্ঞানের উপর এবং প্রতিক্রিয়া! করার 
উপর গুরুত্ব আরোপের সহিত প্রতিক্রিয়াকালের সম্বন্ধ রহিয়াছে । সংবেদীয় 
প্রতিক্রিয়াকাল যে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং চেষ্টায় ক্রিয়াকাল যে অপেক্ষাকৃত কম হয়, 
তাহা মায়ার্স অবলম্বনে প্রদ্শিত তালিকা হইতে বুঝ] যাইবে। 

পাত্র সংবেদীয় অথবা! চেষ্টায় কিনা, এই প্রশ্নটি তাহার শিক্ষা, জীবিক। প্রভৃতি 
ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যার উপর বিশেষ আলোকপাত করে । যেমন সংবেদীয় পাত্রের, 
বুদ্ধিজীবী এবং চেষ্টীয় পাত্রের কারিগরিজীবী হওয়া! স্বাভাবিক। 


চেষ্টায় প্রতিক্রিয়া-কাল ূ সংবেদীয় প্রতিক্রিয়া-কাল 


শব ১২৫০ ২১০ ০ 





উদ্দীপক 


আলোক ১৭৫ ০0 ২৭৩ ঢে 
স্পর্শ ১১০ ০ ২১০ 5 
তাপ ১৩০ ০ ১৯০ 0 
শৈত্য ১১৫ ০ ১৫০ ০ 





রণ চিট এক দেকেও্ডের এক সহমাংশ, বাঁ মাইক্রোমিলিমিটার বা মিলি-সেকেওস্‌ বুঝায় । 
&। প্র্রতিক্রিয়াকালের সর্ত (00710161079 01 ২6৪০61011- 1 171)6) 

উপরের প্রতিক্রিয়া-কাল তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রতিক্রিয়াকাল 
স্থির বা নির্দিষ্ট নয়। ইহা কোন্‌ উদ্দীপক উপস্থাপিত হয়, তাহার উপর নির্ভর করে। 
দেখা যাইতেছে যে, আলোকের গ্রতিক্রিয়া-কাল সর্বাপেক্ষা বেশী এবং স্পর্শ ও শৈত্যের 
প্রতিক্রিয়া-কাল কম। এই তালিকায় স্বাদ ও গন্ধের প্রতিক্রিয়া-কাল উল্লিখিত হয় 
নাই । পরীক্ষা সাহায্যে দেখ! গিয়াছে যে ত্বাদ ও ঘ্রাণের প্রতিক্রিয়া-কাল আলোক 
অপেক্ষাও বেশী । 


প্রতিক্রিয়া-কাল যে শুধু (ক) উদ্দীপকের তারতম্য অনুসারেই পৃথক হয়, তাহা 
নয়। ইহ আবার উদ্দীপিত (খ) ইঞ্জিয়য্ত্রের তারতম্য অন্ুসারেও পৃথক হয়। 
যেমন চক্ষু, নাসিকা জিহবা প্রভৃতি ইন্্রিয়ধন্ত্রগুলির প্রতিক্রিয়া-কাল অপেক্ষাকত কম। 
আবার, শুধু যে উদ্দীপকের সাধারণ তারতম্য প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটায়, তাহা 
নয়। (গ) উজ্জীপকের ভীব্রভা (126608105) বা ক্ষীণতাঃ স্থায়িত্ব, (099৫81০7), 


২১৬ মনোবিদ্য 


আকার (97০), প্রকার (098119) অন্ুসারেও প্রতিক্রিয়া-কাল ভিন্ন হইয়া থাকে। 
যেমন একটি ক্ষীণ, ক্ষণস্থায়ী, ক্ষুপ্র এবং দ্রীপালোকের তুলনায় তীব্র, দীর্ঘস্থায়ী, বড় 
এবং সুর্যালোকের প্রতিক্রিয়াকাল কম হয়। তাহ ছাড়া, (ঘ) পাত্রের মনোযোগের 
বিষয়, দৃষ্টিভী, উদ্দেশ্ত, মানসিক এবং দৈহিক স্বাস্থ্য, অনুশীলন প্রভৃতি কারণও 
প্রতিক্রিয়-কাল নিয়ন্ত্রণ করে। 


৬। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-_প্রতিক্রিয়া-কাল সম্বন্ধে 
ক্যাটেল-এর পরীক্ষা 
(096161855 1:5090117861065 010 7২92066018-] 17196) 

হেল্ম্নছোলজই (73610010112) প্রতিক্রিয়া-কালের উপর প্রথম পরীক্ষণ বা 
প্রয়োগ করিয়াছেন, শতাধিক বৎসর পূর্বে, ১৮৫০ খ্ীষ্টাবে। পরে স্থইজারল্যাগুদেশীয় 
হিপ (7102) ক্রনোক্কোপ, সাহায্যে চক্ষু কর্ণ, ত্বক্‌ প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া-কাল 
নির্ণয়ের জন্ত পরীক্ষা চালাইয়াছেন। এই গবেষণায় পরবর্তী পদক্ষেপ করেন ভাচ, 
শারীরবৃতবিদ্‌ ডগ্ডার স্‌ 09০01109:5) | তিনি নির্বাচন এবং ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাল 
উদ্ভাবন করেন। একস নারই (851০) রি-আযাক্সন্‌ টাইম কথাটি প্রচলিত করেন। 
তিনি প্রস্ততি ক্ষেত্রের (61608126015 990 উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৮৭৯ 
খীষ্টাৰে হ্বুগু, (৬৪৫) মনোবিদ্ভার প্রথম প্রয়োগশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 
এবং তাহার ছাত্রের সরল ও যৌগিক প্রতিক্রিয়া-কালের উপর গবেষণ। চালাইতে 
থাকেন। ্জন্স্‌ ম্যাকৃকিন্‌ ক্যাটেল, (027095 7101061. 86511) হব্‌.-এর 
সুযোগ্য ছাত্র ও সহকর্মী। তিনি লাইপজিগে হব্‌গ্্‌-এর সহিত প্রতিক্রিয়া-কালের 
উপর দীর্ঘ গবেষণা চালাইয়া, পরে আমেরিকার পেনসিল্ভ্যানিয়া এবং কলম্বিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘতর গবেষণা চালাইতে থাকেন : 

প্রতিক্রিয়া-কালের গবেষণায় ক্যাটেল-এর স্থান হব,গু-এর সমপর্যায়তৃক্ত। (ক) তিনি 
প্রতিক্রিয়া-কাল নিরূপণের ক্রনোক্ষোপ, বা কালমাপক যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতিসাধন 
করিয়াছেন। (খ) ইন্দ্রিয়যস্ত্রের তারতম্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য 
সন্বদ্ধে তাহার গবেষণ। গুরুত্বপূর্ণ। (গ) সংবেদীয় এবং চেষ্টায় প্রতিক্রিয়া-কালের 
পার্থক্যও তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে । (ঘ) তিনি ভেদ প্রতিক্রিয়া-কাল 
এবং নিবাচন প্রতিক্রিয়া-কাঁলের উপর (ড) এবং প্রত্যক্ষ-কাল (610506100 [17076) 
সঙ্বল্প কাল (৬/111 11776) সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। তাহ! ছাড়? (5) অনুষঙ্গ- 
কাল (458০0180101. 71776) বিষয়ে তাহার গবেষণাও মুলাবান। তিনি 


উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়া; প্রতিক্রিয়া-কাল ২১৭ 


প্রতিহত (00025181090) এবং অবাধ (7:66) অন্যঙ্গ। এই উভয়ের কাল 
নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়্াছেন। (ছ) আবার উদ্দীপকের তীব্রতা ( [065081 ), 
মনোযোগ, ভেদ (1015011778080101 ) প্রভৃতির সহিত গ্রতিক্রিয়া-কালের সম্বন্ধ 
বিষয়েও তাহার গবেষণ! মুল্যবান। ক্যাটেল্‌ প্রতিক্রিয়া-কালের উপর অসংখা 
পরীক্ষা বা প্রয়োগ করিয়াছেন । (জ) তিনি প্রতিক্রিয়া-কাল নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে 
পানের প্রতিক্রিয়া-কালীন অস্ত্দর্শন গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । 
€ঝ) ক্যাটেল-এর আর একটি মৃল্যবান গবেষণা হইল এই যে, কোনো বিদেশী 
ভাষার তুলনায় মাতৃভাষা! অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি পড়া যায়। বহু পরিশ্রম এবং 
অধ্যবসায়ের সহিত কোন বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিলে এবং মাতৃভাষাকে উপেক্ষা 
কবিলেও, হয়ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। (ঞ) তাহা ছাড়া, ক্যাটেল্‌ মস্তিষ্ক" 
'্রিয়ার কাল, উদ্দীপকের তীব্রতার ফলে প্রতিক্রিয়াকালের অল্পতা! বা আধিকাঃ প্রত্যক্ষ- 
কালের ভিত্তিতে উদ্দীপকের তী'ব্রতীভেদ, স্বপ্প-বিরাম উদ্দীপনার (71015011066 
50100190101) ) ফলে স্পর্শ সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলির প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বহু মূল্যবান 
গবেষণ করিয়াছেন। বাহুল্য বোধে এইগুলির বিস্তৃত আলোচন। বর্জন কর! হইল । 
নিক্নে তাহার পরীক্ষার কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতেছে ; এই পরীক্ষাগুলি 
প্রত্যক্ষ-কাঁল এবং পাঠ-কাল নির্ণয় করে। এই ছুইটি বিষয়েই ক্যাটেল্‌ পথপ্রদর্শক। 

একটি ড্রাম-্এর উপর কতকগুলি অক্ষর আটিয়া দেওয়। হইল । তারপর ড্রামটিকে 
ঘুরাইয়! দেওয়া হইল। পাত্র একটি পর্দার আড়ালে বসিয়া আছেন । আড়াল বা 
পর্দার ছিদ্র দিয়া তিনি চলন্ত ড্রাম-এর উপর একসঙ্গে একটি করিয়া অক্ষর দেখিতে 
পান এবং পৃথকভাবে প্রত্যেকটি অক্ষর দেখিয়া! উহার নাম বলিতে তাহার আধ 
সেকেওড মাত্র সময় লাগে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তাহার প্রতিক্রিয়া-কাল মাত্র আধ 
সেকেণ্ড। কিন্তু পর্দার ছিদ্র দিয়া এ একটি অক্ষর দেখিতে ন। দেখিতেই যদি আর 
একটি অক্ষর উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে এ অক্ষরের নাম বলিতে আধ সেকেগ্ডের 
পরিবর্তে এক/তৃতীয় অথবা এক|পঞ্চমাংশ সেকেওড সময় লাগে--অর্থাৎ, গ্রতিক্রিয়া- 
কাল-কমিয়' যায়। আবার যদি অক্ষরটির নাম বলিবার পূর্বে ছুইটি, তিনটি, এমন 
কি পাঁচটি পর্যন্ত অক্ষর উপস্থাপিত হয়, তাহ হইলে উহার নাম বলিবার সময় আরও 
কমিয়। যাইবে ।১ 


১। এই পরীক্ষাটির মত ক্যাটেল্‌-এর অধিকাংশ প্রত্যক্ষ-কাল, পাঠ-কাল, মনোযোগ-প্রসার 
(7208৩ ০ 460900012 ) সম্বন্ধীয় পরীক্ষাই ক্ষণদৃক্জাতীয় (80015003০075-515 ) পরীক্ষা! | 


২১৮ মনোবিদা। 


এই পরীক্ষা হইতে বুঝা! যায় যে, পৃথক পৃথক অক্ষর প্রত্যক্ষ বা পাঠ করিতে 
যে জময় লাগে, এ অক্ষরগুজি শব গঠন করিলে, উচ্থাদের প্রত্যক্ষে বা 
পঠনে তদপেক্ষ। কম সময় লাগে । অথব। বদি অক্ষরগুলি শব্ধ গঠন করে, 
তাহা হইলে একই সময়ে অধিক অক্ষর প্রত্যক্ষ বা পাঠ কর! যায়। আবার 
আলাদাভাবে কতকগুলি শব প্রত্যক্ষ বা পাঠ করিতে যে ময় লাগে, 
উদ্ধার! বাক্য গঠন করিলে, উহ্থাদের প্রত্যক্ষে বা পাঠে আরও কম ময় 
লাগ্ে। 

উপরোক্ত পরীক্ষার সাহাহ্যে ক্যাটেল্‌ একটি উপসংস্থাপনের (০0511870078 ), 
অর্থাৎ, একটি পূর্ববর্তা অক্ষর বা শব্ধ পড়িতে পড়িতেই, কতকগুলি পরবর্তী অক্ষব বা। 
শব' পড়া হইয়! যায়, তাহার পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
ক্যাটেল-এর আবিষ্কারের গুরুত্ব 

এক একটি পৃথক্‌ অক্ষর প্রত্যক্ষ বা পাঠ করিতে যে সময় লাগে, একটি নাতিদীর্ঘ 
শব প্রত্চ্ষে বা পাঠে তাহার বেশী সহয় লাগে না, ক্যাটেল্-এর এই আবিষ্কার বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নাই। বস্ততঃ সম্পূর্ণ শবটির প্রত্যক্ষ পৃথক অক্ষরগুলির তুলনায় 
কম সময়েই ঘটে । এই আবিষ্কার ইদানীস্তন শিক্ষা পঞ্ধতির উপর অসামাস্ত প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে । তাহার এই গবেষণার ফলে ইহাই নির্ধারিত হইয়াছে যে, শব্ধ 
প্রত্যক্ষে উহার পৃথক অক্ষরগুলির পৃথক পৃথক্‌ প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ অনেকগুলি 
শবের একত্র প্রত্যক্ষ ঘটিয়! থাকে । 


অনুশীলনী (0য670196) 


1, 9108 15 511100]05 270 91118 15 16531901056 ? 7850191) 217৫ 


11105091৩. (405 2 0০. 206--202) 
উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া কাহাকে বলে? উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয় 
দাও। 

2,17%019810 2110 111080765 01761510% 10005 0 5100108 ৪200 
165101)82. (2108 £ 02, 208--209) 


উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার প্রকারভেদ উদাহরণ লহ বুঝাইয়। দাও। 
3. 9108 ৫০ 9০০ 220691) ৮9 90100 0108-1550001086 108 ? 
(108 : 209--2109 0১, ) 
উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া একক বলিতে কি বুঝায়? 


উদ্দীপক, প্রতিক্রিম। , গ্রতিক্রিয়া-কাল ২১৯ 


[69176 €68061010-010067- 11080 8165 006 019951910981081] 00:০- 
998555 1701550 11) 117 01) 1181 8:5 006 ০9568 0 1:58011010- 
(170৩ 2 (05 2 05. 2109-213 ) 
প্রতিক্রিয্ন-কাল কাহাকে বলে? উহার সহিত সংশ্লিষ্ট শারীরবৃত্বীয় ক্রিয়া 
অথব] উহার কারণ নির্ণয় কর। 
[0150050151) 66৮/551 015 ৫161510% 15099 ০01 152001017-01006 
7101) 55580110155 0 ০8010, (4105 3 00. 2117--2139 
উদাহরণ সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়্াকালের পার্থক্য নির্ণয় কর। 
ড71190 21৩ 019০ 12511945? 10 & 168011010-10099? 65061100610 £ 
(/১05 2 00. 213-214) 
প্রতিক্রিয়া-কালের প্রয়োগে বিভিন্ন কালাংশগুলি কি? 
70151105005) 06665 5610$019 00 17010 168011010-01106, 
ড/1181 815 005 ০01001610105 051510071011)6 168001010-01076 ? 
(108 : 00. 214- 216 ) 
ংবেদীয় এবং চেষ্টীয় প্রতিক্রিয়াকালের পার্থক্য বুঝাইয়। দাও। প্রতিক্রিয়া- 
কালের নিয়ামক সর্ত উল্লেখ কর। 
111619 60181 0106 01 116 ০:69061010-01006?  6%1951110061005 07906 
95 08650). ( &05, : 00, 216--218 ) 
প্রতিক্রিঘাকাল সম্বন্ধে ক্যাটেলকৃত কয়েকটি প্রয়োগ আলোচনা কর । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


মনোযোগ 
(/5001010 ) 


১। মনোযোগের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ 
(/১0215515 01 005 82016 01 2১006100108 ) 

ব্যুৎপত্তির দিক দিয়া কোনে! বিষয়ের সহিত মনের যোগকে মনোধোগ বল 
যাইতে পারে । আশেপাশে এমন কি সম্মুখে, অনেক বন্ত থাকিতে পারে» যাহাদের 
সহিত মনের যোগ নাই। যেসকল বস্তর সহিত মনের যোগ নাই, উহাদের সম্বন্ধে 
কোনো জ্ঞান বা চেতন! নাই । আবার যে সকল বস্তু সম্বন্ধে চেতনা বা জ্ঞান আছে, 
উহাদের সহিত অবশ্তই মনের যোগ আছে। মনোযোগ ন1 থাকিলে, চোখের সম্মুখ 
দিয়া হাতী চলিয়া! গেলেও দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। আবার মনোযোগ থাকিলে, সম্মুখের 
স্চটিও দৃষ্টিগোচর হয়। স্থতরাং মমোযোগ্ীকে সকল চেতনা ও জ্ঞানের 
সাধারণ কারণ ব৷ কূপ বলা যাইতে পারে। অনুভূতি, অবগতি এবং ক্রিয়া 
প্রভৃতি সকল মানসবৃত্তির সাধারণ এবং অপরিহার্য সহচর মনোযোগ । 

যে সার্বভৌম মানসক্রিয়ার ফলে চেতনার ক্ষেত্র সন্কৃচিত হইয়া এরটি 
কেব্দ্রবিচ্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হইতে চেতন! জবিয়া 
আসিয়া একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ হুয়, তাহাকে মনোযোগ বলে। 
আবার যে ক্রিয়ার ফলে চেতনার বিষয়গুলির মধ্যে অদলবদল (7২615098110) 
বা পুনর্্টন ঘটে, একটি বিষয়ে চেতন! কেক্জস্ছ এবং স্পষ্টতম হয়, অপর 
বিষয়গুলি চেতনার কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়। অস্পষ্ট হইয় দাঁড়ায়» তাহাকে মনোযোগ 
বলে। অথবা যে ক্রিয়ার ফলে চেতনার বিষয় স্পষ্ট ও বিশদভাবে ফুটিয়া ওঠে 
এবং এ সম্বদ্ধে জ্ঞান সহজলভ্য হয়, তাহাকে মনোযোগ ৰলে। 

তাহা হইলে, মনোযোগ চেতনার বিষয়কে সঙ্কুচিত (8110৩৫ ৫০৬10 ), 
পুনবিন্তাত্ত (7২615015060) ও বিশদ্দ (01581) করিয়া তোলে। চেতনা 
সাধারণতঃ অনেক বিষয়ে ছড়াইয়। থাকে, কাজেই উহার বিষয়গুলি অবিষ্ান্ত এবং 
অস্পষ্ট থাকে । মনোযোগ চেতনাকে একটি বিষয়ে সংহত বা কেন্দ্রীভূত করে। 
ফলে অন্ভান্ত বিষয়গুলি চেতনাকেন্দ্রের বাহিরে চলিয়া যায় এবং কেন্দ্রীকত বিষয়টি 
সম্বন্ধে জ্ঞান স্পষ্ট ও বিশদ হইয়! ওঠে। 


মনোযোগ ২২১ 


মনোযোগ একাধারে মনের জ্ঞানাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক বৃত্তি। হুব্‌ণু 
প্রভৃতি মনোবিদ মনোযোগের জ্ঞানাত্বক বা অবগতিমূলক রূপের উপর বেশী গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন। তাহাদের মতে বস্তর স্পষ্ট ও বিশদ চেতনাই মনোযোগ । 
আবার মভ্‌ললে (74805169 ), রিবে। (1২10০%), মুয়েন্স্টার্বার্গ (01086515518) 
প্রভৃতি মনোবিদ মনোযোগের ক্রিয়াতঝক রূপের উপর বেশী জোর দিয়াছেন । 
ভাহাদের মতে কোনে বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করিবার ক্রিয়াই মনোযোগ । 

মনোযোগ শুধু অবগতিমূলক ব শুধু ক্রিয্লাত্বক নয়+ কিন্তু উভয়ই । মনোযোগে 
বস্তর জ্ঞান স্পষ্ট এবং বিশদ হয় সত্য, কিন্তু এই ফল লাভ করিতে হইলে মনোযোগ 
রক্ষার চেষ্ট। বা প্রয়াম করিতে হয়। লিখিবার সময় লেখাতেই মনোযোগ 
নিবদ্ধ। কিন্তুপাশের ঘরে রেডিওতে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত চলিতেছে, মেই দিকেও মন 
আকৃষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয় মনোযোগটিতে সাক্ষাৎভাবে কোনো! প্রয়াস বা চেষ্টা নাই। 
কিন্তু প্রথম মনোযোগটি অব্যাহত রাখিবার জন্ত প্রয়াস অথবা চেষ্টা দরকার । 

কিন্ত মনোযোগ যেমন অবগতিমূলক এবং ক্রিয়াত্মক মানসবৃত্তি তেমনই বেদনা 
বা অন্ভূতিমূলক কি? বেদনা ব1 অনুভূতি প্রধানতঃ নিক্ক্িয়, কিন্ত মনোযোগ 
সক্রিয় মানসবৃত্তি। কিন্তু ইহাদের এই পার্থক্য সত্বেও বেদনা বা অন্ুভূতিহীন 
মনোযোগ ঘটে কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। টিশনার মনোযোগ ও বেদনাকে 
একই অনোবৃত্তির দুইটি দিক বলিয়া মনে করেন। একই কেন্দ্রীভূত চেতনার: 
বাহিরের এবং ভিতরের দিক ছুইটিই যথাক্রমে মনোযোগ এবং বেদনা । ভিতরের' 
দিক হইতে যেমন কোনো বিষয়ের স্পষ্ট চেতনায় স্থখ ব1 দুঃখ অঙ্কৃভূতি থাকে তেমনই 
বাহিরের দিক হইতে উহাতে মনোযোগও থাকে । স্ৃতরাং একই চেতনার দুইটি দিক 
হিসাবে বেদনাকে মনোযোগ হইতে অথবা মনৌযোগকে বেদনা! হইতে বিচ্ছিন্ন করা 
বায় না। মনোযোগ-ক্রিয়া সহজপাধ্য হইলে সখ এবং কষ্টসাধ্য হইলে ছু:খ অনুভূতি 
জন্মে । অধ্যাপক স্টাউট ও বেদনা এবং মনোযোগকে সমকালীন মানসবৃত্তি বলিয়া 
যনে করেন। 

স্থতরাং মনোৌযোগে চেতনার শিজ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইবার ক্রিয়। বা চেষ্টা, 
বিষয়ের স্পষ্টতা বা বিশদতা৷ জ্ঞান এবং কেন্দ্রীভূত হইবার অল্লায়াস বা 
অধিক আয়াস অনুসারে সুখ-দুঃখ বেদনা বা! অনুভূতি আছে। অথবা যে ইচ্ছাত্মক 
বৃত্তি জ্ঞানের স্পষ্টুত। বা বিশদতা৷ উৎ্পক্প করে এবং সুখ-দুঃখ বেদনাবূপে 
অনুস্ভুত হুয়, ভাঙাই মনোযোগ । 


২২২ মনোবিষ্া 


মনোযোগের সদর্থক এবং নঞ্র৫থক দিক :-_ মনোযোগ মনের একটি ব্যাপক 
ধর্ম | কোনো না কোনে বস্ততে মনোযোগ ন! দিয়া মন থাকিতে পারে কিন! 
সন্দেছ। মনোযোগের বস্তু অনবরত বদলাইতে পারে। এই পূরিবর্তন হয় নাঃ কিন্তু 
যে বস্ততে মনোযোগ দেওয়া! হয় তাহার পরিবর্তন হয়। যেমন গাঁনৈ মনোযোগ না 
দিয়! পড়ায়, অথবা! খেলায় মনোযোগ ন দিয়] লেখায় মনোযোগ দেওয়া যাইতে 
পারে । কোনে বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইলে অস্য বিষ হইতে মনোযোগ 
সরাইয়৷ লইতে হয়। অর্থাৎ মনোযোগের জদর্থক (১০5101%6) এবং নগঞ্ঘথক 
(158801৩) এই দুইটি দ্রিক। কোনে! বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উহার সমর্থক এবং 
অন্ত বিষয় হইতে মনোযোগ সরাইয়া লওয়! উহার নএর্৫থক দিক । 

অনোযোগের ফল (7016065 4666706108) 2 কোনে! বিষয়ে যনোযোগ দেওয়ার 
ফলে উহার চেতন। অন্তাস্তক বিষয় হইতে বিষুক্ত হইয়া উহাতেই সীমাবদ্ধ হয়। 
সৃতরাং মনোযোগের সাক্ষাৎ ফল চেতনার ক্ষেত্র-সক্কোচ । চেতনা হ্ভাবতঃ 
অনেক বস্ততে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । মনোযোগের ফলে চেতনার ক্ষেত্র বা ব্যাপ্তি 
সন্কীর্ণ হইয়া যায় অর্থাৎ মাত্র একটি বিষয়ই চেতনাবৃত্তের কেন্দ্রে আসিম্াা উপস্থিত 
হয় এবং অন্তান্ত সকল বিষয় উহার বাহিরে চলির! যায় । চেতনা আর নানা বিষয়ে 
ছড়াইয়। থাকিতে পারে না, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। মনোযোগের 
ফলে শুধু একটি বিষয়েই স্পষ্ট চেতনা, কিন্তু অস্তাস্ঘ বিষরের অস্পষ্ট চেতন! থাকে । 

তাহা ছাড়া, মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার বিষয়গুলিতে পুনবণ্টন বা পুন- 
ধিষ্ভাস ঘটে । ক, খ, গ, ঘ এবং ও এই পীচটি বিষয় চেতনায় থাকিলে, মনোযোগের 
সঙ্গে সঙ্গে উহাদের যধ্যে একটি চেতনার কেন্দ্রে (02006, 10০৪) এবং বাকিগুলি 
উবার পশ্চাদভূমিতে বা বহিঃপ্রাস্তে (9808:0800, 0511017075) স্থান পরিবর্তন 
করে। যেমন “ক,তে মনোযোগ নিবদ্ধ করিলে, এটি চেতনাকেন্দ্রে আসে কিন্তু খ গ, 
ঘ এবং ঙ উহার পশ্লাৎ্ভূমিতে চলিয়া যাম্স। আবার *খ'তে মনোযোগ দেওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে, এটি চেতনার কেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং ক, গ, ঘ ও ঙ উহ্থার পশ্চাদ্‌ভূমিতে 
অপসরণ করে। 

তৃতীয়ভঃ মনোযোগ চেতনাকে স্পষ্টু করে এবং জ্ঞানকে ৰিশদ্দ করে, কারণ 
ইহার ফলে মন চেতনার বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। যেহেতু মনোযোগ উহ্বার বিষয়কে 
স্পষ্ট এবং বিশদ করিয়া! তোলেঃ ইহাকে জ্ঞানের ৰিশদতার অপরিহার্য কারণ বলা 
যাইতে পারে। 


মনোধোগ ২২৩ 


সনোবোগ্ের প্রকৃতি (৪০1০) 
মনোযোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে নিয়োক্ত বৈশিষ্টাগুলি পাওয়া 
যায়। 


(১) মনোযোগ ( ওয়ার্ড, প্রভৃতির মতে) সমগ্র মানস-জীবনের সহিত 
সমব্যাপক ক্রিয়া। এমন মানসবৃত্তি নাই যাহাতে মনোযোগ নাই। অবশ্ঠ 
মনোযোগ কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থেই মানস্জীবনের সহিত সমব্যাপক। 

(২) মনোযোগ উদ্দেস্টামূলক ক্রিয়া। ইহার উদ্দেশ্ঠ জ্ঞেয় স্তর অস্পষ্টতা দৃর 
করিয়! উহাকে স্পষ্ট ও বিশদ করিয়৷ তোল!। প্রশ্ন উঠিতে পারে, যেহেতু অনৈচ্ছিক 
€ 0010-501000915 ) মনোযোগের কোন জ্ঞাত উদ্দেশ্য থাকে না, মনোযোগকে 
উদ্দেশ্বমলক ক্রিয়া বলা যাইতে পারে না। উত্তর এই যে? অনৈচ্ছিক মনোযোগও 
উদ্দেস্ঠমূলক ক্রিয়া । অবশ্ এই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সঙ্ঞান নয় | 

(৩) স্পষ্টভাবে জ্ঞেয় বস্তর সহিত উপযোজনও (9/88001600) মনোযোগের 
উদ্দেশ্য । বিষয়ের জ্ঞান স্পষ্ট করিতে হইলে, কিরূপে উহার সহিত উপযোজন করিতে 
হইবে, মনোযোগে তাহা নির্দিষ্ট হয়। 

(8) মনোযোগের সহিত ন্ুুখতুঃখবেদনা! জড়িত থাকে । বাহিরের দিক হইতে 
যাহাকে মনোযোগ বলা হয়, ভিতরের দিক হইতে তাহাই স্থখ-দুঃখ রূপে অনুভূত হয় । 

(৫) মনোযোগ বিষয় নির্বাচ এবং বর্জন করে । যে বিষয়টি উদ্দেশ সাধনের 
'অন্থকুল, তাহাতে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কিন্ধু যে বিষয়গুলি উহার প্রতিকূল, 
'সেইগুলি অপ্রাসঙ্গিক বোধে বঞ্জিত হয়। নির্বাচন (561506107) মনোষোগের সদর্থক 
এবং বর্জন (৬/111)01891) উহার নএ্থক দিক। প্রথমটিকে মনোযোগ এবং 
দ্বিতীয়টিকে অমনোযোগ (108051000) বলা হইয়া থাকে । 

(৬) মনোযোগ নিরম্তর পরিবর্তনশীল বা দোলায়মন (29০0580108 ০: 
€0101067108) ৷ একটি দৌলকের মত মনোযোগ নিয়ত আন্দোলিত হয় এবং বিষয় 
হইতে বিষয়াস্তরে পরিচালিত হয়, অথব একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশে বিচরণ করে, 
কিন্ত কোনে। বিষমেই স্থিরভাবে বসিতে চায় না। 

(৭) কিন্ত মনোযোগ দোলায়মান হইলেও, ইহার ধারাবাহিকতা (0০00%- 
10119) এবং একত্ব (8019) আছে। স্টাউটু মনোযোগের ধারাবাহিকতা এবং 
একত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একপঙ্গে অনেকগুলি বিষয়ের প্রতি 
যনোধোগ করিলে, বিষয়গুলি একটি শ্রেণী বা গুচ্ছরূপে, অথব। প্রত্যেকটি বিষয় 


২২৪ মনোবিষ্ঠ। 


অপরটির সহিত সম্বদ্ধভাবে জ্ঞাত হয়। যেমন একসঙ্গে অনেকগুলি সংখ্যা বা বর্ণ 
উপস্থ।পিত্ত করিলে; কতকগুলি সংখ্যা বা বর্ণ জোটবন্ৃভাবে ব' এক ত্বস্থত্তরে গ্রথিতভাবে 
এবং ধারাবাহিকভাবে দৃষ্ট হয়। 

(৮) উপরের বৈশিষ্ট্যটি অন্যভাবে প্রকাশ করিয়া বল! যায় যে মনোযোগ উহার' 
বিষয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, অর্থাৎ মনোযোগ একটি জম্বন্ধ-গ্রতিষ্ঠাপক. 
ক্রিয়া। 

২। মনোযোগ এবং চেতন। 
(46667868071 270 (5011501010970695) 

যনোযোগ ও চেতনার সম্বন্ধ নিবিড় । চেতনা অনেক বিষয়কে অধিকার করিয়। 
থাকে। কিন্তু একই সময়ে সবগুলি বিষয়ের চেতনা স্পষ্ট থাকে না। যাহ! চেতনার 
কেন্দ্রবিন্দূতে অবস্থান, করে তাহাই স্পষ্ট চেতনার বিষয়। সাধারণত:১ মনোযোগ 
বলিতে স্পষ্ট চেতনা বুঝায় । অস্পষ্ট চেতনা মনোযোগ নয়। অর্থাৎ মনোযোগের 
ক্ষেত্র চেতনার ক্ষেত্রের তুলনায় সন্কীর্ণ। অনোযোগ মাত্রই চেতনা; কিন্তু চেতনা 
মাত্রই মনোযোগ নয়। শুধু স্পষ্ট চেতনাই মনোযোগী । 

ওয়ার্ড (ড/81৫) প্রভৃতি মনোবিদ মনোযোগ এবং চেতন। সমব্যাঞ্ড 
(০০65570515৩) বলিয়। মনে করেন। মনোযোগ সকল মানসবৃত্তির সহাবস্থায়ী ক্রিয়।। 
কিন্তু এইরূপ মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, মনোযোগ চেতনার সাধারণ সহচর 
হইলে, উহাদের পার্থক্য থাকে না। চেতনাকে একটি বৃত্তরূপে (০:96) কল্পন। 
করিলে, এ বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে চেতনা স্পষ্টতমঃ এবং এ বিন্দু হইতে বৃত্তের পরিধি 
পর্যন্ত অগ্রসর হইলে, চেতন] ক্রমশ: অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইতে থাকে । 
মনোযোগ চেতনার সহিত অভিন্ন হইলে, মনোযোগেরও অনুরূপ মান্রাভেদ ঘটে । 
স্বতরাং স্পষ্ট চেতনাকে স্পষ্ট মনোযোগ এবং অস্পষ্ট চেতনাকে অস্পষ্ট মনোযোগ 
বলিতে হয়। এমন কোনে। মানসবৃত্তি নাই যাহাতে কম-বেশী পরিমাণে মনোযোগ 
খাকে না। কোন মানসবৃত্তিতে মনোযোগ যত স্পষ্ট, উহার চেতনা বা জ্ঞানও তত 
স্প্টু। ওয়ার্ড প্রভৃতি মনোবিদঃ ধাহার! এই মত পোষণ করেন, তীহার্দের মতে 
মনোযোগ মানস-জীবনের সহিত সমব্যাপক। 

কিন্ত মনোযোগ ও চেতনার অভিন্নতার বিরুদ্ধে যুক্তি বা আপত্তি এই যে 
মনোযোগ ক্রিয়াত্মক বা সক্রিয় মানসবৃত্তি, কিন্ত চেতন নিজ্িয় । চেতন! উৎপক্ন 
করিতে কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছার দরকার হয় না, কিন্ত মনোযোগে দরকার হয়। 
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এমন কি অনৈচ্ছিক যনোযোগও সক্রিয় । কাজেই চেতনা ও মনোযোগ অস্ভিন্ত 
বা জ্মব্যাপ্ত হইতে পারে ন]। 

চেতনাবৃত্তের কেন্দ্রীয় চেতনাই মনোযোগ, পরিধিস্থ চেতন! মনোযোগ নয়, কিন্ত 
অমনোযোগের নামান্তর । চেতনা ও মনোযোগ মানসজীবনের সমব্যাপক অবস্থা, 
এই মত গ্রেহণীয় নয় । 

মনোযোগের দুইটি অর্থ-_যথা ব্যাপক, এবং সঙ্কীর্ণ। প্রথম অর্থে মনোযোগ 
এবং চেতনার কোনে পার্থকা নাই । কিন্তু দ্বিতীম্ অর্থে চেতনা ব্যাপক এবং 
মনোযোগ ব্যাপ্য, অর্থাৎ সকল মনোযোগই চেতনা, কিস্ত সকল চেতনাই মনোযোগ 
নয়। এই অর্থে, বিধয়ে কেন্দ্রীভূত চেতনাই মনোযোগ । সঙ্কীর্ণ অর্থে ই মনোযোগ 
কথাটি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত । 


৩। মনোযোগ ও অমনোযোগ (40609061070 800 17796660610 ) 

ব্যাপক অর্থে মনোযোগ মানসজীবনের সমব্যাপক সার্নভৌম ক্রিয়া» অর্থাৎ এমন 
মানসবৃত্তি নাই যাহাতে মনোধোগ নাই । এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে, সংজ্ঞা 
তো বটেই, এমন কি সকল অবচেতন বৃত্তিতেও মনোযোগ ক্রিয়াশীল । কিন্ত 

জ্ঞান বৃত্তিতে মনোযোগের মাত্র! যত তীব্র এবং ইহার বিষয়ের জ্ঞান যত স্পষ্ট, 

অবচেতন বৃত্তিতে সেইরূপ নয়। 
চেতনাবৃন্ত ও মনোযোগ 

সন্কীর্ণ অর্থে স্পষ্টভাবে জ্ঞাত বিষয়ের চেতনাই যথার্থ মনোযোগ । কিন্তু 
ব্যাপক অর্থে স্পষ্টতম চেতনা হইতে আরম্ভ করিয়া অস্পষ্টতম চেতন! পর্যস্ত চেতনার 
সকল শ্তরই মনোযোগের বিভিন্ন স্তর । চেতনাবৃত্তের কেন্দ্রস্থ বস্ত তীব্র মনোযোগের 
ও স্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় হয় এবং পরিধিস্ব বস্তগুলি কম মনোযোগের বা অমনোযোগের 
বিষয় হয়। অল্পতর মনোযোগকেই অআমনোযোগ বলে। মনোযোগ এবং 
অমনোযোগের পার্থক্য গ্রকারগত নয়» কিন্তু চেতনার মাত্রাভেদ অনুসারে পরিষাণগত । 

স্থতরাং অমনোযোগ (50800500890 ) বলিতে মনোযোগের অভাৰ বুঝায় 
না, কিন্ত বুঝায় কম মাত্রায় বা অল্লতর মনোযোগ | 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে চেতনাকেন্দের বাহিরের বিষয়গুলিতে মনোযোগ 
নাই। কিন্তু এই বিষয়গুলিতেও মনোযোগ রহিয়াছে । কারণ ইহাদের মধ্যে একটি 
বিষয় মনোযোগের কেন্দ্রে আসিয়া! উপস্থিত হইলে, বিষয়টি পরিচিত বলিয়াই যনে 
হয়। এই পরিডিভিবোথ গ্রমাণ করে যে অঅনোযোগের বিষয়গুলিতেও মনোযোগ 

১৫ 
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ছিল, কারণ তাহা না হইলে উহারা যখন মনোযোগের কেজ্জে উপস্থিত হয় তখন 
অপরিচিত বলিম্বা মনে হইত । 


৪। মনোযোগের গোচর (887785 01 9781) 01 866610607) 
কতগুলি বিষয় একসঙ্গে মনোযোগের গোচরীভূত হয়? একই সময়ে একাধিক 
বিষয়ে মনোযোগ দেওয়। যার কি? একই সময়ে যে সংখ্যক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়। 
যায় তাহাকে মনোযোগের গোচর বলে। 


নির্ণয় পদ্ধতি 

নিয়লিখিত পদ্ধতি সাহায্যে মনোযোগের গোচর, অর্থাৎ একই সময়ে কয়টি 
বস্ততে মনোধোগ করা যাঁয় তাহা, নির্ণয় করা যাইতে পারে। 

(১) যদি একটি ক্ষণদৃক্‌ যক্ের (8015605০02৩) সাহায্যে পাত্রের নিকট 
কতকগুলি সংখ্যা (৫18163) বা বণ (812119068) যুগপৎ উপস্থাপিত করিয়া! পরক্ষণেই 
সরাইয়! লওয়া হয় এবং পাত্রকে জিজ্ঞাসা কর! যায় যে ভাহাকে কিকি সংখ্যা বা বর্ণ 
দেখানো হইয়াছে, তাহা হইলে পাত্র উহাদের কয়টি স্মরণ করিতে পারে? এই 
ক্ষেত্রে ম্মরণই মনোযোগের গোচর পরীক্ষার উপায়, কারণ যে বিষয়ে মনোযোগ করা 
হয়, তাহারই শুধু স্মরণ হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পাত্র সাধারণতঃ 
চার ব! পাঁচটি হইতে ছয়টি পর্যস্ত সংখ্যা ব। বর্ণের বেশী স্মরণ করিতে পারে 
মা। সুতরাং প্রয়োগ সাহায্যে নির্ণয় হইল, মনোযোগের গোচর সাধারণতঃ চার 
হইতে ছয়টি বস্ততে সীমাবদ্ধ। অবস্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইহা বেশীও 
হইতে পারে। 

উপরের পরীক্ষা যুগ্াপগ পন্ধাতি (91181690058 7150)00) সাহায্যে করা 
হইয়াছে, কারণ ইহাতে মনোযোগের বিষয়গুলি একই সময়ে উপস্থাপিত । 

(২) মনোযোগের গোঁচর পরীক্ষায় দ্বিতীয় পদ্ধতিটির নাম পুর্বাপর উদ্দীপক 
পদ্ধতি (141505০0 ০1 890065815৩5 81011) | একটি মাত্রামাপক ঘণ্ট1 (98611 
1060010016) নির্দিষ্ট অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর কয়েকবার ছুই দফায় বাজানো 
হয় এবং পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়» প্রথম দফার ধ্বনির সংখ্যা দ্বিতীয় দফার, ধ্বনি 
সংখ্যার সমান কি অসমান। এই পরীক্ষাও দেখা যায় যে পাত্র ছয়টির বেশী ধ্বনি 
ঠিকভাবে মনে করিতে পারে না। স্তরাং এই পরীক্ষার স্থির হইল, মনোযোগ- 
গোচগ্পের উর্্বসংখা ছয়টি বস্তর বেশী নন । অবশ্ত মারার্স মাআঁমাপক্ষ ঘণ্টার 


মনোযোগ ২৩৯ 


কিন্ত একমাজ বেদনাই মনোযোগের আকর্ধক হইতে পারে জা। বেদনা 
নিক্কিয় (08881$6) এবং পাত্রগত (8৪৮)০০০৮৩), কিন্তু মনোযোগ সক্রিয় (8০6%5) 
এবং বিষয়গত (0৮19011%5) | ্ুখ-ছুঃধস্বেদনার মত নিক্রিয এবং পান্রগত অবস্থা 
মনোযোগের মত একটি ক্রিয়াত্মক এবং বিষম্গত অবস্থার আকর্ষণ হইতে পারে না। 

আকর্ষণে হুখ-ছুঃথ-বেদনা অবশ্তই আছে, কিন্ত উহার সহিত ক্রিয়া -প্রবণত। 
বা সত্রি্নতাও আছে। শুধু খ-ছুঃখ কর্মে প্রবৃত্ত করে না, কিন্তু নিক্ষিমভাবে আকর্ষণ 
করে মাত্র । আবার স্থখ-ছুঃখ-বেদনা ক্মত্যান্ত তীব্র হইলে মনোযোগ অসম্ভব করিয়া 
তোলে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে জাকর্ধণ শুধু বেদনাত্মক লয়, ইচ্ছাত্মকও 
বটে। 
আকর্ষণ ও মনোযোগ সমার্থক নয় 

কোনে! কোনে! মনোবিদ আকর্ষণকে মনোযোগের সহিত অভিন্ন বলিয়! মনে 
করেন। তাহাদের মতে আকর্ষণ থাকিলেই মনোযোগ ঘটে, আবার মনোযোগ 
থাকিলেই আকর্ষণ থাকে । কিন্তু আকর্ষণ এবং মনোযোগের এই সমীকরণ ঠিক 
বলিয়া মনে হয় না। আকষর্ধ থাকিলে মনোযোগ ঘটে, ইহ] সত্য। ঘেমন 
সগ্যোজাত হংসশাবক জলের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে বলিয়া, জল দেখিলেই 
সে উহাতে মনোযোগী হয়। কিন্তু বিপরীত কথাটি সত্য নয়, অর্থাৎ এইরূপ বলা 
যায় না যে মনোযোগ থাকিলেই আকর্ষণ থাকিবে । বস্ততঃ অনেক বিষয়ে আমরা 
এঁচ্ছিক মনোষোগ দিয় থাকি যাহাতে আমারে কোনো ম্বাভাবিক আকর্ষণ নাই। 
যেমন চাকুরী করিতে গিয়] হয়তো অনেক নীরস অথব] ত্বভাবতঃ আকর্ষণহীন বস্তুর 
প্রতি মনোযোগী হইতে হয়। যাহার অঙ্কে স্বাভাবিক বিতৃষ্তা থাকে তাহারও হয়ত 
বড় বড় যোগ বা গুণ অঙ্ক করিতে হয়। বলা যাইতে পারে যে, নীরস অঙ্কে মনোযোগ 
আকর্ষণ ছাড়া হয় না। আসল আকর্ষণ হয়ত জীবিক1 অর্জন এবং ইহার সহিত 
চাকুরী অন্ুক্ত হওয়ায়, চাকুরীর অঙ্গ হিসাবে অঙ্কেও আকর্ষণ উৎপর্ন হয়। এই 
ব্যাপক অর্থে আকর্ষণ পূর্ব ক্বভাব (01501500816100 10 ৮০ 27651658650) এবং 
মনোযোগের সহিত অভিন্ন। 


অনুশীলনী ( 2%9:056 ) 
১ 1069176 810600010, /১081586 10 1090015 9100 578000168, 
(408 8 00. 220- 224) 
মনোযোগ কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত সাহায্যে মনোযোগের বিশ্লেষণ কর । 


২৪০ 


মনোবিদ। 


₹/1786 815 005 9008:806651186108 01 80050619027 10180105181) 
১৮০৮৪০০০ 80151011010 2100. 11191661011011, (105 2 00. 224--226) 
মনোযোগের লক্ষণ কি কি? মনোযোগের সহিত অ-যনোযোগের পার্থক্য 
দেখাও । 

ড/1)81 19 1106 181766 01 8081) 01 86191001010 2 70180058 80006 ০৫ 
006 95%:05111061018] 70611)008 61101010560 1) 06651771105 10. 

(05 £ 0১, 226---227) 
প্রায়োগিক পদ্ধতির সাহায্যে মনোযোগের ক্ষেত্র আলোচনা কর। 

ও 25201010 0019016 ০0: ৫০6 1 00000905 ? 170198) 0136 
11000086101 01 21061001017 0161172 6506110610181 51061005$ (1961607 
ড/1)9 ৫995 26510101, 10000266 ? 101500188. (408 £ 00, 229- 231) 
মনোযোগ অস্থায়ী কি? প্রায়োগিক তথ্য সাহাযো মনোযোগের অস্থায়িত। 
বিচার কর। মনোযোগের অস্থায়িতার কারণ কি? 

[7001810 0106 90100101015 01 80510101010. (05 5 00. 291-234) 
মনোযোগের সর্ত আলোচন৷ কর। 

79121 200 11109096 006 ৫17610101 1011708 ০0 21060101010. 

(05 : 00. 234- 237) 
দৃষ্টান্ত সাহায্য মনোযোগ কয় প্রকার আলোচনা কর। 

[015017)5915) 0515610 01010621%) 10501010091 200 10010- 
01011019819 21161861010. (4১05 £ 00. 234- 292) 
এঁচ্ছিক, প্রতি-এচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক মনোযোগের পার্থক্য প্রদর্শন কর। 
187001810 56 15180101) 06%1661) 81651011010 2100 1)0516581, 

(/0$ 8 00. 237--239) 
মনোযোগের সহিত আকর্ষণের সম্বন্ধ আলোচনা কর। 


জতকাদস্ণ পঞিচেচ্ছদ 


সংবেদন_গুণ ও পরিমাপ 
(4১010009521) 1525019100611% ০ 991)98,0101) ) 


১। সংবেদন কান্ধাকে বলে 
ংবেদন একটি মৌলিক মানস বৃত্তি। উজ্জীপক ইক্দ্রিয়ের সংবেদীয় বা 

সন্তর্ূুত্থী নার্ভের বহিঃপ্রাস্তকে উত্তেজিত করিলে এবং সেই উত্তেজন! 
নার্ভ প্রবান্থের আকারে এঁ নার্ভ দিয়া মস্তি্ধ বা মেরুমজ্জার কেজ্ে 
পৌছিলে, এঁ উদ্দীপক জন্থন্ধে যে নিন্পতম চেতনা বা চেতনামাজ্ ঘটে 
তাহাকে সংবেদন বলে। 

সংবেদনের বিশ্লেষণে এই অংশগুলি ( ০1০15 ) পাওয়া যায়। (১) উদ্দীপক 
(90101001005 ), যাহা ইন্দড্রিকের সংবেদীয় বা অন্তমুখী নার্ভের বহিঃপ্রাস্তকে উত্তেজিত 
বা উদ্দীপিত করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত । (২) ইন্ড্রিয়ের প্রান্তীয় যন্ত্র (770- 
01821) 5 অথবা সংবেদীয় নার্ভের বহিঃ প্রান্ত, যাহা উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। 
(৩) সংবেদীয় নার্ভ, যাহ! নার্ভ-প্রবাহের আকারে উত্তেজন। বহন করে । (৪) মন্তিফে 
বা মেরুমজ্জায় অবস্থিত নার্ভকেক্দ্র, যেখানে সংবেদীয় নার্ভের অস্তঃপ্রান্ত রঠিয়াছে 
এবং নার্ভ প্রবাহ শেষ হইয়া উদ্দীপক সম্বন্ধে সংবেদন জন্মায়। (৫) প্রতিক্তিয্সা 
(7950256 , যাহা উত্তেজনার ফলে ঘটে। 
প্রত্যেক নার্ভ-এর বিশিষ্ট শক্তি_ জোহানেস্‌ মুয়েলার্‌ ঃ 

মোটের উপর বল] চলে যে, যে নার্ভের যে কাজ করিবার শক্তি আছে উহা 
উত্তেজিত হইলে এ বিশিষ্ট কাজ করে--উত্তেজক পর্যাপ্তই হউক অথব। অ-অর্ধাপ্তই 
হউক । যেমন যে উদ্দীপকের দ্বারাই হউক ন1 কন, উত্তেজিত হুইলেঃ দর্শন-নার্ড 
আলোক সংবেদনই উৎপন্ন করে । আবার কণস্থ শ্রবণ-নার্ভ যে কোনে উদ্দীপকের 
দ্বারাই উদ্দীপিত্ত হউক ন। কেন, উহ উদ্দীপিত হইলে, শ্রবণ সংবেদনই উৎপন্ন করে। 
প্রত্যেক নার্ভের এইবূপ একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা থাকে, যাহার গুণে উ্ছ। উহ্থার 
বিশিষ্ট স্বভাব অনুযায়ী এক প্রকারের সংবেদনই উৎপক্প করে। সংবেদনের 
নিয়ামক শুধু উদ্দীপক নয়, কিন্তু উদ্দীপিত নার্ভের শক্তিও বটে। নার্ভের এই বিশেষ 
শক্তি ব৷ ক্ষমতাকে জোহানেস্‌ মুয়েলাব্-এর ( 50188:07065 7111৩: ) নার্ভ-এর বিশেষ 
শক্তির মতবাদ (1115915 ০1 9০০1670 781)6185 ০1 5755৪ ) বলে। 

১৬ 


২৪২ মনোবিষ্তা 


২। সংবেদনের গুণ 
(48601100665 01 ১০9৪6107 ) 

'সংবেদন বলিতে বুঝায় মৌলিক চেতন1। এইরূপ চেতনার গুণ বা ধর্ম বুঝিলে 
উহ? আর চেতনামাত্র (98:60 ৪/81506$8 ) থাকে না, কিন্ত বিশিষ্ট চেতন। হইয়া 
বাড়ায় । সংবেদন যে ইন্জ্রিয়ের উত্তেজনার ফলে ঘটে অথব] যে উদ্দীপকের ছ্বার' 
উৎপন্ন হয়, তাহার ক্ষীণত। বা স্পষ্টতা, ব্যাপ্তি, স্থাক্রিত্ব গ্রভৃতি গুণ অন্লারে উহার 
কতকগুলি গুণ উৎপন্ন হয়। সংবেদনের গুণ (460105165) গ্রধানতঃ ছুইটি, যথা 
প্রকার ( 38811 ) এবং পরিমাণ (0398015 )। দ্বিতীয় গুণটি আবার তিন 
প্রকার হইতে পারে-যথা, গভীরতা ([0650516 ), স্থাসিত্ব ( ১:016103105, 
700196100 ) এবং ব্যঝ্ডি (85%0505105 )। তাহা হইলে, সাকুল্যে সংবেদনের গুণ 
চারটি হইয়৷ দাড়াইল-_যথা প্রকার, গভীরতা, স্থায়িত্ব এবং ব্যপ্তি। 


প্রকারগত গুঞ ( 3981165 ) 

যে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবার ফলে মংবেদন ঘটে, তাহার প্রকারের উপরু উহ্বার 
প্রকারগত গুণ নির্ভর করে। যেমন চক্ষু উত্তেজিত হইলে দর্শন সংবেদন, কর্ণ 
উত্তেজিত হইলে শ্রবণ সংবেদন, ত্বক উত্তেজিত হইলে স্পর্শ সংবেদন, নাসিকা উত্তেজিত 
হইলে ভ্রাণ সংবেদন এবং জিহব! উত্তেজিত হইলে ন্বাদ বা রস সংবেদন উৎপন্ন হয়। 
স্থতরাং প্রকীরগত গুণের দিক হইতে সংবেদন কয়েক শ্রেণীর হইতে পারে। যত 
প্রকারের ইন্দ্রিয় আছে সংবেদনও তত প্রকারের । 

সংবেদনের উপরোক্ত প্রকারগত গুণকে সাধারণ প্রকারগত গুণ ( 09106110 
3987 ) বল! হয়, কারণ এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রকারগত গুণই অপরটির 
তুলনায় জাতিতে বা প্রকারে ভিম্ন। এই ভিন্নত] নির্ভর করে যে ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত 
হইবার ফলে ইহা৷ ঘটে, উহ্বার প্রকার ব1 জাতিগত ধর্মের উপর। দর্শন, শ্রবণ, 
স্পর্শ, স্বার্দ এবং ঘ্রাণ সংবেদনগুলির সাধারণ গ্রকারগতভ গুণ ভিন্স, কারণ 
উহার? ভিন্নজাতীয় ইন্জ্রিয়ের উদ্দীপনার ফলে ঘটিয়! থাকে । 

কিন্ত একই ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হইবার ফলে একই প্রকার সংবে?ন উৎপন্ন হইলেও, 
এঁ সাধারণ শ্রেণীর ব! জাতির সংবেদন আবার নান। উপজাতির হইতে পারে। একই 
ইন্জিয়ের উদ্দীপিত হইবার ফলে যে একই জ্জাতির বিভিন্ন উপজাতীয় সংবেদন ঘটে, 
উহাদের ভেদ সাধারণ জাতিগত ভেদ নয়, কিন্ত বিশেষ উপজাতীয় অথবা একই জাতির 


ংবেদন--গুণ ও পরিমাপ ২৪৩ 


অস্তভূক্ত বিভিন্ন উপজাতির ভেদ । সংবেদনের এই উপজাতীয় গুণগত তেদ্কে 
বিশেষ প্রকারগত ভেদ (9০০০1610 101067৩006 ) বলে। 

একই চক্ষু ইন্জ্রিয়ের উদ্দীপিত হইবার ফলে লাল, নীল, সবুজ, পীত প্রভৃতি 
নানাবর্ণের সংবেদন হইতে পারে। সাধারণ ভাবে বর্ণ-সংবেদনগুলি একজাতীয় 
অর্থাৎ দর্শনজাতীয় হইলেও, উহার! নান! গ্রকারের দর্শন সংবেদন। স্বতরাং ইহারা 
সাধারণ গুণের দিক দিয়া অভিন্ন হইলেও, বিশেষ গুণ (90০100 0891115 ) 
হিসাবে ভিন্ন। আবার একই শ্রবণ সংবেদনের বিভিন্ন উপজাতিগুলি, যেমন 
বেহালার শব্ষ, তানপুরার শব, সেতারের শব প্রভৃতি সমজাতীয় হইলেও, বিশেষভাঁবে 
ভিন্ন, কারণ উহার! একই শব্বজাতীয় সংবেদনের বিভিন্ন উপজাতি । 


পরিমাণগত গুণ ( 088001) ) 

সংবেদনের পরিমাণগত পার্থক্যও রহিয়াছে । একটি সংবেদন আর একটি হইতে 
শুধু জাতিতে বা প্রকারে নয়, কিন্তু পরিমাণেও পৃথক হইতে পারে। যেমন শব 
সংবেদন ম্বছু বা তীব্র হইতে পারে । মেঘগঞ্জন তীব্র, ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কথা বল! 
মৃছু শব্ধ সংবেদন। পরিমাণগত পার্থক্য নানাপ্রকার--যথ! গভীরতা, স্থায়িত্ব এবং 
ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতা । 


€১) গ্ভীরতা বা তীব্রতা ( [110505105, ) 

পরিমাণগত গুণের প্রথম দিক হইল সংবেদনের তীব্রতা বা গভীরতা । দুইটি 
একজাতীয় সংবেদনের মধ্যে একটি তীব্র এবং অপরটি মু হইতে পারে । যেমন 
প্রখর কুর্ধালোক তীব্র এবং ঝিগ্ধ চন্দ্রালোক মুছ আলোক সংবেদন উৎপন্ন করে। 
আবার উত্তপ্ত এবং নাতিশীতোষ্ জলের সংস্পর্শে, বজ্র এবং ঘড়ির টিক্‌ টিক্‌ শব্দ, 
সন্দেশের এবং মিষ্ট দধির মিষ্টতা শ্বাদ, রাঁজনীগন্ধার এবং গোলাপের ত্রাণ, যথাক্রমে 
তীব্র এবং মু আলোক, তাপ, শব্দ, শ্বাদ এবং ভ্রাণ সংবেদন। জঅংবেদনের 
পরিমাণশ্বত গভীরুভা৷ ৰ! তীব্রতা নির্ভর করে উহ্থার উদ্দীপকের গন্তীরভার 
উপর। উদ্দীপক তীব্র হইলে সংবেধনও তীব্র হয় এবং উহা মৃদু হইলে সংবেদনও 
মৃদু হইয়া থাকে । 


€২) স্থায়িত্ব ব! স্ছিত্তিনীলতা! (195:96101) ০1106615105) 
ংবেদনের দ্বিতীয় পরিষাণগত গুণ উহার স্থায়িত্ব বা স্থিতিশীলতা । প্রত্যেক 
২বেদনই কোনো নির্দিষ্ট লময়ে ঘটিয়া। কিছুক্ষণ স্থায়ী হয় এবং পরে বিলুপ্ত হয়। 


২৪৪ মনোবিষ্চা 


বর্তমানত1 সংবেদনের সহিত অচ্ছেস্কভাবে জড়িত। কিন্তু বর্তমান বিদ্দুমাত্র নয়। 
ইহা ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে আবিভূততি হয় এবং অতীতের অন্ধকারে বিলীন হইয়া 
বায়। জংবেদনে বর্ভমানতাবোধ কাল-জ্ঞানের ভিত্ত। 

ংবেদনের স্থ'গিত্ব বা স্থিতিকাল নির্ভর করে উহার উত্তেজকের স্থায়িত্বের উপর। 
যে গানটি অনেকক্ষণ চপিতে থাকে, তাহার শব সংবেদন অনেকক্ষণ স্থায়ী। আবার 
যে গানটি আরম্ভ হইরাই থাষিয়] যায়, তাহার শব্খ সংবেদন অল্লক্ষণ স্থারী। বিছ্যুতের 
ঝলক একবার চমকাইয়। থামিয়া যায়, স্থতরাং ইহার দর্শন সংবেদন অল্লক্ষণ স্থায়ী । 
আবার স্ধালোক হুর্ধোদয় হইতে আরম্ত করিয়া হূর্যান্ত পর্যন্ত থাকে, সতরাং ইহার 
দর্শন সংবেদন বেশীক্ষণ স্থায়ী। অগ্তান্থ জাতীয় সংবেদনেরও এইরপ দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই। 


(৩) ব্যাপকতা ব! বিস্তার (18%505109 ) 

সংবেদনের পরিমাণগত তৃতীয় গুণটি হইল ব্যাপকত বা বিস্তার। উত্তেজকের 
অথব। উত্তেজিত দেহাংশের বেশী বা কম ব্যাপ্তি অনুসারে সংবেদনেরও বেশী 
বা কম ব্যাপ্তি ঘটে । যেমন লাল রং-এর একটি ছোট এবং একটি বড় টুক্রা 
দেখিয়া যে ছুইটি বর্ণ বা রং-সংবেদন উতৎপস্ম হয় উহার প্রথমটি কম এবং দ্বিতীয়টি 
বেশী বিস্তার বা ব্যাপকত। বিশিষ্ট বলিয়! মনে হয়। আবার, প্রথমে মাত্র অঙ্গুলি 
অগ্রভাগ, পরে এ অংশ হইতে কমুই পর্যস্ত সমন্ত হাতটি গরম জলে ডুবাইলে, পর পর 
যে ছুইটি তাপ-সংবেদন হয় তাহার প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা ব্যাপ্তিতে কম, আবার 
দ্বিতীয়টি প্রথমটি হইতে ব্যাঞ্চিতে বেশী । 

স্পর্ণ এবং দর্শন সংবেদন ব্যাণ্ডি গুণের বিশেষ অধিকারী । কিন্তু অস্ান্ত 
সংবেদনের ব্যাপ্তি বিষয়ে মতভেদ আছে। অধ্যাপক উইলিয়ম্‌ জেমস্-এর মতে 
সফল সংবেদনেরই ব্যাপকত। গুণটি আছে। তিনি বলেন যে প্রসার (৬ 018106, 
917580-0810635) বা বিস্তৃতি (008551$510955) প্রত্যেক সংবেদনেরই ধর্ষ। যেমন 
শব সংবেদনের এই গুণ আছে, কারণ শব্দ থানিকটা জায়গা জুড়ি! থাকে বা 
পরিব্যাপ্ত হয়। ষাঁড়ের ডাক, অথবা সিংহ ও বাঘের গর্জন বহুদূর পর্যস্ত স্থানে 
ব্যাড হয়। আবার চড়াই পাখীর আওয়াজ অত্যন্ত অল্প স্থানেই ব্যাপ্ত হয়। ঘ্রাপ 
বা গন্ধ এবং রস বা স্বাদ সংবেদনও অল্লাধিক স্থানে ছড়াইয়৷ থাকে | সন্ধায় বাগানে 
ঢুকিলেই হাস্নাহানা বা! রজনীগদ্ধার গন্ধ অনেক দূর হইতেই পাওয়া যায়, আবার 
কোনো। কোনো ফুল নাকের খুব নিকটে না আনিলে উহার গন্ধ পাওয়াই যায় না) 


ংবেদন-_গুণ ও পরিমাপ ২৪৫ 


কোনো কোনে আম্বাদনে মুখের ভিতরকার সবটাই ভবিয়। যাঁয়। আধার কোনো 
কোনে আশ্বাদন জিহ্বার ডগ! স্পর্শ করে মাত্র । 

অপর পক্ষে আধুনিক প্রয়োগ-মনোবিদ্যার (8705117100681 78501001985 ) 
গৃহীত মত অস্থসারে জেযস্‌-এর উপরোক্ত যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। এই মতান্সারে 
দর্শন এবং স্পর্শ, বিশেষ করিয়। চাপ-সংবেদন ছাড়া, অন্ত কোনে! সংবেদনের ব্যাণ্ধি 
বাবিস্তার নাই। টিশনার প্রভৃতি প্রায়োগিক মনোবিদ্গণের মতে গ্রধানতঃ এই 
দুইটি সংবেদনেরই ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু শ্রবণ, স্বাদ এবং প্রাণ সংবেদনের নাই । 
তন্যান্য গুণ 

অনেকের, যেমন টিশ নার-এর মতে উপরোক্ত গুণগুলি ছাডা সংবেদনের আরও 
কতকগুলি গুণ আছে। এই গ্রণগুলির যধ্যে বিশদতা বা স্পষ্টিতা (016917053 ) 
বিশেষভাবে উন্লেথযোগা । কোনে! কোনো মনোবিদ মনে করেন যে স্পষ্টতা সংবেদনের 
একটি প্রধান গুণ। স্পষ্টত| সেই গুণ. যাহার ফলে সংবেদন চেতনায় একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করে । সংবেদনের স্পষ্টতা আছে বলিয়াই উহা! চেতনার উপর প্রাধান্ত 
স্থাপন করে অথবা মনোযোগ আকর্ষণ করে । অথব। সংবেদনে মনোযোগ করার ফলে 
উহার যে পরিবর্তন ঘটে তাহাই উহার স্পষ্টত1। 


৩। অংবেদনের প্রকারভেদ 

উদ্জীপিত ইক্জ্রিয় এবং উদ্দীপক অনুসারে ভেদ 

উপরের আলোচন] হইতে দেখ! যায় যে উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের পার্থক) অনুসারে 
সংবেদণ নানাপ্রকার । যেমন চক্ষু ইক্দিয়ের উদ্দীপন হইতে যে সংবেদন ঘটে তাহার 
নাম দর্শন-সংবেদন, কর্ণেজ্রিয়ের উদ্দীপন1 হইতে যে সংবেদন ঘটে তাহার নাম 
শ্রবণ-সংবেদন। অনুরূপভাবে ত্বক, জিহবা এবং নাসিক এই তিনটি ইন্ছিয়ের 
উদ্দীপন। হইতে যে সংবেদনগুলি উৎপন্ন হয়, উহার! যথাক্রমে স্পর্শ স্বাদ এবং ভ্রাণ 
সংবেদন। 

আবার, উদ্দীপকের তারতষ্য অন্ুসারেও সংবেদনের উপরোক্ত পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ 
করা যাইতে পারে। যেমন যে সংবেদন ইথরতরজের উদ্দীপনায় ঘটে তাহার 
নাম দর্শন সংবেদন এবং যে সংবেদন বাস্ুতরজ্ের উদ্দীপনায় ঘটে তাহার 
নাম শ্রবণ সংবেদন | তেমনই ভাপ, আকষযি-বিকষ ণ, চর্মের ক্ষতি বা ক্ষতির 
আশঙ্কা, যথাক্রমে তাপ, চাপ ও ব্যথা নামক স্পর্শ সংবেদন উৎপন্ন করে এবং দ্রেবণীয় 
বন্ত ও গ্যাক়ীয় কণ। যথাক্রমে স্বাদ এবং ভ্রাণ সংবেদন জন্মায় । 


২৪৬ মনোবিস্া 


বান্ছ এবং আত্তর-ভেদে সংবেদন-ভেদ 

আবার অস্ত দিক দিয়! উপরোক্ত পাঁচটি বিশেষ সংবেদন (916018] ৪9158.0101) ) 
ছাড়াও সংবেদনের আরও বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীভেদ করা যাইতে পারে। যেমন 
উদ্দীপকটি বাহা অথবা আস্তর, এই ভেদ অনুসারে সংবেদনকে বাহা (67167081), এবং 
আভ্যন্তর (10651091) অথবা যান্ত্রিক (০:8201০), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর] হয়। 
যে সকল সংবেদন বাহা উদ্দীপক দ্বার! উৎপন্ন হয়, উহাদ্িগকে বাস্থা সংবেদন 'বলে। 
আবার' যে সকল সংবেদন আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক সাহায্যে উৎপন্ন হয় উহাদিগকে 
আভ্যন্তরীণ বা যাল্ট্রিক সংবেদন বলে । যেমন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্বাদ ও দ্রাথ বাহ 
সংবেদন, কারণ উহার ইথর-তরঙ্গ, বায়ু-তরঙ্গ, তাপাদি, দ্রবণীয় পদার্থ, গযাসীয় কণা 
গ্রভৃতি বাহা উদ্দীপকের দ্বারা উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্লান্তি, 
মাথাঘোর! প্রভৃতি যাস্ত্রিক সংবেদনগুলি দেহ্যস্ত্রের নানা আভ্যন্তরীণ উদ্দীপকের 
দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
অন্তান্ত অংবেদন 

উপরেধক্ত সংবেদনগুলির অতিরিক্ত আরও কতকগুলি সংব্দেন আছে, যেমন 
পেনী সংববেদন (10500181), জন্ি সংবেদন (10100 15001009858), বন্ধনী লংবেদন 
(870০0191) প্রভৃতি । ্‌ 

আবার কোনে! কোনে ইন্দ্রির একাধিক সংবেদন উৎপন্ন করিতে পারে, যেমন 
কর্ণ শুধু যে শ্রবণ-সংবেদনই উৎপন্ন করে তাহা নয়, কিন্তু অন্ান্ক সংবেদনও উৎপন্ন করে । 
কর্ণের আভ্যন্তরীণ অংশ, যাহাকে অর্ধবৃত্তনালী ( 5010101700181 02108] ) বলে, তাহা 
উত্তেজিত হইলে মাথা ঘোরা (০018০) সংবেদনের উৎপত্তি হয়। এই কর্ণাংশটিকে 
স্থিরতা সংবেদনের (58600 5608০ ) ইন্দ্রিয়ও বল! হইয়া থাকে, কারণ ইহার উত্তেজন। 
দেহের জাম্যবোধ (60011101107) 60186 ) উৎপর করে। কেহ কেহ অর্ধবৃত্বনালীর 
এই সংবেদনকে যাল্ক্রিক সংবেদনও বলিয়! থাকেন । 


৪। জংবেদনের ব্যাপ্তি-_দেশাভিজ্ঞান ( 3.9991 5187) 


ব্যা্চি গুণটি প্রধানতঃ স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনেরই ধর্ম। স্পর্শ সংবেদনে চর্ষের 
যে বিশ্ুগুলি উদ্দীপিত হয়, উহাদের প্রত্যেকটির সংবেদন অপরটির সহিত যুক্ত হইয় 
একটি জমস্ট্রিগত চর্ম-সংবেদন উৎপন্ন করে। কিন্তু এই সমগ্রিগত স্পর্শ সংবেদনের 
অন্ততক্ত প্রত্যেকটি চর্মবিন্দুর স্থানীয় বা দৈশিক স্বাক্ষর ব] চিহ্ন বা স্থানীয় সক্কেত 


ংবেদন--গুগ ও পরিমাণ ২৪৭ 


(০০81 918080016, 1:008]1 9180) আছে। উদ্দীপিত ইজ্জ্িয়ের যে ধর্ম 
থাকিবার ফলে উহা উদ্দীপিত হুইয়াছে বলিয়! বুঝ যায় তাহাকে উহার 
স্থানীয় সঙ্কেত বলে। | 

যেমন পায়ের আডঙলের কোনে। বিন্দু উদ্দীপিত হইলে যে সংবেদন হয়, তাহার 
সহিত আমরা হাতের আঙুলের কোনো বিন্দুর উদ্দীপনা-প্রন্থত সংবেদনকে একাকার 
করিয়! ফেলি না। আমর] প্রথম সংবেদনটিকে পায়ের আডঙ়লের কোনো নির্দিষ্ট 
বিন্দুর এবং দ্বিতীয়টিকে হাতের আঙুলের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুর সংবেদনরূপে পৃথক- 
ভাবে বুঝিয়া থাকি। প্রত্যেক চর্মবিন্দুর নিজম্ব দৈশিক সংবেদন বা বোধ আছে 
এবং তাহা! আছে বলিয়াই এ স্থানের সংবেদনকে অন্ত স্থানের সংবেদন হইতে পৃথক 
বণিয়া বুঝিতে পারা যাঁয়। চর্ম ংংবেদনের এই দৈশিক নিদেশরি বা সন্কেতই দেশ 
বা স্থান প্রত্যক্ষের মৌলিক ভিত্তি । বিষয়টি প্রত্যক্ষ মীর্ষক পরিচ্ছেদে আরও 
স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইবে * 

আবার দর্শন সংবেদনেরও এইরূপ দৈশিক নির্দেশ বা স্থানীয় সঙ্কেত আছে। 
ইহা থাকিবার ফলেই কোনো বস্ত দেখিয়া আমর] বুঝিতে পরি উহা কোন্‌ 
স্থানে অবস্থিত। বস্তর যে অংশ অক্ষিপটস্থ পীতবিন্দুর ডান দিকে প্রতিবিস্বিত 
হয় উহা! বামদিকে দৃষ্ট হয়। আবার বস্তর যে অংশ এ বিন্দুর উপরিভাগে এবং 
নিয্নভাগে প্রতিবিশ্বিত হয়, তাহ যথাক্রমে উপরে এবং নীচে দেখা যায়। 

বল] যাইতে পারে যে অক্ষিপটে বস্তর বিপরীত প্রতিবিদ্ব পড়িবার দরুন দক্ষিণ, 
বাম, উপর, নীচ উল্টাইয়া যায়। উত্তর এই যে শারীরবৃত্তের দিক দিয়া ইহা সত্য 
সন্দেহ নাই। কিন্ধু দর্শন সংবেদনে এমন মানপক্রিয়। ঘটে, যাহার ফলে বস্তকে 
বিপরীত ন] দেখি! যথার্থরূপে দেখা যায়। 

৫। জংবেদনের গ্রভভীরত। ৰ। তীব্রতা-_ মাত্রাভেদ বা পরিমাপ 
(81685019776) 

একই প্রকারের সংবেদন গভীরতা! বা! মাত্রাভেদে কমবেশী হইতে পারে । স্পর্শ 
সংবেদন, যেমন চাপ বা ওজন, কম ব1 বেশী; দর্শন-সংবেদন, যেমন লাল বর্ণ ফিকে 
বা! টকৃটকে 3 ম্বাদ-সংবেদন, যেমন মিষ্ট, মৃছু বা তীব্র; শব্-সংবেদন, যেমন স্বর, 
উচ্চ বা নিম্ন); এবং প্রাণ-সংবেদন, যেমন ফুলের গন্ধ, তীব্র বা মুদ হইতে পারে । 


* দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্দশ অনুচ্ছেদ প্রষ্টব্য। 


২৪৮ মনোবিষ্ঠা 


এই স্থলে চাপ, লাল বর্ণ, মিষ্ট ব্বাদ, সুর এবং গন্ধ সংবেদনঘ্বয়ের মধ্যে প্রকারগত 
পার্থক্য নাই, কিন্তু আছে মাক্রাগত বা পরিমাণগত পার্থক্য । 


অংবেদনের মাজ্জা-_পরিমাপের অন্থুবিধ। 


দুইটি স্থুল বস্তর মাত্রাভেদ যেমন এ বন্তৃদ্বয়কে তৃলাদণ্ডে ওজন করির নির্ণয় করা 
যায়, উহাদের ওজন-সংবেদনকে এইরূপ তুলাদগ্ডে ফেলিয়া! ওজন কর] যায় না। এক 
সের চিনি হাতে তুলিলে যে ওজন বা ভার-সংবেদন অস্ভূত হয়, উহার ওজন এক 
সের নয়, অথবা ছুই সের চিনি হাতে তৃলিলে যে ভার-সংবেদন হয়, উহার মাত্রা ছুই 
সের অথবা পূর্ধ সংবেদনটির তুলনায় দ্বিগুণ নয়। স্ঁতরাং সংবেদনের মান্রাভেদ নির্ণয় 
কর! সমস্যা হইয়া দাড়ায় 


সমশ্যার এইরূপ মীমাংস। করা যাইতে পারে । এক, ছুই এবং তিন সের ওজনের 
তিনটি ক্ষেত্রে চিনির ওজন সংবেদনকে পৃথকভাবে পরিমাপ করিতে না পারিলেও, 
দ্বিতীয়টি প্রথমটি হইতে যেন্প মাত্রায় বেণী, তৃতীয়টিও দ্বিতীয়টির তুলনায় 
সেইরূপ মাত্রায় বেশী, সাধারণভাবে এইরূপে সংবেদনের গভীরতা! ব। মাব্রাভেদ 
করা যাইতে পারে । অর্থাৎ সংবেদনের চুড়ান্ত বা নিরপেক্ষ (8)5018$5 পরিমাপ 
সম্ভব না হইলেও, উহার সাপেক্ষ (161961%5) পরিমাপ সম্ভব। 


সংবেদনের গভীরতা ব| মাত্রীভেদ গুণটিকে প্রয়োগ সাহায্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা 
হইয়াছে। প্রশ্নটি দাড়াইয়াছে এই যে, উদ্দীপকের হ্রাপ-বৃদ্ধির ফলে সংবেদনের 
যে হ্বাস-বৃদ্ধি ঘটে, তাহা কি সমপরিমাণ বা সমান্থুপাতিফ অথব। অসমান ? 
অর্থাৎ উদ্দীপক যে মাত্রায় বা পরিমাণে বাড়ে বা কমেঃ উহার ফলে সংবেদরনও কি 
সেই মাত্রায় বাড়ে বা কমে, অথবা উহাদের হ্বাস-বৃদ্ধি ভিন্ন মাত্রায় ঘটিয়া থাকে ? 
এক সের চিনি তুলিতে যে ভার-নংবেদন অনুভূত হয়, ছুই সের চিনি তুলিবার ভার- 
লংবেবন অবশ্ঠই উহার তুলনায় বেশী বলিয়া অন্গভূত হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, প্রথম 
সংবেদনটির তুলনায় দ্বিতীয়টি কি দ্বিগুণ বলিয়া অনুভূত হয়, অথব দ্বিগুণ অপেক্ষ! 
কম-বেশী বলিয়া অনুভূত হয়? 


হ্বেবার্‌ ফেকৃনার্‌ গুভৃতি, মাত্রা-মনোবিদ্গণ (38801168015 0$১০1)01981565) 
এই প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্থুতরাং সংবেদনের পরিমাণ 


বা! মাত্রার পরিমাপ করিতে গিয়! হেববার্‌ এবং ফেক্নারু ষ স্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, 
তাহাই বর্তমানে আলোচ্য । 


ংবেদন-_গুণ ও পরিমাপ ২৪৯ 


৬। হেববার্‌ সুত্র (ড/০:5 হুর) 

হ্হ্বার্-এর সুত্র বুঝিতে হইলে, এই করটি বিষয় ম্মরণ রাখিতে হুইবে।, 
জংবেদনের নিল্প দীম! 

(১) যদিও প্রত্যেক উদ্দীপকই সংবেদন উৎপন্ন করে উদ্দীপকের গভীরতা 
একটি নির্দিষ্ট সীমার কম হইলে) উহ্থার ফলে উৎপন্ন সংবেদন বোধগম্য (061০6061916) 
হয় না। যেমন, মাথার চুলের ওজন থাকিলেও উহা! বোধগমা হয় না। আবার 
চুলের সহিত একটি তুলার আশ লাগিয়া! থাকিলে চুলের ওজন বাড়িয়া যায়, অথচ এই 
ওজন-বৃদ্ধি বোধগম্যভাবে কোনো! পংবেদন-বৃদ্ধি ঘটায় না। জংবেদম-বৃন্ধি ষে 
জীম। অতিক্রম করিলে ঠিক বোধগম্য 1185. 2০7০6201৮1০) হয়, তাহাকে 
সংবেদনের আরম্তসীম। (11715517010 ০1 99058101017) বলে। ংবেদনবৃদ্ধির 
ঠিক বোধগম্যতায় এই সীমাকে নিল্প-সীমা-ও (10৩1 110016) বল! হয়। 
সংবেদনের উচ্চ সীম! 

1২) ঠিক বোধগম্য সংবেদনের নিয় সীম হইতে আর্ত করিয়া যদি উদ্দীপকটিকে 
ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হইতে থাকে, সংবেদনও ক্রমশ: বাড়িতে থাকে । এই বৃদ্ধির 
একটি উচ্চঙ্ীমাও (126: 11710) আছে, যাহা! ছাড়াইয়া যাইবার পর কোনো 
উদ্দীপক-বৃদ্ধিই বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি উৎপন্ন করে না। তাহা হইলে, ষে সীমাকে 
অতিক্রম করিলে কোনো বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে না, তাহাকে বলে 
সংবেদনের উচ্চমীম।। 

₹০দন-০ক্ষত্ 

(৩) এই ছুই সীমার মধ্যবর্তী ক্ষেত্রকে বলে সংবেদন-ক্ষেত্র (8,88০ 0£ 
1905191110) | সংবেদন-ক্ষেত্রে শ্রয়োজনীয় মাত্রায় উদ্দীপক-বৃদ্ধি বোধগম্য সংবেদন- 
বৃদ্ধি উৎপন্ন করে। উদ্দীপক বৃদ্ধি যদি এইবূপ মাত্রীয় ঘটে, যাহার ফলে একটি 
নৃযনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি (85 10001058915 01661৩006০1: 
ত. টব. 10.) অনুভূত হয়, তাহা হইলে সংবেদনটি নিয়সীমার উধের্ব এবং উচ্চশীমার 
নিয়ে, অর্থাৎ সংবেদনীয়তার সীমায় আলিল। 

(8) এইবার প্রশ্ন এই» প্রত্যেক উদ্দীপক-বৃদ্ধিই কি বোধগম্য 
সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটায় ? হ্বেবার্-এর আবিষ্কারের ফলে জান! গিয়াছে যে তাহা 
ঘটায় না। একটি ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি (অর্থাৎ এমন বৃদ্ধি। যাহ! একটু কম 
হইলে বোধগম্য হইত না) ঘটাইতে হইলে, উদ্দীপকটিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে 


২৫০ মনোবিষ্ধা। 


বাড়াইতে হইবে এবং উদ্দীপক-বৃদ্ধির ছার বা অন্গুপাভ হইবে বোধগম্য 
সংবেদঅ-বৃদ্ধির হার বা অনুপাত অপেক্ষা বেশী। প্রত্যেকটি ৰোধগম) 
সংবেদন-বৃদ্ধিই সমান। কিন্তু প্রত্)েকটি উদ্দীপক বৃদ্ধিই সমান নয় । 


হ্বেবার সুত্র 

এইবার হ্ববার্-এর মতটিকে দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝানো যাউক। একটি তুলাদণ্ডের 
একদিকে এক সের বাটখার] চাপাইয়! এবং অপরদিকে এক সের চিনি রাখিয়া) উহা। 
ওজন কর! হইল | এ এক সের বাটখারার সহিত আর এক সের বাটখার! যোগ 
করিয়া তুলাদণ্ডের পাল্লা সমান করিতে হইলে, লপরদিকে আরও এক সের চিনি 
চাপাইতে হইবে । এই ক্ষেত্রে বাটখারার ওজন যেমন দ্বিগুণ কর হইল উহার 
বিপরীত দিকে চাপানো চিনির ওজনও তেমন দ্বিগুণ দাডাইল। 

ধর] যাউক যে চর্মের উপর স্থাপিত এক সের ওজনের উদ্দীপকটি «উ” এবং ইহার 
ফলে যে চাপ-সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহা “চ*। স্তরাং দুই সের ওজনের বর্ধিত 
উদ্দীপকটি উ-উ এবং ইহার ফলে যে বর্ধিত ভার-সংবেদন ঘটে, তাহ! চ+চ ; আবার 
তিন সের ওজনের বর্ধিত উদ্দীপকটি উ+-উ+উ এবং ইহার ফলে উৎপন্ন বধিত ভার 

ংবেদন ৮+57চ। 


উ টি চ 
উ+উ -_ চ+চ 
উ-+-উ + উ-- চ+চ-7্উ 


উদ্জীপক-বৃদ্ধি এবং সংবেদন-বৃদ্ধি উপরোক্তরূপ নয় । চিনির পরিবর্তে 
চিনির চাপ বা ভার-সংবেদনের পরিমাপ ব্যাপারটি অন্থন্বপ। হেববার্-এর সৃক্ত 
অন্থমাবে উদ্দীপকের উন্ভিথিত বৃদ্ধির সঙে সংবেদনের সমানুপাতিক বৃদ্ধি হইবে ন। 
চাপ উদ্দীপকের সহিত উহার সমান পরিমাণ যোগ করিলে, চাপ সংবেদনের সহিত 
উহার সমান পরিমাণ যোগ হইধে নাঁ। উদ্দীপক বৃদ্ধির তুলনায় সংবেদন-বৃদ্ধির 
পরিমাণ কম। সংবেদনের ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি উৎপন্ন করিতে হইলে উদ্দীপককে 
ংবেদন অপেক্ষা বেশী পরিমাণে বাড়ানে। দরকার । 

প্রথম উদ্দীপকটি ণউ? এবং প্রথম সংবেদনটি চ+ হইলে প্রথম বোধগম্য সংবেদন- 
বৃদ্ধি উৎপন্ন করিবার জন্ত উদ্দীপকে উন! অপেক্ষা বেলী উচ্থার একটি নির্দিষ্ট 
স্গ্রাংশ দিয়! গুণ করা আবশ্টীক। অথবা যতবার একটি নুনতম বোধগম্য 
ংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে, ততবারই বর্তমান উদ্দীপককে উহ অপেক্ষা অধিক কোনে নিদিষ্ট 


সংবেদন- গুণ ও পরিমাপ ২৫১ 


ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিতে হয়। সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে উহার একটি ন্যানতম বোধগম্য- 
বৃদ্ধি ঘটিপ্াছে, এই আকারে । কিন্তু উদ্দীপক-বৃদ্ধি ঘটে উহাকে উহা! অপেক্ষা! বেশী 
উহার কোনে নিদিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিয়া । যেমন আঙুলের অগ্রভাগে লৃযুনভম 
বা ঠিক বোধগম্য চাপ-সংবেদন বৃদ্ধি ঘটাইতে ইইলে উদ্দীপককে অন্ততঃ 
উদ্ন। অপেক্ষা বেশী উচ্থার ২ ভগ্াংশ অর্থাু ১২ বা ২ঠ দিয়। গুগ করিতে 
হইবে 


চাপ-উদ্দীপক বৃদ্ধি_ নানতম চাপ-সংবেদনবৃদ্ধি 
উ - চ 
উ ৮২৯ - চ-এক্ প্রথম নৃনতম বোধগম্য বৃদ্ধি 
উই * ইই - প্রথমবার নাুনতমভাবে বধিত চ-এর 
দ্বিতীয় নানতম বৃদ্ধি 
উঠ২৯% ২৯৮২ - দ্বিতীয়বার নু।নতমগাবে বর্ধিত চ-এব 
তৃতীয় নুঃনতম বৃদ্ধি 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ন্যুনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধি 
অথব। হ্বেবারঞএর ভাষায় (7056 তব ০০62016 1166761096 ০ 960980107-. 
[..0.) উৎপন্ন করিতে হইলে, উদ্দীপককে উহা! অপেক্ষা বেশী উহ্থার, 
একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশদিয়! গুণ করিয়। বাড়াইতে হইবে । 

এই নির্দিষ্ট ভগ্মাংশটি বিভিন্ন উদ্দীপকের ক্ষেত্রে ভিস্স। যেষন আঙুলের 
ডগার বা অগ্রভাগের চাপ-সংবেদনের ন্যুনতম বোধগম) বৃদ্ধি করিতে হইলে, বর্তমান 
উদ্দীপককে উহ! অপেক্ষা বেশী ২৪ অর্থাৎ ২২ ভগ্নাংশ দিয় গুণ করিতে হয়। আবার, 
আলোকের উজদ্রলতা। সংবেদনের ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে, উহাকে 
উহ1 অপেক্ষা বেশী হঠল অর্থাৎ ২৪২ ভগ্রাংশ দিয়। গুণ করিতে হইবে। শক 
সংবেদনের ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি উৎপন্ন করিতে হইলে উদ্দীপঝকে উহ অপেক্ষা বেশী 
উ অর্থাৎ ঠ ভগ্নাংশ দিয়] গুণ করিতে হইবে। এইরূপে দর্শন, শ্রাবণ, আপ এবং স্বাদ 
প্রভৃতি সকল সংবেদনের*্নুনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটাইতে হইলে, 
উহাদের উদ্দীপকগুলিকে পরীক্ষালব্ধ বিভিষ্ন ভগ্নাংশ দিয়া গুণ করিয়া 
বাড়াইতে হয়। 

ননতম বা ঠিক বোধগম্য স'বেদন-বৃদ্ধির নির্দিষ্ট ভগ্াংশটি নিরপেক্ষ 
(9০৪০19৫৩) ময়ঃ কিন্ত সাপেক্ষ (15156156) | অর্থাৎ উদ্দীপক-বৃদ্ধির হার নির্ভর, 


২৫২ মনোবিষ্যা 


করে বর্তমান উদ্দীপকের পরিমাণ বা মাত্রার উপর | ন্যুনতম অথবা ঠিক বোধগম্য 

ংবেদন-বৃদ্ধিও নির্ভর করে যে সংবেদন বর্তমান তাহার উপর । কোনে প্রতিষ্ঠানের 
সকল কর্মচারীর বেতনই যদি পাঁচ টাকা বাড়ানো! হয়ঃ আপাতদৃষ্টিতে এবং নিরপেক্ষ 
ভাবে সকল কর্মচারীরই একই মাত্রায় বেতন বৃদ্ধি ঘটিল বলিয়! মনে হইলেও, বস্তুতঃ 
সেইরূপ ঘটে না। যে কর্মচারীর মাসিক বেতন এক শত টাকা, তাহার পাচ টাক! 
বেতনবৃদ্ধি এবং যে কর্মচারীর মালিক বেতন পাঁচ শত টাকা, তাহার পাঁচ টাক1'বেতন- 
বৃদ্ধি নিরপেক্ষভাবে সমান হইলেও, যত টাকা বেতনের উপর এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে 
তাহার তুলনায় অথবা সাপেক্ষভাবে উহ! সমান নয় কারণ পাচ টাক এক শত টাকার 
কুড়ি ভাগের এক ভাগ, কিন্তু পাঁচ শত টাকার এক শত ভাগের এক ভাগ। ম্বতরাং 
এই বৃদ্ধি এককভাবে সমান হইলেও তৃলনাগতভাবে অসমান। 


৮। ফেক্নার-এর জুত্র (69010796175 [9 ) 

হ্ববার্‌-এর স্থত্রে উদ্দীপকের মাত্রাবৃদ্ধির গাণিতিক পরিমাণ নিদিষ্ট হইয়াছে। 
কিন্তু ইহাতে সংবেদনের বৃদ্ধিকে ন্যুনতম বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি অথব। “জাস্ট, নোটিসি- 
য়েবল ডিফারেন্স ইন্‌ সেন্পেশন্‌ঃ বা জে, এন্‌. ডি. বলিয়্াই ছাড়িয়া দেওয়] হইয়াছে । 
অর্থাৎ হেবছার, উদ্দীপক-বৃদ্ধির গাণিতিক সংখ্য। নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু 
সংবেদন-বৃদ্ধির গাণিতিক সংখ্য। বা পরিমাণ নির্দেশ করেন নাই। প্রত্যেকটি 
ন্যুনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধিকে সাধারণভাবে সমান বলিয়া ইঙ্গিত করিলেও, 
উহার মাত্রা বা পরিমাণ হেববার্‌ কর্তৃক নির্দিষ্ট হয় নাই । হেববার্-স্থত্রের এই অসমাঞ্চ 
অংশটি সমাপ্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন ফেক্নার । এই কারণে এই হ্ুত্রটিকে 
ুখাভাবে হেরবার-ফেক্নার, জুত্র (/০১০7-7০০৩: 1:৪৭) ৰল! হইয়া 
থাকে। ইহার পরিপূর্ণ রূপ শুধু হ্ববার-এর একার নয়, কিন্তু উভয়ের 

জি টি, ফেক্নার, প্রমাণ করিলেন যে প্রত্যেকটি নানতম বা ঠিক বোধগমা 
সংবেদন-বৃদ্ধিই যখন সমান, তখন উহাকে এককরূপে (8010 প্রকাশ করা যাইতে 
পারে। যেমন এক সের চাপ উদ্দীপক হইতে যে চাঁপ-সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহাকে 
যদি চ? বলা হয় তবে এ এক সের ওজনের উদ্দীপককে ১২ অথবা ২২ দ্বার গুণ 
করিয়া! বাড়াইলে, প্রথম নযানতম বা ঠিক সংবেদন-বৃদ্ধি, অর্থাৎ *৮*-এর সহিত একটি 
একক যুক্ত হইবে। স্থতরাং ভদ্দীপকের সহিত সংবেদনের সম্বন্ধ ঈাড়াইবে 
উ +২৯-৮+১। আবার ২৯ উ-কে উহার ২২ দিয়া গুণ করিয়। বাড়াইলে দ্বিতীয় 
নানতম বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধি অর্থাৎ পূর্ব সংবেদনের সহিত দ্বিতীয় একক যুক্ত 


সংবেদন--গুণ ও পরিমাপ ২৫৩ 


হইবে। স্থতরাঁং উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের সম্বন্ধ দীড়াইবে উ১৯২৯৯২$- 
চ+১+১। আবার ২৯৯৮ ২ উ-কে উহ্থার ২২ দিয়া গুণ করিয়! বাড়াইলেঃ তৃতীয় 
নানতম বোধগম্য সংবেদনন্বৃদ্ধির তৃতীয় একক পূর্ব সংবেদনের সহিত যুক্ত হইবে । ফলে' 
উদ্দীপকের সহিত সংবেদনের সম্বন্ধ ঈাড়াইবে উ ২৯১ ২৯-*৮+১+১+১। 


উদ্দীপক-বৃদ্ধি নুন্তম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধি 
উ চ 
উ ৯২ চ+১ 
উ১%ই8৯১২২ ৮+১+-১ 
উ ১২৯১৮২৯১৮২৯ চ+১+১+১ 


উদ্দীপক-বৃদ্ধি এবং উহার ফলে ন্যুনতম বা ঠিক বোধগমা সংবেদন-বৃদ্ধির সঙ্থন্ক 
বুঝাইতে গিয়! ফেক্নার গ্লাণিতিক ধারা (£51100016009] 108555100--4-0 
এবং জ্যামিতিক ধারার (06010501081 01:051955100।--0.. ) সম্বন্ধের আশ্রয় 
লইগ়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সংবেদন-বৃদ্ধি উদ্ভীপক-বৃদ্ধির লগারিথ মদূপে 
(1.0551101)18 ) ঘটিয়। থাকে (95058101010 51165 8$ (16 10958110171) ০01 (116 
31100010891 এক হইতে আরম্ভ করিয়া, এক-কে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয় গুণ 
করিয়া, দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে এ নির্দিষ্ট সংখ্য। দিয়া গুণ করিয়া, আবার তৃতীয় সংখ্যাটিকে 
এ দির্দিষ্ট সংখ্য| দিয়! গুণ করিয়া, যে ধারাবাহিক বা ক্রমিক সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়, 
উহার! জ্যামিতিক ধারায় অগ্রপর হয়ঃ যেমন, ১, ৩, ৯৪ ২৭, ৮১ ইত্যাদি। আবার 
এক হইতে আরম্ত করিয়া উহাকে এ নির্দিষ্ট সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া, দ্বিতীয় 
সংখ্যাটিকে এ নির্দিষ্ট সংখ্যার সহিত যোগ করিয়। আবার তৃতীয় ,সংখ্যাটিকেও উহার 
সহিত যোগ করিয়াঃ যে ধারাবাহক বা ক্রমিক সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়ঃ উহার! 
গাণিতিক ধারায় অগ্রসর হয়ঃ যেমন ১১ ৪, ৭, ১০ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি গাণিতিক ক্রমে 
অগ্রপরমাণ সংখ্যা । 
ফেক্নার-্এর মতে, এক একটি ননতম বোধগম্য সংবেদন বৃদ্ধি হয় বর্তমান 
ংবেদনের সহিত একক যোগ করিয়া, এবং ইহা উৎপন্ধ করিতে হইলে যে হারে 
উদ্দীপক-বৃদ্ধি প্রয়োজন তাহাও ঘটে বর্তমান উদ্দীপকের সহিত উহ1 অপেক্ষা বেশী 
উহার একটি নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ গুণ করিয়া। স্থতরাং উদ্দীপক-বৃদ্ধি অগ্রসর হয় 
অনেকাংশে জ্যামিতিক ধারায় এবং সংবেদন-বৃদ্ধি অগ্রসর হয় অনেকাংশে 
গাপগিত্তিক ধারায় । 


২৫৪ মনোবিষ্যা 


তাহা হইলে? উদ্দীপক-বৃদ্ধির মানকে একটি অপরিবতিত (0০90868-0) 
ভগ্নাংশ দিয়! গুণ করিতে থাকিলে যে ন্যনতম বাঁ ঠিক বোধগম্য সংবেদনবৃদ্ধিগুলি 
পাওয়] যায় উচ্ছাদের যথাক্রমে জ্যামিতিক বা জি. পি* ধারা এবং গাণিতিক বা! এ. 
পি. ধার] বলা যায়। উদ্দীপক-বৃদ্ধির বেলায় অপরিবতিভ গুণনীয়ক হুইল, এ 
উদ্দীপকের একটি নির্দিষ্ট ভগ্রাংশ এবং নুনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদনবৃদ্ধির ষোজক 
সর্বদ! একটি একক বা ইউনিট । 

ফেক্নার ইহাদের সন্বন্ধকে গাণিতিক সমীকরণের ( ০8610], ) সাহাযো প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহার সংক্ষিপ্ত সমীকরণ স্মত্রটি এই :-_- 

এস্-দ্ি. লগ, আর 

এই সমীকরণে «এস্* বলিতে বুঝায় সংবেদন বা সেন্সেশন্, «সি'-এর অর্থ হইল 
অপরিবন্তিত ভগ্নাংশ, *লগ.”-এর অর্থ লগারিথম্‌ (1988110)0) ) এবং “আর”-এর 
অর্থ হইল উদ্দীপক | 

মাতৃভাষায় এই সমীকরণটিকে এইবূপপে প্রকাশ করা যাইতে পারে-_ 

সংবেদন- অপরিবর্তনীয় ভগ্রাংশ » উদ্দীপক । 

এখানে প্রথম ন্যনতম বা ঠিক বোধগম্য সংবেদনকেই ধর] হইয়াছে । 


৯। হ্রবার-ফেকৃনার, জুত্রের সমালোচনা 

(১) হ্ববার-ফেক্নারস্থত্র মনোবিগ্ভাকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় 
একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব নির্ভর করে উহাকে গাণিতিক 
আকারে প্রকাশ করিবার সাফল্যের উপর । হেববার-ফেক্নার উদ্দীপক ও সংবেদনকে 
পরিমাণগত মনোবিদ্যার ( 39801690155 755০1101010 ) ভাষায় বুঝাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। হেববার, শুধু উদ্দীপককে গাণিতিক সংখায় পরিণত করিয়াই 
নিরন্ত হইয়াছিলেন। [নি সদবেদনবৃদ্ধিকে শুধু নানতম বা ঠিক বোধগম্য বৃদ্ধি 
বলিয়াই ছাড়িয়! দিয়া উহার গাণিতিক রূপায়ণে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু ফেকৃনার 
উদ্দীপক-বৃদ্ধির মত নানতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির পরিমাণও গাণিতিক সংখ্যায় 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

(২) কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা যতই সাধু হউক না কেন, ইহার কতকগুলি 
গুরুত্বপুর্ণ এবং অসংশোধনীয় ব্রটি আছে বলিয়। মনে হয়। উদ্দীপক এবং 
সংবেদনের পার্থক্য মনে রাখা দরকার । হেববার এই পার্থকোর দিকে লক্ষ্য 


সংবেদন _গুণ ও পরিমাপ ২৫৫ 


রাখিয়াই হম্বত শুধু উদ্দীপককে সংখ্যায়ত করিয়াছেন, সংব্দনকে করেন নাই। 
উদ্দীপক জড় পদার্থ বিশেষ । ইহা যাস্ত্রিক বা রাসায়নিক। ইহাকে ষে কোন যাস্ত্রিক 
বা রাসায়নিক শক্তির মত বাড়ানে৷ বা কমানে] যাইতে পারে। স্ব'তরাং উদ্দীপককে 
গাণিতিক সংখ্যার মত বাড়ানে। ব1 কমানো যামম। এই অংশে হেববার.ফেক্নার- 
এরর চেষ্টা বিজ্ঞান-সম্মত। সংবেদন উদ্দীপকের মত কোনে! যান্ত্রিক বা 
রাসায়নিক শক্তি মাজ্জ নয়। সংবেদন আললে একটি মানসবৃত্তি। যোগ 
অঙ্কের সাহাযো ইহার পরিমাণ বা মাত্রা বাড়ানে| বা কমানো যায় না।' এই দ্িক 
দিয়া, হেববার-এর জুজ ফেক্নার-এর জুত্র অপেক্ষা সম্তভোষজনক, কারণ 
হেবধার. সংবেদনকে সংখ্যায়ত করেন নাই, ফেক্নার করিয়াছেন । 

একটি দৃষ্টান্ত সাহাখ্যে উদ্দীপক ও সংবেদনের এই পার্থক্য দেখানো যাউক' 
দুইটি রসগোল্লা ওজনে হয়ত একটির দ্বিগুণ । কিন্তু দুইটি রসগোল্লার শ্বাদ-সংবেদন 
একটির তুলনায় দ্বিগুণ না হইয়া কম বা বেশী হইতে পারে। রসগোল্পার সংখ্যা- 
বৃদ্ধির সহিত উহার ওজন কমিয়া যাইবার কোনে সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ্বাদ-সংবেদনের 
আছে। এই কারণে তহুববার.-এর জৃত্রটা ফেক্নার-সুজের তুলনায় অপেক্ষাক্রুত 
নির্দোষ । 

(৩) তাহা ছাড়া, হেববার-ফেক্নার স্থত্রের আর একটি দোষ হুইল উহার 
একদেশদশিত। । ফেক্নার উদ্দীপক-বৃদ্ধির ভগ্নাংশকে যেমন আপেক্ষিক বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন, সংবেদন-বৃদ্ধির একককে তেমন আপেক্ষিক বলিয়া নির্দেশ করেন 
নাই। তিনি হ্ববার-এর পদাস্ক অন্থসরণ করিয়। প্রথম উদ্দীপকের সহিত দ্বিতীয় 
উদ্দীপকের পার্থক্যের অস্থপাত নির্ণর করিয়াছেন কিন্তু প্রথম নানতম বা ঠিক বোধগম্য 
সংবেদন-বৃদ্ধির সহিত দ্বিতীয় নৃযুনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির অনুপাত দেখান 
নাই। ফেকৃনার সংবেদন-বৃদ্ধির এক ককে সমান, নির্দিষ্ট বা নিরপেক্ষরূপে নির্ধারণ 
করিয়াছেন। সংবেদন-বৃদ্ধির এককগুলি একক হিসাবে সমান বা নিরপেক্ষ হইলেও, 
পুর্ববর্তী সংবেদন-বৃদ্ধির তুলনায় দ্বিতীয় সংবেদন-বৃদ্ধিতে উহা আর একক থাকিতে 
পারে না। অল্প সংবেদনের একক বৃদ্ধি কখনও বধিত সংবেদনের একক বৃদ্ধির সমান 
হইতে পারে না। ৮+১ লংবেদন-বৃদ্ধিতেঃ যে অন্গপাতে+১ চ+কে বাড়ায়, চ+-১ 
+১ সংবেদনশ্বৃদ্ধিতে নিশ্চয়ই +১, সেই অনুপাতে ৮+-১-কে বাড়ায় না। আবার 
৮+১+১ যে অন্গপাতে চ+১-কে বাড়ায় চ+ ১+১+১ সেই অন্পাতে চ+১+১ 
-কে বাড়ায় না। অর্থাৎ সংবেনের একক বৃদ্ধিকে নিরপেক্ষ বা জ্যাবসলুযুট 


২৫৬ যনোবিষ্ধা 


(8990106 ) না করিয়। সাপেক্ষ বা রিলেটিভ, (161201৬6 ) করাই সমীচীন 
বলিয়া মনে হয়। 

(৪) চতুর্থতঃ, একটি পূর্ববর্তী এবং পরবততণ ন্যুনতম বোধগম্য সংবেদন-বৃদ্ধির 
ব্যবধানে কোনো সংবেদন-বৃদ্ধিই ঘটে না, হেববার-ফেকৃনার স্থত্র এইরূপ কোনো 
ইঙ্গিত করে কি? কিন্তু একটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সংবেদন-বৃদ্ধির মধ্যেও যে 
বোধের অগম্য অথবা আন্বচেতন সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ংবেদনকে ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিলে, একটি সংবেদন ঠিক বাড়িয়াছে বলিয়। 
রোধগম্য হওয়ার পূর্বে উহ বাড়ে নাই, অথব! উহার বৃদ্ধি একেবারেই বোধগম্য 
হয় নাই, এইরূপ বলা যায় না। এইরূপ বলিলে নৃনতম বোধগম্য সংবেদন- 
বৃদ্ধিটি আকন্মিক এবং অকারণ হইয়া পড়ে। সমত্যাটির সমাধান এই £ সংবেদনীয় 
নিয়সীমারও নিম্নে যে সকল সংবেদন-বৃদ্ধি ঘটে, তাহা ঠিক বোধগম্য হয় না! ঠিকই» 
কিন্তু তাহার অস্পষ্ট বোধ বাঁ চেতনা থাকে। এইব্প যুক্তির ভিত্তিতে হ্ববার- 
ফেক্নারস্থত্র সংজ্ঞান মনের অন্ততস্তলে অন্তজ্ঞান বা অবচেতন মনের অস্তিত্ 
প্রমাণ করে । 

(৫) হ্ববার-ফেক্নার হ্ত্রের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র যনে রাখা দরকার । এই সীমা- 
বন্ধতা এই স্থত্রের দোষ বা! ত্রুটি নয়, কারণ ইন্া স্বীকার করিয়াই ইহারা ইহাদের 
স্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন । ইহার সীমাবদ্ধতা এই : হ্বেবার-ফেকৃনার স্থত্র সংবেদনের 
নিম্নসীযায় (19৮16: 117716) এবং উচ্চসীমায় (8061 11716) প্রযোজ্য নয়' ইহা 
গুধু এই দুইটি সীমার মধ্যবর্তী সংবেদনক্ষেত্রেই (8186 ০1 50105101110) প্রযোজ্য । 


অনুশীলনী (7070156) 


1. 710621)6 50105211010. 016 21) 81091951501 006 70109065565 11)0160 
11) 56105810101). (4105 2 00,241) 
সংবেদন কাহাকে বলে? সংবেদন বিশ্লেষণ কর। 

2,91505 2100. 63501817) (16 20000015501 561)5901010, 10065 605105115 
0178190161156 91] 56115211075 ? 11500155, 

(405: 00. 242 245 ) 
সংবেদনের গুণ নির্দেশ এবং ব্যাখ্যা কর। সকল সংবদনেরই ব্যাপ্ডি 
আছে কি? 


১৭ 


ংবেদন--গুণ ও পরিমাপ রি 


ড/112 0০ 900. 7062) 09৮ 11106151001 56125911017 7 1710৬, 16 ৪৫ 
৪1], 0005 56105811018 80111 01 10625 011011)6101 7 


(4৯08 2 00. 2452 5 2477248 ) 
সংবেদনের তীব্রতা বলিতে কি বুঝায়? সংবেদনের পরিমাপ সম্ভব হইলে, 
কিরূপে উহা সম্ভব ? 


০৬ 00965 ৬/6০৩1 10117701916 1015 12৬ 01 56105211010 7 101300155. 


(405 : 00. 249-252 ) 
হেববার তাহার সংবেদন-স্রত্ত্রটি কিরপে উপস্থাপিত করিয়াছেন ? 
91216 176০1017915 10)01070৬০11161% 710010 ৬/61061 11) 0106 200659.3171611010 
01 56105261010, 1$ 16165811521) 10101 061290101 2 ৪1] ? 
(4105 : 100. 252-254 ) 


ংব্দেনের পরিমাপে ফেক্নার হ্বেবার-স্থত্রের কোন উন্নতি সাধন করিতে 
পারিয়াছেন কিন। তাহা আলোচন। কর। 


91215 2170 9501811) 6106 ড/০061-76010]8 6] 19৮ ০01 56105290101) 


(175 2 00. 252-256 ) 
সংবেদনের হেববার-ফেক্নার সুত্র উল্লেখ করিয়৷ উহার সমালোচনা! কর। 


চভুদশ্শ পরিচ্ছেদ 
দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন 2 চক্ষুর এবং কর্ণের গঠন ও কার্য 
€ ৬155৪] ও. 4৯191: 99105980101) 2 90000017026 € 
[00001010506 019৩ 7255 ও. 06 1791) 


১। দর্শন সংবেদনের উৎপত্তি এবং প্রকারভেদ 
(971510 & 10017505 01 51589] 9675286807 ) 

দর্শন সংবেদনের উগুপত্তি 2 

দর্শন সংবেদদন বলিতে বুঝায় আলোক বা বর্ণ দ্রেখা। দর্শন সংবেদের ইন্জিয় 
চক্ষু। ইহার উদ্দীপক ইথর তরঙ্গ বা আঁলোক। এই উদ্দীপক চক্ষুগোলকের 
বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়া দর্শন-মার্ভের বহি:প্রাস্তকে উদ্দীপিত করে। এই 
উদ্দীপন নার্ভ-প্রবাহের আকারে মস্তিফের ৃষ্টিকেক্ত্রস্থ দর্শল-নার্ভের অন্তঃপ্রাস্তে 
পৌছায় । ইহার ফলে দর্শন সংবেদন উৎপন্ন হয়। 
দর্শন সংবেনের প্রকার ঃ 

দর্শন সংবেদন প্রধানত: দুই প্রকার_যথা আলোক বা অবর্ণ (1157৮ 
৪0100108110 ) সংবেদন এবং বর্ণ (00109298010 01 ০0108 ) সংবেদনশ। আবার 
আলোক সংবেদন দুই প্রকার_যথা আলোক ও অন্ধকার (11270 27৫ 
9811506$5 ) সংবেদন। যেহেতু বর্ণ অসংখ্য, বর্ণ সংবেদনও অসংখ্য | কিন্ত 
প্রধান বর্ণ চার শ্রেণীতে বিভক্ত-যথা লাল (1:5৫ ), হলুদ বা গীত ( 56110" ), 
সবুজ (8650) এবং নীল (9105) তাই প্রধান বর্ণ সংবেদনও চার প্রকার, 
যথা লাল বর্ণ সংবেদন, গীত বর্ণ সংবেদন, সবুজ বর্ণ সংবেদন এবং নীল বর্ণ 
সংবেদন। 
আলোক বিষ্যাস £ 

আলোক সংবেদনগুলিকে উহাদের গভীরতা ব মাত্রার অল্লাধিকা অন্রসারে একটি 
সরলরেখায় সাজানো! যাইতে পারে । এই সরলরেখার প্রথম প্রান্তে অভ বা শাদ। 
(1016৩ ) থাকিলে, ইহা ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর এবং ক্ষীণতম হইম1 শেষ প্রান্তে 
অন্ধকার বা কালো (৫811. 01 ৮150) হইয়] যায়। এই রেখার প্রথম প্রান্তে 
রহিয়াছে শুভ্র বা শাদা এবং শেষ প্রান্তে কালো। ইহার ম্ধ্যবিন্দুৃতে থাকে 
আলোকাদ্ধকার বা শাদাকা:লার মাঝামাঝি । এই সরলরেখার মধাবিন্দ হইতে 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন। চক্ষু, কর্ণ ২৫৯ 


কালো! প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইলে অনলোকরেখাটি ক্রমশ: ধূসর (£6 ) হইতে 
ঘূসরতর হইয়া! শেষ প্রান্তে ধূসরতম অথবা সম্পূর্ণ কালে! হইয়া দাড়ায়। আবার 
ইহার মধ্যবিন্দু হইতে শুত্র বা শাদ] প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইলে আলোকরেখাটি 
ক্রমশঃ শুভ্র, শুভ্রতর হইয়া শেষ প্রান্তে শুভ্রতম বা! সম্পূর্ণ-শুত্র হইয় দাড়ায় । শাদা- 
কালোর মধাবর্তী অন্ততঃ ছয় শত হইতে সাত শত আলোক সংবেদন আছে । 
বর্ণ সংবেদনের বিন্যাস £ 

কিন্তু আলোক-সংবেদনের তুলনায় বর্ণ সংবেদনগুলি জটিল। বর্ণের সংখ্যা 
অনন্ত। টিশনার বলেন যে বর্ণের সংখ্যা অন্ততঃ কয়েক হাজার। ইহাদিগকে 
আলোক-সংবেদনের মত একটি সরলরেখায় সাজানো যায় না। বর্ণালী-বীক্ষণ-যন্ত 
(০0100: 71150) সাহায্যে ধের আলোক দেখিলে এ আলোক সৌর বর্ণালীতে 
€ 50181 809০0] ) বিশ্রিষ্ট হয়। এই বণণালীর বাম দিকে দেখা যায় লাল। লাল 
হইতে ভান দিকে অগ্রপর.হইলে দেখা যায় যে লাল ক্রমশ: পীতান, তারপর কমলা- 
রং হইয় খাটি গীত বর্ণে পরিণত হয়। এইখানেই লাল-গীত প্রথম সরলরেখাটির 
শেষ। তারপর সৌর বর্ণালীর দ্রিক পরিবর্তন ঘটে। পীত্বর্ণ দ্বিতীয় সরলরেখায় 
সবুঞ্জা্ভ অবস্থা অতিক্রম করিয়া খাটি সবুজ বর্ণে পরিবন্তিত হয়। এইস্থানে 
দ্বিতীয় সরলরেখাটির শেষ । এই পীত সবুজ সরলরেখাটি আবার দিক পরিবর্তন 
করে। সবুজ বর্ণ নীলাভ অবস্থা অতিক্রম করিয়া খ'টি নীল বর্ণে পরিণত হয়। 
এইস্থানে ভূভীয় সরলরেখাটির শেষ এবং চতুর্থ সরলরেখার আরম্ভ। চতুর্থ 


লাল কমলা পীত 
সরুজাভ 
নীলে নীলাভ সবুজ 


১৯নং চিন্তর_রেখাচিত্রে সৌর বর্ণালী 
সরলরেখাটি নীল রক্জিমনাভ অবন্গ। অতিক্রম করিয়া রক্ত বালাল বর্ণে ফিরিয়া 
আসে। 


২৬০ মনোবিদ্যা 


লাল, পীত, সবুজ ও নীল, এই চারটি বর্ণকে মুখা, মূল বা মৌলিক (101700915 ) 
বর্ণ বলে। কিন্ত নিউটন-এর মতে মৌলিক বর্ণ সাতটি। তিনি মনে কেন যে 
রামধনুর সাতটি বর্ণ__যথা বেগুনী (%1015)) নীল (17159), আস্মানী 
(0185 )১ সবুজ ( £65% )১ পীত (96110 ), কমল] ( 018118০ ) এবং লাল ( 16), 
যাহাদের সংক্ষেপে বলা হয় ভিব জিঅবু (90০09. )। মাতৃভাষায় এই সংক্ষেপণের। 
অন্করণে সাতটি রংকে বলা যায় বেনীআনহকল। ( বেগুনী, নীল আসমানী, সবুক্ত, 
হলুদঃ কমলা, লাল )। 

বর্ণালীর এই সাতটি বর্ণকে মুখ্য বা মৌলিক বর্ণ বলা চলে না কারণ ইহাদের! 
অনেকগুলিই একা ধিক মুখ্যবর্ণের মিশ্রণ-ফল । যেমন কমলা রং লাল ও হলুদ রং-এর 
আবার বেগুনী রং আস্মানী ও লাল রং-এর সংমিশ্রণ। হেরিং (1797108 ) 
প্রভৃতির মতে মুখ্য ব। মুল বর্ণ চারটি, যথা লাল, হলুদ, সবৃজ এবং আস্মানী নীল। 
কিন্ত হেল্মহোল জ ও ইয়ং (17100170162 ৪00 ০০৪ )-এর মতে মূল বর্ণ 
তিনটি, যেমন লাল, সবুজ ও নীল। এই যতান্ুসারে হলুদ মুখা বর্ণ নয়, কারণ লাল, 
ও সবুজকে নির্দিষ্ট মানায় মিশাইলে হলুদ রং পাওয়া যায়। 
পদ্দার্থবিভ্ত। ও মনোবিদ্তার বর্ণসংবেদন ঃ 

মনোবিষ্ভায় গৃহীত বর্ণ গুলি পদার্থবিষ্যা-গৃহীত বর্ণগুলির সহিত অস্তত্তঃ দুইটি 
বিষয়ে পুথক্‌। মনোবিদ্যার বর্ণশ্রেণী সম্পূর্ণ» কিন্তু বর্ণালীর বর্ণগুলি অসম্পূর্ণ 
যেমন উল্লিখিত চতুর্থ সরলরেখাটিতে নীল লালে পরিণত হইবার আগে বেগুনী-লাল 
(081016) এবং লাল-বেগুনী (০0810010 ) এই ছুইটি স্তর অতিক্রম করে। 
বর্ণালীতে কিন্তু এই ছুইটি বর্ণের কোনো সন্ধান পাওয়] যায় না, কারণ বর্ণালী 
ভায়োলেট বা বেগুনীতেই থামিয়া যায়। কিন্তু মনোবিগ্যা এই সরলরেখাকে প্রসারিত 
করে এবং বেগুনী অতিক্রম করিয়। বেগুনী-লাল এবং লাল-বেগুনীর মধা দিম! লালে 
ফিরিয়া আসে। দ্বিতীম্নতঃ, বর্ণালীর লাল রংটি বিশুদ্ধ বা খাটি লাল নয়, কিন্তু 
উহাতে পীত বা হলুদ বর্ণের মিশ্রণ থাকে । বিশ্তদ্ধ লাল বর্ণালীর বাহিরে, কিন্ত 
মনোবিদ্যার অন্তর্গত। 
বর্ণের বৈশিষ্ট্য £ 

বর্ণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য । (১) বর্ণমান্র বা হ্িউ (79০ )-- 
বর্ণের এই বৈশিষ্ট্যটি নির্ভর করে উহার উৎপাদক হইথর-তরঙ্গের দৈখ্্যের উপর ! 
লাল বর্ণের হিউ সর্বাধিক, কারণ ইহার উৎপাদক ইথর-তরঙ্গের দৈর্ঘা সবাধিক ॥ 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ) চক্ষু; কর্ণ ২৬১ 


হেল্মহোলজ.-এর বর্ণালী-বিশ্লেষণ অহযারী ইথবর-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অস্থলারে প্রধান 
কয়েকটি বর্ণ উল্লিখিত হইল। তিনি তরজের দৈর্ঘ্য মাইক্রোমিলিমিটার হিসাবে 
নির্ণঘ করিয়াছেন। মাইক্রোমিলিমিটার বলিতে বুঝায় মিলিমিটার-এর দশ 
লক্ষ ভাগ। 


তরজ-দৈর্ঘ্য বর্ণ 

৭৬০৪০ মাইক্রোমিলিমিটার শেষ প্রান্তের লাল 
৬৮৬৮৫ ৩ দি লাল 

৬৫৬*৩১৪ নু লাল-কমল। 
৫৮৯'৬২৫ রর সোনালী পীত 

ও ২৬৯৯০ রর সবুজ 

৪৮৬*১৬৪ রা মবুজ-নীল 

৪৩০*৮২৫ বেগুনী, নীল-বেগুনী 
৩৯৬*৮৭৪৯ ্ বেগুনী 


(২) বর্ণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার উজ্জ্বলতা (01121000658 ) অথবা 
আভা (7106) 1 এই বৈশিষ্ট)টি নির্ভর করে বর্ণের প্রকাশ (10101111051 ) বা 
তীক্ষতার (10660510 ) উপর | গীত বর্ণ সর্বাপেক্ষা উজ্জল এবং বেগুনী সর্বাপেক্ষা 
অন্ুজ্জল। বর্ণের আভা উদ্দীপক ইথর-তরঙ্গের উচ্চতা (8100110006 ) দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। 

(৩) বর্ণের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল সংপৃক্তি (58612000) অথবা বর্ণের 
গভীরতা! ( ০91081-0600) ) অথব। ক্রোম] (0110179, )| বর্ণের সহিতু আলোকের 
মিশ্রণ যত কম, উহ! তত বেশী সংপূক্ত (586818150 ) এবং এই মিশ্রণ যত বেশী, উহা 
তত কম সংপৃক্ত। বর্ণের এই বৈশিষ্টযটি ইথর তরঙ্গের গঠনছ্বারা ( %/৪৬৩-00 ) 
নিয়ন্ত্রিত হয়। 


| অন্থসংবেদন ( 4 1076775610586101 ) 
বা অনু-প্রতিপ ( 46674701866 ) 
ইন্জিয়ের উপর উদ্দীপকের ক্রিয়ার ফলে সংবেদন ঘটে । উদ্দীপক একবার সক্রিয় 
হইয়! নিক্ষিয় হইলেও, অনেক সময় উহার পুর্বক্রিয়ার রেশ বা প্রতিক্রিয়া চলিতে 
থাকে । উদ্দীপকের অপসারণ ব। নিজ্কিয়তা সন্বেও, উহার পুর্বক্রিয়ার ব। 


২৬২ মনোবিষ্ঠা 


জংবেদনের প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকার ফলে যে মানসবৃত্তি ঘটে, তাহাকে 
অন্ভুসংবেদন (2105:-9917581101) ) বা অজু-প্রতিরূপ (90061-171886 ) বলে । 

অন্থসংবেদনটি যদি সংবেদনের অনুরূপ হয়, তবে উহাকে সবর্ণ বা সমজাতীয় 
অন্ুমংবেদন বলে ( 00510156 21061-560586101 )। আবার, অন্কুসংবেদনটি যদি 
সংবেদনের বিপরীত হয়, উহাকে বলে অসবর্ণ বা বিপরীত অনুসংবেদন (19286%৫ 
8061-5610886101) ) 1১ অন্ুবেদন প্রায় সকল প্রকার সংবেদনের প্রতিক্রিয়' হিসাবে 
ঘটিতে পারে। 
সবর্ণ অনুসংবেদন (7031675 8651-55058807 ) 

তীব্র আলোকের দিকে ১৫ হইতে ২০ সেকেও্ড কাল দৃষ্টি নিবন্ধ করিবার পর চক্ষু 
বন্ধ কারলে, 'মথবা কোনে। বর্ণহীন পশ্চাদভূমিতে (০0910011655 01801-00100 ) 
যেমন শাদ। দেওয়ালে? দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, সবর্ণ আলোক অন্সংবেদন ঘটে । আবার 
একটি জলস্ত দিয়াশলাই-এর কাঠি ঘুরাইলে যে অগ্রিবৃত্ত উৎপন্ন হয়, তাহাতে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়। চক্ষু বুজিলে, বা কোন বর্ণহীন পশ্চাদ্ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে+ উহার 
উপর অশ্রিবৃত্তটি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় অগ্রিবৃত্টি সবর্ণ অন্তসংবেদন | আবার ছুই চোখ 
হাত দিয়! ঢাকিয়া রাখিবার পর, খুলিয়' একটি উজ্জল আলোকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়া আবার ছুই চোথ বন্ধ করিলেঃ অথবা কোনো বর্ণহীন পশ্চাদ্‌্ভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখিলে, এঁ উজ্জল আলোকটি সবর্ণ অন্ুসংবেদনরূপে দেখা যাইতে থাকে । 

সবর্ণ অনুসংবেদন চঞ্চল অথবা ক্ষণস্থায়ী ( 216161105 )। উহা! একবার দেখা 
যায়, আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়। এই'রূপ পুন:পুনঃ দৃশ্ত ও অদৃশ্য হইবার পর ইহ: 
ক্রমশঃ মিলাইয়] যায়। 
অঙবর্ণ অন্ুসংবেদন (16590%5 2067-5610581101) ) 

যাদ একটি রঙ্গীন কাগজের মধ্যস্থলে ১৫ হইতে ২* সেঝে গু কাল স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিবার পর একটি বৃহত্তর বর্ণহীন বা ধূসর পটভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর] যায়ঃ উহাতে 
একটি বর্ণথণ্ড (08০ 01 ০0101) দৃষ্টিগোচর হয় । এই দ্বিতীয় বর্ণথগুটির আকার 
উদ্দীপক বর্ণখগ্ুটির অনুরূপ, কিন্তু উহ প্রথমটির বিপর/ত (168811$৩ ) না পরিপূরক 
(001001101001681% )। উদ্দীপক অপন্চত হইলেও উহার স্মাকৃতি, অথচ বিপরীত, 
এই প্রতিক্রিয়াকে অসবর্ণ অন্ুসংবেদন (10988055 2067-561058010 ) বলে । 





১ ২য়, গড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন; চক্ষু; কর্ণ ২৬৩ 


যেমন, উদ্দীপক নর্ণটি যদি যথাক্রমে লাল, সবুজ, -পীত ও নীল হয়, তবে উহার 
উপর ১৫ হইতে ১০ সেকেণ্ড কাল স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দৃষ্টি সরাইয়া লইলে এবং 
তাহার পন একটি বৃহত্তর বর্ণহীন বা ধূনর দেওয়াল, বন্ত্রথণ্, শাদা কাগজ অথবা কালো 
বোডে দৃষ্টিপাত করিলে, এঁ পটের উপর উদ্দীপক বর্ণথণ্ডের সমাকার কিন্তু বিজাতীয় 
বা পরিপূরক যথাক্রমে সবুজ, লাল, নীল ও পীত বর্ণখণ্ড দখা যাইবে । অর্থাৎ 
লাল রং সংবেদনের অসবর্ণ অন্থুসংবেদন সবুজ, সবুজের লাল, গীত বা 
হলুদের নীল এবং নীলের পীত বা হলুদ । অসবর্ণ অন্থুসংবেদন উহার সংবেদনের 
পরিপূরক | লাল অসবর্ণ অন্রসংবেদন, সবুজের সংবেদনের এবং সবুজ লালের 
পরিপূরক | আবার পীত অসবর্ণ অন্ঠলংবেদন, নীলের সংবেদনের এবং নীল পীতের 
পরিপূরক । পরিপৃদ্ূক বর্ণ বা রং বলিতে এমন ছুইটি বর্ণ বা রংকে বুঝায় যাহাদের 
মিশ্রণফল শাদা বা আলোক-নংবেদন_ অর্থাৎ যে দুইটি রংকে যথাযোগ/ 
পরিমাণে মিশাইলে শাদা বা আলোক-সংবেদন উৎপন্ন হয় উহ্াদিগ্রকে 
পরিপূরক বর্ণ বলে। 


অসবর্ণ অনুসংবেদন সবর্ণ অন্তসংবেদনের মত অস্থির এবং ক্ষণিক। ইহা 
একবার আসে আবার চলিয়া যায়। এই পরিবততন (1900086101] ) ২০ হইতে 
৩. বার পর্যন্তও ঘটিতে পারে । অনুমংবেদনের ক্ষণিকতার কারণ কি? কাহারও 
কাহারও মতে চক্ষুর অজ্ঞাত সঞ্চালনই ( 00001050100$ 01001161% ) অনুসংবেদনের 
গতিশীলতার কারণ । আবার কেহ কেহ মনে করেন যে অনুনংবেদনের গতিশীলতা 
উহার নিজন্ব পিয়ম এবং স্বভাব । 


অন্ুমংবেদন উৎুপন্ম করিতে হইলে (১) উদ্দীপক বস্ত্র প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ আবশ্যক (২) আবার উহার প্রতিক্রিয়ার উপর মনকে কেন্দ্রীভূত করাও 
আনশ্যক ' চক্ষুর সামান্যতম ইচ্ছাকৃত সঞ্চালনও দর্শন অন্তসংবেদনের প্রতিবন্ধক 
হইতে পারে । অনিচ্ছারুত চক্ষুলঞ্চালন প্রতিবন্ধক হইলেও ইহার প্রতিকার নাই । 


অন্ুু-প্রতিরূপ (/651-1:1886 ) 


অনুসংবেদনকে অনেকেই অন্ন-প্রতিবপ (8০: 10)880 ) বলিয়াছেন । তাহাদের 
এই নামকরণ সহজবোধ্য । সংবেদন উদ্দীপকের উপস্থিতিতেই ঘটিয়া থাকে। 
উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে যে মানপবৃত্তি ঘটে, তাহাকে সংবেদন বলা চলে না, কিন্ত 
প্রতিরূপ বলিতে হয়। সুতরাং উদ্দীপকের উপস্থিতিতে যে সংবেদন হয়, তাহ। 


২৬৪ মনোবিগ্ঠ। 


অপহ্ছত হইলে, উহার প্রতিক্রিয়৷ হিদাবে যে মানসবৃত্তি ঘটে তাছাকে অন্ুসংবেদন 
ন। বলিয়া অনু-প্রতিরূপ বল! সঙ্গত 

এই মতভেদের মীমাংস! প্রসঙ্গে বলিতে হয় যে উদ্দীপকের অঙ্কুপস্থিতিতে ঘটিলেও, 
অন্ুসংবেদন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপেই ঘটিয়া থাকে । তাহা ছাড়া, স্পষ্টতার দিক 
দিয়াও অনুসংবেদন সংবেদনের অনরূপ। উপরস্ত ইহা পাত্রের ইচ্ছা-মনিচ্ছার উপর 
নির্ভর করে না* যেমন অল্লাধিকরূপে প্রতিবূপ করে। ইহা উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে 
ঘটিলেও* সংবেদনের মতই জ্ঞাত হয় এবং ইহাকে সংবেদন বল] হয় নাঃ কিন্তু বল! হয় 
অন্সংবেদন, অথবা সংবেদনের একটি পশ্চাদ্বর্তী অবস্থা । স্তরাং ইহাকে অন্ুযু- 
সংবেদন বল। অস্ত নয় । 


৩। পরিপুরক বর্ণ ( 0070101677)67681ঘ 00108) 

যে ছুইটি বর্ণকে মাব্রানুযায়ী মিশ্রণ করিলে শাদা বা বর্ণহীন আলোক উৎপন্ন 
হয়, উহাদের একটিকে অপরটির পরিপূরক বা কমৃপ্লিমেণ্টাওি বর্ণবলে। ইহাদের 
একটি অপরটির বিপরীত ॥ যেমন পীত এবং আস্মানী নীল, পরস্পর পরস্পরের 
বিপরীত বা পরিপূরক বর্ণ। বর্ণালীর লাল, পরবুজের পরিপূরক নয়, কিন্তু ইহা 
একপ্রকার নীলাভ-সবুজের পরিপূরক, কারণ বর্ণালীর লাল বিশ্তদ্ধ লাল নয়, কিন্ত 
পীতাভ লাল। বর্ণালীর বাহিরে যে বিশুদ্ধ লাল কল্পিত হয় এবং যাহা মনোবিদ্যার 
দিক হইতে বিশ্বদ্ধ লাল, তাহার পরিপূরক অবশ্যই সবুজ । বর্ণ'লীর বিশুদ্ধ নীলের 
সহিত বিশ্বদ্ধ পীতের মাব্রাযায়ী মিশ্রণফলেও বর্ণহীন আলোক উত্পন্র হয়। আবার 
বিশুদ্ধ লাল এবং বিশুদ্ধ সবুজ মিশ্রিত করিলে» অন্ুবপভাবে শাদা এৰং বর্ণহীন 
আলোক পাওয় যায়। 

স্থতরাং লাল-সবুজ এবং পীত-নীল বর্ণগুলির এক এক জোভার এক একটি 
অপরটির পরিপৃরক বর্ণ। প্রত্যেক বর্ণেরই পরিপৃ্ক আছে" শুধু তাহাই নয়, 
শাদা এবং কালো বর্ণ নয়, কিন্তু আলোক এবং আলোকাভাব। ইহাদেরও একটি 
অপরটির পরিপুরক। 

৪1 বর্ণ-বৈসা দৃশ্য (0০0190£ 00106185€ ) 

দেখ। গিয়াছে যে বর্ণ*সংবেদনের প্রতিক্রিয়ারূপে উহার অলবর্ণ অন্ুসংবেদন ঘটে । 
এই ঘটনাকে (01160010600) বলে বর্ণ-বৈসাদৃশ্ঠ বাঁ কালার্‌ কন্ট্্যাস্ট, যেমন পীতবর্ণ 
সংবেদনের প্রতিক্রিয়ারূপে, উহার বিপরীত নীল বর্ণের অসবর্ণ অন্ুসংবেদন ঘটে। 
এই ঘটনাটি একটি বর্ণ-বৈসারৃশ্যের ঘটনা । 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন 7 চক্ষু কর্ণ ২৬৫ 


বর্ণ-বৈসাদুশ্য দুই প্রকারু, যথখ। সমকালীন বা যুগপৎ (3110011800608$) এবং 
-পরবর্তীকালীন বা অন্ুুবর্তী (80০০8551৩) বৈশাদৃষ্ঠ । 


সমকালীন বা যুগপৎ বৈসাদৃশ্য (91001187605 00008$1) 

ছুইটি রং একই সময়ে পাশাপাশি বা একটির উপরে ৰা নীচে আর একটি 
থাকিলে, উহার একটি অপরটির পরিপূরক রং-এর দ্বারা অন্ুরঞিত হয়। এই বর্- 
বৈসাদশ্তের নাম সমকালীন বৈপাদৃষ্ঠ ' যেমন একটি শাঁদ! কাগজের উপর একটি লাল 
রং-এর খণ্ড বা টুক্রা স্থাপন করিয়া উহ্বাদ্দিগকে একটি শাদ] টিস্থ কাগজ দিদা ঢাঁকিলে, 
শাদা রং-এর কাগজটি নীলাভ সবুজে অন্রঞ্িত (01060) দেখা যায় । 

পার্খববতশী নক্মার (২০নং চিত্র) অনুরূপ একটি চক্রফলক বা ডিস্ক, কাটিয়া 
লওয়। যাউক--ইহাতে শাদা অংশগুলি শাদার, কালো অংশগুলি কালোর এবং মলিন 
ব! ছায়াচ্ছন্ন ($118060) অংশগুপলি কোনো রং-এর 
পরিবর্তে বাবহৃত হইয়াছে । এইবার এই চক্র- 
ফলকটিকে বর্ণচক্রে (০0105/651) ঘুরানো 
যাউক। এইক্ষেত্রে ঘর্ণযযান চক্রফলকের উপরি- 
ভাগটি (51506) দেখা যাইবে ধৃলর, যাহাকে 
ঘিরিঘা থাকিবে একটি শাদাভ ঘের (1105) 1 
আবার কালোর পরিবর্তে রংটি কমল! হইলে, 
চক্রফলকের উপরিভাগ দেখা যাইবে পীতাভ, 
যাহার চারিদিকে রহিয়াছে একটি নীলাভ ঘের। ২*নং চিত্র-বর্ণচকর 
রংটি সবুজ হইলেঃ দেখা যাউবে একটি ফিকে সবুজ বা সবুজাভ উপরিভ'গ, 
'যাহকে ঘিরিয়া রহিয়াছে একটি লাল-বেগুনী 09101131) ঘের বা রিং । 





অন্ুবত্তা বৈসাদৃশ্য 91019095516 0০017101851) 

অন্ুবর্তী বর্ণ-বৈপাদৃশ্ত অসবর্ণ অন্কুসংবেদনের অনুবূপ। কিন্তু ইহার! অন্ুরূপ 
হইলেও, অভিন্ন নয়। অনলব" অন্সংল্দেনে, উহার সহিত প্রধম সংবেদনের কোনো 
স্ম্পষ্ট পার্থকা বা বৈনাদৃশ্য জ্ঞান না-ও থাকিতে পারে। যেমন লাল রংটিতে দৃষ্টি 
নিবন্ধ করিবার পর» উহ1 হইতে দৃষ্টি অপসারণ করিয়া একটি বণহীন পটে তাকাইলে, 
লাল রং-এর বিজাতীর যে সবুজ রং দেখিতে পাওয়া যায়ঃ উহ? অসবর্ণ অঙ্সংবেদনের 
দৃষ্টান্ত । এই অনুসংবেদনে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী রংটিকে তুলনামূলকভাবে দেখ। 


২৬৬ মনোবিছ্া 


হয় না। এই দুইটি রং বিসদ্রশ হইলেও উহাদের বৈসাদৃশ্ট স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে 
না। কিন্তু অন্রবর্তী বর্ণ বৈসাদৃশ্্যে উহাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে । 


৫&। বর্ণান্ধত। ( 001087-117)07655 ) 

সাধারণভাবে বলিতে গেলে বর্ণদর্শনে অক্ষমতাই বর্ণাম্কতা। নর্ণান্ধ বাক্তি 
বিশ্বের বর্ণবৈচিত্র্য উপভোগ করিতে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে অক্ষম । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বর্ণান্ধতা একটি বংশগত এবং দুরারোগ্য রোগ । কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
বরণান্কত1 চিকিৎসা-সাধ্য । নারী অপেক্ষা পুরুষই বেশী বর্ণান্ধতা-প্রবণ। 
বণন্ধতার প্রকার 
(১) স্বভাবী বর্ণান্ধত। (01781 001001-011007555 ) 

বর্ণান্ধত প্রথমতঃ ঢুই প্রকার-যথা স্বভাবী (10010191) এবং অস্বজ্ঞাবী 
(801001779]) | শ্থভাবী বর্ণান্ধত| সর্বসাধারণের মধোই থাকে, কারণ ইহা রেটিন। 
বা অক্ষিপটের নিজজ্থ ধর্ম । 


অক্ষিপটীয় অঞ্চল ব৷ স্তর (7২66721 201065 ) 

অক্ষিপটের সকল অংশই সমান বর্ণসংবেদনশীল নয়। অক্ষিপটের তিনটি স্তর 
(20106$) আছে-যথা! বাহিরের, মধ্োর ও ভিতরের । অক্ষিপটের প্রথম বা 
বাছিরের স্তরটি (০96117)05 20106) সম্পুর্ণ বর্ণান্ধ (00101016161 ০০101- 
)1100)1 ইহাতে শুধু শা এবং কালো অর্থাৎ আলোক এবং অন্ধকারের 
সংবেদনশীঙ্গতা আছে। অক্ষিপটের দ্বিতীয় বা মধ্যম স্তরটি (1066177601916 
207০) আংশিক বর্ণান্ধ (021018115 ০০1001-01170) | উহা! শাদা এবং কালো 
অথবা আলোক এবং অন্ধকারে সংবেদনশীল তো! বটেই, তদ্তিরিক্ত নীল ও 
গীতবর্ণেও সংবেদনশীল । কিন্তু অক্ষিপটের এই মধাম শ্তরটি লাল এবং সবুজ 
বর্ণান্ধ। অক্ষিপটের ভতীয় বা ভিতরের শুরটি (1076102056 2০26) সম্পুর্ণ বর্ণ- 
সংবেদনশীল । অর্থাৎ, উহ! শাদা-কালো এবং নীল-গীত সংবেদন গ্রহণ করিতে 
পারে তো বটেই, তদ্দতিরিক্ত লাল-সবুজ বর্ণ-সংবেদনও গ্রহণ করিতে পারে । এক 
কথায়, অক্ষিপটের তৃতীম শুরটি সকল প্রকার আলোক ও বর্ণ-সংবেদনে সক্ষম । 

অক্ষিপটের এই তিনটি স্তর ক্যাম্পিমিটার এবং পেরিমিটার সাহায্যে রেটিনা 
বা অক্ষিপট পরীক্ষা করিয়া! পাওয়া যায়। নিপ্রয়োজন বোধে ইহাদের আলোচনা 
বজিত হইল । 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন , চক্ষু, কর্ণ ২৬৭, 


(২) অস্থভাবী বর্ণান্ধত (/0001008] 00100:-01100165$) 

অন্বভানী বর্ণান্বতা সকলের ম্ক্ষিপটে থাকে না। যাহাদের অক্ষিপট রোগগ্রস্ত, 
তাহারাই অস্বভাবী বর্ণাদ্ধ। অস্বভাবী বর্ণান্ধতা! প্রথমত: ছুই শ্রেণীর_যথা আংশিক 
(2811181) এবং সম্পুর্ণ (০01001৩66) ৷ আংশিক বর্ণাদ্বত1 আবার ছুই শ্রেণীর-. 
যথ! লাল-সবুজ ( £6৫ £1667 ) এবং নীল-পীত (0106-56110%)। 


আংশিক বর্ণান্ধত। (99165] 001011-11701955) 

(১) লাল-সবুজ বর্ণান্ধভা! (0.০৫-1661. 0110001655) ছুই দিক দিলা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । 'প্রথমত:, এই বর্ণান্ধতায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বেশী । দ্বিতীয়তঃ, 
যেহেতু লাল-সবুজ বর্ণ দুইটি জলে ও স্থলে সন্কেতন্ূপে (51081 ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 
ইহাদের বর্ণান্ধত] আত্মরক্ষা! এবং দেশরক্ষার কাজে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। শতকরা 
প্রায় চারজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্য এষ্ট বর্ণান্ধতা দেখা যায়। উহা বংশগত 
এবং দৈহিক । লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তিকে বর্ণালী দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, 
তাহার বর্ণ-সংবেদন নীল-পীত, এই ছুইটি বর্ণে সীমাবদ্ধ। কেহ কেহ লালকে কালো 
এবং সবুজকে ঘোর ধূসর দেখিয়া থাকে । 

লাল-সবুজ বর্ণান্ধতার আবার দুইটি প্রকারভেদ রহিয়াছে। প্রথম প্রকারে 
লাল-সবুজাদ্ধ ব্যক্তি বর্ণালীকে শ্বাভাবিক দৈর্ঘোে দেখিতে পায় কিন্তু লাল-সবুজের 
পরিবর্তে নীল-পীত দেখিয়া থাকে । ছ্িতীয় প্রকার লাল-সবুজান্ধ ব্যক্তির “ক্ষত্রে 
বর্ণালীর দৈর্ঘ্য ছিন্ন হইয়া যায় যাহার ফলে লাল এবং বেগুনী রং কালো দেখায়। 
ভন্‌ ক্রজ. (৬০) 11856) এই ছুই প্রকার লাল-সবুজাদ্ধ ব্যক্তিকে যথাক্রমে 
ডিউটারেনোপ স্‌ (0691612100055) এবং প্রোটেনোপজ্ (01008001$) আখ্যা 
দিমাছেন। প্রথমোক্ত প্রকারে গীতনর্ণ এবং দ্বিতীযোক্ত প্রকারে সবুজবর্ণ উজ্জ্বলতম 
দেখায় । রিভার্স (£২1৮০73) এই ছুই শ্রেণীর নামকরণ করিয়াছেন যথাক্রমে ফটেরিথাস 
(0119057507100$) এবং হ্ষটেরিথাস (5০০$০15001008) । 

(২) নীল-পীত বর্ণীন্ধতা। (3106-/৩110৩/ 01170655) পূর্বোক্ত বর্ণান্ধতার 
তুলনায অনেক অল্পসংখাক ব্যক্তিতে ঘটিয়া থাকে । ইহা অক্ষিপটের কোনো রোগের 
সহিত জড়িত । উহ! বংশগত নয়. কিন্তু অজ্িত। নীল-গীত বর্ণাদ্ধতায় এই দুইটি 
বর্ণের মধো গোলমাল ঘটে। রিচার্ভমন্‌ (01019916501) পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছেন, 
যেকোনো কোনে নীল-্পীতান্ধ বাক্তি নীল বর্ণকে উজ্জ্বল শাদারূপে দেখিয়া! থাকে। 
ভন্‌ ক্র এই বর্ণান্ধতার নামকরণ করিয়াছেন ট্রাইটানোপিয়া (17271800212) | 


২৬৮ মনোবিষ্ঠা 


পুর্ণ বর্ণান্ধতা (0012911606 ০০0101-0111)0116$$) 

সম্পূর্ণ বর্ণান্ধত1 হইলে কোনো বর্ণই দেখা যায় না। এই জাতীয় বর্ণান্ধত1 খুব 
কমই ঘটিয়া থাকে। সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ ব্যক্তির বর্ণালী কতগুলি বর্ণহীন অংশের 
জম্টি এবং এই ব্যক্তি বর্ণালীর অংশগুপির পার্থকাকে শুধু আলোক বা৷ উজ্জ্লতার 
পার্থকারূপে দেখিতে পায়। 

সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতাও দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর বাক্তি বর্ণালীর পীত স্থানটিকে 
এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্তি ইহার সবুজ স্থানটিকে সর্বাপেক্ষা উজ্জলরূপে দেখিতে পায়। 
সম্পূর্ণ বর্ণান্ধতাকে এক্রোমোটোপিয়া (4১0107071069218) বলা হয়। এই বর্ণান্কতায় 
অঞ্ষিপটের পীতবিন্দুূতে আলোক এবং বর্ণ এই উভয়েই অন্ধতা৷ ঘটে, যদিও পীতবন্দুর 
বাহিবে দশ ন-সংবেদন স্বাভাবিক থাকে । 

৬। অন্ধ-বিজ্দ, ( [31100 910৫) 

অক্ষিপটের একটি অংশ স্বভাবতঃ অন্ধা। ইহাকে অন্ধ-বিন্দু বলে। দর্শন-নার্ড 
মন্তিফ হইতে আসিয়া! অক্ষিগোলকের যে স্থানে প্রবেশ করিয়াছে এ স্থানটিই অন্ধ- 
বন্দু । এই বিন্দুতে কোনো বস্তু প্রতিফলিত হইলে, উহ] আনৃশ্য থাকে । বামদিকে একটি 
ক্রশ, এবং 'ডানদিকে একটি বিন্দুর লাহায্যে অন্ধবিন্টু নিরূপণের চেষ্টা করা যাইতে পারে । 
পরীক্ষা 

৮৫ রং 

যদ্দি বাম দিকের ক্রশ, চিঞ্ছটিতে ডান চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায় এবং বাম 
চোখটি বন্ধ রাখা হয়, তবে চোখের সাত, আট ইঞ্চি দূরে বইখানি ধরিলে অন্ধ-বিন্দু 
প্রমাণিত হইতে পাঁরে। বইখানি আস্তে আন্তে সামনের ও পিছনের দিকে সঞ্চালন 
করিলে, কোনো! সময়ে ডান দিকের বিন্দুটি অদৃশ্য হইয়! যায় পাতাটিকে ঘুরাইয়। 
ধরিলে, বাম চোখের অদ্ধ-বিন্দুও অনুরূপভাবে নিরূপণ করা যায়। 

সাধারণত: আমরা অন্ধা-বিন্দুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই না, কারণ চারিপাশের 

ংবেদনশীল স্থানগুলির সংবেদন দিগ্লা আমর] অদ্ধ-বিন্দুর শূন্য-লংবেদন স্থানটি মনে 
মনে পূর্ণ করিয়া লই । 
৪ । বর্ণ-সংমিশ্রণ ( 0০910001-00151706 ) 

বর্ণের বর্ণমাত্রত্ব (786) নির্ভর করে অক্ষিপটের উদ্দীপক অথবা ইথর-তরঙ্জের 
দৈর্ঘ্যের উপর | হেল্মহোল্জ.প্রদত্ত বর্ণতালিকায় ইহ! দেখানো হইয্বাছে। ইথর- 
তরঙ্গের নান। দৈর্ঘ্য মিশ্রিত করিলে কি ফল হয় দেখা যাউক। 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ; চক্ষু; কর্ণ ২৬৯ 


গীত বর্ণের তরজ-দৈর্ঘয সবুজ বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘোর সহিত মিশ্রিত হইলে, গীতা 
সবুজ বর্ণের সংবেদন ঘটে । এই নিয়ম অনুসারে নিম্নরূপ বর্ণ-সংমিশ্রণ করা যাইতে 
পারে। বর্ণগুলিকে চক্ষুর উপর যুগপৎ বা একসঙ্গে না ফেলিয়া, পর পর অথচ এত 
তাড়াতাড়ি ফেলা হয়, যে উহ্বারা ষেন যুগপৎ বা একই সময়ে অক্ষিপটকে উদ্দীপিত, 
করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অক্ষিপটের প্রতিক্রিয়া-প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক 
উদ্দীপনক্রিয়া উদ্দীপকটির পরেও কিছুক্ষণ চঙ্গিতে থাকে । বর্ণগুলির ঘূর্ণন ক্রিয়া 
বাড়াইলে মিশ্রণ ঘটে । | 
পরীক্ষ। প্রণালী 

বর্চক্রকে উপযুক্ত আলোকে স্থাপন করিতে হয়। যে বর্ণের মিশ্রণ ঘটাইতে 
হইবে, মাত্রা অন্থসারে উহাদের চক্রফলক কিয়া লইয়া বর্ণচক্রে বসাইয়া দিতে 
হয়। তারপর বর্ণচক্র বেগে ঘুরাইয়! দিলেই বর্ণগুলির মিশ্রণ ঘটে এবং অনেকগুলি 
বর্ণের পরিবর্তে উহাদের মিশ্রিত একটি বর্ণ দেখা যায়। যেমন লাল এবং পীত ব্ণ 
সমানভাবে মিশাইলে কমলা রং পাওয়া যায়। মিশ্রণের ফলে দেখা যায় যে ব্ণাশীর 
সাতটি বর্ণ ই লাল, সবুজ, পীত এবং নীল এই চারটি বর্ণের বিভিন্ন মাত্রার সংমিশ্রণ 
হইতে উৎপন্ন । এমন কি লাল, সবুজ এবং নীল এই তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণেই 
সকল বর্ণ পাওয়] যাইতে পারে। এই কারণে এই তিনটিকেই অনেকে মুখ্য বাঁ 
মৌলিক বর্ণ বলিয়াছেন । 
বর্ণহীন সংবেদন উৎপাদনের বিভিন্ন প্রণালী 

শাদ1| আলোক নানাপ্রকারে উৎপন্ন হইজে পারে । (১) যে বর্ণচক্রে বরণালীর 
সকল বর্ণগুলিই মাত্রান্থদারে ৰলানে! হইয়াছে তাহা ঘুরাইলে বর্ণহীন শাদা সংবেদন 
ডৎ্পন্ন হয় । (২) উপরোক্ত চারটি বর্ণ মিশ্রণ করিলেও বর্ণহীন বা শাদা আলোক 
উৎপক্ হয় । (৩) তিনটি মুখ্য বা প্রধান বর্ণকেও মাত্রান্যাযমী মিশাইলে বর্ণহীন 
আলোক পাওয়া যাঁয়। (৪) পরিপূরক বর্ণের সংমিশরণেও বর্ণহীন শুত্র আলোক 
পাওয়া যাইতে পারে। 

৮। দন উপযোজন এবং প্রতিযোজন 
(%0001)71008(107 8710 4081)68600ছ ) 

উপধযোজন (4০০07108810 ) 

দর্শন উপযোজন বা আকোমোডেশন্‌ এবং গুতিযোজন বা আভডাপটেশন্‌ এর 
সাধারণ অর্থ একই । পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনার ফলে সংবেদন-প্রতিক্রিয়ার যে পরিবর্তন 


২শ০ মনোবিদ্ধ। 


শটে, তাহাকে উপযোজন এবং প্রতিযোজন বলে। এই দুইটি দর্শন প্রক্রিয়ার 
অর্থ হইল চক্ষুকে দৃশ্য বস্তর সহিত মানাইয়। বা খাপ খাওয়াইয়। জওয়া। 
'তবে প্রথম প্রক্রিয়াটি চক্ষুর বিভিন্ন অংশকে--বিশেষ করিয়া অক্ষিমুকুর বা লেন্স্‌কে 
বৃশ্যবস্তর ক্ষুদ্রতা বা বিশালতা, দুরত্ব বা নৈকট্য অনুসারে পরিবতিত করা বুঝায়। 
যেমন একটি নিকট বা দূরের বস্তকে দেখিতে হইলে লেন্স্‌-এর বক্রতার (08121915) 
পরিবর্তন করিতে হয়। নিকট বস্তু দেখিতে হইলে ইহ? কম এবং দূরের বস্তু দেখিতে 
উহ1 বেশী হয়। এই বক্তার পরিবর্তন সাধিত হয় সিলিয়ারি পেশীর (011815 
00050155 ) সাহাযে)। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে পর্শন উপযোজন ক্রিয়াটি 
প্রধানতঃ যাল্ত্রিক অথবা! চক্ষুন্ত্রের। পক্ষান্তরে প্রতিযোজন একটি মানসিক 
ব্যাপার। 


প্রতিযোজন (02009600) 


প্রতিযোজন বলিতে বুঝায় পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনার ফলে প্রতিক্রিয়ার ক্রমিক 
পরিবর্তন এবং সামঞ্রস্য বিধান _যেমন, প্রখর দ্িবালোক হইতে আসিয়া 
সাধারণ আলোকিত ঘরে প্রবেশ করিলে, প্রথমে ঘরের আসবাবপত্র প্রভৃতি 
আবছ! এবং অস্পষ্ট দেথায়। কারণ প্রখর দিবালোকে প্রতিযোজিত (118176 
881265) হওয়ায়, চক্ষু অন্ধকারে অপ্রতিযোজিত (19821107655 70020-80810650) 
হইয়াছে । কিন্তু ঘরে কিছুক্ষণ থাকিলেইঃ উহার আসবাবপত্র স্পষ্টতর হইতৈ থাকে । 
কারণ এইবার চক্ষু অন্ধকারের সহিত প্রতিযোজিত (021107585 ৪9165) হইয়াছে 
এবং হুঠা দিবালোকে গেলে এ আলোক ছুঃসহু লাগিবে, অথবা চক্ষু 
ঝলসাইয়। যাইবে । আবার রডীন চশমা পরিলে, চক্ষু প্রথমে চশমার রং-এ 
অপ্রত্িযোজিত থাকে-ফলে, সকল দৃশ্যবস্তই চশমার রং অন্থসারে রডীন দেখায়। 
চক্ষু চশমায় অভাস্ত হইয়া! গেলে, দৃশ্ঠবস্তগুলি আর রডীন দেখা যায় না। 

প্রতিযোজনের ফলে উহার বন্ত সম্বন্ধে আর কোনে অস্থবিধা থাকে না-উহারা 
একপ্রকার “গ।-সওয়া” হইয়া যায় এবং উহাদের বৈচিত্র্য বা চমকপ্রদতা কমিয়া যায়। 
মৃতন দেশের নৈসগিক শোভা দেখিয়া কোনো বিদেশী হয়ত ভাবে উচ্ছৃসিত 
হইয়া ওঠেনঃ কিন্তু উহ! এঁ দেশের স্থায়ী বাসিন্দাদের মনে হয়ত কোন রেখাপাত করে 
না। এইরূপ পার্থক্যের কারণ এই যে বিদেশী এই দেশের দৃশ্তের সহিত প্রতিযোজিত 
হন নাই, কিন্ত দেশের বাসিন্দাগণ হইয়াছেন। 


দর্শন ও শ্রবণ নংবেদন ; চক্ষু ও কর্ণ ২৭১ 


৯। গ্োধুলিদর্শন (1%111817 %15100 ) 

ফোভিয়া বা পীতবিন্দুই স্প্টতম আলোক দর্শনের স্থান। কিন্তু অদ্ধাকারে 
প্রতিযোজিত অবস্থায় এই গীতবিন্দুই হইয়া দাড়ায় সবাপেক্ষা কম আলোক-সংবেদন- 
শীন অক্ষিপটের অংশ । পীতবিন্দুকে রাত্রান্ধ বলা যাইতে পারে। অক্ষিপটের 
বহিঃপ্রাস্ত পীতবিন্দু অপেক্ষা গোধূলি বা রাঝ্রিদর্শনে অধিকতর প্রতিযোজিত। 
পীতবিন্দু শঙ্কু (০০০০)-প্রধান এবং শঞ্পু দিবালোক দর্শনের সহিত প্রতিযোজিত। 
অপর পক্ষে অক্ষিপটের বহির্মগুল রড. বা দগু-প্রধান এবং দণ্ড অন্ধকার দর্শনের সহিত 
প্রতিযৌজিত। নিশাচর পক্ষীরাঁ, যেমন পেচক অথবা বাদুড়, দিবালোকে দেখিতে 
পায় না। উহার! দিবান্ধ। উহার! রাত্রির অন্ধকারে দ্রেখিতে পায়ঃ কারণ উহাদের 
অক্ষিপটে শুধু দণ্ডই আছে, কিন্তু শঙ্কু নাই। আবার বিড়াল, বাঘ, কুকুর, প্রভৃতি পশুরা 
দিবালোকে এবং রাত্রির অন্ধকারে সমান দেখিতে পায়, কারণ উহাদের অক্ষিপটে দণ্ড 
এবং শঙ্কু হয়ত সম-পপিমাণে আছে । কিন্ত মানুষ দ্িবালোকেই দেখিতে পায়। 
উহার] রাত্রির অন্ধকারে দৃষ্টিহীন, কারণ মানুষের অক্ষিপটে শঙ্কুই প্রধানভাবে এবং 
দণ্ড অপ্রধানভাবে রহিয়াছে 

১০। পার্‌কিন্জে ব্যাপার ( £১07812]16 1১7061801)07801) ) 

ধরিয়া লওয়া যাউক চক্ষু অন্ধকার-প্রতযোজিত হইয়া রহিয়াছে । যদ্দি এই 
অবস্থায় একটি অম্পষ্ট মালোকিত ঘরে প্রবেশ করিয় বর্ণালী দেখা যায়, তাহ হইলে 
উহা বর্ণহীন দেখাইবে। তাই বলিয়া বণালীর সকল অংশগুলিই সমানভাবে 
আলোকিত অথব]| উজ্জ্বল দেখ! যাইবে না» কিন্ত বিভিন্ন অংশগুলি বিভিন্্ মাত্রায় 
আলোকিত বা উজ্জ্রন দেখাইবে। বর্ণালীর লাল প্রাপ্ত অন্বাভাবিক অন্ধকার, নীল 
প্রান্ত অধিক উজ্জল দেখ। যাইবে এবং উহার উজ্জলতম প্রান্ত পীত ব৷ হুলুদ স্থান 
হইতে জবুজ স্থানে পরিবতিত হইবে । অন্ধকার এবং আলোকে প্রতিযোজন 
অনুসারে উজ্জ্বলতম বর্ণের এইরূপ স্থানান্তর বা স্থান পরিবর্তন আবিষ্কার করিয়াছেন 
অস্ীয় গবেষক পারকিন্জে! তাহার নাম অনুসারে উন্লিখিত পরিবর্তনের নাম 
হইয়াছে পারক্ন্জে ফেনোমেনন্‌ অথবা পার.কিন্জে ব্যাপার । 

১১। ইয়ং হেল ম্হোল জ-এর দশ ন-মতবাদ-_ 
( %০০০-8761111)0162 2186015০01৬ 65800 ) 

দর্শন সংবেদনের বিভিন্ন ঘটনাবলী ব]াখ্য| করিতে গিয়া ইয়ং এবং হেল্মূহোল্জ, 

যে মত উপস্থাপিত করিয়াছেন উহার নাম ইয়ং-হেল্মহোল্জ দর্শন মত্বাদ। এই 


২৭২ মনোবিদ্য। 


মতবাদের প্রথম সুত্রপাত করিমাছ্িলেন টমাস্‌ ইয়ং ১৮০১ স্্ীষ্টান্দে এবং উহার 
পুশ্রদ্ধার করিয়াছেন হেল্মহোল্জ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে । 

এই মতে মৌলিক বর্ণের সংখ্যা তিনটি-_ যথা, নীলাভ লাল ( 0810106 
160 ), পীতাভ সবুজ (6110%151) 81662) এবং সমুদ্রপারস্থিত নীল ( [01681091176 
৮16) অক্ষিপটে তিনটি নার্ভ আছে, যাহ] উল্লিখিত তিনটি বর্ণনংবেদনের 
উপযোগী । ইহাদের প্রতোকটি এক একটি ইথর তরঙ্গ-দৈর্ঘয দ্বারা উদ্দীপিত হয়। 
বর্ণালীর দীর্ঘতম তরঙ্গপ্রাস্ত প্রথমটিকেঃ উহার মাঝামাঝি দীর্ঘ তরঙ্গপ্রাস্ত দ্বিতীয়টিকে 
এবং স্রন্বতম ত্রঙ্গপ্রান্ত উহার তৃতীয়টিকে উদ্দীপিত করে । এই যতবাদের আধুনিক 
সংস্করণে তিনপ্রকার 'আলোক-রাসায়নিক' পদার্থ ( 1)010-01677302] 
50)5/80006 ) এই তিনটি নার্ভ-এর স্থান গ্রহণ করিয়াছে । উক্ত তিনটি নার্ভ বা 
আলোক-রাসায়নিক পদার্থের সমান উদ্দীপন! হইলে, বর্ণহ্থীন সংবেদন এবং ভিন্ব 
মাত্রায় উদ্দীপন! হইলে, বর্ণালীর সকল বর্ণগুলি উৎপন্ন হয়। আবার যখন ইহার! 
একেবারেই উদ্দীপিত হয় না, তখন উৎপন্ন হয় কালে! বা অন্ধকারের সংবেদন। 
সমালোচন। 

বর্ণ মতবাদের খাথার্থ্য নির্ভর করে উহার বর্ণ-মন্বদ্ধীয় বিভিন্ন ঘটন। ব্যাখ্যা 
করিবার উপযোগিতার উপর | ইয়ং-হেল্মহোল্জ.-এর দর্শন-মতবাদ এইরূপ অনেক- 
গুলি ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিয়াছে, আবার কতকগুলির করে নাই। এই 
মতবাদের গুণ এই যে অক্ষিপটে যে তিনটি পদার্থ আছে তাহা পরবর্তী গবেষণায় 
সমধিত হইয়াছে । তাহ ছাড়া, এই মতবাদ দর্শন সম্পকিত সকল ব্যাপারগুলিই 
ব্যাখ্যা করে, সেই ব্যাখ্যা সম্তোষজনক হউক ব1না হউক। কিন্তু ইহার দৌষগুলিই 
বিশেষভাবে দেখানো হইতেছে। 

(১) প্রথমতঃ বণ সংমিশ্রণ মোটের উপর সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হয় তিনটি 
মৌলিক বর্ণের সংমিশ্রণ দ্বারা । কিন্ত (২)ৰ্ বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যায় এই মতবাদের দোষ 
প্রকট হইয়৷ পড়ে । এই মতান্থুসারে অনুবর্তী বৈসাদুশ্টের ব্যাখ্যা এইবূপ। সবর্ণ 
অনুসংবেদন অক্ষিপটীয় জড়তা! (15081 16109) বিশেষ । “লাল” পদার্থটি 
(76 580568০5 ) একবার উদ্দীপিত হুইলে, উদ্দীপক অপসারিত হওয়া] সত্বেও এই 
উদ্দীপন] থামে না, কিন্তু চলিতে থাকে | ফলে একটি লাল সবর্ণ অনুসংবেদন ঘটে । 
আবার, অসবর্ণ অনুসংবেদন ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই মতবাদ অক্ষিপটীয় ক্লাস্তির 
(£60108] 9901886 ) আশ্রয় লয় । যেমন “লাল” নার্ভ বা পদার্থটি, উদ্দীপনার ফলে 
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্লাস্ত বা অবসন্্ হইয়৷ পড়ে, ফলে বাকী ছুইটি, বিশেষ করিয়1 সবুজ পদার্থ, ক্রিয়াশীল 
হয়, সুতরাং সবুক্ত সংবেদন ঘটে। কিন্ত ক্লান্তি বা অবসাদকে অসবর্ণ অন্ুসংবেদনের 
সন্তোষজনক কারণ বলা যায় না কারণ অসবর্ণ অন্ুমংবেদন উৎপন্ন করিবার জদ্য 
উদ্দীপকের প্রতি যেরূপ অল্লকালস্থায়ী মনোযোগ দরকার হয়, তাহাতে কোনে। 
নার্ভ বা পদার্থের ক্লান্ত হইবার কথা নয়। 

আবার যুগ্বপৎ বা সমকালীন বণ-বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যাটি হেল্ম্-হোল্জ. এর 
কষ্টকষ্পিত বলিয়া! মনে হয়। সবুজ পটভূমির উপর স্থাপিত একটি ধূসর বর্ণগ্ডকে 
কেন রক্তিমাভ দেখা যায়? হেল্মহোল্জ বলেন যে আমরা সবুজের একটু অংশকে 
্রচ্ছ বলিয়া কল্পনা করি এবং এই কল্পিত সবুজের মধ্য দিয়া ধূসর দেখি। অতীত 
অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের জানা আছে যে সবুজের মধ্য দিয়া ধৃপরকে ধূসর দেখিতে 
হইলে, ইহ অবশ্তই রক্তিমাভ হইবে । সমালোচনায় বলা যাইতে পারে যে, সাধারণতঃ 
অতীত অভিজ্ঞতার ফলে বৈশাদৃশ্ঠ ন৷ বাড়িয়া ব্যাহতই হইয়া! থাকে । 

(৩) এই মত বর্পান্ধতার বাখ্যা এইকপে করে। সম্পূর্ণ বর্ীন্কতার কারণ, 
তিনটি আলোক-রাসায়নিক পদার্থেরই অভাব বা বিকৃতি । আবার আংশিক 
বর্ণান্ধতার কারণ, কোনে! একটি নার্ভ ব| পদের অভাব বা বিরৃতি। এইক্প 
ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে বর্ণান্ধত। এক বা একাধিক পদার্থের অভাবজনিত 
হইলে, বর্শান্ধ বাক্তির আলোক-সংবেদন অলভ্ভব হইয়া পড়ে, কারণ এই সংবেদন তিনটি 
মৌলিক বর্ণের সংমিশ্রণ ফল। (93) তাহা ছাড় এই মতবাদের প্রধান অস্থবিধা 
এই যে ইহা শাদা বা বর্ণহীন আলোক-সংবেদনের গ্রাহক কোনো! নার্ভ ব। পদার্থ 
স্বীকার করে নাই। 


১২। হেরিং-এর দর্শন-মতবাদ 

( হর671110+571)6010 01 15107) ) 
হেরিং এবং লিওনার্ডো-এর মত হেলম্হোল্জ-এর মত হইতে পুথক। হেরিং 
এবং লিওনার্ডো দর্শন সংবেদন্র যে মতবাদ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা এই | দর্শন 
যন্ত্রে 1 অক্ষিপটে অথবা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের অংশে তিনটি রাসায়নিক 
পদার্থ আছে। ইহার ইথর-তরঙ্গ দ্বারা বিভিন্নব্ূপে উদ্দীপিত হয়। প্রত্যেকটি 
পদার্থের উদ্দীপনায় ভাঙন ও গড়ন ( 050010790511101) 110 16001010510 01 
87199011371 2100 0819001757) ) এই ভুইটি বিপরীত ক্রিয়! চলিতে থাকে, 


যাহার ফলে বিপরীত বর্ণ-মংবেদন উৎপন্ন হয়। একটি পদার্থের ভাঙন ও গড়ন হইতে 
১৮ 


২৭৪ মনোবিছ্া! 


যথাক্রমে শাদা ও কালো, ছিতীয়টির অনুরূপ ক্রিয়ার ফলে হুলুদ্দ ও নীল এবং 
তৃতীয়টির এ প্রকার ক্রিয়ায় লাল ও সবুজ সংবেদন ঘটে | এইরূপে অক্ষিপটে মোটের 
উপর তিন জোড়ায় ছয়টি রাঁসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শাদা-কালো, হলুদ-নীল এবং লাল- 
সবুজ, এই ছয় প্রকার দর্শনসংবেদন ঘটে । 

প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থের ভাঙন (৫60011009516107.. 15317119010 
01 98181001151) ) এবং গড়ন (16০0/0009516101)) 25510119110) 01 8119,001150 ) 


হইতে নিম্নরূপ সংবেদন ঘটে £-- 


লাল সংবেদন উৎপন্ন হয় লাল-সবুজ যন্ত্রের ভাঙন ছার 
কমল] ৮, 5 ০৮ এবং হলুদ-নীল ১ "০ 
হলুদ 5 % ৮22 চিত 8 4 
সবুজ ১ 5. 9) লাঁল-সবুজ---_---- ৪ গড়ন 5, 
শীল ৪ শশা হলুদ-নীল 7 £া 
বেগুনী ১, 5» 5» লাল-সবুজ যন্ত্রের ভাঙন এবং 5 % % 
শার্দী ৮ 5 » শাদাকালে! ». ২5 ---777শ্টী টিপি 
কালো; » 2 ১১:১৮:% গড়ন শিট 
ব্যাখ্য। 


শাদা-কালে। পদার্থটি প্রত্যেক আলোকের দ্বারাই উদ্দীপিত হয় বলিয়া, সকল 
প্রকার বর্ণ ই অল্পবিস্তর উজ্জ্বল রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু অপর ছুইটি পদার্থ উদ্দীপিত হয় 
উহাদের বিশেষ উদ্দীপক ইথর-তরঙ্গের দ্বারা । লাল-সবৃজ অথবা হলুদ-নীল আলোক 
অক্ষিপটের একই অংশে পতিত হইলে, এই বর্ণ হুইটি ভাঙন এবং গড়ন এই পরস্পর- 
বিরোধী ক্রিয়ার দ্বার] বিধ্বস্ত (০৪061160 ) হইয়া বর্ণহীন শাদ। বা ধুসর সংবেদন 
উৎপয্ন করে। 

অক্ষিপটের একই অংশে এবং একই সময়ে শাদ্দা-কালে। আলোক পতিত হইলে, 
ইহার পরম্পর পরম্পরকে বিধ্বস্ত করিলেও, উহাদের মিশ্রণ ফলে ধূসর সংবেদন থাকে । 
উদ্দীপক থাকুক, বা না থাকুক অপ.টিক্‌ নার্ভ-এর সহিত সংশ্লিষ্ট মন্তিষ্ষের কোষগুলি 
€ 09:01091 96115 ) সর্বদা উদ্দীপিত থাকে এবং অক্ষিপটের নিজন্ব আলোকরূপে 
€ 60108, 5 ০) 1187 ) এই ধৃলর সংবেদন ঘটায় । হেরিং-এর মত কালো বা 
অন্ধকারও (01501 01 09110659 ) একটি সদ্থক সংবেদন (009910156 86058- 
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000 )। হেরিং হেল্মহোল্জ-এর মতই বর্ণমংমিশ্রণ ব্যাখ্যা করেন। পরিপুরক 
বা বিপরীত বর্ণ-্সংমিশ্রণে বর্ণহীন বা আলোক-সংবেদন ঘটে একই রাসায়নিক যন্ত্রের, 
যেমন লাল-সবুজের বিপরীত ক্রিয়ায়, একটি অপরটিকে বিধ্বস্ত করিবার ফলে । 


সমালোচনা 

কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যার অসঙ্গতি ধরা পড়ে (১) সাদা-কালোর সংমিশ্রণ 
ক্ষেত্রে। শাদা-কালো! যন্ত্রটি উদ্দীপিত হইলে উহার একটি অপরটিকে বিধ্বদ্ত করে 
না, কিন্ত উৎপন্ন করে উহাদের মধ্যবর্তী ধূনর সংবেদন। (২) হেরিং অন্ুসংবেদন 
ব্যাখা করেন নিম্বোক্তব্ূপে। সবর্ণ অন্গসংবেদন খটে গঠনাত্মক প্রক্রিয়ায় ক্লান্তি বা 
অবসাদের জন্তা, যাহার ফলে ভাঙন ক্রিয়া চলিতে থাকে । এই ব্যাখ্যাও অসজত। 
সবর্ণ অন্ুসংবেদনের অসবর্ণ অস্থুনংবেদনে রূপাস্তর ঘটে, যদি যে পটভূমিতে দৃষ্টি নিব 
থাকে, তাহ! অন্থসংবেদনেয় পটভূমি অপেক্ষা বেশী উজ্জল হয। ত্রাহার মতে অসবর্ণ 
অন্ুসংবেদন উৎপন্ন হয় দর্শন যন্ত্রগুলির সাম্যাবস্থা (০8111911010 ) রক্ষা করিবার 
প্রবণতা (16706709) হইতে । যেমন “লাল” ক্রিয়া! উদ্দীপিত হইলে, সাম্যাবস্থা 
ফিরিয়া আসিবার পূর্বে “সবুজ ক্রিয়াটিও উদ্দীপিত হয়। ফলে অসবর্ণ অন্ুসংবেদন 
ঘটে । 

(৩) যুগপৎ বা সমকালীন বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে হেরিং-এর ব্যাথা! হেল্মহোল্জ- 
এর কষ্টকল্পিত ব্য।খ্যার তুলনায় অধিক সম্তভোযজনক। হেরিং বলেন যে অক্ষিপটের 
কোনো অংশের ক্রিয়া হইলে, উহার বিপরীত ক্রিয়াটি নিকটবর্তী অংশে 
ইড়াইয়! পড়ে বলিয়া সমকালীন বৈসাদৃস্ঠ ঘটে। হেল্মহোল্জ-এর মানস ব্যাখ্যার 
স্লে হেরিং-এর ব্যাখ্যাটি শারীরবৃত্বীয়। হেরিং-এর মতে (8) বর্ণান্গতার কারণ 
হইল অক্ষিপটে একটি বা একাধিক দর্শনযস্ত্রের অভাব । যেমন, লাল-সবুজ যয্ত্রটির 
অভাব হইলে, লাল-সবুজ বর্ণান্বতা ঘটে, আবার হলুদ-নীল যন্ত্রটির অভাব হইলে, 
হলুদ্-নীল বর্ণাঙ্ধতা ঘটিয়া থাকে । উপরন্ত এই ছুইটিরই অভাব ঘটিলে, সম্পূর্ণ 
বর্ণান্ধতা উৎপন্ন হয়। 
চক্ষু বিভিন্ন স্তর 

হেরিং-এর মতে সকল চক্ষুই অক্ষিপটের বহির্মগুলে সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ, কারণ এই প্রান্ত 
বা স্তরটি শুধু শাদা এবং কালো বা বর্ণহীন আলোকের প্রতি সংবেদনশীল । আবার 
কল চক্ষুই অক্ষিপটের মধ্যমগ্ডলে আংশিক বর্ণীন্ধ, কারণ ইহা শুধু শাঁদাঁকালে! এবং 
হলুদ-নীলের প্রতি সংবেদনশীল । তৃতীয়ত:, সকল চক্ষুই অক্ষিপটের কেন্দ্রীয় মণ্ডলে 


২৭৬ যনোবিদ্া 


সম্পূর্ণ বর্ণ-সংবেদনশীল, কারণ ইহার দ্বারা শাদা-কালো, হলুদ-নীল এবং লাল-সবুজ, 
হেরিং-প্রদপিত এই ছয়টি বর্ণ এবং আলোক সংবেদনই গৃহীত হয়।* 


১৩। ল্যাড ফ্রাঙ্ক লিন্‌ দর্শন-মতবাদ (17.801-07801110 111601 ) 

উপরোক্ত কোন মতই অক্ষিপটের সংগঠনের প্রতি অবহিত নয়। বিশেষতঃ, 
অক্ষিপটে দণ্ড এবং শক্কু ( [২9৫5 70 ০0065 ) কি পরিমাণে আছে, তাহা এ 
মতগ্ুলিতে দেখানে। হয় নাই। ল্যাভ.ফ্াঙ্ক লিন মতে অক্ষিপটস্থ দণ্ড এবং শঙ্কুর 
মাব্রাভেদই আলোক এবং বর্ণপংবেদনের কারণ। সকল বর্ণসংবেদনের মূল কারণ 
অক্ষিপটের একটি আদিম ধুসর পদার্থ। এই আদিম ধূসর পদার্থ অপরিণত 
হওয়ায় শুধু আলোক সংবেদনই উৎপন্ন করে। ক্রমপরিণতির (৪%০1010) ) 
নিয়ম অনুসারে এই আদিম ধূসর পদার্থই ক্রমশঃ দণ্ড এবং শঙ্কুতে বিভক্ত হয়। 
দগুগুলি শুধু আলোক সংবেদন এবং শঙ্কুগুলি এতদতিরিক্র হলুদ এবং নীল বর্ণসংবেদন 
উৎপন্ন করে । আবার ক্রমপরিণতির দ্বিতীয় স্তরে হলুদ সংবেদন উৎপাদক শশ্কুগ্ুলি 
লাল এবং সবুজ সংবেদন উৎপাদক ছুতটি স্তরে পৃথকীরুত হয়। 


সমালোচন। 

এই মতবাদটির দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত: শারীরবৃস্তীয় (75101981081) ইহাতে 
দর্শন মংবেদনের মনোবৈজ্ঞানিক তাৎপর্য উপেক্ষিত। শানীরবৃতীয় দিক হইতে 
ইহার অন্ৰিগা! এই যে অক্ষিপটে শঙ্কুর উল্লিখিত পৃথকীকৃত অংশগুলি পাওয়া যায় 
না। কিন্তু এই মতের মস্ত বড় গুণ এই যে ইহা বৈজ্ঞানিক পরিণাম-বাদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। 


১৪। চক্ষু বা অক্ষিগোলকের গাঠন (510700167 01 676 779 ) 

করোটির (9111) অক্ষিগহ্বরে বা চক্ষুকোটরে (89৩-$০০16%) অবস্থিত 
অক্ষিগোলকই (99০-৪11) দর্শনযস্ত্রের বাহ রূপ। তাহা ছাড়া অক্ষিগহবরে 
অক্ষিগোলককে অনায়াসে সঞ্চালিত করিবার জন্য রহিয়াছে চক্কুপেশী (8১০ 
1005015)| অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে রহিয়াছে অক্ষিপুট, অক্ষিপল্পব বা 
চোখের পাতা (25৩-115 ), যাহা ইহাকে বাহিরের অনিষ্টকর বস্তঃ যেষন ধুলা, 
বালি, পোকামাকড় হইতে রক্ষা করে। 

চক্ষুগোলকের উপরিস্থ কোণে রহিয়াছে অশ্রক্ষরণকারী গ্রন্থিগুলি 


* বঙমান পরিচ্ছেপ্দের ৫ম অনুচ্ছেদ (১) ভ্রষ্টব্য। 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ; চক্ষু] রর্ণ ২৭৭ 


€ 19010157081 01 0621 21910$)। এই গ্রস্থি সর্বদা একপ্রকার তরল পদার্থ নিঃসরণ 
করিয়া! অক্ষিগোলককে সিক্ত রাখে যাহার ফলে উহ" শু হইতে পারে না1। আবার 
অক্ষিগোলকের ভিতরের অংশ জলীয় পদার্থে (89৮০০$ 1)001707) এবং গাঢ় 
তরল পদ্দার্থে 510:5085 1)01001 ) পূর্ণ থাকে । 


তিনটি পর্দা ও অন্যান্য অংশ 

অক্ষিগোলকের তিনটি স্তর বা পর্দা (০০৪) আছে, যাহাঁদের দ্বারা ইহা শ্থরক্ষিত | 
(১) বান্িরের ঘন, অন্থচ্ছ বা শ্বেত পর্দ। (9০1510960 ০০৪) শক্ত তন্ময় 
আবরণে চক্ষুগোলককে ঢাকিয়া রাখিয়া উহার গেল ভান বজায় রাখে। ইহা 
চক্ষুগোলকের সম্মুখবর্তী আচ্ছোদপটলের (00:058 ) সহিত মিলিত (২) শ্বেত 
বা স্কেনরোটিক্‌ পর্দার নীচে অবস্থিত মধ্যবর্তী রজীন (0101010 ) পর্দা পাতলা, 
কিন্তু রক্তনলীতে পূর্ণ। করয়েড অচ্ছোদপটলের পশ্পাছর্তী চক্ষুত্ডারকা বা 
কন্দীনিকার (75) এবং সিলিয়ারি পেশীর সহিত সংযুক্ত । আবার কনীনিকার 
মধ্যস্থলে অবস্থিত রহিয়াছে চক্ষুমণি বা তারারন্ধ (১8111) | আইরিস বা কমীনিকার 
সংলগ্র সিলিয়ারি পেশীগুলির সাহায্যে আলোকের পরিমাণ নিষন্ত্রণ করিবার জঙ্থ 
তারারন্ধের সঙ্কোচন ব। প্রসারণ হইয়া থাকে । কনীনিকার পশ্চাতে রহিয়াছে অক্ষি- 
মুকুর ( 1605 )। ইহাকে সাস্পেন্লারি লিগামেন্ট (50300115019 11598701017 ) 
স্বস্থানে আটকাইয়! রাখিয়াছে। লেন্স শ্বচ্ছ এবং উন্ধল (৮£-০0920০%.)১ উহ! 
উভয়দিকেই ঠেলিয়া আছে । সিলিয়ারি প্রোসেসের (০1118 0:09০6$5 ) সহায়তায় 
অক্ষিমুকুর প্রসারিত বা শ্রথ, অর্থাৎ চ্যাপ্টা বা উত্তল আকার ধারণ করে। 
আচ্ছোদপটল এবং অক্ষিমুকুরের মধ্যবর্তী স্থানটি ( £00050905 1781701) জলীয় 
পদার্থে পূর্ণ। 

(৩) অক্ষিগোলকের তৃতীয় পর্দাটির নাম অক্ষিপট (16608 )। রেটিন! 
হইতে দর্শন-সংবেদীয় নান্ভ (020০ 2৩0৩) বাহির হয়] মন্তিক্ধে অবস্থিত 
দর্শনকেন্দ্রে পৌছিমাছে। অক্ষিপটের ঠিক মাঝথানে এবং তারারন্ধের বিপরীত দিকে 
রহিয়াছে পীতান্ত বিন্ফু (স6110/-5100% ০01 7/90012 [,0068) | পীতাভ বিন্দুর 
শাম (195৩8 061088115) | ম্যাকুল] লুটিয়াই স্পষ্টতম দর্শনের বিন্দু। কোনো 
বস্ত্কে স্পষ্টভাবে দেখিতে হইলে, উহার পেশীর সাহায্যে চক্ষুর ভঙী নিয়ন্ত্রিত হয়, 
যাহার ফলে দর্শনীয় বস্তটি চক্ষুর পীতাভ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়। অক্ষিপটের ষে 
স্থান হইতে দর্শন নার্ড নির্গত হইয়াছে, সেই স্থানটির নাম অন্ধ বিন্দু (8117৫ 


২৭৮ যনোবিচ্য। 


92০.) এই বিন্দুটিতে আলোকের প্রতিফলন হয় নাঃ কারণ ইহা আলোক- 
সংবেদনহীন। 

তাহ হইলে চক্ষুর বিভিন্ন অংশগুলি এইরূপ । প্রথমতঃ ইহার তিনটি পর্দা, যথা 
ক্কেমরোটিক, করয়েড ও রেটিনা; দ্বিতীয়ত:ঃ অচ্ছোদপটল ( কণিম়1), কনীনিক' 
( আইরিস্‌ ), কনীনিকার কেন্দ্রস্থল অথব! তারারন্ধ ( পিউপিল )১ অক্ষিমুকুর (লেন্স ), 
অক্ষিপটস্থ পীতাভ বিন্দু (ম্যাকুল1 লুটিয়া), তন্মধ্যবর্তী ফোভিয়! সেপ্ট]ালিস্‌ এবং 
অক্ষিপটের সন্সিহিত দর্শন সংবেদীয় নার্ভ ( অপ টিক নার্ভ)। 

অক্ষিগোলকের যধ্যে ছুই প্রকার তরল পদার্থ রহিয়াছে-_-একটি অচ্ছোদপটল ও 
অক্ষিমুকুরের মধ্যবর্তী জলীয় পদার্থ (আযাকুইয়স্‌ হিউমর্) এবং অপরটি অক্ষিমুকুর 
এবং অক্কিপটের মধ্যবর্তা অপেক্ষাকৃত ঘন ব! গাঢ তরল পদার্থ ( ভিট্রিয়স্‌ হিউমর্‌ )। 





২১নং চিহ্র__অশ্ষিগোলকের বিভিন্ন অংশ 


আবার অক্ষিগোলকের গতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রহিয়াছে চারটি খছু পেশ 
(0০০01) এবং ছুইটি তিধক পেশী (00110811)। প্রথম চারটি পেশীর সাহাযো 
যথাক্রমে উপরে ও নীচে, ভিতরেব দিকে এবং বাহিরের দিকে অক্ষিগোলককো 
সঞ্চালন কর! যায়। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছুইটি পেশীর সাহায্যে চক্ষুগোলককে 
যথাক্রমে নীচে ও বাহিরের দিকে এবং উপরে ও বাহিরের দিকে এঞ্চালন কর যায়। 
২০নং চিত্রে অক্ষিগোলকের বিভিন্ন অংশ দেখানে। হইয়াছে । 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন 3 চক্ষু; কর্ণ ২৭৯ 


১৫। অক্ষিপটের (২6678) বিশেষ গঠন- দণ্ড ও শঙ্কু 
(705 ৪0 (০0169) 

অক্ষিপট অক্ষিগোলকের আলো ক-সংবেদনপ্রবণ অংশ | আলোক-তরঙ্গ রেটিনায় 
প্রতিফলিত হইয়া এবং উহার সন্নিহিত দর্শন নার্ভকে উদ্দীপিত করিয়! সংবেদীয় 
নার্ভপ্রবাহে রূপান্তরিত হয় এবং মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে পৌছায় । ফলে, দর্শন সংবেদন 
ঘটে। 
দণ্ড ও শন্কু (8005 00 0017869) 

অক্ষিপটে দশটি স্তর (1861) আছে । ইভার নবম স্তর অসংখ্য আলোক- 
সংবেদনশীল কোষ দ্বার! পূর্ণ। এই কোষগুলি আবার ছুই শ্রেণীর, যথা দণ্ড (1:০৫) 
এবং শঙ্কু (00065) | শঙ্কু ও দগুগুলির নামকরণ হইয়াছে উহাদের আকুতি 
অনুসারে -প্রথমটির আকৃতি শঙ্কু বা চুড়ার যত এবং দ্বিতীয়টির আকুতি দণ্ডের মত । 

দণ্ড এবং শঙ্কু বিচিত্র আকারের কোষাণু। ইহারাই অক্ষিপটের আসল আলোক- 
সংগ্রাহক কোষ। ইহারা অক্ষিপটের বাহিরের স্তরে অবস্থিত। মধ্যবতী 
শ্তরগুলিতে রহিয়াছে দিমুখী এবং নার্তগ্রস্থীয় কোষসকল (0190181 800 88108101710 
০৩115) এবং অসংখ্য সংযোগকারী নার্ভ। দণ্ড এবং শঙ্কৃগুলির মধ্যে অনেক বিষয়ে 
মিল আছে। উহার! উভয়েই দীর্ঘ বা লম্বাকৃতি কোব। উহাদের কোষদেহ কোষের 
ভিতর দিকে এবং আলোক-সংবেদনশীল পদার্থ কোষের বাহির অংশে অবস্থিত । 
কিন্তু দগুলি নলারতি এবং শঙ্কু অপেক্ষা পাতলা এবং উহাদের আলোকসংবেদনশীল 
রং ( 01207671) ভিন্ন । 
দণড-দৃ্টি এবং শঙ্কু-দৃ্টি (7২00-%15108 9710 (09106-৮191071) 

অক্ষিপটে অসংখ্য দণ্ড এবং শঙ্কু আছে, কিন্তু দণ্ডের সংখ্যা শঙ্কু অপেক্ষা 
বেশী। অক্ষিপটের বিভিন্ন অংশে ইহার! বিভিন্ন সংখ্যায় বর্তমান । যেমনঃ 
ফোভিয়ায় বা৷ অক্ষিপটের দৃষ্টিকেন্দ্ে দণ্ড নাই, শুধু ঘনসঙ্গিবিষ্ট শঙ্কুই আছে। 
ফোভিয়া শুধু শঙ্কু ঘ্বারা পুর্ণ থাকায়, ইহাই স্পষ্টতম দিবালোক দর্শন 
এবং বর্ণ সংবেদনের (৫85-11816 804 ০০1০ 515101) স্থান। শর্বু- 
কোষগুলিই উজ্জল বা প্রথর আলোক এবং বর্ণের সংগ্রাহক যন্ত্র। ফোভিয় 
হইতে যতই অক্ষিপটের বহিঃপ্রান্তে অগ্রপর হওয়া যায়, এই সংবেদন দুইটি কমিতে 
থাকে এবং শঙ্কুর সখ্যাও কমিয়! যায়। পক্ষান্তরে ফোভিয়ার বাহিরে অথব। 
অক্ষিপটের বহিঃপ্রান্তে দণ্ডের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। দণ্গুলি রাত্রির ব 


২৮০ মনোবিদ্যা 


সাঝের আলোক এবং মৃছ আলোক অথব] গোধূলি-দর্শনের (01118)6 15100) 
সহায়ক যন্ত্র। ফোভিয়ায় দণ্ড ন1 থাকায়» উহা মৃদু আলোক অথব। গোধুলি দর্শনে 


ছি নাতে 
পা টি ভিত 
কোষ বসান 
ৃ ২১নং চিত্রে অক্ষি- 
তি গোলকের বিভিন্ন 
৬ গে (52. অংশগুলি এবং ২২নং 
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| আলোক 
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গঠন পার্থক্য দেখানো 
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২২নং চিত্র- দণ্ড ও শঙ্কু 
১ ও ২নং রেখা দুইটি শঙ্কু এবং ৩ ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ রেখাগুলি দণ্ড 
সহায়ক হয় না। আবার অক্ষিপটের যে সকল অংশে শুধু দণ্ডই থাকে, উহারা 
বর্ণান্ধ। 


১৬। শব্দ-দংবেদনের উৎপত্তি এবং প্রকারভেদ 

(00118)7 2100 1011705 01 4£১1016010 96219868018 ) 
শব্দ-সংব্দনের উৎপান্তি £ 

শব্দ-সংবেদনের উদ্দীপক বাযুতরজ (৪1 51018600 ) এবং ইন্দ্রিয় কণ। 

বাযুতরঙগ কর্ণের বহিরংশ, যথা কন্ক! দ্বারা বিধৃত, কর্ণ বিবর দ্বারা কর্ণের অভ্যন্তরে 
প্রেরিত, কর্ণ-পটহ দ্বারা গৃহীত, ম্যালিয়ান, ইন্কাস্‌, ল্টেপিন্‌, এই তিনটি অস্থি 
দ্বারা নিয়মিত এবং অর্ধবৃন্তাকার নালীর মধ্য দিয়া চালিত হইয়" ককৃপিয়ার অর্গ্যান্‌ 
অফ কর্টি (01880 0£ ০0101), অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ কর্ণের কেশ-কোশকে (11817 
০9115) উদ্দীপিত করে। এই উদ্দীপনার ফলে, ককৃলিয়া-এর নিকটবর্তা শ্রবণ-নাভ' 
উদ্দীপিত হইয়। বামুতরঙ্গকে নার্ত-প্রবাহের আকারে মন্তিষ্ষের আ্রবণ-ুকক্দে প্রেরণ 
করে। ফলে শরবণস্সংবেদন উৎপন্ন হ্য়। 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ; চক্ষু) কর্ণ ২৮১ 


বাঘুতরজের এবং শব্দের বৈশিষ্ট্য £ 

বাযুতরঙ্গ দুই ভ্রেণীর - যথা নিয়মিত (7617910 ০: £58019 ) এবং অনিযমিত 
(৪-201910 0: 1768819)|। নিয়মিত বাযুতরঙ্গ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এবং 
অ-নিমিত বায়ুতরঙগ অনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কর্ণপটহে আঘাত করে। প্রথম 
বাযৃত্রঙ্কের আঘাতে শোনা যায় জ্বল বা স্ুর( [005108] 50 ) এবং দ্বিতীয় 
বাধুতরঙ্গের আঘাতে শোন যায় »ব ব। গোলমাল ( 09156 )। 

বাযুতরঙ্গের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শব্দের বিভিন্ন বৈশিষ্টযাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বাদ 
তরঙ্গের দৈর্ধ্যের উপর নির্ভর করে শবের পীচ. (21600) বা ভীক্ষতা । (১) বাযু- 
তরঙ্গ গুলি যত তাড়াতাড়ি একটির পর আর একটি আসে, ইহারা দৈর্ধো তত ছোট 
হয় এবং স্বনও (6926 ) তত বেশী তীক্ষ হয়। আবার বাযুতরজগ্ুলি যত ধীরগতিতে 
আসে, উহাদের দৈর্ঘা তত বড এবং স্বদ-এর তীক্ষতাও তত কম হয়। এই 
স্বলভীক্ষতাকে শব্দের পীচ বলে। স্বনতীক্ষতা নিভ'র করে, নিদিষ্ট সময়ে 
কতগুলি বাঘুতরঙ্গ কর্ণকে আঘাত করে, তাহার উপর । 


(২) শ্বন-এর তীক্ষতা বা পীচ 'অপরিনধ্তিত থাকা সত্বেও, ইহা গভীরতায় বা 
তীত্রতায় ভিন্ন হইতে পারে। ম্বন-এর গভীরতা বা তীব্রতাকে শবের উচ্চত। 


(190011655 01 91100655 ) বলে । বায়ুতরজের উচ্চতা ( 801011900 ) শবের 
গভী£তা৷ বা তীব্রতার কারণ । 


(৩) শব্দের আর এক প্রকার বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিবার মত । শব্দের এই গুণকে 
বলা হয় উপস্থনতা (007016)। উপন্বনতার কারণ হইল বাগুতরজের গঠন 
(০0100051090 )। উপস্থনতা প্রত্যেকটি বাছাযস্ত্রের সেই শবববৈশিষ্টাঃ যাহা উহাকে 
অন্ত বাগ্ছযন্ত্রের শব্দ হইতে পৃথক বলিয়া বুঝায়। টিগ্বার্-এর দ্বারাই আমরা একটি 
মানুষের কঠম্বরকে আর একটি মানুষের কঠম্বর হইতে পৃথক বলিয়া বুঝতে পারি। 

উপস্থনত] ব টিন্বার-এর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে স্বর যা শ্বন মৌলিক 
নয়, কিন্ত যৌগি+ শব্দ। ইহাত্তে একাধিক ম্বন বা টোন্‌ থাকে। এই জটিল 
শব্দটিকে সমগ্রক্ধপে বলা হয় ঝঙ্কার (০1808)। প্রত্যেক ত্বন-এরই ই একটি মূল 
স্বন (10009176068] 1006) এবং একাধিক উচ্চ ম্বন (০%০/-/০০ ) থাকে । 
যেমন, যদ্দি একটি শ্বন*এর কম্পন প্রাত সেকেণ্ডে ৩০০ হয়, উহার সহিত প্রতি সেকেও্ডে 
৬০০, ৯০০, ১২০০ প্রভৃতি কম্পনবিশিষ্ট উচ্চ ম্বন উৎপন্ন হয়। এই উচ্চ শ্বনগুলিকে 
বলে উচ্চম্বন বা! ওভার্টোন্‌ । 


২৮২ মনোবিষ্া 


কাহারও কাহারও মতে শব্দের পীচ, তীব্রতা, উপশ্থনতা এই তিনটি গুণের 
অতিরিক্ত একটি চতুর্থ গুণ ব! বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় শব্দের 
বিস্তর (০110৩ )। যেমন, সমুত্র-গর্জনের বিস্তার ( ০111৩) তীরে ত্রীড়ারজ্ 
শিশুদের রব বা গোলমালের বিস্তার অপেক্ষ। বেশী। 
শব্দের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ঃ 

শকের আরও কয়েকটি বৈশিষ্টট আলোচিত হইতেছে । যদি এমন দুইটি শ্বন» 
যাহাদের পীচ, খুব নিকটবত্তণ নয়, একসঙ্গে বাজিতে থাকে, তাহা হইলে মূল ম্বন এবং 
উচ্চ স্বন ছাড়াও, উহার সহিত অন্থান্ত শ্বন শ্রবণগোচর হয়। এই অতিরিক্ত ক্বন- 
গুলিকে বলা হয় বুক্তত্বন ( 00100108110. (0116 )। যুক্তত্বন আবার বিভিন্ন 
শ্রেণীর হইতে পারে-__ইহাদের মধ্যে পার্থক্য-ম্বন (৫17615006 (০26) উল্লেখযোগ্য | 
দুইটি স্বন-এর মৃল-স্বন-এর পার্থক্কে পার্থক-ম্বন বলে। যেমন ধরা যাউক যে উচ্চ 
এবং নিয় শ্বন ছুইটির মূল-ম্বন-এর কম্পন প্রতি সেকেও্ডে যথাক্রমে ৩০০ এবং ২০০ 
এই স্থলে উহ্থাদের পার্থকা-ম্বন ৩০০_-২০০-১০০ হইবে । আবার পার্থক্য-স্বন-এর 
অতিরিক্ত আর এক প্রকার যুক্ত-স্বনও পাওয়া যাইতে পারে। ইহার নাম যোৌজিত, 
স্বন (90001086100 06 )। যোজিত স্বন হইবে মুল-স্বনঘয়ের কম্পনের ধোগফল ॥ 
স্থতরাং এইক্ষেত্রে ৩০০ +২০০ _ ৫০০ কম্পন-বিশিষ্ট স্বনই যোজিত স্বন। 

সাধারণত: শ্বন-শুলের (10108 [০1 ) সাহায্যেই শব পরীক্ষা বা প্রয়োগ করা' 
হইয়া থাকে । ধরা যাউক যে ছুইটি স্বন-শলের ম্বনকে সেকেণ্ডে ২৫৬ কম্পন বিশিষ্ট 
কর] হইল। এ শ্বন-শূল দুইটিকে একটি অন্ুনাদক বোতলের (7650081108 0০৮16) 
উপর ধরিলে, উহাদের স্বন মিশ্রিত বা একীরুত হইবে । এইবার একটি ম্বন-শূলের 
কাটার (2:018 ) সহিত ভার যুক্ত করিয়া উহার শ্বননকে প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৫ 
কম্পনবিশিষ্ট কর। হইল। এখন এই ২৫৫ এবং ২৫৬ কম্পনবিশিষ্ট দুইটি ত্বন-শূলকে 
একত্র বাজানে! হইলে, প্রতি সেকেও্ড অন্তর এই ছুই তরঙ্গ পরস্পর পরস্পরকে বর্ধিত 
(£510001০6 ) করিবেঃ যখন উহাদের চূড়া (0165) মিলিত হইবে ( বা 90100106 
করিবে), আবার বিরোধিতা করিবে, যখন একটির চূড়া আর একটির খাজের 
(0০908) ) সহিত মিলিত হইবে। উল্লিখিত মিলন ও বিরোধের ফলে স্বন-এর' 
গভীরতা ব। তীব্রতার নিয়মিত উত্থান-পতনকে বল! হয় অধিকম্প (8685 )। 


* বাধুতরঙ্গেরও সাধারণ জঙ্গ-তরঙ্গে। মত ওঠ1-নামা অথবা উচ্চত্তা-নীচতা থাকে । একটি তরঙ্গের উচ্চ 
ংশকে উহার চূড়া (০165) এবং নিয় অংশকে উহার খাঁজ (70087) বলে। 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন; চক্ষু; কর্ণ ২৮৩, 


১৭। শ্রবণ সম্বন্ধে ছেলম্হোলজ -এর অন্ুরণনবাদ 


(89900987109 101 ) 


বিখ্যাত জার্মান মনীষী হেল্মহোল্জ, উপরোক্ত শববৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়া একটি প্রসিদ্ধ মতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই শ্রবণ মতবাঁদকে প্রাতি- 
ধ্বনিবাদ, অনুরণনবাদ, প্রতিনাদবাদ, বেহালা অথবা! পিয়ানোবাদ 
(99100961600, [.6501781108, 1011) 01 72121001101 ) প্রভৃতি নানা নামে 
অভিহিত করা হয়। যে ধ্বনি কোনে স্থানে বাধাপ্রাপ্ত বা আহত হইয়া! সেই স্থান 
হইতে প্রায় অবিকলভাবে ফিরিয়া আসে, তাহাকে প্রতিধ্বনি বলে। হেল ম্ছোল.জ, 
মনে করেন যে বাহিরের শব্দ-তরজও কর্ণের কোনে! যন্ত্রাংশে অনুরূপভাবে 
প্রভিধবনিত বা অনুরূণিত হয় অথবা উহ্থাতে জহাম্ুভূতিসুচক কম্পন 


সৃষ্টি করে। 


হেলম্হোল্জ-এর মতে বেহালাদগ্ডের উপর যেমন তার বা তস্ত্রী থাকে এবং এ 
তাঁরে বা তন্ত্রীতে যেমন আঘাত করা যায় সেইবপ সুর বাজিয়। ওঠে, তেমন আভান্তরীণ 
কর্ণের (0251181 716101805 ) উপর অসংখ্য কম্পনশীল ভম্ বা ফাইবার আছে, 
যাহা বাযুতরঙ্গের দ্বারা আহত হইয়া উহার সহিত সহান্ুৃভৃতিশীল ভাবে কম্পিত হইতে 
থাকে এবং সেইজগ্যই এ শব্দ শোনা সম্ভব হয়। বেসিলার্‌ মেম্ত্রেন-এর প্রত্যেকটি 
তন্ত বা ফাইবার্-এর নিজত্ব কম্পনতাল (51018610496 ) আছে । উহ। শুধু 
এঁ কম্পনতালবি শিষ্ট বাযুতরঙ্জের দ্বারা! উদ্দীপিত হয় এবং অন্যান্ঘ কম্পনতালবিশিষ্ট 
বামুতরঙ্গে সাড়াই দেয় না। 


যেমন ধরিয়া লওয়া যাউক যে ২**১ ৩০০ এবং ৪০* কম্পনবিশিষ্ট তিনটি শব্দ- 
তরঙ্ের সমষ্টি একটি শব্দ একই সময়ে কর্ণে প্রবেশ করিল। এই তিনটি শবতরজ 
কর্ণের একই যন্ত্রাংশ দ্বার গৃহীত হইবে না। যে তিনটি তশ্তুর কম্পনতাল যথাক্রমে 
২০০৯ ৩০০ এবং ৪০০১ উচ্গারা এই তিনটি তন্থর দ্বার! পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত 
হইবে। তাহা ছাড়া, কোনো প্রধান শ্বন-এর উচ্চ স্বন, যুক্ত-স্বন, পার্থক্য-স্বন, 
যোজিত-স্বনও পৃথকভাবে গৃহীত হইবে সেই সকল তন্ত দ্বারা যাহাদের কম্পনতাল 
উহাদের কম্পনতালের অনুরূপ । 


সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেসিলার মেম্ত্রেন্-এর তন্গুলির দ্বারা একটি সমগ্র বা 
জটিল শ্বন জমগ্রভাবে গৃহীত হয় না, কিন্তু হয় পৃথক বা বিশিষ্ট ভাবে । শব্দ 


২৮৪ মনোবিদ্া। 


সংবেদনের ব্যাপারে কর্ণের একটি প্রধান কাজ হইল সমগ্র শব্দটিকে বিচ্লোবণ করিয়া 
প্রত্যেক শব্বাংশকে উহার সমধর্মী তস্ত দ্বারা গ্রহণ কর!। 


হেল্মূহোল্জ২এর মতবাদ কয়েকটি প্রমাণ বারা সমধিত হয়। প্বন-বধিরত। 
(0906 0986765$) ইহার অন্যতম প্রমাণ । পরীক্ষা করিয়। দেখা গিয়াছে যে কুকুরের 
ককৃলিয়া-এর নিমাংশ নষ্ট করা হইলে, উহা উচ্চ-স্বন শুনিতে পায় না আবার উহার 
কক্লিয়া-এর সর্বোচ্চ অংশ নষ্ট করা হইলে উহ] নিম-ন্বন শুনিতে পায় না। এইরূপ 
ঘটন। শুধু হেল্মহোল্জ-এর মত দিয়াই ব্যাখ্যা কর! যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও ব্বন- 
বধিরতা এবং “স্বন-দীপ” (1512100 ০0111681179) অথব। স্বল-শৃন্যাতা” (09128) 
৪৪) এই মতবাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। কোনো! কোনে ব্যক্তি কতকগুলি শবা বা 
স্বন শুনিতে পাস না, অথচ উহ্বার উচ্চ বা নীচ গ্রামের শব্ধ বা শ্বন শুনিতে পায়। 
এই ব্যাপারটির নাম “ম্বন-শৃগ্যতা” | আবার, উচ্চ বা নীচ গ্রামের শব্দ শুনিতে না 
পারিলেও) উহাদের মধ্যবতী গ্রামের শব্দ শুনিতে পারার নাম “ম্বনদ্বীপ” | 
সমালোচন। 


কিন্তু হেলমূহোল্ঙ্গ -এর মতটির বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে । 
(১) প্রথমতঃ, বেপিলার মেম্ত্রেন্-এর তন্তগুলির দৈর্ঘ্য "০৪ হইতে *৪৯ মিলিমিটার 
হওয়ায় উহাদের পরিধি অত্যন্ত স্বল্প-পরিসর। পক্ষান্তরে যে সকল বায়ুতরঙ্গ 
শববণযোগ্য শব্দ উৎপন্ন করে, তাহাদের ব্যবধান বা পরিধি অন্ততঃ ১৬ হইতে ২২০০ 
কম্পন। এইবপ বিশাল পরিধিবিশিষ্ট বায়ুতরঙ্গ কিবূপে পূর্বোক্ত শ্বপ্প-পরিসর তত্তর 
দ্বার গৃহীত হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা কঠিন। অনেকগুলি বিভিন্প 
দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কম্পনের ভার যদ্দি এক একটি তন্তর উপর চাপানে। হয়, শুধু 
তাহা হইলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ হইলে হেল্মহোল্জ-এর 
মতবাদ অচল হুইয়] পড়ে, কারণ এই মত অন্ুুসাবে প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বাুতর 
গ্রহণ করিবার উপযোগী একটি করিয়া তন্ত বেসিলার মেম্ত্রেনে রহিয়াছে, যাহা 
'অবাস্তব। 

(২) দ্বিতীয়তঃ বেদিলার্‌ ষেম্ত্রেন্*এর উপরে যেমন তন্তগুলি রহিয়াছে, তেমনই 
কেশ-কোষ, যাহাকে রড়স অফ. কর্টি অথবা! অর্গ্যান অফ. কর্টি বলা হয়ঃ তাহাও 
উহাতে রহিয়াছে । স্থতরাং তন্তগুলির পক্ষে এই কেশ-কোষগুলি বেবাম্বপূপ 
হইয়া পড়িতে পারে। ফলে উহাদের কম্পন-ক্ষমতা অনেকাং,শ কমিয়। 
যাইবার সস্তাবনা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ; চক্ষু) কর্ণ ২৮৫ 


উপরোক্ত আপত্তি ছুইটির কথ বাদ না দিলেও ইহা স্বীকার করিতে হয় যে 
হেল্মৃহোল্জ-এর শ্রবণ-মতবাদ স্বন সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে 
পারে। 

১৮। অন্যান্য শ্রবগ-মতবাদ 

(ক) ইওয়াল ভ-এর (7৬410) মতবাদ 

ইওয়ালড-এর শ্রবণ-মতবাদকে বল! হয় শব্দ-চিন্্র মতবাদ (90070 7101016 
717৩015)। তিমি বলেন যে কৃত্রিম বেসিলার্‌ মেম্ত্রেন-এর উপর একটি ম্বন-শুল 
কম্পিত করিলে প্রত্যোকটি ম্বন উহার উপর শব্ব-চিত্রীবলী গঠন করে। ন্বন বেসিলার্‌ 
যেম্ত্রেন্এর উপর ইহার সমগ্র শব্দ-চিত্র উৎপন্ন করিয়া কেশ-কোধগুলিকে উদ্দীপিত 
করে, যাহার ফলে স্বনশ্রবণ উৎপন্ন হয়। 
খু) ম্যাক্স মেয়ার-এর (8% 11০56) মতবাদ 

মাকৃস্‌ মেরাবু বলিয়াছেন যে শ্বন-এর উচ্চত] নির্ভর করে বেসিলার্‌ মেম্ত্রেনের 
স্টেপিস্-এর আঘাতের উপর | এই আঘাতের ফলে বেসিলার মেম্ত্রেন, 
অবনমিত হয় বা নোয়াইয়া পড়ে। উল্লিখিত অবনমনই ম্বন-এর উচ্চতা! ব 
নিশ্নতার সংবেদন উত্পন্ন করে। তাহার মতে স্বন-এর পীচ, নির্ভর করে উত্ত 
অবনমনের পৌনঃপুনিকতার (05009) উপর | 
(গ) ওয়াট-এব (৬৪0) মতবাদ 

ওয়াট্‌ সম্পূর্ণ মনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহার শ্রবণ মতবাদ উপস্থাপিত 
করিয়াছেন । তিনি হেল্মহোল জ-এর শ্রণ মতবাদ একেবারেই গ্রহণ করেন নাই। 
তাহার মতে শব্দের একটি বিশেষ গুণ হইল উহার বিস্তার (৬০10006) | তিনি আরও 
বলেন যে শ্বনতীক্ষতা বা পীচ, স্বন-এর নিজন্ব গুণ নয়, কিন্তু একাধিক স্বন-এর 
স্থানীয় পার্থক্য মাত্র । 

ওয়াট্‌-এর মতে শব্ব-সংবেদন যেরূপে উৎপন্ন হয়, তাহ! এই | শব্ব-তরঙ্গ ককৃলিয়া- 
এর মধা দিস! অগ্রসর হইব।র পথে মেম্ত্রেন-এর উপর চাপ স্যট্টি করে। এ চাপ 
বেসিলার্‌ মেমৃত্রেন্কে অবনমিত করে বা নোয়াইয়! দেয়। অবনমন বা নোয়াইবার 
মাত্রা নির্ভর করে শব-তরজের দৈর্ঘোর উপর | এই অবনমনের ফলে শব্ব-সংবেদনের 
ব্যাপ্তি, বিস্তার বা পরিমাণ গুণটি উৎপন্ন হয়। 
(ঘ) রাদারফোড-এর (8075:001) মতবাদ 

রাদারফোর্ড"্এর মত অন্সারে কর্ণের বহিঃপ্রান্তীয় যন্ত্রগুলি টেলিফোন গ্লেট-এর 


২৮৬ মনোবিষ্ঠা 


মত কাজ করে। উহার কম্পনের নান। নক্সা বা প্যাটার্ণ গ্রহণ করে এবং উহার্দিগকে 
শ্রবণ-নার্ড দিয়! মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্কে এই প্যাটার্ণগুলির বিশ্লেষণ ঘটে । 

এই মতকে শব শ্রবণের টেলিফোন মতবাদ্দ বলে। 

১৯। কর্ণের চেষ্টা-সংবেদন 
(1017090501)6610 96178586107) ) 

কর্ণের সব কয়টি যন্ত্রই যে শ্রবণ-সংবেদন উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে, তাহা নয়। 
অস্তঃকর্ণের ককৃলিয়াই শ্রবণ-সংবেদনে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার 
অন্তভূ্ত ভেস্টিবিউল, ( %$019015 ) এবং অর্ধবৃত্তাকার-নালীর (50101-0170018৮ 
98781) কার্য অন্বরূপ। ভেস্টিবিউল, এবং সেমি-সাকুণলার কেন্তাল, শ্রবণ-সংবেধনে 
অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু করে প্রধানত: শারীরিক অবস্থান (৮০৭০ 70516090 ) 
অথব! দ্রেহু-সাময (60011101100 ) সংবেদনে । এই কারণে ইহাদ্দিগকে ইকুলিত্রি- 
য়াম জেন্ষ, এবং স্ট্যাটিক্‌ সেন্স, বল হইয়া থাকে । 
আযামপুলার্‌ সেন্সেশন্‌ 

পায়ের গোড়ালীর উপর ভর দিয়া! উপরূপরি কয়েকবার ঘুরপাক খাইম্না চোখ 
বন্ধ করিয়া স্থির হইলে, মস্তিষ্কে একটি সঞ্চারণ সংবেদন ( 5৬1011010 561586100 ) 
অনুভূত হয়, ইহাকে মাথা-ঘোরা বোধও €567158 ০1 6100179$5 ) বলা হইয়া 
থাকে । এই সংবেদন উৎপন্ন হয় অর্ধবৃত্তা কার নালীতে সংগ্রাহক কোষ (£5060101 
০91] ) আযাম্পুলা-এর অংশ ক্রিস্টি-এর উদ্দীপন] হইতে । নান! জন্তর উপর পরীক্ষার 
ফলে দেখ। গিয়াছে যে অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলির এইরূপ উদ্দীপনাই মন্তিষ্ষের অবস্থান 
ও গতি সংবেদনের (10980 0951001) 90 77061010 ) কারণ। এই সংবেদনকে 
ল্যাবিরিম্থাইন্‌ সেন সেশন,ও বল] হইয়া! থাকে । 

ম্যাক্ব্রয়ের. ব্র'উন্‌ (74801315001-1310৬1 ) মতবাদ অন্নপারে মস্তিষ্কের যে 
কোনো গতি অর্ধবৃত্তাকার নালীগুলিকে প্রভাবিত করে, কারণ ইহার] উভয় কর্ণে ই 
সমানভাবে দেশের (528০০ ) তিনটি মাত্রায় (01000105101 ) স্থাপিত রহিয়াছে । 
তিন প্রকারে দেহ-সাম্য বোধ নষ্ট হইতে পারে, যথা উপরের সহিত নীচের, সম্মখের 
সহিত পশ্চাঁতের এবং ডান দিক হইতে বাম দিকের সম্বন্ধ ভূল করিয়া । উপরে-নীচে, 
ডান-বামে এবং সম্মখে-পশ্চাতে জোরে মাথ! নাড়িলে সাময়িক মাথাঘোর] (81৫0+- 
0655 ) সংবেদন উপস্থিত হয়৷ 

ঘুরপাক খাইলে, অর্ধবৃত্তাকাঁর নালীর তরল পদার্থ (1810 $850800০ ) পিছনে 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ; চক্ষু; কর্ণ ২৮৭ 


পড়িয়া থাকে । এই তরল পদার্থের পশ্চাৎ অভিথাতে ক্রিস্টা-এর (0780৩ ) কুপুলা 
€ 080819) নোয়াইয়া পড়ে। ফলে ক্রিস্টাএর উপরে অবস্থিত সংগ্রাহক নার্ভ 
উদ্দীপিত হয় এবং মাথায় স্থড়স্থড়ির মত্ত সঞ্চারণ সংবেদন অন্ভূত হয় । ঘুরপাক 
খাওয়া বন্ধ করিয়! থাকিলে, এ পিছনে অপস্থত তরল পদ্দার্থ সামনের দিকে অগ্রসর 
হয় এবং কুপুলাকে বিপরীত দিকে নোয়াইয়] দেয় । ইহার ফলে স্ড়ন্থড়ি ঝ সঞ্চারণ 
ংবেদনের গতি উল্টাইয়] যায় । 

ভেস্টিবুলার (৮65:05015:) সেন সেশন 

ভেস্টিবুলার্‌ সেন্সেশন্‌ সমস্ত শরীরের অবস্থান সম্বন্ধে অনুভূতি উৎপন্ধ করে। 
ইহা শরীরের ভার-সাম্যবোধ জাগায় এবং ইহার সাম্যাবস্থা রক্ষা! করিতে সাহায্য 
করে। চক্রাকারে দোল খাইয়াও যে দেহের সাম্যবোধ বজায় থাকে, তাহার কারণ 
কর্ণের ভেস্টিবিউল্‌ অংশ। জলে সাতার কাটিবার সময় এই অংশই গতির দিক 
( 011601107 ) সম্বদ্ধে চেতন! অক্ষুণ্ন রাখে। যাহার] মৃুক-বধির (৫586 100095 ), 
তাহাদের ভেস্টিবিউল্‌ কাধক্ষম থাকে না । ফলে তাহার! উক্ত সংবেদন হইতে বঞ্চিত। 

কর্ণের চেষ্ট-নংবেদন নামক উপরোক্ত সংবেদনগুলি শ্রুবণ-সংবেদন নয় । কিন্ত 
যেহেতু ইহারা কর্ণেরই কয়েকটি অংশের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই 
কারণে শ্রবণ-নংবেদন অনুচ্ছেদেই উহাদের আলোচন৷ করা হইল। উপরোক্ত চেষ্টা 
সংব্দনের সহিত্ব শ্রবণ সংবেদনের সম্বন্ধ নাই। 

২০। কর্ণের গঠন (908068:6 01 (006 [৪1 ) 

প্রথমতঃ, কর্ণের তিনটি গ্রধান অংশ--মথা বহিরংশ বা বহিঃকর্ণ, মধ্যবর্তী অংশ 
বা মধ্যকর্ণ এবং অন্তর্বর্তী অংশ বা! অন্তঃকর্ণ। 
বছিঃকর্ণের অংশ 

বহিঃকণের (21600811881) ভাগগুলি এবং উহাদের গঠন নিম়রূপ। 
বহিঃকর্ণের দুইটি অংশ, যথা কানের পাতা (7910108) ৪9:1019 ) এবং বহিঃছিদ্র, 
বহিঃকর্ণপথ ব] কর্ণছিত্র (4801601% 1162(05 01 78117016)। এই ছিন্র বা পথ 
মধ্যকর্ণের কর্ণপটহ পর্যস্ত গিয়াছে । কর্ণপটহ বা! কানের পর্দা বহি:কর্ণ পথকে মধ্যকর্ণ 
গহবর হইতে পৃথক করিয়। দিয়াছে । 
অধ্যকণের অংশ 

মধ্যকণের (41191৩-291 ) অংশগুলি এবং উহাদের গঠন এইরূপ। এই 
কর্ণের প্রথম ভাগটি হইল কর্ণপটনু বা কানের পর্দা (1/007991010 1121701810) 


২৮৮ মনোবিদ্য। 


781-0100) )। ইহ] আাযুতন্ত (69:05 [1535 ) দিয়! তৈফারী এবং অল্প বাকাভাবে 
বসানো । কর্ণপটহের পিছনে আছে তিনটি অতি ক্ষুব্র কর্মান্ছি (281-১02068, 
0558016$ )। একটিকে বলা হয় হাতুড়ি অস্থি ( [79701617-0010৩) 1911505 ) 
যেহেতৃ ইহা দেখিতে অনেকটা! হাতুঁড়ির মত এবং ইহার কাজও বায়ুতরঙ্গকে হাতুড়ির 
মত আঘাত করা। দ্বিতীয় অস্থিটির নাম নেহাই অস্থি ( 4১0511০0106, [0085 ), 
এবং তৃতীয়টির নাম হইল রেকাব অস্থি (9117180-00106, 91165 ), কারণ উহাকে 
দেখিতে অনেকটা] ঘোড়ার জিনের পার বারেকাবের মত। মধ্যকর্ণের ভিতরের 
অস্থিতে দুইটি ছিদ্র থাকে, একটি ডিস্বাকৃতি (০0৮৪1) এবং অপরটি গোল 
(1980 )। মধ্যকর্ণের সহিত গলার সংযোগপথকে বলা হয় ইউস্ট্যাশিয়ান 
টিউব ( 10518010191) 1006 )। 


অন্তঃকণের গঠন 
অন্ত:কর্ণের (1116109] 8৪1) গঠন বিশেষ জর্টিল। ইহ] হাড় দিয়া তৈয়ারী 
একটি গোলক ধাধ। (095980115 01 00105 1911761)) বিশেষ । এই হাড় বা অস্থির 


বিকিরণ বা বম 





২৩নং চিত্র--কর্ণের বিভিন্ন অংশ 


বহে তিনটি ভাগ আছে। মধ্যভাগের অস্থিকে বল! হয় ভেস্টিবিউল্‌ )65015916)। 
ভেষ্টিবিউল্‌-এর এক প্রান্তে রহিয়াছে তিন বার ঘুরানো৷ অর্ধগোল খাল (96701 
01100181 ০2181) এবং অন্য প্রান্তে রহিয়াছে শম্কুকাকৃতি অংশ (0০০162 )) 
সেমি-সার্কুলার কেনাল্‌ অর্ধবৃত্তাকার। কক্লিযা৷ আড়াই পাকের একটি চক্রাকৃতি 
€ 50151) কাম্রা। 

দুইটি পাত লা হাড় ককৃলিয়াকে তিনটি কামরায় বিভক্ত করিয়াছে--যথা স্কেল 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন; চক্ষু; কর্ণ ২৮৯ 


ভেঙিবিউল্‌ (9০81 ৬6510015), স্কেলা মেভিয়া (50818 7৩019 ) এবং স্কেল! টিম- 
প্যানি (5০818 [57008101) | ককলিয়ায় ছুইটি ছিদ্র আছে-_-একটি ডিশ্বাকৃতি (০%৪1 
৮/11100৬%/ ) যাহার নাম ফেনেস্টা ওভালিস্‌ (75006508, 02115) এবং অপরটি গোল 
(00170. 15005 ) যাহার নাম ফেনেস্টা রোটাগ্ডা (7510651018, [২০01001009, )। 
স্কেল ফিডিয়া এবং স্কেল! টিম্প্যানির মাঝথানে রহিয়াছে একটি জুহ্মম কোমল পর্দ, 
যাহার নাম বেসিলার মেমব্রেন, ( 8851191-7157015816 )।  বেসিলার্‌ মেমূত্রেন্‌ 
বিভিন্ন আকারের অসংখ্য তন্ধ দ্বারা গঠিত। উহা একটি পাতল] ঝিল্লী এবং 
শ্রুতিশন্থুকনালীর ( ০০০1162 ) নিম্ন হইতে শীর্যদেশ পর্ষস্ত প্রসারিত । বেসিলার 
মেম্ত্রেন-এর উপর কোমল ও স্পর্শকাতর চুলের শ্রেণী (1১817-06115) খাড়াভাবে 
সজ্জিত আছে । এই চুলগুলিকে বলে অর্গ্যান অফকর্টি (0188 90০: )। 
অর্গ্যান্‌ অফ কর্টি বাস্পর্শকাতর চুলের কোষাণুতে আছে শ্রঃতি-সংবেদীয় নার্ভের 
(£0005010, 870010019 06৩ ) ডেনড্রন সকল। এই নার্ভই শব্নার্ভ-প্রবাহকে 
(2001101 1067%০-10)170159 ) মস্তিক্ষে বহন করে। 

হাডের (9109 180911000 ) চক্রব্যুহে বিল্লী দিয়া তৈয়ারী যে নল (০০) 
আছে উহাকে মেম্ত্রেনাস্‌ ল্যাবিরিন্থ, (109100120003 805111)01 ) বলে। ইহার 
দুটি মুখই বন্ধ থাকে। ঝিল্লী ঢাক এই নলে পরিষ্ষার তরল রস (10009191001) ) 
আছে। আবার নলের ও হাড়ের খোলে লমিক1 রস (26121591001) ) আছে। এই 
রস ক্ষরিত হয় ককৃলিয়ার মধ্যবর্তা বু সুক্ষ ধমনী, শিরা এবং লসিকাবাহী নালী- 
সমূহ হইতে । 

মেম্ত্রেনাস্‌ ল্যাবিরি্ব-এর সুড়ঙ্গ মধ্যে ছুইটি থলি আছে-_ উহাদের নাম উদ্রিকৃল্‌ 
( 00015) এবং স্যাকিউল্‌ (98০০815)। উঠ্রিক্ল-এর পিছনে আছে এণ্ডো- 
লিমৃফ্যাটিক্‌ ডাক্ট. নামক একটি নালী। এই নালী মস্তি কঙ্কালে প্রবেশ করিয়াছে। 
স্তাকিউল্‌-এর সহিত ককৃলিয়ার যোগন্ন্রকে বলা হয় কেনালিস্‌ রি-ইউনিয়ন্‌ 
(0809115 7২০-010801) ) অথবা হোন্সেন্-এর ভাকৃট, (130105518 70006)। 

২১। জাম্য এবং মাথার অবস্থান সংবেদন 
(17008180715) ৪710 17690-705101010 ১78৩6 ) 

কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় সন্দেহ নাই । কিন্তু ইহার সবগুলি অংশই শ্রবণ সংবেদনে অংশ 

গ্রহণ করে না। যেমন, সেমি-সাকুলার্‌ কেনাল্‌ শ্রবণ ব্যাপারে কোনো অংশ গ্রহণ 


করে না, কিন্ত গতিসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। চলার গতি এবং নড়ন-চড়নের সমতা-বিধান 


১৯ 


৯০ 


করার প্রেরণা বা নার্ভপ্রবাহ এই তিন বৃত্তাকার যঞ্ত্র হইতে উঠিম্াা মেডু্লা অবলংগেটা 
ও সেরিবেলামে যায় ও সেখানে গতিসাম্য স্থির হয়। পশুপক্ষীদের এই তিন কেনাল 
ন্ট হইলে, তাহাদের ঘাড় ঝুলিয়! পড়ে, তাহার] ঘুরিয়া ঘুরিয়া৷ পড়িয়া যায় এবং 





২৪ নং চিত্র_-কক্লিয়া-এর একটি ছেদ 


গতিসাম্য রক্ষা করিতে 
পারে না। টলিয়া-পড়। 
রোগ (6৮2০) এই 
কেনাল-এর বিকার হইতে 
উৎপন্ন হয়। 

মা থা-ঘু রানো-ও- 
ফিরানোর ক্রিয়াও সেমি- 
সাক্কলার কেনাল-এর সহিত 
জড়িত। তিন বৃপ্ডাকার 


কেনালটি পাঁচটি নল ও ছিদ্র দ্বার উদ্রিকল-এর সহিত যুক্ত আছে। আবার, 
উদ্রিকল-এর সহিত শ্যাকিউল্‌ও একটি নল দ্বার] সংযুক্ত। যখন মাথ। একদিকে 


হেলানে! হয়, তখন সেই দিকের 
কানের শ্যাকিউল্*এর মধাস্থ 
'মিউকাস্‌ ও অটোলিথ. বিল্লী 
পর্দাতে টান পড়ে, অথচ অপর 
দিকের কানের শ্যাকিউল্‌ নিক্ষিমু 
থাকে । আবার, মাথ! সামনে 
অথবা পিছনে হেলা ইলেও উদ্রিকৃল্‌- 
এর ভিতরে এরূপ টান পড়ে। 
ফলে, আমরা বুঝিতে পারি কোন্‌ 
দিকে মাথা হেলানো হইয়াছে, 


অথব। মাথ। কিভাবে অবস্থিত রহিয়াছে । 





২৫ নং চিস্র_-অস্তঃকর্ণের গহবর 


দেখা যাইতেছে, কানের সেমি-সাঞ্কিউলার কেনাল্‌ অংশটি শ্রবণ ব্যাপারে অংশ 
গ্রন্থণ করে নাঃ কিন্তু দেহের সাম্যবোধ এবং মন্তকের অবস্থিতিবোধ নিয়ন্ত্রিত করে। 


দর্শন ও শ্রবণ সংবেদন ; চক্ষু; কর্ণ ২৯১ 


অনুশীলনী (755670156) 
[70 0065 5151191 56105861019 12106 01805 17 ৬1790 215 009 0106 
600 1017)05$ 01 15081 $61521101, (105. £ 00, 258-260) 


কিরূপে দর্শন সংবেদন ঘটে ? দর্শন সংবেদন কয় প্রকার এবং কি কি? 
[01301550181 06৬5610 [0111081% 8100 55001009815 9010175,. ড/1791 
216 (1)6 17811) 010218065145110$ 01 ০০111 1 
(4108. £ 00. 2609-261) 

মুখ্য এবং গৌণ বর্ণের পার্থক্য দেখাও । বর্ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। 
[06006 86061-56105801010. 10150117200151) 05106 0০১10৮5 8100 
755801565 2051 56103201010. (4105, : 00. 261-264) 
অনুসংবেদন কাহাকে বলে? সবর্ণ এবং অসবর্ণ অনুসংবেদনের পার্থকা 
আলোচনা কর। 
[06175 ০010901-00008৩0 [01501000131) ০০/%/০6॥ 5110) 01690600$ 
৪00 50100095916 ০010901-0010119$1,. 1086 15 1106211% 099 ০01001016- 
[0010681% 00910911$ % (4185. 2 00, 264-266) 
বর্ণ বৈপাদৃশ্য কাহাকে বলে? সমকালীন ও অন্বর্তী বৈসাদৃশোর পার্থক্য 
প্রদর্শন কর। পরিপূরক বর্ণ বলিতে কি বুঝায়? 
781217) ০0০910101-011001655, 00151100015 ০০6০6) 110 ৫10616101 
[912০. (125. 000. 266. 268) 
বর্ণান্ধতা কাহাকে বলে? ইহ কয় প্রকার? ইহাদের পার্থক্য দেখাও। 
16 00968 012 (৪) 01100 50০96; (0) ০01001-17011109 ; 
(০) 60০ 016676107% 07901)0905 01 70100001118 09010111653 80105411017 : 
(0) ৪8০০0101109026101) ) 8৫906501010 ১) 0110016 01001101060 3 
(6) 11150 ৬1810. (05, : 00. 268-271) 

ক্ষিপ্ত আলোচনা কর £__(ক) অন্ধবিন্দু. (খ) বর্ণসধামশ্রণ ; (গ) অরব্র্ণ 
সংবেদন উৎপাদনের বিভিন্ন উপায়। (ঘ) সংযোজন ; ($) প্রতিযোজন ; 
(৮) পার্কিন্জে ব্যাপার ; (ছ) গোধূলি দর্শন । 

[25019110 005 % 00105-17161100170116 606019 01 ০০100]: ৬1510), 

(405. 8 00. 271-273) 

ইয়ং-হেল্মহোজ, দর্শনমতবাদটি আলোচনা কর। 
৬1780 815 005 16052] 20065 210 10101) 56105201010 215 01059 
56108101৬65 ? (4105, $ 0. 266) 
অক্ষিপটীয় অঞ্চল কি কি? তাহারা কোন কোন সংবেদনে সংবেদনশীল ? 


৪৭ 


10, 


11, 


12. 


13, 


1৫. 


25, 


16. 


মনোবিছ্ধা। 


15019) ৮9107 2 01961870 1105 50101908165 0৫ 006 65০. 

(4105, 2 00. 276-278) 
চিত্রসহ চক্ুর গঠন ব্যাখ্যা কর। 
91)0৬ 100 0195121005 0156 016616106 08105 01 005 55০. 

(408. £ 00. 276-278) 
চিন্ত্র সাহায্য চক্ষুর অংশগুলি দেখাও । 
7১০10 096 00৩5 80000)16 01 0106 16019, (05. £ 10. 278-280) 
অক্ষিপটের গঠন বর্ণনা কর। 
15091910100 2901101% 5610986101) 01161109165. ড/1781 215 105 
[1211) [01010610155 01 $0100 ? (41058, 2 00, 280-282) 
শ্রবণ সংবেদনের উৎপত্তি আলোচনা কর। শবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি 
কিকি? 
03155 ৪ 0111021 91)0516101) ০1 7761111)01125 1২6501181006 (17501 
০1 7681106. (05, £ 100. 283-285) 
হেল্থহোলজ -প্রতিধ্বনি-শ্রবণ-মতবাদের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা কর। 
চ7019211) 1010 2, 0185121) 1106 50100101601 0106 581 


চিত্রসহ কর্ণের গঠন আলোচন। ঝর (4115. 8 00, 289-290) 
91060) ০০৮ 005 ৫106161)0 0815 01 (106 681 2100 6%019117 11761) 
10100001010. (105. £ 00. 289-290) 


কর্ণের অংশগুলি আকিয়। দেখাও এবং উহাদের ক্রিয়া! বর্ণনা কর। 
ড/1)81 ৫০ ০ 10621 6 (%) 751109651116110 8210581101) ; (০) 1.89১- 
11100101185 56105801010 200 (০) ৬6০50100181 56107881101) ? 

(4108. £ 00. 286-287) 
(ক) চেষ্টা সংবেদন ; (খ) ল্যাবিরিস্থাইন সংবেদন এবং (গ) ভেস্টিবুলার 
সংবেদন কাহাকে বলে? 


পঞ্চদশ পরিচ্চ্ছেদ 


স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন 
(00509%01%, 01689060155 009176005, (01521010 


2170 1৬111501119 96175201010 ) 


১। স্বাদ সংবেধন ( 30569601 01718956৩ 967158610 ) 


ইন্দ্রিয় এবং উদ্দীপক 

জিহবাস্থ বিভিন্ন ইন্জ্রিয়গুলির উদ্দীপনা হইতে যে সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহাকে স্বাদ 
নংবেদন বলে । 

স্বাদ সংবেদনের ইক্্রিয় জিহ্বার উপরিস্থিত স্বাদ কোরক (6৪8৩-0%৫5 ০1: 
ঢ8711196)-গুলি । এই কোরকগুলি অাচিলের মত জিহ্বার উপরিভাগে গুচ্ছে গুচ্ছে 
অবস্থান করে। জিহ্বার পশ্চাতে অবস্থিত প্যাপিলিগুলিকে সার্কামৃভ্যালেট 
(০1০01081185) এবং উহার আশেপাশে অবস্থিত প্যাপিলিগুলিকে ফাঙ্গিফর্ম, 
€(0781001) প্যাপিলি বলা হয়| এই কোরকগুলির ভিতরে স্বাদ-কোষ (08809- 
96115) অবস্থিত। ইহাদের সন্বিহিত দ্বাদ-নার্ভ উত্তেজিত হইলে এবং এঁ উত্তেজনা! 
মন্তিফ্ধে পৌছিলেই শ্বাদ-সংবেদন ঘটে । শ্বাদ-সংবেদনের উদ্দীপক কোনে দ্রবণীয় 
পদার্থ (5010015 589568100) ৷ এই পদার্থ লালার সহিত ভ্রবীভূত হইয়। শ্বাদ- 
ইন্দ্রি়কে উদ্দীপিত করে। 

সাধারণভাবে জিহব। শ্বাদেক্্িয় হইলেও, উহার সকল অংশই যে সকল প্রকার 
স্বাদ উদ্দীপকের প্রতি সংবেদনশীলঃ তাহ নয় । বিভিন্ন রকম শ্বা্-সংবেদনে জিহ্বার 
বিভিন্ন অংশ ক্রিয়াশীল হয়। স্বাদ-সংবেদন প্রধানতঃ চারি প্রকার, যথা মধুর 
(5560, অল্প 3০0:), তিক্ত (91061) এবং লবণ ($৪1)--যেমন চিনি, লেবুর 
রস» কুইনাইন এবং লবণের স্বাদ। 

জিহ্বার বিশেষ বিশেষ অংশ এই শ্বাদগুলির প্রতি বিশেষ বিশেষ ভাবে সংবেদন- 
শীল । যেমন জিহ্বার জাগ্রাভাগ প্রধানতঃ মধুর ও লবণ স্বাদ গ্রহণে সংবেদনশীল, উহার 
পশ্চান্তাগ বা গোড়া তিক্তরস গ্রহণে এবং উহার দুই পার্থ, অথবা কাহারও 
কাহারও মতে মধ্যভাগ, ন্নরস গ্রহণে সংবেদনশীল । কিন্তু প্রয়োগ-মনোবিদ্যার 
মতে জিহ্বার মধ্যভাগের কোনো শ্বাদ-সংবেদনশীলত নাই। উপরোক্ত চারিটি 


২৯৪ মনোবিদ্যা 


্বাদগ্রহণে সক্ষম চারিটি ম্বাদ-কোরক বা স্বাদ-মুকুল রহিয়াছে এবং প্রত্যেক মুকুল- 
গুচ্ছে উহাদের একাধিক মুকুল থাকিতে পারে। 

উপরে বল] হইয়াছে যে স্বাদ চারি প্রকার__ যথা মধুর, অন্ন, তিক্ত এবং লবণ। 
এই চারিটিই মৌলিক স্বাদ (5101015 8516) এবং অগ্তাগ্ত স্বাদগ্ুলি যৌগিক 
(০০70০90), অর্থাৎ ইহাদেরই বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রণের ফল। যেমন ধাতুজ 
(00618110) হ্বাদ মধুর ও লবণ রসের সংযোগ ফল । আবার তৈলাক্ত (০119) স্বাদ, 
পান্দে (0005100, মন্থণ ($090117), উগ্র (85001705001) প্রভৃতি ম্বাদগুলিকেও 
এরূপে ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে। 

লিনিয়াস্‌ (1002695) উপরোক্ত গ্বারগুলির সহিত ধাতুজ, তৈলাক্ত, পান্সে, 
মস্থণ, উগ্র প্রভৃতি আরও ছয়টি যুক্ত করিয়! মৌলিক স্বাদের সংখ্যা বাড়াইয়! দশটি 
করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ চারিটি প্রধান ম্বাদকে মধুর ও তিক্ত, এই দুইটি 
মূল শ্বাদ সংবেদনে পরিণত করিয়াছেন। কাহারও কাহারও, যেমন জজোহানেম্‌ 
মুয়েলার-এর মতে বিবমিষা (08568) স্বাদেরই একটি গুণ। কোনো কোনো 
আধুনিক মনোবিৎ ক্ষারজ (21191106) এবং ধাতুজ (016%81110) ন্বাদকেও মূল স্বাদ 
বলিয়] গ্রহণ করিঘ়্াছেন। 

অধিকাংশ মনোবিদের মতে মধুর, অগ্ন, তিক্ত এবং লবণ এই চারিটিই মূল ম্বাদ 
এবং অন্তান্ত ত্বাদ এই চারিটির রূপাস্তর, অথবা স্বাদ যান্ত্রিক, স্পর্শ এবং দ্রাণ 
সংবেদনের যৌগিক ফল। যেমন উগ্র শ্বাদ্দের মৌলিকতা নাই, ইহা অফ্নের রূপাস্তর+ 
কারণ অস্ত্র প্রথমে উগ্র বা সঙ্কোচক, পরে জ্জবালাময় এবং সর্ব শেষে বেদনাদ্দায়ক। 
লবণের সহিত প্রথমে জলন থাঁকে, পরে উহ! বেদনাদায়ক হয়। মধুরের সহিত 
মন্থণতা ও কোমলতা» থাকে, কিন্তু প্রবল হইলে উহা! বিদ্ধ করে অথব তীক্ষ ব্যথার 
যত অহ্ুভূত হ্য়। তিক্ত শ্বাদ চবিময় বা তৈলাক্ত কিছু বুঝায় এবং প্রবল হইলে 
জালাময় হইয়৷ দাড়ায়। 
স্বাদ-সংবেদনের কয়েকটি ধর্ম 

স্বাদ জংমিশ্রণে নিযলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগা। কতগুলি স্বাদ 
অল্প-বিস্তর পরস্পর-বিরোধী । কফির তিক্ত ম্বাদ চিনির ম্বাদে উপশমিত হয়। 
আবার অন্ন এবং লবণ, একটি অপরটির বিরুদ্ধতা নষ্ট (06001081156) করে । কতগুলি 
স্বাদ পাশাপাশি থাকিতে পারেঃ যেমন তিক্ত এবং লবণ । 

উদ্দীপকের তীব্রতা বেশী হইলে, দুইটি স্বাদ দ্োলায়মান (95০11091108) ভাবে 


বাদ, ঘ্রাঁণ, স্পর্শ, যাস্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ২৯৫ 


চলিতে থাকে । কিন্তু ইহার তীব্রতা কম হইলে, একটি আর একটির আংশিক 
ক্ষতিপুরণ (০0710675866) করে। 

শ্বাদ-সংবেদনের প্রতিযোজন (80050190) উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ স্বাদযন্ত্- 
গুলি উদ্দীপকের সহিত নিজেদের মানাইয়া লইতে পারে না। বেশী মিষ্টি খাইলে 
মিষ্টির তীব্রতা ন। কমিয়! বাড়িয়াই যায়, যাহার ফলে আরও বেশী মিটি খাওয়! যাঁয় 
না। কোনো কোনো স্বাদ-সংবেদনের বৈসাদৃশ্ট ফল (০০0৮85% 60৩০) 
উল্লেখযোগ'ঃ যেমন হরীতকী, আমলকী প্রভৃতির তিভ্ত-অস্ স্বাদ উহাদের বিপরীত 
মধুর স্বাদে রূপান্তরিত হইতে পারে। 

স্বাদ-সংবেদনের সহিত যান্ত্রিক সংব্দনের (01521110 56105811017) সম্বন্ধ 
অত্যন্ত ঘনিষ্ট। স্বাদ শারীরিক স্বাস্থ্যের জুচক। ইহার বিশৃঙ্খলা যাত্ত্রিক সংবেদনের 
বিশৃঙ্খলার সহিত জড়িত। যেমন অগ্রিমান্দা, অজ্জীর্ণ পেটব্যথা, বিবমিষ। প্রভৃতি 
যাস্ত্রিক-সংবেদনের তারতমো শ্বাদ-সংবেদনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে । তাহ! ছাড়া, 
শ্বাদ-সংবেদনের সহিত ম্রাণ-সংবেদনেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । নাকে সদ্দি 
থাকিলে খাছ্োর স্বাদ পাওয়] যায় না। নাক বন্ধ থাকিলে আলুর» আপেলের এবং 
পেঁয়াজের স্বাদে পার্থক্যবোধ নষ্ট হয় । 

তৃতীয়তঃ, শ্বাদ-সংবেদনের সহিত স্পশ-সংবেদনের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ট । মধুর 
স্বাদের সহিত সাধারণতঃ মস্থণতা বা কোম্লতার স্পর্শ বোধ যুক্ত থাকে। তীক্ষ বা 
রুক্ষ শ্বাদেরঃ যেমন ঝাল শ্বাদের সহিত জালাবোধ (91001776 5010526107) যুক্ত 
থাকে। 


২। ম্রাণ-সংবেদল (011906019 07 51016]) ১6715861017) 


ভ্রাণ-সংবেদনের ইক্িয় সুলভাষায় নাসিক, কিন্তু আসলে নাসিকাগহবরের 
বিল্লীর (0858] 20610001806) উপরিভাগে অবস্থিত ভ্রাণকোষ, যাহ। দ্বারা উহ! 
নিশ্মিত। স্রাণ-নার্ভ তুই প্রকার | একটির কাজ হইল গন্ধ বহন করা এবং অপরটির 
কাজ হইল নুড়ন্্রড়ি-সংবেদন (61০1106 56052602) সৃষ্টি করা। দিতীয়টির 
সহিত ভ্রাণ-সংবেদনের কোনো সংশ্রব নাই ॥ স্ত্রাণ-নার্ভ উদ্দীপিত হইয়া দ্বাণ-নার্ভ- 
প্রবাহের আকারে মণ্ডিফে বাহিত হয় এবং দ্রাণ-সংবেদন উৎপন্ন করে। 

ভ্রা*-সংবেদনের উদ্দীপক গাসীয় রেণু 88560৮5 08100168), যাহা আঘ্রাত বস্ত 
হইতে বাযুদ্বার। বাহিত হইয়া নাসিকাস্থ ভ্রাপকোষগুলিতে পৌছায়, উহাদের সপ্নিহিত 


২৯৩৬ 


মনোবিগ্া 


দ্বাণ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে এবং এই নার্ভ-প্রধাহ মস্তিষ্কের ভ্বাণকেন্দ্রে আসিয়া 
উপস্থিত হয়। 

স্বাদ-সংবেদনের তুলনায় ভ্রাণ-সংবেদন অপেক্ষাকৃত সুক্ম এবং জটিল। ঘ্রাণ 
নার্ভের সংবেদনশীলতা শ্বাদ-নার্ভের সংবেদনশীলতা অপেক্ষা ২৪০০০ গুণ বেশী । 
্বাদ-সংবেদনকে মোটের উপর চারিটি শ্রেণীতে পরিণত করা হইয়াছে! কিন্তু ্রাণ- 
সংবেদনের সংখ্যা এই তুলনায় অনেক বেশী। লিনিয়াস ভ্রাণ-সংবেদনকে সাত 
শ্রেণীতে এবং বিখ্যাত ডাচ, শারীরবৃত্তবিৎ জোয়্ারদেমে কার (2599705109161) 
দ্রাগ-সংবেদনকে নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই নগটি শ্রেণী নিম্নপ্রকার | 


(১) 


(৫) 


(৬) 


(৭) 
(৮) 


(৯) 


ইথেরিয়েল (2006168], 1910) গদ্ধ__যাবতীয় ফল, মছ্য* ইথর১ মৌচাক 
প্রভৃতির গন্ধ; 
আরোমেটিক (21097)86০) গন্ধ বা সৌরভ--কর্পুর, মসলা গোলাপ 
প্রভৃতির গন্ধ ; 
ফ্র্যাগর্যাপ্ট বা বাল্নামিক্‌ (618812100 681581010) সুগন্ধ-_কমলালেবু 
ফুল, চ] প্রভৃতির গন্ধ ! 
আযাম্ত্রসিয়াক বা অমৃত (410105180, 10081) গন্ধ__মুগনাভি, 
তৈলম্ফটিক, অশ্বর, চন্দন প্রভৃতির গন্ধ; 
আযলিয়েপিম়স্‌ বা রশুন (4১111902095, 16109) জাতীয় গন্ধ-_+হিজ, মৎস্য, 
আয়োডিন্‌ প্রভৃতির গন্ধ 
বানিং বা দাহজনক (9010916010800, 61100) গন্ধ-_টাস্ট» বেঞ্ল, 
তামাকের ধোয়। প্রভৃতির গন্ধ, 

হিরসাইন্‌ (77110106, 12010) গন্ধ--পনীর, ঘাম প্রভৃতির গঙ্ধা , 
ভিরুলেন্ট, ফাউল, তীব্র বা বদ (৬1101600, 601) গন্ধ _আফিংঃ 
ছাঁরপোক! প্রভৃতির গন্ধ: 
নসিয়েটিং বা বমনজনক (ি৪10568608) গন্ধ _ গলিত বা পচা প্রাণিদেহ 
প্রভৃতির গন্ধ; 


জোয়ার্দেমেকার-এর উপরোক্ত শ্রেণীভেদ মূলাবান। কিন্তু ইহার অস্ততৃক্ত 
কোনে] কোনো গন্ধ মৌলিক নয়, ইহার! যৌগিক | হেনিং (171017108 ) ইহার 
বিশ্লেষণ করিয়। যাবতীয় গন্ধকে ছয়টি যৌলিক গন্ধে পরিণত করিয়াছেন । তীহার 
নির্দেশিত ছয়টি মৌলিক গন্ধ এই £-_ 


স্বাদ, ভ্রাণঃ স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশী সংবেদন ২৯৭ 


(১) ফ্লাওয়ার (1০৩19) ন্মেল্‌ বা পুষ্পগন্ধ 

(২) স্পাইসি (591০) স্মেল্‌ বা মশলা গন্ধ 

(৩) রেজিনাস্‌ (8.6510053) ম্মেল্‌ বা ধুনা-গন্ধ 

(৪) ফ্রুটি (21065) স্মেল্‌ বা ফল-গন্ধ 

(৫) পিউট্রিড বা ফাউল (01110, 0001) স্মেল বা গলিত বা পচা গন্ধ। 

(৬) বার্নট্‌ বা হ্বর্চ ভ (30100 9০9:01)6৫) স্মেল্‌ বা পোড়া গন্ধ 

হেনিং উপরোক্ত ছয়টি মৌলিক গন্ধকে একটি ব্রিতৃজ প্রিজ মে সাজাইয়াছেন। 

ইছার নাম “হেনিংস্-স্মেল প্রিজম” (75010770625 970911 ঢ0তা0)। ইহার 
একদিকের তিন কোণে তিনটি গন্ধ, যথা--ফ্লাওয়ারি, ফরটি এবং ফাউল এবং বিপরীত 
দিকের তিন কোণে বাকী তিনটি গন্ধ যথ] স্পাইপিঃ রেজিনাস্‌ এবং বার্নট রহিয়াছে । 


দ্রাণেক্দ্রিয়ের একটি বৈশিষ্ট্য এই 
যে ইহা সহজেই ক্রাস্ত (80109৫) 
হইয়। পডে। একটি ফুলের সুগন্ধ 
এক মিনিট ধরিঘু! আঘ্বাণ করিলে, এ 
স্গম্ধ কমিতে কমষিতে লুপ্ত হইগা 
ঘায়। স্বাদদ-নংবেদনের তুলনায় ভ্রাণ- 
লংবেদনের প্রতিযোজন বেশী। 
যেমন, তীব্র গদ্ধের প্রতিও। ভ্রাণেক্জিয় 
লহনশীল হইয়। যাইতে পারে। 

আবার, দুইটি গন্ধ একই সময়ে 
উপস্থিত থাকিলে, একটি অপরটির 





ফাইসি বিনা 


২৬নং চিত্র-হেনিংস্‌ শ্ষেল্‌ প্রিজম 


ক্করতিপুরণ (০০100605100) করিতে পারে । 
৩। র্লাসায়নিক ইক্জিয় (01161781098 99196) 
রাসায়নিক ইন্দ্রিয় বলিতে বুঝায় এমন ইন্দ্রিয়, যাহা উহ্থার সংগ্রাহক যন্ত্রের উপর 
কোনো উদ্দীপক পদার্থের প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে । নিম্নতর প্রাণীর 
ক্ষেত্রে স্বাদ ও ড্রাণেক্দ্রিয়ের পৃথক বিকাশ ঘটেক্টন, কিন্তু ইহারা অবিভক্ত বাঁ মিলিত 
অবস্থায় থাকে। স্বাদ ও গ্রাণের এইরূপ অবিভক্ত মিলিত ইঞ্জ্িয়কে রাসায়নিক 
ইক্ড্রিয় বলে। সংগ্রাহক যন্ত্রের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে প্রতিবর্ত ঘটে তাঁহাকে 


রাসায়'নক প্রতিবর্তও বল! হয়|: 


১ জেম্লু ডিভার_এ ডিকশনারি অফ. সাইকলজি-_পৃঃ ৩৬ 


২৯৮ মনোবিদা 


স্বাদ ও ঘ্রাণকে রাসায়নিক ইন্দ্রিয় বল। হইয়া! থাকে, কারণ স্বার্দের উদ্দীপক 
ভ্রবণশীল পদার্থ এবং ভ্ত্রাণের উদ্দীপক গ্যাসীয় পদার্থ। এই উদ্দীপক ছুইটির 
রাসায়নিক উপাদান কতগুলি অণু (010160016 ) দিয় গঠিত । অপুগুলির আকার 
প্রকার অনুসারে ইহারা দ্রাণেক্রিয় এবং স্বাদেক্দ্িয়ের উপর ক্রিয়া করে। জলাভূমির, 
গ্যাস গন্ধ উৎপন্ন করে নাঃ কারণ ইহার অণুগুলির আকার অত্যান্ত ক্ষুদ্র । তাহা ছাডা, 
উদ্দীপকের রাসায়নিক উপাদানগুলির গন্ধ নাই। 

এই পদার্থ গুলির রাসায়নিক ত্বভাব বা গঠন আসলে মনোবিদ্যার বিষয় নয়। ইহার? 
যে ইন্দ্রিয়কে রাসায়নিক ভাবে উদ্দীপিত করে ত্বাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইন্ছিয়ের 
উপর উদ্দীপকগুলির রাসায়নিক প্রক্রিয়াই মনোবিছ্যার বিষয় । 

দ্রবণশীল পদার্থ লালার সহিত মিশিয়। শ্বাদ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে। আবার' 
গ্যাসীয় পদার্থ গন্ধহীন হইয়াও নাসিকা-গহ্বরের হাইড্রোজেন-এর সহিত রাসায়নিক 
ভাবে মিশিয়! স্রাণ-নার্ভকে উদ্দীপিত করে । এই রাসায়নিক ক্রিয়ার স্বভাব কি তাহ 
সঠিকভাবে নিকপিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক যে দ্রাণ-সংবেদনের তারতম্য হয় 
উহার উদ্দীপক পদার্থের রাসায়নিক উপাদানের গঠন অন্কুসারে । 

৪। স্পর্শ-সংবেদলম (05018156005 99119861070) 

স্পর্শ-সংবেদনের ইক্দ্রিয় চর্ষের নিম্নে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকারের অন্তমূ্থ বা 
সংবেদীদ্দ নার্ভ এবং ইহার উদ্দীপক তাপ, তা, চর্মের আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং চরের 
আঘাত বা আঘাতের ভয় । 

চর্মের নকল অংশই সমানভাবে স্পর্শনংবেধনশীল নয়। পক্ষান্তরে চর্মকে বিভিন্ন 
এলাক! বা অঞ্চলে (20095) ভাগ করা হইয়াছে বিভিন্ন প্রকারের সংবেদনশীলতা 
অনুসারে । ততীক্ষাগ্র উদ্দীপক (0800805 50100911) সাহায্যে পরীক্ষা ও প্রয়োগের 
ফলে দেখ। গিয়াছে যে চর্ষে চার শ্রেণীর ব্স্দি (92০15) পাওয়1 যায়-_যথা ভাপ, 
শৈত্য, চাপ ও ব্যথা-বিন্দু । তাপ, শৈত্য, চাপ ও ব্যথা-বিন্দুগুলির উদ্দীপনায় চার 
প্রকার স্পর্শ-সংবেদন উৎপন্ন হয়, যথা তাপ (106৪0, শৈত্য (০91), চাপ (01655016) 
এবং ব্যথা (0910) সংবেদন | 
তাপ ও শৈত্য- বেদম (17681 200 0০010 96105981011 ) 

তাপ ও শৈত্য-সংবেদনকে মিলিতভাবে তাপ (76866107618 0015) সংবেদন। 
বল) হয়, কারণ ইহার তাপ ব। টেমপারেচার্‌-এর অধিক বা অল্প পরিমাণের উপর 
নির্ভর করে। তাপ উদ্দীপক একতরফা অথব1 নিরপেক্ষভাবে তাপ-সংবেদন উৎপক্ন 


স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ২৪৯ 


করে নাঁ। কি পরিমাণের তাপ তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিবে, তাস! আংশিকভাবে 
নির্ভর করে চর্ষের তাপের উপর (90905 16100618006 ), অথবা কোন্‌ মাত্রার 
তাপের সহিত চম্ন প্রতিযোজিত হুইয়! আছে, তাহার উপর। 


সাধারণতঃ: ১২৭ হইতে ১৫০ ডিগ্রী সেটিগ্রেড, তাপ শৈত্য-সংবেদনের এবং ৩৭০ 
হইতে ৪০* ডিগ্রী সেট্টিগ্রেড তাপ-সংবেদনের নিম্পীম]। স্থস্থ চর্মের তাপ সাধারণতঃ 
৩৫০ সেন্টিগ্রেড হইয়া থাকে এবং জরাক্রাস্ত ব্যক্তির দেহে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিতে 
হইলে, তাপ-উদ্দীপকের মাত্রা বেশী হুওয়া চাই। আবার শীতল দেহতাপবিশিষ্ট 
বাক্তির দেহে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন করিতে হইলে তাপ-উদ্দীপকের মাত্রা! অপেক্ষাকৃত 
কম হইলেও চলে । 

তাপ ও শৈত্য-সংবেদনের প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকারের হইতে পারে যথা 
প্রথমটি তাপ (1768) ও উষ্ণতা ( 18100 ) এবং দ্বিতীয়টি শৈত্য (0010) ও 
শীতঙলতা৷ ( 0০9010658 )। 


শৈত্য-বিন্দু (০০1৫ 8০) দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমে ছড়াইয়া থাকে । 
ইহান্া অনিয়মিত ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয় এবং কখনও গুচ্ছাকারে» আবার কখনও বা 
বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। পেরেকের অথবা পেনপিলের অগ্রভাগ দিয়! চর্মে 
অন্থসদ্ধান করিলে, উহাতে শৈত্য-বিন্ুগুলি বাহির করা যায়। ইহারা প্রধানতঃ 
কপালেই অধিক সংখ্যায় বিরাজ করে। শৈত্য-সংবেদনের ইক্জ্রিয় হইল ভন্‌ ক্রেজ, 
আবিষ্কৃত প্রান্তীয় বান্বগুলি। 

শৈত্য-বিনূর তুলনায় তাপ-বিল্দুর (1580 9০00 সংখ্যা কম। চর্মের প্রতি 
বর্গ সেন্টিযিটারে তাপ-বিন্দু থাকে গড়ে দুইটি করিয়া, কিন্তু শৈত্য-বিন্দু থাকে গড়ে 
তেরোটি করিয়া । শৈত্য-বিন্বুর মত তাপ-বিন্ দেহের সকল অংশে পরিব্যাণ্ড। 
কিন্ত গগুদেশেই তাপ-বিন্দু থাকে বেশী অংখ্যায়। শৈত্য-বিন্ুর তুলনায় 
তাপ-বিন্ু নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। কারণ, ইহাতে তাপ-উদ্দীপক, যেমন 
৩৭০ সে্টিগ্রেড, অথবা এতুদপেক্ষা। অধিক তত্ত মেটাল সিলিগারও প্রয়োগ করিবার 
অব্যবহিত পরেই উহা ঠাণ্ডা! হইয়া যায়। তাহা ছাড়া, শৈতা-সংবেদন অপেক্ষা তাপ- 
সংবেদন নিস্তেজ এবং কম প্রবল । 


তাপ-সংবেদনের ইক্সিয় রাফিনি আবিষ্কৃত প্রান্তীয় যন্ত্র অথবা কর্পাস্ল্স্‌ বা 
রক্তকণিকাগুলি। ইনার! শৈত্য-লংবেদনের ইন্দ্রিয় ক্রজ-এর প্রাস্তীয় বান্বগুলির, 


৩০০ এনোবিষ্ধা 


তুলনায় চর্মের গভীরতর তলদেশে অবস্থিত। এই কারণে ইহাদের প্রতিক্রিয়াকাল 
শৈত্য-সংবেদন অপেক্ষা অধিক। 


তাপ-সংবেদনের পর্যাপ্ত (8৫500866) উদ্দীপক কম পক্ষে ৩৭ ডিগ্রী সেট্িগ্রেড, 
তাপ। আবার শৈত্য-সংবেদনের পর্যাপ্ধ উদ্দীপক কম পক্ষে ১২" সেট্টিগ্রেড, তাপ। 
পরীক্ষা! করিয়া দেখা গিয়াছে যে কোনো! কোনো! ক্ষেত্রে অ-পর্ধাঞ্চ (1080600966) 
উদ্দীপক দ্বারাও শৈত্য-বিন্দু উদ্দীপিত হইতে পারে । যেমন চরের তাপ ও শৈত্যা-বিন্দু 
অন্সসন্ধান করিতে গিয়! দেখা যায় যে কোনো কোনো! শৈত্য-বিন্কু ৪৩০ডিগ্রী সে্টিগ্রেড, 
হইতে ৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উদ্দীপকের সংস্পর্শে তাপ-সংবেদন উৎপন্ন না করিয়া 
শৈত্য-সংবেদন উৎপন্ন করে। এই তাপ উদ্দীপক তাপ-সংবেদনের পধাঞ্ত, কিন্ত 
শৈত্যসংবেদনের অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক । এইরূপ অ-পর্যাপ্ত উদ্দীপক-প্রস্থত শৈত্য- 
সংবেদনকে, অর্থাৎ কোনে শৈতা-বিন্দুকে ৪৩০ সেট্িগ্রেড তাপ-উদ্দীপকের সাহায্যে 
উদ্দীপিত করিবার ফলে তাপ-সবেদনের পরিবর্তে উৎপন্ন শৈত্য-সংবেদনকে, 
উডওয়ার্থ বলিয়াছেন আপাত-বিরুদ্ধ শৈত্য-সংবেদন (78190051081 ০০1৫ 
35610581101) )। 

আপা-বিরুদ্ধ শৈত্য-সংবেদনের মত আপাত-বিরুদ্ধ তাপ-সংবেদনও 
(08190051091 %/911001) 59105980101) ) কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে । দেহতাপ অপেক্ষা 
কম তাপ-উদ্দীপকের সংস্পর্শে স্বভাবত: শৈত্য-সংবেদন ঘট1 উচিত। কিন্তু এই 
উদ্দীপক যন্দ তাপবিন্দুকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে কখনও কখনও উষ্ণতা সংবেদন 
উৎপন্ন হয়। এইরূপ আপাত-বিরুদ্ধ উষ্ণতা সংবেদনকে বল] যাইতে পারে প্যারা- 
ডক্সিক্যাল ওয়ার্মথ সেন্সেশন্‌। 


চাপ-সংবেদন ( 21535015 9605801010 ) 

চাপ-সংবেদনের হীক্জ্রয় হইল মিস্নার এবং প্যাসিনি-এর কর্পাস্ল্স্‌ বা রক্ত- 
কণিকা এবং চর্মরোমের মূলে অবস্থিত নার্ভ-প্রাস্ত অথবা উহাতে অবস্থিত সংগ্রাহক 
কোষ। চাপ-সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্জীপক হইল চর্মের উপরিভাগকে ঠেল৷ বা 
ধাক। দেওয়! অথবা টান! বা আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করা । কোনো বস্ত যান্ত্রিকভাবে 
(70601)810108]19 ) চর্মকে উদ্দীপিত করিলে অথবা চর্মরোম স্পর্শ করিলে, চাপ- 
সংবেদন উৎপন্ন হয়। দেহের সর্বত্র» বিশেষ করিয়। অঙ্গুলির অগ্রভভাগ্ে, চাপ-বিন্দু 
অধিক সংখ্যায় অবস্থান করে। জেংবি- ওয়াটুসন্‌ বলেন যে চর্ের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে 
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নীচের দিকে ৭টি এবং উপরের দিকে ৩০০টি পর্বস্ত এবং গড়ে ২৫টি করিয়া! চাপ- 
বিন্দু থাকে । 

চাপ-সংবেদনের অনুসন্ধানে উষ্টের অথব। ঘোড়ার রোম দ্বার! নিমিত ত্রাস 
বাবহৃত হয়। চর্মের প্রত্যেক রোমমূলেঃ রোমহীন হাতের বা পায়ের পাতায়, বিশেষ 
কবিয়া৷ হাতের আঙ্গুলের ডগায়, চাপ-বিন্দু পাওয়া যায়। অচ্ছোদপটলে (০0068 ) 
চাপ-বিন্দুর অভাব পরিলক্ষিত হয়। চাপ-সংবেদনে প্রতিযোজন উল্লেখযোগাভাবে 
দেখা যায়। যেমন, পরিধানের কাপড়-চোপড় বা পোশাক-পরিচ্ছদের চাপ অনুভূত 
হয় না» কারণ প্রতিযোজনের ফলে পরিহিত পোশাক-পরিচ্ছদের ওজন গা-সহা 
হইয়া যায় চশমা চোখে দিদা চশম| খুঁজিয়! বেড়ানো অথবা জুতা পায়ে দিয় 
জুতা খুঁজিয়া বেড়ানো চাপ প্রতিযোজনের উংকুষ্ট উদাহরণ। চাপ-সংবেদনের 
অন্ু-সংবেদনও ঘটিয়া থাকে। সবর্ণ (পজিটিভ ) অন্নসংবেদনের উদ্দাহরণ-_যথা, 
ব্যবহৃত আংটি খুলিয়া ফেলিলেও বোধ হইতে থাকে যেন আংটিটি হাতেই রহিয়াছে । 
আবার স্থান-নির্দেশ (10০91189010) চাপ-সংবেদনের একটি বিশেষ লক্ষণ । ইহাকে 
দেশ-সংবেদন (908০০ 9059 ) বলা হইয়া থাকে । অধিকাংশ চাঁপবিন্দুরই এই 
নির্দেশ ক্ষমত। নিভুলি হইয়] থাকে । 
ব্যথা-সংবেদন ( 811) 96105811010 ) 

ব্যথা-সংবেদনের সংগ্রাহক ইক্জ্রিয় চর্ষের নানাস্থানে ছড়াইয়। রহিয়াছে। 
কতকগুলি মুক্ত নার্ভ-প্রাস্তই ব্যথা-সংবেদনের সংগ্রাহক। আঙ্গুলে খোচা বা ফোড় 
লাগিলেঃ আগুনে ছ্যাকা লাঁগিলে, অথবা পায়ের আঙ্গুলে ঘষা লাগিলে, যে 
বথা অনুভূত হয়ঃ তাহার কারণ এ সংগ্রাহকগুলির উদ্দীপনা । চর্ষের নীচে 
গভীর নার্ভ-সুত্রগুলিও ব্যথা-সংবেদনের আংশিক কারণ হইতে পারে। ব্যথা- 
ংবেদনের উদ্দীপক আঘাত বা আঘাতের আশঙ্কা (0819856 ০01 11176815060 
08718%6 10 81010) অথবা চর্মকে বিদ্ধ করা বা কাটা1। অত্যধিক তাপ, শৈত্য বা 
চাপেও ব্যথা-সংবেদন উৎপন্ন হইতে পারে। 

ব্যথা-বিল্দু (2510. 50015 ) চর্মের সর্বত্র অল্লাধিক সংখ্যায় পরিব্যাপ্ত। চর্মের 
প্রতি বর্গ সে্টিমিটারে গড়ে ১** হইতে ২০০টি ব্যথা-বিন্দু আঁছে। স্থতরাং অন্ান্ত 
স্পর্শ-বিন্দুর--যেমন তাপ, শৈত্য এবং চাপ-বিন্দুর তুলনায় ব্যথা-বিন্দুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষ। 
বেশী। মুখখ-গহ্বরে ব্যথা-বিন্দু নাই বলিলেই চলে। কিন্তু ওষ্টে, দাঁতে এবং 
জিহুবাগ্রে ব্যথা-বিন্দু আছে । সর্বাপেক্ষা বাথা-সংবেদনশীল অচ্ছোদপটল। ইহাতে 


৩০২ মনোবিদ)! 


বাথা-বিন্দুর অস্তিত্ব সর্বাধিক। ব্যথা-বিন্দুগুলির অন্গুসন্ধান্নে চর্ম কামাইয়া লইতে 
হয়, এবং সাবানজল দিয় চর্মকে নরম করিয়া! লইতে হয়। তারপর ঘোড়ার রোম 
( 10156-1881£) সুক্মাগ্র করিয়া চর্মের বিভিন্ন অংশে লাগাইলেই ব্যথা-বিন্দু বাহির 
করা যায়। 

বাথা-সংবেদনের পগ্রতিযোজন ঘটে বলিয়! মনে হয় না। ব্যথা-বিন্দুকে পুনঃপুনঃ 
উদ্দীপিত করিলে, ব্যথা "গ-সহাঃ হয় না, কিন্তু পুন:পুনঃ ব্যথা-সংবেদনই উৎপন্ন হইতে 
থাকে এবং এ ব্যথা-বিন্দুর চারিপাশ আহত ও উত্তেজিত অনুভূত হয়। ব্যথার 
ঘনু-সংবেদন দীর্ঘস্থায়ী এবং সকল ব্যথা-সংবেদনই ছুঃংখকর । 

আবার ব্যথা-সংবেদনের আস্ততদর্শ্শনে উহার তিনটি অবস্থা বা স্তর পাওয়] যায় । 
প্রথমে ব্যথা-লংবেদন অনুভূত হয় স্পষ্ট (01810) এবং চুলকানো (10108 ) 

ংবেদনের আকারে | মধ্যবর্তী অবস্থায় বাথা-সংবেদন দেখ! দেয় কণ্টকিত শিহরণের 

(0110105 01111 ) আকারে এবং শেষ অবস্থায় ইহা অনুভূত হয় বিদ্ধ হইবার ব্যথার 
€ 010061011) 0210) ) আকারে। 

রোম-বিহীন ত্বকের উপরিভাগকে মৃদু ঘর্ষণ ( 6:51 ) করিলে আুডন্ুড়ি 
সংবেদন ( 010108 ১ উৎপন্ন হয়। উপত্বক (601051015 ) এবং নার্ভপ্রাস্ত উদ্দীপিত 
হইলেই এই সংবেদন ঘটে । স্থড়স্থড়ি-সংবেদন মৌলিক সংবেদন নয়ঃ কিন্তু কয়েকটি 
সংবেদনের সমষ্টি। ইহার মধ্যে হাক্কা চাপ (1186 01555016 ) সংবেদন, তাঁপ- 
সংবেদন) যেমন উষ্ণতার শিহরণ ব1 শৈত্যের মুছু কম্পন, রক্তসঞ্ালনের পরিবর্তন- 
জনিত সংবেদন, পেশীয় চাপ-সংবেদন উল্লেখযোগ্য । 


৫1 পেশী-সংবেদন (1/08০0121 50105861010) 


পেশী-সংবেদন কোন্‌ শ্রেণীর সংবেদন? 

পেশী-সংবেদনকে কেহ কেহ যাল্সিক-সংবেদনের অন্তভূর্্ি করিয়াছেন, 
কারণ ইহাদের সাদৃশ্ এই যে দুইটি সংবেদনেই উদ্দীপক আভ্যন্তরীণ দেহের কোনো 
অংশকে উদ্দীপিত করে এবং কোনটিতেই সংবেদন কোনো নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনার 
ফলে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু পেশী-সংবেদনকে যাক্ত্রিক-সংবেদনের অস্তভূক্ত কর! সমীচীন 
নয়, কারণ এই সাধারণ সাদৃশ্য সত্বেও উহাদের পার্থক্যই অধিক গুরুত্বপুর্ণ । 
পেশী-সংবেদন বাহ্য জগতের জ্ঞানলাভে বিশেষ সহায়ত] করে, কিন্তু যান্ত্িক-সংবেদন 
এরূপ করে না। 
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উপরোক্ত কারণে স্টাউট প্রভৃতি মনোবিদ্‌ পেশী-সংবেদনকে একটি বিশেষ 
সংবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করেন। এইরূপ অভিমত গ্রহণ করিলেও, 
পেশী-সংবেদন কোন্‌ সংবেদনের শ্রেণীতুক্ত, স্টাউট্‌ু তাহার উল্লেখ করেন নাই। 
ডিশ নার প্রভৃতি মনোবিদ্গণ পেশী-সংবেদনকে চেষ্টা-সংবেদন ( 1011086501)6010 
36178821100 ) শ্রেণীর অন্তভূক্তি করিয়াছেন । ইহা সন্ধি-সংবেদন এবং বন্ধনী-সংবেদনের 
'(210100121 $1)88,06011 ) সমগোকীয়, অর্থাৎ এই দুইটির মত চেষ্ট'স্বেদন শ্রেণীর 
সংবেদনের অস্তভূক্ত। 


পেশী-সংবেদন নিন্বপ্রকারে পাওয়া যাইতে পারে। বাহুর এবং স্তর 
₹€ 0559) উপরকার চর্ম কোকেইন ইন্জেক্‌শন্‌ অথবা ইথর সাহাযো অসাড় করিম! 
দেওয়া হয়, যাহাতে চর্মের কগুরার এবং সন্ধির সংবেদন অপসারিত হম়ু। এইবার 
অসাড বাছুটিকে একটি বিশ্রাষ স্থানের (5101) উপর রাখিয়া উহার পেশীর 
উপর চাপ দেওয়া হয়। চাপের মাত্রা বাড়াইবার ফলে পেশী সংবেদনের পরিবর্তন 
অন্গভূত হয়। 

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রথমে একটি নিস্তেজ (৫11) এবং বিস্তৃত (01656 ) 
সংবেদন ঘটে । উদ্দীপকের, অর্থাৎ চাপের, মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হহা একটি টান- 
পংবেদনের (96115861017) ০06 50810) মত অন্থভৃত হয়। কখনও কখনও মনে 
হয় যেন পেশীতে একটি শক্ত এবং নিশ্চল পিগ রহিয়াছে, আবার কখনও বা মনে 
হয়, যেন পেশীতন্তগুলির একটি আর একটির সহিত ঘর্ষণ কর! অথবা জড়াইয়৷ ফেল! 
হইতেছে। উদ্দীপিত অঙ্গটিকে ক্লাস্ত বলিয়া মনে হয় এবং শেষ পধস্ত টান-সংবেদনটি 
'আঘাত বা ব্থা-সংবেদনে পরিণত হইয়া শিশ্তেজ ও বিস্তৃত বেদনার আকার ধারণ 
করে। 


পেশী-সংবেদনের ইক্ড্রিয় হইল ফেপিয়্যাল রক্তকণিকা (80191 ০0100850165 ) 
এবং পেশীদণ্ড (89100165 ) এবং উদ্দীপক চাপ। উদ্দীপনার ফলে রক্তকণিকাগুলি 
সম্ভবতঃ একপ্রকার চাপ-সংবেদন উৎপন্ন করে। উপরোক্ত নিস্তেজ ও বিস্তৃত 
সংবেদনটিকে উহাদেরই কাজ বলা যাইতে পারে। টানঃ ব্যখা ও ক্লাস্তি, যাহ! 
বেদনার আকার ধারণ করে, হয়ত পেশীদগুগুলিরই কাজ। 


না ভ-সংস্থান বোধ (11061586101 56056 ) 
পেশী-সংবেদনের সহিত সন্ধি এবং বন্ধনী সংবোদন প্রায়ই মিশ্রিত থাকে । যাহাকে 


৩০৪ মনোবিদ্য 


নার্ভ-সংস্থান বোধ বলা হয়, তাহা আসলে পেশীর কার্ধ নয়, কিন্ত উপরোক্ত দুইটি 
সহকারী সংবেদনের কার্ধ। 

কোনে গুরুভার তৃলিবার সময় যেন একটি শক্তি প্রয়োগ করিবার (081028 
00100) ০06 60685 ) অন্থভূতি জন্মে। ইহাকেই নার্ভ-সংস্থান বোধ বা ইনার্ভেশন্‌ 
সেন্স বল! হইয়াছে। এই ইনার্ভেসন্‌ সেন্স, সন্বপ্ধে অনেক মনোবিদ্‌ বিভিন্ন মত 
পোষণ করিয়াছেন। হুর গু, প্রভৃতি মনোবিদ্‌ এই শক্তি প্রয়োগের বোধটির কারণ 
ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে শক্তি প্রয়োগ করিবার ফলে মন্তিকের চেষ্টায় 
কেন্দ্র (10010: 216৬ ) হইতে নার্ভ-প্রবাহ উপচাইয়। পড়িয়া, উহার দ্বার নিয়ন্ত্রিত 
পেশীতে প্রবাহিত হওয়ার ফলেই, এই শক্তি বা চেষ্ট! প্রয়োগের বোধ জন্মে । 

কিন্ত ডঃ কুশিং (701. 09108 ) পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছেন যে মস্তিষ্কের 
চে্রীয় কেন্দ্রকে মুছু তড়িৎত্প্রবাহ ( 10110 6150010 ০011606) দিয়া উদ্দীপিত করিলেই 
অঙ্গ-সধালন ঘটে, কিন্তু এই সঞ্চালনে কোনো শক্তি ব৷ চেষ্টা-প্রয়োগ বোধের উৎপত্তি 
হয়না। জেনম্স্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে এই বোধটিকে চেষ্টীয় সংবেদন এবং 
করনার দ্বারাই ব্যাখা করা যাইতে পারে এবং ইহাকে স্বতন্ত্র সংবেদন বলিয়া শ্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই। স্টাউট. এবং ম্যাক্ডুগ্যাল প্রভৃতির মতে শক্তি ব 
চেষ্টা-প্রয়োগের বোধটি কোনো সংবেদন নয়। আসলে ইহ পেশী-সংবেদনের সহি 
সংশ্লিষ্ট ইচ্ছা মুলক শক্তি। 

উপসংহারে বল] যায় যে পেশী সংবেদন সক্রিয় নয়, কিন্তু নিক্কিয়। সক্রিয়তা 
বোধ এই সংবেদনের নিজন্ব ধর্ম নয়, কিন্তু ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংবেদনের» 
যেমন সন্ধি ও বন্ধনী সংবেদনের ধর্ম । স্থতরাং নার্ভ-সংস্থান বোধ কোন ইচ্ছামূলক 
শক্তি নয়। আধুনিক প্রয়োগ-মনোবিষ্যার সিদ্ধাস্তও এইরূপ | 

৭1 সন্ধিসংবেদন (09700177005 96705961017 ) 

একটি পেশীর সহিত আর একটি পেশীর অথব] অস্থির সংযোজক স্থত্রকে (০0101)6০- 
৩ (550০ ) টেন্ডন্‌ বা সন্ধি বলে। সন্ধিতে অবস্থিত সংগ্রাহক যন্ত্রের উদ্দীপনার 
ফলে যে সংবেদন হয়, তাহাকে বলে সন্ষি-সংবেদন ( টেন্ডিনাস্‌ সেন্সেশন্‌ )। 
এক পায়ে ভর করিয় দাড়াইয়। থাকিলে, অথব1 হাত প্রসারিত করিয়া সেই হাতে 
একটি ভার ধারণ করিলে, মথাক্রমে পায়ের এবং হাতের পেশীদ্বধয়ে অথবা পেশীর 
সহিত অস্থির সংযোজক সব্ষিতে ক্লান্তি উৎপন্ন হইয়া! একপ্রকার চাপ-কষ্ট (50810 ) 
সংবেদন সৃষ্টি করে। এই সংবেদনের নাম সন্ধি-সংবেদন । 
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৮। বন্ধনী-সংবেদন ( 476100187 9611586107) ) 

কুত্তি করা, ঠেল] দেওয়া, টানাটানি করাঃ ভার উত্তোলন কর] প্রভৃতি সক্রিয় 
চেষ্টায় যে সদ্ধি-সংবেদন হয়, তাহাকে বল] যায় চেষ্টা বা পরিশ্রম । গালখি (0০181) 
আবিষ্কত পেনী-দগুগুলিই (50100165 ) সম্ভবতঃ সন্ধি-সংবেদনের ইক্জিয়। 
উদ্দীপক প্রবল হইলে, পেশীর টানিয়াস্ধরা সংবেদনের যত এই সংবেদনও একঘেয়ে 
(৫11) বাথায় পরিণত হইতে পারে। 

হাতের আঙ্গুল ছড়াইয়! অথব। চক্ষু বন্ধ করিয়া হাতের কমি (50) আস্তে 
আস্তে সামনের ও পিছনের দিকে নাড়ীইলে যে সংবেদন হয়, তাহাকে বন্ধনী-সংবেদন 
বলে। নানাপ্রকার চর্ম-সংবেদন যেমন হাতের পাতায় শির শির বা ঠাণ্ডা বোধ, 
কখনও অঙ্গুলি-সন্ধির অস্থিতে কখনও ব৷ তর্জনীর সন্মুখ-ভাগে অথবা অঙ্গুলির পার্শে 
বিস্তৃত চাপ-বোধঃ এই সংবেদনের লক্ষণ। 


৯ | স্পর্শেক্দিয়ের গঠন (১৫78০ 76 01 (106 68065881010) ) 
চর্কেই স্পর্শের্ডিয় বল! হয়। চর্রের দুইটি স্তর । প্রথমটি উপত্বকৃ্‌ (81৫৩- 
1015) এবং দ্বিতীয়টি অধস্ত্বক (10010015, 00015, 106 51017) উপত্বকের আবার 
ছুইটি স্তর । উপরের স্তরটি কঠিন আবরণযুক্ত। নীচের স্তরে কোষাণু অবস্থিত ! 
ত্বক ঘন (০0710601155) ও নমনীয় (9185110) তস্ততে (15506) তৈয়ারী। ইহাতে 
রহিয়াছে অসংখ্য সুক্ম ধমনী ও শিরার জাল । তাহা তাড়া, বহু চুলের গোড়া (10811- 
£0০0%$) ত্বকে অবস্থিত। 


১০। চার শ্রেণীর ত্বক সংহেবদন-_চার প্রকার সংগ্রাহক যন্ত্র 

ত্বকের উদ্দীপন! হইতে চার শ্রেণীর সংবেদন উৎপন্ন হয়। যথা চাপ (1653016, 
০৪০1)), ব্যথ] (5217), শৈত্য (0০1) এবং ভাপ (17621, ৬/ 81106) | আবার 
প্রত্যেকটি শ্রেণীর সংবেদন উৎপন্ন হয় ত্বকে অবস্থিত বিভিন্ন সংগ্রাহক যঙ্ত্রে 
উদ্দীপনার ফলে । 

ত্বকের উদ্দীপনার ফলে উৎপন্ন এই চার শ্রেণীর সংবেদনকে একত্রভাবে স্পশ” 
সংবেদনও বলা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যেস্পর্শ সংবেদনের ইন্দ্রিয় যন্ত্রগুলি 
ত্বকের নিয়ে অবস্থিত । যথার্থভাবে বলিতে গেলে, শুধু চাপ-সংবেদনই স্পর্শ-সংবেদন। 

চাঁপ-সংবেদনের ইক্্িয়যন্ত্রগুলি হইল মিস্নার এবং প্যাপিনি আবিষ্কৃত নার্ড- 
প্রান্ত । ইহাদিগকে মিস নার এবং প্যাসিনি-এর কর্পাস লস: (715155061৪৫ 


১৪৬, 


'৬০৬ মনোবিদ্া 


[১৪০01 50100850163) বল। হয় | এই কর্পাস্ল্‌স্‌ বা রক্তকণিকাগুল্ি এবং চর্মরোমের 
মূলে (081:4096) অবস্থিত নার্ভপ্রান্তসকল (067%6-6001085) অথবা উহাতে 
খবস্থিত সংগ্রাহক কোষগুলিই চাপ-সংবেদনের ইন্্রিয়যন্ত্র ৷ 

দেহের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগে চাপবিল্দু (91558016 82068) 
অধিক সংখ্যায় অবস্থান করে । জে' বি. ওয়াট শন্‌ বলেন যে চর্মের প্রতি বর্গ সেন্টি- 
মিটারে নীচের দিকে সাতটি এবং উপর দিকে তিনশতটি পর্যস্ত, গড়ে পঁচিশটি করিয়া 
চাপবিন্দু থাকে। 

প্যাসিনিয়ান্‌ কর্পাস্ল্গুলি চর্ম, টেগুন্, ফ্যাসিয়াঃ ফুসফুস, ও ধমন্ীর গাত্রে 
ছড়াইয়া আছে। ইহারা ভি্বকৃতি গ্রযান্থলার বান। ইহাদের মধ্যস্থলে থাকে 
একটি নার্ভস্ন্ত্র এবং উহাকে ঘিরিয়৷ থাকে ক্যাপস্থল। যদ্দিও অঙ্গুলির অগ্রভাগেই 
ইহার] অধিক সংখ্যায় বর্তমান, কিন্তু ইণ্টার-ওপিয়াস, পর্দায় পেশীতে, মেসেন্টারি, 
মিসো, কোলন্‌ প্রভৃতি স্থানেও ইহারা থাকে । তাহা ছাড়া, চর্ষের প্যাপিলিতে 
এবং জিহ্বার অগ্রভাগেও এই কোষাণু আছে। এই কোষাণু পৃষ্ঠে খুব কম থাকে । 


ব্যথা! সংবেদনের ইক্জিয়ঘন্ত্র 

ব্যথা সংবেদদের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয় চর্মের নান! অংশে ছড়াইয়া আছে। কতকগুলি 
মুক্ত প্রান্তীয়-যান্ত্র (05০ 097$-500185 ) এই সংবেদনের সংগ্রাহক। তাহ! ছাড়া, 
ত্বকের নীচে অবস্থিত গভীর স্সাযুস্ত্রগুলিও হয়ত ব্যথ] সংবেদনের আংশিক ইন্্রিয়যন্তর ৷ 
ব্যথ। সংবেদনের মুক্ত নার্ভপ্রান্তগুলি চর্সের বহিঃম্তর বা এপিডভামিসে চালিত হইয়] 
বন্থ শাখায় বিভক্ত হইয়া! পড়ে। এই শাখাগুলি এপিভামিস-এর কোষে (০9113) 
আপিয় শেষ হয়, আবার কখনও বা উহাদের ভিতরে প্রবিষ্ট হয় । 

ব্যথাবিল্ফু (2810 5903) চর্মের সর্বন্্ অল্লাধিক সংখ্যায় রহিয়াছে। চর্মের প্রতি 
বর্গ সেন্টিমিটারে গড়ে একশত হইতে ছুইশতটি ব্যথাবিন্দু বর্তমান। অন্যান্ত স্পর্শ- 
বিন্দুর-যেমন চাপ, শৈতাঃ তাপ-_তুলনায় ব্যথাবিদ্ছুর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। 
মুখগহবরে ব্যখাবিন্দু নাই বলিলেই চলে, অবশ্থ ওষ্ঠে, দাতে এবং জিহ্বাগ্রে আছে। 
সর্বাপেক্ষা ব্যথাকাতর অচ্ছেদপটল (০011069) | 
শৈত্য সংবেদনের ইন্জিন 

শৈতা সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়যন্ত্র হইল ভন ক্রুজ (ড০], 118056) আবিড়ত 
প্রাস্তীপ্ন বান্ধ (64-১%13)। শৈত্যবিন্্ব (০০1৫-5006) দেহের বিভিন্ন 

ংশে বিভিন্ন রকমে ছড়াইয়৷ থাকে। ইহার! অনিম্নমিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ, কখনও 
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গুচ্ছ আকারে, কখনও ব! বিচ্ছিন্নভাবে দেহের স্তর থাকিলেও, কপালেই ইহারা 
অধিক সংখ্যান্ন থাকে। দেহের প্রতি বর্গ সেট্টিমিটারে শৈত্যবিদ্দু থাকে গড়ে তেরোটি 
করিয়া । 


তাপ সংবেদনের ইক্জ্রিয়যন্ত্ 

তাপ সংবেদনের ইন্দিয়যন্ত্র রাফিনি (80618) আবিদ্কৃত প্রাস্তীয়-যন্ত্র (০7৭- 
0:80) অথবা রস্তকিক। (০০128$০165)। ইহার] শৈত্য সংবেদনের ইন্দ্রিয় ক্রজ.- 
এর প্রান্তীয় বান্ব গুলির তুলনায় চর্মের গভীরতর তলদেশে অবস্থিত। এই কারণে 
ইহাদের প্রতিক্রিয়াকাল শৈত্য সংবেদন অপেক্ষা অধিক । তাপবিল্দু (168; 829) 
শৈত)বিন্দুর তুলনায় কমসংখাক। চর্মের প্রতি বর্গ সে্টিমিটারে তাপবিন্দু থাকে 
দুইটি করিয়া। শৈত্যবিন্দুর মত তাপবিন্দও দেহের সকল অংশে ছড়াইয়! 
থাকে। 


১১। স্বাদেজ্িয়যন্ত্র ((085686075 01 18566 196796-07581) ) 


ত্বাদ-সংবেদনের ইন্দ্রিয় জিহ্বার উপরিস্থিত স্বাদ*কোরক (183/5-১0৫5 )। 
হবার উপর আচিলের মত এই কোরকগুলি (2811196 ) গুচ্ছে গুচ্ছে অবস্থান 





২৭নং চিঞ্জ-_ম্বাদ-কোরক ও কোষ 


করে। জিহ্বার পশ্চাতে অবস্থিত স্বাদ-কোরক প্যাপিলিগুলিকে বলে সার্কামৃভ্যালেট্‌ 
প্যাপিলি ((011001058119(৩ 7211186 ) এবং উহার আশেপাশে অবস্থিত প্যাপিলি 


৩০৮ মনোবিষ্া 


বাঁ শ্বাদ-কোরকগুলিকে ফািফর্ন প্যাপিলি (800810910। 25011186 ) বলে। এই 
কোরকগুলির ভিতরে দ্বাদকোষ অবস্থিত। ইহাদের সন্নিহিত ম্বাদ-নার্ভ ((00512100 


বহিনিঃগত রাম 





২৮নং চিজ্-_ ম্বাণ-কোধ 


0676) উত্তেজিত হইলে এবং এ উত্তেজনা মস্তিষ্ধে পৌছিলেই, স্বাদ সংবেদন 
উত্পন্ন হয়। শ্বাদেন্দ্রিয়ের কোরক এবং কোষ ২৭নং চিত্রে জষ্টব্য। 


১২। ম্রাণেক্দ্িয়যন্জর ((011801015 07: :9706]7 961096-07227 ) 


্রাণ-সংবেদনের ইন্দ্রিয় স্থলভাষায় নাসিকায় এবং আসলে নাসিকা-গহবরের পদী 
বা ঝিলীর (8581 115700180০9 ) উপরিভাগে অবস্থিত প্রাণকোষগুলি। অল.- 
ফ্যাক্টরি বান যে পর্দ! বা বিশ্লীর উপর অবস্থিত সেইটি মোটা এবং অনেকট] হলুদ। 
অলফ্যাক্টরি বান অথবা গন্ধকোষ প্ররুত দ্নায়ুকোষে তৈয়ারী। মস্তিষ্কের এক 
নম্বর নার্ভের নাম অলফ্যাক্টরি নার্ভ। অলফ্যাক্টরি নার্ভের একটি শাখার কাজ 
মন্তি্ধে গন্ধ বহন করা এবং আর একটি শাখার কাজ ন্থড়ন্ড়ি সবেদন ( 6101018 
$60580107 ) হৃটি কর]। 

২৮নং চিত্রে ভ্রাণকোধ দেখানো হইয়াছে । 
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স্পর্শেজ্িয়ের উপরোক্ত যন্ত্রগুলি ২৭৯নং চিত্রে দেখানো হইল। 


২ পাস ২ ২ এ পা পালা. 
১ এ ১২৩২ চি এ লো ০2 
১ ২৯৯২০৫ ট্ 
২১ পম ১০ ্ ২ ৩ শু ্ 
২২২ এ পপ চি ০০ 


এ 


হি. ই ডে সপ তু হি ্ সং 
২১২ সপ চু স্পা ১৩ 





২৯নং চিত্র-ম্পর্শেক্র্রিয়ের বিভিন্র যস্ত্র অধব। চর্মস্থ সংবেদীয় নার্ভ প্রান্ত 


১৩। পেশী-সংবেদনের ইক্জিয়যন্্ (10508197 ১০7)96-018) ) 

পেশী সংবেদনের ইন্দ্রিয় পেশীতে অবস্থিত ফেসিয়াল রক্তকণিক] (1780151 
০০117850195 ) এবং পেশী দণ্ড (91016 )। রক্তকণিকাগুলি সম্ভবতঃ একপ্রকার 
চাঁপ-সংবেদন উৎপন্ন করে । 

পেশীর তিনটি শ্রেণীভেদ পৃবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । রেখাঙ্গিত১ রেখাবিহীন 
এবং মিশ্রিত পেশী যথাক্রমে কি কি কাজ করে তাহাও পূর্বে বণিত হইমাছে। এই 
খণ্ডের ষষ্ট পরিচ্ছেদের ৭ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 

পেশী সংবেদনের সহিত ট্েন্ডিনাস্‌ (6001090$) এবং আর্টিকুলার 
(4109018:) সংবেদন প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। একটি পেশীর সহিত আর একটি 
পেশীর অথব1 অস্থির সংযোজক হ্ৃত্রকে (০01060%155 (15506 ) টেন্ডন্‌ ( 0৫00 ) 
বলে। 

আবার, সন্ধিবন্ধনীতে ( £1000181 11881061)0 ) অবস্থিত প্রাস্তাঙজ (6100- 
01881) ) হইতে উৎ্পন্্র সংবেদ্দনকে বলে আর্টিকুলার বা বন্ধনী সংবেদন। 


৩১০ মনোবিষ্ঠা 


ইহাতে চর্মতল-সংবেদন (80909195009 561058101) ) অত্যন্ত ক্ষীণভাবে থাকে 
এবং চাপ-কষ্ট এবং-সংবেদন একেবারেই থাকে না। শুধু কব্সির সন্ধি-বন্ধনীতে একটি 
বিস্তৃত এবং জটিল সংবেদন হয়, যাহার গুণ চর্মের চাপসংবেদন হইতে পৃথক 
বলিয়! বোধ হয় না। এই সংবেদন প্রধানতঃ সন্ধিবন্ধনীতে ( 21010019: 11880101005 ) 
অবস্থিত প্রাস্তাঙ্গের উদ্দীপন হইতে উৎপন্ন হয়। 


১৪। দেহ-বেদিতা (9010186960)6513 ) 

দেহ-বেদিতা বলিতে দেহের, বিশেষতঃ চর্মের, সংবেদনশীলতা! বুঝায় । চরে, 
গভীরতর তন্ততে এবং আভ্যন্তরীণ দেহ-যস্ত্রে (51509 ) চাপ, ব্যথা, তাপ এবং 
শৈত্য সংবেদনগ্ুলির মিলিত নাম সোমেস্থেলিস্‌ ব। দেহবেদিতা। 

দেহশ্বেদিত। ইন্দ্রিযগুলি (591096561)6110 56056 ) তিন প্রকার কার্য করে । 
প্রথমতঃ» উহারা বাহজগতের জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, দেহে ও 
দেহাত্যন্তরে যে সকল অবস্থ! ঘটে সেই সম্বদ্ধে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া 
নিজ (891) এবং দেহ প্রতিরূপ ( ০০৫9-170986 ) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়তা করে। 
তৃতীয়ত: ইহার অনেক নোদন! এবং উদ্দেশ্যের যোগস্থতরূপে কাজ করে। 

দেহ-বেদিত। অঞ্চল ( 501099561)6110 8162.) মন্ডিষফের মধ্য-চির (০9001. 
55016 )-এর পশ্চাতে শিরকুন্তলাঞ্চলে (081860] 19৮০ ) অবস্থিত। 

দেহ-বেদিতা বলিতে বুঝায় চরমে, গভীরতর তন্ততে এবং দেহাভ্যন্তরীণ-যস্ত্রে চাপ, 
ব্যথা, তাপ এবং শৈত্য সংবেদনগুলি। চর্মসংবেদন পূর্বেই আলোচিত হুইয়াছে।১ 
দেহের আভ্যন্তরীণ সংবেদন ব্যাখ্যা করিলেই দেহ-বেদিতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইবে । 


১৫। দেসাভ্যন্তরীণ অঙজ-সংবেদন 
( $1506181 ০6119861078 ) 
দেহাভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সংবেদনকে ভিসার্যাল সেন্সেশন্‌ বলে। দেহাভ্যন্তরীণ' 
সংবেদনকে মোটের উপর তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত কর। যাইতে পারে যথা 
(১) অস্থিঃ পেশী, ও কগুরা বা সন্ধি সংবেদন ; (২) পৌঁষ্টিক নালী বা মহাম্টোত- 
দেশীয় (21101610819 ০81081) সংবেদন ; এবং (৩) ফুলফুল, রক্তবাহ (০1০০৫ 
5886] ) এবং বন্তি-( 0120061 ) দেশীয় সংবেদন । 


১ বর্তমান পরিচ্ছেদের দশম জন্ুচ্ছেদ ভরষ্টব্য। 
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(১) অস্থিঃ পেশী ও সন্ধি-সংবেদন পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। অস্থিগুলি 
পেশীর সাহায্যে সঞ্চালিত এবং পেশীগুলি উহাদের সহিত স্বায়ু এবং কগুর! (15000 ) 
দ্বার] যুক্ত থাকে। সুতরাং অস্থির কোনে! পৃথক সংবেদন ঘটে কিনা, তাহাতে 
সন্দেহ আছে। 

(২) দেহ নিরেট নয়। পৌঁষ্টিক নালী ইহাকে বিদীর্ণ করিয়াছে । এই নালীর 
কাজ হইল খাস্ গ্রহণ কর] এবং খাছ্ছের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি নিংসারিত কর!। 
এই নালীর উপরের অংশ হইতে তিন প্রকারের সংবেদন হয়--যথা, মুখগহবরের শেষ 


পশ্চাদংশ এবং কের উপরাংশ তৃষ্া-সংবেদন, মুখগহবর হইতে পাকস্থলী পর্যন্ত 
চালিত অংশ বিবমিষা (1190568 ) অথবা! অসুস্থতা (5101006$5 ) সংবেদন এবং 
পাকস্থলী স্বয়ং ক্ষুপ্বী সংবেদন উৎপন্ন করে। অস্ত্র (10659110৩ ) হইতে কোন 
নৃতন সংবেদন উৎপন্ন হয় না। 

(৩) ফুসফুল, রক্তবাহ এবং বস্তি প্রদেশ হইতে সম্ভবতঃ নৃতন সংবেদন পাওয়া 
যাঁয়। ফুসফুস হইতে সতেজ (0:80108 ) এবং ক্ুদ্ধশ্বাস (5: ) সংবেদন 
জন্মে। আবার রক্তবাহ হইতে কুড়ন্মুড়ি ( 00511105 ) বা চুলকন। (1001)105 ) 
এবং বেধন ( 0105 2100 10650155 ) সংবেদন উৎপন্ন হম়্। তৃতীয়ত: ভয়ে প্রক্ষব্ধ 
হইলে, সম্ভবতঃ বন্তিদেশ হইতে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির উত্তেজিত হওয়ার (50115 
2) সংবেদন ঘটে। 


চেষ্ট। বেদন ( 80009996716519 ) 

কাইনেস্থেসিস্‌ বলিতে পেশ, কণুর! বা সন্ধি-সংবেদনগুলির সমষ্টি বুঝায়। এই 
সংবেদনগুলি গতি (12006100610 ) এবং অবস্থানের (100516101) ) দূরত্ব (013081105) 
এবং দেহের সাম্যবোধ (56055 ০1 0095 60111011079 ) প্রভৃতি সম্বন্ধে ঘটে । 


১৬। বাছোজ্িয় ( হ061909]96075 ), মধ্যেক্দিয় ( 1186670060079 ) 
এবং আভ্যন্তরীণ ইক্জিয় ( 7১10010000106079 ) 
শেস্িংটন (91761710£102) উদ্দীপক সংগ্রাহক যন্ত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন। 
(১) প্রথমটি দেহের উপরিভাগে অথব। উহ্বার নিকটে অবস্থিত। এই সংগ্রাহক 
ইন্দ্িয়গুলি বাহা পরিবেশের উদ্দীপক দ্বার! উদ্দীপিত হয়ঃ যেমন চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা, 
জিহবা, চর্ম গ্রভৃতি ইজ্জিয়ের সংগ্রাহক বন্ত্রগুলি। 


৩১২ মনোবিগ্। 


(২) দ্বিতীয়টি দেহের অভ্যন্তবের উপরিভাগে অবস্থিত, যেমন মুখগহুবর, পৌঁ্টিক 
নালী এবং উহার সহিত সংস্পৃ্ট উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। 

(৩) তৃতীঘটি দেহের কলায় (65586) অবস্থিত এবং ইহার প্রবর্তিত অবস্থার 
দ্বার] উদ্দীপিত হইয়া! থাকে । 

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টিকে 
শেরিংটন বলিয়াছেন যথাক্র:ম বাহোক্ডরিয়, মধ্যেন্দ্িম এবং আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় । 


প্রপ্রায়োসেপ্টবৃগুলির মধ্যে যেগুলি গতি-পংবেদন উৎপন্ন করে, প্রধানতঃ সেইগুলিই 
প্রায়োগিক মনোবিদ্‌কে আকুষ্ট করে। এই গতি-সংবেদনগুলি , সাধারণতঃ পেশীয়, 
চেষ্টা অথব। চেষ্টা-বেদনীয় সংবেদনে বিভক্ত। ব্যক্তির জ্ঞান ও নৈপুণ্য বিকাশে 
ইহারা বিশেষ সহায়ক । গতি-সংবেদনগুলির নানা শ্রেণীবিভাগ পূর্বেই ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এক্সটারোসেপ্টর্‌ অর্থাৎ বিশেষ সংবেদনের এবং 
ইপ্টারোসেপ্টর্‌ অর্থাৎ যান্ত্রিক সংবেদনের সংগ্রাহক ইন্দরিয্ম যথাস্থানে আলোচিত 
হইয়াছে। 


১৭ । যাল্ত্রিক সংবেদন (01581710 ৯০715৪(107)) 


যেসকল সংবেদনের সংগ্রাহক যন্ত্র (:6০0697 918805) দেহের অভান্তরে 
অবস্থিত, উহাপ্দিগের সমাষ্টিকে যান্ত্রিক-সংবেদন বলে। যাব্ত্রিক-সংবেদন ব্যাপক 
ও সম্ীর্ণ, এই ছুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ব্যাপক অর্থে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের সকল 
সংবেদনই এমন কি চেষ্টা-বদন (1109950760০) সংবেদন এবং পেশী-সংবেদনও 
যান্ত্রিক-সংবেদনের অস্তভূক্ত। কিন্তু সন্কীর্ণ অর্থে ঘষে সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের 
ংবেদন দেহের পুষ্টি (15000) বা স্বাস্থ্যের নিয়ামক-_-যেমন পৌষ্টিক 
নালীর সংবেদন, তষ।, ক্ষুধা, নিদ্রা, মাথাধরা, ক্লান্তি, বিবমিষ! প্রভৃতি-__ 
উচ্বাদের সমষ্টিই যান্ত্রিক সংবেদন। সাধারণতঃ এই দ্বিতীয় অর্থেই যাক্ত্রিক 
ংবেদন কথাটি গৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু গত্তিসংবেদন অথবা বিশেষ চেষ্টাবেদন- 
গুলিকে যান্ত্রিক সংবেদন হইতে বাদ দিলেও, ইহার! উহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
যান্ত্রিক ও বিশেষ সংবেদনের জন্থন্ধ 


(১) যান্ত্রিক সংবেদন বিশেষ জটিল, কারণ ইহার সহিত পেশীর, ন্মাযুর এবং 
সন্ধির সংবেদন ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে | তাহা ছাড়া, যাক্ত্রিক সংবেদনের সহিত 


স্বাদ, স্রাণ, স্পর্শ, যান্ত্রিক এবং পেশীয় সংবেদন ৩১৩ 


প্রায় সবগুলি বিশেষ সংবেদনই ($060181 5005010) সংশ্লিষ্ট থাকে । যেমন, গ্রাণ 
ঘ। স্বার্থ বিবমিষা (088558) সংবেদনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার 
বিবমিষা খাচ্যের ম্বাদ ও ভ্রাণকে পরিবন্তিত করে১ অথবা সমগ্র দেহে শিহরণ এবং 
তাপ, শৈত্য প্রভৃতি বিশেষ স্পর্শ সংবেদনের কৃষ্টি করিতে পারে। শব্দ বা কণস্বর 
বিতৃষ্ণ বা! দৈহিক অস্বস্তি জন্মাইতে পারে। ঙ্লেটের উপর পেন্সিল ঘষিলে যে তীস্ষু 
ও কর্কশ শব্দ হয় তাহা! শুনিয়া দাতে দাত লাগিতে পারে। কোনো দৃশ্য, যেমন ময়লা! 
আবর্জনা» বমি, আরশ্ুলা, কেঁচো, প্রাণীর গলিত দেহ, বিবমিষ1! বা অন্য দৈহিক 
অন্বন্তি জন্মাইতে পারে । স্পর্শপংবেদন যেমন চাপ, উত্তাপ, শৈতা, ব্যথা প্রভৃতির 
সহিতও যান্ত্রিক সংবেদন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত। কর্কশ ভূমিতে বা ঘরের মেঝেতে 
হাত বুলাইলে সমস্ত শরীরে কণ্টকিত বোধ ব] শিহরণ জাগিতে পারে । 

যান্ত্রিক সংবেদনও বিশেষ সংবেদনগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। 
কুপধ। বা রুচি থাকিলে খাছ্যের স্বাদ ও গন্ধ অপেক্ষারুত ভাল লাগেঃ এমন কি 
শাকান্নও অমৃত বলিয়া মনে হয়। আবার অক্ষুধায় বা অরুঃচিতে উপাদেয় থাদ্যও 
বিশ্বাদ লাগে । 


(২) যাত্ত্রিক সংবেদন আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক-প্রসূত এবং বিশেষ নংবেদন বাহা 
উদ্দীপক-প্রসূত, ছুই সংবেদনের এই উল্লিখিত ভেদটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বাহ্‌ 
উদ্দীপকও যাস্ত্রিক সংবেদন ঘটাইতে পারে । যেমন, কোন আঘাত বা ক্ষত হইতে 
উত্পন্ন বাথা সংবেদন বাহা উদ্দীপক দ্বার৷ উৎপন্ন হইলেও, যান্ত্রিক সংবেদন। স্থতরাং 
যান্ত্রিক সংবেদনকে শুধু আভ্যন্তরীণ উদ্দীপক-প্রস্থত (10051079115 1010866 56058- 
01) সংবেদন রূপে ব্যাখা। করিলে চলিবে ন।। 


(৩) বিশেষ সংবেদন হইতে যান্ত্রিক সংবেদনের পার্থকা গভীর। যান্ত্রিক 
সংবেদন সেই সকল দৈহিক ক্রিয়! হইতে উদ্ভূত হয়ঃ যেগুলি প্রাণীর পুষ্টি (00016100) 
এবং বৃদ্ধিকে (8:০৮) প্রভাবিত করে। উহার উদ্দীপক পাওয়া যায় বক্তসধশলনের 
বা রক্তদরবরাহের বিভিন্ন অবস্থায়, খাদোর পরিপাকক্রিয়ায়, গ্রন্থির রসক্ষরণে অক্িজেন 
সরবরাহে অথব]! শ্বাসকার্ধে-এক কথায় সেই সকল দৈহিক ক্রিয়ায় যাহারা 
দেহতন্গুলিকে (091%0$ 65506) তাহাদের প্রধান ক্রিয়া-সম্পাদনে সহায়তা করে। 
অপর পক্ষে, বিশেষ সংবেদন উৎপন্ন হয় বাহ উদ্দীপকের সংস্পর্শে । ইহা মুখ্যভাবে 
প্রাণীর পুষ্টি বা বৃদ্ধির সহায়তা করে না। 

(৪) যান্ত্রিক সংবেদনকে দৈহ্থিক এবং মানলিক স্থান্ছ্যের পরিমাপক যন্ত 


৩১৪ মনোবিদা। 


(981011961 ) বলা যায়। এই সংবেদনগুলি স্বাভাবিক হইলে বুঝিতে হইবে ষে 
প্রাণীর খ্বাস্থ্যও স্বাভাবিক এবং উহাদের গোলযোগ বা বিশৃঙ্খল! হইলে বুঝিতে 
হইবে যে অন্থস্থত। ঘটিয়াছে ৷ তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ব্লাস্তি, নিদ্রা প্রভৃতি যান্ত্রিক সংবেদনের 
আধিক্য বা অল্পতা অস্থস্থতার এবং উহাদের যথাযথ ক্রিয়া] স্থুস্থতার সুচক। যাস্ত্রিক 
ংবেদনগুলির শ্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার ফলে সমগ্রদেহে যে একতানতা বা 
সাম্যবোধ হয় অধ্যাপক স্টাউট তাহার নাম দিয়াছেন সমগ্র অংবেদন 
(006986511)6515 ), অথবা সাধারণ সংবেদনশীলতা ( ০0101101) 56151011165 )। 
ইহাকে জীবনীশক্তিবোধও ( 5105] ঠি61106 ) বল! যায়। একটি যান্ত্রিক সংবেদন 
বিশৃঙ্খল হইলেই এই লাধারণ বা সমগ্র সংবেদন ব্যাহত হয়। এই সমগ্র সংবেদনের 
মূলে রহিয়াছে যাবতীয় আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির স্থশৃঙ্খল ক্রিপ্না, যাহা? প্রাণীর যাস্ত্রিক 
সস্তার (0£881)10 6191৩ ) নির্ণামক। এই সতেজ অথবা স্ুস্থসবল বোধ নষ্ট 
হইয়। যায়, যদি সামান্য একটি আত্যন্তরীণ যন্ত্রও বিকল হইয়া পড়ে, যেমন, যদি হঠাঁৎ 
মাথা ধরে বা ঘুম পায়, বা পেট ব্যথা করে। জলাশয়ের নিশ্তরজ জলরাশির উপর 
একটি টিল ছু'ডিলেই ধেমন উহ তরঙ্গীয়্িত এবং চঞ্চল হইস্বা ওঠে, তেমন একটি 
যান্ত্রিক সংবেদন বিশৃঙ্খল হইলেই সাধারণ বোধ বা! সমগ্র সংবেদন বিশৃঙ্খল হয়। 

(৫) যাস্ত্রিক সংবেদনঃ বিশেষ সংবেদনের তুলনায় স্পষ্ট । কতকগুলি যাগ্ত্রিক 
সংবেদন এতই অস্পষ্ট যে উহাদের স্থান নির্দেশ (10081158010) ) একেবারেই 
অসম্ভব । যেমন বিবমিষা বা বমি-বমি ভাব সমগ্র দেহে বিস্তৃত হয় এবং ঠিক 
করিয়া বলা যায় না এই সংবেদনটি দেহের কোন্‌ বিশেষ অংশে অনুভূত হয়। আবার 
কতকগুলি যান্ত্রিক সংবেদনের অস্পষ্ট স্থান-নিদেশ সম্ভব । যেমন, পাকস্থলী, 
ফুস্ফুস্‌, যকত প্রভৃতির যাস্ত্রিক সংবেদনের মোটামুটিভাবে স্থান নির্দেশ কর! যায় । 
আরও কতকগুলি যান্ত্রিক সংবেদনের স্পষ্ট স্থান-নির্দেশি করা যাযম়। যেমন আঘাত 
ব। ক্ষত হইতে যে যাস্ত্রিক সংবেদন ঘটে, উহ? আঘাত বা ক্ষতস্থানকে স্পষ্টভাবে 
নির্দেশ করে। 


(৬) যাস্ত্রিক সংবেদনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহ সর্বাপেক্ষা আদিম 
সংবেদন ( 011101055 56088000 )। ক্ষুদ্র কীট এবং পতঙ্গেরও এই সংবেদন 
আছে। (৭) আবার বাহ জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের ক্ষমত! যাস্ত্রিক সংবেদনেক 
নাই বলিলেই চলে। ইহার! দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়ত? 
করে মাত্র। (৮) তাহা ছাড়া, যান্ত্রিক সংবেদন সহজ প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, অন্থভূতি 
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প্রভৃতি মানসক্রিয়ার ভিত্তি। সহজ প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার মূলে যে অন্বন্তি বোধ থাকে 
তাহা! এক্ষপ্রকার যাস্ত্রিক সংবেদন । (৯) আবার অনুভূতিতে যাস্ছ্রিক সংবেদনের, 
স্কানও অনন্বীকার্ধ। 
১৮। কয়েকটি যান্দ্রি সংবেদন 

রলাস্তিঃ নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্তা, বিবমিষ! প্রভৃতি, যান্ত্রিক সংবেদনের উল্লেখযোগ্য 
প্রকারভেদ। এই সংবে্দনগুলি এই খণ্ডের «“প্রেষণ1» শীর্ধক দশম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাভ 
হইয়াছে । 

ক্লান্তি উৎপন্ন হয় পেশীর অবিশ্রাম ক্রিয়াব ফলে। ইহার সহিত জড়িত থাকে 
নানাবিধ যান্ত্রিক সংবেদন, যেমন সাধারণ অবসন্নতা বোধ, স্থানীয় চাপবেদন (80:81), 
291 ) প্রভৃতি । 

নিদ্রায় বাহ জগতের সহিত সন্ন্ধ ছিন্ন হয়। জীবদেহের বিপাকের ( £166৪- 
8০11519) দুইটি দিক, যথ1 উপচিতি (৪0801198) এবং অপচিতি (18699011570) )। 
উপচিতি এবং অপচিতির মধো তাল (15000 ) রক্ষাই নিদ্রা এবং জাগরণের 
লক্ষ্য। জাগরণের কর্মব্যস্ততার জীবদেহের যে ভাঙ্গন বা অপচিতি ঘটে, তাছার 
ক্ষতিপূরণ হয় নিদ্রায় বিশ্রাম হইতে উৎপন্ন গড়ন বা উপচিতির মধ্য দিয়া। এই 
কারণে জীবদেহের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং বৃদ্ধির পক্ষে নিদ্রা একটি অপরিহার্য প্রয়োজন । 

পুষ্টিনালীর সহিত সংশ্লিষ্ট সংবেদনগুলির মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ঝা, বিবষিষ। এবং 
অজীর্ণের ব্যথা প্রধান। অবশ্য ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আংশিকভাবে পাকস্থলী এবং 
গলবিল-এর (01181575 ) নবস্থা হইতে উডভ়ৃত। এই দুইটি যাস্ত্রিক সংবেদনেই 
একপ্রকার দংশন বা কামড়ানো (208৬108 ) সংবেদন অনুভূত হয় এবং আহাধ 
ও পানীয় পাইলেই এই কষ্টকর অনুভূতি দূর হয়। গলদেশের শুষ্তা ভৃষ্তার একটি 
প্রধান লক্ষণ । 

ক্ষুধা দেহের কোন অভাব হইতেই উদ্ভূত, যদিও ক্ষুধাবোধ পাকস্থলীতে সর্দি । 
প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষুধায় ব্যথা অনুভূত হয় না, এবং ইহা শুধু খাছ্য অনুসন্ধানের 
আবেগরূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ক্ষুধ! পরিতৃপ্ত না হইলে, পাকস্থলীতে বিশেষ কষ্ট 
এবং দেহযস্ত্রের অভাব-জনিত ছুর্বলতা ও আচ্ছন্্নত1 অনুভূত হয়। 

ক্ষুধার প্রধান ভিত্তি শুধু পাকস্থলীর অবস্থাই নয়, কারণ পাকস্থলী অপসারিত 
হইলেও কুকুরের ক্ষুধা বোধ থাকে । রাজিতে স্ুনিব্রা হইলে দশ ঘণ্ট। উপবাসে যে 
ক্ষুধা! হয়, তাহা কর্মকোলাহুলে থাকিয়া! চার ঘণ্টা উপবাসজনিত ক্ষুধা অপেক্ষা! কর্ম 


৩১৬ মনোবিদ্ধা 


'অনুভূত হয়। দেহকল তন্তর ক্ষয় ও পূরণের উপর এই পার্থক্য নির্ভর কবে। 
ইন্জেক্শন করিয়! শিরায় পুর্টিকর পদার্থ প্রবিষ্ট কিলে, পাকস্থলীতে খাচ্য না দিয়াই 
ক্ষুধার উপশম হয়। থাগ্য রক্তের সহিত মিশিবার পূর্বেই ক্ষুধা দূর হয় এবং তৃপ্তিবোধ 
জন্মে। 

ক্ষুধার অনুরূপ তৃষ্ণাও দেহ্যস্ত্রের জলাভাব বোধ হইতে উদ্ভূত হয়। প্রথমে জিহ্বার 
ও গলদেশের শুফতারূপে ইহার অন্ভূতি ঘটে । 

বিবমিষা অজীর্ণতার একটি প্রধান লক্ষণ । কখনও কখনও ইহা ন্বায়বিক কারণেও 
উৎ্পস্্ হয়, যেমন সমুদ্রপীড়ার (898, 510100655) ক্ষেত্রে । কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের জৈব 
ক্রিয়ার উপর প্রতঃক্ষ ক্রিগ্লার ফলে বিবমিযা জন্মে । 


অনুশীলনী (10500170196) 
1,175501911) (106 055০1101055 01 (856 2100 51791], 1551)1911) 2150 (1)6 
1101001121006 ৪100 100701091 01 (9515 210 81161] $61768,01010$. 
(40৬,000. 293-297) 
ত্বাদ এবং ঘ্রাণ সংবেদনের মনোবিগ্ঠাসঙ্গত ব্যাখ্য। কর। ইহাদের গুরুত্ব এবং 
খা] ও আলোচন। কর। ৃ 
2, ৬৮158 ৫0 900 17821) 09 50011610108] 56107507, ?2 ৬/1)% 815 08505 
200 5116]1 081150 5০0 ? (10১,0০0, 297-298) 
রাসায়নিক সংবেদন কাহাকে বলে? হ্বাদ এখং ভ্রাণ সংবেদনকে রাসায়নিক 
বল হয় কেন? 
35158012510 005 010616106 019556$ 06 00121065005 56105861010 110 
11061 561156-017905. (/৯1.-00, 298-302) 


বিভিন্ন স্পর্শ সংবেদনের প্রকার এবং ইন্দ্রিয় আলোচন! কর । 
এ, 1116 51011070665 010 (৪) 7১818005108] ০০910 56105201010) (0) 6৩ 


89105201012. 01 (10101059 (০) (09901) 8001১, 

(441)5,.--00. 300 3092 7 298-302) 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর £:--(ক) আপাতবিরুদ্ধ শৈত্য সংবেদন5 (খ) 
সুড়সুড়ি সংবেদন+ (শ) স্পর্শ-বিন্দু। 

5, 015০ 21) 21181951৬06 10100500121 56175201010, [ঙ (11516 81 
£611011615210101) 891561 2 10150008$, (/0৩.--00, 3092-304) 
পেশী সংবেদনের বিশ্লেষণ কর। নার্ভ সংস্থান বোধ আছে কিনা আলোচনা 
কর। 
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6, ৬/1116 51011109665 010 (8) 10106159010] 5210565 (০) 16000 005 
56105801909 (০) 4৯1000181 50105201019, (৫) %৩1172650150515 (৩) 
9017786$117951$, (1) [775109051018, 1716:006101015 20 
[১০90110০506০15, (4105.--00, 3093-3095 2 310-312) 
২ক্ষিগত আলোচনা কর ₹_€ে) নার্ভ-সংস্থান বোধ, (খ) সন্ধি সংবেদন, 
(গ) বন্ধনী সংবেদন, (ঘে) বাহোক্দরিয়, মধ্যেন্দ্রিয এবং আভম্তরীণ ইন্জিয় | 

7,1069106 01521010 59705211019, 75য0101211) 006 01058180151 ০01 01591010 
56105801010 25 1501780151160 101) 51960191 50185201010, 

(/৯1)৬.-000, 312-315) 
যান্ত্রিক সংবেদন কাহাকে বলে? ইহার প্ররুতি ব্যাখ্যা কর। যান্ত্রিক 
ংবেদনের সহিত বিশেষ সংবেদনের পার্থক্য দেখাও । 

8, 15501911 005 0152010 56108010109 01 1)00105615 €1)1750 51590 200 
09015755. (41)5.---1010, 31 5-312) 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিপ্রা এবং ক্লাস্তি__এই যান্ত্রিক সংবেদনগুলি বুঝাইয়। দাও । 


সর চর 


মনোবিষ্তা 
(দ্বিতীয় খণ্ড) 





প্রথম পরিচ্ছেদ 


প্রত্যক্ষ 


( ০৪০:6০]01010 ) 


৮৪ শ্রভ্যনক্ষ ক্াহ।ক্কে ল্লে 


ংবেদন বস্তর চেতনা-মাত্র (9819 &ত87:90895 )1 এই চেতনা-মাত্র হইতে যে 

বিশেষ প্রকারের চেতনা জন্মে, যেমন সংবেদিত বস্তুটি এই প্রকার বা এ প্রকাব। 
এইরূপ বিশেষ প্রকারের চেতন! বা জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। 

একটি নীল ফুল দেখিতেছি। এই চেতনা চেতনা-মাত্র বা শুধু সংবেদন নয়। 
নীল বর্ণটি যে নীল ফুলটিরই একটি গুণ এইরূপ বিশিষ্ট চেতনা সংবেদনে নাই । 

নীল ফুলের জ্ঞান শুধু সংবেদন নয়. কিন্তু প্রত্যক্ষ। কারণ হহা একটি বিশেষ 
প্রকারের জ্ঞান। এই জ্ঞানে অন্তান্ত নীল বস্তর সহিত নীল ফুলটির সাদৃশ্য, নীল- 
অতিরিক্ত অন্য নস্ত হইতে ইহার পার্থক্য, যে নীল ফুল পূর্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে ইহা 
তজ্জাতীয়, এইবপ জ্ঞান, ষে নীল ফুলটি প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা খন্তরতঃ নীল, এইবপ 
বিশ্বাস, নীল ফুলটি বাহা জগতের একটি অংশ, এবং ইহ কোনে! নির্দিষ্ট স্থানে 
বা দেশে এবং বর্তমান কালে জ্ঞাত হইতেছে, এইরূপ চেতনা বহিয়াছে। 

প্রতাক্ষে সদৃশীকরণ 885100119010 টা পৃথকীকরণ ( ৭/11579001881017 ), পূর্ব 
অভিজ্ঞতার পুনরুদ্দীপন (79100000610 ), বিশ্ব(স (17১6111 ) বিঃক্ষেপণ 
( 01১19৫6208100 ) এবং স্থান ও কালনির্দেশ ( 19081198107) ) ঘটে। যে 
মানসবৃত্তিতে বস্তুর অভীত অভিজ্ঞতার পুনরুণপাঁদন, উহার সহিত বত'মান 
অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য ও পার্থক্য জ্ঞান, বহিক্ষেপণ এবং স্থানকাল নির্দেশ 
সাহাযে উপস্থাপিত সংবেদনের বিশ্বাসযুক্ত অর্থব্যাখা (10%97075650302) 
ছটে,তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। সংক্ষেপে প্রত্যক্ষকে সংবেদনের বাখ্যা, অথব! 
সংবেদন+ব্যাখ্যা (500986500,1065 0066709656101 ), অথবা সংবেদন + অর্থ 
(96171996101) 70165701706) বলা হইয়! থাকে । 

ফুলটি যে নীল, উহা যে নীলত্বগুণ-বিশিষ্ট ফুলের সমশ্রেণীভুক্ত এবং 


নীলত্বভিন্নগুণবিশিষ্ট বস্তর পৃ্থক্‌ শ্রেণীভুক্ত, এই জ্ঞান নীল ফুলের প্রত্যক্ষে ঘটি! 
রি 


২ মনোবিষ্ভা 


থাকে । অর্থাৎ নীল ফুলের প্রত্যক্ষ এ বস্বর অথব্যাখ্যা বিশেষ । সুতরাং প্রত্যক্ষকে 
বল। যায় সংবেদনের ব্যাখ্যা বা অর্থগ্রহগ ( 035:9306107. 19 65 10697006650102 
01 39185961010 )। 

নীল ফুলটি প্রত্যক্ষে উপস্থাপিত (0:9590890 ) হইয়াছে। কিন্তু উহা! যে শুধু 
উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা নয়। পুনরপস্থাপিতও হইয়াছে । উপস্থাপিত নীন 
ফুলটিব প্রত্ক্ষে অস্পষ্ঠ স্মৃতির আকারে অতীতে জ্ঞাত উহার সমজাতীয় বা 
বিজাতীয় বস্তব পুনরুপস্থাপনও (75909507007) ঘটিয়াছে। অতীত প্রত্যক্ষে 
উপস্থাপিত এবং বর্তমানে অনুপস্থিত নীল ফুনগুলির প্রত্িরূপের পুনরুৎ্পাদন সাহায্যে 
অস্পষ্ট স্মরণ ঘটে এবং এইবপেই উহার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। 

অর্থাৎ প্রত্ক্ষে যে শুধু উহার বস্তুটি প্রদত্ত বা উপস্থাপিত (19:0500069 ) হয়, 
তাহাই নয়। এই উপস্থিত ব] প্রদত্ত বস্ত ব্যাখ্যাত হয় উহার অতীত প্রত্যক্ষকলের, 
অর্থাৎ প্রত্িরূপের পুনরুপস্থাপনের মধা দিয়া । উপস্থিত নীল ফুলটি এবং উহার অতীত 
প্রত্যক্ষফলেব বা প্রতিৰপের পুনরুপস্থিতি মিলিত হইবার ফলেই নীল ফুলের শ্রাতাক্ষ 
সম্ভব হর। এই কারণে প্রত্যক্ষকে উপস্থাপিত-পুনরুপস্থ।পিত বস্তকুট (107:09017- 
(061৮০-79])7:350)8862৮9 001271)19) বলা হয়! থাকে । 

প্রত;ক্ষ একাধারে বিশ্লেষণাত্মক এবং সংশ্লেষণাত্মক ক্রিয়] (%:21)6:0- 
95010009610 0:00955 )। প্রতাক্ষ উহার বিষয়কে বিজাতীয় বন্ধ হইতে পৃথক করিয়া 
জানে। এই দিক দিয় প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণীত্বক ( 82815010), কারণ পৃথকীকরণ 
(01001076198) ইহার একটি বিশেষ ধর্ম। আঁবাব প্রত্যক্ষ সংশ্লেষণাত্বকও 
(557707969) বটে, কারণ ইহা বস্তকে মমজাতীষ বস্তূর সহিত সদূশীকরণের (855170119- 
0017) সাহাযো জানে । 

কিন্তু প্রতাক্ষের সংশ্লেষণাত্মক লক্ষণটিই প্রধান বা মুখা । প্রথমত: প্রত্যক্ষে পৃথক 
পুথক সংবেদন গ্রধিত বা সংশ্েষিত হয়৷ প্রতাক্ষ টেবিপ একটি রূপ-ম্পর্শ সমন্থিত 
গোটা বস্ত। আমরাটেবিল প্রতাক্ষে উহার বাদামী ₹ং এবং কঠিন, শীতল, মস্ত 
স্পর্শ পুথক কপে জানি না, কিন্তু জানি একটি বাদামী-কঠিন-মীতল-মস্থগ 
টেবিল। স্থতরাং প্রত্যক্ষ বস্ত কতগুলি পৃথক নংব্দেনের সমগ্টিমান্র নয়, কিন্ত ইহ] 
এবটি শৌটা বা জম্পুর্ণ বস্ত্র জ্ঞান। অতীত অভিজ্ঞতার সহিত বর্তমান জ্ঞানের 
মিলন বা! সংশ্লেষণ প্রতাক্ষের প্রধান ধর্ম। 

প্রত্যক্ষে পূর্বজ্ঞাত বসত পুনরুপস্থাপিত বা পুনরুদ্দীপিত হয়। ম্এবরণক্রিয়ায়ও অন্ভীত 


প্রত্যক্ষ ও 


অভিজ্ঞতার পুনকুদ্দীপন বা! পুনকুপস্থাপন ঘটিগ্লা থাকে । তাহ! হইলে প্রশ্ন এই ঘে, 
প্রত্যক্ষের সহিত ম্মরণের পার্থক্য কি। উত্তর এই যে, এই ছুইটি ক্রিয়ায় 
পুনরুণ্দীপন বা পুনকৎপাদন থাকিলেও. উহা! প্রত্যক্ষে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট এবং 
অনৈচ্ছিকভাবে, কিন্তু ম্মবণে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট এবং এচ্ছিকভাবে থাকে । 

তাহা ছাডা, নীল ফুলের প্রত্যক্ষে শুধু উপস্থিত ফুলটিই উহার জ্ঞাত অর্থের সবটুকু 
নয়। অধিকন্ত বস্তটি উচ্ার পুনঃপবিচিতি বা প্রত্যভিজ্ঞার স্বাক্ষর বহন করে। 

প্রত্যভিজ্ঞ। (০০7801) প্রনাক্ষের একটি বিশেষ লক্ষণ। প্রত্যভিজ্ঞা ঘটিতে 
হইলে, প্রত্যভিজ্ঞাত বস্তর অতীত জ্ঞানের স্মরণ আবশ্াক । এই ল্রণ অস্পষ্ট বা 
অবাক্ত হইলেও, ইহাতে পূর্ব প্রতাক্ষেব ফল হিপাবে বস্বর প্রতিরূপ পুনরুপত্থাপিত 
হইয়া থাকে । 

প্রত্যক্ষের সংক্ষিগ বিশ্লেষণ 

স্থতরাং প্রতাক্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ এই £-- 

(১) গ্রত্/ক্ষে উপস্থাপিত এবং পুনরুপস্থাপিত, এই ছুই প্রকার উপাদান মিলিত 
হয়। 

(২) প্রতাক্ষে উপস্থাপিত বা প্রদত্ত বস্তর, উহার সমশ্রেণীভুক্ত বস্তর সহিত 
সদৃশীকরণ এবং ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত বস্ত হইতে পৃথকীকরণ ঘটে । 

(৩) ইহাতে যে বস্তটি জ্ঞাত হয় তাহার স্থানীয় (529891) এবং কালিক 
€ (27590:5] ) নির্দেশ থাকে । বস্তটি কোথায় এবং কখন প্রত্যক্ষ হইতেছে সেই 
জ্ঞান প্রত্াক্ষের বিশেষ লক্ষণ । 

(৪) আবার বস্তুটি যেবাস্তব এবং উহা যে মানস নয়, এইরূপ বিক্ষেপণও 
প্রত্যক্ষের বিশেষ ধর্ম । 

(৫) তাহা ছাড়া তস্পষ্ট স্মরণ এবং প্রত্যভিজ্ঞাও প্রত্যক্ষের পরিচায়ক । যে 
বস্তি প্রত্যক্ষ হইতেছে উহাকে চিনিতে পারা এবং উহাকে চিনিতে গিয়া উহার পূর্ব 
অভিজ্ঞতা অ্পষ্টভাঁবে ম্মবণ কর। প্রত্যক্ষের বিশেষ ধর্ম। 


২। প্রত্যক্ষের সহিত সংগ্রিষ্ট কয়েকটি ক্রিয়। 
প্রত্যক্ষে পুনকপস্থাপন ও প্রত্যভিজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে । কিন্তু প্রত্যক্ষে 
এই ক্রিয়াগুলি লহঞ্জ, অস্পষ্ট ও ন্বতঃন্ফুর্তভাবে (980008610) নিপন্ন হইয়! 
থাকে । পক্ষান্তরে স্বৃতিতে এই ক্রিয়া ছুইটি সচেষ্ট এবং স্বেচ্ছারুতভাবে সম্পন্ন হয়। 


৪ মনোবিষ্ধা 


এই পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষকে স্পষ্ট এবং সচেষ্ট ( ৮০10৪ ) স্মৃতি না 
বলিয়া অস্পষ্ট স্ৃতি (120011016 02900075 ) এবং স্বতঃক্ফুর্ত (1799 ) স্মৃতি বলিতে 
হয়। তাহ] ছাড়া, প্রত্যক্ষে যে সদৃশীকরণ এবং পৃথকীকবণ ঘটে তাহাও স্বতঃস্ফূর্ত 
এবং সহজভাবে সম্পন্ন হয়। এই কারণে কেহ কেহ প্রতাক্ষকে জহজ জদৃশীকরণ 
( 506000%810 5891771156102, ) বলিয়াছেন । আবার প্রতাক্ষে বু সংবেদন মিশ্রিত 
হওয়ার ফলে একটি সম্পূর্ণ বা গোটা বন্ধ জ্ঞাত হইয়া থাকে । এই জন্য কেহ কেহ 
প্রত্যক্ষের মংগ্লেষণকে মিশ্রণ (19510 ) বলিয়া থাকেন। 

প্রত্যক্ষকে একপ্রকার অন্তযাস (11016) বলা চলে। একটি ক্রিয়া পুনঃপুনঃ 
অনুশীলনের ফলে ক্রিয়াটি অভ্যাসে পরিণত এবং সহজসাধা হয়। তেমনই পূর্ব 
অভিজ্ঞতার ফলে কোনো বস্ত সংবেদিত হইবামাত্র প্রত্যক্ষ হয। পরিচিত বস্ত বা 
ব্যক্তির প্রতাক্ষ হয় উহার পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে উহাতে অত্যন্ত হঈবার জন্য । এই 
নিয়মেই নিতা বাবহৃত বসত বা পরিচিত বাক্তির সহজ প্রতাক্ষ ঘটে । সুতরাং প্রতাক্ষ 
এক প্রকার অভ্যাস গঠনেরই নামান্তর । অবশ্য অভ্যাস-গঠন 'প্রধানতঃ চেষ্টাত্মক 
ক্রিয়া, কিন্তু প্রতাক্ষ প্রধানতঃ অবগতিমূলক ক্রিয়া । এই পার্থকাটি মনে রাখা দরকার | 
প্রত ক্ষ 'ও জটিলীকরণ ( 0010011086107 ) 

প্রত্যক্ষের বিষয় একটি গোটা বা সমগ্র বস্ত। এই বস্বর অংশগুলি সংশ্লেষিত 
হইয়া! এমন ঘনিষ্শ্থত্রে আবদ্ধ হয় যে, পরবর্তী অভিজ্ঞতায় এ বস্তুর এক বা একাধিক 
অংশ প্রতাক্ষ করিলেই, অন্ত অংশও প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়! মনেহয়। এইরূপ 
্রত্াক্ষকুটকে বলে জঁটিলীকরণ। এই প্রত্যক্ষকুটে বস্তর বর্তমানে প্রত্যক্ষ কোনো 
দিকের সহিত সংশ্লিষ্ট উহার অতীত-প্রত্যক্ষ অপর কোনে দিক্‌ সম্বন্ধে স্মরণ বা উহার 
প্রতিরপ সাহাযো পুনকৎপাদন হইয়া থাকে । যেমন “সুগন্ধ চন্দন দেখিতেছি» 
“শীলত বরফ দেখিতেছি' অথবা “শুভ্র বরফ স্পর্শ করিতেছি,” এই জাতীয় প্রত্যক্ষে 
চন্দনের গন্ধ, বরফের শীতল তা দর্শন প্রতাক্ষের বিষয় হইতে পারে না অথবা বরফের 
শ্রত্রতারও ম্পর্শন প্রত্যক্ষ ঘটিতে পাবে না, কিন্তু যথাক্রমে ভ্রাণ, স্পর্শ এবং দর্শন 
প্রতাক্ষেরই বিষয় হইতে পারে। অথচ অতীতে যখন চন্দন বা বরফ দেখিয়াছি, তখন 
চন্দনের স্থগন্ধ ভ্ৰাথ করিয়াছি এবং বরফের শীতলত। স্পর্শ করিয়াছি । সুতরাং চন্দনের 
দর্শন ও প্রাণ সংবেদন, বরফের দর্শন ও স্পর্শ সংবেদন অনন্ত (8380019690) হইয়া 
এক একটি প্রতাক্ষকুট বা জটিল প্রত্যক্ষ (9০211108100) গঠন কবিয়াছে, াহাঁর 
ফলে এ বস্তর কোনো দিক সংবেদিত হইলেই অপর দিকের স্মরণ হইয়া থাকে ॥ 


গ্রতাক্ষ ৪ 


কিন্ধ এই ম্বরণ স্বতঃম্ফুর্ত এবং স্পষ্টভাবে ঘটে বলিয়া, মনে হয় যেন স্বত 
বিষয়টি প্রত্যক্ষ হইতেছে । চন্দন বা বরফের দর্শন প্রত্যক্ষ উহার স্থগন্ধের বা 
শীতলতার পুর্বানুভভব (10:6-1561108) উৎপন্ন করে। এই কারণে ওয়ার্ড 
স্টাউট্‌ প্রত্ভতি মনোবিদ্‌ এই জটিল প্রতাক্ষের নাম দিয়াছেন পুর্বপ্রত্যক্ষ 
(0:0-09:0900102) | 

এই প্রকার জটিলীকরণকে নৈয়ায়িক যথার্থ প্রত্যক্ষ বলিয়! মনে করেন। নৈয়ায়িক 
এই প্রত্যক্ষের নামকরণ করিয়াছেন জ্ঞান-লক্ষণ] | নৈয়ায়িক ইহাকে অলৌকিক 
প্রত্যক্ষেব শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন । 


সহ সংবেদন ( 351999610951% ) 


প্রতাক্ষকুট বা জটিলীকবণের অন্নবপ আর এক প্রকার প্রত্যক্ষকে সহ-সংবেদন 
বলা হইয়াছে । টিশনার প্রভৃতি প্রাঘোগিক মনোবিদগণ সহ-সংবেদন সম্বন্ধে 
প্রয়োগ ও পরীক্ষা করিয়াছেন । 

সাধারণতঃ প্রত্যেক ইব্জিয় উহার নির্দিষ্ট স্বভাব অনুপারে নির্দিষ্ট সংবেদন উৎপন্ন 
করিয়া থাকে । যেমন, চক্ষু উদ্দীপিত হইলে দর্শন সংবেদন এবং কর্ণ উদ্দীপিত হইলে 
শ্রবণ সংবেদন ঘটে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি ইন্জিয় শুধু 
টহাব স্বাভাবিক এবং নির্দিষ্ট সংবেদনই উৎপন্ন করে না, কিন্তু অন্য ইন্জ্রিয়ের নির্দিষ্ট 
সংবেদনও উৎপন্ন করিতে পারে। কর্ণের নির্দিষ্ট সংবেদন হইল শ্রবণ, অথচ এই 
ইন্ডিয়টি কখনও কখনও রভীন বা বর্ণযুক্ত শব্দ শুনিতে পায় । একই শ্রবণ ইন্দিয়ের 
দ্বার] শ্রবণের সহিত বর্ণের এই সহ-সংবেদনকে বর্ণযুক্ত শ্রাবণ (00109760. 119891108 
0৫ 095 017001001059366918 ) বলে। ইহ] আবার দুই শ্রেণীর । উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়ের 
সংবেদনের সহিত অন্য ইজ্জ্রিয়ের সংবেদনের সাহচর্য বা অন্ুষঙ্ গ্রথম ক্ষেত্রে সোজাস্থজি 
(41906) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরোক্ষ (1091090ট )। প্রথমটির বেলায় শব 
সোজাস্থজি দর্শর সংবেদন ঘটায় এবং দ্বিতীয়টির বেলায় পরোক্ষভাবে অথবা কোনো 
যান্ত্রিক সংবে্দনের মধ্যস্থতায় এইরূপ করে। যেমন, কেহ হয়ত ইংরাজী 
বাঞ্চনবর্ণগুলি পৃথকভাবে গভীর বেগুনীরূপে, স্বরবর্ণগুলি হুলুদবর্ণবিশিষ্টরূপে, কিন্ত 
শব্দের অংশ হিসাবে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি হলু্বর্ণ বিশিষ্রূপে শোনে । 

রভীন অবণের মত শ্রন্ত দর্শসও ( 60291 19100 ) ঘটিতে পারে । যেমন, কোনো! 
কোনে ব্যক্তি সকল প্রকাঁবের নীল রং, গভীর এবং নিস্তেজ আবার সকল প্রকারের 


৬ মনোবিষ্তা 


হলুদ রং উচ্চ এবং ঝঙ্কৃত শবরূপে শুনিয়া থাকে । স্থার্₹-শ্রবণের ( £55৮56০ 
50190.) ক্ষেত্রও পাওয়। গিয়াছে, যেমন ইন্টেলিজেন্স কথাটি শ্রবণ করিয়া 
কোনে! ব্যক্তি হয়ত কাচ] টম্যাটে।-এর শ্বাদ-সংবেদন অন্ভব করে । গ্রন্থকার কর্তৃক 
স্বাদ-শ্রবণের একটি ক্ষেত্র পরীক্ষিত হইয়াছিল। এই ব্যক্তি শাস্তিপুরের কথ্য ভাষা 
শুনিয়া আপেলের স্বাদ অন্থভব করিতেন। নানা! অঞ্চলের নানা কথাভাঁষাই ভিন্ন 
রকমের স্বাদবিশিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা শ্রুত হইত । আবার দৃষ্টস্বাদও ( ৮195৫] 
68869 ) ঘটিতে দেখা গিয়াছে । যেমন লবণের ফিকে লাল, তিক্ত স্বাদের বাদামী, 
অল্নের সবুজ ব1 সবুজাভ নীল এবং মিষ্ট স্বাদের উজ্জ্বল নীল বর্ণ-সংবেদন ঘটিতে পারে। 

সহ-সংবেদনের সহিত প্রত্যক্গকুটের পার্থকয এই ষে, প্রথমটি সংবেদন এবং 
দ্বিতীয়টি প্রত্যক্ষ । ইহাদের আর একটি পার্থক্য এই যে প্রত্যক্ষকূট যথার্থ প্রতাক্ষ, 
কিন্তু সহ-সংবেদন ভ্রান্ত প্রতাক্ষকুট ছাড়া কিছু নয়। তৃতীয়তঃ, প্রত্যাক্ষকুট একটি 
সর্বপাধারণ জ্ঞান_-ইহ1 একটি স্বাভাবিক মানপ অবস্থা । পক্ষান্তরে সং-সংবেদন 
সর্বসাধারণ এবং স্বাভাবিক মানসজ্ঞান নয়। কিন্তু ইহ] স্বাভাবিক সংবেদনের 
বাতিক্রম। 


৩। শুদ্ধ সংবেদন (2076 96178801011) 


চেতনাঁ-মাত্র বা নিবিশেষ চেতনাকে সংবেদন বলে। কিন্ত প্রশ্ন এই যে এইরূপ 
বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব কিনা, যাহ1 নিবিশেষ চেতনা-মাত্র। পরিণত (৪৫81৯) এবং 
বাস্তব অভিজ্ঞতায় শ্রদ্ধ সংবেদন পাঁওয়] যায় না। পবিণত মনের সকল জ্ঞানই পূর্ব 
অভিজ্ঞতার আলোকে লব্ধ । শুধু 'নীল? সংবেদন. যাহাতে নীলটি নীল এইবপ জ্ঞানও 
ঘটে না, অথবা যে নীল-জ্ঞানে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রভাব বা' ক্রিয়৷ নাই, এইরূপ সংবেদন 
সাবালক ব1 পরিণত মনে ঘটিতে পারে ন।। শিশুর মনেও এইরূপ নিধিশেষ চেতনা 
ঘটে কিনা সন্দেহ । শিশুও তাহার নিকট উপস্থাপিত বান্তকে পুনকপস্থাপন বা অতীত 
অভিজ্ঞতার পুনরুদ্দীপন সাহায্যে জানিয়! থাকে | অবশ্য পরিণত ব! সাবালক ব্যক্তির 
জ্ঞান হইতে শিশুর জ্ঞানের পার্থক্য এই যে, প্রথমটির ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার পরিধি 
ছিতীয়ের তুলনায় অধিক । শিশুর জীবনের প্রথম সঙ্ঞান মূভুর্তের'চেতনা হয়ত 
বিশ্তদ্ধ সংবেদনের মত হইয়] থাকিতে পারে । এই চেতন] অবশ্তই নিশ্রকারক চেতনা- 
মাত্র হইয়া থাকিবে, কারণ এই অবস্থায় শিশুর এমন কোনে অভিজ্ঞতাভাগ্তার সঞ্চিত 


প্রতাক্ষ ৭ 


হয় নাই, যাহা হইতে আহত উপাদান তাহার চেতন] বা জ্ঞানকে কোনো বিশেষ 
আকারে আকারিত করিতে পাবে । এই কল্পিত প্রথম সঙ্ঞান মুহুর্তে শিশুর সম্মুথে 
নীল ফুলটি ধবিলে, হয়ত সে উহ্বাকে নিম্প্রকারভাবে জানিতে পারে, অথবা "নাহার 
বিশুদ্ধ সংবেদন হয়ত কোনো প্রতাক্ষের আলোকে আলোকিত নাও হইতে পারে । 
কিন্তু শিশু-চেতনার এই প্রথম মৃহ্র্তটিকে মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্তর বশ যা 
না, কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা বা চেতনাই মনোক্ছ্যার বিষয় এবং শিশুন এইরূপ 
কোনো বাস্তব অভিজ্ঞত1 আছে কি না তাহা সে বলিতে পারে না। 

স্টাউট্‌ বলিয়াছেন যে, শুদ্ধ সংবেদনেব অনুৰপ স্বাভাবিক বা বাস্তব চেতনা 
অসম্ভব হইলেও, অবচেতন ( 90136017501089 ) স্তরে ইহা] সম্ভব হইতে পারে । 
অন্তমনস্ক বা চিন্তাম্গ ভাবে রাস্তায় চলিতেছি । এমন সময় হয়ত কোনো পরিচিত 
ব্যক্তির লম্তাষণের উত্তরে প্রতি-সম্ভাষণ করিলাম, নিতান্ত সংস্কারের বা অভ্যাসের 
বশবর্তী হইয়া। এ পবিচিত বাক্তিকে স্পষ্টভাবে পরিচিত বলিয়া না বুঝিয়াই 
যে প্রতিসস্তাঁষণ করা হইল, সেই অস্পষ্ট জ্ঞানকে বিশ্ুদ্ধ সংবেদনেব অন্তবপ বল! 
যাইতে পারে। 

বিশুদ্ধ সংবেদনের অনুরূপ চেতনার আরও উদ্দাহরণ দেওয়া যাইতে পাবে । 
জাগ্রৎ অবস্থ! হইতে ধীরে ধীরে নিদ্রামগ্র হইবার ঠিক পূর্বের অবস্থাটি, যাহণকে নিদ্রাও 
বলা যায় না, আবার জাগরণও বলা যায় না, তাহা হয়ত শুদ্ধ সংবেদনেব অন্রূপ। 
আবার নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগিয়া উঠিবার মধাবতী অবস্থাটিকেও ইহার দৃষ্ান্তস্থল 
বলা যাইতে পারে । তাহা ছাড়া, অন্তর রোগে (81009919) পূর্বমস্থৃতি লু হইলে, 
সকল উপস্থাপিত বস্তৃই অর্থহীন হইয়া দাডায়। অন্মার রোগীর উপস্থাপিত বস্তুর যে 
জ্ঞান হয় তাহাকে হয়ত বিশ্দ্ধ সংবেদনের অন্ুরূপ বলা যাইতে পাবে। 

উপসংহারে বল! যায় যে, মনোবিগ্যার অভিজ্ঞনাসাপেক্ষ দুষ্টভঙ্গী হইতে 
বিশ্তদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব আছে কি না সন্দোহ। তথাপি প্রতাক্ষ ঘটিবার পূর্বে 
অবশ্যই বিশুদ্ধ সংবেদন ঘটিয়া থাবিবে, অথবা কোনো বস্তর সপ্রকাঁরক বা 
বিশিষ্টাকাবীয় জ্ঞান ঘটিবার পূর্বে অবশ্তই উহার কোনে নিবিশেষ বা নিম্প্রকীরক 
জ্ঞান হইয়া থাকিবে । নীল ফুলটি এই প্রকার বা এঁ প্রকার এইরূপ জ্ঞান লাভ 
করিবার পূর্বে উহার বন্তমাত্ররূপে জ্ঞান অবস্থাই ঘটিয়া থাকিবে । এই জাতীয় যুক্তির 
সাহাযেত বলা যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ সংবেদন অবশ্যই প্রত্যক্ষ জানের পূর্ববর্ত 
একটি প্রকৃত অবস্থা । যুক্তিবিদ্যার দিক হইতে এইরূপ অঙ্ুমানের যাথার্থ্য অস্বীকার 


৮ মনোবিষ্য! 


করিবার উপায় নাই।১ কিন্ত মনোবিগ্ার দিক হইতে প্রতাক্ষের পূর্বে সংঘটিত 
এইরূপ বিশ্বদ্ধ চেতনা-মাত্র ব:স্তব অভিজ্ঞতার বাহিরে, স্বতবাঁং অবাস্তব । 


৪1 শুত্ন্কি ৩৪ হক্রনবদ্ন্ম 


প্রত্যক্ষ ও সংবেদনের পার্থক্য, 

(১) প্রতাক্ষ একটি উপস্বাপন-পুনরুপস্থাপন কুট । প্রত্াক্ষে বস্তর উপস্থাপন 
এবং পুনরুপন্বাপন বটে। সংবেদনে শুধু বস্তর উপস্বাপনই ঘটে, পুনকপস্থাপন 
ঘটে না। 

(২) সংবেদন চেতনামাত্র, অথবা নিধিশেষ চেতনা । সংবেদনে বস্তুর অর্থ 
( 8801058 ) জ্ঞাত হয় না। কিন্ত প্রত্াক্ষে সংবেদিত বস্তু অর্থপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত 
হয়। অর্থপূর্ণ ( 016810810] ) সংবেদনই প্রেতাক্ষ। 

(৩) প্রতাক্ষকে জান বলা যাঁধ, কিন্ত সংবেদনকে জ্ঞান (107019100 ) বলা 
চলে না। জ্ঞানে বন্তব অর্থপ্রতীতি থাকে, যেমন নীল ফুলের জ্ঞানে ফুলটিকে নীল 
বলিয়া জানা যায় । সংবেদনে বস্তব এইবপ অর্থপ্রতীনি থাকে না, স্থৃতরাঁং ইন্তাকে 
দান বলীয'য়না। অথবা, অধ্যাপক্ষ উইনল্লিয়িম জেম্সএর ভাষায়, সংবেদন বস্তর 
পরিচিটি হাত্র (০7921018006 )। কিন্তু প্রশ্তাক্ষ পরিচিত বস্তব জ্ঞান । 

(৪) সংবেদনে বস্বর গুণ জানিতে পাবা যায়, কিন্ত গুণবিশিষ্ট বস্তকে জানা ঘায় 
না। যেমন, দংবেদনে শীল ফুলটির জ্ঞান হয় না, কিন্ত হয় ফুলের নীলত্ব খ্রণটির, 
সথগদ্ধ ফুলের জ্ঞান হয় না. কিন্তু হয় ফুলের সৌগন্ধ্য গুণটিব। পক্ষান্তরে, গ্রতাক্ষ 
সাহাযো গুণবিশিষ্ট বস্তর জ্ঞান হয়, অর্থাৎ শুধু ফুলের নীলত্ব বা সৌগন্ধ্য গুণেরই জ্ঞান 
হয় ন', কিন্থ হয় নীল অথবা সুগন্ধ ফুলের । 

(৫) সংবেদন একটি বিষয়গত (০0১1966%6) চেতনা । সংবেদন শুধু মনের 
কল্পিত নয, কি্ধ মন-নিরপেক্ষ কোনো বস্ত্র দ্বাবা সংঘটিত মানসবৃত্ি। কিন্ত 





২ নেযাখিক সবিকঞ্পক ভগব| সপ্রকারক প্রগ্যক্ষের ভি্তিস্ববাপ নিইকল্পক অথব] নিশ্প্রকারক 
প্রতাঙ্গ স্বীকার করিবাছেন। ইহা| আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্য মনোবিগ্ঠাসম্মত সংবেদন বলিয়া মনে 
ইততে পারে । কিন্তু নৈযায়িক মতটির [িভত্তি যৌক্তিক (1021081), পক্ষান্তরে পাশ্চাত্া মতটির 
ভিত্তি প্রধানত মনোবৈজ্ঞাসিক ( 03 01001061081) নলিয়! মনে হয়। 


২ প্রচলিত ( 6:81810781) মনোবিদ্ভার মতের, অর্থা প্রত্যক্ষের পূর্বে সংবেদন ঘটিয়! থাকে, 
এই মতের ভিত্তিতে বরমান অনুচ্ছেদের আলোচন! করা হইয়াছে। 


প্রতাক্ষ ৪ 


ংবেদনের এই বিষয়গত চেতন সত্বেও ইহাঁতে বিষয়ের বাস্তব সততায় স্পষ্ট বিশ্বাস 
ফুটিয়া ওঠে না। 

(৬) সংবেদন অপেক্ষাকৃত নিক্ষিঘ্ (0555159 ) এবং প্রত্যক্ষ অপেক্ষাকৃত সক্রিয় 
(৪০৮১০) মানসবৃত্তি। সংবেদিত বন্ধ এমন একটি উদ্দীপক-শক্তি, যাহ? সবলে 
চেতনাকে অধিকার কবে । এই চেতনায় মন বস্তর প্রতি নিক্কি্ অথবা গ্রহণশীল 
থাকে । পক্ষান্তরে, প্রতাক্ষে সদৃশীকরণ, পৃথকীকরণ, ন্রণ, প্রতাভিজ্ঞা, বিশ্বাদ 
প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সংবেদন নিষ্কিঘ চেতনামাত্র, কিন্ত প্রতাক্ষ সংবেদনের 
সক্রিয় অর্থাবধারণ (176070766%5102 ) | 

(৭) আবার প্রতাক্ষের বিষয় একটি সম্পুর্ণ ব! গ্োট। বস্তু যাহার জ্ঞান অনেক 
প্রকাব সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপর নির্ভর কবে। নীল ফুলের প্রতাক্ষে, ফুল এবং উহার নীল 
ও অন্যান্য গুণ পৃথক বা বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞাত হয় না, কিন্তু হয় একটি সম্পূর্ণ বা গোটা 
বস্তরূপে । সংবেদনের বিষয় সম্পূর্ণ বা গোটা বস্ত নয়, কিন্তু এ বস্থর গুণ বা অংশ। 
অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ সম্পূর্ণ বস্তর জ্ঞান, কিন্ত সংবেদন আংশিক বস্তর জ্ঞান। 

(৮) সুতরাং সংবেদন কোনো বস্বর বাস্তব বা মূর্ত ( 00170707969 ) মানসবৃত্তি নয়ু, 
কিন্ত প্রত্যক্ষ ইহার বাস্তন বা! মূর্ভ মানসবৃত্তি। সংবেদনের বিষয় সম্পূর্ণ ব্ত নয়, 
কিন্তু উহার বিচ্ছিন্ন অংশ। পমগ্র বস্ত হইতে উহার অংশকে বিচ্ছিন্ন করিলে উহা 
কাল্পনিক বা অবাস্তব হইয়া দীডায়। মংবেদন এইরূপ কাল্পনিক ব৷ অবাস্তব বিষয়কে 
অবলম্বন করিয়। ঘটিয়! থাকে । 

(৯) জ্ঞানব্যাপারে উহ্হাদের কার্ধ বাঁস্বানের পিক দিয়াও প্রত্যক্ষ এবং সংবেদন 
ভিন্ন । সংবেদন জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদানগুলি সংগ্রহ করে, কিন্ত প্রত্যক্ষ এই গুলিকে 
সম্বন্ধ করে। 

[ উল্লিখিত পার্থকা আলোচনায় ধরিয়! লওয়া হইয়াছে, সম্পূর্ণ বস্ত্র প্রত্াক্ষের 
পূর্বে উহার বিভিন্ন গুণগুলির সংবেদন আবশ্যক এবং সংবেধিত উপাদানগুলির 
সম্বন্বস্বাপন ও অর্থবেধের ফলে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। চিরাচরিত মনোবিগ্ার এই 
মামুলী ধারণ! গ্য়োগিক মনোবিগ্ভার মতে অগ্রাহ। অন্থুষক্ক বাদী ( 83300180100150 ) 
বা পারমাণবিক মনোবিদ্গণের ( 095 0170106108] %80001563 )১ মতে পৃথক পৃথক 

১। অনুষজবাদীদের মতে মন কতকগুলি মৌলিক উপাদান প্রিয়! গঠিত । ইহারা পরম্পর-বিচ্ছিন্ন, 


কিন্ত অনুষঙ্গ নিয়মে সন্ধদ্ধ হইযাঁ যৌগিক মানসবৃত্তি গঠিত করে । পারমার্বিক মনোবিগ্বার মতে 
জড়বস্ত যেমন পরমাণু দিয়া গঠিত, মনও তেমনই মৌলিক মানস উপাদান দিয়া গঠিত । 


১৪ মনোবিদ্যা 


সংবেদন সম্বন্ধ হইয়! প্রতাক্ষের আকার ধারণ করে, অথবা! প্রত্যক্ষের উপাদান পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন মৌলিক সংবেদন | মিল্‌, বেইন্‌ (8%1 ) প্রভৃতি এইরূপ মতবাদের সমর্থক ) 
কিন্ত অধ্যাপক জেম্স্‌ এইরূপ মতবাদকে ইট-চুন মনোবিদ্া! (19101-804-00762 
095000108$ ) বলিয়! উপহাস করিয়াছেন। গেস্টাপ্ট, অমনোবিদগণও প্রত্যক্ষের এই 
মত গ্রহণ করেন নাই। তাহাদের মতে প্রত্যক্ষই সম্পূর্ণ এবং মৌলিক মানসবৃত্তি, 
ইহা সংবেদনের যৌগিক ফল মাত্র নয়।] 


৫। গেস্টাপ্ট, প্রতাক্ষবাদ ( [06 06581670607 01 1১670606107 ) 

গেস্টাল্ট, মনোবিদ্গণ মনে করেন যে, প্রত্যক্ষই সকল জ্ঞানের মূল ভিত্তি 
্রত্যক্ষই বাস্তব এবং মূর্ত জ্ঞান। ইহা তথাকথিত মৌলিক সংবেদনের দংখোজন 
নয়) কিন্ত সকল জ্ঞানের মূল একক ( ৪276 )। সংবেদন এই মৌলিক জ্ঞানের 
বিশ্লেষিত দ্িগ দর্শন মাত্র । হিউম্‌ হইতে মিল্‌ পর্যন্ত যে সকল মনোবিদ, সংবেদনকে 
মানসজীবনের মূল উপাদান মনে করিয়া এই অংবেদনগুলির সংমিশ্রণ বা মানস 
রসায়নের (1700009] 00900198 )১ উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন, তাহারা 
ভ্রান্ত । 

পম্চাদৃভূমি (02004 ) এবং আকার ( 51৪7০) 

গেস্টান্ট, মনোবিদ্গণের মতে মানস-রসায়নের ধারণ] অমূলক | তীহার! প্রয়োগ 
ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্/ক্ষই সকল উচ্চতর মানসবুত্তির 
মৌলিক অথব1 একক ভিত্তি। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ একটি এবং সমগ্র বস্ত্র জ্ঞান । 

বেড়া ব্যাপার (150০০ 
[0)10100100671010-) সাহায্যে 
প্রত্যক্ষের এই একক ও 
সমগ্র রূপ বুঝা! যাঁয়। নীচের 
ক, খ, গ, ঘ, উ, চ, ছ, জ- 
এই আটটি সরলরেখা 
এইরূপভাবে আঁক1 হইয়াছে 
যেক হইতে খ,গ হইতে ঘ, ১নং চিত্র--বেড়া অথব। ফেন্স, ফেনমেনন 
চি0058 ৪১ 88584855 এর তে 


১। রসায়ন মতে যেমন মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে নুতন নৃতন যৌগিক উৎপন্ন হয়, মানস 
রসায়ন মতেও তেমনই কতকগুলি মৌলিক মানস উপাদানের সংমিশ্রণে নৃতন নূতন যৌগিক মানস- 
বৃত্তির উদ্ভব ঘটে । 


ক ২/ গত ও চড় 


প্রত্যক্ষ ১৬ 


ও হুইতে চ এবং ছ হইতে জ- এর দূরত্ব ক হইতেগ, খহুইতে ঘ, গ হইতে 
ঙ ইত্যাদি সবলবেখাগুলির দূরত্ব অপেক্ষা কম। 

ংবেদনের দ্রিক দিয়া বিচার কবিলে, এই বেড়া ব্যাপারটিতে আমাদের 
জোড়াবদ্ধ আটটি সরলবেখা এবং উহ্নাদের বাবধানগুলি পুস্তকের সাদা পৃষ্ঠার অংশ 
হিসাবে এবং মান্ত্র চওডায় ব1 প্রশস্ততার ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হওয়া! উচিত । কিন্তু 
বন্বতঃ আমাদের প্রতাক্ষ হইতেছে 
সাদ! পৃষ্ঠার পশ্চাদ্ভূমিতে (€ 87০820 ) 
প্রতি জোভার বাবধান সহ চার জোড়া 
লরলরেখাবু একটি আকার (10079. 
09968] )। কথ, গঘ, উচ এবং ছজ 
এই চাব জোডা লাইন-এর ব্যবধান- 
গুলি ফিগাব বা আকারের অংশ। 
পক্ষান্তরে খগ, ঘঙ, চছ ব্যবধাঁনগুলি 
পশ্চাদ্ভূমি বা গ্রাউণ্-এর অংশ। 
আকারের অন্তর্গত সাদা বাবধানগুলি 

ংবেদনরূপে অন্য বাবধানগুলি হইতে নং চিত্র পশ্চাদ্ভূমি এবং আকার 

ভিন্ন নয়, অথচ প্রত্যক্ষজ্ঞানে নিশ্চিতরূপে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞাত হয়। 

২ নং চিত্রের কালে! অংশে মনোযোগ করিলে উহা! সাদ অংশের পশ্চাদ্‌ ভূমিতে 
আকাররূপে ফুটিয়া ওঠে, আবার সাদা অংশে মনোযোগ করিলে উহ1 কালো অংশের 
পশ্চাদ ভূমিতে আকাররূপে ফুটিয় ওঠে ।১ 

এইরূপে গেস্টাল্ট, মনোবিদগণ বুঝাইতে চাহেন যে প্রত্যেক প্রত্যক্ষেই আকার 
এবং পশ্চাদ ভূমির পার্থকা আছে। আকারের তুলনায় পশ্চদ ভূমি অস্পষ্ট । অপেক্ষাকৃত 
অস্পষ্ট পশ্চাদ ভূমির পৃষ্ঠে (10801870056 ) আকার স্পষ্টভাবে ফুটিয়া ওঠে। 





প্রত্যক্ষের বিষয় একটি সমগ্র বস্ত 


প্রতাক্ষেব বস্ঘ একটি একক বা সমগ্র এবং ইহার অংশগুলির মধ্যে সংগঠন 
(126925100 ) থকে, যাহার ফলে ইহ] অবিভাজ্য। অবশ্ঠ পরবর্তী বিশ্লেষণে 
ংশগুলি পৃথকভাবে নির্দেশিত হইতে পারে । প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতাই একটি 


১। এম্‌, কলিন্স্‌ আ্যাণু জে, ড্রিভার--এক্সপেরিমেন্টাল্‌ সাইকলজি__-পৃঃ ১৮৮-১১* 


১২ মনো বিদ্যা 


সমগ্র বা গোটা বস্ত। এই সমগ্রের কতক অংশস্পষ্ট আকারবপে (98819 ) ফুটিয়া 
ওঠে এবং বাপ্ণী অংশে ইহার পশ্চাদভূমি (€£0970.) রূপে ইহার স্প্টতায় সহায়তা 
করে। প্রত্যেক পরবর্তী অভিজ্ঞতাই উহার পূর্ববর্তা অভিজ্ঞতা হইতে আবির্ভত 
হয়, অর্থাৎ প্রথমটি দ্বিতীয়টির পরিবতিত ব্ূপ ব। আকার। 

স্থতরাং প্রতাক্ষের নিষয় একটি বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। ইহা একটি সমগ্র পরিস্থিতি 
(91৮05100 ), যাহা বর্তমান এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সহিত সন্দ্ঘ। এনে'যোগের 
ফলে এই সমগ্র পরিস্থিতি বা অবস্থা হই, এক বা একাধিক অংশ পৃথকভাবে 
নির্বাচিত হইতে পাবে । আবার এই নির্বাচিত অংশটিও একটি সমগ্র পরস্থিতি, যাহ। 
উহার পশ্চাদ ভূমিতে আকার বা গেস্টান্ট রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর বলা 
যায় যে, আকার এবং পশ্চাদ্ভূমির সম্থন্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়ের অপরিহার্য লক্ষণ। 

হ্বাুদাইমার্-এর ( 1০16109: ) পরীক্ষিত ফাই-ব্যাপার (7700-007০- 
0760 ) গেস্টান্ট, মনোবিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ । যদি ঢইটি বিন্দুকে প্রায় 
**৬ “নকেওড বাবধানে পূর্বাপরভাবে আলোকিত করা হয় তাহ! হইলে বিভিন্নস্থানে 
দুইটি আলোকবিন্দু দেখা যায় না, কিন্তু ষেখা মায় এক স্থান হইতে আব এক স্থানে 
চপনশীল একটি আলোকবিন্দু। এইরূপ দর্শন শুধু গেস্টান্ট, মনোবিদ্যার ভিত্তিতেই 
বাখাত হইতে পারে । পূর্ববর্তী আলোকের বর্ণ অন্রপংবেদন শেষ না হইতেই 
পরব আলোক দর্শন হয়ত ইহার কারণ। 


সমগ্র-বস্ত-গঠনের আকার-বিষয়ক নিয়ম 


সমগ্র-বস্ত-গঠনের (01255158610) আকার যে নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভয়, 
তাহ! বুঝাতে গিয়। হ্বারদাইমার বিন্দু এবং রেখার সাহাঘা লইয়াছেন। কতক গুলি 
বিন্দু কাছাকাছি থাঁকিলে অথবা একই প্রকারের হইলে, উহা্দিগকে একটি 
সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধরূপণে দেখায়। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ছুই বা ততোধিক 
আঁকাঁরের বা বর্ণের বিন্দু থাকিলে, একজাতীয় বিন্দুগুলিকে এক একটি পৃথক মংগঠন 
বা শ্রেণীবদ্ধ দেখায়। আবার বিন্দুগুলিকে একই সংগঠন বা শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রতাক্ষ 
করিবার আর একটি অনুকূল অবস্থা হইল উহাঁরা বদ্ধ (010590. ) অথবা মুক্ত ( 090 ) 
“কিনা, তাহা । এই বন্ধন সূত্র ( 007091016 ০01 010929 ) গেস্টাণ্ট, মতবাদের একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য। শৃন্স্থান (8৪) )-বিশিষ্ট আকারের শৃন্বস্থানগুলি স্বতাবতঃই 
উপেক্ষিত এবং পূর্ণ বা আবদ্ধ হইয়া থাকে । 


প্রত্যক্ষ ৬৩ 


অর্থাৎ, সমগ্র-বস্ত-গঠনের আকার নিয়ন্ত্রিত হয় তিনটি নিয়মের দ্বারা, যথা নৈকট 
( 9076801৮5 ), লাতৃশ্য (8)101190৮ ) এবং বন্ধন (0105019)। নিয়প্রদশিও 


তিনটি চিত্রে এই নিয়ম দেখানো হইল। 


৩ নং চিত্র নৈকট্য 





« নং চিত্র--সাদৃণ্ঠ 


৩নং চিত্রের নিকট বিন্দুগ্তলিকেই এক একটি বিন্দুশ্রেণী অথবা সংগঠনরূপে দেখ! 
যাইতেছে, কিন্ত দরের বিন্দুগুলিকে এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ সংগঠনরূপে দেখা যাইডেছে না। 
৪নং চিত্রটিকে একই প্রকারেব বা সদ্ুশ আকার, আরুতি বা বর্ণের বিন্বগতলিকে এক 
শ্রেণী বা সংগঠনভূক্ত এবং বিভিন্ন বা বিসদৃশ বিন্দুগুপিকে বিভিন্ন শেণী বা সংগঠনভুক্ত 


বলিয়া দ্রেখা যাইতেছে । «নং চিত্রটিতে বক্রবেখার 


ংশগুলি মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন 


খাকিলেও, গঠনের এস্তণিহিত বন্ধন-প্রবণতা৷ অন্রসারে উহাদের ফাক বা শুন্যতা 


৫ নং “চত্র- বন্ধন 


খেন দেখিয়াওর দেখা যাইতেছে পা 
কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি যেন 
একটি ছেদহীন আকাবরূপে দুষ্ট 
হইতেছে। 

সংগঠনের স্থায়ী, সহজ এবং 
নিয়মিত কপ লাভ ক্বার প্রবণতাকে 
সংশঠনগ্রবণত। বা পপ্রাগন্যানজ, 
( টাগগ্াঞার )? বলা হয়। এই 
প্রবণতার ফলেই বন্ধন, বা “শৃন্যস্থানের 


পূরণ ( 0109016 ) ঘটিয়া থাকে । বদ্ধ স্থানের সংগঠন স্বায়ী এবং প্রতিকূল শক্তি- 


গুলিকে বাধা দিতে সক্ষম । 


১৪ মনোবিদ্যা 


৬। জ্রমপ্রত্যক্ষ ( 1110507:5 79:0906102 ) 

যে প্রত্যক্ষ বস্তর যথার্থ জ্ঞান না হুইয়! অবখার্থ জ্ঞান হয় তাহাকে 
ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে। যেমন রজ্জবতে সর্পভ্রম স্থলে যথার্থ বস্তটি রঞ্জু, কিন্তু উহার 
অযথার্থ অথবা ভাসমান বপটি, অথব! যে রূপে রজ্জু প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা সর্প। 
আবার, শুক্তিতে বা বালুকায় রজত্ভ্রম স্থলে যথার্থ বস্ত শ্ুক্তি বা বালুক1, কিন্তু উহার 
অধযথার্থ অথবা ভাসমান রূপটি, অথবা! যে রূপে উহা! প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা রজত বা 
রৌপ্য । আবার, জলমগ্র একটি সোজা লাঠিকে বাকা দেখা যায় । এই স্থলে প্রত্যক্ষ 
বিষয়ের যখার্থ রূপটি সোজা! লাঠি এবং উহার ভাসমান রূপ বাঁকা লাঠি। 

রমপ্রত্যক্ষেব কোনে! বাস্তব ভিত্তি থাকা চাই-_অর্থাৎ, প্রতাক্ষ বস্তুটি শুধু 
মানসস্থষ্ট্ নয়। শৃন্যে দুর্গ নির্মাণকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে না । রঞ্ছু, শ্ুক্তি অথব1 সোজা 
লাঠি প্রভৃতি বস্ত ন1 থাকিলে ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটে না। যথার্থ বস্তকে উহ! যাহ। নয় 
তাহ বলিয়। প্রত্যক্ষ করাকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলে । অথবা প্রত্যক্ষে যে উদ্দীপকগুলি 
ইন্ডরি্নকে উদ্দীপিত করে তাহাদের অপব্যাখ্যা বা! ভুল অর্থগ্রহণ (18150 7500- 
019৮20101) 01 50059-56177011) করার নাম ভ্রমপ্রত্যক্ষ । ভ্রমপ্রতাক্ষে বাস্তব নংবেদন- 
ভূমি বা তিত্তি (99050 1)5515 ) থাকে । কিন্তু উহ যথার্ধরূপে প্রত্যক্ষ না হইয়া 
একটি মন-গডা বস্তরূপে প্রতাক্ষ হগন। উহার সহিত আসল বস্তর মিল থাকে না। 
হ্তবাং ভ্রপ্রতাক্ষের একটি সংবেদনলব্ধ বস্তগত দিক এবং আর একটি অপব্যাখ/ 
বা ভূল্ন অর্থগ্রহণূপ মানস দিক আছে । 

রমপ্রতাক্ষ প্রথমতঃ দুই শ্রেণীর হইতে পারে__যথা, বাক্কিগত (77731৮591) 
এবং সার্বজনীন ( 00159581 )1 ভীতু লোক অন্ধকারে স্তন্তকে চোর বলিয়া! এবং 
দেওয়ালে ঝুলানো স্থাট,বা জামাকে ভূত বলিয়া ভ্রম করে। প্রুফ রিভার-এর ভ্রমও 
একপ্রকার ব্যক্তিগত ভ্রম। প্রক-বিডার প্রুক্‌ সংশোধনে প্রায়ই ভুল ছাপ! শব্দটির 
স্বানে তাহার পবিচিত বা প্রত্যাশিত শব্দটি পড়িয়া যান, সৃতরাং ছাপার ভুল আব 
সংশোধন হয় না। আবার সংবাদপত্রের পাঠক উহার শিরোনামাগুলিকে প্রায়ই 
ভুল পড়িয়া যান, এবং হয়ত কোনো বিশেষ সংবাদের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত বা 
আশান্থত থাকাই এই ভ্রমের কারণ। 

সার্বজনীন ভ্রমপ্রত্যক্ষের মূলে কোনো নিদিষ্ট ব্যাখ্যা বা! অভ্যাসের প্রভাব 
( 2৮0 01 1080709886107 ) থাকিতে পারে । যেমন মধ্যমা! এবং তঞ্জনীর মধ্যস্থলে 
একটি পেন্সিল অগ্রপশ্চাৎ্ভাবে চালাইলে এ একটি পেন্সিলকে দুইটি বলিয়! ভ্রম হয়। 


প্রতাক্ষ ১৫ 


আবার একটি মটর দান! অনুরূপভাবে দুইটি আঙ্গুলের মধা দিয়! চালনা! করিলেও উহা 
গুইটি বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। একটি আঙ্গুলের উপর আর একটি আঙ্গুলের নীচ অংশ 
সাধরণতঃ দুইটি বস্তই স্পর্শ করিতে পারে, এইরূপ ব্যাখ্যায়ই আমরা অভ্যস্ত বলিয়া 
উপরোক্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে | 'আবার আকার-ওজনের ভ্রম-ও ( 5129-912))0 
1119510 ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । পূর্বাভাসে ফলে একই ওজনের অথচ বিভিন্ন 
আবারের বাঝ্সকে বিভিন্ন ওজনের, অর্থাৎ ছোটটিকে বেশী এবং বড়টিকে কম 
ওজনের, বলিয় ভ্রম ঘটে । এই ভ্রমন এমনই অসংশোধনীয় যে দুইটি বাক্সের ওজন 
সমান দেখিয়া বা জানিয়াও এই ভ্রম হইতে অব্যাহতি পাওয়া ঘায় না।: 

দৃষ্টিবিজন সকলেরই ঘটিয়া থাকে । একটি ধাবমান ট্রেন দেখিবার পর অন্যদিকে 
শাক্কাইলে দেখ। যায় যে নিশ্চল ঘর, বাড়ি, গাছপালা প্রভৃতি বিপরীত দিকে 
ছুটিতেছে। ইহার কারণ এই যে গাড়িটিকে ছুটিতে দেখিবার সময় চোখ যেদিকে 
বুরিতেছিল, গাড়িটি চলিয়া যাইবার পরই চোখের সেই গতি থামিয়। যায় না এবং 
নিশ্চল বন্তগুলিকে দেখিবার জন্য চোখেব গতিকে বিপরীত দিকে ফিরাইতে হয়। 
আংশিকতাবে একই কারণে পায়ের গোড়ালির উপর ভর করিয়া ঘুরিবার পর 
থামিলে, আশেপাশের সকল বস্তগুলিই ঘুরিতেছে দেখা যায়। ইহার কারণ প্রথম 
খণ্ডের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে, 


জ্যামিতিক দর্শন-ভ্রম ( 990207960%] 07001081 111081005 ) 


সংবেদনলন্ধ বস্তর মানস বিকৃতিকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বলা ঘায়। জ্যামিতিক দর্শনত্রমে 
কোনো জ্যামিতিক রেখাচিত্র (1809 ) বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিক মান অনুসারে 
যেরূপ প্রত্যক্ষ হওয়া! উচিত সেইরূপ হয় না। যেমন একটি যথার্থ সমচতুক্ষোণের 
( ৪0976 ) উচ্চতা এবং প্রস্থ সমান হইলেও, উঠার উচ্চতা প্রস্থ অপেক্ষা দীর্ঘ বলিয়! 
প্রত্যক্ষ হয়। 

জ্যামিতিক দর্শন-ভ্রুমকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) 
দ্র্থবোধক বা' প্রত্যাব ঠনীয় দৃষ্টিকোণ-মূল ক ভ্রম ( 80010160005 19017911919 00919100০0- 
৮৩ )) (২) পরিমাণ অথবা [ওত (8:08, 01909099 ) সঞ্ধদ্ধে ভ্রম ; (৩) দিক 
( 01:00600 ) সম্বন্ধে ভ্রম বা ধিগত্রম | 


১ এম্‌, কলিন্স্‌ আগ জে, ড্রভার্‌-_এক্স.পেরিমেন্টাল্‌ সাইকলজি, পৃঃ ১০২ 
২। ১মখণ্ড, পরিচ্ছেদ চতুর্ঘশ-_-১৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্ঠবা 


১৩ মনোবিগ্ভা 


(১) দ্ধ্যর্থবোধক বা প্রত্যাবর্তণীয় দৃষ্টিকোণের ভ্রম উৎপাদন করিতে 
হইলে, জ্যামিতিক রেখাচিত্র সাদা বা কালো পশ্চাদ্ভূমিতে আকিতে হয়। এই 
রেখাচিত্রের কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ নাই, ইহাকে ছুই দ্দিক হইতেই দেখ! যাইতে 
পাবে। ছুই দিক হইতেই রেখাচিত্ররটি দেখিলে একবাব উহার একটি এবং আর 
একবার উহার অপরটি দিক দ্রষ্টার নিকটব্) বলিরা প্রত্যক্ষ হয় । এই ভ্রম-প্রত্তাক্ষের 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইলে আোয়েডার্‌-এর পি'ভি রেখাচিত্র ( 9০:0949 56095 ) এবং 


পুষ্টি 
লি | পর্ন 
০ কা 
০০ ও 


৬ নং চিত্র শ্লোয়েডারের সিডি রেখাচিত্র "নং চিত্র_ক্রিপ,চার-এর প্রত্যাবর্তনীয় খওপুঞ্জ 
ক্রিপচার-এর  খগ্ুপুপ্ত 
(907000915 73100155)। 


গা ক গাঁ 
এই ছুইটিকে যথাক্রমে ৭নং এ 
এবং ৮নং বেখাচিত্রে এলি 
দেখানে। হইল। 
ক্রিপচার-এর খণ্ড- 
পুণে কতকগুলি ঘনক 
(০9১০) এমনভাবে ্ ছা 
সাজানো থাকে থে 
হ ঙ 


উহারদিগকে গুণিতে 
আরম্ত করিলেই উহারা ৮ নং চিত্র ক্রুশ, ব! ছেদ চিত্র *নং চিত্র_স্যাকৃ*এর, পুস্তক 
ফিরিয়া আসে। ইহাতে প্রত্যক্ষ ঘনকের সংখ্যা নির্ভর করে উহ্বাদিগকে কোন্‌ 





প্রতক্ষ ৯৭ 


দিক হইতে দেখা হইতেছে, তাহার উপর। আবার এই রেখাচিত্রকে 
কতকগুলি পুৰ্ষীকত খগ্রূপে দেখা যায়, যাহাদের খোলা মৃখ-গুলিও অনুরূপ 
ভ্রম উৎপাদন করে। 

শোয়েডারু-এর সিডি বেখাচিতুটিও একই প্রকার ত্রমপ্রত্যক্ষের অবস্থা ঘটায়। 

আবার ম্যাকএর পুস্তক (১1015 [3০০--১৯নং চিত্র) এই জাতীয় ভ্রম- 
প্রত্যক্ষের একটি রেখাচিত্র । এই চিত্রটিতে একখানি বই দেখানো! হইযাছে। 
মধ্য অর্থাৎ খঙড বরেখাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, অথবা উহার শেষ প্রান্ত হইতে দৃষ্টি 
বাহিরের দিকে চালিত কবিলে, বইখানির পশ্চাঞ্ভাগ দেখা যায় । আবার বাহিরের 
কোনে বেখায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, অথবা উহা শেষ প্রান্ত হইতে দৃষ্টি ভিতরের 
দিকে চালাইলে, বইখানির সন্মুখভাগ দেখা যায়। আসলে কিন্তু এই চিত্রটি 
দুইটি সামাস্তরিকের ( 02181161087) ) সমষ্টি মাত্র। 

প্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণের ভ্রম ১৮ নং রেখাচিত্রটিতেও ঘটে। ক্রশ. বা কাটা 
চিহ্টির ক'তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, এ বিন্দু গ ঘ হইতে সম্মুখে চলিয়া আমে এবং কথ 
রেখাটি দূরের দিকে চালিত হয়। আবার খ'তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে খ সম্মুখে চলিয়া 
আসে এবং খ ক সরল বেখাটি দূরের দিকে চালিত হয়। 

(২) দুরত্ব, পরিমাণ অথবা দৈধ্ের হাসবৃদ্ধির প্রত্াক্ষ ভ্রম নানাপ্রকারে 
উৎপন্ন হয়। যেমন একটি বর্গক্ষেত্রের (94829 ) উচ্চতা প্রস্থ অপেক্ষা বেশী 
দেখা যায়। ইহাঁকে অন্ুভূমিক খাঁড়া ভ্রম ( 1)010%017691-01070৭) 11]0০1শ বলে। 


হা 
ছা গা 
২০০০ 
রি । ৩ খ্রি ! 
১০ নং চিত্র ১১ নং চ্চিত্র 


ইহাতে একটি খাড়া সরলরেখাকে ( ৮৮181 117) উহার নয়ান অন্ভূমিক সবলক্টে! 
( 0120069] 1109 ) হইতে বড় €দখায়। ১৭ নং এবং ১১ নং চিত্র দ্রই্রবাধ 
২ 


১৮ মনোবিষ্তা 


দৈর্ঘা ভ্রমের একটি প্রদিদ্ধ উদাহরণ হইল মূগেেলারু-লাগ্জার ভ্রম ( 810119:-1।567 
[119505)। ১২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য। 


___খ্ৃ এই চিত্রে পরিমাণ ব1 দৈর্ঘ্য অনুলারে 
ক খ-খ গ, এবং নীচের দুইটি চিত্রে 

ক€িখ কখ-_্গ ঘ। অথচ কার্ধতঃ কখ 
লন ন্বর্ রেখাকে খ গ এবং গ ঘ রেখাকে ক 

এ ্ থ অপেক্ষা বড় দেখায়। উভয়ক্ষেত্রেই 

১১ নং চিএ -মুখেলার-লাধার ভ্রম রেখাচিত্র মুক্ত (০99০ ) বা পালকপ্প্রাস্ত 


(19801797900) রেখাটিকে বড় এবং আবদ্ধ (০0990) বা তীর-প্রাস্ত (810 -000.) 
বেখাটিকে ছোট বলিয়া ব্রম হয়। এই ভ্রমেব কারণ পববত্তী অনুচ্ছেদ ব্যাখাত 


হইয়াছে। 
১৩) ১৩ নং (ক), (খ) এবং (গ) চিত্রে তিনটি দ্িগত্দ্রমের দৃষ্টান্ত দেখানো 


হইয়াছে । কোনো কোনে অবস্থায় মরলরেখা বক্র, নোয়ানো বা ছিন্ন দেখা যায় । 


| * ঘ ঙ 


২২২২১ - 
22২২২ 


/. চু ০২৯১ 
(গ) র্‌ 


১৩ নং চিত্র-- (ক), (খ), (গ)-_দিগত্রন 


২২২////- 
রা 





€ক) চিত্রে লম্বালঘ্বি সরলবরেখ1 ছুইটি সমান্তরাল, কিস্ত উহাদের বাঁকা 


প্রত্যক্ষ ১৬ 


দেখাইতেছে। আবার (খ) চিত্রে ক গখ সরলরেখাকে গ বিন্দুতে নোয়ানে দেখায়। 
চ ঙ হা 
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রব 


১৪ নং চিত্র--ন্যস্থা“নর তুলনায় পূর্ণ বা পণ্ডিত সমানস্থান বড় দেখায় 


(গ) চিত্রে চ ছ সরলরেখাকে ছুইটি ভিন্ন সরনরেখার অংশ বলিয়। দেখায়, অথব! 
দেখায় যেন ছ সবলরেখা চ সরলরেখার সহিত অবিচ্ছিন্ন নয়। 

আবার, শৃন্যস্থানের তুলনায় পূর্ণ বা খণ্ডিত সমান স্থান বড দেখাঁয়। ১৪নং 
চিত্রে দ্রষ্টব্য । 


৭ ভ্রমপ্রত্যক্ষের ব্যাখ্য। 

ভ্রমপ্রতাক্ষের কাখ্যায় উহার ছুই জাতীয় কারণ নির্দেশ করা হইয়! থাকে । প্রথম 
কারণটি মংবেদনমূলক এবং দ্বিতীয় কারণটি অনুমানমূলক । সংবেদনমূলক ব্যাখ্যায় 
বলা হয় যে অক্ষিপটায় প্রতিরূপ (76677051 177589 ) অথবা চক্ষু-সঞ্চালনের অভিজ্ঞতাই 
অধিকাংশ ভ্রমপ্রত্যক্ষের কাঁরণ। যেমন খাঁড়া রেখাটিকে উহার সমান অন্ুভূমিক 
রেখা হইতে বড় দেখায়, কারণ প্রথমটিকে দেখিতে গিয়া! দ্বিতীয়টির তুলনায় 
চক্ষুদঞ্চালনের শ্রম বেশী হয়। এইরূপ ব্যাখ্যার. সমালোচনায় বলা যায় যে, যদি 
চক্ষুপঞ্চালনের কোনে স্থযোগ না দিয়াই রেখা ছুইটি অতি অল্প কালে দেখানো হয়, 
তখনও এই দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়! থাকে । 

আবার শন্বস্থানের তুলনায় পূর্ণস্থানের পরিমাণ বা দৈর্ধোর আধিকা-ভ্রম ব্যাখ্যা 
কবিতে গিয়া বলা হয় যে, যেহেতু পূর্ণস্থানের বিন্দু বা সরলরেখা দেখিতে চক্ষুর কাজ 
বাধ! পায়, এবং শূন্যস্থান দেখিতে উহার কাঁজ অবাধে চলিতে পারে, সেই কারণে 
প্রথমটি বেশী এবং দ্বিতীয়টি কম দীর্ঘ দেখা যায়। 

এই মতে মুয়েলার.লায়ার, ভ্রমের ব্যাখ্যা এইরূপ । এই ভ্রম অক্ষিপটের উপর 
বাপ্ত কতকগুলি বৃত্ত প্রতিফলিত হইবার জন্যই ঘটিয়া থাকে | এই বৃত্তগুলি স্পষ্টতম 
দর্শনের স্থান অর্থাৎ পীতবিন্দু (59110 92০) হইতে বাহিরে পড়ে । ফলে তীরপ্রাস্ত 
(৪৮০-০7) এবং পাঁলক-প্রান্তের (698৮৪৮৪78) প্রতিরূপ আবছা! বা অস্পষ্ট হয়। 


চি মনোবিছ্যা 


ফলে এই ছুই প্রান্তবিশিষ্ট মরল রেখাটি ছোট দেখায়। মুয়েলার্-লায়াব্‌ ভ্রমপ্রতাক্ষের 
উপরোক্ত বাখ্যা গ্রহণীয় নয়, কারণ চিত্রটি চক্ষু হইতে যত দূরে স্থাপিত হয়, অর্থাৎ 
উহার প্রতিরূপ যে পরিমাণে স্পট দর্শনস্থানে পড়ে, এই ভ্রম সেই পরিমাণে বাড়িয়া 
যায়। আবার গ্রত্যাবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ হইতে যে লকল ভ্রমপ্রত্যক্ষ ঘটে সেইগুলিও 
অনেক সময় চক্ষুপঞ্চালনেব অভাবে ঘটিযা থাকে এবং উহ বর্তমান থাকিলে ঘটে না। 

সংবেদনমূলক বাখ্যার তুলনায় জম্বন্ধ বা ভন্ুমান্মূলক ব্যাখ্যাই বেশী 
সন্তোষজনক বলিয়! মনে হয়| গেস্টাপ্ট, মতবাদ স্বীকার না করিলেও, ইহ] স্বীকার 
যে ভ্রমপ্রতাক্ষই একটি নিদিষ্ট সংগঠন (009 ) এবং উহার নিজন্ব স্বভাব ও 
সক্রিয়ত! থাকে । তাহা ছাড়া, কোনো কোনো ভমপ্রত্যক্ষ যে অনুশীলন এবং 
দীর্ঘকালীন দৃ্টিনিবেশেব ফলে দূর হইতে থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
উধু সংবেদনই ভ্রযের কারণ হইলে, ভ্রমপ্রত্যক্ষ এইরূপে কমিতে পারে না। স্থতরাং 
সম্বন্ধ অথবা অন্কমানযূলক দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই ভ্রম-প্রত্যক্ষের অধিকতব সঙ্গত বাখা 
বলিয়া মনে হয়। 

৮। তুল শ্রমপ্রত্যক্ষ (178118011196100 ) 

অমুল ভ্রমপ্রতাক্ষ এই খণ্ডের করনা; শীর্ষক পঞ্চম পরিচ্ছেদে আরও বিশদভাবে 
আলোচিত হইবে। এ পরিচ্ছেদের পঞ্চম অনুচ্ছেদ তষ্টব্য। কিন্তু অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের 
সহিত সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের পার্থক্য বুঝা দরকার | স্ততরাং, পুনরাবৃত্তি ঘটিলেও লমুূল 
ভ্রমপ্রতাক্ষের পরই অযুল ভ্রমপ্রতাক্ষের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল। উপরোক্ত 
স্বানেও এই পার্থকা আলোচিত হইবে । 

বে ভ্রমপ্রত্যক্ষ বাস্তব ভিত্তিমূলক ন! হইয় সম্পুর্ণ মানস বা যান্ত্রিক 
কারণে ঘটে তাহাকে অমূল ভ্রমপ্রতণক্ষ বলে। যেমন অন্ধকারে কোথায়ও কিছু 
নাই, অথচ অশরীরী ছায়ামুত্তিরং্দর্শন হইল । অথব1 যেমন মত্ত অবস্থায় চাবিদিকে 
ই দুর ছুটাছুটি করিতেছে এইবপ দ্রেখা গেল। অথবা যেমন ঘুমের ঘোরে লেডি 
মাকৃবেথ, রক্তাক্ত কৃণাণ দেখিলেন। 'অবশ্র.ঘুমের ঘোরে রক্তাক্ত কপাণ দেখাকে 
অমূল ভ্রমপ্রতাক্ষ না বলিয়া স্বপ্র বলাই ভাল ।১ 

অমূল এবং সমূল ভ্রষপ্রতাক্ষের সাদৃশ্য এই যে উহার উভয়ই ভরমপ্রত্যক্ষের 
প্রকারভেদ । কিন্ত ইহাদের মধো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে । সমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষের 
মূলে যেমন কোনে! বাস্তব ঘটন] ব! পদার্থ থাকে, অমৃল ভ্রমপ্রত্যক্ষে মেইরূপ থাকে ন1। 


১ স্বপ্ন ও অমূল ভ্রমপ্রতাক্ষের পার্থক্য “কল্পনা” শীর্নক পর্ধম পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে । 


মনোবিদ্ ২১ 


অর্থাৎ, বাস্তব জগতের অথবা সংবেনের দিক হইতে দেখিলে অমৃল ত্রমপ্রত্যক্ষ 
নিতান্ত অমূলক । পক্ষান্তরে মমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ সমূল, অর্থাৎ ইহার মূল বা বাস্তব ভিত্তি 
বুহিয়াছে। ভ্রমপ্রতাক্ষ বাস্তব সংবেদনের মানস বিকৃতি বা অপবাখা। ( চ:02£ 
17607096802018 01 5017986170)। কিন্তু অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ বাহ সংস্পর্শহীন 
মানসপ্রত্ক্ষ । ইহা কোন বাহ্থবস্তর দ্বারা উৎপন্ন নয়, কিন্ত মনের ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। 

অধুল ভ্রমপ্রত্যক্ষের কারণ প্রসঙ্গে বল! বায়, যে-কোনো! ইন্দ্রিয়েই ইহা 
আবোপিত হইতে পারে, যদিও ইহা প্রধানতঃ দর্শন এবং শ্রবণেই আরোপিত হয় 
বেশী । ভ্রান্তদর্শন ভ্রান্তশ্রবণ প্রভৃতি অমূল প্রত্যক্ষ স্বভাবী এবং অন্বভাবী সকল 
ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে । দৃরদর্শন (0191:5058009 ) এবং দূরআ্বণ 
৷ 0121001000) প্রভৃতি অধিকাংশ স্থলেই অমূল ত্রমপ্রত্যক্ষ। অমূল ভ্রম-প্রত্যক্ষ 
প্রধানতঃ মানসিক এবং যাল্িক কারণে ঘটিয়া থাকে । সংবেশন (17500959 ) দ্বারা 
এই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করা যায়। এইবকপ অমল ভ্রম-গ্রত্াক্ষ সার্থক ( 09910) ) 
এবং নঞ্্থক (2004৮৮০ ) হইতে পারে । সদর্থক অমৃল ভ্রমগ্রতাক্ষে বাস্তব-ভিত্তিহীন 
ংবেদন জন্মে, যেমন সংবেশিত বাক্তি তাহার সম্মুখে অনুপস্থিত বাক্তিকে দেখিতে 
পায় এবং তাহার মহিত কথাবার্তা বলে। নঞ্রক অমল প্রতাক্ষে যে সকল সংবেদন 
বাস্তবিকই ঘটিতেছে তাহা অন্্ভূত হয় না। যেমন, সংবেশিত ব্যক্তি তাহার নিজ 
নাম, ধাম, পরিচয় প্রভৃতি ভূলিয়! যাইতে পারে। 


৯। দেশ ও কাল প্রত্যক্ষ 


(26191)601।) ০01 ১1)9০2 ৪00 [1076) 


(ক) সাধারণভাবে ধেশপ্রত্যক্ষ 


দেশ বা স্থানের আপল স্বরূপ কি তাহা মনোবিগ্ার আলোচা নয়। দেশবা 
স্বান যাঁহাঁই হউক না কেন, ইহার জ্ঞান কিবপে সম্ভব হয়, অথবা! অভিজ্ঞতার দিক 
হইতে দেশ বাস্থান কি, তাহাই মনোবিগ্ভাব আলোচ্য । 

দেশ শুন্য এবং পূর্ণ ভেদে ছুই প্রকার। শন স্থান বা দেশ (97005 ৪109809৯ 


২২ মনোবিষ্া 


৪৫0০]) ) বুঝায় অব্যাহত বা বাধাহীন অক্রলঞ্চজালন ( 01779519090. 1005610926 )। 
ঘরের শূন্যস্থান দেখিতে বা উহাতে চলিতে গিয়া, কোথাও চক্ষুর বা হস্তপদের 
সঞ্চালন বাধা পায় না। এইরূপ অবাধ অঙ্গচালনার বাহন (7090101)) শূন্যস্থান | 
আবার পূর্ণস্বান (11197-5] 909০9, 01090) বলিতে বুঝায় ব্যাহত বা বাধাপ্রাঞ্ 
অঙ্গসঞ্চালন (9515690 100%61790%)। ঘরে চক্ষু বাহস্তপদ সঞ্চালন করিতে গিয়া 
ঘরের আসবাবপত্রে অথবা দেওয়ালে এই গতি ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত হইলে বুঝায় 
এই গতির বাধাদানকারী স্থানগুলি পূর্ণ । ব্যাহত গতি সংবেদন হইতে পুর্ণস্থনের 
এবং অব্যাহত গতি সংবেদন হইতে শৃ্যন্থানের প্রত্যক্ষ ঘটে 

বস্তর বিভিন্ন 'ৈশিক ধর্মগুলিও মনোবিষ্ঠায় অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে নির্ণীত হয়। 
বস্বর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ঘনত্ব, পরিমাণ, ওজন, আকার, আকৃতি, মন্থণতা, কর্কশতা, 
দুরত্ব, নিকটত্ব প্রভৃতি সকল দৈশিক ধর্মগুলিই বুঝিতে হয় প্রত্যক্ষের মানদণ্ডে। 

মনোবিগ্ভার দিক হইতে দেশ বা স্থান কতকগুলি বিন্দুর সমষ্টি। একটি বড় 
জিনিসের সহিত একটি ছোট জিনিসের পার্থক্য নির্ভব করে, উহারা যে দৈশিক 
বিন্দুগুলি লইয়া গঠিত, তাহাদের সংখ্যার উপর। এই বিন্দুগুলি উপরে-নীচে, 
ডাইনে-বীষে, সন্মুখে-পশ্চাতে, দুরে-নিকটে প্রভৃতি নানা অবস্থানে, দিকে ও দূরত্ে 
পরস্পর-সম্বদ্ধ। দেশ বা স্থান বলিতে বুঝায় অনেকগুলি বিন্দুর স্হাবস্থান (০০- 
8%1901009 01 00805) | 

বাহ জগৎ বা জড় পদার্থই দেশ জুড়িয়া থাকে | স্থতরাং দেশপ্রত্যক্ষ বলিতে 
জড়পদীর্থের বা বহির্জগতের প্রত্যক্ষ বুঝায় । জড়পদার্থের (19859) দেশ জুড়িয়া 
থাকা (::62751020) ছাড]1, ওজন, পরিমাণ, ঘনত্ব, সংখা, গতি প্ররৃতি গুণগুলিকে 
বল! হয় মুখ্য গুণ (07100%য 099110199)| দ্রেকার্তে, লক্‌ প্রভৃতি মনোব্দিগণের 
মতে এই মুখ্যগুণগুলি জড়পদার্ঘের নিজস্ব গুণ | ইহারা প্রত্যক্ষ হউক বা না হউক, 
ইহার! বাস্তব সত্য । আবার এই মুখ্য বা প্রাথমিক গুণগুলি ছাড়াও, জডপদার্থের 
আরও কতগুলি গুণ আছে যাহাদের বলা হয় গৌণ গুগ (56901708 008110195)) 
যেমন রং, শব। কাঠিন্, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতি । ইহার] জড়বস্তবর নিজন্ব বা আসল গুণ নয়, 
কিন্ত চক্ষু, নাসিক, জিহ্ব! প্রভৃতি ইন্জিছ্নের সহিত বস্তর সংযোগ-হেতু উৎপন্ন গুণ। 

দেশপ্রতাক্ষ বলিতে শূন্য ও পূর্ণভেদে দুই প্রকার দেশের প্রত্যক্ষ বুঝায়। 
পূর্ণ দেশপ্রত্যক্ষ বলিতে আবার বহিবিশ্বের বিভিন্ন জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ বুঝায়। 
আবার জড়পদারের প্রত্যক্ষ বলিতে বুঝায় উহা! যে সকল দৈশিক বিন্দু লইয়া গঠিত 


প্রত্যক্ষ ্র 


উহাদের নান! অবস্থান, দ্দিক, দুরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধগুলির প্রত্যক্ষ । অধিকস্ত, 
জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ হইল উহার মুখ্য ও গৌণ গুণগুলির গুত্যক্ষ। তাহ] ছাড়া, 
ইহাঁও মনে রাখা দরকার যে প্রত্যক্ষ একটি কালিক ঘটন1। ইহ! কোনো কালে 
সংঘটিত হয়। স্থতরাং বাহা জডপদার্থে'র দৈশিক প্রতাক্ষের সহিত উহার কালিক 
প্রত্যক্ষও বুঝিতে হইবে। 


(খ) দেশের স্পর্শপ্রত্যক্ষ 


(1861091 ১6769006600 01 578০9) 


স্বাদ ও ভ্রাণ সংবেদনের বাহা জগৎ বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা কম। 
শ্রবণ সংবেদন সাহাযো বাছা জগতের যে জ্ঞান হয়, তাহাও সামান্য । এই জ্ঞান 
উৎপন্ন করিবার সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষমতা স্পর্শ ও দর্শন সংবেদনের। স্পর্শ ও দর্শন 
প্রত]ক্ষই বহিবিশ্বকে জানিবার দুইটি দ্বার। অবশ্থা মানুষেব বহিিশ্ব প্রত্যক্ষের 
ক্ষেত্রে এই কথা খাটিলেও, মন্ম্তেতরব প্রাণীর বহিবিশ্ব প্রত্যক্ষে উহা খাটে না। কারণ 
নিম্নতব প্রাণীর ইক্ডিয়গুলির মধো দর্শন ও স্পর্শের তত প্রাধান্য নাই, যত আছে 
শ্রবণ, স্বাদ ও প্রাণ সংবেদনের | যেমন মত্স্ত, পিপীলিক] প্রভৃতির বহিধিশ্বের 

তাক্ষে ভ্রাণ সংবেদনের স্থান সর্বাধিক । 

কাহারও কাহারও মতে দর্শন অপেক্ষ। স্প্শই জড়জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার 
গ্রকুষ্টতর উপায় । যাহার] জন্মন্ধ, তাহাদের পক্ষে ্পর্শই এই জ্ঞানলাভেব একমাত্র 
উপায়। জন্ম।ন্ষের বহির্জগণপ্রত]ক্ষ স্পর্শপ্রত্যক্ষ। পক্ষান্তরে যাহারা চক্ষুম্মান 
বা দর্শনক্ষম, তাহারা স্পর্শের সহিত দর্শন এবং দর্শনের সহিত স্পর্শ মিলিত করিয়া 
এই জ্ঞানলাতের সথবিধা পায়। 


জন্মান্ধ ব্যক্তির দেশপ্রত্যক্ষ 
( 08018] 1১070606101 01079 00009015115 11100) 
জন্মান্ধ বাক্তির, দেশপ্রত্যক্ষ কিরূপে সংঘটিত হয়? হাতের কাছে টেবিলটিকে 
জন্মান্ধ ব্যক্তি কিরূপে প্রত্যক্ষ করে তাহা দেখা যাউক। এই বাক্তি তাহার ভান 
হাঁতটি টেবিলের উপব বাখিল। এই একটি ম্পর্শনক্রিয়া় টেবিলের ষতটুকু অংশ 
তাহার ভান হাতের সংস্পর্শে আমিল, টেবিলটি যে অন্ততঃ ততটুকু, তাহ! সে প্রত্যক্ষ 
কবিল। টেবিলটি যদি তাহার করতলের মত ছোট হইত, তাহা হইলে এই একটি 
স্পর্শনেই মোটের উপর গোটা টেবিলটিকে সে প্রত্যক্ষ করিতে পারিত। এইরূপ 


২৪ মনোবিদ্য! 


ম্পর্শপ্রতাক্ষে হাত চালাইবার বা সঞ্চালন করিবার, অর্থাৎ সক্রিয় স্পর্শের, দরকার 
নাই, কারণ ধরিয়া লয়া হইয়াছে ঘে টেবিলটির আকার এই জন্মান্ধ বাক্তির দক্ষিণ 
করদ্রলের সমান। এইরূপ গতিবিহীন স্পর্শের নাম নিজ্িয় স্পর্শ (1539৮০ 
(00801) ) | 
টেবিলটি করত্লাকীর বলিতে মনোবিদ্যার দিক হইতে বুঝায় যে, করতলের 
যে স্পর্শবিন্ৃগুলি ( ৮০০) 5089 ) টেবিলের সংস্পর্শে আসিয়া উদ্দীপিত হইয়াছে, 
উহার আকার এগুলির সমান । প্রত্যেকটি স্পর্শবিন্ুবই একটি স্থানীয় সঙ্কেত (10০2! 
৪7৫) ) আছে, যাহার ফলে উহা উদ্দীপিত হইবার সঙ্ষে সন্তেই অন্যান্য স্পর্শাবন্দুর 
সহিত তুলনায় উহা! কোথায় অবস্থিত তাহা প্রত্ক্ষ হয়| ধরিয়! লওয়া গেল যে 
টেবিলেব সংস্পর্শে আগিয়া কবতলের যে স্পর্শবিন্দুগুলি উদ্দীপিত হইয়াছে উহাবা ক, 
এ, গঁ খর, এবং উ% এবং টেবিলের উদ্দীপক দেশ-বিন্দুগুলি যথাক্রমে ক, খ, গ, ঘ, 
এবং ও। ক বিন্দু উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাক্ষ হয় যে ইহ]। অন্যান্য বিন্বুগুলির 
বা দিকে । আবার খ” বিন্দু উদ্দীপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয় উহ ক বিন্দুর 
ডান দিকে এবং অন্যান্য বিন্দুগুলির বামদিকে । অন্ুবপভাবে প্রত্যেকটি বিন্দুরই 
নিজস্ব স্থানীয় সঙ্কেত রহিয়াছে । তাহ] হইলে টেবিপলটির ক, খ, গ, ঘ এবং ঙউ এই 
উদ্দীপক দেশ-বিন্দগুলি যথাক্রমে করতলের ক, খ', গঁ, ধ, এবং উর বিন্দুগুলি উদ্দীপিত 
করিয়াছে এবং করঙলের উদ্দীপিত বিন্দুগুলির পারম্পরিক সম্বন্ধ যেরূপ, টেবিলেব 
উদ্দীপক বিন্দুগুলির সন্বন্ধও সেইরূপ এই প্রকার প্রত্যক্ষ ঘটিল। 
টেবিলের আকৃতি করতলের সমান ধরিয়া লইলেও, হয়ত উহার প্রকৃত আকুতি 
করতল অপেক্ষা! বড । স্থতরাঁং গোট1 টেবিলের দৈশিক পরিমাণ বা আকার করতলের 
একটি মাত্র নিক্ষিয় স্পর্শ দ্বার! প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। এই উদ্দেশ্তে কয়েকটি 
নিক্ক্রি় স্পর্শ অথবা স্পর্শের সহিত করত্লসঞ্চালন দরকার হইবে। এইরূপ 
অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে স্প'নিকে সক্রিয় স্পর্শ (%০6:৩ 6০9৫1.) বলে। সক্রিয় 
স্পর্শের সাহায্যে টেবিলের বিভিন্ন অংশগুলিকে পূর্বাপরভাবে স্পর্শ করিয়াই এই 
বস্টির পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ সম্ভব। এইবূপ পুনঃ পুনঃ এবং পর পর টেবিলের অংশগুলি 
গতি বা হস্ত সঞ্চালনের সাহাষ্যে স্পর্শ করিয়া, অর্থাৎ স্পর্শ সংবেদনের সহিত পেশী 
ংবেদন (12009560157 901158010 )যুকত করিয়।, টেবিলের আকার এবং আয়তন 
প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। বস্তর বিভিন্ন অংশগুপি মধে, কোন্টি কোন অংশের সম্বন্ধে 
কোথায়, কোন্‌ দিকে এবং কতদুরে বা! নিকটে অবস্থিত, প্রতাক্ষের এই কল জাতব্য 


প্রত্যক্ষ . ২৫ 


বিষয় সক্রিয় স্পর্শের পাহাযো জানা যায়। কিন্ত নিষ্ক্রিয় ম্পর্শের সাছাযো কোনো 
কষত্র বস্তকে কতকগুলি বিন্দুর সহাবস্থান (০০-০%19601109 07০15) বূপেই জান। 
যায় মাত্র। এ বিন্দুগুলির পারস্পরিক সম্বদ্ধ, যেমন অবস্থিতি, দিক এবং দূরত বা 
নিকটত্ব প্রভৃতি, প্রতাক্ষ করিলে হইলে শুধু নিক্ষিয় স্পর্শ ই যথেষ্ট নয়, কিন্তু উহার 
সহিত সক্রিয় স্পর্শের অর্থাৎ গতি-স্পর্শ সংবেদনের ( 6৮0000-1171500188 50118001017 ) 
প্রয়োজন হয়। 

কিন্ত সত্রিয় স্পর্শের ভেদ রহিয়াছে, যেমন পরিমাণগত ( 092770180610 ) 
এবং প্রকারগত ( 0991169010) ভেদ )। টেবিলটির দৈর্ঘ্য কোন্টি এবং প্রস্থ 
কোন্টি তাহা প্রতক্ষ করিতে হইলে, জন্মান্ধ ব্যক্তি টেবিলের উপর হস্ত সঞ্চালন 
করিয়া দেখিবে যে উহ্হাব কোন্‌ প্রান্ত হইতে কোন্‌ প্রান্ত পর্যন্ত হস্ত সধশলন করিয়া 
উহাকে স্পর্শ কবিতে সক্রিয় স্পর্শ, অর্থাৎ পেশী ও স্পর্শ সংবেদনের পরিমাণ বেশী হয়। 
বলা বাহুল্য, ষে প্রান্ত হইতে যে প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে স্পর্শ ও পেশী সংবেদনের 
পরিমাণ বেশী হয়, তাহাই টেবিলটির দৈর্ঘ্য এবং যে প্রান্ত হইতে যে প্রান্ত পর্ন্ত 
প্রতাক্ষ করিতে স্পর্শ ও পেশী মংবেদনের মাত্রা কম তাহাই টেবিলের প্রস্থ। এইকপে 
টেবিলটি কত ঝড় তাহার প্রত্যক্ষ নির্ভর করে উহাতে হস্তসর্চালন করিতে কি 
পরিমাণ পেশীয় স্পর্শ বা সক্রিয় স্পর্শ সংবেদন লাগে, তাহার উপর। 

স্থতবাং জন্মান্ধ ব্যক্ভির ক্ষেত্রে টেবিলের অথবা অন্য যে কোনো বাহ্‌ প্রত্যক্ষ 
বস্তর পরিমাণ বুঝিতে হইলে, উহ্নাকে সক্রিয় স্পর্শের মাত্রা বা পরিমাণ (9992 
1৮5) দিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু সহাঁবস্থিত বিন্দুগ্ুলির পারস্পরিক অবস্থিতি 
এবং দিক প্রত্যক্ষ করিতে হইবে সক্রিয় স্পর্শ সংবেদনের গুণ ( 05911 / দ্বারা। 
টেবিলের ক, খ, গ, ঘ এবং ও ধিন্দগুলির একটি অপরটির সহিত কিরপে সম্ণ্ধ 
(1:9101092, ), একটি অপরটির কোন্‌ দিকে অবস্থিত ( 0119081010) 0091101 ), ইহ] 
প্রত্যক্ষ করিতে হইলে লক্রিয় স্পর্শ সংবেদনের প্রকার বা গুণের উপর নির্ভর করিতে 
হয়। ভান দ্রিক হইতে বাম দিকে হস্তসঞ্চালন করিতে হইলে যে জাতীয় সক্রিয় 
স্পর্শ করিতে হয়, বাম দিক হইতে ডান দিকে? উপর হুইতে নীচে, নীচ হইতে উপরে, 
সম্মুখ হইতে পশ্চাতে 'এবং পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে হস্তসঞ্চালনের সক্করিয় স্পর্শ উহার 
তুলনায় ভিশ্্জাতীয়, এমন কি বিপরীতও, হইতে পারে । এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি 
সব্র্িয় স্পর্শ সংবেদনে বিভিন্ন প্রকারের পেশী সংবেদ্ন জন্মে এবং এই ভিন্ন সক্রিয় 
ম্পর্শই সহাবস্থিত বিদুগুলির দিক এবং পারম্পরিক অবস্থান প্রত্যক্ষ করিতে সাহায্য 


৬ মনোবিষ্ত] 


করে। পাখাটি যে মাথার উপরে এবং টেবিলটি পাখার নীচে, ইহা বুঝিতে পারা 
যায়, উহার্দিগকে স্পর্শ করিতে হইলে যে বিপরীত সক্রিয় স্পর্শ প্রয়োজন, তাহার 
সংবেদন ছ্বারা। হাত তুলিবার সক্রিয় স্পর্শ যে হাত নামাইবার অক্রিয় স্পর্শের 
বিপরীত, তাহ প্রত/ক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে । 

সতরাং, জন্মান্ধ ব্যক্তি পেশীয় এবং স্পর্শ সংবেদনের পরিমাণ বা মাত্রানেদ 
অনুসারে বস্তর পরিমাণ, যেমন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, দূরত্ব, নিকটত্ব প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষ করে. এবং এই সংবেদনের প্রকার বা গুণভেদ্র অনুসারে স্তর 
অবস্থিতি, দিক, পারস্পরিক সম্থন্ধ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করে। 


(গ) দেশের দর্শন-প্রত্যক্ষ 


( ্ভ1808] [১৪1০1061071 01 91)90৪ ) 


জন্মান্ধ ব্যক্তি পেশী ও ম্পশ সংবেদন সাহায্যে দেশ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু চক্ষুয়ান্‌ 
ব্যক্তির দেশপ্রত্যক্ষে দর্শন সংবেদনও প্রধান অংশ গ্রহণ করে। স্বাভাবিক 
দেশপ্রতাক্ষে স্পর্শের তুলনায় দর্শনের গুরুত্ব কম নয়। 

স্পর্শ সংবেদনের মত, দর্শন সংবেদনও পেশী সংবেদনের সাহাযো অথবা উহার 
সাহায্য না লইয়া, অর্থাৎ সক্রিয় ও নিক্ষিয়্ ভাবে, ঘটিতে পাবে। নিক্ছিয় দর্শন 
সংবেধনে চক্ষুদ্চালন থাকে না কিন্তু সক্রিয় দর্শন সংবেদনে চক্ষপেশীর ক্রিয়ার ফলে 
চক্ষু সঞ্চালিত হয়। যেমন এক দৃষ্টিতে, অথবা একটি চোখের পলকে টেবিলটি 
দেখিয়া লইলাম। টেবিলটি ছোট হুইলে অবশ্যই উহাকে এক পলকে অথবা 
চক্ষুল্ালন না করিয়াই দেখা যায়। এই একটি দৃষ্টিতে দেখার নাম নিক্রিয় দর্শন 
(0535159 8106 )1 আবার টেবিলটি যদি প্রকাণ্ড হয়, তাহা হইলে উহাকে 
এক পলকে দেখিয়া লওয়া যায় না, কিন্তু চক্ষু ঘুরাইয়৷ ফিরাইয়া, অর্থাৎ সত্রিল়্ 
দৃষ্টির (%০61৮9 91%6 ) সাহ।যোয দেখিতে হয় । 

স্পর্শ সংবেদনের যত দর্শন সংবেদনেরও পরিমাণ অনুসারে দৈশিক পবিমাঁণ, 
দুরত্ব প্রভৃতি গু৭ প্রত্যক্ষ হয়, এবং ইহার প্রকার বা গুণভেদ অন্ুনারে দৈশিক 
অবস্থিতি অথবা অন্য বস্তর সহিত সম্বন্ধ প্রতাক্ষ হয়। চর্মে স্পর্শবিন্দুর মত অক্ষিপটেও 
ধর্শনবিন্টু আছে। আবার স্পর্শ সংবেদনের মত দর্শন সংবেদনের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ 
বস্তর অবস্থিতি, সম্বন্ধ প্রভৃতি ধর্ম গুলি অক্ষিপটের কোন্‌ বিশ্দুতে বস্তুটি প্রতিফলিত 
হয়ঃ তাহার উপর নির্ভর করে। অক্ষিপণটের দর্শনবিন্দুগুলি, অর্থাৎ যে বিন্দুতে প্রতাক্ষ 


প্রত্যক্ষ ২্খ 


বস্ত প্রতিফলিত হয়, যেমন ভান-বাম, উপর-নীচ, সন্মুখ-পশ্চাৎ প্রভৃতি, যে ক্রমে 
সম্বদ্ধ, উহাদের উপর প্রতিফলিত বস্তুর বিন্দুগুলিও সেই ক্রমাহ্থসারে সম্বদ্ধ। 

বস্তুর পরিমাণ, অর্থাৎ বস্তুটি ছোট কি বড় তাহাও, নির্ভর করে দু্টিবিন্দু বা 
দৃষ্টিকোণের ( 80819 01 15100 ) উপর । ৃষটবস্ত হইতে প্রস্তুত আলোকরশ্মি 
অক্ষিমুকুর প্রভৃতি চক্ষুগোলকের স্তর অতিক্রম করিবার কালে প্রতিস্থত (161750)60) 
হইয়া অক্ষিপটে বিপরীতভাবে প্রতিফলিত হয়। ফলে অক্ষিপটের সহিত দুষ্টবস্তর 
একটি কোণ গঠিত হয়। এই কোণের পরিমাণ অনুপাবে দৃ্বস্তর আঁকার বাঁ পরিমাণ 
প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে । 

একই আকারের 
দুইটি বস্ত যথা কখ এবং 
ক খচক্ষুর দুরে ও নিকটে 
অবস্থিত হইলে উহা রা 
অক্ষিপটে যথাক্রমে ছোট 
এবং বড় দৃষ্টিকোণ গঠন 
করে এবং এ কারণে 
দুরের বস্তটি ছোট ও ১৫ নং চিত্র_প্রতিসরণ (6১917896007) 
নিকটের বস্তটি বড দ্েখায়। উপরের ১৫ নং প্রতিসরণ (£91:06100 ) চিত্রে 
ইহ] দেখানে। হইয়াছে। 

অবশ্য দর্শন-প্রতাক্ষের এই ব্যাখ্যা যতটা শারীরবুত্তীয় ততটা মনোবৈজ্ঞানিক নয়। 
সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখা! যে অনেকাংশে শারীববুত্তীয় হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ এই দুইটি মানসবৃত্তিতেই ইন্দ্িয়-যন্ত্র এবং কেন্ত্রীয় 
নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়া স্থুল্ভাবে প্রকট । মনোবিগ্ভার দিক হইতে বলা যায় যে, সক্রিয় 
দর্শন প্রত্যক্ষের সংশ্লিষ্ট চক্ষুর পেশী-মংবেদন দৃষ্টবস্তর প্রত্যক্ষে প্রভাব বিস্তার করে। 
একটি বস্তকে দেখিতে হইলে উহাকে স্পষ্ট দর্শন-রেখায় ! ০1987 1109 01 ৮1500. ) 
আনিতে হয় এবং এই ক্রিয়ায় চক্ষুকে ডানে-বামে, উপরে-শীচে, সম্মুখে-পশ্চাতে 
সঞ্চালিত করিতে হয়। চক্ষুদঞ্চালনের এই বিভিন্ন-গ্রকার ক্রিয়াগুলি দৃষ্টবস্তর 
অবস্থিতি, সম্বন্ধ, দিক্‌ প্রভৃতির নির্ণয়ে সহায়তা! করে। 

মোটের উপর, স্পর্শপ্রত্যক্ষের মূলনীতি দর্শন-প্রতাক্ষেও প্রযোজ্য । এই দুই 
প্রত্যক্ষের পার্থক্য এই যে, চক্ষু উহার বিবর হইতে দৃশ্ঠবস্তর নিকট ছুটিয়! যায় না, 


ক? 
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হধ%ু 


/ 


৯২৮ মনোবিগ্যা 


কিন্তু ত্গিন্দ্রিয় পেশীর সাহায্যে প্রত্যক্ষ বস্তর নিকট যাইয়া উহার স্পর্শজ্ঞান লাভ 
করে। চক্ষু উহার বিবরে অবস্থিত হইয়াই দৃশ্যবস্তর বিভিন্ন ধর্মগুলি প্রত্যক্ষ করে। 
অবশ্ব চ্ঘায় প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনমতে চক্ষু ম্পর্শেক্র্িয়ের ন্যায় দৃশ্যবস্তর নিকট 
আলোকবশ্মির মধা দিয়া গমন করে এবং এ আলোকবশ্মি বস্তব আকারে আকাবিত 
হওয়ার ফণে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। 


(ঘ) এক--চাক্ষুঘ ( 1107196818 ) এবং 
দ্ব-চাচ্ষুষ (03177968187 ) প্রত্যক্ষ 


দুটি চক্ষুর সাহায্ো দর্শনপ্রত্যক্ষকে দ্বিচাক্ষুষ এবং একটি চক্ষুর সাহাযো দর্শশ- 
প্রশাঙ্গকে একন্চাক্ষুষ দর্শনপ্রতাক্ষ বলে। 

সাধারণতঃ দুই চক্ষুর সাহায্যেই দর্শনপ্রতাক্ষ ঘটে, অর্থাৎ সাধারণ চাক্ষুষ প্রেত্যক্ষকে 
ছি-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলা যায়। এক-চাক্ষুষ প্রতাক্ষ সাধারণ নয়। কিন্তু যাহাদের এক 
চক্ষু নিত্য, অথবা] যাসার। 'প্রয়োগশালায় এক চক্ষু বন্ধ করিয়! দর্শনপ্র তাক্ষের অন্রশীলন 
করে, তাহাদের দর্শনপ্র ত্যক্ষ এক-চাক্ষষ প্রতাক্ষ। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও এক-চাক্ষুষ 
প্রতাক্ষ প্রায়ই অতীত ছি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বাবা প্রভাবিত হয়। 

এক চক্ষু দিয়া দূরত্ব দর্শন অস্পষ্ট বাঁ আবছ1 ভাবে হয়। যাঁহাঁরা একটি চক্ষু 
সাহাযা হইতে বঞ্চিত, তাহাদের দুর হজ্ঞান যে অপেক্ষাকৃত নিকুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এক-চাক্ষুষ দুরত্ব গ্রহাক্ষ কতকগুলি দর্শনের স৮ক বা চিহ্ছের (51509151009) 
সাহাযো সাধিত হইয়। থাকে । যেমন, (১) কোনে! বস্তুর আকাবকে উহার পরিচিত 
আকার অপেক্ষা ছোট দেখা ইলে বুঝা যায় যে উহা দূরে অবস্থিত। (২) আবার 
দুইটি সমান্তরাল রেখ! একস্থানাভিমুখী হইতেছে (০০07৮909706) দেখিলেও, এ রেখা 
দুইটির দুরত্ব বুঝা যায়। (৩) বস্তর তশ্ষ্টতা এবং উহাতে অবস্থিত গাছপালা 
প্রভৃতির রং-এর পরিবতনন প্রভৃতি দেখিয়াও বুঝা! যায় যে উহা! দুরে অবস্থিত। (৪) 
'আসআলো-ছায়ার খেলা (7015৮ 01 1166 &00 91809 ) দেখিয়াও ছায়াময় অংশ 
দুরে এবং আলোকময় অংশ নিকটে বলিয়া দেখা যায়। (৫) গতিশীল দ্রষ্টার 
ৃষ্টিবিন্দুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপাতৃষ্ট স্থান পরিবর্তন দেখিয়াও 
(02118) দুরত্ব বা নিকটত্বের দর্শন-প্রতাক্ষ হয়। ধাবমান রেলগাঁডিতে বপিয়া 
নিকটবন্পী বস্তগুলি বিপরীত দিকে এবং দূরবর্তী বস্তগুলি সঙ্গে সঙ্গে দৌডাইতেছে 
দেখা যায়। (৬) অধিকস্ত, এক-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষেও নিকট এবং দূরবর্তী বস্তর সহিত 


প্রতাক্ষ ২৯ 


চক্কুকে উপযোজিত ( 89001000009 ) করিতে হয় এবং এই উপযোজনে বস্তু 
নিকটত্ব ব! দুরত্ব অন্থপারে অক্ষিমুকুরকে বেশী ব1 কম হয (০০৮৪১ ) করিতে হয়। 
এই ক্রিয়ায় চক্ষুপেশীর যে শ্রম বা টান (9110, ) অগভূত হয়, তাহাই বস্ত্র নিকট 
বা দৃরত্বের পরিমাপ করে। 

উপরোক্ত লক্ষণগুলিব সাহাযো এক-চাক্ষুষ দর্শনে দুষ্টৎস্তব দুরত্ব বানিকটতু 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 

দ্বি-চা্ষু দর্শনে উপবের লক্ষণগ্ুপি ছাড়া আরও কতকগুলি দর্শনের স্ুচক- 
'চিহ বর্তমান থাকে । যেমন, ছুই চক্ষু দিয় একই বস্তকে দেখিলে, ছই চক্ষু একটি 
দর্শন-যন্ত্রূপে কাজ করে এবং উহাদের দুইটি আক্ষকেই (2১৯), অথাৎ পাতবিন্দু হইতে 
অক্ষিমুকুরের মধ্য দিয়] দৃষ্টবস্ত পর্ধস্ত কল্পিত রেখাকে, কমবেশী একস্থানাভিমৃখী 
( ০০:৪০ ) করিতে হয়। ছুইটি ন্মক্ষিমুকরের অক্ষদ্বয়কে এইরূপ করিতে হইলে 
চক্ষুপেশগুলির যে শ্রম হয়, তাহার পরিমাণ অন্থপারে দষ্ট-বস্তর পদ বুঝা যাইতে 
পারে। বস্তুটি অত্যন্ত নিকটবতী হইলে, এই পেশীর শ্রম অতাধিক হয়। আবার 
উহ। যত দূরে হয়, চক্ষুর পেশীর শ্রম তত কম হইয়া! থাকে । 
দ্বি-চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে একট বস্তুদর্শন 

দুইটি চক্ষু দিয়া একই বস্তকে দেখিলে, ছুই অক্ষিপটের দুইটি পীতবিন্দুতে বস্তুর 
দুইটি প্রত্িরূপ (1078০ ) প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থায় বস্তটিকে দুইটি বস্তর্ূপে 
দেখা উচিত। কিন্তু বস্বতঃ এই অবস্থায়ও একটি ন্ত ঢুইটি রূপে দৃষ্ট ন হইয়া একটি 
বপেই দৃষ্ট হইয়া! থাকে । ইহার কারণ এই যে চক্ষু দুইটি হইলেও, উহার! একটি 
দর্শনেক্দ্িররূপে কাজ করে । গ্রশ্থ এই যে কিরূপে দুইটি চক্ষু একটি বন্তদর্শনে 
একটি ইন্দ্রিয়রূপে কাজ করিয়া! একটি বস্তর প্রত্যক্ষ জন্মায় । 

মনে করা যাউক, দুইটি অপটের একটিকে অপরটির উপর এইরূপভাবে 
স্থাপন করা হইল যে উহার! সর্বলম হয়। এইবার একটি পিন দিয়া উহাদের যে 
স্মপহ বিদ্ধ করা হউক না কেণ, উহার সদৃশ বিন্দুতে ( 5001] 0 001:6$- 
0004108 00$09 ) বি্ধ হইবে । এই সদৃশ বিন্দুগুলি ছাড়া অন্ত বিন্বুগুপি বিসদৃশ 
(10799100117 0) 11020-0021691000017 0010105 ) বিন্ধু। দুইটি চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট একটি 
বন্ত তখনই একটি বস্ত রূপে দৃষ্ট হয়, যখন উহা ছুহ পীতবিন্দুর সদৃশ বিন্দুতে 
প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এবস্ত কোনো কারণে ছুই পীতবিন্দুর বিসদৃশ বিন্দুতে 
প্রতিফলিত হইলে, উহা একটি বস্তরূপে প্রত্যক্ষ না হইয়৷ দুইটি বন্তরূপে প্রত্যক্ষ হয়। 


জি মনোবিদ্যা 


একটি সাধারণ পরীক্ষ বারা বস্তর একত্ব ব! স্বিত্বদর্শন সহজবোধ্য হইতে পারে । 
তর্জনী আঙ্গুলটি সম্মুখে ধরিয়া উহাতে দৃষ্টি নিবন্ধ করা যাউক। এইবার তর্জনী ও 
চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে অপর কোনে বস্ত, যেমন একটী পেন্সিল, ধরা! হইল । এইরূপ 
অবস্থায় পেম্সিলটি দুইটি দেখা যায়। এইস্থলে একটি তর্জনী একটিই এবং একটি 
পেন্সিল দুইটি দৃষ্ট হয় কেন? উত্তর এই যে, ছুই চক্ষুই দুববর্তী তর্জনীতে নিবদ্ধ 
থাকায়, উহার প্রতিরূপ ছুই অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় বলিয়! -র্জনীটি 
একটি রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু চক্ষু দুইটি দূরবর্তী তর্জনীতে নিবন্ধ থাকায়, চক্ষু এবং 
তর্জনীর মধ্যবতী পেশ্নিলের প্রতিরূপ ছুই অক্ষিপটের বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় 
এবং একটি পেন্সিল দুইটি রূপে দৃষ্ট হয় । 


(ঘ) ঘনত্ব ব। স্কুলত্ব প্রত্যক্ষ (79166161020 01 9011016 ) 

ঘনত্ব বলিতে আমরা বস্তুর সেই দৈশিক গুণ বুঝি, যাহার ফলে বস্তর একটি প্রান্ত 
চক্ষুর নিকটে আব একটি প্রান্ত দূরে দেখায়। ইহা বস্তর দৈর্থা এবং প্রস্থ হইতে 
পৃথক একটি তৃতীয় গুণ। 

আমরা দেখিয়াছি যে একটি বস্ত দুই অক্ষিপটের সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইলে 
একটি এবং বিসদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হইলে ছুইটি দেখায়। এইরূপও হইতে 
পারে যে, বস্তুটি দুই 
অক্ষিপটের ঠিক সদৃশ বা 
ঠিক বিসদুশ বিন্দুতে 
প্রতিফলিত না হইয়া 
উহাদের নিকটবর্তী 
বিন্দুতে প্রতিফলিত 
হইল | এইরূপ ক্ষেত্রে 
বস্তটি যে একটি রূপে 
প্রত্যক্ষ হইবে তাহা নয়ত ১৬ নং চিত্র ক্যস্টার-এর প্রতিসারক (চ১91%00100) টিব্িয়স্কোপ 
আবার ইহ! যে ছুইটিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে তাহাও নয়, কিন্ত বস্তটির প্রত্যক্ষ এই ছুই 
প্রকার প্রতাক্ষের মাঝামাঝি হইবে, অর্থথে বস্তুটি ঘনত্ব-বিশিষ্ট বলিয়। প্রত্যক্ষ 
হইবে। তাহা হইলে বস্ধর একত্ব এবং ছ্িত্ব দর্শনের মাঝামাঝি বা 
উহাদের আপোষমূলক দর্শনই বস্তুর ঘনত্ব দর্শন ।১ 
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প্রতাক্ষ ৩১ 


খনদৃগ দর্শন (13691950501)0)0 15107) 

ঘনদূক্‌ ( 86625050029 ) সাহায্যে উপরোক্ত ঘনত্ব দর্শনের পরীক্ষা কর! যাইতে 
পারে। ঘনদৃক্‌ যন্ত্রে একই বস্তর দ্বইটি ছবি মিলিত হইয়া ঘনত্বের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন 
করে। বন্তবর এই ছবি ছুইটি যথাক্রমে ভান এবং বাম চক্ষু দিয়া বস্তটিকে যেরূপ দেখা 





১৭ ন" চিন্র_-বনদূক্ষন্ন “হা.যটস্টোন-এর প্রতিভাসক (1910011) পটিরিয়স্কোপ, 


যায়, তাহার ছবি। পৃথকভাবে কোনো ছবিত্ছই বস্ত্র ঘনত্ব দেখা যাঁয় না, ইহাতে 
শুধু বস্থর টৈর্ঘা এবং প্রস্থ দেখা যায়। কিন্তু ভান চক্ষু দিয়া পদ্তব ডান দিক প্রত্যক্ষ 
হয় এবং বাম চক্ষু দিয়া উহার বাম দিক প্রতাক্ষ হয। দুইটি চক্ষুর দ্বারা ৃষ্ট এই 
সামান্য পৃথক ছবি দুইটি দৃক্ষপ্রে মিলিত হইয়! যে বস্তব প্রত্যক্ষ ঘটায়, তাহা ছুইটি নয় 
বা একটিও নয়, কিন্ত এই দুই প্রকার প্রত্তাক্ষের মাঝামাঝি একপ্রকাবের প্রত্যক্ষ, 
অর্থাৎ বস্তর ঘনত্ব প্রতাক্ষ । 

যেমন দৃক্যন্ত্রের সাহাঁযো একটি দেওয়ালেব ঘনত্ব প্রত্যক্ষ এইবপে বুঝানো যাইতে 
পাবে। বাম চক্ষু দিয়া দেওয়ালটি যেরূপ দেখা যায় তাহার একটি ছবি, এবং ডান 
চক্ষু দিয়! উহা! যেরপ দেখা যায় তাহার আর একটি ছবি, এই দুইটি ছবির একত্র 
যিলন ঘটানে। হয় দৃক্যন্ত্রে। এই মিলনের ফলে, যে ঘনত্ব দেওয়ালের ডান চক্ষু এবং 
বাম চক্ষু দ্বারা পৃথকভাবে দুষ্ট দুইটি ছবিতে নাই, তাহার প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ ঘনত্ব 

তাক্ষেব নাম ঘনদগ দর্শন | 


(চ) দূরত্বের মূল এবং অক্রিত গ্রুতাযক্ষ (1)1760% 07. 071511791 
2710 17101760% 01809001760 1১070616117) 01 [)18181706 ) 


কোনো কোনো মনোবিদ মনে করেন ঘে স্পর্শ সংবেদন সাহায্যে দুরত্বের যে 
প্রতাক্ষ হয়, তাহাই উহার মূল বা সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ। অর্থাৎ স্পর্শ সংবেদনজ দৃরত্ব- 
প্রতাক্ষ অন্ত কোনো! প্রতাক্ষের উপর নির্ভর না করিয়া সোজাহ্থজি বা মৃখাভাবে 
দূরত্বের জ্ঞান উৎপন্ন করে। পক্ষান্তরে, এই মকল মনোবিদের মতে, সোঁজান্থজি বা 


৩২ মনোবি্যা 


সাক্ষাংভাবে দৃবত্থেব দর্শপ-প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্ত হয়স্পর্শ সংবেদনের মধাস্থতায়। 
স্থতবাং দূরত্বের দর্শন-প্রতাক্ষ আদলে এক প্রকারেব পরোক্ষ জ্ঞান। উহা স্পর্শ 
সংবেদনের সাহাযো শিক্ষা বা অভিজ্জ্রতাঁ ফলে অজিত ( &০]৪179৭ ) হইয়া থাকে। 

নার্ক লে (3০৮৫০1০০) বলিয়াছেন যে সক্রিয় স্পর্শ, অর্থাৎ পেশীয় স্পর্শ-সংবেদনের 
সাহাযো যে দৃব্ত্ব-প্রতাক্ষ হয়, তাহাই উহা মৃখ্য বা সাক্ষাৎ প্রত্াক্ষ। তাহার মতে, 
দূরত্বের দর্শন-প্রতাক্ষ আসলে প্রতাক্ষ নর, কিন্ত পরোক্ষ বা অর্জিত জ্ঞান। দর্শন- 
সংবেদনজ দু'ত্ব-প্রতাক্ষ শিক্ষালন্ধ, অঙ্জিত বা গৌণ প্রন্ণাক্ষ। উহা অঞ্জিত হয় উহার 
সহিত অন্ুধক্ত দৃরত্বের সক্তিয স্পর্শপ্রতাক্ষ সাহাযো। জক্রির স্পর্শ ই সাক্ষাৎভাবে 
দুরত্ব-প্রত্যক্ষের একমাত্র উপায় । সক্রিয় ম্পর্শই এক দেশ হইতে অন্য ছেশে 
যাইয়া সাক্ষাৎ দরতজ্ঞান বা উহ্বার প্রত্তাক্ষ উৎপন্ন কবে । কিন্তু দেশ হইতে দেশাস্তরে 
পৌছিবাব সাক্ষাৎ সক্রিয় ম্পর্শজ্জ প্রতাক্ষের সহিত দর্শন-সংবেদনও জড়িত থাবে | 
দর্শন-সংবেদন সক্রিয় স্পর্শেব সহকারীরূপে ক্রিয়াশীল হয়। সক্ষিয় স্পর্শ-প্রতাক্ষ কবিয়া 
এক স্থান হইতে অন্য স্বানে যাইবার সময় আমরা! গন্তবা পথ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর 
হইয়া থাকি ! যেমন, যে বস্তুটিকে এই স্থান হইতে ছোট দেখাইতেছে, উচ্ভাই বড 
দেখায, যখন পেশীয় স্পর্শ সাহাঁযো এস্থানে পৌছানো যায়। যে সমান্তরাল বেল 
লাইন দুইটি এক স্থানে দাডাইলে মিলিত দেখাইতেছে, তাহ| নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে 
অনেক দৃবে অবস্থিত, কারণ এ স্থানে পৌছাইনে হইলে, এই স্থান হইতে অনেকটা 
পথ হ্থাটিয়া ঘাইতে হয় । আবার যে পাহাডটি এক স্থান হইতে ছোট, আবছা এবং 
অস্পষ্ট দেখায়, তাহ1 অবশ্ঠই অনেক দূরে অবস্থিত, কারণ এ পাছাড পর্যন্ত হাটিখা 
অথবা পেশীয়-প্রতাক্ষ াহঘো জানা গিয়াছে, যে পাহাডটি আদলে বভ এবং ম্পষ্ট। 

এইরপে দূরত্বের স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইতে উহার পরোক্ষ দর্শন-জ্ঞান অঞ্জিত 
হুয়। পর্বতে ধুম দেখিযা পূর্ব-প্রত্যক্ষ ধুম-বৃহ্ছিব সহচার দর্শনের সাহাঘ্ে পর্বতে 
বহ্ির অনুমান হইয়। থাকে । তেমন দুরত্বের অতীত ম্পর্শপ্রত্যক্ষেব সহকারী দর্শনের 
ভিত্তিতে পরবর্ী দর্শনকালে ম্পর্শজ লক্ষণ গুলিব ম্মর্রণ হয় এবং শুপু দর্শনই যেন 
স্পর্শ নিরপেক্ষভাবে দুবত্তের প্রত্যক্ষ ঘটাইতেছে বলিয়া মনে হইয়া থাকে । ইহাই 
জর্জ বার্কলে প্রবন্তিত দুরত্বের অজিত বা পরোক্ষদর্শন প্রত্যক্ষবাদ বলিয়া 
পরিচিত। 

দূরত্বের অঞ্জিত দর্শন-গ্রতাক্ষবাদের সমর্থনে বার্কলে কতকগুলি যুক্তি 
দেখাইয়াছেন। (১) দূরত্বের সাক্ষাৎ দর্শনগ্রত্যক্ষ ঘটিতে পারে না, কারণ চক্ষু 
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উহার বিবরে বা কোটরে থাকিয়াই দুরত্ব দেখিয়া থাকে। সক্রিয় স্পর্শে পা যেমন 
এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে, চক্ষু তেমন উহার কোঁটর হইতে 
ছিট কাইয়! বা ঠিক্রাইয1 প়িযা দৃষ্ট দূরবর্তী স্বানে চলিয়! যায় না, অথবা সশরীরে 
উপস্থিত হয় না। (২) বলাযধাইতে পারে যে, যাহাঁবা জন্মান্ধ তাহারা দৃষ্টিশক্তি 
ফিবিয়া পাইলে নিকট ও দূরবর্তী বস্তব পার্থকা প্রতাক্ষ করে না। যাহাদের দন 
স্পর্শ-সংবেদনের সহিত মিলিত হইবাব স্থযোগ পায় পাই, অথব! যাঁহাঁদেব শুধু 
দর্শনশক্তি আছে কিন্তু সক্রিয় স্পর্শনশক্তি নাউ, তাহাদের দূরত্বের প্রতাক্ষশক্তিও নাই। 
যেমন, শিশু বহু দৃবে অবস্থিত চাদের দিকে হাত বাভাইয়! উহ্হাকে ধরিতে চাঁয়। 
আবার নবজাত গোবৎস বা বাছুর ভূমিষ্ঠ হইয়'ই সমতল মাটিব উপরও লাফাইড্ে 
থাকে । এইবপ আচরণেব কারণ এই যে নবজাত গোবৎম সক্রিয় স্পর্শ সাহাযো 
উ"চু-নীচু, দৃব-নিকট প্রভৃতি দৈশিক ভেদ প্রত্যক্ষ করিবাব স্থযোগ পায় নাই। 
আবার বিডালশিশ্ত ঘে অনেক উ চু হইতে নীচে লাফাইয়া পভিক। মারা পভে, এইরূপ 
ঘটনার ব্যাখ্যাও এই যে তাহার দর্শন-সংবেদনের সহিত সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদন যুক্ত 
হইতে পারে নাই-_কাজেই মে দূর ও নিকটেব পার্থক্য জানে না। 

(৩) বন্তর ছবি দেখিয়া উহাতে আমরা দূরত্ব নিকতত্ব অথবা ঘনত্ব প্রতাক্ষ 
করিয়া! থাকি । অথচ ছবিতে আক] বস্গুলির আসলে কোন ঘনত্ব নাই, কারণ 
উহার সমতল কাগজে বাস্থানে অস্কিত। ছবিতে ঘনত্ব দর্শন সম্ভব হয় কতকগুলি 
দর্শন-প্রতীক বা চিনের ( 1508] 51609 ) সাহাযো, যাহাঁদের জ্ঞান বা শিক্ষা অজিত 
হইয়াছে সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদনের মধাস্থতায়। 

অজিত দর্শন-প্রত্যক্ষবাদের পক্ষে বার্কলে-গ্রদশিত উপরোক্ত যুক্রিগুলি অনেক 
মনোবিদই গ্রহণ করেন নাই। (১) দেশের দর্শন প্রত্যক্ষ আলোচনায় আমর! 
দেখিয়াছি ষে ইহাঁও মৌলিক, প্রাথমিক বা সাক্ষাঙ্থ প্রতাক্ষ। অনেকেই, যেমন 
স্টাউট্‌, মনে করেন যে ঘনত্ব বা দুরত্ব প্রত্যক্ষে স্পর্শের তুলনায় দর্শনের গুরুত্ব বেশী, 
কারণ দর্শন-প্রতাক্ষ ম্পর্শ-প্রত্ক্ষের তুলনায় স্ত্্রতর | বহুদূরবর্তা বস্ত, যেমন চন্্র 
সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রা্দি সত্তর স্পর্শ-প্রত্যক্ষেব বাহিরে, অথচ দর্শন সাহায্যে এই নকল 
বস্তর প্রত্যক্ষ হয়। (২) আরও বলা যাইতে পারে যে দূরত্বের দর্শন-গত্যক্ষে চক্ষু 
যেমন উহার বিবর হইতে বাহির হইয়া যায় না, উহার স্পর্শ-প্রত্যক্ষেও হাত পা শরীব 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! দুর বস্ততে চলিয়া যায় না। (৩) তাহ] ছাড়া, ইহাঁও ভূপিলে 
চলিবে নামে চক্ষু বলিতে শুধু চক্ষু-গোলককেই বুঝায় না, এ গোলকের শক্তিকেও 
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বুঝায়। এইটুকু মনে রাখিলে, ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনমতে চক্ষুর দু'র বস্ততে গমন 
এবং বিষয়াকাঁরে আকাঁরিত হওয়! অযৌক্তিক নয়। (৪) দেশ তিনটি মাত্রাবিশিষ্ট। 
দেশের প্রত্যক্ষ হয় বলিলে বুঝায় যে উহার তিনটি মাত্রারই--যথ] দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং 
ঘনত্বের- প্রত্যক্ষ হয়। দর্শন সাহায্যে মাত্র উহার ছুইটি মাত্রার- অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও 
প্রস্থের গ্রতাক্ষ ঘটে বল, উহার একেবারেই প্রত্যক্ষ হয় না বলারই মামিল। 


(ছ) বন্তর বিপরীত দর্শন হয় না কেন? 


কোন বন্ত অক্ষিপটে প্রতিফলিত হইবার পূর্বে, এ বস্ব হইতে প্রস্থত আলোকরশ্মি 
অক্ষিমূকুর, ভিট্রিরাস হিউমবু প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করিতে গিয়া গ্রাতিস্থত (0:915,0699) 
হয়। ফলে এ বস্তটির গ্রতিরূপ অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয় উন্টা বা বিপরীতভাবে। 
ক্যামেরার নেগেটিভে ছায়ামৃতিগুলি দেখিলেই ব্যাপারাটি বুঝা যাইবে। এই 
ছায়ামূর্তিগুলি আঁসল বাত্তি বা বস্তব বিপরীত ক্রমে দেখ] যায়, যেমন ভান হাতটি বা 
দিকে এবং ব1 হাতটি ডান দিকে । অথচ অক্ষিপটে এই বিপরীত প্রতিফলন সত্বেও 
আমরা দৃষ্ট বন্তগুলিকে যথার্থ ক্রমেই দেখিয়া থাকি। বলা যাইতে পারে যে, 
নেগেটিভের বিপরীত ক্রম মত্বেও যেমন ফটোতে যথার্থক্রমে বস্তু দেখ! যাঁয় ফটো 
তুলিবার রপায়নিক ক্রিয়ান্থসারে, তেমন চক্ষুতে বিপরীতভাবে প্রতিফলিত বস্ত বা 
ব্যক্তিকে যথার্থক্রমে দেখা যায় দর্শনের রাসায়নিক ক্রিয়া অথবা উহার নিজস্ব ভাব 
অন্ুমারে । আবার অক্ষিপটে প্রতিফলন একটি শারীর ক্রিয়া, পক্ষান্তরে দর্শন একটি 
মানস ক্রিয়া। এই পার্থকোর ফলেই বস্তর বিপরীত প্রতিফলন সত্বেও উহার 
যথার্থক্রমে দর্শন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অন্গদারে দর্শন সাহায্যে দেশের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ অথবা মৌলিক । 
কিন্ত বার্কলে-প্রদশিত অগ্রিত দর্শন প্রত্যক্ষবাদ অনুসারে, অক্ষি-পটে বস্তর বিপরীত 
প্রতিফলন সত্বেও যে ইহ1 স্বাভাবিকরূপে প্রতাক্ষ হয় তাহার কারণ এই যে, দেশ 
প্রত্ক্ষে দর্শন-সংবেদন ম্পর্শ-সংবেদনের উপর নির্ভর করে । বার্কলে বলেন যে, দৃষ্ট 
বস্তর অক্ষিপটে প্রতিফলন-ত্রম বিপরীত হওয়। সত্বেও যে বস্ত যথার্থক্রমে দৃষ্ট হয়, 
তাহার মুখ্য কারণ দর্শন-প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু সক্রিয় ম্পর্শ-প্রত্যক্ষ। স্পর্শ-বিবজিত 
দর্শনই যদি দেশ-প্রত্যক্ষের একমাত্র কারণ হইত, তাহ! হইলে প্রত্যক্ষ বস্তর ক্রম 
আল বস্তর বিপরীতই থাকিয়া যাইত। কিন্ত দেশের দর্শনপ্রত্যক্ষ অজিত বা 
পরোক্ষ জ্ঞান এবং ইহার স্পর্শ-প্রত্যক্ষই মুখ্য ব! লাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জান। দর্শনে বস্তর 


প্রত্যক্ষ ৩ 


বিপরীত ক্রম সক্রিয় স্পর্শ মাহায্যে সংশোধিত হয়, এবং এই সংশোধনের ফলে দর্শনেও 
বস্তর ষথার্থ ক্রম প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 

বার্কলে-সমধ্িত মতটি জি. এম. স্ট্্যাটন্-এর পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। 
তিনি এক জোড়া চশমা এমনভাবে তৈয়ারী করেন, যাহ] ধারণ করিবার ফলে প্রথমে 
সকল দৃষ্টবস্তই বিপরীত বা উল্টাভাবে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। ফলে দক্ষিণ-বাঁম, 
উচু-নীচু বন্তস্তলি যথাক্রমে বামে-দক্ষিণে, নীচুতে-উ চুতে দেখা! যাইতে লাগিল। কিন্ত 
তিনি দেখিলেন যে, যে বন্তটিকে দক্ষিণে বা৷ বামে এবং উ'চুতে বা নীচুতে দেখা 
যাইতেছে, উহার নাগাল পাইতে হইলে যথাক্রমে বামে বা দক্ষিণে এবং শীচুতে বা 
উ চুতে অবস্থিত বস্তর নাগাল পাইবার উপযোগী সক্রিয় স্পর্শ প্রত্যক্ষ ঘটে। এইকপে 
তিনি বুঝিতে পানিলেন যে, যে বস্তটিকে ডানদিকে দেখা গিয়াছিল, তাহা আসলে 
বামদ্দিকে এবং যে বস্তটিকে উ চুতে দেখা গিয়াছিল, তাহা আসলে নীচে । এইরূপে 
্টাটন্-এর শিক দর্শন-প্রত্যক্ষের ভ্রম সক্রিয় ম্পর্শ-প্রত্যক্ষ দ্বার! সংশোধিত হইল । 
তাহার দর্শনলব দেশ-প্রতাক্ষের বিপরীত ক্রম সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদনের সাহায্যে যথার্থ 
ক্রমে পরিণত হইল । 

এই পরীক্ষার দ্বার! সট্রাটন্‌ দেখাইলেন যে, দেশ প্রতাক্ষ মুখ্য ব1 সাক্ষাৎ্ভাবে 
সক্্িগ্ন ্পর্শপ্রত্যক্ষ এবং মাত্র পরোক্ষ বা অঞ্িতভাবে দর্শনপ্রত্যক্ষ। স্ট্যাটন-এর 
পরীক্ষায় বার্কলে-প্রবর্তিত দেশের মৃখ্য স্পর্শপ্রত্যক্ষবাদ এবং গৌণ বা অঞ্জিত 
দর্শনপ্রত্যক্ষবাদ সমথিত হইল । 
উপসংহার 

উপসংহারে বলিতে হয় যে সক্রিয় ম্পর্শপ্রতাক্ষ দেশের সাক্ষাৎ বা মুখ জ্ঞান 
'অবশ্তই উৎপন্ন করে । যাহারা জন্মান্ধ তাহাদের পক্ষে দেশপ্রত্যক্ষের একমাত্র উপায় 
সক্রিয় ম্পর্শসংবেদন । কিন্তু বার্কলে-এর মতান্যায়ী এইরূপ মনে করিবার কারণ 
নাই যে, দর্শন সাহাষ্ে দেশের সাক্ষাৎ বা মৌলিকপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যাহারা 
জন্মান্ধ, স্পর্শসংবেদন সত্বেও, তাহাদের পক্ষে অতিদুরবর্তী সৌরপিগগুলি প্রত্যক্ষ 
করিবার কোনে। উপায় নেই, কারণ তাহারা দর্শনসংবেদন হইতে বঞ্চিত। কিন্তু 
চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এগুলির দর্শন-প্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে । মোটের উপর বলা যায় 
যে, স্বাভাবিক প্রত্যক্ষে সক্রিয় স্পর্শ এবং দর্শন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে | ইহার কোনটিই 
অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাভাবিক দেশপ্রত্যক্ষ ঘটায় না। প্রতাক্ষ সমগ্র দ্রষ্টার 
ক্রিম্না এবং ইহাতে ত্রষ্টার সকল গ্রত্যক্ষই অংশগ্রহণ কবে, যদিও শ্রবণ, স্বাদ ও স্বাথ 


৪০৬ মনোবিদ্ধ! 


সংবেদনের তুলনায় স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনই এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ 
করিয়া! থাকে । | 
গৌণ দেশ প্রত্যক্ষ 
(966০0788975 9১9০6 [১67০০111018 ) 

স্বাদ, গন্ধ এবং শ্রবণ সংবেদনের বিস্তার ( 656909865 ) নাই, যদিও জেম্স্‌ প্রভৃতি 
মনোবিদ্গণ শ্রবণ সংবেদনের বিস্তারে সন্দেহ পৌষণ করেন না। গ্ান্ধা সংবেদনের 
বিস্তার না থাকিলেও, স্থানীয় নির্দেশ সম্ভব। ইহার উৎপত্তি হয় কোন বাহ্‌ দেশে 
বা স্থানে । স্পর্শ অথবা দর্শন প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বা স্থানে উহার স্থাননিদেশ করা 
যায়। গন্ধ যে দিক হইতে আসিতেছে সেইদ্িকে মাথা ফিরাইয়া৷ অথব! গন্ধের তীব্রতা 
অনুভবের ফলে, আমরা উহার কিঞ্চিৎ স্বাননিদে শ করিতে পারি, যদিও এইবূপ 
স্থাননিদে শ প্রায়ই ভ্রান্ত হইতে পারে। আবার স্বাদের স্থাননিদেশি ক্ষমতা গন্ধ 
অপেক্ষাও কম। স্বাদের উৎপত্তিস্থল বাহাদেশীয় নয়, কিন্তু জিহ্বার মধ্যবর্ত 
স্বাদমূকুল। স্থতরাং বহিবিশ্বের কোন্‌ স্থান হইতে শ্বাদ আসিতেছে সেই প্রশ্ন ওঠে 
না। ম্বাদের স্থান-নিদে শি মুখগহবরের অভ্যন্তরেই থাকে । 

গন্ধ এবং স্বাদ এই ছুইটি ইন্দ্রিয়ের তুলনায় শ্রবণ ইন্জ্রিয়ের স্থাননিদেশি এবং 
দেশপ্রত্যক্ষের ক্ষমতা অধিক । সাধারণতঃ, শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের স্থাননিদে শ 
যথেষ্ট নিখু তভাবে ঘটিয়া থাকে । শ্রবণের স্থাননিদেশ তিনটি অবস্থার সহযোগিতায় 
সাধিত হয়। প্রথমতঃ, ছুইটি কর্ণের দ্বারা শ্রুত শব্বের আপেক্ষিক (:91811%6) তীব্রতা 
বা গভীরতা । এবং দ্বিতীয়তঃ, এ শব্ষের নিজস্ব বা নিরপেক্ষ (৪)501569) তীব্রতা বা 
গভীরতা । বিভিন্ন দিক হইতে আগত শব্দের তীব্রতায় স্বাভাবিক পার্থক্য থাকে । 
ভৃতীয়তঃ, শব্দের জটিলতা (6০2901515) উহার স্থাননিদেশে সহায়তা করে। 
যেমন, তানে ( [099109] 6029 ), মানুষের কণন্বরে এবং কোলাহলে, শুদ্ধ শব্দ ( 007 
800৪ ) অপেক্ষা নিখু তভাবে স্থান নির্দেশিত হয়। 

জন্মান্ধ ব্যক্তির ত্রেমাত্রিক (91017097510281) দেশপ্রত্যক্ষ সক্রিয় ম্পষ্ট-প্রত্যক্ষ। 
কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই বাক্তি শ্রবণপ্রত্যক্ষজ্ঞাত গৌণ দেশেই 
বাস করে। টিশআার একজন অন্ধ গ্রস্থকারের কথা উল্লেখ করিয়ানেন, যশহার 
দেশজ্ঞান স্পর্শসংবেদন অপেক্ষা শ্রবণসংবেদনের উপরই অধিক নির্ভরশীল । এই 
গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, দৈশিক নমনীয়তা এবং কাঠিন্তের স্পশজ্ঞনি অন্ধদেশ-প্রত্যক্ষের 
একটি আ্যঙ্গিক অংশ মাত্র। 


প্রত্যক্ষ. টড 
“সাব্ধানী-দংবেদন ( ড01:0108 97099 ) 


আবার জন্মান্ধ ব্যক্তিদের একপ্রকার অংবেদন হয় যাহার নাম “সাবধানী 
সংবেদন”। সাবধানী-সংবেদনের সাহাযো জন্মান্ধ বাক্তি তাহার নিকটবর্তী কোনো 
কঠিন বা ঘন বস্তর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া সাবধান হয়। এইরূপ প্রতাক্ষও মৃখ্য 
বা গৌণভাবে শ্রবণপ্রত্যক্ষ । কিন্তু এই শ্রবণপ্রতাক্ষ কিৰপে ঘটিতে পারে ? হয়ত এ 
বন্তর উপরিভাগ হইতে শব্দতরঙ্ক আসিয়া সোজান্থজি-ভাবে জন্মান্ধ বাক্তির কর্পে 
আঘাত করে। হয়ত আভ্যন্তবিক কর্ণের চেষ্টাবেদন যন্ত্রে এ শ্রবণ উদ্দীপকগুলি 
গ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যে কারণে এই সাবধানী সংবেদনকে ভেস্টিবুলার 
মংবেদন বলা যাইতে পাবে। এই সংবেদন এমন স্থক্ষম যে চক্ষুত্মান্‌ ব্যক্তিরা! ইহা! 
ধরিতে পারে না। 

“সাঁবধানী-সংবেদন” বধির এবং অন্ধ শ্রবণক্ষম ব্যক্তির কর্ণ বন্ধ কবিলেও ঘটিগ্া 
থাকে । এই ক্ষেত্রে ইহার কারণ হয়ত তাপের অথবা বাুচাপের পরিবর্তন । অন্ধ 
ব্যক্তিরা ইহার উৎ্পত্তিস্থলত্বরূপে মুখমণ্ডল নিদেশ করে। 'লাবধানী-নংবেদন” যে 
একটি ইন্রিয়যন্ত্রেই সীমাবদ্ধ, এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই। অন্ধের দেশপ্রত্যক্ষ 
হয়ত প্রক্োজন অন্থসারে ককৃলিয়া, ভেষ্টিবিউল্‌, চাপবিন্দু এবং তাপবিন্দু প্রভৃতি সকল 
ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাই সাধিত হয়। 


অক্ষিপটায় দ্বদ্ব বা বৈরূপ্য এবং একা (761017181 )58]5 2180 [01165 ) 
দুইটি ভিন্ন বর্ণ বা আকার একই সময়ে ছুই চক্ষুকে উদ্দীপিত করিলে, ইহারা] 
পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্বিতা করিতে থাকে, অর্থাৎ কখনও উহাদের একটি, কখনও 


উহাদের অপরটি পর্ধায়ক্রমে দৃষ্িক্ষেত্রকে অধিকার করে। এই ঘটনাকে বলে 
অক্ষিপটায় ছন্দ । 


কিন্তু দুইটি একই জাতীয় বর্ণ বা আকার একই সময়ে ছুই চক্ষু কে উদ্দীপিত 


€৪9 0০০) 


১৮ নং চিত্র অক্ষিপটায় ঘন এবং এ্ক্য 


করিলে, উহা'র1 পরস্পরের প্রতিহন্দিতা করে না, কিন্তু মিলিত-হওয়া! একটি বর্ণ বা! 
আকাররপে দৃষ্ট হয়। এটি ঘটনাঁকে বলে অক্ষিপটায় এক]। 


৩৮ মনোবিষ্া 


প্রথম ঘটনাটি ঘটিবার কারণ এই ষে ভিন্ন বর্ণ বা আকারছয় অক্ষিপটের বিসদৃশ 
বিন্দুতে প্রতিফলিত হুয় বলিয়া, একটি বর্ণ ৰা আকাররূপ ধারণ করিতে পাবে না। 
আবার দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিবার কারণ এই যে সমজাতীয় বর্ণ বা আকারছয় অক্ষিপটের 
সদৃশ বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় বলিয়া, একটি বর্ণ বা আকারের মিলিতরূপ ধারণ 
করে। ১৮ নং রেখাচিত্রের সাহায্যে এই ঘটনা ছুইটি বুঝ! যাইতে পাৰে । 


(গু) দেহাবস্থান (7390 7১০9৪101) ) প্রত্যক্ষ 

আমাদের দেহ কোথায় এবং কিভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহ। সাধারণতঃ 
দর্শনের ঘারাই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে | যেমন আমরা দেখিতে পাই কোথায়, কিভাবে 
আমরা বসিয়া, শুইয়া বা দাড়াইয়। রহিয়াছি। এমন কি অন্ধকারে থাকিয়া আমরা 
কল্পনানেত্রে আমাদের দেহাবস্থান বু'ঝিয়া থাকি এবং এবং এই কল্পনা দর্শন-প্রত্তিরপ 
(15081101585 ) সাহায্ই ঘটিয়া থাকে । 

ছিতীয়তঃ, স্পর্শ এবং জন্ষি সংবেদনেও আমরা আমাদের দেহাবস্থান প্রত্যক্ষ 
করি। পায়ের তলদেশ অসাড় হইয়া! গেলে ঠিক ভাবে হাঁটা অস্গব হয়। আবার 
দেহের ভার সম্বন্ধে কোমর অসাড হইয়া পডিলেও দেহাঁবস্বান সম্পর্কে ভূল 
হইয়৷ থাকে । 

তৃতীয়তঃ, দেহাবস্থানপ্রত্যক্ষে কর্ণও সাহায্য করে। কর্ণের ভেস্টিবুল অথবা 
শেইক্‌ অর্গ্যান্‌ সাহাযো দেহাবস্থানের প্রত্যক্ষ ঘটে । দেহের ভারসাম্য কোনোপ্রকারে 
নষ্ট হইলেই এই অংশটি সেই সম্বন্ধে ামাদিগকে সচেতন করে । সংবেদন পরিচ্ছেদে 
ভারসামাবোধ ( 11110] ৪6719০ ) দ্রব্য | 


(ট) গতি-প্রত্যক্ষ ( 7১67:961)6101) 01 110৮6111617 ) 


গতি-প্রত্যক্ষ ছুই প্রকারে ঘটিতে পারে, যথা_স্পর্শ-সংবেদন এবং দশন-সংবেদন 
সাহায্যে। 


স্পর্শ-সংবেদন সাহায্যে গতি-প্রত্যক্ষ 


কোনে! স্বানে একটি বা সমান বেগে এবং বিন! বাধায় বাহিত হইয়া গেলে গতি- 
প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন, কামরার সকল আলোকপথ বা জানলা বন্ধ করিয়া] চলত্ত 
রেলগাড়িতে বাহিত হইলে, যতক্ষণ গাড়ির গতি পরিবস্তিত না হয়, অথবা 
বাহিরের কোনো বস্ত দৃষ্টিগোচর ন] হয়, ততক্ষণ স্বামরাঁও যে গাড়ির সহিত ছুটিয়া 


প্রেত্যক্ষ ৩৯ 


চলিয়াছি, তাহা! প্রত্যক্ষ হয় না। আবার একই কারণে স্থর্ধের চারিদিকে পৃথিবীর 
নিরস্তর গতি বা আবর্তনও আমবা প্রত্যক্ষ করি না, কারণ এই গতি একই প্রকার 
বা অব্যাহত। কিন্তু ভূমিকম্প হইলেই পৃথিবীর গতিপ্রতাক্ষ উৎপন্ন হয়। 

মোটর গাড়ি একই গতিতে চলিতে থাকিলে এবং যাত্রীর দৃষ্টি বন্ধ থাকিলে, 
তাহার এই গতিগ্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু হঠ1ৎ গাঁডিটির ব্রেক কবিয়া দিলে, যাত্রী 
তৎক্ষণাৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে। আবার উহার গতি হঠাৎ বাড়াইয়! দিলে, যাত্রী 
তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে কুশন-এর গায়ে হেলিয়া! পডে। এইরূপ সম্মুখে বা পশ্চাতে পিয়া! 
যাইবার কারণ দেহভারের স্বানপবিবর্তন, চর্ষে তাপ-সংবেদন, কতগুলি পেশীর এবং 
কগুরার প্রসারণ অথবা! সংকোচন, কোন সন্ধিব আবদ্ধ এবং অপরটির উনুুক্ত হইয়া 
যাওয়া প্রভৃতি । এই সকল ত্বক, সন্ধি, পেশী, কগুবা! প্রভৃতির সংবেদনগুলির মিলিত 
ক্রিয়ায় গতিপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। 

একটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ, যেমন বাহু, পা প্রভৃতির গততিপ্র শ্যক্ষ শুধু সদ্ধি-সংবেদন 
দ্বার] সংঘটিত হইতে পারে। হয়ত বাহুটি নাঁড়ানো হইল । এই গতির সঙ্গে সঙ্গে 
বাহুর সন্ধি (01 ) উহার বিবব (9001০ ) হইতে বিচলিত হইয়া বাহুর গতি- 
প্রতাক্ষ ঘটায় । অন্ধ এবং স্পর্শ-পেশী-ক গুরা-সংবেদনবিহীন ব্যক্তিও এইৰপে তাহার 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি প্রত্যক্ষ করে। 

উপরোক্ত কারণে স্পর্শ, সন্ধি, কগুবা এবং পেশীর সংবেদনগুলিকে মোটর 
সেন্সেশন্‌ বা চেষ্রীয় সংবেদন বলা হইয়া থাকে । কিন্তু এইরূপ বলা ঠিক নয়, কারণ 
গতিব সংবেদন হয় না এবং গতিপংবেদনের কোনে! নির্দিষ্ট ইন্জিয়ও নাই । গতির 
প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু সংবেদন হয় না। 


দর্শন-সংবেদন সাহ।য্যে গতি-প্রত্যক্ষ 


একটি বস্বকে এককালে ছুই স্থানে দেখিয়া গতির প্রাথমিক দর্শন-প্রত্/ক্ষ ঘটে। 
আঁকাশ হইতে তীরবেগে একটি তাঁরকার পতন হইল । স্পই দেখা গেল, জোতির 
বেখা পশ্চাতে রাখিয়া! ভারকাটি এক স্থানে যাত্রা আরন্ত করিল এবং আব একপ্রান্তে 
অদৃশ্য হইল। এইরূপ তাঁরকাটির গতির দর্শন-প্রত্যক্ষ ঘটিল। গপ্তিপ্রত্যক্ষ স্মরণ 
সাহায্যে ঘটিয়া থাকে । তারকাটি বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করিয়া উহার যাত্রাশেষ 
করিল। এই গতিপথের প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী প্রতাক্ষ স্মরণ না থাকিলে, উহ্বার গতি 
ঘে এক স্থান হইতে আর্ত হইয়। আর এক স্থানে শেষ হইল, এই প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় 


৪০ মনোবিদ্যা 


না। রেলগাড়িটি ছুটিয়! চলিয়াছে, ইহা আমরা দেখিতে পাই, কারণ আমাদের 
"মরণ আছে যে এক মৃূহূর্ত পূর্বে উহা এই বৃক্ষটর নিকট ছিল এবং আর একটি মৃহ্্ত 
পূর্বে ইহা ছিল অপর একটি বৃক্ষের নিকট। প্রত্যক্ষ চলনশীল বস্তুর তুলনায় 
্রষ্টাী কম চলনশীল বা নিশ্চল না থাকিলে গতিপ্রত্যক্ষ ঘটে না। যদি গাড়িটির 
গতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দাড়াইবার স্থান এবং সমগ্র দৃশ্তজগত্ঘহ আমরা বাস্তবিকই 
গতিশীল হইতাম, তাহা হইলে গতির দর্শপপ্রত্যক্ষ সম্ভব হইত না । 

সৌরজগৎ অনন্ত শূন্যে সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমাদের এই গতিপ্রত্যক্ষ 
হয় না, কারণ এই গতি একরূপ এবং অপরিবত্তিত এবং এই গতির সঙ্গে সঙ্গে নব 
কিছুই মমভাবে গতিশীল । গতির স্পর্শ প্রত্যক্ষের বেলায় যেমন উহার গতি-পরিবর্তন 
আবশ্যক, তেমন গতির দর্শন-প্রত্যক্ষেব বেলায়ও অন্তান্তা স্থিব বস্তর পশ্চাদভূমিতে 
কোনো বস্তব স্থান পরিবর্তন আবশ্যক | 


(5) ভার ও বাধা প্রত-ক্ষ 
( 0১670611101) 01 ড/ 6101) 8710 [68915181706 ) 


একটি ভার বা ওজন তুলিবার কালে ভার-প্রত্যক্ষ হয়। ভার-প্রত্যক্ষ বলিতে 
বুঝায় কোনো বিপরীত শক্তি, যথা, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাজয় করিবার ক্লেশ বা 
টান-প্রত্যক্ষ। ভারটি বেশী হইলেই ইচ। স্পষ্ট হয়; অন্থভৃত হয় যেন হাতটি নাখিয়! 
আমিতেছে এবং বহু ক্লেশে হাতিটিকে উপরে উঠাইয়া ভার উত্তোলন করা হইতেছে । 
বাধ! প্রত্যক্ষ তাবপ্রত্যক্ষের মহিত একজাতীয় বলিয়া! মনে হয়। বাঁধা অতিক্রম 
করিবার গুত্যক্ষেও একটি বিপরীত বা প্রতিকূল শক্তিকে পরাজিত করিবার অনুভূতি 
হয থান্ে। এই ছুইটি প্রত্যক্ষের ইন্ছরিয় প্রথমতঃ সন্ধির সংবেদনশীল উপরিভাগ | 
টানপ্রত্যক্ষ (90917 )১ কগডরার (89000) ) দণ্ডের ( 91017016 ) উদ্দীপনায় 
ঘটিয়া থাকে । 

তারপ্রতাক্ষ নিগ্ষি্ন এবং সক্রিয় ভেদে দুই প্রকার। টেবিলের উপর হাতটি 
রাখা হইল। এইবার এই নিশ্চল হাতের উপর একটি ভাবি বস্ত বাখিলে নিক্ষিয় 
ভারপ্রত্যক্ষ হয়। নিক্ছিয় ভারপ্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয় হইল চর্ষের চাঁপবিন্দু এবং চর্মতলস্থ 
সংযোজক ন্ৃত্রের পাসিনীয় রক্তকণিকা। জিহব! এবং ওষ্ঠ দ্বারা গ[তিপ্রতাক্ষের মত, 
এইরূপ প্রত্যক্ষেও ঠিকমত ভার-বিনিশ্চয় ( দ্দ018০৮ 3150001788150 ) হয় না। 
ভারবিনিশ্চয় হয় সক্রিয় ভারপ্রত্যক্ষে অথবা তাঁর উত্তোলনের অনুভূতিতে । 


প্রত্যক্ষ ৪১ 
(ড) বস্তুর পরিমাণ ও আকার প্রত্যক্ষ 


( 1১৪7০০90101) 01 11857710009 2180 [010 ) 

বন্তর পরিমাণ বলিতে উহা। কত বড় বা ছোট বুঝায়। বস্তর আকার বলিতে 
€ঝায় উহা গোল, লম্বা, ভ্রিকোণ বা চতুক্কোণ প্রভৃতি কিনা। 

বস্তর পরিমাণ এবং আকার স্পর্শ এবং দর্শন, এই ছুই প্রকারেই প্রত্যক্ষ হইতে 
পাঁরে। একটি বন্থর প্রথম হইতে শেষ প্রান্ত পর্বস্ত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ঘনত্ব স্পর্শ 
করিতে বাঁ দেখিতে কি পরিমাণ স্পর্শ এবং দর্শন সংবেদনের প্রয়োজন হয় তাহার 
উপব নির্ভর করে উহার পরিমাণ কি, তাহার প্রতাক্ষ। এই বিষয়টি পূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে ।১ 

কোনো বস্তর আকার কিরূপ, ইহা গোল, লম্বা, ত্রিকোণ অথবা চতুষ্কোণ কিনা, 
তাহার স্পর্শ এবং দর্শন-গ্রত্যক্ষ নির্ভর করে এই সংবেদনের পরিমাণ এবং গুণের 
উপর। বস্তটি যে গোল তাহা বুঝা! যাইবে, যখন, দেখা যাইবে যে যে স্থান হইতে 
উহার উপর দিয়] হস্ত বা চক্ষু-সঞ্চালন আরন্ত হইয়াছিল, অনবরত এই গতির দ্িক 
পরিবর্তন করির1 পুনরায় সেই হস্ত বা চক্ষু সেই স্থানে ফিরিয়া আসে । আবার 
বস্তটি যে লম্বা তাহা বুঝা যাইবে, হখন হস্ত বা চক্ষু সঞ্চালনের দিক পরিবত্তিত 
হইতেছে না। ত্রিকোণ আকার প্রত্যক্ষ হইবে, যখন প্রথম দিক হইতে আরম্ত 
করিয়া আরও দুইটি দিক পরিবর্তনের পর হস্ত এবং চক্ষু প্রথম স্থানে ফিরিস্না আসে । 


১০। কালপ্রত্যন্ষ (7১97০910110 01 [1196 ) 


সংবেদনের স্থায়িত্ব ( 487৮610. ) গুণটি কালপ্রত্যক্ষের ভিত্তি । সকল মংবেদন 
হইতেই উহাদের স্থায়িত্ব বা] ক'লপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। দেশ ত্রিমাত্রিক, 
1কম্ক কাল একমাত্রিক। দেশের মাত্রা তিনটি, যথা দেধ্য, প্রস্থ এবং বেধ ব! 
ঘনত্ব। কিন্তু কালের মাত্রা একটি, যথা--পৌর্বাপর্ব (৪509933107 )। কাল 
একটি-_বৈখিক পরিমাঁণ-বিশিষ্ট (011-110987 )। কালিক ঘটনাগুলি ক্রমিক ধারায় 
পূর্বাপরভাবে ঘটিয়া যান । 

কালের ধাঁরাবাহিকতা বাঁ কালপ্রবাহের মধ্যে ছেদ টানিয়া আমরা বর্তমান, 
অতীত এবং তবিস্তৎ এই তিনটি কাঁপিক অংশ কল্পনা করি। এই তিনটি কালাংশের 
মধ্যে বমান প্রতাক্ষ হয় সংবেদনে । সংবেদন ইন্্রিয়ের সম্মুখে বর্তমানে প্রদত্ত বা 


0 0 আনতে ভজন 


১ এই অনুচ্ছেদের ক, থ, গ দ্রষ্টব্য | 


৪২ যনোবিছ্। 


উপস্থাপিত একটি বস্তর চেতনা । আবার স্বতিতে প্রত্যক্ষ হয় অতীত। যে 
বস্তটিকে শ্নরণ কর! হইতেছে তাহা অতীত বস্ত, যাহা বর্তমানে উপস্থিত নাই কিন্ত 
পুনরুৎপন্ন (:90:095063) হইতেছে । ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ হয় প্রতীক্ষা (9%09০69100) 
বা অগ্রন্থচনার (52610108610 ) সাহায্যে । 

কালের ক্ষণিকতা আমরা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করি। মনোযোগ এবং 
সংবেদনের হ্রাসবুদ্ধি, ইচ্ছার সাফল্য এবং ব্যর্থতা) স্থখ-দুঃখ, আলোক-অদ্ধকার প্রভৃতি 
বিচিত্র অনুভবের মধ্য দিয়! কালের ক্ষণিকতাঁর সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়: 
ঘটিয়। থাকে । 


তথাকথিত বত মান (09০1083 7795906 ) 


প্রত্যক্ষ ক্ষণিকতাবোধই কাল-প্রত্যক্ষের মূল ভিত্তি। যাহাকে বর্তমান কাল 
বলা হইয়] থাকে, তাহা প্রতাক্ষ ক্ষণিকতাবোধ হইতেই সগ্তাত। বর্তমান বলিতে 
বাস্তবিকভাবে উপলব্ধ সংবেদন, স্ুখ-তঃখ, ইচ্ছা-প্রক্ষোত, কল্পিত গ্রতিবূপ প্রভৃতির 
প্রত্ক্ষ-জ্ঞান বুঝায় । যাহ! বাস্তব অভিজ্ঞতায় নাই তাহাই অতীত বা ভবিষৎ । 
কিন্তু বর্তমান কাল শুধু কালের অনন্ত প্রবাহকে ছিন্ন করিয়া ফেলে এমন কোনো 
ছুবির শাণিত প্রাস্ত (400010-089') নয়। ইহ! শুধু একটি অবিভাজা বিন্দুমাত্র 
নয়, কিন্তু একটি প্রসার । যে বর্তমানকে আমব] “এখন”, “এইমাত্র” (17০ ) প্রভৃতি 
রূপে বর্ণনা কবি, তাহার আবির্ভাব হয় “এখনও নয়? (24) ৮9৮১) স্থচক ভবিষ্যতের 
গর্ভ হইতে এবং তাহার লয় ঘটে আর নাই” (470 10010+ ) এইরূপ চেতনাক্মক 
অতীতের অন্ধকারে । বর্তমান বলিতে আমরা প্রত্যক্ষ করি একটি “তথাকথিত 
বর্তমান (50901005 [0'999100 ) যাহার এক প্রান্ত রহিয়াছে ভবিষ্ততে এবং অপর 
প্রাস্ত অতীতে । 

কালপ্রতাক্ষ মনোযোণোর সহিত সংযুক্ত। বর্তমান বলিতে বুঝায় সেই বাস্তব 
সংবেদন যাহা মনোনিবেশকে নিয়ন্্রিতকরে। অতীত বলিতে বুঝায় মনোনিবেশের 
সঞ্চিত ফল যাহা বর্তমান মনোনিবেশকে প্রভাবিত কবে । আবার ভবিষ্যৎ বলিতে 
বুঝায় মনোনিবেশের প্রতীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে। 

কালাতিক্রম (1,8259 ০1 (1709) প্রত্যক্ষের পরীক্ষা বা পরিমাপচেষ্টা হইয়াছে। এই 
প্রয়োগে প্রধানতঃ ছুইটি প্রণালী বাবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমটিতে প্রয়োগকর্ত। পাত্রের 
নিকট একটি কাল-ব্যবধান (61006 1791591) উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে যথার্থভাবে! 


প্রত্যক্ষ ৪৩ 


এ ব্যবধানের শ্মরণ করিতে বলেন। দ্বিতীয়টিতে প্রয়োগকর্তা পাত্রের নিকট দুইটি 
কাল-ব্যৰধান উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা! করেন, এই ছুইটি ব্যবধান সমান, 
বেশী, না কম। এই প্রয়োগের ভিত্তিতে মায়ীর্স বলিয়াছেন যে পাত্র অল্প ব্যবধানকে 
বাড়াইয়া এবং বেশী বাবধানকে কমাইয়া বলিয়া! থাকে । এই ছুইটির মধ্যব্ণ একটি 
“উদ্দাসান্তর'” (1::6106:5009 10551) আছে, যাহা ঠিকভাবে স্মরণ করা যায়। 
উদাসান্তর ব্যবধানটি এক সেকেণ্ডের ৭০০ এবং ৮০০ সহমাঁংশের মধাবর্তা । উদাসম্তর 
অপেক্ষা কম এবং বেশী কাল-বাবধানকে পাত্র যথাক্রমে বাড়াইয়! এবং কমাইয়া বনে। 
মায়ার আর একটি তথ্য আবিষ্কার করেন যে, “পূর্ণ” বাবধান অর্থাৎ যে 
কালব্যবধানে কোনে! মানসঘটন। ঘটে, “শূন্' ব্যবধান, অর্থাৎ যে কাল বাবধানে 
কোনো মানসবৃত্তি ঘটে না, তাহ1 অপেক্ষা! বিলম্বিত বা দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় । 

কালের বিভিন্ন স্থাফ্িত্ববোধ নিয়ন্ত্রিত হয় মনোনিবেশের দ্বারা । মনোনিবেশ 
অবিবামষভাঁবে চলিতে থাকিলে, ক্রমিক অভিজ্ঞতাঁগুলি ধৃতির (7০/676)57089৭) সঞ্ধিত 
ফলের দ্বার! প্রভাবিত হয়। যতক্ষণ ধরিয়া মনোনিবেশ চলিতেছে, কালেব স্থায়িত্ব 
ততক্ষণ। মনোনিবেশ ক্রিয়া একঘেয়ে বা বাহত হইলে, কালের স্থায়িত্ব বেশী বলিয়া 
প্রতাক্ষ হয়। আবার উহা সহজ এবং অব্াহত হইলে কালের স্থায়িত্ব কম বলিয়া 
অনুভূত হয়। 


১১ । ছন্দ (13175011777) প্রত্যক্ষ 


শব্ধ অথবা গতি ছার চিহিত নিদিষ্ট সময়াস্তরের নিয়মিত পৌর্বাপর্বকে ছন্দ 
বলে। ছন্দ প্রতাক্ষের জন্য দুই শ্রেণীর সংবেদন বিশেষ প্রয়োজনীয় । প্রথমটি হইল 
চর্ম, পেশী, কণুরা, সপ্ধি প্রভৃতি সংবেদন লইয়া গঠিত স্পর্শ সংবেদন, এবং দ্বিতীয়টি 
হইল ্পর্শশ্রবণ সংবেদন, যাহা! উপরোক্ত সংবেদনগুলির সহিত শ্রবণ-সংবেদন 
লইয়! গঠিত। 

(১) দ্রেহরূপ কাণ্ডের সহিত ছুই হাত-পা যেন চারিটি দৌলকের মত সংযুক্ত 
হইয়! থাকে । দ্ৌড়াইবাঁর বা হাটিবার সঙ্গে সঙ্গে ছুই পা এবং প্রত্যেক পাফের 
সহিত উহার বিপরীত বাহু দোল খায়। এই দোলন-প্রত্যক্ষই ছন্দ-প্রত্যক্ষের 
মূল ভিত্তি। 

(২) উপরোক্ত গতিচ্ছন্দ, ছন্দ প্রত্যক্ষে প্রধান অংশ গ্রহণ কবে। কিন্তু গতি 
ও শ্রবণের যুগ্ম ছন্দ শুধু গতিচ্ছন্দ অপেক্ষা অধিক উন্নত, কারণ উপরোক্ত চারিটি অঙ্গ 


৪৪ মনোবিষ্তা 


দেহের সহিত আবদ্ধ এবং শুধু সম্মুখে-পশ্চাতে বাঁ উপরে-নীচে দোলায়মান হইতে 
পারে। পক্ষান্তরে শব এইরূপ দেহবন্ধন হইতে মুক্ত । 


১২। প্রত্যক্ষ এবং সংপ্রত্যক্ষ 
( 9:০9106101) 100. 41)7)67091101) ) 


লাইবনিজ (14910200168), কাণ্ট (06), হার্বাট (1767086), হব (ভা ০86) 
প্রভৃতি “দার্শনিক এবং মনোবিৎ গুত্যক্ষ এবং সংপ্রতাক্ষের "পার্থক্য আলোচনা 
করিয়াছেন । সংবেদনের স্পষ্ট চেতনাকে হেমন প্রত্যক্ষ বলা যায়, তেমন প্রত্যক্ষের 
স্পষ্ট চেতনাকে বলা যায় সংপ্রত্যক্ষ (6000:9906100) | কিন্তু সংপ্রত্যক্ষ শুধু স্পট 

তাক্ষই নয়। ইহার অর্থ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ অপেক্ষা! ব্যাপক । নৃতন জ্ঞানকে পুর্বলবধ 
অথবা পুরাতনসঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে স্পষ্টভাবে জানিবার নাম সংপ্রত্যক্ষ। 
অথবা পৃথক পৃথক সংবেদনকে একা্থত্রে গ্রথিত কবার নাম সংপ্রত্যক্ষ। কান্ট, 
ইহাতে একটি একীকরণশক্তির সন্ধান দিয়াছেন । কিন্তু হার্বার্ট তাহ! দেন নাই। 
তাহার মতে পুরাতন জ্ঞানভাগ্াঁর উহার নিজ শক্তিতেই নৃতন জ্ঞানকে একাকার 
করিয়া লয়। হ্বগ-এর মতে একীকরণ ক্রিয়াটি পুরাতনের সহিত নৃতনের স্থজনশীল 
সংশ্লেষণ (01:08159 ৪$0110915) বিশেষ | 

প্রত্যক্ষের সহিত সংপ্রত্যক্ষের পার্থক্য এইরূপ । প্রত্যক্ষে যেমন উপস্থাপিত 
(07:9906৮61৪) এবং পুনকুপস্থাপিত (:007950170867৮6) অংশ থাকে, সংপ্রত্যক্ষেও 
সেইরূপ থাকিতে পাবে। কিন্তু সংপ্রত্যক্ষে পুনরুপস্থাপিত ভাবকেও আমব| 
পুনকুপস্থাপিত ভাবের সাহায্যে স্পষ্টভবে জানিতে পারি। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষের 
পুনরুপস্থাপিত অংশ ম্বতঃস্ফুর্তভাবে উপস্থাপিত অংশের সহিত যুক্ত হয়। কিন্তু 
সংপ্রত্যক্ষের পুনকপন্থাপিত অংশ উহ্ার সহিত এচ্ছিকভাঁবে সংযুক্ত হয়। আবার, 
প্রত্যক্ষের সদৃশীকরণ, পৃথকীকরণ, স্থাননিদদেশ, বিক্ষেপণ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি ঘটে 
অনৈচ্ছিক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে । পক্ষান্তরে সংপ্রত্যক্ষে এই ক্রিয়াগুলি ঘটে 
এচ্ছিকভাবে। অধিকস্ত প্রত্যক্ষ শ্বধু সংবেদনকেই স্পষ্টতরভাঁবে জানিয়া থাকে, কিন্তু 
সংপ্রত্যক্ষ শুধু প্রত্যক্ষকে ই নয়; ভাব বা যুক্তিকেও স্পষ্টভাবে জানিতে পারে। 

সংপ্রত্যক্ষে ঘে অতীত জ্ঞানভাগ্ডার নৃতন জ্ঞানকে চেতনায় স্পষ্ট করিয়া তোলে 
তাহাকে হা্বার্-এর ভাষায় বল! হয় অংপ্রত্যক্ষক পিগু (900:987061-9 70839), 
অতীত এবং নৃতন জ্ঞানের যিলিত ফলকে বলে সংপ্রত্যক্ষ পি (89:0925108 


প্রতাক্ষ ৪ ৫ 


2859) এবং যে নূতন জ্ঞানটি সংপ্রত্যক্ষের ফলে স্পষ্ট চেতনা ফুটিয়া ওঠে তাহাকে 
বলে সংপ্রতক্ষকূত পি (80091991৮90 1010,39) | 


১৩। প্রত্যক্ষের প্রণালী ব হ্বাররূপে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় গুলির তুলনা 
( 00100)8715017 01 (176 317868 2৪ (01181711618 


01 [১67০8111018 ) 


সদ কয়টি বিশেষ ইন্জিয়ই বস্তপ্রতাক্ষের দার । চক্ষু সাহায্যে আলোক-অগ্ধকার, 
কর্ণ সাহাযো শব, ত্বক সাহায্যে তাঁপ, শৈত্য, চাপ এবং বাথ।, নাঁসিকা সাহাযো গন্ধ 
এবং রসনা সাহায্যে স্বাদ প্রত্যক্ষ হয। জগৎ বলিতে প্রধানত: এই পাঁচটি ইন্ডরিয়েব 
সাহায্ জ্ঞাত বন্ত বা বস্তনিচয় বুঝায়। 

এই পাঁচটি ইক্দ্িয়ের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ এবং ত্বক অবশ্যই নাসিক] এবং জিহ্বার 
তুলনায় উন্নত। বিশেষ করিয়া চক্ষু ও ত্বক বহির্জগতের জ্ঞান উৎপাদনে অন্থান্ত 
ইন্জ্রিয়ঘন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই ছুইটি ইন্জিয়ের সাহায্যেই বহির্জগতের বিভিন্ন গুণাবলী 
প্রতাক্ষ হয়। বাহ্‌ বা জড় পদার্থের মুখা এবং গৌণগুলি, যেমন-_অবস্থান, ঘনত্ব, 
পরিমাণ, আকার, ওজন, সংখ্যা, গতি প্রভৃতি মুখ) গুণ এবং বর্ণ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি 
গৌণ গুণ_ দর্শন এবং কশেক্দিয়ের সাহাযোই প্রতাক্ষ হইয়া থাকে । বিশেষ করিয়া 
জড়পদার্থের ব্যাঞ্চি বা অবস্থান প্রভৃতি মূখ্য গুণগুলি জানিবার একমাত্র উপায় 
এই ইন্দ্রিয় ছুইটি। দুরত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানও এই ছুইটি ইন্জ্রিয়ের সাহায্যেই ঘটিয়া 
থাকে । 

অশববণ-ইন্ড্রিয়ের সাহাযো শব্ধ প্রত্যক্ষ হয়। তাহা ছাড়া, ইহার সাহায্যে বাহ্‌- 
বন্তর অবস্থান, পরিমাণ, দিক, দুরত্ব প্রভৃতির যতটুকু জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা 
নিতান্তই নগণা। অবশ্য শ্রবণেন্দ্িয়ের একটি অংশ, অর্থাৎ ভেষ্টিবিউল্‌ দ্েহসামা এবং 
দেহাবস্থান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জন্মায় । কাজে কাজেই, শ্রবণও দর্শন এবং স্পর্শের মত 
উচ্চতর ইন্রিয়গুলির অন্তভুক্ত। আবার, বস্তর রূপ-প্রতাক্ষে দর্শনেক্দ্িয় অপরিহার্ধ। 
তাহা ছাড়া, বস্তর অন্যন্য গুণগুলির, বিশেষতঃ বহুদ্বরবর্তী গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান ও 
দুরত্ব গ্রত্যক্ষেও ইহ1 অপরিহার্ধ। 

স্বাদ-ইক্জিয়, অথাৎ জিহব1, বাহা জগত সম্বদ্ধে বিশেষ প্রত্যক্ষ জন্মায় না । জিহ্বার 
সং্পর্শে আনীত ত্রবণীয় বন্ধব শ্বাদপ্রত্যক্ষ উৎপশ্তন করাই ইহার কাজ । ইহার অতিবিক্ত 
কোন বাহজাগতিক জ্ঞান শ্বাদেক্িয় উৎপন্ন করে না। আবার গন্ধ-ইন্দছ্িয়ের প্রধান 


৪৬ মনোবিদ্যা 


কাজ হইল গন্ধ বাদ্াণ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করা । ইহার স্থাননিদে শি ক্ষমতা! থাকিলেও, 
তাহা নির্ভরযোগ্য নয়। গ্ধটি কোথা হইতে আমিতেছে ইহার সন্ধান করিতে 
ব্রাণেন্দছরিয় অপারগ । 

স্থতরাং, যদিও সকল ইন্দ্রিয়েরই বাহজগতেই জ্ঞান উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা 
আছেঃ এই ক্ষমতা দর্শন ও ন্পশশেক্দ্রিয়ের সর্বাপেক্ষা বেশী, শ্রবণেন্দ্িয়ের অপেক্ষাকৃত 
কম, ভ্রাণেক্জিয়ের আরও কম, এবং স্বাদেক্জরিয়ের সর্বাপেক্ষা কম। 


১৪। দেশাভিজ্ঞান ( 1,908] 91678) এবং 
দেশনির্দেশ (1.0908115811017 )) 


স্পর্শ ও দর্শন প্রত্যক্ষ আলোচন! প্রপঙ্গে দেখা গিয়াছে যে ত্বক ও অক্ষিপটের 
দেশাভিজ্ঞানং আছে। দেশাভিজ্ঞান বলিতে বুঝায় ত্বকের বা! অক্ষিপটের সেই গুণ, 
যাহ! থাকিবার জন্য উহার যে কোন বিন্দু উদ্দীপিত হইলে, প্রত্যক্ষ জন্মে যে এ বিন্দুই 
উদ্দীপিত হইয়াছে । অথবা দেশাভিজ্ঞান ত্বাচ, বা অক্ষিপটায় বিন্দুর সেই পরিচিতি 
জ্ঞান, যাহার ফলে উহার উদ্দীপনা উহাকে অন্যান্য বিন্দু হইতে পৃথক রূপে চিহ্নিত 
করে। সংক্ষেপে বল! যাঁয় ষে, দেশাভিজ্ঞান চর্মের বা অক্ষিপটের কোন্‌ বিন্দু 
উদ্ধীপিত হইয়াছে, তাহার দৈশিক জ্ঞান। এই জ্ঞানটি এ উদ্দীপিত বিন্দুর পরিচায়ক 
চিহ্ন, সঙ্কেত বা নিদেশি। ইহার ফলে আমরা বুঝিতে পারি, একটি বিশেষ বিন্ুই 
উদ্দীপিত হইয়াছে, অন্ত কোনো! বিন্দু উদ্ধীপিত হয় নাই। 

দেশ-নিদে শ বলিতে বুঝায় সেই মানসক্রিয়া, যাহা দ্বারা! সংব্দেন কোথায় অথবা 
কখন ঘটিতেছে তাহা! প্রত্যক্ষ হয়। নির্দেশ ছুই প্রকার, যথা স্থান-নিদেশি এবং 
কাল-নির্দেশ। স্থানীয় নির্দেশ বলিতে বুঝায়, কোন্‌ দেহস্থ সংবেদন কোন্‌ উদ্দীপিত 
বিন্দুতে ঘটিয়াছে, তাহা! প্রত্যক্ষ কর!। এইবপ স্থান-নির্দেশকে আতান্তরীণ স্থান-নির্দেশ 
([076%-015019 19981158100) বলে । দেহস্থ স্থান -নির্দেশ সম্ভব হয় দেশাভিজ্ঞান 
বা দ্রেহস্থ বিস্বুগুলির নিজস্ব স্থানীয় বোধের ছ্বার1। দেহাভ্যন্তরীণস্থান-নির্দেশের 
সাহায্যেই দেশজ্ঞান ঘটে। একটি বস্ত স্পর্শ বা দর্শন করিতে ত্বকের ব1 অক্ষিপটের 
যে যে বিশ্দু উদ্দীপিত হয়, উহার প্রত্যেকটির দেশাভিজ্ঞান ফলে বুঝা যায় যে 
উহারা উদ্দীপিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া, এই বিন্দুগুলি যে-ক্রমে দেহে অবস্থিত, 


১ বর্তমান পরিচ্ছেদের ৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 
২ বর্তমান পরিচ্ছেদের ২-৪ অনুচ্ছেদ ভরষ্টব্য | 


প্রত্যক্ষ ৪৭ 


গ্তাক্ষ বস্তটিরগুম্পৃষ্ট বা দৃষ্ট বিশ্বুগুলিও সেই ক্রমে অবস্থিত। যেমন, টেবিলটি স্পর্শ 
করিতে গিয়া যে চাপবিস্কু উদ্দীপিত হয়, তাহা দ্বার। বুঝা যায় যে টেবিলের যে স্থানটি 
এ চাপবিস্দুকে উদ্দীপিত করিয়াছে, উহ! মন্থণ নয়, কিন্তু কর্কশ বা উচু-নীচু। 

এইরূপে দেহাভ্যরীণ স্থান-নিদেশের সাহায্যে বাহ স্থান-নিদেশি বা বিক্ষেপণ 
(0:০1998100) সম্ভব ঞ্ছয়। টেবিলের কবি্দুখ বিন্দুর দক্ষিণে বা বামে অবস্থিত, 
কারণ উহাঁব স্পর্শ বা দর্শন করিতে হ্রকের বা অক্ষিপটের যে কণর্থ বিন্দু উদ্দীপিত 
হইয়াছে, উহারা একটি অপরটির দৃক্ষিণে বা বামে অবস্থিত। 

কাল-নিদে শও (10011551010, 10. 9119) গ্রেত্যক্ষের একটি অবিচ্ছেছ্য ধর্ম। 
কোনো! বস্ত প্রত্যক্ষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রত্যক্ষ হয়, যে বস্তুটির প্রত্যক্ষ বর্তমানে 
ঘটিতেছে, তাহ! এক মুহূর্ত পূর্বেও ভবিষ্যৎ ছিল এবং মুহূর্ত পরে অতীত হইয়! 
যাইবে । 


অনুশীলনী (1670156 ) 


1... 1999100 [১070905012301510 8110. 11105061809 10, 

( 09, 00, 1--3) 
প্রত্যক্ষের সংজ্ঞ নির্দেশ কর। উদাহরণ সাহাযো ইহা বুঝাইয়া দাঁও। 
(1৮9 80 £8121515 01 6110 0702989 ০ 001991)0101), 


(273, 00, 3-6) 


৩ 


প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ কর। 
“7১870006100 19107011016 10071015800 10816.” [70110 

(09, 0, 4) 
প্রত্যক্ষ অল্পষ্ট স্বৃতি এবং অভাাঁস।” কথাটি ব্যাখ্যা কর। 

4, 15 0079 90123861010 009911019 2 101500.99. ( 4105, 00. 6--8) 
শুদ্ধ সংবেদন সম্ভব কিনা1 আলোচনা কর। 

ট..10156106014151) 109$ঘ 9812 59109011017 2100 06106061017. উ৬17101) 15 17019 
101709101010681 01 0109 ৮০? (4828, 00, 8710) 
সংবেদন এবং প্রত্যক্ষের পার্থকা দেখাও । ইহাদের মধো কোন্টি মৌলিক? 

80. [10000 8119 39968] 01)9015 01 9:0808100. ( 05, 00, 10--13) 
গেন্টাণ্ট, প্রত্যক্ষবাদ ব্যাখ্যা কর। 


তত 


9৮ 


10. 


1]. 


19, 


19. 


14, 


এটি, 


মনোবিচ্যা 


ড/1)96 19 11155005 02209606101? 12:00190]) 810. 011056869 0100197) 


0৮095 01 1110505 09:০৮000৮৮ ( 8715. 00, 14-19 ) 
ভ্রমপ্রত্যক্ষ কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার ভ্রমপ্রতাক্ষ 
ব্যাখ্যা কর। 


ভা 00893 00 5 (9) চাঃুআ০ 00 0ম] 3 (0) 002.0017ঘ- 
9100) (9) 00200116801 7 (0) 950099017৩৯. 

(4875, 00. 10--13 3 476) 
সংক্ষেপে আলোচনা কর: (ক) আকার” এবং 'পশ্চাদভূমি ; (খ) 
“সংগঠন”; (গ) জটিলীকরণ; (গ)ট সহ-সংবেদন | 
ড/1106 10509 020 2 (9) 01907617198] 010100] 11119102) ; (1১) 10110 


15011109107, ( 405. 00. 15 7 17--18) 
ংক্ষেপে আলোচন] কর £ (ক) জ্যামিতিক দর্শন ভ্রম; (খ) মুয়েলার- 
লায়ার ভ্রম। 


[15017080151 700৮ 00]) 1111091017 200. 1)21]01011090109 
(403. 00, 14715) 
সমূল এবং অমুল ভ্রম প্রত্যক্ষের পার্থক্য আলোচনা কর। 


[01017 [170 0£09899 01 9199,00 10970810101 117 00502]. 1786 75 
100 0১5 01)010981081 01 0101271 01 6119 7097:001)6101) 01 ৪108,09 ? 

( /৬9, 00. 20--2 ) 
সাধারণভাবে দেশপ্রত্ক্ষ আলোচনা কর। দেশপ্রত্ক্ষ ব্যাপারে মনোবিগ্যার 


সমস্তা কি? 
০ 0010. 6108 00105017121] 19111)0 7001091%9 51,০0০ ? 1150095, 
(85. 00, 23--26 ) 
জন্মান্ধ ব্যক্তির দেশপ্রত্যক্ষ আলোচন1 কর। 
[10101 100 680001 00706100101 01 90809, 170 19 11190. 908,065 
85 015017760191160. 1100) 01010 90095 091:991%6 ? 
( 4১05, 700, 23--26 ) 


দেশের স্পর্শ-প্রত্যক্ষ বুঝাইয়া দা9। পূর্ণ এবং শূন্তস্থানের প্রেত্যক্ষের 
পার্থকা কি? 


[15017001751 1)66990 1908, 8,150 68,060.2.] 19910019610] 01 51)909. 


(09. 02. 26--28) 
দেশের দর্শন এবং স্পর্শ-গ্রতাক্ষ পার্থকা দেখাও । 


[01501050151) 1096৬ 9017 77001000181 2170 107000017 00992106102 01 


50209. বুট 19 820 00190 09108159089 9717819 10 ৮০ 899৪ 


( &18. 0০ 28--30) 
এক-চাক্ষুব এবং দ্বি-চাক্ষুষ দেশ প্রত্যক্ষের পার্থকা কি? কিরূপে ছুই চক্ষু 
দিয় একটি বস্তকে একটি দেখা যায়? 


16, 


17. 


186, 


19. 


৩ 
[৩ 


গ্রত্যক্ষ ৪৯ 


[7০ত 15 5011015% 061:081%90 ?175101811 109 50919080902010 ৮1910 
01 $০11316৮. € 4185, 00, 29--30 ) 


কিভাবে ঘনত্ব প্রত্যক্ষ ঘটে? ঘনত্বের ঘনদুগ-দর্শন বুঝাইয়া দাও । 


[))5811550151) 19999 0109 07161781700. 909001190. 7961:9900102 ১1 
019090008.  ৬৬1)5 870 1700 01)19065 999]0 11)৮01690 10 90809 ? 
(417৭, 00. 31--34 ) 
দূরত্বের অজিত এবং মূল প্রত্যক্ষবাদের তুলনা কর। 
৬৬119 00003 01 (29 39901108%৮5 00/00901গ2 01 800০১১ (১) 8৮171) 
50059, (০) 1796108] 00165 800. 11 8]1৮, (09, 0. 36-37, 35-38) 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর £--(ক) গৌণ দেশপ্রত্যক্ষ, (খ) সাবধানী 
সংবেদন, (গ) অক্ষিপটীর এক্য এবং ছন্ব। 
[ন0েজ 2১9 (2) 1900৮-000516100, (1১) 1080৮018976, (৫) 79919021209 1110 
০16])6১ (0) 10261010599 ৪70 10700010909 1001:091৮0 ? 
(409. 00, 38, 38-40, 41) 
(ক) দেহ!বস্থান, (খ) গতি, (গ) বাধা এবং ওজন, (ঘ) বস্তর পরিমাণ 
এবং আকার কিবপে প্রতাক্ষ হয়? 
/১1701599 6910190181 709:0006101, ভড1126 79 61009 909010৭ 7)07696170 ? 
(05. 000, 41743) 
কালপ্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ কর। তথাকথিত বর্তমান' কাহাকে বলে? 
19561000191) 1১96 9910 10910910010 170 9101)01:091011017. 
(১09. 00, 44-42 ) 
প্রত্যক্ষ এবং সংপ্রত্যক্ষের পার্থক; আলোচনা কর। 
0010070:0 ৮110 01119101006 8010595 85 110980115 01 910700-1)01-001)01010- 
( £05. 00. 45-46 ) 
দেশপ্রতাক্ষ ব্যাপারে বিভিন্ন ইন্ড্রিয়ের তুলনা কর। 
ডা: 00665 00 270৮). [001199100 [0061-52]) (1) [১0100700101] 
01 00761)]0) (0) 11908] 5160 9770. 1,008119601080, (0) 17১79100110). 


(205. 09. 43) 43744) 44745, 46747) এ? ১ 


সংক্ষিপ্ত আলোচন। কর 2 
(ক) উদ্দাসান্তর, (খ) ছন্দ প্রত্যক্ষ, গে) দেশাভিজ্ান এবং দেশনিদেশ 


(ঘ) বিক্ষেপণ। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছদ 
প্রতিরপ ( [00756 ) 


১। প্রত্যক্ষ-ফল (76766]) এবং প্রতিবূপ 


প্রত্যক্ষের ফলকে বলে প্রত্যক্ষ-ফল। প্রত্যক্ষ শেষ হইয়া গেলে উহার যে 
ফল উৎপন্ন হয় ভাহাই প্রত্যক্ষ-ফল। যেমন, .নীল ফুলের প্রত্যক্ষে, প্রত্যক্ষ 
নীল ফুলটিই ইহার প্রত্যক্ষ-ফল। অতীত প্রত্যক্ষ বস্তকে আবার প্রত্যক্ষ করিলে, বস্তটি 
পরিচিত বলিয়া জ্ঞাত হয়। কারণ ইহাতে যে অতীত প্রত্যক্ষ-ফল প্রতিরূপের 
আকারে মনে বুহিয়াছে, তাহার অস্পই ম্মরণ (10011016000) ঘটে । 

প্রত্যক্ষ-ফলের রেখা! (05০০), ছায়।পাত (770095910 ) বা নকলকে 
(০৭9৮) প্রতিরবূপ (00889) বলে । গুতাক্ষ শেষ হইয়া! গেলেও, প্রত্যক্ষ বিষয় 
উহার প্রতিরূপ মনে বাখিয়] যায়। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ-ফলের আমল বপ নয়, কিন্তু 
উহার ভাসমান কপ । 


প্রত্যক্ষ ফলের প্রতিরূপে পরিণতি 


( 7178179101017 101) 106706])6 £0 [71809 ) 


প্রত্যক্ষষল ও উহার প্রতিরূপের মধ্যবর্তী কতকগুলি স্তরকে প্রত্যক্ষ-ফল বা 
প্রকৃত প্রতিরূপ, কোনটিই বল! যায় না। প্রত্যক্ষের ফল প্রতিরূপের আকারে মনে 
সংরক্ষিত হইবার পূর্বে নিম্নলিখিত স্তরসকল অতিক্রম করে। 

6১) সংবেদন বা প্রত্যক্ষের উদ্দীপক বিষয় অপহৃত হইবার পরও, উহার 
প্রতিক্রিয়া কিছুক্ষণ চলিতে থাকে । যেমন একটি রবং দেখা বা শব শোন] শেষ 
হইলেও, চক্ষু বা কর্ণের উপর তাহার প্রতিক্রিয়! চলিতে থাকে | এই প্রতিক্রিয়ার নাম 
অন্ু-সংবেদন ( %(66-5010886105 9 বা অন্ু-প্রতিরূপ ( 916০7-1002£0 )1১ 

_ অন্ু-সংবেদন উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে ঘটে । সুতরাং ইহা সংবেদন নয় । আবার 
ইহা প্রতিরূশও নয়, কারণ ইহা লংবেদনের শক্তির ফলেই স্বতঃপ্রবৃত্ভাবে ঘটিয়া 
থাকে । সৃততরাং ইহা! প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তা একটি স্তর । 


- | ১ম ঘণড চতুর্দশ পরিচ্ছেদ, ২-৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 


প্রতিরূপ €১ 


(২) পৌনংপুনিক প্রতিরূপ গুত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী দ্বিতীয় স্তর । 
একটি সর থামিয়া যাইবার পরও যেন থাকিয়া থাকিয়া কানে বাজিয়া ওঠে। 
একখানি স্বন্দর মুখ দেখিবার পরও যেন উহ থাকিয়। থাকিয়া চোখে ভাসিয়া ওঠে 
ৰা মনে পড়ে। প্রত্যক্ষ বসন্ত তিরোহিত হইবার পর, এইরূপ বার বার উহা যে 
আকারে মনে পড়ে তাহার নাম পৌনঃপুনিক প্রতিনূপ। 

অন্থদংবেদনের পহিত পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের পার্থক্য এই যে প্রথমটি অবিরাম 
বা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি মনে হয় থাকিয়া 
ধাকিয়া, সবিরাম ব1! বিচ্ছিন্নভাবে । অন্থদংবেদনের আবির্ভাব ও তিরোভাৰ 
স্পষ্টভাবে বুঝা! যায় না, কিন্ত পৌনংপুনিক প্রতিরূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব 
স্পঠভাবে জ্ঞাত হয়, কারণ প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিতে আবির্ভাব ও তিরোভাবের 
সমর-ব্যবধান বেশী। দ্বিতীয়তঃ, অস্থসংবেদনের তুলনায় পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ আসল 
প্রতিৰপের দিকে আর একটি ধাপ অগ্রপর হয়। তৃতীয়তঃ, অনুসংবেদন পশ্চাদ্ভূমির 
উপর ফুটিয়া ওঠে না । অহ্থসংবেদন পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের তুলনায় অধিক উদ্দীপক- 
সাপেক্ষ এবং মন-নিরপেক্ষ । 

উভ.ওয়ার্ঘ পূর্বে মনে করিতেন, যে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের মূলে রহিয়াছে 
উহ্নার ভালিয়! ওঠার (1)9০05০০১ ) প্রবণতা! বা অধ্যবসায় শক্তি ( 09159598009 )। 
অবশ্ট উড ওয়ার্থ এই প্রবণতাকে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ বলিম্বা অভিহিত কবেন 
নাই । তাহার “৪5০,০1০” গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে এই মতবাদের উল্লেখ নাই । 

(৩) প্রত্যক্ষ এবং আসল প্রতিরূপের মধ্যবর্তী শেষ স্তরটিকে বল! হয় প্রাথমিক 
স্থৃতি-প্রতিরূপ (1701087৮ 050100015-100889 )। ই্‌হ্‌ণ আসল প্রতিরপ নয় । শেষ 
হইয়] যাইবার পরও, প্রত্যক্ষের যে রেখা ও ছায়াপাত মনে সংরক্ষিত হয়, অথচ 
ধাহা৷ আপনা-আপনি ল্মরণপথে আসে এবং যাহা ম্মরণ করিতে এচ্ছিক চেষ্টার 
দরকার হয় না, এইরূপ প্রতিরূপকে বলে প্রাথমিক স্থতি-প্রতিরপ। একটি ভার 
তুলিবার ঠিক পরক্ষণে আর একটি ভার তুলিয়াই বুঝা গেল যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির 
তুলনায় বেশী হাল্কা বা ভারী। দ্বিতীয় অ্রটির বেশী হাল্কা বা! ভাবী বলিয়া 
প্রতাক্ষে, প্রথম ভারটির ওজন প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ অবশ্যই সাহায্য করে। অথচ এই 
প্রত্তিরূপ কোনে! এঁচ্ছিক চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া, স্বয়ং মনে আসে। 

প্রাথমিক স্থতি-প্রতিরপ অন্ুসংবেদন নয়, কারণ ইহা অবিরামভাৰে অথব! 


পাস এসএস এতে 


১। আর-এস-উডওয়ার্খ- সাইকোলজি ( ব্রষ্বোদশ সংস্করণ )-_-পৃঃ ৩৪২ 


৫২ মনোবিদ্ 


অল্প বিরামের ব্যবধানে পুনঃগুনঃ প্রত্যক্ষের ম্পষ্টত1 'এবং সজীবতা লইয়া! ঘটে না। 
আবার ইহা! পৌনঃপুনিক প্রতিরূপও নয়, কারণ উদ্বোধক বা ম্মরণস্থত্বের দাহায্য 
ন1 লইয়! বা অধাবসায়ের বেগ লইয়া ইহা পুনঃপুনঃ মনে উদ্দিত হয় ন1। প্রাথমিক 
স্বতি-গ্রতিরূপ একটি মানস-ব্যাপার এবং ইহা ঘটে প্রত্যক্ষের ঠিক পরেই । ইহা 
মনে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয় না। অন্গলংবেদন এবং পৌনঃপুনিক প্রতিব্ূপেব মত 
ইহাও একটি ক্ষণিক বা অস্থায়ী অবস্থা । প্রাথমিক স্থৃতি-প্রতিবূপে এই দিকটি 
মনে বাঁখিলে, ইহার সহিত আসল বা প্রকৃত স্বতি-প্রতিরূপেব ভ্রান্তি ঘটিবার সন্তাবন। 
কমিয়। যায় । 

(8) আসল স্থৃতি-প্রতিরপ ( 0020015-110866 01:09") এই ক্রমিক জ্তরের 
শেষ পরিণতি । অস্ুসংবেদন, পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ এবং প্রাথমিক স্ৃতি-প্রতিরূপ, 
এই তিনটি স্তর, প্রত্যক্ষ হইতে প্রকৃত স্বতি-প্রত্তিূপ পর্বস্ত ধারাবাহিক পরিণ[তির 
বিভিন্ন পর্যায় বা অবস্থা । এই ক্রমিক পরিণতিতে প্রত্যক্ষের বস্তুগত ভিত্তি ক্রমশঃ 
কমিতে কমিতে একেবারে নিঃশেষ হয় স্বৃতি-প্রত্রূপে । পূর্ব পূর্ব স্তরগুলিতে 
উদ্দীপক ও প্রতিরূপের ন্[নাধিক্য বর্তমান । অনুসংবেদনে উদ্দীপকের প্রভাব প্রত্িরপ 
অপেক্ষা বেশী। আবার প্রাথমিক স্মৃতিগ্রতিরূপে প্রত্যক্ষের উদ্দীপক নাই কলিলেই 
চলে, আছে শুধু প্রত্রিপ এবং প্রতিরূপকে উদ্ব্ধ করিবার মত ম্্রণস্ুত্র (০.০) 
অথবা অভিভাবীয় শক্তি (550£6561%9 10:09) 

যে পাঠটি অতীতে ত্যারী কর] হইয়াছিল, আজ তাহা শ্মরণ কর] হইতেছে। 
পাঠটি স্থুলভাবে, অথবা সশবীরে মনে থাকিতে পারে না। নিশ্চয়ই উহা মনে 
সংরক্ষিত ছিল পঠিত বিষয়ের প্রতিরূপ রূপে । শিক্ষক মহাশয় পাঠটি আবৃত্তি 
করিতে বলিলেন। এই আদেশ বা জিজ্ঞাসাই অভিভাঁবীয় উদ্দীপক ঘাহা শ্মরণ- 
ক্রিয়াকে উদ্ধদ্ধ বা জাগ্রত করিয়া দিল এবং পাঠের কোনে অংশ হয়ত বিনা চেষ্টায়, 
আবার কোনো অংশ বিশেষ চেষ্টায় মনে পভিল। তাহ] হইলে প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের 
সেই রূপ, যাহ] উহার নকলের মত মনে সংরক্ষিত হইয়া! পরবর্তী চেষ্টার ফলে 
পুনরুজ্জীবিত (9৮109) হয় । 


৩। আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ (7711866 70192 ) 


জার্মানীর মার্বুর্গ ইনষ্টিটিউট অফ. সাইকলজির বিখাত মনোবিদ ই. আর, 
যেনেশ, (এ তি 58080))) এবং তাহার সম্প্রদায় এক প্রকার নুতন প্রত্িরপ 


প্রতিরূপ ৫৩ 


আবিষ্কার করিয়াছেন । তাহারা এই প্রতিরূপের নামকরণ করিয়াছেন আইডেটিক্‌ 
প্রতিবপ। ইহা! প্রধানতঃ দর্শন প্রতিরূপের আকারেই ঘটিয়া থাকে । সাধারণতঃ 
বারো হইতে চৌদ্দবর্ধাঁয় বালক-বালিকারা 'আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ-প্রবণ । আইভেটিক্‌- 
প্রতিরূপ-প্রবণতা কৈশোরের সঙ্ষে সঙ্গে কমিতে থাকে । 

কোন বস্ত বা ছবিতে আধ মিনিট চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া, চক্ষু বৃজিলে, অথবা কোনে 
খুমর পশ্চাদ্ভূমিতে তাঁকাইলে, আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ-প্রবণ বালক-বালিকার! এ বস্ত 
বা ছবিটিকে অবিকলভাবে দেখিতে পায়। প্রত্যেকটি খুটিনাটি দিক দিয়া এই 
প্রতিবূপকে দৃষ্ট বস্তু বা! ছবির হুবহু নকল বলিয়া মনে হয়। ইহার স্পষ্টতা ও সজীবতা 
মূল প্রত্যক্ষেরই মত। 

বস্ত নাই, অথচ বন্তটি দেখা যাইতেছে, এমন অভিজ্ঞতাকে অমূল প্রত্যক্ষ 
(11150108010) বলে। কিন্তু আইডেটিক্‌ প্রতিবপ অমূল প্রত্যক্ষ নয়, কারণ 
ইহাতে প্রত্িৰপের অবাস্তবতা বা অলীকতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাঁকে, যাহ অমৃল প্রত্যক্ষে 
থাকে না। আইডেটিক্‌ প্রতিৰপে বস্বর নকলের অবিকলতা (.0608:80710 
119116য) থাঁকিলেও, বাস্তবতাবোধ নাই। যেনেশ, ইহাকে বলিয়াছেন তথাকথিত 
অমূল প্রত্যক্ষ (056040-1১2110017180100) | 

আইডেটিক্‌-প্রতিরূপ-প্রবণ ব্যক্তিকে যেনেশ, বলেন আইডেটিক্‌ ব্যক্তি (19966 
10,11৮10091)। তিনি আইডেটিক্‌ প্রৰণতাকে ব্যক্তিত্বের মানদণ্ড রূপে গ্রহণ করিয়া 
বাক্তিত্বের অনেকগুলি জাতির (6০9০3) নির্ণয় করিয়াছেন । যেমন টি-টাইপ অথবা 
টিটানয়েড ([687018) এবং বি-টাইপ অথবা বেজডউঅয়েড. (36530যঘ06) 
বাক্তিত্তবের ছুইটি প্রধান জাতিরূ্প। এই বিশুদ্ধ দুইটি জাতিরূপ ছাড়া তিনি আর 
কয়েকটি জাঁতিরূপও নির্ণয় করিয়াছেন । 

আইডেটিক্‌ প্রতিরূপের সহিত প্রত্যক্ষ ও প্রতিরূপের মধ্যবর্তী স্তরগুলির পার্থক্য 
রহিযাছে1 আইডেটিক্‌ প্রতিরূপকে অন্সংবেদন বলা যায় না । অন্থসংবেদন একটি 
সার্বভৌম এবং ব্যাপক ঘটনা__আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই অস্থসংবেদন ঘটে। 
কিন্তু আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ প্রধানতঃ চোদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক বালক-বাঁলিকাদেরই 
ঘটে। আবার, সবর্ণ অঞ্জশংবেদন উহার বিপরীত অলবর্ণ অন্থসংবেদনে রূপাস্তরিত 
হয়, কিন্তু আইডেটিক্‌ প্রতিরূপে এইরূপ ঘটে না। 

আইডেটিক প্রতিরূপের সহিত পৌন:পুনিক প্রতিরূপের পার্থক্য স্পষ্ট। 
ছিতীয়টির তুলনায় প্রমটি অবিরাম বা ছেদহীন। তাহা ছাড়া, অন্থদংবেদন এবং 


৫৪ যনোবিদ্যা 


পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের সহিত আইডেটিক্‌ প্রতিরূপের আর একটি পার্থক্য এই যে, 
প্রথম দুইটি তৃতীয়টির তুলনায় ব্যাপক, কারণ তৃতীয়টি শুধু চাক্ষুষ প্রতিরূপেই 
সীমাবদ্ধ, কিন্ত প্রথম দুইটি যে কোনে সংবেদনে ঘটে । 

আইভেটিক্‌ প্রতিবূপ অনেকটা প্রাথমিক স্থৃতি-প্রতিরূপের অনুরূপ । কিন্তু এই 
দুইটির পার্থকাও উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমটি চাক্ষুষ প্রতিরূপে সীমাবদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়টি 
যে কোনে প্রতিরূপ সম্পর্কেই ঘটিতে পারে । তাহা ছাড়া ছিতীয়টি নকলের 
বিশ্বস্ততা লইয়া প্রত্যক্ষ হয় না এবং উহার মধ্যে প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা ও সজীবতা নাই। 

আবার আইডেটিক্‌ প্রতিরূপকে স্বতি-প্রতিরূিপও বল! যায় না, যর্দিও স্তি- 
প্রতিরপ আইডেটিক্‌ প্রতিরূপের মত স্পষ্ট ও সজীব বা অবিকল । উহাদের পার্থকা 
এই যে, দ্বিতীয়টি আপনা-আপনি ঘটে, কিন্তু প্রথমটিকে এচ্ছিক চেষ্টায় পুনরুজ্জীবিত 
করিতে হয়। 

উপসংহারে বল! যায় যে আইডেটিক্‌ গ্রতিরূপ একটি সাময়িক এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণের 
(8৭701995000 010017010717070) ঘটনা] । ইহাতে উপরোক্ত প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের 
মধাবর্তা স্তরগুলির মত ব্যাপকত! বা সার্বভৌমতা নাই। তাহা ছাভা, ইহা চাক্ষুষ 
প্রতিবপকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। কিন্তু উপরোক্ত স্তরগুলি যে কোন ইন্জরিয়ের 
সহিত সম্পকিত হইতে পারে। তাহ] ছাড়া, আইডেটিক্‌ প্রতিকপকে অন্য জাতীয় 
প্রতিরূপে পরিণত করা যায় না। 


81 প্রত্যক্ষফল ও গ্রতিরূপ (7১০7০91)1 8170. 1777906) 


প্রত্যক্ষফল ও প্রতিরূপের সম্বন্ধ অতি নিকট। প্রতিরপ প্রত্যক্ষফলেরই 
রেখা বা ছায়াপথ । যে বস্তর প্রত্যক্ষ হয় নাই তাহার প্রতিরপও নাই । স্বতরাং 
প্রতিৰপ প্রতাক্ষের উপর নির্ভর করে। আবার প্রত্ক্ষও প্রতিরূপের অপেক্ষা রাখে। 
প্রত্যক্ষের অঙ্গীভূত সদৃশীকরণ, পৃথকীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রতিরূপের সাহায্যে ঘটে । 
কিন্তু প্রত্যক্ষফল ও প্রতিরূপের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও ইহাদের পার্থক্য বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । 

তীব্রতা (176975165), স্পষ্টুতা (৮1৮1817955) এবং জজীবতার (1159110959) 
দিক হইতে প্রেতিরূপ প্রত্যক্ষের তুলনায় নিকৃষ্ট । হিউম-এর মতে প্রতিরূপ এবং 
প্রত্যক্ষফলের পার্থক্য শুধু তীব্রতার পরিমাণগত পার্থক্য । তিনি বলেন ষে 
প্রতিরূপ প্রত্যক্ষফলের ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। উহারা আনলে একজাতীয় মানস- 


প্রেতিরূপ ৃ ৫৫ 


বৃত্তিরই যথাক্রমে স্পষ্ট এবং অম্পষ্ট ূপ। যাহ তীব্র এবং সজীব প্রত্য রূপে মনকে 
আঘাত (5601555 076 10109) করে, তাহাই কম তীব্র বা সজীবভাবে প্রত্তিরপের 
আকারে মনে জাগে। 

স্টাউট, হিউম্-এর মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে প্রৃত্যক্ষফল ও 
প্রতিরূপের পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয়, কিন্তু প্রকারগত। অর্থাৎ, প্রতিবপ শুধু 
প্রত্যক্ষষলের একটি সংস্করণ নয়, কিন্তু ইহা একটি স্বতন্ব মানসবৃত্তি। স্টাউট, 
দেখাইয়াছেন যে হিউম্‌ প্রকারান্তরে এই পার্থক্যের ইঙ্গিত করিয়াও ইহ] স্পষ্টভাবে 
স্বীকার করেন নাই। হিউম্‌ বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ অপেক্ষাকৃত বেশী সজীব 
ভাঁবে মনকে নাঁড়া দেয়, কিন্তু প্রতিবূপ মনকে নাভা দিতে পারে না। প্রদীপের 
মন্দ আলোক, ফিস ফিস্‌ কথা বা মৃদু শব, ক্ষীণ প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত । আবার বিদ্যাতের 
তীব্র আলোক অথবা বজ্বাঘাতের উচ্চ শব স্পষ্ট প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত । তীব্র বিছাতের 
প্রতিরূপ হয়ত ক্ষীণ আলোকের প্রত্যক্ষের তুলনায় তীব্র। কিন্তু ক্ষীণ আলোকের 
প্রত্যক্ষ মনকে যেরূপ নাড়া দিতে পারে, তীব্র আলোকের প্রতিবূপ সেইবূপ পারে না। 
সতরাং, প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের পার্থক্যকে শুধু পরিমাণগ্ত পার্থক্য বল। চলে 
না। প্রতিবপ প্রত্যক্ষফলের ক্ষীণ সংস্করণ মাত্র নয়। 

(২) দ্বিতীয়তঃ, প্রতিৰপ অপেক্ষা! প্রত্যক্ষষল স্পষ্ঠতর। '্রত্যক্ষফল সবলে 
মনকে অধিকার করে। স্টাউট-এর ভাষায়, প্রত্যক্ষের মনকে "আক্রমণ' অথব! 
সবলে অধিকার করিবার ( 800:939156 01125060া" ) গুণ আছে। তিকপের 
শ্বভাঁবে মনকে অধিকার করিবাঁর অথবা মনোযোগ কাঁড়িয়া লইবার ক্ষমতা নাই। 

(৩) তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ বস্ত একটি সমগ্র বা গোটা বস্ত। টেবিলের গরত্যক্ষে 
মোটামূটিভাবে সমগ্র টেবিলটি অথবা টেবিলের কোনো সম্পূর্ণ অংশ জাত হয়। 
পক্ষান্তরে, টেবিলটির প্রতিরূপে উহার সমগ্রতা ক্ষুণ্ন হয়। টেবিলটিকে শ্মবণ করিতে 
গেলে, হয়ত উহার একটি পায় মনে আসে, অন্য পায়াগুলি মনে আসে না| উহার 
দৈর্ঘ্য বাঁ প্রস্থ একটানাভাঁবে অথবা একটি সম্পুর্ণ ফালি হিসাবে শ্মরণ হয় না, কিন্তু 
শ্ররণ হয় কাটা কাট! বা খগ্ডবিখণ্ড টুকরারূপে। দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষের 
তুলনায় প্রতিবূপ আংশিক ( [78200010691 )। 

(৪) প্রত্যক্ষফলে ধারাবাহিকতা (০০৪৪৮ ) আছে, প্রতিরূপে নাই। 
প্রত্যক্ষফল অপেক্ষাকৃত স্থির এবং অচঞ্চল, কিন্তু প্রতিরূপ প্রত্যক্ষষলের তৃলনায় 
চঞ্চল। প্রতিরূপ নিয়ত দৌলায়মীন ( 20665108 ) এবং হ্ৰাসবৃদ্ধিসম্পন্ন । অনেক 


৫৬ মনোবিদ্যা 


মনোবিদ, যেমন স্টাঁউট,$ টিশনার্‌ প্রভৃতি, প্রতিরূপের পরিব্তনশীলতা এবং 
চঞ্চলতার (20106 200. 110767175 0178780661 ) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন ।১ 

(৫) প্রত্যক্ষফল স্বভাবত্ঃ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইহাকে স্থিরভাবে 
ধরিয়া রাখিবার জন্য এচ্ছিক মনোযোগের দরকার হয় না। কিন্তু গ্রতিরূপ নিয়ত 
পরিবর্তনশীল। কাজেই, ইহাকে স্থিরভাবে ধরিয়া রাঁখিবার জন্য এচ্ছিক 
মনোযোগের দরকার হয়। 

(৬) আর এক দিক হইতে প্রত্যক্ষফলই ক্ষণিক বা চঞ্চল এবং প্রত্িরূপ 
অপেক্ষাকৃত কম ক্ষণিক অথবা চঞ্চল। গ্রত্যক্ষফল বাস্তব জগতের একটি অংশ। 
এ বস্তটি যেস্থানে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিলেই, মনের সহিত বস্তুর 
যোগস্ত্র ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্ত স্থান ত্যাগ করিলেই প্রত্যক্ষফলের প্রতিরূপ 
ন্ট হয় না, বরং মোটের উপর স্থির বা অপরিবতিতভাবে মনে সংরক্ষিত থাকে । 
অর্থাৎ গতি বাস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ অস্তহিত হয় কিন্তু প্রতিরূপ 
স্থির ও অপরিবর্তিত থাকে । 


৫। প্রতিরূপের নমুনাভেদ (15095 ০£17779275 ) 


প্রস্তিবূপ গঠনের প্রবণতা সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমান হয়না । এই বিষয়ে 
বাক্তিতে ব্যক্তিতে উল্লেখযোগা ভেদ দেখা যায়। ইংরেজ মনোবিদ ফ্রান্কিজ্‌ 
গযাল্টন্‌ প্রতিরূপ-গঠনে ব্যক্তিভেদ সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। তিনি 
একশত ব্যক্তির উপর প্রশ্নাবলী পদ্ধতি (05958100816 ) প্রয়োগ করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, প্রাতঃকালীন আহারের টেবিল ম্মরণ করিতে গিয়া! সকল ব্যক্তি 
একই জাতীয় প্রতিরূপের লাহাধ্য লয় না। কোন ব্যক্তি হয়ত প্রোতরাশ টেবিলের 
দৃশ্যগুলি, েখন টেবিলের ব1 চা-কাঁপের রং অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির চেহারা মনশ্চক্ষে 
দেখিতে পায়। এই ব্যক্তি চাক্ষুষ-প্রতিরূপ-প্রবণ (15119 ) অর্থাৎ উহার ন্র্ণ 
ক্রিয়ায় চাক্ষুষ গ্রতিরূপ প্রাধান্ত লাভ করে। আবার কোন ব্যক্তি হয়ত চা-কাপের 
টুং-টাং শব বা কেটলি হইতে কাপে চা ঢালিবার শব্ধ, অথবা প্রাতরাশ গ্রহণকারী 
ব্যক্তিদের কণ্ম্বর শুনিতে পায়। এই ব্যক্তি প্রধানতঃ শ্রবণ-প্রতিরূপ-প্রবণ 


১। (৬)-এর আলোচনায় দেখা যাইবে যে, প্রতিরূপকেই প্রত্যক্ষের তুলনায় স্থায়ী বলা যাইতে 
পারে । 


প্ররতিরূপ ৫৭ 


( 8০119 )। আঁবার কোনে! ব্যক্তি হয়ত প্রাতরাশ টেবিল ম্মরণ করিতে গিয়! বন়্- 
এর অথবা অন্ঠান্ত লোকদের ছটাছুটি, কেট লি হইতে কাপে ঢালিবার কালে চা-এব 


ধার! প্রভৃতির প্রতিরূপ ম্মরণ করে। এই ব্যক্তি চেষ্টীয় প্রতিরূপ-প্রবণ (0:.095- 
%179610 )| 


ব্যক্তির প্রতিরূপ-গ্রবণত! প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর, যথা-_চাক্ষৃষ, শ্রাবণ এবং চেষ্টীয়। 
কিন্তু একটি চতুর্থ প্রকারের প্রতিরপ-প্রবণতা আছে, এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই এই 
শ্রেণীভুক্ত । এই চতুর্থ প্রকারের প্রতিরূপ-প্রবণতাকে বলা যায় মিশ্রিত প্রকার 
(10196 6509 )। এই ব্যক্তি শ্ররণের বিষয়কে দুইটি বা তিনটি প্রতিকপের সাহায্যে 
গ্রহণ করে । যেমন, প্রাতরাশের টেবিল কল্পনা করিতে গিয়া এই বাক্তি চাক্ষুষ, 
শ্রীবণ এবং চেষ্টীয়, এই সকল রূকমের প্রতিরপই ম্মরণ করে। অবশ্ট মিশ্রিত 
প্রতিরূপ-প্রবণতার মধ্যেও কোনো একটি বিশেষ প্রকারের প্রতিবপের দিকে অধিক 
ঝোক দেখা যায়। 


উপরোক্ত চারিটির অতিরিক্ত প্রতিরূপ-গ্রবণতা, যেমন স্পার্শন ( ৮,০19 ), 
ত্রাণীয় (01180৮০:5 ) এবং স্বাদীয় (69696০/৮ ) ভেদদও আছে কিনা, সেই সম্বন্ধে 
যথেষ্ট মতভেদ বহিয়াছে। মোটের উপর, ব্যক্তির প্রতিরিপ-প্রবণতার প্রকারভেদ 
প্রধানতঃ উপরোক্ত চাবিটিই। 


প্রতিরূপ-্রবণতার গুরুত্ব এই যে, ইহার তে বাক্তির মনোবিকাশের উপর 
বিশেষ আলোকপাত করে। ব্যক্তির ভবিষ্যৎ পেশা, তাহার শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি 
প্রতিরূপ-প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চাক্ষুষ প্রতিরূপ-প্রবণ ব্যক্তির শিক্ষায় চাক্ষুষ 
সংবেদনের এবং শ্রাবণ প্রত্বিপ-প্রবণ ব্যক্তির শিক্ষায় শ্রবণ সংবেদনের প্রাধান্য থাক। 
বাঞ্চনীয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তির শিক্ষা হইবে দেখিয়া, আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির শিক্ষা 
'হুইবে প্রধানতঃ শুনিয়!। 


৬। প্রতিরূপের আরও কয়েকটি প্রকারভেদ 


প্রতিরপের আরও কয়েকটি প্রকাঁরভেদও উল্লেখযোগ্য । 

(১) সামান্তা প্রতিনূপ ( 2970610 10889 ) একই বা সদৃশ বস্বর সাদৃশ্ঠ গুলির 
সমবেত গ্রতিরপ। এই প্রক্রিয়াটি অনেকটা সম্মিলিত চিত্রের (0০2009169 20:০$০- 
৯0৮5 ) মত। হাসপাতালের রোগীরা কিরূপ তাহা সাধারণভাবে বুঝিতে হইলে, 


৫৮ অনোবি্যা 


সকল রোগীর আকরুতির পার্থকাগুলি বাদ দিয়া এবং সাদৃশ্ঠগুলি লইয়া যে সাধারণ 
বা সম্মিলিত চিত্র গঠিত হয়, তাহা! সামান্য প্রতিরূপের অনুরূপ ।১ 

(২) যুগ্ম প্রতিরূপ ( ০020005169 17989 ) গঠিত হয় একই বা এক শ্রেণীর 
ব্যক্তি বা বস্তর বিভিন্ন প্রতিরূপগুলি মিলিত হইবার ফলে । 

(৩) সংবেশিত ( 1502081599) ব্যক্তির অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় যে প্রত্রিপগুলি 
অমূল প্রত্যক্ষের মত বস্তর আকারে ভাঁসিয়! উঠে, উহ্ার্দিগকে বলে সংবেশিত 
অবস্থাকালীন প্রতিরূপ (75078860810 10789 )। 

(৪) অমূল প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ (22115010960: 100889) বলে সেই প্রতিরিপকে 
যাহ] অমূল প্রতাক্ষে ভাপিয়! উঠে এবং সতা বলিয়া মনে হয়। 


৭। স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপ 
11611075 17711856 ৪180 006 11786 ০01 [17721779161 01) 

স্বৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপ-_ঘে প্রতিরপ অতীত অভিজ্ঞতাকে 
পরিবন্তিত না করিয়া পুনরুপস্থিত কবে তাহাকে ম্বতি-গ্রতিরূপ (যোগার 1169) 
বলে। আবার ষে প্রতিৰপ অতীত অভিজ্ঞতাকে পরিবত্তিত করিয়া অথবা উহার 
অংশগুলি পুনধিন্যাস করিয়! পুনরুপস্থিত করে তাহাকে বলে কল্পনা-প্রতিএপ | 

স্বৃতি-প্রতিরূ্প এবং কল্পনা-প্রতিরূপের সম্বন্ধ অত্যস্ত ঘনিষ্ঠ। 

স্বৃতি-প্রতিরবূপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের সাদৃশ্য এই ঘষে, ইহারা উভয়ই অতীত 

ত্যক্ষের ফল। যে শিল্পী তাঁজমহলের ছবি আঁকিতেছেন, তিনি এই হর্ম্যটিকে 

যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, 'অবিকল তাহাবই প্ুনরুৎপাদন করিতেছেন । আবার 
রবীন্দ্রনাথ তাজমহল সম্বন্ধে তাহার কাবাস্থষ্টিতে উহার এবং উহার সহিত সংশিষ্ট ব্যক্তি 
বা বস্তর প্রতিরিপগুলিকে নৃতনভাবে সাজাইয়াছেন | তাহ] হইলে, কি স্থৃতি-প্রতিব্প, 
কি কল্পন'-প্রতিরূপ, ইহারা উভয়ই অতীত অভিজ্ঞতার ফল। 

শ্বৃতি-প্রতিরূপ এবং কল্পনা-প্রতিবপের পার্থক্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 

(১) সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, স্বতি-প্রতিরপ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এবং 
কল্পনা-প্রতিরূপ অপেক্ষাকৃত ক্ষণিক | এই মতে স্বতিগ্রতিরূপ প্রত্যক্ষের হুবন্ 
পুনরুৎপাদন, স্থতরাং প্রত্যক্ষের মতই স্থির, এবং কল্পনা -প্রতিরূপ ম্বাধীন, স্থতরাং 
উহা অস্থির বা ক্ষণিক | 

কিন্ত টিশনারু প্রভৃতি মনোঁবিদ,মনে করেন যে, এই দুই প্রতিরূপের বাস্তব সম্বন্ধ 

১। গঠনমূলক কল্পন1 পরিচ্ছদের তৃতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 





প্রতিরিপ ৫৯ 


বিপরীত। ইহাদের মতে স্থৃতি-প্রতিরূপই অস্থির, কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপ স্থির । 
একটি স্থৃতি-প্রতিরূপ হয়তো এই মাত্র মনে হইল, আবার পরক্ষণেই বিশ্বত হইল। 
কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপকে স্থির রাঁখিয়! শিল্পী ছবি আকেন, অথবা কবি কাবা রচনা 
করেন। স্থতরাঁং কল্পনা-প্রতিরূপই স্থির এবং স্বৃতি-প্রতিরূপ অস্থির । 

(২) আবার স্বতি-প্রতিরূপ বাক্তিকেন্দ্রিক, কিন্তু কল্পনা-প্রতিরপ অপেক্ষারুত 
নৈব্যক্তিক। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা জানিয়াছি, তাহা স্মরণ করিতেছি, এইরূপ 
ব্যক্তিবোধ (919008] 001801005785) স্মৃতি-প্রত্িপের কেন্দ্র। কিন্তু প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতা হইতে প্রতিরপ গ্রহণ করিয়া উহাকে যে নৃতনভাবে সাঁজাইতেছি, তাহা 
বাক্তির কল্পনা হইলেও, তাহাতে ব্যক্তিবোধ নাই বলিলেই চলে । 

(৩) স্বৃতি-শ্রতিবূপের সহিত পরিচিতি-বোঁধ (1901106 ০1 18001119065) সংযুক্ত 
থাকে । যে ঘটনাটির স্মরণ হইতেছে, তাহা বাক্তির পরিচিত ঘটনা । কিন্তু কল্পনা- 
প্রতিরূপে এইরূপ পরিচিতিবোধ থাকে না। 


(৪) স্ৃতি-্প্রতিরপের অতীত নির্দেশ (761610109 ৮০ 016 0796) এবং 
স্বান-নিদেশ (10051159510) থাকে । এমন কোনো ঘটনাব ল্মরণ হয় না, যাহা 
নির্দিষ্ট কালে বা স্থানে সংঘটিত হয় নাই । কবে, কোথায়, ঘটনাটি ঘটিয়াঁছিল, এই 
অতীত কাল এবং স্থানের প্রতিরূ্প জাগরূক না হইলে, এই ঘটনার ম্মরণ সম্পূর্ণ হয় 
না। একটি লোঁককে দেধিয়াই মনে হইল, যেনে তাহাকে চিনি। কিন্তু এই 
লোকটিকে চেন! তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন মনে পড়ে কোথায়, কবে এবং কি উপলক্ষে 
তাহাকে দেখিয়াছিলাঁম। 

কিন্তু কল্পনা-প্রতিরূপে এইরূপ কোনো কাঁল বা স্থানের নিদেশি নাই। ফুল 
আকাশে ফোটে না, কিন্তু ফুলের প্রতিপকে আকাশের প্রতিরূপের মহিত জুডিয়! 
আকাঁশ-কুহুম কল্পনা সম্ভব । এমনও কল্পনা করা যায়, যখন এই জগতে থাঁকিৰ 
না, ফেলিয়া-যাঁওয়া বস্তগুলি হয়ত এই ভাবে বা অন্যভাবে থাকিবে । বর্তমান, 
অতীত, ভবিষ্তৎ_-এই তিন কালের প্রতিবূ্প চয়ন করিয়া কল্পনার জাল বোনা 
যাইতে পারে। ছাত্র ভবিষ্যৎ পরীক্ষার ফল, অথব1 অতীতে আরও ভাল পরীক্ষার 
ফল এবং পরীক্ষার সন্মুখীন হইতে হইলে, বর্তমানে তাহার কিরূপ প্রস্তত হওয়া 
উচিত, তাহা কল্পন1! করিতে পারে। 

স্বৃতি-প্রতিরিপ এবং কল্পনা-প্রতিরূপের পার্থক্য চূড়ান্ত নয়, উহার! পরস্পর- 
সাপেক্ষ । সাধারণ অভিজ্ঞতায় উহার প্রায়ই সংমিশ্রিত থাকে । যাহাকে 


৩ মনোবিষ্তা 


স্বৃতিগ্রতিরূপ অথবা অতীত প্রত্যক্ষের নকল মনে করা হয়, তাহা প্রায়ই পুনরুৎ্পাদন 
ক্রিয়ায় কল্পনার প্রভাবে ইতববিশেষ হইয়া দীড়া়। তোতাপাখীর মত অবিকল 
আবৃত্তি (০৩ 192700) ছাড়। উন্নত স্তরের স্মরণক্রিয়ায় প্রায়ই নূতন সংগঠন থাকে । 
ফলে এই সকল স্বতি-প্রতিগ্তপের সহিত কল্পনা-প্রতিরূপ মিশিত হয় । 

আবার কল্পনা-প্রতিরূপেও স্বৃতি-প্রত্রিপের সাহায্য আবশ্যক । উহ1 অতীত 
প্রত্যক্ষ হইতে সংগৃহীত হয়। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহ! যে স্থানে বা কালে বা 
অবস্থায় প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহ! হইতে পৃথক স্থানে, কালে বা অবস্থায় কল্পিত হয়। 
যেমন, মত্স্তদেহের নিম্নাংশ এবং কন্তাদেহের উপরাংশ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল যথাক্রমে 
মত্ষ্ঠে এবং কন্যায় | কিন্তু মৎ্স্কন্যার (00011819) কল্পনায় এই অংশ বা অবয়বগুলি 
উহাদের অবয়ব হইতে বিশ্লিষ্ট এবং একটি অপরটিতে সংযোজিত হওয়ায়, এমন 
একটি কল্পিত প্রাণী স্্ হয়, যাহার দেহের নিম্নাংশ মৎস্তের এবং উপরাংশ কন্যার । 

৮। স্মৃতি ও কল্পনা ( 116777075 8100 17790117778 61071) 

কল্পনা (10861056100) কথাটি ছুই অর্থে বাবহৃত হইয়া থাকে । ব্যাপক অর্থে 
প্রত্যক্ষলন্ধ প্রতিবূপকে নানাপ্রকারে মম্বদ্ধ করিবার মানসক্রিয়া অথবা অতীত 
অভিজ্ঞতার পুনকজ্জীবনকেই (55181) কল্পনা বলে। প্রতিরূপের পুনকজ্জীবন দুই 
প্রকারের হইতে পারে, যথা- প্রত্যক্ষের ক্রম ও বিশ্যাসের অনুরূপ এবং ভিন্নরূপ ক্রম 
এবং বিন্যাসে । পূর্ব-পঠিত পাঠের পুনরাবৃত্তিতে প্রতিরপগুলি পর পর মনে 
জাগিতে পারে। এই ম্মরণক্রিয়ায় বস্ত ঠিক যে ক্রমে অপব! পূর্বাপর সস্থন্ধে, যেমন 
পঠিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ক্রমে অথবা পূর্বাপর সম্বন্ধে তেমনভাবে পুনকুজ্জীবিত 
বা পুনরুৎপন্ন হইতেছে। অনুভূত বিষয়ের ভ্রাসবৃদ্ধি অথবা অদ্লবদল ন! 
করিয়া, বথান্রমে উহার প্রতিরূপগুলিকে পুনরুৎপন্স বা পুনরুজ্জীবিত করাকে 
স্মরণক্রিয়! বলে । ব্যাপক অর্থে ম্মরণও কল্পনা । 

সন্কীর্ণ অর্থে কল্পনা! বলিতে বুঝায় সেই মানসক্রিয়া, যাহাতে পূর্ব-প্রত্যক্ষ বস্তর 
প্রত্তিরূপগুণি পুনরুৎপন্ন বা পুনরুজ্জীবিত হইলেও, পূর্ব ক্রমবিন্তা অথবা! অবস্থায় হয় 
না, কিন্তু নৃতন ক্রম, বিন্যাস অথবা! অবস্থায় হইয়া থাকে। যেমন পূর্ব-পঠিত পাঠটি 
শুধু যে ভাঁবে শেখ। হইয়াছিল, ঠিক মেইভাবেই উহীর প্রতিরূপগুলিকে পুনরুৎপন্ন না 
করিয়া, নৃতন ক্রম, বি্তাঁপ বা অবস্থায় পুনরুৎপন্ন করিয়া নৃতন বস্ত গঠন করার নাম 
কল্পনা । তাজমহল ঠিক যেমনটি প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ঠিক তেমনটি উহার প্রতাক্ষনব্ধ 
প্রতিরূপগুলিকে পুনকুজ্জীবিত না করিয়া, অন্যভাবে অথব1 উহাদের সম্বন্ধের 


প্রতিরূপ ৬১ 


অদলবদল করিয়া কিছু নৃতন হুষ্টির আকারে পুনরুজ্জীবিত কর যাঁয়। যেমন, 
রবীন্দ্রনাথ তাহার শা-জাহান কবিতায় তাজমহল সঙ্থদ্ধে নৃতন সৃষ্টি করিয়াছেন, 
তাজমহল, শা-জাহান এবং মমতাজের প্রতিরূপগুলিকে নানাভাবে সংযোজিত 
করিয়া । 

তাহা হইলে, উপরোক্ত দুইটি প্রকারভেদ অন্ুণারে কল্পনা ছুই প্রকার, যথা-_ 
পুনরুৎ্পাদদনমূলক (097০8০7৮০) এবং গঠনমূলক কল্পনা (0009৮৮৪০0৮)৮৪) | কল্পনার 
এই ব্যাপকতাকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রথমটিকে বলা হয় স্থৃতি (390১) এবং 
দ্বিতীয়টিকে বলা হয় কল্পনা (100581778670)। 


অনুশীলনী 


[767৫186 


1,.17501910 609 968699 ঠ0 61)9 61720916102 00 00£00100 69 1009,6. 
(05০ 700. 50 52) 
প্রত্যক্ষএল এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী স্তরগুলির আলোচন1 কর। 
2, 1196 15 19109610 170089 91007 0095 16 91101 (৮00 0610 
100700995 ? 175 15 1 08190. 0990.00-17011001110,0101 ? (405, 00, 52 754 ) 
আইডেটিক প্রতিরূপ কাহাকে বলে? ইহার সহিত অন্থাগ্ঠ প্রকার প্রতিকপের 
পার্থক্যকি? ইহাকে তথাক থিত অমূল প্রত্যক্ষ বলা হয় কেন? 


3. 19190108579] 1996 991) [00700108200 17005,60, 700 ঠ1)০$ 01101 10 


00799 0 11 10710 ? (১5. 700. 54--56 ) 
প্রত্যক্ষষল এবং প্রতিরূপের পার্থক্য আলোচনা কর। উহাদের পার্থকা পরিমাণ- 
গত অথবা গুণগত ? ও 


4১ ৬1) 279 0178 [1011] 1108,£9-15005 7? 110%/ 00 11101%1077815 1111101 
1) 0110 00101: 01 101771770 1008695 ? ( 405, 00. ১6--১5৭? ) 

প্রত্তিপের প্রধান পমুণাঁগুলি কি কি? ব্যক্তিতে বাক্তিতে প্রতিবপ-গঠনশক্তিব 
ভেদ আলোচনা কর। 

9,.101961770013]1 1)90৬/0010 1019177015 200. 1100511)961010- 10 5179, 30115 
19 1791220থ 8150 091190. 1179,8109,610 ? (/১05. 00. 60--61 ) 

স্থৃতি এবং কল্পনার ভেদ আলোচনা কর। কোন্‌ অর্থে স্বৃতিকে কল্পনা বল। যায় ? 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


স্মৃতি ( 0150007 ) 


১। স্মৃতি কাহাকে বলে 
স্মৃতি ও স্মুরণ 


অতীত প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি অবিকলভাবে পুনরুণপাদন 
করিবার ক্ষমতাকে স্থৃতি বলে। যেমন “পাখী সব করে বব বাতি 
পোহাইল" লাইনটি যেমন শেখ! হইয়াছিল, ঠিক তেমনভাবেই উহা! মনে করিবার 
নাম উহার স্বৃতি। ফোগস্ত্রকারের ভাষায় শ্বাতি বলিতে বুঝায় অন্থভূত বিষয়ের 
'অসম্প্রঘোষ' অথবা অনপহরণ, অথবা উহা! অঙ্ষু্রভাবে সংরক্ষিত থাক1। অর্থাৎ, 
যোগস্থত্রকার ধৃতি বা সংরক্ষণকে (6576102) ম্মতি বলিয়াছেন । 

অতীতে প্রত্যক্ষ বা অনুভূত বগ্তর যথাসম্ভব অবিকল পুনকৎত্পাদনের ক্ষমতাকে 
স্থৃতি (07900:) এবং এই ক্রিয়াকে ্মরণ (9089201১01176) 190811706) বলা হয়। 
স্বৃতি এবং ন্মরণ আবার নির্ভর করে শিক্ষা, শিক্ষালন্ধ বিষয়ের সংরক্ষণ বা ধৃতি, 
পুনরুৎপা্ন প্রভৃতি ক্রিয়ার উপর । 


২ স্মৃতির ভঙ্গ (806075 01 716770: ) 


স্তি কতকগুলি অঙ্গ বা অংশ লইয়া গঠিত। স্থতির অঙ্গ প্রধানতঃ চাঁবি/টি, 
বথা_ধৃতি বা ধারণ (:96০০০:), পুনরুৎপাঁদন, পুনরুজ্জীবন বা৷ পুনকরুদ্বোধন 


(9000.061070) 19081], 1৪1০1), পুনজ্ঞণন বা প্রত্যভিজ্ঞ। (0০0801992) এবং 
স্থান-কাল-নিদেশি (196511590192)। 


(১) ধৃতি ব। ধারণ (7১61908102) 


সংবেদন, শিক্ষণ, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি মনের সংগ্রাহক (8৪091918759) বৃত্তি । 
ইহাদের সাহায্যে মন নৃতন নৃতন জ্ঞান আহরণ করে। এই আহত জ্ঞান লব 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়! গেলে, জ্ঞানের বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্ভব হয়না । ইহা 
মনে ধৃত বা সংরক্ষিত (66819) 09569) থাকিলেই, উহার ভিত্তিতে উচ্চতর 
জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। স্বৃতি মনের এই সংরক্ষণমূলক শক্তি। 


শ্বৃতি ৬৩ 


যাহাই চেতনাকে “স্পর্শ করে, তাহাই মনের উপর রেখাপাত করে। এই 
বেখাপাত (100068510) প্রত্রিপের আকারে মনে ধৃত বা সংরক্ষিত থাঁকে। 


কোনো উদ্ধীপক-অবস্থা ঘটিলেই, এই সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনকুৎ্পন্ন হয়, যাহার ফলে 
স্মৃতি ঘটিয়! থাকে । 


(২) পুনরুৎ্পাদন ব! পুনরুদ্দীপন 1305:9101075, 10০81) 


কিন্তু গ্রতিরূপ মনে সংরক্ষিত থাকিলেই উহার শ্মরণ হয় না| নানা অভিজ্ঞতার 
ফলে নানা প্রতিরূপই তো মনে বহিয়াছে। যে বিষয়টিকে ম্মরণ করিতে হুইবে, 
তাহার প্রতিরূপগুলিকে উহাদের সংরশ্িত বা অবাক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা 
প্রকাশিত কর! দরকার। মনে সংরক্ষিত অব্যক্ত প্রতিরূপ ব্যক্ত করাকে বলে 
পুনরুুপা্ধন, পুনকর্দী'পন বা পুনরুজ্জীবন। 

পুনকৎ্পাদন সম্ভব হয় কোনো উদ্দীপক স্ৃত্র (গে?) বা অভিভাবেত (50009561070) 
সাহায্যে। উদ্দীপক প্রতিবূপগুলিকে অতীত অভিজ্ঞতার ক্রম, সম্বন্ধ, বিন্যাস গ্রতৃতি 
অন্ুধায়ী পুনকূপস্থাপিত করে। প্রতিকপগুলির মধ্যে যে অম্বন্ধের ফলে উদ্দীপক 
উহাদের পুনকরুপস্থাপিত করিতে পারে তাহাকে বলা হয় অনুষঙ্গ । 


(৩) পুনজ্্ঞীন প্রত্যভিজ্ঞ (19006076107) 


আবার, পূর্ব-অভিজ্ঞতালন্ধ প্রত্তিরপের ধারণ এবং পুনরুৎপাদন স্মরণের পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। যে বিষয়টি পূর্ব অভিজ্ঞতায় জ্ঞাত হইয়াছিল, পুনরুৎ্পন্ন প্রতিরূপ থে 
উহারই প্রতিরূপ, এই পুনজ্ঞানও শ্মতির অপরিহার্ধ অঙ্গ । ন্লরণে উহার প্রতিবপকে 
কোনো! পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিব্প বলিয়া চিহ্থিত করা অথবা পুনরায় জানা চাই। 
যে বিষয়টিকে পুর্বে জান হইয়াছিল, তাহাই পুনর্বার জ্ঞাত হইতেছে, এইরূপ 
জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। 

পুনজ্ঞান বা প্রত্যতিজ্ঞা ছাড়া ন্রণক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। হয়ত পূর্বজ্ঞাত 
বিষয়টি ঠিকমতই পুনকৎপন্ন হইস, অথচ উহাকে পূর্বজ্ঞাত বলিয়! চিনিতে পারা গেল 
না। অথব] যে বস্বটিকে পূর্বে জানিয়াছিলাম, সেই বস্তটিকেই পুনরায় জানিতেছি বা 
স্বরণ করিতেছি, এই আকাষের পুনজ্ঞান বা প্রত্যভিজ্ঞা ঘটিল না। এইবপ ক্ষেত্রে 
পূর্বজ্ঞত বিষয়ের পুনকুদ্দীপন হওয়া নাহওয়া সমান । স্ৃতরাং পুনজ্ঞীন বা 
প্রত্যভিজ্ঞা স্মরণের অপরিহারধ অঙ্গ । 


৬৪ মনোষিষ্া] 


(8) স্থান-কাল-নিদেশি (110081588102) 

কোনো বন্তর প্রত্যভিজ্ঞায় উহার প্রতিরূপটি যে উহারই প্রতিরূপ, এই প্রকার' 
বোধ অনিবার্ধ। প্রত্িপের স্থান-কাল-নিদে শ না হইলে, এই আকারের প্রত্যভিজ্ঞা 
সম্ভব হয় না। শুধু সংরক্ষিত বন্র প্রতিরূপ পুনকৎ্পন্ন হইলেই হুইল না। বস্তুটি 
কোথায়, কৰে অথবা কখন জ্ঞাত হইয়াছিল, সেই স্থান-কাল জ্ঞানেরও পুনরুৎপাদন 
হওয়] চাই । স্বান-কাঁল-নিদে শলহ বস্তর পুনরুজ্জীবন না! ঘটিলে উহার পরিচিতি- 
বোধ (96118 ০1180017165), যাঁহাকে টিশনার্‌ প্রত্যভিজ্ঞার প্রাণ বলিয়াছেন, 
তাহা ঘটে না। দুর হইতে একটি লোককে দেখিয়া তাহাকে যেন চিনি বা জানি 
বলিয়া মনে হয় । কিন্তু এই সংশয়মিশ্রিত জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা নয়। প্রত্যভিজ্ঞা হয় 
তখনই, ষখন এ লোকটিকে কোন্‌ স্থানে কবে বা কোন্‌ সময় দেখিয়াছিলাম, এই 
স্বান-কাল-নিদে শি ঘটে। 

কুতরাং স্থৃতি বলিতে বুঝায় সেই ্মরণ করিবার ক্ষমতা, যাহা পূর্ব-অভিজ্ঞতালন্ধ 
প্রতিরূপের সংরক্ষণ, পুনকত্পাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্বান-কাঁল-নিরে শের ফলে ঘটে। 

৩। সংরক্ষণ বা ধৃতির বিশ্লেষণ 

আপাতদৃষ্টিতে সংরক্ষণ, ধূতি বা মনে-রাখা ব্যাপারটিকে সহজ বলিয়! মনে হয়। 
ইহাকে সহজ বলিয়া মনে হওয়ার কারণ জড়জগতের জ্ঞানিলন্ধ দৈশিক সংস্কার। 
জড়জগতের সকল বস্বই থাকে দেশে বাস্থানে। যেমন, টেবিলটি আছে বলিতে 
আমরা বুঝি যে ইহা ঘরে, বারান্দায় বা অন্য কোনো স্থানে আছে। তেমনই আমরা 
মনে করি যেন মনও ঘর বা বারান্দার মত একটি স্বপ্ন বা! দীর্ঘ-পরিসর স্থান, যেখানে 
পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ থাকে । 

কিন্তু জড়বস্তর মত উহার প্রতিবূপের দশক পরিমাণ নাই ! একটি আঠার 
ফুট লগ্ব1! ঘরের প্রতিরূপ আঠার ফুট লম্ব। নয়। আবার হিম-শীতিল জলের প্রতিরূপ 
হিম-শীতল নয়। বাহাবত স্বশরীরে মনের মধ্ো প্রবিষ্ট হয় না। অথচ পূর্বলকক 
অভিজ্ঞতা একেবারে মুছিয়! যায় না, বরং মনে উহার ছাপ রাখিয়! যায়। সংরক্ষণ 
কিরূপে ঘটিতে পারে, তাহা সহজবোধ্য নয়। তথাপি ইহা! বাস্তবিকই ঘটিয়া থাকে । 

সংরক্ষণ বা ধৃতি সম্বন্ধে জটিল প্রন্ন এই যে, পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার গুতিরূপ কি 
আকারে এবং কোথায় সংরক্ষিত হয় । উহার! কি মানস অথবা শারীএ ব্যাপার? 
উহার! কি মনেরই একপ্রকার বিকার বা পরিবর্তন, অথবা নার্ভতস্ত্বেরে এবং বিশেষ 
করিয়া গুরুমস্তিক্কেরই বিকার বা পরিবর্তন? 
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(১) শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (1১115510178109] [[10075) 

শারীববৃত্তীয় মতে সংরক্ষণ নার্ভতস্ত্ের এবং গুরুমন্তিক্ষের বিকাঁর বা পরিবর্তন- 
বিশেষ । এই মতটি মুয়েন্স্টারবার্গ, জ্যাস্টে?, কার্পেন্টার্‌, মিল্‌, লুইস, জেম্‌স্‌, 
ওয়াট সন প্রস্তুতি মনোবিদ্গণ সমর্থন করিয়াছেন। শারীরবৃত্বীয় মত প্রধানতঃ 
তিন শ্রেণীর, যথা, মিল কার্পেন্টার প্রভৃতির, জেম্স্‌ প্রভৃতির এবং ওয়াট সন 
প্রভৃতির | 

(ক) মিল্‌, কার্পেন্টার্‌ প্রভৃতিব মতে সংরক্ষণ একপ্রকার অচেতন গুক- 
মস্তিক্কীয় (০91:০:%]1) প্রক্রিয়া! বা কম্পন (ড11):81/07) বিশেষ । ইহারা মনে 
করেন যে শিক্ষণ, প্রতাক্ষ প্রভৃতি মানসবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মন্তিফ-ক্রিয়ার 
বা কম্পনের স্বত্রপাঙ্ড হয় এবং এ সকল মানসবৃত্তির অবসানের ৭রও এ মস্তিক্রিয়া 
বা কম্পন অম্প্ট ও অচেতনভাবে চলিতে থাকে । এই অচেতন মস্তিষ্ক ক্রিয়া বা 
কম্পনকেই বলা যায় সংরক্ষণ । পুনকৎপাদন এই অস্শষ্ট মন্তিষ্কক্রিয়াকে স্পষ্ট বা তীব্র 
করার নামান্তর । সংবক্ষণ বা ধুতি বলিতে বুঝায়, স্বায়ী মস্তিষ্ক-ক্রিয়া। (96:000792) 
₹11)৮01017 10 00310008107) অথবা অচেতন মস্তি -ম্পন্দন (01100105013013 ০0091)10] 
২39:850/)।  ধুতির এই শারীরবৃন্তীয় মতকে বলা হয় স্থায়ী-অচেতন-ত্রিয়া বাঁদ 
(11915 01 ১8100807000 [010001250)009 09£91):01013 )। 

অধ্যাপক উইপিয়াম্‌ জেম্স্‌ মনে করেন যে, সংরক্ষণ মন্তিক্ষ-গঠনের স্থায়ী বিকার 
বা পরিবর্তন (09125092010 06100078]100010086100 )। শিক্ষণ বা প্রেত্যক্ষ যে যে 
মন্তিষ্ক-অংশগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট, & ক্রিয়ার ফলে সেই সেই মস্তিষকাংশের গঠনে স্থায়ী 
পরিবর্তন বা সংস্কার সাধিত হয়। মানপবৃত্তির পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে মস্তিষ্কের 
পথ সংক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এই কারণে, পূর্বে ঘে কাজটি সম্পাদন করিতে বেশী সময় 
লাগিত, পরে তাহা সম্পাদন করিতে অপেক্ষারুত কম সময় লাগে। জেম্স-এর মতে, 
এইবপ স্থায়ী সংক্ষিপ্ত মস্তিক্ষপথ স্থাপিত হইবার নামই সংরক্ষণ বা! দ্বৃতি। 
পূর্জ্ঞাত কোনো বস্ত মনে আছে বা সংরক্ষিত আছে বলিতে বুঝায় যে, অভিজ্ঞতার 
ফলে সংক্ষিপ্ধ মস্তিপথ (9100:৮ 0:910-0998) তৈয়ারী হইয়াছে । জেম্স-এর মতে, 
ধৃতি মস্তিষ্কীয় সংগঠনের (90701001081091) ব্যাপার । তাহার মতের নাম স্থায়ী 
ম্তিক্ষ-গঠন-বিকারবা্ (]1090:5 ০1 91100817906 02160181] 01০4/9086100) | 

(গ) আবার ওয়াট জন প্রভৃতি চেষ্টিতবাদী মনোবিদ্‌ মনে করেন যে, সংরক্ষণ 
একখ্রেণীর নিজ্ঞান বা অচেতন শারীর বিকার (01000801008 7001] 12001909- 
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0০7)। এই মত শারীর কারণকে শুধু মস্তিষ্কে বা নার্ভে সীমাবদ্ধ রাখে না, কিন্ত 
সকল আভান্তরীণ যন্ত্রের, গ্রস্থির এবং মাংসপেশীর ক্রিয়াকে উহার অস্তভূক্ত করে। 


(২) মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ (25১০1) 01০109] 10109015 ) 

ধুতি বা মনে থাকার কাঁরণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি হইল মনোবৈজ্ঞানিক। এই 
মতানুলাবে মনের চেতন ক্ষেত্রের নীচে একটি অবচেতন স্তর বহিয়াছে। প্রতাক্ষ, 
শিক্ষণ প্রভৃতি অভিজ্ঞতায় মনের চেতন স্তর ক্রিয়াশীল হয়। কিন্ত এই সকল 
অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি অন্তহিত হইলেও, মনেব অবচেতন স্তরে উহারা উহাদের 
প্রতিরূপ রাখিয়া যায়। এই প্রতিৰপ বলিতে বুঝায় অবচেতন মনের স্থায়ী পরিবর্তন 
( 581)0011301005 12018] 01001100510) 1 বস্তগুলি মনের চেতন স্তরে ক্রিয়া 
করিবার ফলে, উহার মানস পরিবর্তনের আকাবে মনের গভীরতব অবচেতন স্তরে 
তলাইয়া ষায়। স্টাউট-এর ভাষায়, এঁ বস্গ্ুশি উহাদিগকে পুনরায় জানিবার 
'একটি প্রবণতা (1/০-319051000) মনে রাখিধা যায় । 

তাহ হইলে, অতীত-অভিজ্ঞতা-লন্ধ খিষয় প্রেতিকপেব আকারে মনে থাকিয়া যায় 
বলিতে আমরা বুঝব মনের এমন কোনো পরিবর্তন, যাহার ফলে এঁ বস্তকে পুনবায় 
জাঁনিবার প্রতি একটি প্রবণতা জন্মে এবং ভবিষ্ততে কোনো উদ্দীপক উপস্থিত 
হইলেই, এই প্রবণতা সক্রিয় পুনরুৎ্পাদনে পরিণত হয়। এই মতবাদকে 
অবচেতজ মন্দের স্থায়ী পরিবত'নব।দ ([111901% 0 9300)00208010715 1$101191] 
11001119610 ) বলে। 
এই মতগুলির সমালোচনা 

শারীরবৃত্তীয় মতগুলি ধুতিকে শারীর ক্রিয়ায় বা সংগঠনে পরিণত করে। এই 
মতগুলি হইতে শিক্ষণীয় এই থে ধুতির সহিত নার্ভতন্ত্র। বিশেষতঃ মস্তিফের, ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই মত ধুতির মানসরূপকে উপেক্ষা করে।. আবাব কোন্‌ 
ধৃতির সহিত কোন্‌ শাঝার ক্রিয়া ঘটে, তাহা সঠিকভাবে নিৰপণ করিতেও এই মত 
অমমর্থ। তৃতীয়তঃ, এই মত মানস প্রতি রূপের প্রকারগত ভেদকে মস্তিষ্ষপথের অথবা! 
মন্তিক্কক্রিয়ার পরিমাণগত ভেদ অন্ুপারে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু একটি শব্দ প্রতিবূপ এবং 
বর্ণপ্রতিরূপের প্রকারগত পার্থক্য উহাদের মস্তিষ্ককেন্দ্রীয় স্বামুপথের সরলতা বা জটিলতা 
দিয়! ব্যাখা| করা ষায় না। চতুর্থ তঃ, মিল্‌ এবং কার্পেন্টার ধূতি বা সংরক্ষণকে নিজ্ঞন 
মন্তিক্রিয়া বলিয়াছেন । ইহা দ্বারা তাহার যেন বলিতে চাহেন যে, সংজ্ঞান মস্তিফ- 
ক্রিয়াও আছে। কিন্ত কোনো মস্তিফক্রিঘ়াই সংজ্ঞান হইতে পারে না। সর্বোপরি, 
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এই মতে মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকাতেই মস্তিককক্রিয়া চলে। অথচ অসংখ্য 
সংরক্ষিত বস্তর তুলনায় এই এলাক! ক্ষুত্র-পরিসর | 

জুতরাং সংরক্ষণ বা ধুতি অবচেতন মনের প্রবণতা বা পরিবর্তন-বিশেষ, এই 
মতই গ্রহণীয়। অবশ্ত এই মনোবৈজ্ঞানিক মত স্বীকার করিবার অর্থ এই নয় যে, 
সংরক্ষণের সহিত শারীর ব্যাপারের লংশ্রব নাই। উপরস্ত সংরক্ষণ মানস ব্যাপার 
হইলেও, ইহার এমন কতকগুলি সহকারী শারীর-ব্যাপার আছে, যেগুলি স্বীকার 
করিলে, ইহা আবও সহজবোধ্য হয় । শারীরবৃত্তীয় মত ধূতির এই দৈহিক দ্িকটির 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । 

৪। পুনরুৎপাদন 

যে ক্রিয়ায় পুবজ্ঞাত বস্ত উহার প্রতিরূ্প সাহায্যে পুনরুপস্থাপিত হয় তাহাকে 
পুনরুপাদন, পুনরুদ্দীপন অথব1 পুনকরুদ্রেক বলে । 

স্বৃতি শুধু আয়ত্ত বিষয়ের সংবক্ষণই নয়, কিন্তু কার্ধকালে সংরক্ষিত বিষয়ের 
ব্যবহারও 'বটে। মনের কথা মনেই থাঁকয়! গেলে, উহাকে পুনরুৎ্পন্ন বা! পুনরুদ্দীপিত 
করিয়া মনে না করিলে, স্থৃর্তি কার্ধকরী হয় না! কিন্ত অসংখ্য পূর্বজ্ঞাত বস্বর ছাপ 
বা প্রতিরূপই তো! মনে রহিয়াছে । এই অপংখ্য সংরক্ষিত প্রতিরূপই তো! একই 
সময়ে মনে করিবার দরকার হর না । 

বিশাল সংরক্ষণ ভাগার হইতে যখন যতটুকু “মনে করা” বা পুনরুৎপাদন করা 
দরকার, ঠিক ততটুকুর পুনরুদ্ধারই স্মৃতির পক্ষে প্রয়োজন । 

পুনরুৎপাদন বা “মনে করা” কতকগুলি নিয়মন্যত্রে নিয়ন্ত্রিত বা আবদ্ধ। 
অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি যে সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, এই নিয়মগুলি তদনুঘায়ী হইয়া থাকে । 
ঘেমন, অভিজ্ঞতায় বা পাঠশিক্ষণকালে “পাখী সব করে বব রাঁতি পোহাইল” 
লাইনটির শব্দগুলিকে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় অভ্যান করা হইয়াছে । ইহার প্রত্যেকটি 
শব্দের সহিত অপর শব্দের পূর্বাপর সম্বদ্ধ রহিয়াছে । সংরক্ষিত অবস্থায়ও ইহাদের 
প্রতিকপগুলি ইহাদের বাস্তব সম্বপ্ধ অনুধায়ী শৃঙ্খলায় আবদ্ধ ধাকে। ফলে একটি 
শের প্রত্রিণ মনে আসিলেই পরবতী শব্গগুলির প্রতিরূপ মনে উদ্দিত হয় এবং 
এইরূপে পূর্বাপরক্রমে পুনরুৎ্পার্দন চলিতে থাকে । অর্থাৎ, একটি উদ্দীপক প্রতিরূপ 
অপর একটিকে অভিভাবিত (958899$) করে, অথবা একটি অপরটির অভিভাবীয় 
শক্তি (996%996159 10:০6) হইয়] দায় । 

পূর্বজ্ঞাত্ত বিষয়গুলির প্রতিরূপ যে নিয়মে পরম্পর সম্বন্ধ, এবং পূর্বাপর ক্রমে 


৬৮ মনোবিদ্যা 


পুনরুৎপন্ন হয়, সেই নিয়মকে অন্যঙ্গ নিয়ম বা অন্ুযক্গ-স্থত্র (1483 01 89900384101) 
বলা হয়। যেমন “পাখী সব করে বব...” লাইনটির একটি শব্ধ উহ্বার পরবতী বা 
পূর্ববতী শবের সহিত স্থানীয় বা দৈশিক সান্নিধ্যস্থাত্রে গ্রথিত বলিয়া, একটি অপরটিকে 
স্মরণ করাইয়। দেয় বা পুনকৎপন্ন করে। 


৫। অনুষঙ্গ ও অভিভাব (45800181101) 8170 90818818017) 


পূর্বজ্ঞাত বিষয়গুলির একটি বা একাধিক প্রতিবূপ অভিভাব শক্তির ছার! 
উদ্দীপিত হইয়া! যে নিয়ম অনুপারে অন্য একটি বা 'একাধিক প্রতিরূপ পুনরুৎ্পন্ন করে, 
সেই নিয়ম বা স্ুপ্রকে বলে অন্ুষঙ্গমৃত্র বা নিয়ম । এই পুনকৎপন্ন প্রতিরূপগুলির 
প্রত্যোকটি অপবটির সঠিত অন্ুধক্ত অর্থাৎ উহ্নাদের একটি অপটির সহিত এইরূপে 
সম্বদ্ধ যে. একটি মনে পড়িলেই অপরটি হনে পড়িয়া যাঁয়। এইবপে একটি প্রতিরূপের 
অপব একটিকে পুনরুৎপন্ন করিবার শক্তিকে বলে অভিভাব শক্তি (50086958৩ 
1009) | 

একটি প্রত্তিবূপের পক্ষে আব একটি প্রত্িবিপকে পুনকুত্পন্ন কবা তখনই সম্ভব, 
যখন ইহাদের মধ্যে অন্তধঙ্গ থাকে । দুইটি প্রতিবপ অনুষক্ত থাকিলেই উতাঁদের 
একটির পক্ষে অপরটিকে অভিভাবিত বা উদ্দীপিত করা সন্তব। যেমন “পাখী সব” 
এই অধীত অংশটিব প্রত্িজিপ মনে জাগিয়া উঠিবামাত্র উঠার পরবর্তা অংশ “করে 
রব” মনে হইয়া যায়, কারণ প্রথম অংশটির পরেই দ্বিতীঘ অংশটি পঠিত হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে অভবঙ্গস্থত্ স্থাপিত হইয়াছে । কলে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির উদ্দীপক বা 
অভিভাব শক্তি হইয়া দাড়াইয়াছে। 

স্থতরাং অভিভাব এবং অনুষঙ্গ একই পুনরু€পাঁদন ক্রিয়ার দুইটি দ্রিক। 
প্রতিরূপগুলি অনুধঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ বশিয়াই উহাদের একটি অপরুটিকে অভিভাবিত 
করিতে পারে । স্থতবাং অভিভাব অন্ুষঙ্গের উপর নির্ভরশীল । কিন্ত আর এক 
দ্রিক দিয় বিচার করিলে, অনুযঙ্গও অভিভাবের উপর নির্ভরশীল । বুদ্ধিপূর্বক শিক্ষণের 
(10691110000 15070116) ফলে যে অনুষঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাঁহার মূলে মভিভাব কাজ 
করে। যেমন “পাখী সব করে রব” অংশের সহিত “বাতি পোহাইল” অংশের এবং 
“বাতি পোহাইল” অংশের সহিত “কাননে কুস্থমকলি সকলই ফুটিল” অংশের 
স্বাভাবিক নগ্বন্ধটি বুঝিয়া কবিতাটি পাঠ করিলে, প্রত্যেক পূর্ববর্তী অংশ উহার 
পরবর্তা অংশকে অভিভাবিত করে এবং এই অভিভারের ফলে উহার মধ্যে সহজে 


স্ৃতি ৬৯ 


এবং স্থায়ীভাবে অনুষঙ্গ স্থত্র স্থাপিত হয়। অতএব অভিভাঁব এবং অনুষঙ্গ 
পরস্পরসাপেক্ষ। 


৬। অনুবঙ্গ-নিয়ম (185 01 49800181101) ) 


যে নিয়ম অনুপারে পূর্ব-অভিজ্ঞতাঁলন্ধ প্রতিৰপের সম্বন্ধ-শৃঙ্খল৷ প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তাহাকে অন্থবক্ষ-নিয়ম বলে । আধুনিক মনোবিগ্যায় প্রধানতঃ তিন প্রকার অন্থযঙ্গ- 
হুত্র বা নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে, যথা সান্সিধা স্তর, সাদৃশ্ঠস্তত্র এবং বৈপবীতাস্থত্র। 


(১) সামিপ্য-অনুয-সূত্র (1077 0100210016৮ ) 


পূর্ব অভিজ্ঞতায় যে সকল বস্তু দেশ এবং কাল সম্বন্ধে পরস্পরের কাছাকাছি 
বা! নিকটবতারূপে জ্ঞাত হইয়াছিল, উহাদের প্রতিকপগ্জলি সানিধ্য-অন্যঙ্গ-সথত্রে 
সম্বদ্ধ হয়। যেমন অতীত শিক্ষণে “পাখী সব করে রব” অংশের কাছাকাছি বা 
নিকটব্তীৰপে “রাতি পোহাইল” অংশটি পঠিত হইয়াছিল । এই শবগুলি দেশ এবং 
কাল সম্বন্ধে যেমন পরস্পব কাছাকাছি বা নিকটবর্তী, উহাদের প্রতিরূপগুলিও তেমন 
সান্নিধাস্থৃত্রে অন্যক্ত হয়। সান্সিধা-অনুধঙ্গ-স্থত্র বলিতে বুঝায় পরস্পর নিকটবর্তা 
প্রতিরূপের সেই সম্বন্ধ, যাঁহাঁর ফলে উহাঁদের একটি মনে পড়িলে, আর একটিও মনে 
পড়িয়া যায়। 

মনোবি্যায় অনুষঙ্গ বলিতে বস্তর সহিত বস্তর সম্বন্ধ বুঝায় না। প্রত্যক্ষ বা 
জ্ঞাত বন্কর সম্বন্ধ অনুযায়ী উহাদের প্রতিরূপের মধো যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাকেই 
মনোবৈজ্ঞানিক অনুষঙ্গ বলে। অনুষঙ্গ হ্যত্রে সন্বদ্ধ প্রতিরূপগুলির একটি মনে জাগিলে 
অন্যগুলির পর পর পুনরুপস্থাপিত হওয়াই মনোবৈজ্ঞানিক অন্বষঙ্গের তাঁৎপর্ধ। 
পূর্বপ্রত্যক্ষগুলির একটি পুনবায় প্রতাক্ষ হইলে, বাকি বস্তগুলির প্রতিরূপ আপনা- 
আপনি, অথব!1 পুনরুৎ্পার্দন চেষ্টার ফলে মনে ভাপিয়! উঠে। আবার এই অন্থুযক্ত 
প্রত্িপগুলির একটি মনে জাগিয়! উঠিলেও, ন্যান্যগুলি মনে ভাসিয়া উঠিতে পারে । 

দেশ এবং কাল সম্বন্ধে সান্নিধা ঢুই প্রকীর'। যেমন “পাখী সব করে বব” অংশটির 
কাছাকাছি বা নিকটব্ত স্থানেই “বাতি পোহাইল” অংশটি পঠিত হইয়াছে। এই 
ছুইটি অংশ দৈশিক সান্মিধযসূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং ইহাদের প্রতিবপগ্ডুলিও দেশিব 
সা্িধাস্থত্রে অনুযত্ত। আবার প্রথম অংশটি পঠিত হইবার পর পঠিত হয় দ্বিতীয 
অংশটি, অর্থাৎ এই দুইটি অংশ কাঁলিক পৌঁ্বাপর্বে পঠিত হয়। স্থতরাং ইহাদে, 


পে মনোবিষ্যা 


গ্রতিরপগুলিও কালিক সাল্মিধ্যসূত্রে অন্তযক্ত। আকাশের উপর মেঘ ভাসিয়া 

বেড়ায়, স্থতরাং আকাশ ও মেঘ এবং উহাদের প্রতিরূপগুলিও দৈশিক সাম্মিধান্ত্রে 

অনুযক্ত। কিন্ত বিদ্যুৎ চমকাইবার পর মেঘগর্জন শোনা যায়, স্থতরাঁং বিদ্যাৎ ও 

মেঘগর্জনের অনুষঙ্গ কালিক এবং ইহাদের প্রতিরূপও কালিক সান্নিধ্যস্থত্রে অন্ুষক্ত। 
(২) সাদৃশ্য অনু ( 45990018600 1) 91101191165 ) 


ছুই বাঁ ততোধিক বস্তর একটি অপরটির সদৃশ বলিয়া! জ্ঞাত হইলে, উহাদের 
প্রতিরূপগুলিও পরস্পর সদৃশ বলিয়া যে সম্বদ্ধে অন্যঙ্গ হয়, তাহাকে সাদৃশ্য অনুযঙ্ 
বলে। যেমন রামু এবং শ্ঠাষু দুইটি যমজ ভাই পূর্ব অভিজ্ঞতায় সদৃশ বলিয়া জ্ঞাত 
হওয়ায়, পরবর্তীকালে একজনকে দেখিলে বা শ্মরণ করিলেই, আর একজনের কথা 
মনে পড়ে। অথবা! রামুকে পূর্বে দেখ! হইয়াছিল, পরে শ্তামূকে দেখি] বামুকে মনে 
পড়িল, কারণ উহাদের মধো সাদৃশ্য রহিয়াছে । অথবা রবীন্দ্রনাথের ফটো দেখিয়া 
তাহার চেহারাঁটি মনে জাগিল, কারণ ফটো বা প্রতিকতির সহিত চেহাবাটি 
সাদৃশ্যত্থত্রে আবদ্ধ। কাব্যের উপম1 সাদৃশ্য অন্ষঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত । তিলফুলের 
সহিত হুগঠিত নাসিকার, পন্মের সহিত নয়নের, চন্দ্রের সহিত বদনের, পুরুষের সহিত 
বৃক্ষের এবং ললনার সহিত লতার উপয্রাস্থলে তুলনীয় বস্তুদয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে। 
ফলে একটিকে দেখিলে বা মনে পড়িলেই অপরটি মনে পড়ে। সদৃশ বস্ত স্ৃশ 
বস্তর কথা মনে করাইয়া দেয়। অথবা, সদৃশ বস্র প্রতিরূপ সাদৃশ্য-অনুষগ-সুত্রে 
সন্বদ্ধ হয় বলিয়া, উহাদের একটি মনে হইলেই, অপরটি মনে পড়ে । 


বৈপরীত্য অন্বঙ্গ ( /98001811011 7)$ 0:07167851) 

বন্ধ বা উহার প্রতিবূপ বিপরীত বস্তু বা উহার প্রতিবূপকে যে নিয়ম অন্ুুপারে 
মনে করাইয়া দেয়, সেই নিয়মস্থত্রকে বৈপরীত্য অনুধঙ্গ-সুত্র বলে। যে সকল বস্ত 
একটি আর একটির বিপরীত, উহাদের একটিকে দেখিলে বা মনে করিলে অপরটি মনে 
পড়ে বা স্থৃত হয়। যেমন ছৃঃখের দিনে সুখের দিনগুলি মনে পড়ে। অমা রজনী 
'দখিয়] পুর্নিম। রাত্রির কথা মনে উদিত হয়। বামন বা খর্বকায় লোঁক দেখিয় 
বিরাটবপু লোকের কথা মনে পডে। ছুনণম শুনিয়া স্খ্যাতির কথা এবং অসমতল 
পার্বত্যপথে চলিতে চলিতে বাংলার সমতলভূমির কথা মনে উদ্দিত হয়, কারণ ইহার্দের 
একটি অপরটির বিপরীত । যে বাক্তিটি আজ ফুলের মালা পরাইল, সে-ই হয়ত একদিন 
জুতার মালা পরাইয়াছিল, অথবা যে আজ উপকারের আশায় আনিয়াছে সে-ই হয়ত 
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অতীতে ক্ষতি করিয়াছিল। এই সকল পরম্পরবিরোধী আচরণ, একটি অপরটির 
স্মারক হইয়া দাড়ায় । বৈপরীতা অনুধক্ষ-স্থত্র অন্গসাবে বিপরীত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বস্ত্র 
একটি প্রত্যক্ষ করিলে বা মনে পড়িলে, অপরটিও মনে পড়ে । 


৭। অনুষঙ্গ নিয়মের পারস্পরিক মৌলিকত। 


উপরোক্ত তিনটি অনুষঙ্গ-স্থত্র সমানভাবে মৌলিক কি না, সেই সম্বন্ধে গুরুতর 
মতভেদ রহিয়াছে। 

অধিকাংশ মনোবিদ, সাল্লিনয এবং সাদৃশ্য অনুযঙ্গ-স্থত্র ছুইটিকে সমভাবে 
মৌলিক বা মুখ্য বলিয়! সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাহাদের মতে বৈপরীত্য সুত্র 
সাদৃশ্টেরই বিকার বা বূপান্তর। অঞ্ধকার আলোককে শ্মরণ করাইয়! দেয়, কারণ 
উহাঁরা উভয়েই মূলতঃ আলোকসংবেদন, এই বিষষে পদূশ | আবাব বামন দেখিয়! 
বিরাঁটবপু বাক্তির কথ| মনে হয়, কারণ উহ্ার1 উভয়েই আকারের উচ্চতা-জ্ঞাপক 
বলিয়া! সদৃশ । ছুঃখেব দিনে স্ুখময দ্িনগুলির কথা মনে পড়ে, কারণ স্বথ ও দুঃখ 
অনুভূতির প্রকারভেদ বপিয়! সদৃশ। অথাৎ সাদৃশ্টস্থত্রে উপব নির্ভব করিয়া 
বৈপরীত্য স্তর কাজ কবে। এক বৃত্তে দুইটি ফুলের মত বিপবীত বস্ত সান্নিধা সুত্রে 
গ্রথিত। স্থৃতরাৎ টবপবীতা মৌপিক বা মুখা অতব্গস্থত্র নয়। 

টিশ নার, বৈপরীত্য অনুধঙ্গ-স্ত্রকে সাদৃশ্ত অনুবঙ্গ-্থত্রে পরিণত করিবাঝ 
বিরুদ্ধে দুইটি আপত্তি তুলিয়াছেন। + 

প্রথমতঃ বৈপরীনা অনুষঙ্গ-স্ুত্রকে সাদৃশ্য অন্ঠষঙ্গ স্যত্রে পরিণত কবিবাঁর যুক্তিটি 
মনোবৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু যুক্তিবৈজ্ঞানিক। ইহ মনোবিজ্ঞানেব দৃষ্টিঙ্গী হইতে 
উত্থাপিত হয় নাই, কিন্তু হইয়াছে যুক্তিবিদ্যাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে । এই যুক্তি অনুসারে 
থর্বকায় ব্যক্তি বিরাটকায় বাক্তিকে মনে করাইয়া দেয় উহাদের অস্তনিহিত দৈর্ঘারূপ 
সাৃশ্টের ভিত্তিতে, অথবা দৈর্ঘা বিষয়ক লামান্য ধারণার সাহাযো। কিন্তু এই 
তথাকথিত সামান্য ধারণ! মনোপিছ্ভার অন্থদর্শনে ধরা পড়ে না1। ইহ1 তর্কের খাতিরে 
অথবা যুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনে স্বীকার করিয়া লওয়! হয়। পক্ষান্তরে, অস্তদ নে 
বৈপরীত্য অনুষঙ্গ মৌলিক বলিয়াই ধরা পড়ে । 

ছিতীয়তঃ, বৈপরীত্য এবং সাদৃশ্ঠ অনুষঙ্গ সমপর্ধায়ভূক্ত নয়। সাদৃশ্য অনুষঙ্গ 
চিন্তা বা ধাঁরণাঁমূলক, কিন্ত বৈপরীত/ অনুষঙ্গ বেদনামূলক বিরুদ্ধতাবোধের নামান্তর । 


এর 


১।. ইবি, টিশ নাব-_এ টেক্সটবুক্‌ অফ সাইকলজি--১০৫ অন্ুচ্ছেদ-_পৃ ৩৭৫-৩৭৬ 


ণ২ মনোবি্। 


বামনের পার্খে সাধারণ ব্যক্তিকে বড, আবার বিরাঁটকায় বাক্তির পার্শে এ ব্যক্তিকে 
ছোটি দেখায়, কারণ প্রথম ক্ষেত্রে বামন অন্নকম্পীর এবং সাধারণ বাক্তি প্রশংসার 
পাত্র, আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তি অন্থকম্পার এবং বিরাটকায় ব্যক্তি 
প্রশংসার পাত্র । এই বিরুদ্ধ বেদনামূলক অনুভূ'তিই বৈপরীত্য অন্ুষক্ষের ভিত্তি। 
বতরাং বৈপরীত্য অনুযঙ্গকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গে পরিণত করা যায় না। 

টিশনার এর মতে আমাদের অভিজ্ঞতাঁয় বিপরীত বস্তগুলি প্রায়ই পাশাপাশি 
বা সা্লিধা সম্বন্ধে থাকে, যেমন সাদা কাগজের উপর কাঁলো অক্ষব, উজ্জল আলোকের 
গভীর ছায়।। স্বতরাং বৈপরীত্য অনুষঙ্গ সান্নিধ্য অনুষঙ্গের প্রকারবিশেষ। 

সান্নিধ্য এবং সাদৃশ্যের পারম্পবিক মৌলিকতায় মতভেদ রহিয়াছে । অধাঁপক 
জেম্স্‌ মনে করেন যে জান্মিধ্যই প্রধান বা মৌলিক এবং সাদৃশ্য অপ্রধান বা 
গৌণ । ামুকে দেখিয়া শ্তামুর কথা মনে হইল । বামূ এবং শ্টামু এক বা! অভিন্ন নয়, 
কিন্তু সদৃশ বা সমধম্ী। তাহারা কোনো কোনে! বিষয়ে সদূশ, আবার অন্যান্য বিষয়ে 
বিসদৃশ | অথবা রামুকে দেখিয়া শ্যামুকে মনে পড়িবার মূলে রহিয়ছে উহাদের 
সাদৃশ্ঠ। কিন্তু উহাদের সাদৃশ্ঠ জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে পার্থক্য জ্ঞান। রামুর সহিত 
শ্যামূর সাদৃশ্টজ্ঞানের মহিত উহাদের পার্থক্যজ্ঞান সান্নিধ্য অনুষঙ্ষে অনুষক্ত। ফলে 
উহাদের সাধৃশ্তজ্ঞান সান্সিধা অনুষঙ্গ সাহাঁধো উহাদের পার্থক্য মনে কবাইয়া হ্যামুকে 
স্বৃতিপথে লইয়া আসে। 

স্পন্সর, প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে সাদৃশ্য অনুষঙ্গই মৌলিক এবং সান্নিধ্য 
অনুষঙ্গ গৌণ । “পাখী সব করে বব” অংশটি “রাতি পোহাইল* অংশটিকে মনে 
করাইয়া দেয়, প্রথমতঃ, সাদৃশ্য স্থত্রের সাহায্যে উহার নিজ প্রতিরূপকে জাগরূক 
করিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, এই পুনরুৎ্পন্ন প্রতিরূপের সহিত পরবর্তী গ্রতিরূপটির সান্সিধা 
অন্ুযঙ্গের সাহায্যে । স্থৃতবাং পানসিধা অন্বঙ্গ সাদৃশ্ঠ অন্ুযঙ্গের উপর নির্ভর করে। 
আবার ঘন্য দিক দিয়া ব্চার করিলেও দেখা যায় যে, সাম্্িধা অনুষক্ষে সম্বদ্ধ 
প্রত্িরূপের স্থানগত অথবা কালগত সাদৃশ্য আছে। যেমন বিগ্াসাগর মহাশয়ের মৃতি 
উহা যে বেদীতে স্থাপিত তাহা এবং উহার লৌহবেষ্টনী শ্মবণ করাইয়া দেয়, কারণ 
উহাবরা একই স্থানে, অর্থাৎ গোলদীঘিতে অবস্থিত। আবার বিদ্যুৎ মেঘগর্জনকে 
স্মরণ করাইয়া দেয়, কারণ এই ছুইটিই কালিক ঘটনা', স্থতরাং মদৃষ্য। 

তিনটি অঙ্ষঙ্গ নিয়মকে উপরোদ্ধভাবে একটি বা ছুইটিতে পরিণত করিবার 
পশ্চাতে হেতু রহিয়াছে । অনুষঙ্গ আসলে একটি নিয়ম এবং ইহাঁর তিনটি দিক, যথা 
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সান্নিধ্য, সাদৃশ্ত এবং বৈপরীত্য । হ্যামিপ্টন্‌ (8%701600) অনুঙ্গেয় এই অস্তপিহিত 
উ্রকা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে. অনুষঙ্গ আদলে পুনরেকীকরণ 
নিয়মের (7.০ 01 7১98-:6609102 ) দিগবর্শন মাত্র। তিনি পুনবেকীকরণ 
নিয়মকে একমাত্র অন্ুষঙ্গ-স্থত্র বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতা 
একটি সমগ্র পরিস্থিতির জ্ঞান। এই সমগ্র পরিস্থিতির যে কোনো অংশ পুনকৎপন্ন 
হইলে, ইহাঁধ সমগ্র পরিস্থিতিটিকে পুনরুপস্বান করিবার প্রবণতা ঘটে । “পাখী সব 
করে রব" অংশ একটি সমগ্র কবিতার অংশ । সুতরাং এই অংশটি মনে পড়িলে, উহা 
যে সমগ্র কবিতাটির অংশ, মেই সমগ্র কবিতাটি পুনরুণস্থাপিত করে । আবার বিদুৎ 
এবং মেঘগর্জন মিপিয়া সমগ্র এককটিই প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতার বিষয় । ফলে বিছ্যাতের 
ঝলক দেখিলেই, এই অংশটি সমগ্র পরিস্থিতির বাকী অংশকে পুনরুৎপন্ন করে। 

পুনবেকীকরণ বা পুনঃনমাকলন, শারীরবৃত্তের ভাষায় এক প্রকার নার্ভ অভ্যাম 
(17875009 1121)18) | সমগ্র বস্তুর গ্রতাক্ষে যে নাভপথ 9৮5০009 0808) ক্রিয়া করে, 
উহার প্রতোক অংশের সহিত প্রত্যেক অংশের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ফলে, এই নার্ভ- 
পথের একটি অংশ সব্র্িয় হইলে, অন্য অংশগুলিও সক্রিয় হয়, এবং একটি অংশের 
শ্বরণ হইলে, অন্য অংশগুলির ম্মরণ ঘটে । 


৮ | তন্ুষঙ্গের সর্ত (00101610701 4১89০61861077) 


তিন প্রকার অনুষঙ্গ এবং উহাদের দর্ত আলোচিত হইয়াছে। সান্নিধ্য অন্যঙ্গের 
বিশেষ দর্ত ছুই বা ততোধিক জ্ঞাত বস্তর দৈশিক বা কাপিক নৈকটা, সাদ 
এবং বৈপরীত্য অনুষঙ্ষের বিশেষ কারণ উহাদের বৈপরীত্য । 

তিন প্রকার অনুষঙ্ষের একটি সাধারণ সর্ত মনোযোগ । সকল নিকটবর্তী, 
সদৃশ ব1 বিপমীত ঘটনার প্রতিরূপই অনুষক্ত হয় না। যে ঘটনাগুলি মনোধোঁগ 
আকর্ষণ করিতে পাবে, শুধু উহাদের প্রতিরূপের মধ্যেই অনুষঙ্গ গড়িগ্না ওঠে। 

প্রাথমিকতা, সাশ্্রতি কতা, পৌনঃপুন্য বা নৈরস্তর্ধ এবং স্পষ্টতা অনুষঙ্ষের আরও 
কয়েকটি সাঁধারণ'সর্ত। অন্যান্ত অবস্থা অপরিবন্তিত থাকিলে, এই চারিটি সর্ত 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অনুঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই চারিটি সর্তকে অনুষঙ্ষের 
গৌণ শুত্র বা নিয়মও (59602991: 1875 01 95800196100) বল! যাইতে পারে। 

অনুধঙ্গের একটি সর্ত প্রাথমিকতা (75170905)। প্রথম প্রতিরপের অনুষঙ্গ 
দীর্ঘস্থায়ী, স্থতরাং ইহা সহজে পুনকুদ্দীপিত হইতে পারে। অন্ুষঙ্গের আর একটি 


ণ৪ মনোবিদ্া 


সর্ত প্রতিরপ এবং উহাদের অস্ুষঙ্গের সাম্প্রাতিকতাঁ (956০9005)। সাম্প্রতিক 
প্রতিরূপণ এবং উহাদের অন্বঙ্গ সহজে পুনরুদ্দীপিত হইবার জন্য প্রত্বত থাকে । 
তৃতীয়তঃ, যত অধিকবার (মা.০0৩০০%) প্রতিবূপ এবং উহাদের অনুধঙ্গের আবৃত্তি 
ঘটে, উহার] তত স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত এবং তত সহজে পুনকুদ্দীপিত হয় । চতুর্থতঃ, 
গ্রতিকপের অনুষঙ্গ যত স্পষ্টভাবে (ড15107955) ঘটে, উহ্নাদের প্রভাব তত স্থায়ী 
এবং পুনকদ্দীপন তত সহজ হয় । 
৯। আরও কয়েকটি শ্রেণীর অনুষঙ্গ 

(১) ফ্রয়েড যে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, উহার নাম অবাধ 
ভাবানুষঙ্গ (799 25900180107) | ইহাতে ইজি চেয়ারে আবাষে অর্ধশায়িত 
বাক্তিকে মন শিথিল করিতে অথব ছাভিয়া দিতে বলা ভয়। মনেব শিথিল বা 
বাধামুক্ত অবস্থায় তাহার মনের সকল ভাবনা, চিন্ত] বা! চেতনবৃত্তি, কোনো কাটাট 
ন1 করিয়া, অবিরুত এবং বাধাহীনভাবে তাগ্ঠাকে বলিয়া যাইতে হয়। রোগী যে 
সকল চিন্তা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ কবে অথবা চাঁপিয়া যায, আবার সেই 
সকল অংশের অবাধ ভাবানষক্গ করা হম। কাবণ এই সকল দ্বিধাপূর্ণ ভাবনা, আবেগ 
বা ইচ্ছাই মানস রোগের মূল কারণ | উহার অবদম্রিত তইযাই রোগটি কবে। 
যে বিবেক বা অধিশান্ত! (3,0১৪) উহ্াদিগকে অশ্লীল বা অবৈধ বলিয়া অবদ্মিত 
কবিয়াছে, তাহাই উহাদের আবত্মপ্রকাশে বাধা দেয়। একটির পর একটি করিয়। 
নিজ্ঞধন মনের সকল অবদমিত বাপনাঞগ্লি অবাধ ভাবান্তষঙ্গের ধারায় বাহির হইয়া 
আসে। এইরূপে রোগীর টশৈশবকালীন (1)171016) ইডিপান গৃটৈষা (০981983 
৫070012») প্রকাশিত হইয়া পডে । শশবে পিতামানার প্রতি যে ভালবাসা ও ঘ্বণ! 
অবদমিত হইয়াছিল. তাহ। অবাধ ভাবনাশ্োতে তাপিয়া ওঠে। কিন্ত ভাঁলবাপা 
এবং দ্বণার যথাযোগা পান, পিতামাতা উপস্থিত নাই । স্থতরাং ইহা সংক্রামিত হয় 
মনঃসমীক্ষকের উপর 1 এই সংক্রমণই (69051619069) অবাধ ভাবাচ্ষঙ্গের চূড়াস্ত 
পর্যায় । এই পর্যায়ে রোগী সম্পূর্ণভাবে মনঃসমীক্ষকের আয়ত্তে আসিয়! পড়ে । 
বিচক্ষণ মনঃসমীক্ষক, এই অবস্থায় রোগীকে তাহার গুটৈষাগুলি হইতে মুক্ত করেন: 
এবং বাস্তবের সহিত সামগ্ুম্ত বিধান করিতে পুনরায় শিক্ষা (76-9001096100 6০ 
£98016$ দেন | ফলে, রোগী রোগ এবং গুটৈষামুক্ত হইয়! স্বাভাবিক মানস 
জীবন ফিরিয়! পায় । 


কিন্ত অবাঁধ ভাবাহ্যক্গ মৌলিক অনুষলসূত্র নয় । ইহা পূর্ব-অন্ুক্ত ভাঁবকে 


স্বৃতি ৭৫ 


.গুনকুদ্দীপিত করিবার একটি পদ্ধতি বিশেয়। স্থতরাং ইহা উল্লিখিত তিনটি অন্ু- 
ষঙ্গস্থত্রের স্থান গ্রহণ করিতে পাবে না। 
সি. জি. ঝুযু্গ নিজ্ঞানে অবস্থিত গৃটৈধাগু লিকে সংজ্ঞানে রূপাস্তরিত করিবার 
উদ্দেশ্যে শব্ব-অনুষঙগ (০0৭ 48990185107) পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন । এই 
পদ্ধতিতে পরীক্ষণীয় ব্যক্তির গৃষার ইঙ্ষিতকারী (০0019. 108108৮07) অর্থপূর্ণ শব 
তালিকা প্রস্তত করা হয়। প্রতোকটি শব শুনিয়া! বা দেখিরা যে শব্দটি তাহার যনে 
আমে, পরীক্ষণীয় বাক্তি সেই শব্দটি বলিয়া প্রতিক্রিয়া করে । বিরাম-ঘডি (3৮০০- 
৪৮০1১) সাহায্যে প্রয়োগকর্তা প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়ায় বায়িত সময় লিপিবন্ধ করেন। 
ঘেমন 'টাঁকা” শব্টি উপস্থাপিত কবিলে, পাত্র হয়ত “রোঁজগাব” কথাটি বলিধা আবার 
ৰা” কথাটি শুনিয়! বা দেখিয়া! সে হয়ত 'ভয়* কথাটি বলিয়া প্রন্থিক্রিয়া করে । 
এই পরীক্ষায় দেখা যায়, যে অর্থপূর্ণ শব কোনো গৃটৈষাঁন মূলে আঘাত কবে, 
তাহার প্রতিক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে । এই শব্গুলি পাত্রের মনে নানা! আবেগ সক্কোচ 
বা দ্বিধ! কুটি করায়, প্রতিক্রিয়া বিলদ্বিত হয়। শব্দ-অন্নষঙ্গ পদ্ধতি অপর।ধ এবং 
মানসরোগের কারণ নির্ণষে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, স্বভাবী বাক্তিদের 
বিভিন্ন প্রকৃতির উপরও ইহা যথেষ্ট আলোকপাত কবে। এই পরীক্ষার ফলে দেখা 
যায়, কোনে! কোনো বাক্তি অন্তবূ্ত (120059:0, কেহ বা বহিবুত (9২৮০২), 
আবার কেহ বা উভয়বুত (771)197)1 শব্ধ অনুষঙ্গ একপ্রকাঁর প্রায়োগিক 


পদ্ধতি | ইহা! পুনকৎ্পাদনেব সাধারণ স্তর নয়। ইহা সাধারণ অন্ধঙ্ষ-ত্রগুলির 
'উপর নির্ভর করে। 


১০। (ক ভাল স্মৃতিশক্তির লক্ষণ 
(11211:8 01 2000. 1761707"৮ ) 


ভাল সম্মতি বলিতে স্থির সকল অঙ্গগুলিরই উৎকর্ষ বুঝায়। স্মৃতির মূলে 
রহিয়াছে শিক্ষণ এবং স্বতিব অক্ষ সংরক্ষণ, পুনকৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞা এবং স্থানকাল- 
নির্দেশ। 

স্মরণীয় বিষয়কে যত তাড়াতাড়ি শিখিয়! যত দীর্ঘকাল মনে ধারণ বা সংরক্ষণ 
কর| যায় এবং প্রয়ৌোজনমত যত অনায়াসে, নিখুত এবং প্রানঙ্গিকভাবে, অর্থাৎ 
'িষ্ধয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়া প্রয়োজনীয় অংশ পুনরুণ্পাঁদন করিয়া, উহার স্থাঁন 
কাল নির্দেশ সাহায্যে চেনা যায়, স্থৃতিশক্তি দেই পরিমাণে তাল। 


“৬ বিনোবিদ্যা 


কোনো কোনো ব্যক্তি শীত্ব অথব! বিলম্বে শিখিয়া অধীত বিষয়কে দীর্ঘকাল 
অথবা অল্পকাল ধারণ করিতে পারে, আবার অনায়াসে অথবা কষ্টে এবং 
প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিকভাবে উহার পুনকৎপাদন করিতে পাঁরে। যে ব্ক্তি- 
স্মরণীয় বিষয়কে তাভাঁতাডি শিখিয়া দীর্ঘকাল মনে সংরক্ষণ এবং অনায়াসে 
ও প্রাসঙ্গিকভাবে পুনরুৎপাদন করিতে পারে, তাহার স্বত্িশ্তিই উওকুষ্ট। 
অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্বতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি বিলম্বে শিখিয়া স্মরণীয় বিষয়কে 
দীর্ঘকাল সংরক্ষণ এবং অনায়াসে ও প্রাসঙ্ষিকভাবে পুনরুৎ্পাঁদন করিতে পারে । 
তৃতীয় স্তরের স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি তাডাতাডি শিখিয়া তাডাতীভি ভুলিয়া! যায়। 
আবার জর্বাপেক্ষ। নিকুষ্ট স্বৃতিশক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি বিলম্বে শিথিয়া তাভাতাড়ি ভুলিয়া 
যায়। চলিত কথায়, এই চার স্তরের স্মৃতিশক্তিকে যথাক্রমে বেগচিরা, চিরচিরা, 
বেগনেগী। এবং চিরবেগী বলা হয়। 


(খ) মুখস্থ বিগ্ভার (০75/7710106) দে বষশুণ 

মৃখন্থ বিদ্যার গুণ এই যে পরিণামে নিষ্প্রয়োজনীয় অথচ বর্তমানে প্রয়োজনীয় 
বিষয় শিখিবার পক্ষে ইহ কার্ধকরী। অনেক বিষয় সাময়িক প্রয়োজনে আয়ত্ত 
করিতে হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিলকে দীর্ঘ বিবরণ মুখস্থ কবিতে হয় । 
আবার পবীক্ষার্থীরও অনেক বিষয় মুখস্থ করা দরকার । অথচ উকিলের বা 
পরীক্ষার্থীর পরবর্তা জীবনে এই বিষয়গুলি হয়তো! কোনো কাজে লাগে না। সুতরাং 
এই জাতীয় বিষয় মুখস্থ করিয়া ফেলাই আশু প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। 

কিন্তু তোতাপাখীর মত মুখস্থ করা (08700 190700106) 01807071100) অথবা 
আবৃত্তিজ স্মৃতির (1980710 05 2০66) €দাঝ এই যে ইহা আশু প্রয়োজনের সহায়ক 
হইলেও, পরিণামে নির্ভরযোগা নয়। আধুত্তিজ স্মৃতি অল্পস্থায়ী এবং দ্রুত বিস্থাতিই 
উহার অবশ্যন্তাবী পরণাম । না বুঝিপ্তা মৃখস্থ করিবার প্রধান দোষ এই যে ইহার 
অংশগুলির মধ্যে স্থায়ী অনুষঙ্গ-স্থত্র গড়িয়া! ওঠে ন।, যাহার ফলে, একটি অংশ আর 
একটির উদ্দীপক হইতে পারে না। 

(গ) বুদ্ধিপূর্বক ত্ৃতির (702108] 106700৮5) গুগ 

বুদ্ধিপূর্বক স্থৃতির গুণ এই ঘে অধীত বা জ্ঞাত বিষয়ের অংশগুলির পারস্পরিক 
সম্বন্ধ-জ্ঞান ইহার মূল অবলম্বন । “পাখী সব" মনে হইলেই “করে রব” এবং “করে 
রব” মনে হইলেই “বানি পোহাইল” অংশ মনে পড়ে, কারণ এইস্থলে প্রত্যেকটি 


স্মৃতি ৃঁ ৭৭ 


পরবর্তী অংশের অর্থ উহার পূর্ববর্তী অংশের অর্থকে অন্থদরণ করে। ফলে, এই 
অংশগুলির মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ সঙ্গতি স্থাপিত হয় এবং একটি অংশ অপরটির স্থচক 
বা জ্ঞাপক হইয়া দ্াড়ায়। ১৩৫৭৯ ১১ ১৩ ১৫) এই সমষ্টি সংখ্যাটিকে যাক্ত্রিক 
ভাবে (9901075108115) অর্থাৎ না বুঝিয়া শিখিতে গেলে, যতবার আবৃত্তির প্রয়োজন 
হয়, উহ্ায় প্রত্যেকটি পরবর্তী সংখ্য। উহার পূর্ববতী সংখ্যা হইতে ছুই খেশী, এইবপ 
বুঝিয়া শিখিতে গেলে ততবার আবৃত্তির এমন কি একটি আবৃত্তির বেশী, প্রয়োজন 
হয় না। আবার, প্রথম পদ্ধতির তুলনায় দ্বিতীয় পদ্ধতির ফলও হয় অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘস্থায়ী। 


(ঘ) ম্মৃতি বা স্মরণের সর্ভ (09701150975 01 1160107$) 


স্বৃতি বা ্ববণের মানস সর্ত বলিতে বুঝায় সংরক্ষণ, পুনকৎপাদন, প্রত্যভিজ্ঞ 
এবং স্বানকাঁলনিদে শের কারণ । সংরক্ষণের কারণে সস্রতিক তা, প্রাথমিকতা, 
পৌনঃপুন্য এবং স্পষ্টতা প্রভৃতি অস্ত ভুক্ত । 

এই সর্ভগুলির অতিরিক্ত সংরক্ষণের অপর সর্তগুণি হইপ বর্তমান প্রত্যক্ষ বিষয়ের 
অতীত অভিজ্ঞত। অথব1 উহাকে সংপ্রত্ক্ষে (81009০92807) সংঙ্গেষণ করিবার মত 
ক্রিয়াশীল মনোযোগ এবং ইহার সর্তবপে মনৌযোগের বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ 
(1069:050) | কোনো বন্তকে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝিতে হইলে, অথব' 
সংপ্রতাক্ষ করিতে হইলে, অতীত সংপ্রত্যক্ষ ভাগ্ডার এবং বর্তমান প্রত্যক্ষকে একটি 
অখণ্ড মনোষোগের বিষয় বলিয়] বুঝিতে হয় এবং এইবপ অখণ্ড মনোযোগের বিষয়ের 
প্রতি আকধণ ব। আগ্রহ থাক] চাই। 

পুনকুৎপাদনের সর্ত প্রথমতঃ, অভিভাবক শক্তি, যাহা পুনরৎপাদন ক্রিয়াকে 
উদ্দীপিত করে এবং দ্বিতীয়তঃ, অনুযঙ্গস্ুত্র, যাহা পুনরুৎ্পন্ন প্রত্রিূপকে সংবদ্ধ করে, 
যাহার ফলে, একটি অংশ মনে পড়িলেই, অন্যান্য অংশগুলি মনে পড়িয়া যায়। 

উপরোক্ত মানস সর্তগুলি ছাড়াও স্বৃতির দৈহিক সর্ত রহিয়াছে । সংরক্ষণের 
মূলে থাকে নার্ভ-পথের গঠন এবং মন্তিফ-পদার্থ ও নার্ভেব ক্রিয়া বা পরিবর্তন । 
শিক্ষণের ফলে সংগ্রিষ্ট নার্ভ-পথ ও মস্তিষ্ক-পদার্থের অংশগুলি পুনর্গঠিত বা পরিবন্তিত 
হয়। ফলে, উহার একটি অংশ সক্রিয় হইলে, উহার পর্ব্ততাী অংশটি সক্রিয় হয় এবং 

" অনুভূত বিষয়ের পুনরাবিভাব ঘটে । শারীরবৃত্তের দিক হইতে স্মৃতিকে যাশ্্িক স্বৃতি 

(০1৫5036 [0610075) বল! যাইতে পারে। 


৭৮ মনোবিস্তা 
(৬) স্থৃতির উন্নতি (]117)70 51061 01 0191)015) 


অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস -এর মতে স্থতি যান্ত্রিক স্বতিরই নামান্তর । 
ইহ] মস্তিষ্ক ও নার্ভপথের স্থায়ী পুনর্গঠনের ফলে উত্পন্ন হয়। তিনি বলেন যে 
স্ৃতিশক্তি অপরিবর্তনীয়, অর্থাৎ ইহার কোনো। প্রকার উন্নতিই সম্ভব নয়, যদিও 
শারীরিক সুস্থতা ও অন্ুস্থতা অনুসারে স্মতিশক্তিব হ্াসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। 
স্বৃতিশক্তি ব্যক্তির দৈহিক গঠনের দ্বারা নিদিষ্ট । সুতরাং অনুশীলনের ফলে উহার 
উন্নতি অসম্ভব । 

জেম্ন্‌-এর মতটিকে অধ্যাপক স্ট(উট. সর্বাংশে সমর্থন করেন নাই। ন্টাউট, 
জেম্স-এর লহিত এই বিষয়ে একমত যে, অন্নুশীলনের ফলে সাধারণ স্বৃতিশক্তির উন্নতি 
ঘটে না। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, অর্তুশীলনের ফলে সাধারণ স্মৃতিশক্তির উন্নতি 
সম্ভব না হইলেও, কোনো বিশেষ বিষয়ের স্ৃতিশক্তিকে উন্নত করা সম্ভব । যেমন 
কোনে! অভিনেতা হয়ত অন্তশীলনেকটফ্কুলে তাহার অভিনয়াংশ মুখস্থ করিতে পারে, 
অথবা কোনে। ছাত্র ইতিহাস্রেব-াঁম, তারিখ ও ঘটনাগুলি মস বাখিতে পারে। 
জেমূস্‌ হয়ত আপত্তি কর্রিবেন যে, উল্লিখিত উন্নতি আমলে স্ত্বতিশক্তির উন্নতি নয়, 
কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির, যেন মনোযোগ আকধণ প্রভৃতি আহ্ুষঙ্ষিক কারণগুলির 
উন্নতি। স্টাউট, হয়ত ইহার উত্তরে বলিবেন যে, যেহেতু এই এই আনুষঙ্গিক 
কারণগুপির উন্নতির ফলে কোনো বিশেষ বিষয়ের সংরক্ষণ দৃঢ়তর এবং পুনকৎপাদন 
ক্ষিপ্রাতর হয়, সৃতরাং অন্ুশীলনের ফলে বিশেষ বিষয়ে স্মৃতির উন্নতি সাধিত হয়। 


পক্ষান্তরে'জেম্স্‌ মনে করেন যে, শিক্ষণপন্ধতির উন্নতি সম্ভব হইলেও, ম্মতিশক্তির 
অথবা ম্বৃতির উন্নতি হইতে পারে না। 


অনুশীলনী (778670189) 


1. 1091100 17791010919 80 80980591501 6129 18060 17501590217 


[09001 * (405. 01), 62---64) 
স্বৃতি কাহাকে বলে? ইহার অঙ্গগুলি বিন্েষণ কর। 


দ1)6 15 %509100/00 ? 


৮৩০ 


17097 15 1080100, 009917)19 ?1701917 6109 


(4145, 20, 64--61) 
ধুতি কি এবং কিরূপে সম্ভব? ধৃতির মতবাদগুলি আলোচনা কর। 


011907199 01 79091761010. 


স্বৃতি ৭৯ 


125019]00109 0800958 01 1908]] 920 6116 1918 00918621078 20 019 
[0£00955. :1019617)85551) 0561ত6610 50556901017 2179. 9990018,680100. 

ণ (175 000, 67--69) 
পুনরুপ্রেক ক্রিয়া এবং ইহাতে ক্রিগ্াশীল নিয়মশ্লি আলোচনা কর। 
অন্ষঙ্গ ও অভিভাবের পার্থক্য কি? 

*৬1)০0 7৮9 6115 19515 01 89500156101 0 ৬৬11৮ 0৮৮ 90 618৬ 7019১ 
10 0119 101909995 টা 76081) 7 479. 2]] 0119 19 01 89900180102 
00081)5 10091009105]? যা] 0019 00100700109 01 99500126107, 
(409. 0১. 69--৭4) 
অনুষঙ্গ নিয়মগুলি কিকি? পুনরুদ্রেক ক্রিগ্ায় উহার কি অংশ গ্রহণ 
করে? অনুষঙ্েব কারণ কি? শবগুলি অনুষঙ্গ নিয়মই মৌলিক কিনা 
আলোচন। কর। 
ডড760 00695 োঃ 61700 -১580010070 220 “ছ শেন। ১8500106100)? 
01৮0 6179৬ 16010.00 6116 1859 01 4১980018030? (05-70-1475) 
অবাধ ভাবানুষঙ্গ এবং শব্ব-অনুষঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। উহার! 
অনুষ্ক্ষ নিয়মের স্থান পুবণ করিতে পারে কি? 
৬৬1)0 09009 গানে 01900010010? ৬1190 29 01909119019 
0]. 012110171300 ? 10890105051) 10995981% 91012)6910169120 0180. 
11081116006 (101091) 210170৮০000. 17001) 109 100070%83 1১5 
07806209 ? 1150089. (4১779. 0), 75--178) 
ভাল স্থৃতিশক্তির লক্ষণ কি? মুখস্থ বিদ্যার দোষগুণ কি? বুদ্ধিপৃর্বক 


এবং বুদ্ধিহীন স্মৃতির পার্থক্য দেখাও । অন্থুশীলন দ্বার! স্মৃতির উন্নতি 
সাধন সম্তয় কিনা আলোচনা কর। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


স্মৃতি এবং বিস্মৃতির প্রয়োমূলক গবেষণ। 


( 110)6717161118 017 17167710175 8170. 110128168]17633) 


১। স্ুঠু শিক্ষা বা শিক্ষায় সময় এবং শ্রম সংক্ষেপ 
(816(1)005 01 100180110151170 [18811011101 [801770115861017) 

(ক শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র এবং আংশিক পদ্ধতি 

কোনে নির্দিষ্ট বিষয়কে কত কম সময়ে ও পরিশ্রমে আযত্ত করা যায়, এই প্রশ্নের 
প্রয়োগমূলক গবেষণা কবিয়াছেন এবিংহাউন এবং অন্যান্য মনোবিদ। তীহারা 
দেখিয়াছেন যে শিক্ষণীয় বিষয়টি খুব বৃহৎ না হইলে, উহ] অখণ্ড বা সম্পূর্ণভাখে শিক্ষা 
করিতে যত সময় এখং শ্রম লাগে, উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অথবা আংশি কভাবে 
শিক্ষা করিতে তদপেক্ষা বেশী সময় এবং শ্রমের দরকার ভয় । অর্থহীন শব্বাংশ, 
সংখা, কবিতা, গগ্, শিক্ষণীঘ বিষয যাহাঁই হউক না কেন উহার সম্পূর্ণ শিক্ষণ 
(1019 19277106 ) আংশিক শিক্ষণ (0৮ 19807106 ) অপেক্ষা বেশী ফলপ্রসূ 
( 001017৮ ) এবং সংক্ষিপ্ত (6০0০1701010 ) হয়। যেমন, শিক্ষণের ঢুই বত্সর পরেও 
খণ্ডিত বা আংশিক পদ্ধতির তুলনায়, সম্পূর্ণ বা অখণ্ড পদ্ধতিতে শেখা কবিতা, 
অনেক অধিক সুষ্টুভাবে পুনকুৎপাদন করা যায় বলিয়া দেখা গিয়াছে । 

সমগ্র পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যে, ইহাতে প্রত্যেকটি অংশকে অপরাপর 
অংশের সহিত সংযুক্ত বা অন্তুষক্ত করিয়া শিক্ষা কর! হয়। ফলে, ম্মরণক্রিয়ার 
অভিভাবক (985৫৫০997৮9) স্থত্রগুলির সংখা] এবং সবলতা। অধিক হয়। পক্ষান্তরে, 
খণ্ডিত ব আংশিক পদ্ধতিতে শিক্ষায় অংশগুপি পরম্পর-বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে, একটি 
অংশ অপরটির প্মারক বা উদ্বোধক হইতে পারে ন]1। 

(খ) শিক্ষণ-সময়ের সমগ্র এবং আংশিক পদ্ধতি 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষণের মোট সময়কে একবারে না লাগাইয়া, উহাকে বিভক্ত কিয় 
ব্যবহার করিলে শিক্ষণ, সংরক্ষণ এবং পুনরৎ্পাদন, অর্থাৎ ম্মরণ, অপেক্ষাকৃত সহজ 
এবং উৎকৃষ্ট হইয় থাকে । ধরা যাউক যে, শিক্ষণীয় বিষয়টি আটবার আবৃত্তি করিয়া! 
শিখিতে হইবে । একদিনেই আটবার আবৃত্তি না করিয়া যদ্দি প্রত্যহ দুইবার হিসেবে 
চার দিনে আটবার আবৃত্তি কর! হয়, ভাহ হইলে শিক্ষা, সংরক্ষণ এবং পুনকৎপাঁদন 
বেশী সহজ এবং ফলপ্রস্থ হুয়। 


স্থিতি এবং বিস্বৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা ৮১ 


এই বিষয়ে এবিংহাউ্ন্‌ ছাড়া আরও অনেক মনোবিদ্‌, যেমন মায়ার্স, স্টার্ছ প্রভৃতি 
প্রয়োগমূলক গবেষণ। করিয়া মোটের উপর একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । 
স্টাছ. ( 9687০) ছুই ঘণ্টা শিক্ষণকালকে চাঁর শ্রেণীতে বিভক্ত পাত্রের উপর চার 
প্রকারে প্রয়োগ করিয়াছেন । প্রথম শ্রেণী প্রত্যেক বারে দশ মিনিট করিয়া, প্রত্যহ 
দুইবার আবৃত্তির সাহায্যে ছয় দিনে, দ্বিতীয় দলটি প্রত্যেক বারে কুড়ি মিনিট করিয়া, 
প্রত্যহ একবার আবৃত্তির সাহাযো ছয় দিনে, তৃতীয় দলটি প্রত্যেক বারে চক্লিশ মিনিট 
করিয়া, এক দিন অন্তর এক দিন আবৃত্তির সাহায্যে ছয় দিনে এবং চতুর্থ দলটি ছুই 
ঘণ্টা! আবৃত্তি করিয়া, একদিনে শিক্ষণকার্ধ শেষ করিল । স্টার্ছ দেখিলেন যে প্রথম 
দলটির শিক্ষণফলই সর্বাপেক্ষা সম্তোষজনক | সুতরাং স্টাঞ্ছ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন 
ষে, শিক্ষণ সময়কে সংক্ষিপ্ত এবং বেশী সংখ্যক ভাগে বণ্টন করিলেই শিক্ষণফল 
মোটের উপর ভাল হয়। অবশ্য এই সংক্ষিপ্ত বিভাগেরও একটি ীমা আছে, যাহা 
প্রয়োগ-সাহাযো স্থির হয় । 

শিক্ষণ সময়ের বিভাগ শিক্ষণফলকে উন্নত করে, কারণ ইহার ফলে একটানাভাণে 
শিক্ষণের ক্লান্ত বা শ্রম ঘটে না এবং শিক্ষণ বিষয়ের অংশগুলির মধ্যে অনুষঙ্গ র 
সহজে গড়িয়া ওঠে। 


(গ)ট আবৃত পদ্ধতি: 79০16910॥ ) 


তৃতীয়তঃ, শিক্ষণীয় পাঠ শুধু পড়িয়া গেলে যে স্থফল পাওয়া যায়, পড়িবাঁব পর 
উহা আবৃত্তি করিলে তদপেক্ষা বেশী সুফল পাওয়া যায়। পড়িবার পর পাঠের 
আবৃত্তিতে অনধিগত অংশ ধরা পড়ে এবং যেখানে যেখাঁনে ঠেকিয়া যাইতে হয়, সেই 
অংশগুলি যে আরও অভ্যাস কর! দরকার, তাহ বুঝ! যায়। এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে 
শিক্ষার্থী নিজেই নিজের পরীক্ষক হইয়া দাভায়। 

দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষার সবটুকু সময় পাঠে নিয়োজিত করিলে যে স্থলে পাঠের 
শতকরা! ৩৫ ভাগ স্মরণ করা যায়, এ সময়ের এক, ছুই, তিন এবং চার-পঞ্চমাংশ 
আবৃত্তিতে লাগাইলে যথাক্রমে ৫০১ ৫৪, ৫৭ এবং ৭৪ শতাংশ ল্মরণ করা যায়। 


(ঘ) অতি-শিক্ষণ (0:6:-1980178) এবং পর্যালোচন৷ (19৮16) 
চতুর্থতঃ অতিরিক্ত শিক্ষণ এবং পর্যালোচনা! সাহায্যে শিক্ষণ এবং ল্মরণক্রিয়া 
সংক্ষিপ্ত এবং কার্করী হইয়া! থাকে । পঠিত বিষয়কে ঠিক ম্মরণ করা যায়, এমন 


অবস্থার পরও শিক্ষণ চালাইলে, সংরক্ষণ দৃঢ়তবর হয়। একটি চল্লিশ মিনিটের 
ত্ও 


৮২ মনোবিষ্ভা 


থ্কৃভার পরেই পাঁচ মিনিট উহার পর্যালোচনা করিলে, ছুই মান পরে উহার ম্রণ-. 
ক্রিয়া পঞ্কাশ শতাংশ উন্নততর হয়। 


(ঙ) শররণীগঠন পদ্ধতি 


তাহার ছাড়া, শিক্ষণীয় বিষয়কে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া! শিখিলে, শ্মৃতির উন্নতি পরিলক্ষিত 
ইয়। যেমন ২৫, ৩৫, ৪৫ সংখ্যা তিনটিকে মনে রাখা ২৭, ৩৬, ৪প এই তিনটি 
সংখা! অপেক্ষা সহজ। প্রথম সংখ্য। তিনটির প্রত্যেকটি পূর্ববর্তা সংখা অপেক্ষা দশ 
বেশী বলিয়া শ্রেণীৰদ্ধ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় সংখা। তিনটি এইরূপ নিয়মে শেণীবদ্ধ হয় না। 
আবার কবিতা বা গান শিক্ষা করা সহজতর হয়, কারণ উহাতে শের শ্রেণীগঠন 
ছাঁড়া ছন্দ এবং তাল সংযক্ত হয়। 

(চ অপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি (1105708] 1191701৩ ) 

আবার অর্থপূর্ণ শক্ষণে, অথব| শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থের প্রতি লক্ষা বাখিয়! উহ! 
শিক্ষা! করিলে, স্মৃতি ফলপ্রস্থ হয়। যেমন, শিক্ষার্থী যে সকল ঘটনা বাঁ বিষয়ের 
সহিত তাহা জীবনের সম্বন্ধ পক্ষ্য করিয়। উহা শিক্ষ! করে, সেইগুলি তাঁহার মনে 
থকে বেশী। প্রতিবেশীর ঘষে সন্তানটি নিজ সন্তানের সমবয়সী, তাহার বয়স মনে 
বাখা সহজ হয়। এক কথায়, শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থবোধ স্মৃতির বিশেষ সহায়ক । 
এই কারণে অর্থপূর্ণ স্মৃতি যান্ত্রিক স্মৃতি অপেক্ষা উত্কষ্ট। 

(ছ) স্মৃতির সহায়ক বা সঙ্কেত 

স্মৃতির সহায়ক বা সঙ্কেত অবলঘ্বন করিলে, এই ক্রিয়া সংক্ষেপিত এবং কার্ধকরী 
হয়। যেমন, বার্বারা, সিলারেপ্ট, ডেরিয়াই, ফেরিও প্ররৃতি নাম মনে রাখা 
সহজতর হয়, “বর্বর ছেলেরা দৌডে ফেরে একে একে*__এইরপ সন্কেতের সাহায্যে । 
আবার রামধন্থুর সাতটি রং-এর নাম মনে রাখা সহজতর হয়, “ভিব'জিঅর+ বা “বেনী- 
আসহকলা”, এই সাঙ্কেতিক বর্ণগুলির সহায়তাষ | 


২। স্মৃতির প্রয়ো?মূলক গবেষণ। 


( 71%006117767168 01 [1677015 ) 
এবিংহাঁউন-এর পরীক্ষণীয় বিষয় 


হার্ম্যান্‌ এবিংহাউস্‌ (101))108)0505 ) স্মৃতির প্রযোগমূলক গবেষণার পধিকৎ। 
অর্থহীন শব্ধাংশের (টি 00-590059 ৩ ৪1121)109) সম্পূর্ণ শিক্ষণ বা মুখস্থ করিবার পদ্ধতি 
অবলগ্থন করিয়া শিক্ষণের পরবর্তী বিভিন্ন কালে বিশ্বৃতির হার বা পরিমাণ সম্বন্ধ 


স্মৃতি এবং বিস্বাতির প্রয়োগমূলক গবেষণা ৮৩ 


তিনি গবেষণা করিয়াছেন। সংরক্ষণের উপর প্রতীপ বাধের (26605060159 
1011)1510) প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া, মংরক্ষণের পরিমাণ নির্ণয়। শিক্ষণের 


(165070:1580102) সময় ও শ্রমলংক্ষেপ (09005) সমাধানে এবিংহাউস্-এর 
প্রয়োগমূলক গবেষণা প্রসিদ্ধ । | 


এবিংহাউস্‌-এব প্রয়োগগুলির মূল অবলম্বন অর্থহীন শবাংশ এবং জংখ্যা 
(918165), যেমন, বাপও টক্স, মকৃ, বিফ, জেব, করু, টাফ, পেব, যুজ, এক্‌, 
২৫১৬৩৭৯ ইত্যাদি । পূর্বগঠিত অনুষঙ্গ হইতে প্রয়োগ বিষয়কে মূক্ত বাখিয়া স্মৃতির 
গবেষণা করিবার জন্যই তিনি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখা! অবলম্বনের পক্ষপাতী । 

এবিংহাউস্‌ অর্থহীন শবাংশ পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া! দেখিলেন যে পুনবাবৃত্তিই 
শিক্ষণ বা মুখস্থ কারবার প্রধাঁন উপায় । শিক্ষণীয় শবাংশগুলির সংখা বেশী হইলে, 
অধিক-সংখাক এবং উহাদের সংখা] কম হইলে, অল্লমংখ্যক পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন 
হয়। তিনি আরও দ্েখিলেন, কোনে! শব্দাংশতালিকা সম্পূর্ণভাবে শিখিবার পরও 
অধিকবার শিখিলে, উহা অধিকতর স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়। সম্পূর্ণ শিক্ষার পরও 
কয়েকবার শিক্ষ/ করিবার নাম অতিরিক্ত শিক্ষণ (০৮০71980108) । 


এবিংহাউস্‌ স্থায়ীভাবে শিখিবার বা মনে রাখিবার ষে গ্রয়োগগুলি নিদেশি 
করিয়াছেন উহাদের নাম--(১, ২) শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি বা সঞ্চয় পদ্ধতি, (৩) 


স্মারণ পদ্ধতি এবং (৪) যুগ্বন্থতি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলি যেমন শিক্ষণ তেমন 
সংরক্ষণেরও পরিমাপ করে। 


(১২) শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি বা সঞ্চয় পদ্ধতি (,9570106 ৪0৫ 88৮ 


[10011009) 


শিক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিতে কতকগুলি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা স্থতিযন্ত্রের 
(1000001 800%809) ছিদ্রে একটি করিয়! নিয়মিত ক'ল ব্যবধানে উপস্থাপিত করা 
হয় এবং পাত্র সঙ্গে সক্ষে প্রত্যেকটি শব্দাংশ বা সংখ্যা বলিয়া যায়। তারপর পাত্রকে 
এ শবাংশ বা সংখ্যা মনে করিতে বলা হযু। পাত্র উহা মনে করিতে না পারিলে 
উহা পুনঃপুনঃ উপস্থাপিত কর] হইতে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত না পাত্র নিভূল এবং 
নিয়মিতভাবে উহা! মনে করিতে পাঁরে। শিক্ষণ পদ্ধতি (17108 7199708) 
এইখানেই শেষ হয়। 


৮৪ যমনোবিষ্তা 


পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি 

শিক্ষণের এক বা! একাধিক দিন, এমন কি এক সপ্তাহ, পরে পাত্রকে এ শব্দাংশ 
ব1 সংখ্যাত্তালিক] পুনরুদ্রেক করিতে বলা হয়। পুনরুদ্রেকে ভুল হইলে, এগুলির 
পুনঃশিক্ষণ বা পুনরাবৃত্তি দরকার । পদ্ধতির এই অংশকে বলে পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি | 
প্রথম শিক্ষণে যতবার আবৃত্তি বা পুনরুপস্থাপন দরকার হইয়াছিল, পুনঃশিক্ষণে 
তদপেক্ষা কম বার আবৃত্তি এবং পুনকপস্থাপনের প্রয়োজন । পুনরাবৃত্তিতে যে সময় 
বা পুনরুপস্থাপন কম লাগে, তাহা অবশ্যই প্রথম শিক্ষণ ফলের সংরক্ষণের জন্য । 
পুনঃশিক্ষণে আবৃত্তি বা উপস্থাপনের বার এবং সময় বীঁচিবার কারণ অতীত 
শিক্ষণফলের সংরক্ষণ । পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিকে সঞ্চয় পদ্ধতিও (95108 1776670) 
বল! হয়, কারণ সংরক্ষণে সঞ্চিত শিক্ষণ ফলই পুনঃশিক্ষণের সময় ও পরিশ্রমের 
লাঘব করে । | 


(৩) স্মারণ পদ্ধতি (:07005106 01609) 

স্বারণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ এবং পুনরুৎ্পাদনের পরিমাণ নির্ণীত হয়, অসম্পূর্ণ 
শিক্ষণের পর বিষয়ের পুনরুৎপারদন কালে পাত্রকে কতবার উহা ম্মরণ করাইয়! 
দেওয়া দরকার হয়, সেই অনুপারে | পাত্র অসম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত বিষয় মনে করিতে 
গিয়া যত অধিকবার ঠেকিয়া যায় এবং যত অধিকবার তাহাকে বলিয়া বা স্বরণ 
করাইয়। দিতে হয়, তাহার সংরক্ষণ এবং পুনরুৎপাদন তত অসম্পূর্ণ 


(8) যুগান্থৃতি পদ্ধতি (35600706 11900) 

ুগ্স্থৃতি পদ্ধতিতে কতগুলি অর্থহীন শব্দাংশ বা সংখ্যা এইরূপ নির্দি্টসংখ্যক বার 
পাত্রের নিকট উপস্থাপিত করা হয়, যাহাতে সে এগুলি সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষা করিতে 
ন] সারে । উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পাত্র শব্গগুলিকে ট্রোকে (৮০০:৪:০) তালে 
জোড়ায় জোড়ায় বলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পর পাত্রকে অনিয়মিতভাবে শব্দাংশ- 
জোড়াগুলির প্রথমটি দেখাইয়া অপর শবাংশটি মরণ করিতে বলা হয়। দ্বিতীয় 
শব্দাংশটি শুদ্ধভাবে মনে করিতে যত্ট1 সময় লাগে, সেই সময়কে বলে সাফল্যাঙ্ক কাল 
( 9০016 9306 )। 
(৫) অন্যান্য পদ্ধতি 

এবিংহাউস্-প্রদশিত উপরোক্ত চাঁরিটি পদ্ধতি ছাড়াও অন্যান্ত পদ্ধতির সাহায্যে 


স্বৃতি এবং বিশ্বৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণা ৮৫ 


স্বৃতির প্রায়ৌগিক গবেষণ! করা হইয়াছে, যেমন জংরক্ষিত বিষয় পদ্ধাতি (১1০০১০এ 
71 [১০691090. 810101905) এবং পুনর্গ ঠন পদ্ধতি ( 17২990709017706102, 01961)07. )। 
প্রথম পদ্ধতিতে দেখা হয়, উপস্থাপিত শব্দাংশ বা সংখ্যাতালিক1 হইতে পাত্র কয়টি 
বলিতে পারে। দ্বিতীয়টিতে প্রত্যেক উপস্থাপনের পর উপস্থাপিত বিষয়গুলিকে 
অন্যভাবে সাজাইয়া আবার দেখানে। হয় এবং বিষয়গুলিকে প্রথমে যে তাবে সাঁজানো 
হই্যাঁছিল, পাঁত্রকে বলা হয়, উহাঁদিগকে আবার ঠিক সেইভাবে সাজাইতে। 


প্রত্যভিজ্ঞার প্রায়োগিক গবেষণা 


প্রতাভিজ্ঞার প্রায়োগিক গবেষণায় দুইটি পদ্ধতি বাবহৃত হইয়াছে। প্রথমটি 
নির্বাচন পদ্ধতি (1196,0 ০0199190607) | ইহাতে শিক্ষণের পব জ্ঞাত বস্তগুলিকে 
অন্যান্য অজ্ঞাত বস্তর সহিত মিশাইয়] দেখানো হয় এবং পাত্র এ মিশ্রণ হইতে জ্ঞাত 
বস্ত বাছিয়! লয়। প্রত্যভিজ্ঞা নির্ণয়ের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হইল “অভিন্ন তালিকা! 
পদ্ধতি (1067108] 997095 [19300)1 ইহাতে যে তালিকাটি অসম্পূর্ণভাঁবে শিক্ষা 
করা হইয়াছে, মেই সম্পূর্ণ তাশিকাটিই পাত্রের নিকট পুনকপস্থাপিত করিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাস! করা হয়, তালিকায় কোনে৷ অদল বদল হইয়াছে কি ন1। 


৩। বিস্মৃতি (£০7261170171658) 


বিস্ৃতির উপকারিতা এবং অপকারিতা 


সাধারণতঃ স্থৃতিশক্তিকে সম্পদ্দ এবং বিস্বৃতিকে আপদ বলিয়া মনে করা হয়। 
কিত্ব এইরূপ ধারণ] ভূল। স্থির মত বিস্বাতিও মাঁনসজীবনে প্রয়োজনীয় । প্রথমতঃ, 
নিখু ত অথবা প্রীসঙ্ষিক স্মৃতি সম্ভব হয়, বহু অনাবশ্যক এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ভুলিয়া 
গিয়া। যখন ফেটুকু দরকার, ঠিক ততটুকু মনে করিতে হইলে, জ্ঞাত বিষয়ের 
নিশ্রয়োজনীয় অংশ ভুলিঞ্জ1 যাইতে হয় । তাহা ছাড়া, বিস্বৃতি মানসর্জীবনকে সুস্থ 
এবং স্বাভাবিক রাখিতে সাহায্য করে। সন্তানবিয়োগের মর্মান্তিক শোক এবং 
অপমান অথবা ক্ষতি অসহনীয় বেদনাও কালক্রমে সহনীয় হয় বিশ্বৃতির কোমল 
স্পর্শে। ঠৈনন্দিন জীবনে নিদ্রা ক্ষতস্থানে বিস্বৃতির প্রলেপ বুলাইয়৷ দেয়। তৃতীয়তঃ, 
বিশ্বৃতি নৃতন স্মৃতিকে সাহাধ্য করে, মনের সঞ্চিত আবর্জনা বা জঞ্জাল-সপ সরাইয়া 


৮৬ মনোবিছ্াা 


দিয়া। “পাখী সব” অংশটিই যদি সর্বদা মনে পড়ে, তাহা! হইলে “করে বব” 
প্রভৃতি পরবর্তী অংশগুলির স্মরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

কিন্ত বিশ্মৃতির উপরোক্ত তিন প্রকার গুণ সত্বেও, ইহা যে অনেক সময় 
মানসজীবনের অস্তরায়, তাহাতে সন্দেহ নাই | নিশস্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়া যাঁওয়া 
দরকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়া যাওয়া ক্ষতিকর । 


বিস্ৃতির কারণ (0%3599 0110:£9501776) 


বিশ্বতির কারণ কি? শিক্ষণ ও ম্মরণের কাল ব্যবধানই ইহার মুখ্য বা 
একমাত্র কারণ হইতে পারে না। এই কালব্যবধানে অথব1 শিক্ষণের পর যে সকল 
বিষয় জ্ঞাত হইয়াছে উহারাই পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্থৃতিপথে বাঁধ! (11501167006) কৃষ্টি 
করে, ফলে পূর্বজ্ঞাত বিষয়গুলি বিস্থৃত হয়। তাহ। ছাড়, দৈনন্দিন জীবনের 
নানাপ্রকার সদৃশ এবং বিসদৃশ ঘটন। পরস্পরকে ব্যাহত করিয়া পরম্পবের স্বৃতি ক্ষ 
করে। পরবর্তীকালে জ্ঞাত বিষয়ের পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের বিরুদ্ধে বাধাকে বলা হয় 
প্রতীপ বাধ] (098:০০0%5 10101016102) | পূর্বজ্ঞীত বিষয়ের শিক্ষণের পর মনের 
বিশ্রাম দরকার। বিশ্রামের ফলে উহা] মনে স্থায়ী অথবা বদ্ধমূল (০0501109691) হইয়া 
থাকে । অন্যভাবে বলিতে গেলে, শিক্ষণের পর বিশ্রামের ফলে অবচেতন মনে শিক্ষাল্ধ 
বিষয়ের পরিপাক ক্রিয়া চলিতে থাকে | এই বিশ্রামকালকে তাপকাল (17990৮0ো 
[91409) বলা হয়। বিশ্রাম অথব1 তাপকালে পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্বৃতিবেখাগুলি 
স্থায়ীভাবে মনে বসিয়া যাইবার সময় পায় । পক্ষান্তরে, একটি বিষয়শিক্ষা। করিবার ঠিক 
পরেই আর একটি বিষয় শিক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলে, বিপরীত ফল হইয়া থাকে । 

কালের প্রভাব অথবা বাধা যেমন বিশস্বাতি ঘটাইতে পারে, তেমন মস্তিক্ষের 
দুর্বলত। বা গীড়াও বিস্বৃতির কারণ হইতে পণরে। মস্তিষ্কের আঘাতের ফলে অনেক 
সময় বিস্বৃতি ঘটিতে দেখ। যায়। মস্তিষ্কের অচ্ষঙ্গ প্রদেশের ক্ষতিতে এবং বার্ধক্য- 
জনিত মস্তিষ্ক দুর্বলতায় স্মৃতিশক্তি ব্যাহত হয়। 

বিস্বাতির কারণ সম্বন্ধে আর একটি মতের নাম অব্যবহা।রজনিত ক্ষীণতা 
(81001) 63700817 019058)। পেশী পরিচালিত না হইলে, উহ হুর্বল হুইয়া 
পড়ে, কারণ উহার কিঞ্চিৎ সারাংশ রক্ত শুধিয্বা লয়। আবার সক্রিয় পেশী রক্ত 
হইতে উহার পুষ্টি টানিয়। লইয়া সবল হয়। সেইরূপ যে সকল স্থতিবেখার দীর্ঘকাল 
ধরিয়া অনুশীলন হয় ন1, উহারা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হইয়া মৃছিয়! যায়। 


শ্বৃতি এবং বিশ্বৃতির গ্রয়োগমূলক গবেষণ। ৮৭ 

ফ্রয়েভ, এবং ওয়াট সন-এর মত 

বিস্বৃতির কারণ সম্থদ্ধে ফ্রয়েডীয় মত উল্লেখযোগ্য । এই মতাঙ্গুদারে অবদমনই 
(9:955102) বিস্বৃতির মূল কারণ। অবদমন একটি জৈব ক্রিয়া । ইহা আত্মরক্ষার 
উপায়, যেহেতু ইহা মনকে পীড়াদায়ক অথবা অন্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হইতে বক্ষ 
করে। বেদনাদায়ক স্মৃতির বিনিময়ে, অথব! বিস্থৃতির আশ্রয় লইয়া, মন নিজ শাস্তি 
ক্রয় করে । আমরা আমাদের প্রাপা চেকৃ-এর কখা মনে রাখি, কিন্তু দেয় বিল্-এর 
কথ] ভুলিয়া যাই। ফ্রয়েডীয় মতানুসারে বিস্মৃতিয় কারণ ম্ববণ করিবার অনিচ্ছা, 
অর্থাৎ বিস্মৃতি ইচ্ছামূলক। 

চেষ্টিতবাদী ওয়াটসন মনে করেন যে বিস্তর কারণ হইল ভাষার অভাব 
অথচ বাচিক অনুষঙ্গের (৮1১1%] 8850619101:) অভাব । শৈশবে প্রথম তিন 
অথবা চার বৎসরকালীন অভিজ্ঞতার বিন্মরণের মূলে রহিয়াছে এই অবস্থায় 
ভাষা অথবা] বাঁচিক অম্রষঙ্ষের অভাঁব। ভাষা অভ্যাস কার্ধকরী হইলেই 
অভিজ্ঞতার ম্মরণ হয়, অর্থাৎ এ সম্বন্ধে লোককে বলা যাঁয়। 


৪। বিস্মৃতির প্রতিকার 


বিস্মৃত্তির প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বনীয়। (১) এবটি 
জ্ীত বিষয়ের সহিত যাহাতে অপর জ্ঞাত বিষয়ের সংঘাত ন] হয়, অর্থাৎ যাহাতে 
একটি অপরটিকে বাহত না করে, সেই বিষয়ে সর্তক হওয়া আবশ্যক । (২) স্মৃতির 
পারস্পরিক ব্যাঘাতের মূলে রহিয়াছে একটি স্ত্তিরেখা মনে বদ্ধমূল না হইতেই, অন্য 
স্বৃতিবেখার দ্বারা মনকে প্রভাঁবিত করা। স্তৃতবাঁং একটি স্বৃতিরেখাকে বদ্ধমূলভাবে 
মনে বসিয়া যাইবার সুযোগ দিতে হইলে, উহার পরক্ষণেই মনকে বিশ্রাম দেওয়] 
উচিত। (৩) অনভ্যাসজনিত স্থৃতিক্ষীণতার বিষয়ে সতর্ক হইলে, অজিত বা জ্ঞাত 
বিষয়ের পুনরনুশীলন দরকার । এই বিষয়ে মনের সক্রিয়তাঁর ফলে স্মতিবেখা মৃছিয়' 
যায় না, বরংস্পষ্ট থাকে । (৪) বেদনা-দায়ক অভিজ্ঞতার বিস্থৃতি হইতে রক্ষা] 
পাইতে হইলে, উহ! কেন বেদনাদায়ক তাহা বুঝিবার অভ্যাস করিতে হয়। এই 
কারণ বুঝিতে পারিলে, ইহা অবদমিত বা বিস্বৃত হইবে না। (৫) জ্ঞাত বিষয়টি 
ভাষ1 অথবা বাঁচিক অন্ুষঙ্ের সাহায্যে জ্ঞাত হইলে, উহ বিস্মৃত হইবে না। (৬) 
সর্বোপরি, জ্ঞাত বা অঞ্জিত বিষয়কে নিশ্চিতভাবে মনে রাখিতে হইলে, উহার 
অতিরিক্ত শিক্ষণ (০/০:-1980108) দরকার । 


৮৮ মনোবিষ্ঠা 


৫1 বিস্মৃতির প্রায়োগিক গবেষণা 
(91)671086178] 9600168 01) 770766610171698) 

বিস্থৃতির হার (7866 01 707296615 ) 

বিস্ৃতির হার সম্বন্ধে এবিংহাউস্-এর প্রয়োগমূলক গবেষণ1 বিশেষ প্রক্ুত্বপূর্ণ। যে 
কোনো শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বলা যায়, শিক্ষণের অবাবহিত পরেই বিশস্বৃতি বেশী 
মাত্রায় বা হারে এবং খুব শীন্ত্র ঘটে, কালক্রমে ইহা অল্পাহারে বা মাত্রায় এবং মন্দগত্তে 
ঘটগ্না, পরিণামে ইহা আব ঘটে না, অথবা নগণা হারে এবং গতিতে ঘটে। 

নীচে ১৯ নং চিত্রে এবিংহাউস্‌ বোরিজ, এবং র্যাড সল্জ ভিস্-এর তুলন"মূলক 
নিশ্মতিরেখা দেখানো হইয়াছে । 


হম 


লধ্বকিকিত 





১৯ নং চিত্র 
অর্থহীন শব্দাংশ সাহায্যে পরীক্ষিত বিস্ম'তি 


এবিংহাউস্-এর মতে শিক্ষণের প্রথম আধ ঘণ্টায়, আট ঘণ্টায় এবং এক মাসে 


স্মৃতি এবং বিস্থৃতির প্রয়োগমূলক গবেষণ। ৮৯ 


'শিক্ষালনধ বিষয়ের যথাক্রমে অর্ধেক, দুই-তৃতীয়াংশ এবং চার-পঞ্চমাংশের বিশ্বৃতি ঘটে । 
বিশ্বৃতির এইরূপ হার হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শিক্ষণের অল্পকাল পরেই 
শিক্ষালন্ধ বিষয়ের পুনরুদ্দধেক বিশেষ কার্ধকরী হয়, কারণ এই সময়েই দ্রুতহারে 
বিস্মৃতি ঘটিয়! থাকে । মুয়েলার (1101101), সমান (90170201৮01), র্যাডমলজ (ভিস্‌ 
। চ৮৮৫09৭0দ]10ত্া10901), বোঁরিজ, (13079%9) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ অল্পবিস্তর একই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাবা সকলেই প্রধানতঃ অর্থহীন শর্খাংশতালিকা 
লইযা প্রায়োগিক গবেষণ। করিয়াছেন । 


৬ স্মৃতি-প্রসর ( 110.1101'5 ১0081) ) 


পাত্রের নিকট কতকগুলি অর্থহীন শব্দাংশ, বর্ণ বা সংখা] একবার মাত্র উপস্থাঁপ্তি 
কবা হইল। ইনার ঠিক পরেই, লে এই উপস্থাপিত শব্ধাংশের যতটুকু পর্বস্ত নিভূর্ল 
পুপৎপাদন করিতে পাবে এবং যত্টুকুর বেশী পারে না, এটুকুকে পাত্রের স্বৃতি-প্রসব 
বলে। 

মনোবিছ্াার গুয়োগশালার একটি সহজ প্রয়োগ হইল পাত্রের নিকট কমবেশী 
দীর্ঘ অর্থহীন শব্ধাংশ, সংখা] বা বর্ণতাঁলিক! নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থাপিত করা। পাত্র উহা 
একবার মাত্র গ্রতাক্ষ করিয়া, উপস্থাপনের ঠিক পরেই, উহার যতটুকু শুদ্ব-ভাবে যনে 
করতে পারে, তাহাই অব্যবহিত ক্মৃতি-প্রসর ( 1701770910069 209]001- 8100 01 
দর্শন প্রত্যক্ষে সাধারণতঃ ক্ষণদৃক্‌ যন্ত্রের (69010196039099) সাহায্যে এই বন্তগুলি এত 
অল্প সময়ের জন্য উপস্থাপিত হয় যে, পাদ একবারের বেশী উহার্দের উপর দৃষ্টিপাত 
কপিতে পারে না। অন্তভাবেও অবাবহিত ন্মৃতিগ্রসর পরীক্ষা! কর! যায়। যেমন, 
পাত্রকে প্রতি সেকেণ্ডে একটি করিয়া শব বলিয়! যাওয়া হয় এবং পাত্র ভধ্ব“সীমায় 
যতগুলি শ্রুত শব্ধ মনে করিয়! বলিতে পারে, তাহাই তাহার অব্যবহিত ম্বৃতি-প্রসর ৷ 

এই প্রয়োগের ফলে দেখা গিয়াছে যে, চার হইতে ছয় ব্ীয় শিশুগণের স্বৃতি- 
প্রসব লাধারণতঃ চারটি সংখ্যা । পরিণতবয়ন্ক ব্যক্তি অক্রেশে পাঁচটি, ছয়টি এবং চেষ্টা 
না করিয়াই সাতটি বা আটটি পর্যন্ত সংখা, একবার মাত্র অল্পক্ষণ প্রতাক্ষ করিয়! মনে 
করিতে পারে । নারীপুরুষ, প্রতক্ষবস্্, মনের নানা অবস্থা, মনোযোগ ও অনুশীলন 
প্রভৃতি ভেদে ম্থতি-প্রসরের তারতম্য হইতে পারে । যেমন, উপস্থাপিত তালিকাটি 
দীর্ঘ হইলে, পাজ্রের যন অতি-ভারাক্তান্ত ( ০৮০:--)০০৪৭ ) হইয়। পড়ে এবং স্মৃতি- 
প্রনর কমিয়] ঘায়। অব্যবহিত স্থতি-প্রসর সাধারণতঃ বয্বোবৃদ্ধির সঙ্গে এবং একটি 


৯৬ মনোবিদ্ভা 


বয়ঃমীম! পর্বস্ত বাঁড়িতে থাকে | মিউম্যান্‌ বলিয়াছেন ঘে, তের বৎসর বয়ংক্রম পর্যন্ত 
অত্যন্ত ধীরগতিতে, তের হইতে ষোল বৎসর পর্বস্ত ভ্রতগতিতে, ইহার বুদ্ধি চলিতে 
থাকে । মিউম্যান্‌ আরও দেখিয়াছেন যে, কুড়ি হইতে বাইশ বৎসর বয়ংক্রমে ইহা! 
সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে এবং তাহার পর ইহার সামান্ত হাস ঘটে । 

উপস্থাপনের ঠিক পরেই, অর্থাৎ প্রত্াক্ষবন্ত চেতন-স্তর ত্যাগ করিবার পূর্বেই, 
উহা শ্মরণ বামনে করাকে বলে অব্যবহিত বা ক্ষণস্থায়ী স্মাতি (107796199 
179000% )। শিক্ষণ বা প্রতাক্ষ এবং 'স্মুবণের বাবধান থাকিলে ষে স্মৃতি অবশিষ্ট 
রহিয়া যায়, তাহাকে বলে .স্থায়ী স্মৃতি (090090975 0500. )। 

শিক্ষার দিক হইতে স্থতি-প্রসরেব গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যেহেতু 
শব্ধ বানান করিতে গিয়া সগ্তমবর্ষীয় শিশু সাধারণতঃ মাত্র ছয়টি বর্ণ পর্বস্ত মনে করিতে 
পারে, স্থতরাঁং তাহাকে ছয় সংখ্যার বেশী বর্ণবিশিষ্ট শকের বানান শিখাইতে হইলে» 
এ শব্ধকে শব্দাংশের এককে ভাগ করিয়। শিখাইতে হইবে। 


৬। স্ম'তির বিকৃতি বা রোগ ()15070675 ০01 11 971015) 


সাধারণতঃ স্মৃতির বিকার (07507797) বলিতে স্বৃতিব চাঁরটি অঙ্গের, যথা' 
সংরক্ষণ, পুনরুৎপাঁদন, প্রতাভিজ্ঞ। এবং স্থান-কাল নিদেশের বিকার বুঝায়। 
ংরক্ষণের বিকার ঘটে মস্তিষ্কের আঘাতে, যেমন মস্তিষ্কে গুলিবিদ্ধ হইয়া । এইরূপ 
আঘাতের ফলে মস্তিষ-পদার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, পর্বজ্ঞাত বিষয়ের সংরক্ষণ নষ্ট হয় 
এবং ল্বরণৃক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। পুনরুপাদনের বিকার উপস্থিত হয় হিহ্িবিয়া 
প্রভৃতি রোগে, মানসিক আঘাতেব ফলে। হিগ্রিরিয়া বোগী হয়ত কোনো! বেদনাজনক 
ঘটনা মনে করিতে চাঁহে না বলিয়াই উহা মনে করিতে পারে না। প্রত্যভিজ্ঞার 
বিকার বাতুল বা উন্মাদগণের মধ্যে সচারচর দৃষ্ট হয়। বাতুল তাহার বিশেষ পরিচিত 
ব্যক্তি বা পরিবেশকেণ্ড চিনিতে পারে না। তাহ! ছাডা, দৈনন্দিন জীবনেও ইছা 
প্রায়ই ঘটিয়া থাকে । হয়ত রাস্তায় কোনো পরিচিত বন্ধু সম্ভাধিত ন! হইয়াই চণিয়া 
গেল, অথবা কোনো পূর্বপরিচিত ব্যক্তি প্রথম সাক্ষাতে অপরিচিত বলিয়া মনে 
হইল। আবার স্থান-কাল-নির্দেশ ক্ষমতাও বহু স্মৃতির বিকারেই পরিলক্ষিত হয় । 
এইরূপ বিকারে দুরবর্তী বন্ত নিকট এবং নিকটবর্তী বস্ত দুর বলিয়া স্বত হয়, আবার 
অল্প সময় দীর্ঘ এবং দীর্ঘ সময় অল্প বলিয়! মনে হয়। 
অন্য দিক দিয়া স্বৃতির বিকারগুলিকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়__ 


স্থৃতি এবং বিস্মৃতিব প্রয়োগমূলক গবেষণা ৯১ 


যথ1 (১) বিল্বরণ বা অন্থার ( 4১000991% ), অতিন্বরণ ( 75061707988 ) এবং 
উপন্মরণ ( 79250079915 )। 


(১) বিল্মরণ বা অন্মার (17776819) 


সাধারণভাবে বিল্বরণ বা অন্নীর বলিতে বুঝায় ম্মরণ করিবার অক্ষমত] বা 
ভুলিয়া যাঁওয়!। রিবে! (00909) অন্মার-এর নিম়োক্ত বিভাগ করিয়াছেন ৷ সাধারণ 
(8906181) এবং আংশিক (087181) ভেদে অন্ার ছুই প্রকার। (ক) সাধারণ 
অন্মার আবার সাময়িক (690901%5), পর্যাবৃত্ত (9901991081), বর্ধনশীল 
(0706:99916) এবং জন্মগত (০018271651) হইতে পারে। সাময়িক অস্মার কোনে? 
আকত্মিক ঘটনার ব1 অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে হঠাৎ আবস্ত হুইয়া আবার হঠাৎ 
শেষ হয়, যেমন ভ্রামর অথবা মৃগী (6011925%) রোগে । প্রতীপক্রিয় অন্মার (2907০8- 
০078 8100891) এবং আতিঘাতিক অম্মার (9119010 8009910) এই শ্রেণীর 
অস্তভূক্ত। পর্যাবৃত্ত অন্মার ছুই বা বনু বাকিত্বের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। ডঃ 
জেকিল এবং মিস্টার হাইড .-এব মত দুইটি স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্তিত্ব 
একই ব্যক্তির মধ্যে পর্যায়ক্রমে আবিভূর্ত হইত। ডঃ জেকিল-এর ব্যক্তিত্ব পক্রিয় 
হইলে, মিঃ হাইড-এব এবং মিঃ হাইভ.-এর ব্যক্তিত্ব সক্রিয় হইলে, ডঃ জেকিল-এব 
বাক্তিত্ব নিক্ষিয় হইত। বর্ধনশীল অস্মার বার্ধকোর চিত্তভ্রংশের (867713 09.0070078) 
সহিত আবিভূ্তি হয়। ইহ! ক্রমশঃ বাঁডিতে থাকে । সাম্প্রতিক ঘটনার প্রথম বিস্বৃতি 
এবং পূর্ববর্তী ঘটনার পরবর্তী বিস্ৃতি বার্ধকাজনিত অন্মার-এর বৈশিষ্ট্য । জন্মগত 
অস্মার জড়ধী এবং ছুর্বলধী ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। সহজাত মন্তিফ্ধের দোষ হইতেই 
এই ম্বৃতিবিকার ঘটে। 

(খ) আংশিক অন্মার ঘটে বিশেষ ঘটনা, ব্যক্তি বা বস্তর সম্বদ্ধে। কাহারও 
হয়ত দৃষ্ট অথব] শ্রুত বিষয়ের ম্মরণ নষ্ট হইতে পারে। পরীক্ষাকালে পরীক্ষার্থীর 
পরীক্ষণীয় বিষয়ের বিস্বৃতি এবং পরীক্ষান্তে উহার ল্মরণ এই জাতীয় অন্মার। একটি 
নাম হয়ত কিছুতেই মনে করা যায় না। কাহারও নিকট লিখিত প্রত্যেক চিঠিই 
হয়ত ডাকে দিতে ভুল হয়। এই সকল ঘটনা আংশিক অন্মার-এর পরিচিত দৃষ্টাস্ত। 


(২) অতিস্মরণ এবং উপম্মরণ 
অতিম্মরণ (3579750991৮) নামক ম্ৃতিবিকারে অতীত অভিজ্ঞতার অত্যধিক 


৯২ মনোবিদ্ঠা 


পুনকুদ্রেক ঘটে । এই বিকারে দীর্ঘকাল-বিশ্বত ঘটনাগুলি নিখুতভাবে মনে 
জাগিয়া প্রবল বন্যার মত মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে |. অতীতের ঘটনাগুলির 
যে সকল খুটিনাটি মনে রাখা স্বাভাবিক নয়, সেইগুলি সবেগে মনকে আক্রমণ করে। 
ইহার ফলে মনের ভারসামা নষ্ট হুইম্সা যায়। বিস্মরণ, অতিম্রণ অপেক্ষা কম 
উদ্বেগজনক শ্বতিবিকার নয়। সুস্থ ও স্বভাবী মনের পক্ষে অতীত ঘটনার অনেক 
খুটিনাটি ভুলিয়া যাওয়াই বাঞ্চনীয় । অতীতের অনেক কিছু না ভূলিলে নূতন 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য মনকে প্রস্তত করা যায় না। 

উপস্মরণ (097:000709918) একটি গ্রত্যভিজ্ঞাব ভ্রম । অপরিচিতকে পরিচিত 
বলিয়া বোধ করাকে বলে উপন্মরণ। ফরাসীরা ইহাকে বলে দি জা ভূ (19]% ৬০) 
অথবা দি জা ভিকু। বর্তমানের অভিজ্ঞতাঁটি যেন পূর্বেও হইয়াছে এইরূপ বৌধ হয়, 
ঘদিও এইরূপ হুইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাস্তা পার হইবার পূর্বেই মনে হইতে পারে, 
যেন পার হইয়াছি। একটি নূতন স্থানকে বহু পরিচিত বলিয়া অন্থুভব হইতে পারে, 
যদিও এই পরিচিতির কোনো সম্ভাবনা ঘটে নাই । প্রধানতঃ নবযৌবনে এই 
প্রত্যভিজ্ঞার ভ্রমটি ঘটিয়া থাকে । উপন্মরণের নান! কারণ প্রদশিত হইয়াছে, 
কেহ কেহ ইহাকে ভবিষ্তুৎ-স্থচক স্বপ্প (0:0017960 9810) বলিয়াছেন । আবার 
প্রেটো পুর্বজন্মলন্ধ অভিজ্ঞতাকে ইহাঁর কারণ বলিয়াছেন । মনোঁবিদ্গণ উহার নিম্ন 
প্রকার কারণ দেখাইয়াছেন। (ক) প্রতাক্ষের বিলম্ব ঘটিবার জন্য প্রথম সংবেদনটি 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন পূর্বপ্রত্যক্ষ বলিয়৷ অনুভূত হয় । (খ) মনোযোগের অথবা মানস- 
শক্তির হ্রাসফলে প্রত্যক্ষটিকে স্বপ্ন বলিয়া! মনে হয়। (গ) পরিচিতি বোধটি প্রত্যাক্ষের 
যে অংশের সহিত সংলগ্ন, তাহ হইতে ছড়াইয়! পড়ে সেই সকল অংশে, যাহাতে 
উহ] সংলগ্ন হয়, কারণ প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশগুলির সাদৃশ্য রহিয়াছে । 
(ঘ) ডঃ মড.জ্লে প্রভৃতি মনে করেন যে, মস্তিষ্কের ছুই অর্ধাংশের কার্ধে পাঁমঞন্ত বা 
মিল না থাকাই উপন্মরণের কারণ । 


অনুশীলনী (77676186) 


1, 056 819 0006 10061500801 90010012018106 1009]001 ? 19 6179 আ])015 
0: 12৮ 10961300. 01 19910106 110019 90010075198]? (4805 2 2 79-82) 

শিক্ষণে সময় এবং শ্রমসংক্ষেপের পদ্ধতি কি? শিক্ষণে সমগ্র এবং আংশিক 
পদ্ধতির মধ্যে কোন্টি লাভজনক ? 


স্বৃতি এবং বিশ্বতির প্রয়োগমূলক গবেষণ! ৯৩ 


9, ডু 00695 00 (৪) 98901886100) (1১) 05916900106, 06) 
(90001706 85 7096.005 01 19%110810  (408. 7১ ৪1--82) 

(ক) আবৃত্তি, (খ) অতিশিক্ষণ, (গ) শ্রেণীগঠন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
কর।, 

১, $/1190 09 01198090965 01 01810177111) 7 (05, 0১176) 

মুখস্থবিগ্ভার ফল আলোচন1 কর? 

4. 100৬ 009 10৫108] 10620018100 58৮01190015] 17610) 199)01111) ? 
(405. 72 82) 

অর্থপূর্ণ স্বৃতি এবং সঙ্কেত কিরূপে শিক্ষণকে সাহাধা করে? 

55155019177 50179100810 05:00711)101765 01) 1000117015 15100 86089 00 
61009907809 105 100)010611805, (098 7১ 8%--85) 

এবিংহাউসের উপর গুকত্ব দিয়! স্মৃতির প্রধান পরীক্ষাগুলি আলোচনা কর। 

6. দ066 10665 09. 8. 019100 011895817390. 11011013679, (1১]২9০০8- 
90700610)॥ ]46$1500., (০) 11091)00 01991906100 800 (0) [007610&] 
391103 11961700) (4105 21১১ 8%--85) 

(ক) সংরক্ষিত বিষয় পদ্ধতি, (খ) পুনর্গঠন পদ্ধতি, (গ) নির্বাচন পদ্ধতি 
এবং (ঘ) অভিন্ন তালিক। পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচন1 কর। 


৭. 178 89 0109 080569 8100. 792)90195 01 10789061776 ? 


বিস্বৃতির কারণ এবং প্রতিকার কি? (05 2 0১11 85--85) 
৪. [%501917) 50006 10901], 9য:0911100191069 00 16109610111995, 
বিশ্বৃতির কয়েকটি প্রধান পরীক্ষা আলোচনা কর। (09 27 88-99) 


9. ৬/119 15 100806 ))স 00000815500? 1799 19 0119 10661700 ০0 
00180001106 26? 695 57272 ১9-90) 
স্মৃতি প্রসর কাহাকে বলে? উহা! নির্ণয়ের পদ্ধতি কি? 
10. 41790 9:0 006 10817) 0.:5998999 01 0091801 1? 125018110) 
স্বৃতির প্রধান বিকারগুলি কি তাহা বুঝাইয়া দাও। (4০৪, ৮১ 90929) 
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€( 
গঠনমুলক কপ্পনা 
(00188171011 ৮6 11719171911101)) 


১। কল্পনা ও স্মৃতি 


উনবিংশ পরিচ্ছেদে পুনরুৎ্পন্ন কল্পনা] (৮60:09006)9 10088108010) বা স্মতি 
এবং গঠনমূলক কল্পন।র পার্থকা বুঝানৈ। হইয়াছে । অনুভূত বিষয়ের হুবহু বা 
অবিকল পুনকর্রেককে বলে পুনরুৎপন্ন কল্পনা ব1 স্বৃতি। উহা হইতে ভিন্ন ক্রম, 
বিন্যাস বা অবস্থায় অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুজ্পেককে গঠনমূলক কল্পনা বা! কল্পনা বলা 
হয়। অবশ্য, পুনকরৎপাঁদন প্রায়ই একেবারে ভুবন বা অবিকলভাবে ঘটে না। পূর্ব 
প্রত্যক্ষ বিষয়ের ম্মরণে পরিবর্তন ঘটে, স্মৃতির সহিত মিশ্রিত কল্পনার জন্য । -টনন্দিন 
জীবনে স্মৃতি কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হয়। উদ্যানের ফুলটি ম্বরণ করিতে গিয়া নানা 
গঠনমূলক কল্পনা ঘটিতে পারে, যেমন ফুলটি যদি অন্য বাগানে থাঁকিত, অথবা ফুলটি 
যদি আরও বড হইত, ইত্যাদি । পুর্বঅভিজ্ঞতার বিষয়টি ঠিক যেমন জ্ঞাত 
হইয়াছিল, তেমনটি করিয়া উহার পুনরুদ্রেককে স্মরণ বলে। কিন্তু যে 
মানসত্রিয়ায় অন্তীত অভিজ্ঞতার বিষয় ভিন্ন ক্রম, বিন্যাস বা অবস্থায় পুনরু- 
দ্রিক্ত হয় তাহাকে কল্পনা! বলে। 


২। কল্পনা গঠনের নিয়ম 


প্রত্যক্ষ বিষয়ের সংযোজন (০০701006705), বিযোজন (৫15151006102), বৃদ্ি 
(85007017511017)১ হাস (01170110010), নাড়াচাড়া (08001861007) প্রভৃতি 
উপায়ে কল্পনা সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, অভিভাব (59889500৮) এবং উদ্দেশ্য 
নিয়ন্ত্রণও (0201৮80100) কল্পন। গঠনে সহায়ত! করে। 

মতস্তের নিম্নাংশের সহিত নারীমুব্তির উপরাংশ সংযোজিত করিয়া আমরা মত্স্ত- 
কন্যার (709100810) কলন। করিতে পারি । এই স্থলে মখন্টের অঙ্গ হইতে উহার 
নিম্নাংশে নারীদেহ হইতে উহার উপরাংশ বিয়োজিত করিয়া উহাদের সংযোজিত 
করা হইয়াছে । আবাঁয় আকাশ কুস্থমের কল্পনায় কুস্থম উহার নৈসগিক পরিবেশ 


গঠনমূলক কল্পনা ৯৫ 


হুইতে বিয়োজিত হইয়া! আকাশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বিষয়ের হ্রাসবৃদ্ধি 
ধটাইয়াও কল্পনা-গঠন সম্ভব । যেমন, কল্পনা করা হয় যে যম সত্যবানের দেহ হইতে অদ্ুষ্ঠ 
অরিমাণ হ্ক্ষ শরীরকে 'াকর্ষণ, অথবা অজু ন শ্রকৃষ্ধের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন । 
বিষয়ের প্রতিরূপগুলিকে নানাগ্রকারে নাড়াচাড়। করিয়াও করন! সন্তব। 
আল.নাস্কার দিবাম্বপ্নে কল্পন] করিতেছে, সে তাহার মৃৎপাত্রগুলি বেচিয়া এত বড়- 
লোক হইবে যে দেশের রাজকুমারী তাহার পাণিপ্রাথিনী হইবেন এবং সে তাহাকে 
প্রত্যাখ্যান করিবে। এই কল্পনাঁটিকে উদ্দেশ্ট-নিয়ন্ত্রিত বলাও ঘায়, কারণ ইহাতে 
অল-নাস্কার-এর ব্যর্থতা বোধ (1:0565400) আত্মজরিতার মধ্যে পরিপৃতি (০0:0901- 
২৮101) খু'ঁজিগাছে। আবার অভিভাবের ফলেও কল্পন! ঘটিতে পারে, যেমন কল্পনা 
কা হইল, যেন রাজকুমার তাহার পক্ষিবাজ ঘোড়ায় চড়িয়া আকাঁশে উড়িতেছেন। 
৩। কল্পনার সীম! 
কল্পনা অতীত অভিজ্ঞতাকে নৃত্ন আকারে, পরিবেশে, বিন্যাসে বা অবস্থায় 
পুনরুত্িক্ত করে। কল্পনাকে একেবারে অঘটন-ঘটনপটীয়পী বল] ভুল হইবে। 
অভিজ্ঞতা হয় নাই, এমন আজগুবি বস্তর কল্পনা অসম্ভব । আকাশ-কুস্থমের এবং 
মত্স্তকন্যার দুইটি অংশের পৃথক প্রত্যক্ষ হইয়াছিল বলিয়াই, উহাদের সংযোজিত বা 
বিযোজিত কল্পনা সম্ভব । কল্পনার প্রতিরূপ সম্পূর্ণ নৃতন হইতে পারে না। উহা 
অভিজ্ঞতালন্ধ বিষয়েরই প্রত্রূপ। নৃতনত্ব শুধু প্রতির্ূপের সংগঠনে অথবা সম্বন্ধে । 
সুতরাং কল্পন! কোনো! অসীম শক্তি ঝ৷ ক্রিয়া! নয়। কল্পন1 উহার পক্ষ বিস্তার 
করিয়া অসীম শুন্তে অনস্তকাল ধরিয়৷ ছুটিতে পারে না। উহার শ্রাস্ত পক্ষ বাস্তব 
প্রত্যক্ষের আশ্রয় চায় । ষে বস্তর অভিজ্ঞতা নাই, তাহার প্রতিরূপ নাই, হতরাং কল্পনাও 
হয় না। কল্পনার সংযোজন-বিষোজন ক্ষমতা বাস্তব অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ । স্বর্ণলক্কা 
কল্পনা করা সম্ভব, কিস্তু একই স্থানে স্বর্ণময় এবং স্বর্ণময নয়, এইরূপ পরষ্পর বিরোধী 
ল্কার কল্পন] অসন্তব। কল্পন! চিন্তার মূলসৃত্রগুলিকে অতিক্রম করিতে পারে ন1। 
স্মৃতি কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইলে, কল্পনাশক্তিও দুর্বল 
হয়। অতীত অভিজ্ঞতার স্বৃত প্রতিরূপকে নানাপ্রকারে মিশ্রিত করিবার নামই 
কল্পনা । আবার অতীত অভিজ্ঞতালব বন্তর সংমিশ্রণও সীমাবদ্ধ। অতীতে 
অচ্ছেছ্যভাবে প্রত্যক্ষ বস্তকে কল্পনা ছিন্ন করিতে পারে না। যেমন আগুনকে উত্তপ 
এবং বরফকে ঠাণ্ডা বলিয়া জানা আছে। বরফের বা আগুনের স্পর্শ-প্রতিবপও 
যথাক্রমে উত্ত্থ এবং শীতল বস্তর প্রতিরূপ। 


৯৬ মনোবিষ্ধ। 
8৪1 কল্পনার প্রকারভেদ 


কল্পন1 অনেক প্রকারের হইতে পারে। প্রথমত্তঃ, অনৈচ্ছিক এবং এচ্ছিক 
কল্পনাকে যথাক্রমে নিশ্টেষ্ট (989515 ) এবং সচেষ্ট (8০815০9) কল্পনা বলে। 
দ্বিতীয়তঃ, এচ্ছিক বা সচেষ্ট কল্পনাকে আবার গ্রহণশীল (£9090819 ) এবং 
হথজনশীল ( ০:9%১1৮ ), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তৃতীয়: স্থজনশীল 
কল্পন1 আবার বুদ্ধিমূলক (3069119৫991 ), কার্ধকরী ( 0:891০৮1 ) এবং সৌন্দর্ষমূলক 
( 895011960০ ) ভেদে তিন প্রকার । চতুর্থতঃ, বুদ্ধিমূলক কল্পনা আবার বিশ্বাসযুক্ত 
( 161 1১91191) এবং বিশ্বানমূক্ত ( 16008% 1১9191) হইতে পারে। 


নিন্চেষ্ট ও সচেষ্ট কল্পন। 


ইচ্ছাকত কল্পনাকে এচ্ছিক বা সচেষ্ট এবং অনিচ্ছাকৃত কল্পনাকে অনৈচ্ছিক বা 
নিশ্চেই কল্পন! বলে। নিশ্চে্ট কল্পনা! ইচ্ছাকৃত অথবা সংজ্ঞান উদ্দেশ্ট দ্বার] নিয়ন্ত্রিত 
নয। ইহাতে প্রতিরপের বা! ভাবনার শোত মনে প্রবাচিত হয়। মন তৃণের মত এই 
প্রবাহে ভাসিয়া চলে। অবাধ তাবনা বা প্রতিরূপ শৃঙ্খলে (195 0 ০1 
0989 ) মন শৃঙ্খলিত হয়, উহার কোনো স্বাধীনতা থাকে না। এই কক্পনাপ্রবাহে 
মন নিক্রিয় দ্রষ্টার স্থান গ্রহণ করে। নিশ্েষ্ট কল্পন। নিজ ছন্দে বা খেয়ালে চলিতে 
থাকে । ইহাতে মন ইচ্ছান্থুশাসিত নয়, কিন্তু কল্পনাহুশাসিত। 

মেলোন্‌ এবং ড্রামগ্ডকে অনুলরণ করিম, কল্পনার উপরোক্ত শ্রেণীভেদকে 
নিম়প্রদশিত বিন্যামে দেখাঁনো যাইতে পারে £ 





কল্পনা 
| | 
নিশ্েষ্ সচেষ্ট 
[ | 
গ্রহণশীল চি 
| | য়া 
৮৮ ক কার্ষমূলক সৌন্দর্ষমূলক 
| শহ । 
বিশ্বাসযুক্ত বিশ্বাসমুক্ত 


১। মেলোন্‌ আও, ড্রামণ্ড__এলিমেন্টস্‌ অফ. সাইকলজি-__পৃঃ ৪৩৯ 
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দিবান্বপ্প (১0৯৬--01:98120) 29010) 1)/0 9৮0৯) নিশ্েষ্ট ব্ল্পনার প্রত 
উদাহরণ । ইহাতে ইচ্ছ! ব1 উদ্দেস্টের বাধাবন্ধন থাকে না। ইহা! স্বচ্ছন্দে ও অবাধে 
চলে। এই কল্পন! পৌরাণিক কাহিনী, রূপকথা এবং উপাখ্যানের অবলম্বন। 

পক্ষান্তরে সচেষ্ট বা এচ্ছিক কল্পনা ইচ্ছান্থশাসিত এবং উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত। ইহা 
কল্পক্লিতাঁর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুপারে চলে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, পন্যাসিক, 
নাট্যকার প্রভৃতি স্থজনশীল কল্পয়িতাঁরা প্রধানত; এই কল্পনাঁব আশ্রয় গ্রহণ কবিষা 
থাকেন। এই কল্পনায় কল্পয়িতা কল্পনায় বাহিত হইয়া চলেন না, কিন্তু কল্পনা বাঠিত 
হয় কল্পয়িতার ইচ্ছায় এবং অন্ভুশাসনে । 


__গ্রহণশীল (139990/1%) 
সচেষ্ট কল্পনা _ 
__ক্জনশীল (0:9%6756) 


সচেষ্ট কল্পনা, আবার গ্রহণশীল এবং স্থজনশীল ভেদে ছুই প্রকার । প্রেটো- 
কল্পিত অতীন্দ্রিয় আদর্শ সত্তাগুলি স্থজনশীল বল্পনার দৃষ্টান্ত; তিনি তাহার অবাধ 
কল্পনা-প্রবাহকে সংযত করিয়াছেন পরম সত্য ও শিবের উপলন্ধিতে। কালিদাস 
'্টাহার নিরঙ্কুশ কল্পনাকে সৌন্দর্ধস্থষ্টর উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তাহার 
কল্পনাও স্থজনশীল । আবার নিউটন্‌ অমগ্র বিশ্ব কি নিয়মশৃঙ্থলে বিধুত, তাহা 
জানিবার উদ্দেশ্টে হজনমশীল কল্পনার সাহাযো মাধ্যাকধণ স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন । 

কিন্তু প্লেটো, কালিদাস, নিউটন্‌ প্রভৃতি মনীধিগণের পাঠক উহাদের হজনশীপ 
আবিষ্কার বুঝিতে গিয়া উহাদের কল্পনার ধার। অন্থসরণ করিতে সচেষ্ট । এই কারণে 
পাঠকের কল্পনা নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক নয়, কিন্তু সচেষ্ট বা এচ্ছিক। আবার, 
পাঠকের কল্পনা গ্রহণশীল, কারণ তিনি কল্পনার সাহায্যে কোযো নৃতন সৃষ্টি 
করিতেছেন ন1, কিন্তু অন্যের উদ্ভাৰিত কল্পনার অন্ুনরণ করিতেছেন । 

সথজনশীল কল্পন1, আবার, উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন দ্রষ্টা্দিগের ক্ষেত্রে নিশ্চেষ্টও হইতে 
পাবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাহার কাব্যস্থই কাবালক্ষ্মীর কপায় উৎসারিত 
যন্ত্রটালিতের মত উচ্চাঙ্গ স্জনশীল কল্পনার বাহন হইয়! অনেক শ্রষ্টাই জগতে 
কীতিমান হইয়াছেন । 

--বুদ্ধিমূলক (1778911906051) 


হজনশীল কল্পনা__--সৌন্দর্ধমূলক (4১55677961৩) 


--কার্ধকরী (028০0910891) 


৯৮ মনোবিদ্ধা 


সৃজনশীল কল্পন আবার, বুদ্ধিমূলক, সৌন্দর্ষমূলক এবং কার্ধকরী ভেদে তিন 
প্রকারের হইতে পারে । জ্ঞানলাভের বা ত্য নির্ণয়ের উদ্দেশে যে কল্পনা করা হয়, 
তাহা বুদ্ধিমূলক কল্পনা । গণিতজ্ঞ অসীমের কল্পনা করেন, সসীম সংখ্যা বুঝিবার 
জন্য । আবার দার্শনিক ঈশ্বরের কল্পনা করেন জগত ব্যাপার বুঝিবাঁর জন্য । ইহাদের 
কল্পনা স্জনশীল বুদ্ধিমূলক কন্পন]। 

সৌন্দর্হ্টর উদ্দেশ্যে সাহিত্য, কাঁবা, সঙ্গীত, ভাক্র্ষ প্রভৃতি সুকুমার বা 
ললিতকল! স্থট্টর মানসে য়ে কল্পনা নিয়োজিত হয়, তাহাকে বলে সৌন্দর্মমূলক 
কল্পনা । কবি কালিদাস শকুস্তলাব যে কমনীয় রূপ স্থষ্টি করিয়াছেন, তাঁছার মূলে 
রহিঞ1ছে কজন শীল সৌন্দর্যমূলক কল্পনা । 

কর্মনম্পাদনের উদ্দেশে যে কল্পনার প্রয়োজন হয়, তাহাকে বলে কার্ধকরী কল্পনা। 
কাজ করিবার পূর্বেই কল্পনা করিয়া লইতে হয়, কি প্রকারে কাজটি করা হইবে। 
যুদ্ধ পরিচালনার পূর্বে যুদ্ধপ্রণাপী সম্বন্ধে সেনাধ্াক্ষের কল্পনা স্থজনশীল কার্ধকরী 
করনা । 

_-এঁতিহাসিক 
_বিশ্বালযুক্ত (৮19]। ০1191) 

বুদ্ধিমূলক বল্পনা__ (05756027081) 


_বিশ্বাসমুক্ত (51908 7১91161) 
-_আশামূলক 


(92709068109) 
_ বৈজ্ঞানিক 

(8079136120) 

বিশ্বানযুক্ত কল্পনা 
বুদ্ধিমূলক কল্পনা, বিশ্বাসযুক্ত এবং বিশ্বাসমুক্ত ভেদে ছুই প্রকার । যে বুদ্ধিমূপক 

করনায় কল্পিত বস্তর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে তাহাকে বিশ্বীসযুক্ত কল্পনা 
বলে। মহেঞ্জোদারো সভ্যতার মানুষ বিজ্ঞানসম্মত ঘরবাঁড়ি তৈয়ারী করিতে পারিত, 
নালন্দা একটি বিশাল আবাপিক বিশ্ববিষ্ঠ(লয় ছিল, অধবা বুদ্ধদেব অতুল রাঙৈর্র্য 
তুচ্ছ করিয় সন্নাসী হইয়াছিলেন, এই জাতীয় এতিহাসিক কল্পনার মত্যতায় আমণা 
বিশ্বাপী। সুতরাং এঁতিহাসিক কল্পনা, বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা । আবার, জুন মাসে 
ধ্রবাধিক ডিন্রী কোর্স-এর প্রাথমিক পরীক্ষ। হইবে, অথবা জ্যেষ্ঠ মাসে আরও গরম 


গঠনমূলক কল্পন!. ৯৯ 


পড়িবে, অথবা! মাঘ মানে আরও শীত পড়িবে, এই জাতীয় আশাও বিশ্বাসযুক্ত 
কল্পনার উদাহরণ। আশামুলক কল্পনায় বর্তমান অপূর্ণ অবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট 
অন্কভূতির সহিত ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পূর্ণতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনুভূতির তুলনামূলক 
বোধ থাকে । কল্পিত ঘটন] বা বস্তটি বর্তমাঁন নয় কিন্তু ভবিষ্যৎ, এই বোধ আঁশামূলক 
কর্নার বিশেষ ধর্ম । তাহা ছাঁডা, কল্পিত ঘটনাটি যে ঘটিবে, এইরূপ বিশ্বাস ইহার 
প্রধান লক্ষণ ! উপবস্ত, কল্পিত ঘটনাটি বাস্তব হইলে, উহার সন্তুখীন হইবার 
্রস্তাতিও আশামূলক কল্পনার বৈশিষ্ট্য । আসন্ন ঝ্ডের আশঙ্কায় ঘবের দরজ! জানালা 
বন্ধ করণ, প্রিয়জনের বা মাননীয় অতিথির আসন্ব আগমনের প্রত্যাশায় তাহার আদর- 
আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা, আলোচা কল্পনার উদ্াহরণ। তৃতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক 
কল্পনাও বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা] । যেমন স্্যের সহিত পৃথিবীর সপ্বন্ধ বা স্থর্ধকে কেন্তর 
করিয়া তাহার চারিদিকে পথবীর আপন কক্ষে আবর্তনের ফলেই দিনরাত্রি, মাঁস-বর্ধ, 
বডখতু প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, এই সকল কল্পিত বিষয়ের সত্যতায় আমরা বিশ্বাম করি। 


বিশ্বীসমুক্ত কল্পন! 


পক্ষান্তরে বিশ্বাসমূক্ত কল্পনায় কল্পিত ঘটনা বা বস্তর সত্যতায় বিশ্বাস থাকে না। 
এই কল্পনা বাস্তব জগতের নিয়ন্ত্রণহীন | ইহা অবাধ ও স্বচ্ছন্দ! ইহা আপন সত্যতার 
সাক্ষা বহন করে না। পৌরাণিক কাহিনী অথবা উদ্দাম কল্পনামূলক রূপকথা 
বিশ্বাসমুক্ত কল্পনার উদাহরণ । বিশ্বাসমক্ত কল্পনা সচেষ্ট (গ্রহণশীল এবং সুজনশীল 
উভক্বতঃ) এবং নিশ্টেষ্ট, ছুই প্রকারেরই হইতে পারে। শিশুকে তেপাস্তরের মাঠের 
বা স্বপনপুরীর রাজকন্যার গল্প বল! হইতেছে। যিনি গল্প বলিতেছেন বা লিখিতেছেন 
তাহার বিশ্বাসমুক্ত কল্পনা সচেষ্ট এবং স্বঙনশীল। আবার শ্রোতা শিশুর বিশ্বাসমুক্ত 
কল্পন! সচেষ্ট হইলেও, গ্রহণশীল | দিবাস্বপ্র প্রভৃতি বিশ্বাসমূক্ত কল্পনাগুলি নিশ্টেষ্ট। 


৫1 অনুল প্রত্যক্ষ ব মায়া ( (8110017181107 ) 
অমূল প্রত্যক্ষ 

যে কল্পনা প্রত্যক্ষের স্পষ্টুত৷ লয়! জ্ঞাত হয়, অথচ যাহার বস্তুগত ভিত্তি 
নাই, তাহাকে অমূল প্রত্যক্ষ বলে। ইহা বিষয়গত প্রতাক্ষ (0১190619 
09:0670%100, ) নয়, কিন্তু মানস বা! পান্রগত প্রত্যক্ষ ( 50019096159 06096001017 ) | 
এই করনা প্রবল ও স্পষ্ট হুইয়! উঠে যে কল্পিত বিষয়টি প্রাতাক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়।, 
মনের অবস্থা বহিবিক্ষিপ্ত ( 0:01০590 ) হইয়া এই ভ্রান্তি ঘটায়। 


১০ মনোবিদ্ধা 


মেলোন আযাগু ড্রামণ্ড) উল্লিখিত বিয়চি-এর দৃষ্টান্ত পাহায্যে ভ্রাস্তকল্লনার 
প্রাত্যক্ষিক ম্পষ্টতা ও প্রবলতা বুঝা যাইবে । “কোনো! ভদ্রমহিলা এক মুচিকে 
মাতাল বলায়, মুচিটি চটিয়া গিয়া ভদ্রমহিলাকে গালাগালি কবিল। মহিলাটি তাহাকে 
শাসাইয়! গেলেন যে, তিনি এ অঞ্চলের চারজন কৃষককে ঘটনাটি জানাইয়৷ অপমানের 
প্রতিশোধ লইবেন। মুচি কৃষকদের ভয়ে লুকাইয়! রহিল। ইহার পর এক রাত্রিতে 
স্বপ্নে শয়তান আসিয়া মুচিকে বলিল, 'যে কোনোটি বাছিয়া! লও , হয় তোমার ডান 
হাতটি কাটিয়া ফেল, নতুবা এ চারটি কবকের হাতে খুন হও ।” ন্বপ্রেই মুচি তাবিল, 
বরং সে একটি হাত বাদ দিয়াই প্রাণে বীচিয়া থাকিবে । জাগিয়াও সে দেখিল যে 
শয়তান তাহাব পাশেই বগিয়া আছে এবং তাহাকে হাত কাটিয়া! ফেলিবার নির্দেশ 
দিতেছে । এই দৃশ্তে ভীত হইয়!, ভয়েই হউক, অথবা বাথ! পাইবার আশঙ্কায়ই 
হউক, সে আদেশ পালন করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সেই ভৌতিক মৃত্তির নিকট 
আপত্তি তুলিয়া সে আরও নির্দেশ পাইল যে, তাহার কোনো ব্যথা অনুভব হইবে 
না। মুচিটি তখনই একটি পুরানে৷ করাতের দিকে তাঁকাইল এবং “শয়তানের ও নিজ 
সহায়তায় কোনে বাথা অনুভব না করিয়াই হাতটি কাটিয়া ফেলিল। তাহার মনে 
হইল তাহার হাতটি যেন কাঠ দিয়া তৈয়ারী। হাতটি কাটা শেষ হওয়! মাত্র সে 
বাথ। অনুভব কবিল এবং রক্তশ্রোতের পরিমাণ দেখিয়া ভয়ার্ত চিৎকারে সকলের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিল ।” 

উপরের উদ্াহরণটিতে জাগ্রত অবস্থায় ভৌতিক মূন্তি দর্শন, আদেশ শ্রবণ, 
কোনে ব্যথা অন্ভূত হইবে না এইরূপ আশ্বাসলাভ প্রভৃতি কল্পনাগুলি অমূল 
প্রত্যক্ষ, কারণ এইগুলি মুচিটির নিছক কল্পনা মাত্র। এই কল্পনাগুলির বহিঃ- 
প্রত্যক্ষরপে বিক্ষেপণের মূল কারণ হয়ত মুচিটির অন্যায় কার্ধের জন্য অপরাধবোধ 
এবং মোডলস্থানীয় চারিটি কৃষকের ভয়। প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে অমূল ভ্রম প্রত্যক্ষের 
এবং উহার সহিত সমু প্রত্যক্ষের সাদৃশ্য ও পার্থক্য আলোচনা দ্রষ্টব্য । 
নিম্নে কয়েকটি নিশ্চেষ্ট বা অনৈচ্ছিক কল্পনা উল্লিখিত হইল । 


৬। নিম্চেষ্ট কল্পনা 
(ক) অবাধ কল্পনা (21187688)) বা মনঃস-্টি 
অবাধ কল্পনা ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং বিশৃঙ্খল। ইহা একপ্রকার মুক্ত 
75 মেলোন আ্যাও, ড্রাম এলিমেট স্‌ অফ, লাইকলজি_পৃঃ ৪৪ 


গঠনমূলক কল্পনা ১০১ 


চিন্তাপ্রবাহ, যাহা লাগামবিহীন ঘোড়ার মত্ত ঘথেচ্ছভাবে বিহার করে। অবাধ কল্পনা 
শজনশীল এবং উচ্চস্তরের শিল্পস্থক্টির ভিত্তি। 


(খ স্বয়ংসম্পুর্ণ চিন্তন (8:5115106 601010778) 


স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মপর্বস্ব চিন্তন একপ্রকার নিশ্টে্ট বা অনৈচ্ছিক কল্পনা । এই 
কল্পনা কল্পয়িতার নিজ বাক্তিত্বে সীমাবদ্ধ। অভাঁববোঁধ, ইচ্ছা, আঁশা, আকাজ্কা 
প্রভৃতি বাক্তিগত প্রয়োজনই ইহার উৎস। এই মাঁনসবৃত্তি বাস্তব জগতের সহিত্ত 
সংশববীন | ইহাতে বাক্তি স্বয়ং তাহার কল্পনার কেন্দ্র। ইহাঁকে চিন্তন বলা 
হইলেও, আসলে ইহা কল্পনাবিশেষ, কারণ চিস্তন বিষয়মুখী কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন 
আপনাঁতে আপনি মগ্ন বা আত্মলীন। বাস্তব জীবন-সংগ্রামে পরাঁজিতবোধ এবং 
বাস্তঝবিমূখতাই স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তনের মূল কারণ । 


; শা) দিবা স্বপ্পু বা জাগর-স্বপ্ন (1085 -1)98178) 


সাধারণতঃ স্বপ্ন ঘটে নিন্দিত অবস্থায় এবং রাত্রিতে । কিন্ধ জাগরণে এবং 
দ্বাভাগে এককপ অর্ধনিদ্রিত অবস্থা ঘটে, যাহাতে বাস্তব জগতের উদ্দীপক প্রায় 
'নিক্ষ্িয় থাকে | জাগরণের অর্ধনিদ্রিত বা তক্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্নের মত যে নিশ্চে্ট 
'নৈচ্ছিক বা স্বতঃক্রিয় কল্পনা ঘটে, তাহাই জাগর-্ম্বপ্প বা দ্িবা-ন্বপ্র । ইহা 
স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনা, কল্পনাঁজাল (7০979) এবং অবাধ কল্পনার অনুরূপ ।১ 


উপরোক্ত কল্সনাগুলির পার্থক্য 


উপরোক্ত কল্পনাগুলিব পার্থক্য নির্ভর করে উহাদের উৎসের গভীরতার উপর । 
অবদমিত বাঁসনাই এই জাতীর কল্পনার মূল কারণ । অবদমিত বাসনার প্রভাবে 
স্বযংসম্পূর্ণ কল্পনায় বাক্তি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটাইয়া৷ ফেলে। স্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনার 
তুলনায় দ্িবান্বপ্রে অবদমনেব গভীরতা অপেক্ষাকৃত কম। তাহা ছাঁভা, দিবাশ্বপ্র 
্নয়ংসম্পূর্ণ কল্পনার তুলনা” সাময়িক | কল্পনাজাল, উদ্দাম কল্পনা গ্রভৃতি অবস্থাগুলি 
আরও তাঁক্ক| এবং উহাদেব অবদমনমূলক উৎসেব গভীরতা আরও কম। উহার! 


বাস্তব-বিষৃখ, কিন্ত প্রথমটি সর্বাপেক্ষা! বেশী, দ্বিতীয়টি তদপেক্ষ! কম এবং তৃতীয়গুলি 
আরও কম। 


শপ 


১। অবাঁধ কল্পনা, স্বষণসম্পূর্ণ চিন্তন, জীগর শ্বপ্ন প্রভৃতি কল্পনাগুলির মধ্যে অনেকেই ভেদ 
্লীকার করেন না৷ যেমন, উড ওয়ার্থ, মরগান. বোরিং প্রভৃতি ইহা্দিগকে সমার্থক মনে করেন । 


১০২ মনোবিদ্ধা 
৭। স্ববপ্পু (07691) 


লুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্যব্তী অবস্থায় প্রত্যক্ষের 
স্পসষ্টতা ও বাস্তবতা লইয়! যে বল্পনারাশি ঘটে তাহাকে স্বপ্র বলে। 
যুগ্টি বা গভীর নিদ্রায় দ্রষ্টা ও দৃশ্টের ভেদ থাকে না| ইহা একটি স্বপ্রাতীত 
অবস্থা । স্ুযুপ্তি ও জাগরণের মধ্যবর্তী অর্ধনিত্রিত বা জ্্রাছন্ন অবস্থায়ই স্বপ্র ঘটিয়া 
থাকে । অবশ্থ এই ন্জ্রাছন্ন বা অর্ধনিদ্রিত অবস্থাটি শ্বয়ংসম্পূর্ণ কল্পনা, দিবা-স্বপ্ন 
প্রভৃতির অনুকূল অর্ধজাগ্রত অবস্থা হইতে আরও গভীর । 

স্বপ্ন ঘটে কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া । স্বপ্নে বহির্জগতের সহিত কোনো প্রত্যক্ষ 
সংশ্বব থাকে ন!, কিন্তু প্রত্যাক্ষের লুগ্তাবশেষ, স্বৃতিবেখা ব1 প্রতিরূপ মাত্র থাকে । এই 
প্রত্রিপগুলি বিচিত্রভাবে সংযোজিত বা বিযোজিত, বর্ধিত বা হ্রন্বায়িত, অভিভাবিত, 
প্রেষিত ব1 উদ্দেশ্ঠনিয়ন্ত্রিত হইয়! দ্বপ্রের সৃষ্টি করে এবং যাহা কখনও প্রত্যক্ষ হয় 
নাই, এমন অভিনব আকারে আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্ন গঠনমূলক কল্পনা, কারণ 
ইহাতে প্রতিরূপগুলি নৃতনভাবে সম্দ্ধ হইয়! নৃতন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। একই 
কারণে স্বপ্ জনশীল কল্পনা । কিন্ত স্বাপ্রিক প্রতিকপের সংমিশ্রণ সাধারণ অর্থে 
নিশ্টেষ্টভাবে ঘটে বলিয়া, স্বপ্ন একপ্রকার নিশ্চেষ্ট অনৈচ্ছিক ক্ল্পনা। 


স্বপ্ন ও অমুল প্রত্যক্ষ (10798708170 78110017701070) 

স্বপ্ন শুধু কল্পনাই নয়। স্বপ্নের প্রতি্রিপ বাস্তব জগতের সংশ্বববজিত মনের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়! বাস্তবরূপে ভাসমান হয়। স্থতরাং স্বপ্ন অমুল 
প্রত্যক্ষবিশেষ। যেমন অমূল প্রতাক্ষে, তেমন স্প্রে, সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের সহিত 
বিষয়ের সংযোগ অথবা বাস্তব প্রত্যক্ষ থাকে না। আবার যেমন অমূল প্রত্যক্ষে, 
তেমন স্বপ্নে অবস্ত প্রতিরূপগুলিই বস্ত বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়তঃ, যেমন অমূল 
প্রত্যক্ষের, তেমন স্বপ্নের মুলে থাকে মানপিক বা দৈহিক বিকার । ভীতু ব্যক্তি 
অথবা অজীর্ণরোগী প্রায়ই ন্বপ্রে অমূলক ভয়, যেমন চোরের ভয়, ভূতের ভয়, দেখিয়' 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়। 

কিন্ত স্বপ্নের সহিত অমূল প্রত্যক্ষের পার্থক্যও লক্ষ্য করিবার মত। 
প্রথমতঃ, স্বপ্র ঘটে অর্ধনিত্রিত অবস্থায়, কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষ ঘটে জাগ্রদবস্যায় । 

দ্বিতীয়তঃ, শ্বপ্রের তুলনায় অমূল প্রত্যক্ষ অধিকতর স্পষ্ট, সামক্্তপূর্ণ এবং 
স্বাভাবিক। অমূল প্রত্যক্ষে বুদ্ধির সংযম এবং বিবেক বা অধিশান্তাধ শাসন থাকে 


গঠনমূলক কল্পন। ১০৩ 


বলিয়।, প্রতিরূপের মিশ্রণ বাস্তবের দ্বারা আংশিকভাবে নিয়মিত হয়। ফলে, অমূল 
প্রত্যক্ষের বিষয় একেবারেই অদ্ভুত বা কিড্ভুতকিমাকার হইতে পারে না। পক্ষান্তরে 
স্বপ্নে বুদ্ধিব সমালোচনা এবং বিবেক বা অধিশাস্তার শাঁনন অভিভূত হইয়া পডে। 
ফলে, স্বাপ্রিক বিষয় প্রায়ই অদ্ভুত বা কিনুতকিমাকার হয়। তৃতীয়ত, অমূল 
প্রত্যক্ষের তুলনায় স্বপ্ন অধিকতর জটিল। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির উত্স মনের 
গভীরতর স্তরে নিহিত! চত্র্থতঃ, অমূল শ্রতাক্ষের কারণ-বিশ্লেষণ সাধারণ 
মনোবিষ্ঠার নিয়মেই করা যায়। কিন্তত্বপ্রের কারণবিশ্লেষণ মনঃসমীক্ষণের অবাধ 
ভাবান্ষঙ্গ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। 


স্বপ্া ও ভ্রমপ্রত্যক্ষ (10798) 800. 11101810171) 
স্বপ্নের উদ্দীপক-বাদ (511075185 1178015) 


ফ্রয়েড-এর পূর্ববর্তী অনেক মনোবিদ্‌ এবং শারীরবৃত্তবিদ স্বপ্রকে প্রধানতঃ ভ্রমপ্রত্রক্ষ 
বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তীহাদের মতে স্বপ্ন বহির্জগতের উদ্দীপক দ্বার] উৎপন্ন। 
অর্ধনিক্রিত অবস্থায়ও বাহিরের উদ্দীপক (যেমন শযার স্পর্শ, পোশাক, তোষক, লেপ 
প্রভৃতির চাঁপ), আভ্যন্তবীণ শারীর যন্ত্রগুলির অবস্থাজনিত উদ্দীশক (যেমন নিশ্বাস- 
প্রশ্বাসে বাধা, রক্তচলাচল এবং নাভীর গতিপরিবর্তন, হজমের গোলমাল), শয়ন 
করিবার ভঙ্গ (যেমন চিৎ হইয়া ব1 উপুভ হইয়] শয়ন করা), মনের উপর ক্রিম্নাশীল 
থাকে । জাগরণে মন বাহাজগতের সংস্পর্শে আসিয়া এই সকল উদ্দীপকের প্রতি 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে । কিন্তু অধনিদ্রিত অবস্থায় মন বাহঈগগতের সংস্পর্শ 
বিহীন হয়। ফলে, এইমকল উদ্দীপকের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মন প্রত্রিপের 
সংমিশ্রণে অবাস্তব জগৎ স্থট্টি কবে। 
স্থৃতরাং স্বপ্ন শুধু অমূল প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু সমূল অর্গাৎ বস্তভিত্তিক ভ্রমপ্রত্যক্ষ। 
যেহেতু বস্তজ্গতের কোনো না কোনো উদ্দীপক ক্রিয়ার অপব্যাখ্যাই স্বপ্নের কারণ, 
স্থতরাং স্বপ্রেরও বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে । যেমন, হয়ত কোনে! অধনিত্রিত ব্যক্তির 
নাকে সুড়সুড়ি দেওয়ার ফলে সে খপ্র দেখিল, যেন তাহার মুখমণ্ডল হইতে একটি 
আঁলকাতরাঁর মুখোশ খুলিয়া ফেনা! হইতেছে । হয়ত কোনো! ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিল যে, 
একটি শোভাধাত্রা যাইতেছে, কারণ ঢাক বাজাইয়। তাহার শিক্রার ব্যাঘাত জন্মানে। 
হইয়াছে। উড়িবার স্বপ্ন অথবা নগ্নতার স্বপ্ন যথাক্রমে অঙ্গপ্রত্ঙ্গের নড়াচড়া এবং 
দেহতাপহ্াদের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পাবে। অর্ধনিক্রাবস্থায় আবরণশুন্য পায়ে ঠাণ্ডা 
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হাঁওয়।! লাগিবাঁর ফলে, কেহ হয়ত ম্বপ্র দেখিল ষেসে জদ্রে মধ্য দিয়া যাইতেছে । 
আবার মশাবির খুঁটি ঘাড়ে পড়িয়া যাওয়ায়, কেহ বান্বপ্র দেখিল ঘে, সে ফরাসী 
বিপ্লবের মধ্যে বাম করিতেছে এবং শীঘ্রই তাহার ফাঁপি হইবে। 

ক্লাইন্‌ (70017) তাহার পাত্রদিগের উপর নানা প্রযোগ কবিয়া দেখিয়াছেন যে 
উদ্দীপক, শয়নভঙ্গী প্রভৃতি কারণগুলি স্বপ্ন উৎপন্ন করে। চিৎ হুইয়৷ অথব1 হাত বুকের 
উপর রাখিয়া নিদ্রিত হইলে বোবায় পাঁয়। বিভিন্ন অবস্থান কিবপে স্বপ্রকে প্রভাবিত 
করে, জে. মোর. লি ভোল.ও (৬০৭৮) তাহার বিজ্ঞানসম্মত আলোচন। করিয়াছেন । 

বলা যাইাছে পারে যে. স্বপ্ন শুধু সমূল ভ্রমপ্রতাক্ষ নয়, কিন্তু সমূল এবং অনূল 
্রমপ্রত্যক্ষের সংমিশ্রণ । ইহাঁকে সম্পূর্ণ অমূল প্রতাক্ষ বলা চলে না, কারণ সপ্রের 
উপর অভ্যাপ্তবীণ বা বাহ্‌ উদ্দীপকের প্রভাব রহিয়াছে । আবার ্বপ্রকে সম্প্র্ভাবে 
সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষও বলা যাঁয় না, কারণ স্বপ্লাবস্থার বাস্তব অবলম্বন বা] ভিতি নাই। 
আবার বলা যাইতে পারে যে, স্বপ্র অমূল বা সমূল ভ্রমপ্রতাক্ষের কোনোটিই নয়, 
কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাল্পনিক প্রতাক্ষ। ইহা জাগরণ এবং স্বযুগ্থির মধাবতী অর্ধানদ্রা- 
বস্থার একপ্রকার কল্পনা । বাহ বা আভাস্তরীণ উদ্দীপক থাকিলেও, উহ'দিগের 
উত্তেজনায় ইন্জিয়গুণি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে না। স্থতরাং স্বপ্নকে অমৃূল প্রত্যক্ষ 
বা সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের কোনোটিই বলা চলে না। আবার, জাগরণ-অবস্থায় সংঘটিত 
হয় না বধলিয়াও, ন্বপ্রকে উহার কোনোটি বলা যায় না, কাঁরণ এই দ্ইটি গ্রত্াক্ষই 
জাগরণে ঘটিয়] থাকে । স্তবতরীং বলিতে হয় ঘে, স্বপ্ন অমূল এবং সমূল ভমপ্রতাক্ষের 
সহিত আংশিক সাদৃশ্য এবং পার্থকাযুক্ত স্বতপ্ত্র কল্পনা । 


৮। জেম্স্-এর শারীরবৃত্বীয় স্প্নমত 


উপরোক্ত উদ্দীপকবাদের মত অধ্যাপক উইলিয়াম জেম্স্ও স্বপ্নের শারীবৃত্তীয় 
বাখ্যা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে ব্বপ্নে মস্তিষ্ক আংশিকভাবে নিদ্রিত বা 
নিক্ষিয় থাকে । এই অবস্থায় কতকগুলি মস্তিষ্ক-পথ (0:210-0869) বন্ধ হয়, আবার 
কতক গুলি উন্মুক্ত থাকে, ফলে স্বাভাবিক অনুষঙ্কের ব্যাঘাত ঘটে। তাহা'র মতকে 
[18110-0961)-1991968%1009 17907 অথবা মস্তিক্ষ-পথ অবরোধবাদ বলা হইয়া থাকে । 

ধর1 যাঁউক যে, নিদ্রিত অবস্থায় মুখে হাওয়া লাগিলে, স্বাভাবিক অনুযঙ্গস্থত্র 
অন্ুপারে ঠাণ্ডা, শীত, তুষার, পতন, বিন্দু, ভাঙ্গিয়া যাওয়া, গাঁডি, যান, বাষ্প প্রভৃতির 
কথা মনে হওয়া ম্বাভাবিক। কিন্তু ঠাণ্ডা বা শীতলতার কথা ভাবিলে থে 
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মন্তিফপথগুলি সক্রিয় হইয়া শীত, তুষাব, পতন, প্রত্ৃৃতির কথা মনে করাইয়া! দেয়, সেই 
শন্তিষ্কপথগুলি বন্ধ হইয়! গেলে, ঠীণ্ডা বা শীতল ম্মরণের সহিত অনুধক্ত প্রত্তিকূপ- 
গুলি মনে ভাপিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু এই মস্তিষপথগুলি অবরুদ্ধ (1০৩৫) 
থাকিলেও, হয়ত পূর্ববর্তী কোনে অভিজ্ঞতার (যেমন পুতুলনাচ দেখার) সহিত 
সংশ্লিষ্ট কোনো মস্তিজ্পথ উনুক্ত এবং ক্রিয়াশীল থাকে । ফলে, নি্রিত অবস্থায় মৃখে 
হাওয়া লাগিবার জন্য কাগজের তুষার ঝঞ্জায় পুতুলনাচের স্বপ্ন উৎপন্ন হইল। 
অধিকাংশ মস্তিষণপথ অবরুদ্ধ থাকায়, স্বপ্পে অনুষঙ্গস্থত্রগ্ুলির অবস্থা দাড়ায়, বন্যায় 
মোটর গাভির মোজ! পথ ছাভিয়া, নানা বাকা পথ অতিক্রম করিয়া, সোজা পথে 
আমিবার মত। 

৯। ফ্রয়েড্‌এর স্বপ্পমত 

(১) ভন্তান্য মত খণ্ডন 


ফয়েড, স্বপ্রের ভন্যান্তয মতবাদ খণুনপুর্বক ম্বমত বাখ্য1 করিয়াছেন। 

(ক) স্বপ্রের শারীরবৃত্তীয় মতবাদগুলির প্রধান দোন এই যে উহাবা স্বপ্ন, 
কেন এবং ক প্রকারে নির্দিষ্ট আকারে প্রকাশিত হয়, তাহা ব্যাখা করিতে পারে 
না। উদ্দীপকবাঁদ স্বপ্রকে সমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষের আলোকে ব্যাথা! করে। ফ্রয়েড-এর 
আপত্তি অন্রপাবে, বাহিরের বা! ভিতরের উদ্দীপক ্বপ্লের আংশিক কারণ হইলেও, 
উহার সম্পূর্ণ কারণ হইতে পারে না। উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া! ন! 
ঘটিয়, কেন উহার স্থাপ্সিক প্রতিক্রিয়া! অস্বাভাবিক এবং ব্যক্তিভেদে বিচিত্র 
হয়, তাহাই জিজ্ঞাস] ! অর্ধ নিব্দিত ব্যক্তির শয্যা নাঁডিলে, কেন কেহ ভূমিকম্পের, 
কেহ বা পড়িয়] যাইবার, আবাঁর কেহ বা পাতালে প্রবেশ করিবার স্বপ্ন দেখে? 
এই প্রশ্নের সছুত্তর দিতে গিয়া, উদ্দলীপকবাদ অচল হইয়া পড়ে। জেম্স্‌ এর মস্তিষ্ষ- 
পথ-অবরোধ-বাদও এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারে না। প্রশ্ন 
এই যে কি কারণে, কোনে! বন্তির একটি মস্তিষ্ষপথ, আবার অপর ব্যক্তির আর 
একটি মস্তিষ্কপথ, অবরুদ্ধ থাকে | 

(ক) হবগু, জড্রল্‌ (০৫1) প্রভৃতি স্বপ্নে অনুসঙ্গস্ত্রের অভাব, বিচারবুদ্ধির 
স্তিমিত ক্রিয়া, জ্ঞানের অভাব এবং অন্যানা মানসক্রিয়ার মন্দীভূত অবস্থা প্রভৃতি 
নঞ্্খক কাঁরণগুলির উল্লেখ করিয়াই, স্বপ্রব্যাথ্যায় ক্ষান্ত হইয়াছেন, স্বব্ূপ বাঁখা। 
করেন নাই। (গ) ভবিষ্তদর্থক প্রাচীন স্বপ্রব্যাখ্যাও অচল। প্রত্যেক স্বপ্নই ভাবী 
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অর্থ স্চন] (07100079610 93801010009) করে। এই মত অযৌক্তিক, কারণ 
মনোবি্াা জ্যোতিষশান্ত্র নয়। যান্ত্রিক কারণবাঁদ- (080৭8] 79627001019), অথব। 
পূর্ববর্তী ঘটনাই পরবর্তী ঘটনার কারণ, এই ূুত্রই স্বপ্রবাাখণার মুল ভিত্তি । 


(২ ফ্রয়েডীয় মতে স্বপ্পের ব্যাখ্যা 
(107297)-117107)0761091107)) 

ফ্রয়েড মনে করেন যে স্বপ্নের কারণ বাক্তিমনের নিজ্ঞ্শন অবদমিত বাসনার 
চরিতার্থতা "প্রবণতা (070010ৎ 60215 অ191)-101111070126) | তাহার মতে স্বপ্ন 
অবদমিত কামনার চরিতার্থতা ছাড়া কিছু নয়। এই কারণে ফ্রয়েডীয় ন্বপ্রবাদকে 
কামনাপরিপুরণ বাদ (ত্71911-[0111110906 01700৮) বলা হয়। ম্বপ্পের প্রেরক 
কামনাগুলি (100157675 095176) প্রধানতঃ, যৌন (59801) বা কামজ। শাস্তি 
বা শাসনের ভয়ে এই কামনাগুলি অবদমিত হয় এবং সংজ্ঞান মন ত্যাগ কবিয়া 
আদংজ্ঞান এবং নিজ্ঞ্পান মনে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

কিন্ত অবদমিত কামন] লিজ্ঞ্ণন অজ্ঞাতবাসে নির্বাসিত হইয়াও নিক্ক্রিয় থাকে 
না। ইহারা সর্বদ1 সংজ্ঞাণ মনে আত্ম প্রকাশ করিয়া চরিতার্থতারঃউপায় অন্ুলন্ধান 
করে। জাগবণে উহাদের এই উদ্দেশ সফল হয় না। বিবেক বা অধিশাস্তা 
(5০.7-9৫৯), জাগরণে এই অশ্লীল কামনাগুলির পবিপূৃত্তি বাহত করে। 

অর্ধনিত্রিত স্বপ্রাবস্থায় অধিশাস্তা, আচ্ছন্ন এবং শক্তিহীন হইয়া পডে । সতর্ক 
গ্রহরী অধিশাস্তার অনবধানতাঁর সুযোগ লইয়া, অর্ধনিদ্রার সৃড়ঙ্গপথে অবদমিত 
কামনাগুলি সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। কিন্তু, পাছে বিবেক সজাগ হইয়া 
এই নিষিদ্ধ কামনাগুলিকে আবার নিকুদ্ধ করিয়া নিজ্ঞণন মনে নির্বাসিত করে, এই 
আশঙ্কায়, ইহারা আত্মগোপনের নানা €ৌশল অবলম্বন করে এবং ভদ্রতা ও 
শালীনতার মুখোশ পরিয়! ছদ্ম বা বিকৃত বেশে সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয়। 


(ক স্থপ্লের অস্ফুট ও ব্যক্ত রূপ 

স্বপ্রের নিজ্ঞধনকূপকে বলে ইহার অস্ফুট বা অবাক্ত উপাদান (18০75 ০00৩06) 
এবং ইহার সংজ্ঞান মনে ব্যক্ত বূপকে বলে বাক্ত উপাদান (022011850 ০01260%0) | 
স্বপ্লের অক্ফুট বা নিজ্ঞন রূপটি সংজ্ঞানে ব্ক্তরূপে প্রকাশিত হয় ছদ্ম ব। বিকৃত বেশে । 
সবতরাং স্বপ্র অবদমিত নিজ্ত্ণীন ইচ্ছার, অথবা উহার অস্ফুট রূপের জংজ্ঞান, 
ছল বা বিকৃত (815857599) ব্যক্তরূপ। 


গঠনমূলক কল্পনা ১০৭ 


অক্ফুট রূপটি অবিরুতভাবে ব্ক্ত হইতে পারে না, পাছে স্বপ্নপ্রহরী (09%0- 
০0150) অথবা! অধিশান্ত! ইহাদ্িগকে চিনিয়া ফেলে এবং উহ্বাদিগকে আবার 
অবর্মিত করিয়া নিজ্ঞন মনে নির্বাদিত করে। স্ৃতরাঁং আঁপলে স্বপ্ন একটি 
আপোষ বা সন্ষিমূলক সংগঠন (901700107158 10177086107) 1 ইহ] অবদ্দমিত 
ইচ্ছা! এবং অধিশাস্ত1 এই দুইটি পরম্পরবিরোধী শক্তির যধো একটি আপোববিশেষ। 


(খ) স্বপ্লকৃতি ()79810-আ 01) 


অবদমিত নিজ্ঞন ইচ্ছা বা শ্বপ্রের অস্ফুটরূপ কয়েকটি কৌশল মবলম্বন করিয়া 
ছদ্মবেশে ব্যক্ত ন্বপ্রক্ূপে প্রকাশিত হয়। স্বপ্রকতির কৌশল (7700170197)) 
গ্রধানতঃ চার প্রকার £- 


(অ) সংক্ষেপণ (00796178961017) 

্বপ্রকৃতির প্রথম কৌশল সংক্ষেপণ। সাধারণতঃ সংক্ষেপণ বশিতে অদ্ছুট স্বপ্ন 
উপাদানের সংক্ষিপ্ত রূপান্তর বুঝায়। নিজ্জ্ণন মন স্বপ্রকুতির এই কৌশলটি 
অবলম্বন করে দুই বা ততোধিক অস্ফুট স্বপ্র-উপাদানকে আংশিকভাবে সংমিশ্রিত 
করিয়া! । বিভিন্ন স্বপ্র-উপাদানের সংমিশ্রণ-ফলে বাক্ত ন্বপ্র-উপাদান বিরুত হয়। 
যেমন 'ক্রিস্ট মাস হোলিডেজ, এবং 'আযাল্কোহল' শব্খগুলির আংশিক সংমিশ্রণের 
ফলে উৎপন্ন হয় অদ্ভুত 'আলকোঁহোলিডেজ* শব্দটি । স্বপ্লে দেখ! গেল, একটি 
টাড়িওয়ীল1 বেঁটে, বুদ্ধ, খোঁড়া লোক । কিন্তু আসলে এই একটি লোক হয়ত 
চারিটি লোকের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির সংক্ষেপিত রূপ। পরিচিত বিভিন্ন সদৃশ 
অংশগুলিকে একত্র করিয়া একটি যৌগিক আকৃতির (০70051691৫0) স্বপ্ন 
দেনন্দিন জীবনে প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। এই যৌগিক আকুতির ব্যক্তিটি হয়ত 
রামের পোশাক, যছুর চেহারা, মধুর পেশা, অর্থাৎ তিন ব্যক্তির তিনটি অস্ফুট 
স্বপ্র-উপাদান, সংক্ষেপিত করিয়া হরির বাক্ত স্বপ্ন উপাদানরূপে প্রকাশিত হইল। 


(আ) অভিক্রান্তি (1)15191969779716) 

স্বপ্রকৃতির দ্বিতীয় কৌশল অভিক্রান্তি। অভিক্রান্তি বলিতে ব্যক্তত্বপ্রবূপে 
অবাক্ত ম্বপ্র-উপাদানের স্থানচ্ুতি ৰা স্থান পরিবর্তন বুঝায়। যাহাতে ব্যক্তত্বপ্রবূপে 
অব্যক্ত স্বপ্ন-ইচ্ছাঁগুলি ধর] ন। যায়, দেই উদ্দেশ্টে প্রসঙ্গনিদে শের (৪105910) মত, এ 
ইচ্ছার সহিত অসম্পক্কিত, কোনো দুরবর্তা অংশ উহার স্থান গ্রহণ করিতে পারে। 


১*৮ মনোবিদ্ধা 


আবার অবাক্ত স্বপ্র-উপা্দানে যাহ! মৃখা তাহাকে গৌণ এবং যাহা গৌণ তাঁহাকে 
মৃথ্য করিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের উপর ভূল বা মিথ্যা জোর (৮0০৪৮) দিয়াঁও বাক্ত 
ঘপ্নরূপ প্রকাশিত হইতে পারে । যেমন স্বপ্রে হিতন্র বাতের মত কোনে ভীতিজনক 
পশ্ড দেখিয়া ভয় হইল না, কিন্তু ভয় হল একটি নিরীহ মেষ-শাবক দেখিয়]। 
বান্বভীতিই স্বাভাবিক, কিন্ত অভিক্রান্তির ফলে ইহা মেষের উপর আবোঁপিত 
হইয়াছে । 

স্বপ্র-ব্যাখ্াযার (1)19800-11750107099517) পর অভিক্রীন্তি বার্থ পরিহাস ব1 
বষ্ট-কল্পন1 বলিয়া মনে হয়। ফ্রয়েড একটি উদাহরণ দিয়া এই ব্যাপারটি 
বুঝাইয়াছেন । কোনে গ্রামা কর্মকার একটি খুন করিয়াছিল। আদালত কর্মকাঁবকে 
দোষী সাব্যস্ত করিল। এ গ্রামে সে-ই একমাত্র কর্মকার, সুতরাং সে অপরিহার্ধ । 


কিন্ত যেহেতু এ গ্রামে তিনজন দক্জি বাস করিতেছিল, দৌধী কর্মকাঁরের স্থানে একটি 
নিরীহ দজিরই ফাসি হইল। 


(ই) রূপান্তর (ণ87781071086107) 


্বপ্রগ্রকূৃতির তৃতীয় কৌশল রূপান্তর । ফ্রয়েড এই রূপান্তরের আর একটি নাঁম 
দিয়াছেন মাটন (19750185700) | একটি উপন্ামবণিত ঘটনাকে দৃশ্যরূপে 
দেখাইতে হইলে, নাটকাকারে রূপান্তরিত কবিতে হয়। অবাক্ত অংশের বাক্ত দৃশ্যে 
বপান্তরিত হুইবাব প্রক্রিয়াই নাটন। যেমন, “কলেজের ছুটি হইলে কাগিয়ং যাইব-_ 
ভাবী ঘটনার এই ইচ্ছাটি ম্বপ্নে_-কলেজের ছুটি হইল, দাঁজিলিং মেলে উঠিলাম, ট্রেন 
ছাঁড়িয়! দিল, এইবূপ চিত্রাবলীর ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় ।'১ 


(ঈ) প্রতীকতা (95711)01150) 


প্রকৃতির চতুর্থ কৌশল প্রতীকতা । অব্যক্ত অংশের উপাদানগুলি আত্মগোপনের 
ছলে প্রতীক সাহায্যে ব্যক্ত অংশে প্রকাশিত হয়। ““দর্বদেশেই সর্বনময়েই একটি 
প্রতীক একই বস্তর নিদেশ করিয়া থাকে । কাজেই প্রতীককে সর্বজনীন বলিয়! 
ধরিয়া! লইলে ভুল করা হয় না। যেমন সাপ পুংলিঙ্গের, বাক্স জননেক্ত্িয়ের, রাজা 
পিতার, রাণী মাতার, গৃহ দেহের প্রতীকরূপে ধাবহত হয় 1৮২ 


১ ডঃ সুহৃতৎ্চন্দ্র মিত্র_মন£সমীক্ষণ__পৃহ ৬৭ 
্ এ পৃঃ ও 


গঠনমূলক কল্পনা ১০৯ 


ফ্রয়েড. বলিয়াছেন, প্রতীকতাই সম্ভবতঃ স্বপ্রবাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
অংশ। তাহার মতে স্বপ্নে প্রতীকরূপে প্রকাশিত বস্তগুলি অসংখ্য নয়_-ইহাবা 
প্রধানতঃ মানুষের দেহ, পিতামাতা, ভাইবোন, মৃত এবং নগ্নতা । সার্নার-এব 


(907611" ) মতে গৃহ মন্ুষ্যদেহের সাধারণ প্রতীক। শিশ্ত ও ভাই-বোনের 
প্রতীক ক্ষুদ্র জানোয়ার, জন্মের প্রতীক জল, মৃত্যুর ভ্রমণ, নগ্রতার পোশাক-পরিচ্ছদ । 


অন্ুযোজনা (99০079%75 12191001020) 


্বপ্নকৃতির আরও একটি বিকৃতি-কৌশল অন্থযোজনা। এই কৌশলটি আসলে 
্বপ্নকৃতির কৌশল নয়। জাগরণের পব স্বপ্ন বর্ণনা করিতে গিয়া, স্বপ্নের সহিত 
কিছু কিছু মনগভা উপাদান যুক্ত করিয়া উহাকে স্ুলংবদ্ধ রূপ দান করিবার, একটি 
কৌশল অবলম্বিত হয়। এই কৌশলই অন্থযোজনা। “অন্যের নিকট বলিবার 
সময় স্বপ্রবৃত্তাস্তের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে । কোনো দুষ্ট অংশ বাদ পঙিয় 
কোনে নূতন অদৃষ্ট অংশ হয়ত স্বপ্নবর্ণনায় জুড়িয়া যাঁয়। জ্ঞাতসারেই হউ+, 
অজ্ঞাতপারেই হউক, বর্ণনা কবিবার সময় স্বপ্নের এই যে পরিবর্তন হয়, 
মনঃসমীক্ষকেরা ইহার নাম দিয়াছেন অন্ুযোজন] 1” ১ 


১০। ফ্রয়েডীয় স্বপ্রমতের সমালোচন৷ 


ফ্রয়েড-এর স্বপ্রমতবাদকে সাধারণত £ ইচ্ছা-পুরণ মতবাদ ($/791. 10018175970 
019০5) বলা হইয়া থাকে । জাগ্রথ-জীবনের অশ্লীল কামনাগুলি অবদমিত হইয়া 
নিজ্ঞণন মনে নির্বাসিত হয় । নিষিদ্ধ বাসনাগুলি অর্ধনিব্রিত অবস্থায় স্বপ্নের আকারে 
সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে। 


(২) এই বাসনাগুলি কামজ বা যৌন। স্থতরাং ম্বপ্ন কামজ বাসনাব 
চর্ভার্থতা। কিন্ত স্বপ্ন ইচ্ছা-পুরণ হইলেও, কল স্বপ্পাই যে যৌন ব৷ কামজ 
ইচ্ছার পুরণ, এমন নয়। ফ্রয়েড, বলিয়াছেন, “সকল ন্বপ্নব্যাখ্যাই যৌন এই 
উক্তিটির বিরুদ্ধে স্বপ্র-বিষয়ক গ্রন্থে বু বাকৃবিতগ্ডা চলিয়াছে। কিন্তু আমার 
্বপ্রব্যাথ্যা গ্রন্থের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই ইহ! এই গ্রন্থের আটটি সংস্করণের 
কোথায়ও পাওয়া যাইবে না, বরং ইহার বক্তব্যের সমহিত এই উক্তির বিরোধই 
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রহিয়াছে ।”, ফ্রয়েডীয় মতে সঙ্কীর্ণার্ঘক কামজ কামন! ছাড়! অন্তান্ত কামনাঁও 
স্বপ্নে চরিতার্থ হইতে পারে, যেমন ক্ষুধ! তৃষ্ণা, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি । 

(৩) স্বপ্ন অনৈচ্ছিক ব! নিশ্চেষ্ট কল্পনা বলিয়া! মনে হইলেও, ইহ] এচ্ছিকও বটে । 
স্বপ্ন অনৈচ্ছিক এই অর্থে, ইহাকে কোনো সংজ্ঞান ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করে না। কিন্তু ইহা 
এচ্ছিক বা সচেষ্ট এই অর্থে যে, কতগুলি নিজ্ঞণন ইচ্ছাই স্বপ্নের ভিতর দিয়। পূর্ণ 
হইতে চাষ | 

(৪) স্থপ্পু অকারণ বা কার্ধকারণ স্ব্ের ব্যতিক্রম নয়। স্বপ্নের কারণ 
রহিয়াছে । ইহার কারণ অবদমিত নিজ্ঞন ইচ্ছাঁ। ন্বপ্রে কোনো উদ্দেন্ত আবোপ 
করা অপঙ্গত | ইহা কোনো ভবিষ্যৎ লক্ষা বা উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ঘটে না, 
কিন্তু ঘটে অতীতে অবদমিত নিজ্ঞণন ইচ্ছার দ্বার] । 

(৫) স্বপ্নের প্রতিরপ অসংলগ্ন এবং খাপছাডা বলিয়া মনে লইতে পারে । আসলে 
উহারা ৯শৃঙ্খল এবং অন্ুবঙ্গ-্ত্রে আবদ্ধ। অন্ুষঙ্গ-স্থত্রগুলি বাহির করিতে হইলে, 
অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্যে স্বপ্ল-বিজ্লোবণ করিতে হয। স্বপ্র-বিশ্লেষণ 
(1)19%0 8015519) বা ন্বপ্রব্যাখা] (1)79৮0 10000968100) বলিতে বুঝায় 
স্বপ্নের বক্ত উপাদানকে অবাক্ত উপাদানে অনূদিত অথবা পরিণত কর1। কিকি 
কৌশলে অবাক্ত উপাদান বাক্ত উপাদানে পরিণত হইয়াছে, তাহার আবিষ্কারই 
স্বপ্ন-বিশ্লেষণের লক্ষ্য | ন্বপ্ন-বিশ্লেষণে ইহার ব্যক্তরূপের ছল্ম আববণ খসিয়া পডে 
এবং আসল অখ্ক্ত রূপটি প্রকাশিত হয়। 

(৬) স্বাভাবিক জীবনের নিয়মিত ছন্দে ম্বপ্ল একপ্রকান্র ঘতিভঙ্গ বা ছন্দপতন 
বলিয়া মনে হয়। সুতরাং জীবনের ন্বাভাবিকতা সংরক্ষণে যে ম্বপ্নেব কোনো মূল্য 
আছে, তাহা মনে হয় না। 

(ক) কিন্তু ম্বপ্রু শুধু স্বাভাবিক জীবনের নিয়মন্তঙ্গ নয়। জীবনের 
স্বাভাবিকতা৷ সংরদ্দণে স্বপ্রের মূল্য অপরিসীম | এই কারণে মনোরোগ চিকিৎসায় 
ফ্রয়েড স্বপ্রবিপ্রেষণকে শীর্ষস্থান দিয়াছেন | মনোরোগের মূল কারণ নিহিত থাকে নিজ্ঞণন 
মনের বদমিত ইচ্ছায় । অবদমিত ইচ্ছাঁগুলি বিকৃত বা ছদ্মভাবে স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ 
করে। স্বতবাং স্বপ্নবিঙ্লেষণ করিলেই মনোরোগের কারণ নির্ণয় (018810519) সহজ 
হইয়া! পড়ে। এই অবদমিত নিজ্ঞণন ইচ্ছাগুলিকে সংজ্ঞান মনে টানিয়া আনিয়া, 
উহাদিগকে বাস্তব জীবনের সহিত উপযোজিত করাই রোগনিবা পের উপায়। 
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(খ) ন্বভাবী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বুঝিবার পক্ষেও স্বপ্ন পথপ্রদর্শক । বাক্তি কিরূপ 
বুঝা যায়, দে কি বা কেমন স্বপ্ন দেখে, তাহা বুঝিলে। (গ) বিরেচন বা নিঃসারণ 
( 297685810১ 081181575 ) হিসাবেও স্বপ্ন মূল্যবান অংশ প্রহণ কবে। স্বপ্ন মনের 
সঞ্চিত আবর্জনাস্তপ সংজ্ঞনে ঠেলিয়া দিয়া উহ্হাব তার লাঘব এবং নিদ্রার সহায়তা 
কবে। স্বপ্ন নিত্রার প্রতিবন্ধক, এই সাধারণ ধারণা! ভ্রান্ত। ফ্রয়েভ. স্বপ্নকে "নিত্রার 
অভিভাবক” (88010 05190) বলিয়াছেন । মনের যে সকল সঞ্চিত ইচ্ছা 
নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, সেইগুলি স্বপ্নে মনের অন্তস্তল হইতে উহার 
উপবিতলে ভাঁদিয়া ওঠে, এবং মনের ভাব লাঘব করিয়া! নিদ্রায় সহায়তা করে। 


(৭) অবর্মিত নিজ্ঞন ইচ্ছার বিকৃত পূরণই ব্বপ্ন | কিন্তু এই স্বপ্রলক্ষণ পবিণত 
বয়স্কদের স্বপ্রেই প্রযোজ্য । পরিণতবয়ক্কদের অব্দমিত ইচ্ছা তাহাদের অজ্ঞাতসাবে 
নিজ্ঞন মনে থাকে এবং ছদ্মবেশে বিকৃতভাবে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু 
শিশুর স্বপ্নু এই লক্ষণটির ব্যতিক্রম । শিশুর স্বপ্নও পবিণত ব্যক্তির স্বপ্নেবই মত 
ইচ্ছার পরিপূরক, সন্দেহ নাই । কিন্তু শিশুব অধিশাস্তা বা বিবেক এখনও বিকাশ 
লাভ কবে নাই। সুতরাং তাহার ন্যায়অন্তায় বোধ এখনও জন্মায় নাই। কাজেই, 
অন্ধ ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ বা অবদ্মিত করিবার পরম্পরবিরুদ্ধ শক্তি 
দুইটি তাহার মনে এখনও প্রবল শক্তিতে ছন্দ স্থট্টি করে না। 


শিশুর জাগবণে অপূর্ণ বাঁসনা অবদ্দমিত হইয়া নিজ্ঞণনে আশ্রয় লয় না। ইহা 
সংজ্ঞান মন ত্যাগ করিয়া উহার ঠিক নিম্নতলে, অর্থাৎ আঁসংজ্ঞান (06007961008) 
মনের প্রতীক্ষাগারে (8769-017810):) অবসর লয় । এই অপূর্ণ বাসনা অবিকৃতভাবে 
স্বপ্নে পরিপুতি বা চবিতার্থতা লাভ করে। শিশু হয়ত চকোলেটের জন্য কাদিতে 
কীদিতে ঘুয়াইয়! পড়িল এবং স্প্রে চকোলেট চুষিবাব মুখভঙ্গী করিতে লাগিল। এই 
ক্ষেত্রে জাগবণে শিশুর চকোলেট খাইবার ইচ্ছা অব্দমিত হয় নাই, অথবা নিজ্ঞান 
মনে নিবাদিত হয় নাই । এস্থলে শিশুর অনবদমিত এবং ব্যক্ত বানাই স্বপ্নে পুর্ণ 
হইয়াছে। আবার শিশুর কোনে! কোনো বাসনা হয়ত শাসনের বা শান্তির ভয়ে 
নিরুদ্ধ হইয়াছে, কিন্ত নিজ্ঞ্ণনের গভীর স্তরে নির্বাসিত হইয়া! অবাক্ত হয় নাই । 
এই নিরুদ্ধ, অথচ বাক্ত বাঁদনাটিও শিশুর স্বপ্নে পূর্ণতা বা চরিতার্থতা লাত 
করিতে পারে। 


১১২ মনোবিষ্ভা 
১১। স্থপ্ল-প্রতিরূপ (7)79807-717856) 


্বপ্ন-প্রত্তিরূপের নিয্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য । (১) ইহার স্পষ্টুতা ও 
বিশদতার প্রধান কারণ মনোযোগ । স্বপ্রে বাস্তব জগতের সংশ্রব ন1 থাকায়, এই 
প্রতিবূ্পগুলির উপর মনোযোগ নিঃশেষে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে, স্বপ্রের প্রতিরূপ 
জাগরণের মত বাস্তব বলিয়৷ মনে হয়। (২) স্বপ্রপ্রতিরূপ জাগরণে স্পষ্ট এবং 
অসংবন্ধ বলিয়। মনে হয়। স্বপ্নকৃতি অথবা অবাক্ত উপাদানের ব্যক্তরূপে পরিণতির 
কৌশলই ইহার কারণ। (৩) জাগরণে প্রায়ই স্বপ্ন-প্রতিরূপের বিস্মৃতি ঘটে। 
এই প্রসঙ্গেও উপরোক্ত কারণটি উল্লিখিত হইতে পারে । (৪) স্বপ্ন-প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ 
ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কারণ পরে বণিত হইতেছে। (৫) স্বপ্ন-গ্রতিরূপ 
দার্শন-প্রতিরূপের আকারে দৃষ্ট হয় । কারণ পরে আলোচা। ৬) স্বপ্ন- 
প্রতিরূপ বর্তমান বলিয়া জ্ঞাত হয়। অতীত বা ভবিষ্যৎ ঘটনার স্বপ্ন প্রতিরূপও' 
বর্তমান বলিয়া বোধ হয়। (৭) ইহা যেন বহিজগতে বিক্ষিপ্ত বলিয়া ভাসমান, 
হয়। (৮) ইহা! সাধারণ অর্থে অটুনচ্ছিক। (৯) স্বপ্প প্রতিরূপ নানা উদ্ভট এবং 
আজগুবি আকারে সংশিশ্রিত হয়। (১০) বিচার এবং সমালোচনা শক্তি 
স্তিমিত হওয়ায়, স্বপ্নের অদ্ভুতত্বকেও স্বাভাবিক বলিয়৷ মনে হয় । 


স্বাপ্রিক দার্শন প্রতিরূপ 

দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, চাপ প্রভৃতি কল সংবেদনের প্রতিরূপই স্বপ্রের বিষয় হইতে 
পাবে। কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে, দার্শন-গ্রতিরূপ অবলম্বন করিয়াই স্বপ্প ঘটিয়া থাকে । 
চলিত কথায়ও আমরা 'স্বপ্র দেখি” কিন্তু শুনি না, স্পর্শ করি না, আত্বাণ বা 
আস্বাদন করি না। স্বাপ্রিক বস্তগুলি দৃশ্য চিত্রাবলীর মত একটির পর একটি ভাসিয়া 
ওঠে । স্বপ্নের দৈহিক অবস্থায় যদি তাপ উদ্ধীপক ক্রিয়া করে, তবে আমরা হয়ত 
এট না ৰা ভি্বভিয়স্‌ পর্বতে উঠিবার অথবা তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিবার স্বপ্ন 
দেখি। যদি পেশীগুলি আড়ষ্ট হয়, তবে হয়ত দেখি যে, একদল কাঁকড়া আমাদিগকে 
চিম্টি কাটিতে আসিতেছে এবং উদ্দীপকটি যি স্বাদ হুয়, তবে হয়ত আমরা স্বপ্ন 
দেখি যে কোন স্থথাগ্য বা অথাগ্য ভোজন করিতেছি । কিন্তু এই সবস্বপ্পে দার্শন- 
প্রতিবূপ প্রাধান্য লাভ করে। 


স্বপ্-প্রতিনূপের দার্শন হইবার কারণ 
স্বাপ্রিক প্রতিরূপ প্রধানতঃ দর্শন (55491) হইবার তিনটি কারণ দেখানো 


গঠনমূলক কল্পনা ১১৩ 


যাইতে পারে। চক্ষু আলোকের, চোখের পাতার চাঁপের এবং বক্ত সঞ্চালনের সামান্য 
পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল । এই সংবেদনগুলি আবার মস্তিষ্কের ধূসর সংবেদনের 
দ্বারা বর্ধিত হয়। চক্ষুরিন্দ্ি্র এবং মস্তিষ্ক এই উভয়ের উত্তেজনীয়তাই দার্শন স্বপ্রের 
অঙ্ককুল। (২) যে কারণে কল্পন! প্রধানতঃ দার্শন প্রতিরূপের আকারে ঘটে, সেই 
একই কারণে স্বপ্নও দার্শন প্রতিরূপের আকারে সংঘটিত হয়। (৩) সকল ইন্্রিয়ের 
মধ্যে চক্ষুই প্রধান, বেশী বাবহৃত এবং বাহ জগতের জ্ঞান আহবণে নির্ভরযোগা | 
এই কারণে মস্তিক্ষের দর্শনকেন্দ্র অন্যানা কেন্দ্রগুলির সহিত সর্বাধিক সংযোগসুত্রে 
সম্বদ্ধ এবং যে কোনে কেন্দ্র উত্তেজিত হইলেই দর্শনকেন্দ্র উত্তেজিত হয়। 

স্বপ্নের সহিত উহ্বার সত্যতা বা স্বতঃসিদ্ধতাবোধ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। স্বপ্নে 
দুষ্ট বস্তগুলি স্বত্ঃসিদ্বভাবে প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়। মনে হয়। ন্বপ্রের স্বতৃঃসিদ্ধতা- 
বোধের ছুইটি কারণ। (১) স্বপ্রদুষ্ট ঘটনাগুলিকে পরীক্ষা বা সংশোধন করিবাঁব 
কোন উপায় নাই । স্বপ্রে সতাসত্যের এমন কোনে বাস্তব মানদণ্ড নাই, যাহার 
সহিত না মিলিলে স্বপ্নকে মিথ্য! বলা যাঁয়। (২) স্বাপ্রিক প্রতিরূপ অতান্ত স্পট 
এবং তীম্ম্ম। এই অবস্থায়, স্বপ্ন-প্রতিরূপ ছাঁড়া অপর বস্ততে মনোযোগ থাকে না। 
মনোযোগ উহার বিষয়কে স্পষ্ট এবং বিশদ করিয়া তোলে। স্বাপ্রিক প্রত্তিরূপে 
মনোযোগ নিঃশেষে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, উহা বাস্তবতার স্বতঃসিদ্ধতা লইয়া 
ভাসমান হয়। 


অনুশীলনী ([1য670189) 


1]. [0156176015) 09৮790 009100075 2000 1020105010৮ (খাও 5094) 


স্মৃতি এবং কল্পনার পার্থক্য নির্দেশ কর। 


9, [700 15 11708017901010, 00290100890. ? 12012 00 6109 11100165০01 


10726778680, ( &05 2 00 94-95 ) 

কিরূপে কল্পন। গঠিত হয়? কল্পনার সীমা নির্দেশ কর। 

3.1801910 %00. 11056569609. 0191606 1517005 01 27080108010 
( 405 2 00 96-9৭ ) 

উদাহরণ সাহায্যে কল্পনার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর। 

4. ড/1756 15 10911901086800 7 10130106015 09৮%৭ 901 1091100178100 2100 
07680, (4৯205 ১ 00 99-1039) 

অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ কি? অমূল ভ্রমপ্রত্যক্ষ এবং স্বপ্নের পার্থক্য প্রদর্শন কর। 


৮ 


১১৪ মনোবিদ্যা 


5, ছড169 00695 00 (৪) 27087068585, (০) 00159101 00317010125 500. 
(০) 708%5-01:9%00) (405 8 0 100-101) 
সংক্ষেপে আলোচনা করঃ (ক) অবাধ কল্পনা, (খ) স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তন, 
(গ) দিবান্বপ্র। 
6. 000117171:99+5 (1160 01 10799 200 011610158 1. 
(03 2 00 105-11] ) 
ক্রয়েডীয় স্বপ্নমত ব্যাখ্য। কর এবং উহার সমালোচনা কর। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
চচন্তন (11১17000776) 


১। চিন্তন কাহাকে বলে 


স্থৃতি, কল্পন] প্রভৃতি নান! মানস ক্রিয়া অর্থে চিন্তন কথাটি ব্যবহৃত হয়। 
কাহারও নাম স্মরণ করিতে গিয়া, আমরা নামটি “চিন্তা করিয়া দেখি'। আবার, 
কোনে! নৃতন পরিস্থিতিতে কি ভাবে চলিব, তাহাও আমরা “চিন্তা করি'। এখানে 
প্রথমোক্ত চিন্তন ক্রিয়া ল্রণের এবং দ্বিতীয়টি কল্পনার নামাস্তর । কিন্তু চিজ্ঞণ কথাটি 
এইরূপ সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করিলে, চিন্তন ক্রিয়ার মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য কুপন 
হ্য়। চিস্তনের এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যাহ ম্মরণের ব৷ কল্পনায় নাই । এই বৈশিষ্ট্যাই 
চিন্তনের বিশেষ বা সন্কীর্ণ অর্থ। | 

এই বিশেষ ব! সঙ্কীর্ণ অর্থে চিন্তন বলিতে কোনে। সমস্া সমাধানের চেষ্টায় 
তাৰ বা ধারণাপ্রবহ (৮৮10 ০119585) বুঝায়। কোনো সমন্তার সন্মুখীন না 
হইলে, চিন্তনের প্রয়োজন হয় না। একটি বিষয় বুঝিবার বা কাঙ্জ করিবার কালে, 
বাঁধ। উপস্থিত হইলেই, চিস্তনের উদ্ভব হয়। শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে চলিতেছে 
অথবা অস্কগুলি বেশ সহজে হইয়া যাইতেছে, এইবূপ গতানুগতিক অবস্থায় কোনো 
সমস্যার হ্যতি না হওয়ায়, চিন্তন নিপ্রয়োজন | কিন্তু হঠাৎ শরীর খারাপ হইলে 
চিন্তা হয়, কেন সাবধানে থাক] সত্বেও শরীর খারাপ হইল। একটি অঙ্ক হঠাৎ 
আটকাইয়া গেলে চিন্তা হয়, কেন অস্কটি হইতেছে ন।, তবে কি এইটির জন্য অন্য 
নিয়ম জান! দরকার | 

চিন্তন বলিতে আমরা বুঝিব জ্ঞাত সত্যের সাহায্যে কোনে! নৃতন 
মমস্য।কে বুঝিবার অথবা জানিবার জন্য ভাব বা ধারণীপ্রবাহ। অথবা 
যাহ] জ্ঞাত রহিয়াছে তাহার সাহাঘো অজ্জাতকে জনিবার ক্রিয়াকে চিন্তন বলে। 
কিন্তু জ্ঞাত সত্যগুলি হইয়াছে অতীত সংবেদন, প্রত্যক্ষম্মরণ, কল্পনা প্রভৃতি ক্রিয়ার 
সাহায্যে । কাজেই, চিন্তন এই অপেক্ষাকৃত সরল অবগতিমূলক ক্রিয়াগুলির উপর 
নির্ভর করে। নংবেদন এবং প্রত্যক্ষ সাহায্যে চিন্তনের উপাদান (0086921818) অজিত 
হয়। ক্থৃতরাং ইহার] চিস্তনের অর্জনমূলক (890518161) দিক । আবার অজিত 
বা সংগৃহীত উপাদানগুলি স্ববতিতে এবং কল্পনাতে সংরক্ষিত হয়। হুতরাং ইহারা 


১১৬ মনোবিষ্ঠা 


চিন্তনের সংরক্ষণমূলক (79597599159) দিক। তৃতীয়তঃ, প্রত্যয় (০০709296) বা 
সামান্য ধারণা, অবধারণা (159809906) এবং যুক্তি (98300108) প্রভৃতি উচ্চতর 
চিন্তনস্তরগুলি উহার সংগঠনমূলক (9078৮700৮1৪) দিক । 

বৃষ্টি দেখিয়া অনুমান কর] হইল, নিশ্চয় মেঘ করিয়াছে । অতীত প্রত্যাক্ষে বৃষ্টির 
সহিত মেঘের নিয়মিত সম্বন্ধ জানা আছে। এই জ্ঞাত সত্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্যে 
উপনীত হওয়া]! গেল যে মেঘ করিয়াছে । 

চিন্তন একটি জটিল প্রক্রিয়া! এবং উহাকে বিশ্লেষণ করিলে সংবেদন, প্রত্যক্ষ, 
ল্মরণ, কল্পন। প্রভৃতি সহজতর ক্রিয়াগুলির ফলও ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। ব্যাপক 
অর্থে চিন্তন বলিতে বুঝায় মনের অবগতিমূলক বৃত্তিগুলি, যথা সংবেদন, প্রত্যক্ষ, 
ক্মুরণ, কল্পনা, প্রত্যয়, অবধারণা এবং যুক্তি। কিন্তু এই ব্যাপক অর্থে চিস্কনের 
বৈশিষ্ট্য থাকে না। চিস্তনের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে বলিতে হয় যে ইহা! প্রত্যয়, 
অবধারণ এবং যুক্তি, এই তিনটি অঙ্গ লইয়া গরঠিত। 

অথবা চিস্তনের অর্থ কোনে সমাধানে ভাব বা ধারণা প্রবাহ, অথবা জ্ঞাত 
বিষয়ের আলোকে অজ্ঞাত বিষয়কে জানা । এই অর্থে চিন্তনের ভিনটি অঙ্গ, যথ! 
প্রত্যয়, অবধারণা এবং যুক্তি । 


২। চিন্তনের বাহন (00915 01 117001770) 

প্রত্যক্ষ ফল ( 0০:০০ ) 

অন্রভূতি এবং ইচ্ছা! প্রভৃতি মানসবৃত্তির মত চিস্তনও একটি সহজ এবং শ্বাভাবিক 
ক্রিয়া। কিন্তু চিন্তন সম্ভব হয় কতগুলি বাহন বা উপায়ের সাহায্যে । চিন্তনের 
পশ্চাতে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ-ফল। “পর্বতটিতে আগুন আছে, কারণ পর্বতট হইতে ধুম 
বাহির হইতেছে এবং যেখানে ধুম আছে, সেখানেই আগুন আছে।” এই অনুমান 
বা! চিন্তনটির মূলে ধুম এবং আগুনের প্রত্যক্ষ-ফল রহিয়াছে, কারণ যাহার ধুম এবং 
আগুন প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহার পক্ষে এইরূপ চিন্তন অসম্ভব । পর্বতে প্রত্যক্ষ ধুমের 
অবশ্তই আগুনের সহিত সম্বন্ধ আছে, কারণ ইহাদের নিয়ত সম্বন্ধের পূর্ব-প্রত্যক্ষ 
হুইয়াছে। 


প্রত্যয় (0০0999 ) 


প্রত্যক্ষফল চিস্তনের একটি বাহন বা উপায়। কিন্তু উপরের দৃষ্টান্তে পর্বতে 
প্রতাক্ষ ধুম অতীতে প্রত্যক্ষ সকল ধুমের সমজাতীয়, এইরূপ জ্ঞান থাকা জাবস্ক 1. 


চিন্তন ১১৭ 


এইবপ একই জাতীয় সকল বিশেষ বস্তর সাধারণ গুণগুলির ধারণাকে বলা 
হয় প্রত্যয় । প্রতায়ের সাহায্য ছাড়া চিন্তন অসন্ভব। চিস্তন দুই বা ততোধিক 
প্রত্যয়ের সম্বন্ধ। উপরোক্ত উদাহরণের চিস্তনটি পর্বত, ধূম এবং আগ্তন এই তিনটি 
সামান্য ধারণ! ব৷ প্রত্যয়ের সম্বন্ধে গঠিত । 


অবধারণ ( 0 80007 ) 


তাহ! হইলে দেখ! যাইতেছে, প্রত্াক্ষ-ফলের মত প্রত্যয় চিন্তনের বাহন বা 
উপায়। আবার প্রত্যয়ের সহিত প্রত্যয়ের সম্বন্ধকে বলে অবধারণা | চিন্তন 
এক বা একাধিক অবধারণার সগ্ধদ্ধে গঠিত হয় । যেমন উপরের উদ্দাহরণের তিনটি 
অংশই অবধারণা। পর্বতে আগুন আছে, কারণ পর্বতে ধুম আছে এবং 


“যেখানে ধুম আছে, সেখানে আগুন আছে”_এই তিনটি অবধাবণা লইয়া 
চস্তনটি গঠিত। 


প্রতীক ( 31001)0] ) 


চিন্তনের মূল অবলম্বন হইল প্রতীক । জ্ঞাত বস্তর সাহায্যে অজ্ঞাত বস্তুকে 
অভিব্যঞজিত বা ইঙ্গিত করাই প্রতীকের কাজ ৷ যেমন ব্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাটি 
তারতীয় জাতীয়তার প্রতীক, অথবা দিংহ ইংরাঁজ-জাতির জাতীয় প্রতীক। তেমনই 
প্রত্যক্ষ ধুম পপ্রত্যক্ষ আগুনের প্রতীক । প্রত্যক্ষ ধুম একটি উপস্থিত বস্ত। ইহা 
অপ্রত্যক্ষ আগুনকে ইঙ্গিত করে। 


ভাষ! (1.81760969 ) 


আবার ভাষাও চিন্তনের একটি মন্ত বড় বাহন। ভাষার সাহায্য না লইয়া চিন্তন 
সম্ভব কিনা, তাহা একটি বিশেষ সমস্যা । চিস্তনের একটি অপরিহার্য উপায় এবং 
প্রকাশ হইল ভাষা। যে সকল চিন্তন ভাবায় প্রকাশ না করিয়া আমরা মনে মনে 
কবি, তাহার সঙ্গে সঙ্গেও ভাষা-প্রতিরূপ ( ৮০১৪] 10588০ ) বা ভাষা-অভ্যান 
(18100189 1১016) কাজ করে। 


ভাষ! ও প্রতীক 


ভাঁষ চিন্তনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োঞ্নীল়্ প্রতীক অথবা! চিন্ছের (518০) কাজ করে। 


১১৮ মনোবিদ্ধা 


কোনো বাক্তিকে “ঝাম* বলিয়! অভিহিত করিবার অর্থ এ নাম সাহায্যে উহাকে 
অপরাপর ব্যক্তি ও বস্ত হইতে পৃথকভাবে চিহ্িত কর] | এ ব্যক্তিকে রাম" বলিয়া 
ডাঁকিবাঁর অর্থ, এ বাত্তি সপ্বদ্ধে আমাদের বিশেষ চিন্তা বা ভাবকে এ ব্যক্তির এবং 
অপরাপর বাক্তির নিকট প্রকাশ করা, অথব1 আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তার আদান- 
প্রদান করা । 

৩। প্রত্যক্ষ-ফল প্রতিরূপ এবং প্রত্যয় 


প্রত্যক্ষ-ফল ও প্রত্যয়ের পার্থক্য 


(১) প্রত্যক্ষ-ফল একটি বিশেষ বন্ত বা বাক্কিতে সীমাবদ্ধ, কিন্ত প্রতায় বা 
সামান্য ধারণ] শুধু বিশেষ বস্ত বা ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বস্ততঃ ইহ] প্রত্যেক 
সমজাতীয় বস্ত বা ব্যক্তিতে একই অর্থে প্রযোজা। পর্বতে যে ধুম দেখিতেছি সেই 
প্রত্যক্ষের ফল এ ধুমেই সীমাবদ্ধ। কিন্ত ধুম সম্বন্ধে প্রত্যয় বা সামান্যধারণা শুধু এ 
ধুমেই সীমাবদ্ধ নয়, পক্ষান্তরে ধুমজাতীয সকল বস্ততেই প্রযোজ্য । (২) উপবের 
তুলনা হইতে বুঝা যাইতেছে ঘে প্রত্যক্ষ-ফল শুধু বর্তমানে সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রতায় ব' 
সামান্ত-ধারণা ভূত, ভবিষ্ৎ, বর্তমান, সকল কালেই প্রপারিত। ধূম-প্রতাক্ষ শুধু 
বর্তমান ধুমেরই প্রত্যক্ষ । কিন্তু ধুমের সামান্য ধারণা বা প্রতায় যে ধুম বর্তমানে 
প্রত্যক্ষ হইতেছে, অতীতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, অর্থাৎ সকল ধুমের বা ধুম- 
সামান্যেয় প্রত্যয় । (৩) আবার প্রতাক্ষফল স্ুল বা মূর্ত €607.0799) 1 পক্ষান্তরে 
প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত শুক্র এবং অমৃত ( 81)90701 )। প্রত্যক্ষ ধুমের রূপগুণ আছে। 
ইন্না যেমন বস্ত বুঝায়, তেমন এ বস্ত্র গুণও বুঝায়। পক্ষান্তরে, ধুম প্রতায় কতগুলি 
সাধারণ গুণের ধারণা, ইহার মৃতি নাই। (৪) প্রত্যক্ষ-ফল একটি সমগ্র বস্তুকে 
বুঝায়, কিন্তু প্রতায় বস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন সাধারণ গুণাবলীকে বুঝায় । ধুমপ্রত্তাক্ষে 
অল্পবিস্তরভাবে ধুমের সকল গুণগুলি-সহ ধুম জ্ঞাত হয়। কিন্তু ধুম প্রত্যয়ে শুধু ইহার 
যে সকল গুণ ধুমে আছে, তাহারই জ্ঞান হইয়া থাকে । 


প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ এবং প্রত্যয় 


প্রত্যক্ষ যেমন ব্যক্কিতে সীমাবদ্ধ, প্রতিরপও তেমন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ । ধূমের 
প্রতিরূপ, প্রত্যক্ষ ধুমেরই প্রতিরূপ, অন্য ধূমের নয়। কিন্ত প্রতাক্ষ শুধু উপস্থিত 
বন্তর জ্ঞান। পক্ষান্তরে, প্রতিরূপ অন্যুপস্থিত অথবা পুনরপস্থিত বস্তর জ্ঞান। 
আবার, প্রত্যক্ষ বর্তমান বস্তর জ্ঞান, কিন্ত প্রতিরূপ অতীত-প্রত্যক্ষ বস্তর জ্ঞান । 


চিস্তন ১১৯ 


প্রতাক্ষ উহার বস্তর বর্তমানতা বুঝায়, কিন্তু প্রতিরূপ বুঝায় যে উহার বস্ব অতীত বা 
অবর্তমান। 

কিন্ত প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপ যেমন বাক্তিতে সীমাবদ্ধ, প্রত্যয় তেমন নয়। ধুমের 
প্রত্যক্ষ বর্তমানে এবং প্রতিরূপ অতীতে জ্ঞাত ধূমে সীমাবদ্ধ। পক্ষাস্তরে ধুমের প্রতায় 
বতমান, অতীত এবং ভবিষ্যত, সকল ধুমেই প্রযোজ্য । আবার প্রত্যক্ষ বস্ত্র 
উপস্থিতি (707950770%6100) এবং গ্রত্িবূপ উহার পুনরুপস্থিতি ( 7609901686101 ) 
বুঝায়, কিন্তু প্রত্যয় উহার পুনপুনরুপস্থিতি (7০-760:55078500) বুঝায় । প্রত্যক্ষ 
ধুম বর্তমানে উপস্থিত, প্রতিরূপের ধুম অতীতে উপস্থিত এবং বর্তমানে পুনকপস্থিত 
ধুম প্রত্িরূপের মধ্য দিয়! পুনঃপুনকপস্থিত । 

অন্য দিক দিয়। দেখিলে, প্রতিরূপ প্রতাক্ষ এবং প্রত্যয়ের মধ্যব্তী একটি 
মানসবৃত্তি। স্থুলতা এবং সুন্গমতার দিক দিয়াও এই সম্বদ্ধ সতা। প্রত্যক্ষ স্থুল 
অথব] মূর্ত । প্রতিৰপ অপেক্ষাকৃত কম স্তুপ বা মূর্ত এবং প্রত্যয় সর্বাপেক্ষ। কম স্কুল 
বা মুর্ত। 

জামানত এবং যৌগিক প্রতিবূপ (0006110 £100 00737005769 1077806)১ 

প্রতিরূপ বিশেষ ব্যক্তি ব৷ বস্ততে সীমাবদ্ধ এবং প্রত্যয় সয়জাতীয় সকল ব্যক্তি বা 
বস্ততে সাধারণভাবে প্রযোজা । অর্থাৎ প্রতিরূপের সাধারণত নাই, যেমন প্রত্যয়ের 
আছে। কিন্তু কোনে! কোনো মনোবিদ দেখাইয়াছেন যে বিশেষ বস্ত বা ব্যক্তিস্থচক 
প্রতিৰপ এবং মমজাতীয় সকল বস্ত বা বাক্তিস্্চক প্রতায়ের মধ্যবর্তী একপ্রকার 
প্রতিরপ আছে যাহ! একাধিক বস্তব ব! ব্ক্তির ধর্ম স্থচিত করে। এই প্রতিরূণকে 
বল] হইয়াছে জামানত প্রতিরূপ। 

সামান্য প্রত্িপের সদৃশ আঁর এক প্রকার প্রত্তিরপকে বল! হয় যৌগিক 
প্রতিবূপ। যৌগিক প্রতিরূপ গঠিত হয় কতগুলি সমজাতীয় বা সদৃশ বস্তর প্রত্যক্ষের 
ভিত্তিতে । ইহাতে প্রত্যক্ষ বস্তগুলির পার্থকা বাদ পড়িয়া যায় এবং উহাদের সাদৃশ্য 
সংরক্ষিত হয় প্রেতিরূপের আকারে । কোনো হাসপাতালের রোগীদের সমষ্টিগত 
চেহারা কিরূপ তাহা যৌগিক চিত্রে ধর] পড়ে, রোগীদের চোহারার পার্থক্য বাদ দিয়] 
এবং সাদৃষ্ঠ সংরক্ষণ করিয়া । অনুরূপভাবে সামান্য প্রতিরূপে একই জাতীয় বিভিন্ন 
বস্তর পার্থক্য বাদ পড়িয়া উহাদের সাদৃশ্য থাকিয়] যায়। সামান্য প্রতিরূপ অনেকটা 
নঝ্মার মত, কারণ ইহা এক জাতীয় যে কোন বস্তকে বুঝাইতে পারে। একজাতীয় 


১। এই থপগ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 


১২০ মনোবিদ্যা 


একাধিক বস্বর পুনঃপুনঃ প্রত্যক্ষের ফলে বন্তগুলির সাদৃশ্য মনের উপর দাগ 
কাটিতে থাকে, যাহার ফলে উহাদের পার্থক্যগুলি বাদ পড়িয়া সাদৃশ্ঠের সামান্য 
প্রতিরূপ হই হয়। 

কিন্তু সামান্য প্রতিকপ প্রত্যয়ের মত সামান্য বা সাধারণ মনে হইলেও, তাহা নয়। 
প্রত্যয় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সকল সমজাতীয় বস্তরই সাঁধাবণ ধারণ । কিন্তু সামান্য 
প্রতিরূপ শ্রধু জ্ঞাত সমজাতীয় বস্তর সাধারণ ধারণ1। অর্থাৎ, সামান্য প্রতিরূপে জ্ঞাত 
হইতে অজ্ঞাত বস্ততে জ্ঞানের প্রসারণ নাই, কিন্ত প্রত্যয়-জ্ঞানে এইবপ প্রসারণ 
বহিয়াছে। 

৪। প্রত্যয় গঠন 


( 80110986107) 01 11716 001069]9% ) 

প্রতায় বা সামান্য ধারণা সাধারণতঃ স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে । ইহা 
আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই গঠিত হয়। 

প্রত্যয়ের গঠ$ন-প্রণালী বিশ্লেষণ করিলেই, উহার কয়েকটি স্তর থা অবস্থ! পবি- 
লক্ষিত হয়। (১) পর্যবেক্ষণ ( 01১50:৮810 )--যেমন, “মানুষ” এই সামান্য 
ধাবণাটির মূলে রহিয়াছে রাম, শ্ঠাম, যছু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্ক্তির পর্যবেক্ষণ | 
(২) বিশ্লেষণ (%5915515 )-_আমর] পর্ধবেক্ষিত ব্যক্তি বা বস্তর গুণাবলী বিশ্লেষণ 
করিয়া উহাদের বুঝিয় থাকি । যেমন, রামের ক, খ, জ, ব, শ, শ্যামের গ, জ, ত, 
প,ব এবং যর ঘ, চ,জ, ড,ব গুণগুলি আছে। (৩) তুলনা (90007091501) )-. 
আমরা রাম, শ্যাম এবং যছুর পর্যবেক্ষিত গুণগুলিকে তুলনা করিয়৷ দেখি কোন্গুলি 
উহাদের সাধারণ গুণ। এইস্থলে দেখা যায় যে 'জ' জীববৃত্তি 'ব' বা বুদ্ধিবৃত্তি 
পধবেক্ষিত ব্যক্তিগণের সাধারণ গুণ | (৪) বিমূর্ত করণ ( 81১96120610 )- আমরা 
জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি, এই সাধারণ গুণ ছুইটিকে অন্যান্য পরিবর্তনশীল গুণগুলি 
হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করিয়া একদিকে রাঁখি বা একত্র করি। (€) জামান্তী- 
করণ ( 857:0198600 )__এই সাধারণ গুণগুলিকে শুধু পর্ববেক্ষিত রাম, শ্াম এবং 
যছুতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া উহাদের সমজাতীয় সকল মানুষে প্রয়োগ করি। অর্থাৎ 
আমরা এই সামান্য বচনে উপস্থিত হই যে জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি শুধু এই তিন 
জনেরই সাধাঁবণ গুণ নয়, কিন্তু উহাদের সমজাতীয় সকল মানুষেরই সাধারণ গুণ। 
(৬) নামকরণ (0875108)--জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির সামান্য ধারণা বা প্রত্যয়টির 
“মানুষ” বা “মনুস্বত্ব” এই নামকরণ করি। 


চিন্তন ব ১২১ 


উপরোক্ত উপায়ে, “মানুষ* বা “মনুষ্যত্র* এই প্রত্যয় ব! সামান্য ধারণাটি গঠিত 
স্বইয়া থাকে | অনিচ্ছারত অথব| স্বতঃক্রিয় চিন্তনেও এই স্তরগুলি স্বাভাবিক নিয়মে 
অতিক্রম করিতে হয়। কিন্ত এইরূপ চিস্তনে, যেমন শিশুর চিশতনে, ইহাদের সুস্পষ্ট 
জান থাকে না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তবের চিন্তনে-_যেমন স্তাঁয়, বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতিতে-_-এই স্তরগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পন্ন এবং স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হইয়৷ থাকে | 
তাহা ছাডা, প্রথমোক্ত মনোবৈজ্ঞানিক প্রত্যয় জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে লঙ্ষে পরিবন্তিত হয়। 
কিজ ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রত্যয় সাধারণতঃ স্থৃনি্দিষ্ট এবং অপবিবব্তিত 
থাকে । 


ভাষা 

ভাষ! চিন্তনের বাহন, অর্থাৎ ভাষার সাহাযোই চিস্তন প্রকাশিত হয়। ভাষা যে 
চিন্তন-প্রকাশের একটি মস্ত বড় বাহন, তাহাতে সন্দেহে নাই। ভাষাই এক 
ব্যক্তিমনের সহিত অপর ব্যক্তিমনের সন্থন্ধস্থত্র। রামের মনোভাব জানিতে হইলে, 
তাহাকে উহা! জিজ্ঞাস] করির1 জানিতে হয়। তাহা হইলে, মনোভাব ব! চিন্তন 
জানিবাঁর বাহন হইল ভাষা । শুধু কথিত ভাষায়ই (8:৮19010 97০9০1) যে চিস্তন 
প্রকাশিত হয়, তাহা নয়। অকথিত ভাষা (10951601566 5758007) বা নানা 
আকার-প্রকার এবং ইঙ্গিত প্রভৃতির সাহায্যও চিন্তন প্রকাশিত হইয়া থাকে । 
মৃক-বধির (0০91-07069) ব্যক্তিগণ আকার-প্রকাঁর বা ইঙ্গিতের সাহাযোই তাহাদের 
মনোভাব ব্যক্ত করে। 

ভাষ! ব্যতীত চিন্তন সম্ভব কিনা, এই বিষয়ে মতভেদ বহিয়াছে। চোইতবাদীরা 
বলিয়া থাকেন যে চিন্তন অকাথত বা কথিত ভাষারই নামাস্তর। কিন্তু অন্যান্য 
অনেক মনোবিদ, যেমন কুল্লে, স্টাউট,, বিনে প্রভৃতি মনে করেন যে ভাষা-প্রতিরূপ- 
বিহীন চিন্তন (1018601938 61)0581)6) সম্ভব । এই প্রপ্ধটির বিচার পরবতী 
অনুচ্ছেদে কর] যাইতেছে । আপাততঃ সংক্ষেপে বল] যাইতে পারে যে চিস্তন এবং 
ভাষার আপেক্ষিক গুরুত্ব যাঁহাই হউক না কেন, ইহাদের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। 
সঙ্কেত (5:80) ও প্রতীক (550০1) 

চিন্তনে সঙ্কেতের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে । ভাষ! চিন্তন বা ভাবেরই সঙ্কেত 
বিশেষ । ভাষা! কোনো অর্থের 75922125 প্রকাশ করিয়া উহাকে চিহ্িত করে, বা 
উহার সন্কেতরূপে কাজ করে। চিস্তুনেব উচ্চতর স্তরে ভাঁষা ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত বা 


৫। ভাষা, সঙ্কেত, প্রতীক ও নকৃস! 


১২২ মনোবিষ্যা 


ঘনীভূত আকার গ্রহণ করে, অর্থাৎ সাঙ্কেতিক হইয়া দাঁডায়। যেমন বীজগণিতে 
শুধু কয়েকটি বর্ণের সাহাষো চিস্তন প্রকাশিত হয়। দর্শনের অনেকগুলি চিন্তন এক 
বা একাধিক প্রত্যয়ের সাহায্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে । একটিখান্র স্থত্র বা প্রতায়ের 
পাহাযো বিজ্ঞন এবং দর্শন বহু চিস্তন প্রকাশ করিয়! থাকে । 

উপরের আলোচন] হইতে এমন মনে হয় না যে সঙ্গেত এবং প্রতীকের মধ্যে 
কোনে! পার্থক্য আছে। উহ্ারা উভয়েই চিস্তনকে বাক্ত কবে। কিন্তু উহাদের 
সাদৃশ্ঠই স্পষ্ট । উহাদের পার্থকা এই যে সকল প্রতীকই সঙ্কেত, কিন্তু সকল 
সক্ষেতই প্রতীক নয়। প্রতীকের তুলনায় সঙ্কেত অধিকতর বাঁপক। অঙ্গভঙ্গী, 
যেমন হাত বা মাথ। নাড়িযা হাঁবা না করা, সদর্থক (0০081৮০) এবং নঞ্থ্থক 
(794%৮7%9) চিন্তন প্রকাশ করে। আবার হাঁসি-কান্না, ঘুষি বাগানো, দস্তঘধণ, 
ভ্রকুঞ্চন, প্রভৃতি ভঙ্গীগুলি কোনে না কোনো মনোভাবের সঙ্কেত করে । দৌডানো, 
বসিয়া পড়া বা' শুইয়া! পড়া বিভিন্ন মানমিক অবস্থার স্থচক । কিন্তু এই সঙ্কেতখ্ুলিকে 
প্রতীক বলা যায় না। প্রতীক হ্বাধারণঃ অতি সংক্ষিপ্ত । ইহা সঙ্কেতেব তুলনায় 
অধিকতর সংক্ষিপ্তভাবে অধিকতর সুক্ষ চিন্তন প্রকাশ কবে। যেমন বেদান্তে ওম্‌ 
এই প্রণব মন্তরট স্থগ্িস্থিতিসংহারমূলক পরমকারণ ব্রন্মেব প্রতীক অথবা বাঁচকবূপে 
ব্যবহত হয়। খ্রীষ্ঠানগণ ক্রশ চিহ্নকে তাহাদের ধর্মীয় প্রতীক বলিয়! গ্রহণ কণেন। 
আবার জাতীয় পতাকা জাতির এঁকাবোধেব প্রতীক । 

স্বতরাং দেখ! গেল যে চিন্তনের সুক্ম সন্কেতগুলিই প্রতীক, বিস্তু অঙ্গ-ভঙ্গী ব৷ 
সাধারণ নাম প্রভৃতির বাচকভাষাগুলি চিস্তনের সঙ্কেত হইলেও, প্রতীক নয়। অথবা 
সঙ্কেত ছুই প্রকারের হইতে পারে যথা স্থূল এবং স্থক্্স । সুক্ষ সঙ্কেতই প্রতীক, কিন্তু 
স্থূল সঙ্কেত গ্রতীক নয়। 


নক্সা (1)1901510) 


আবার, নক্সাও চিন্তনের একপ্রকার সঙ্কেত বা উহা! প্রকাশ করিবার একপ্রকার 
ৰাহন। জ্যামিতির রেখাসঙ্কন (98৪), যুক্তিশাস্ত্রীয় হ্যায়ের আকার (576), 
অয়লাবু-এর বৃত্তসাহাধে) (91575 ০1:01) পদের ব্যক্তার্থের বন্টন প্রণালীর 
(91962100001) 06 69005) ব্যাখ্যা, প্রভৃতি নক্সার দৃষ্টান্ত । চিস্তনের স্ুল্্স বিষয়কে 
ইন্জিয় সাহাযো জানিবার উপায় নাই। নক্সা উহা'দিগকে ইন্দ্রিয় সাহায্যে বুঝিবার 
বা বুঝাইবার উপায়। 


চিন্তন ১২৩. 


যেমন ত্রিভুজ একটি নক্সা। ত্রিভুজ বলিতে আমরা বুঝি তিনটি সরল রেখার 
দ্বারা সীমাবদ্ধ রেখাঙ্কনকে | কিন্তু সরলবেখার সংজ্ঞা (যাহার শুধু দৈর্ঘ্য আছে 
কিন্ত প্রস্থ নাই এবং যাহা দিক্‌ পরিবর্তন না করিয়া একই দিকে অগ্রপর হয় এমন 
রেখা) অনুসারে ইহাকে অঙ্কন কর! যায় না । অথচ জামিতির জটিল ও স্থান চিন্তন 
বুঝিবার সহায়ক হয় ত্রিভুজ প্রভৃতি বেখাঙ্কন। দৈনন্দিন জীবনেও রাস্তার, 
প্রস্তাবিত গৃহের ব৷ অন্যান্য পরিকল্পনার নক্সা! এ এ বিষয়ে চিস্তনকে সাহাযা করিয়া, 
থাকে । 

৬। অবধারণ (৪7161789771) এবং যুক্তি (79980101710) 


দুইটি প্রত্যয়ের জন্বন্ধকে ত্য বলিয়! মনে করিবার ক্রিয়াকে অবধাবণ 
বলে। অবধারণকে চিন্তনের একক বলা হইয়া থাকে, কারণ বাস্তব চিন্তনে অবধারণ 
অপেক্ষা মৌলিক স্তর নাই। অবধারণই চিস্তনের মৌলিকতম অংশ, কারণ ইহার 
সাঁহাযোই চিন্তন ঘটিয়া থাকে । ধাহার। প্রত্যয়কে অবধারণে সংগঠক এবং 
চিন্তনের মৌলিকতম অংশ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মত যুক্তিবিদ্যার 
দৃষ্টিভঙ্গীতে যাহাই হউক না কেন, মনোবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে গ্রহণীয় নয় । 

অবধাবণে বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ প্রভৃতি ক্রিয়া মংশ গ্রহণ কবে। “গোলাপ 
স্থগন্ধ ফুল,” এই অবধারণে গোলাপের নান৷ গুণের মধো উহার সৌগণা গুণটি 
বাছিয়া লওয়! হইয়াছে, স্তরাং ইহা বিশ্লেষণমূলক | আবার ইহাতে এই বিশ্রিষ্ট 
গুণটিকে গোলাপের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে, স্ৃতরাং এই অবধারণটি সংশ্লেষণ- 
মূলকও বটে। 

অবধাঁবণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। “গোলাপ স্থগন্ধ ফুল”__এইটি সদর্থক 
(ঘটীত0৮৮৩) অবধারণ | আবার “গোলাপ ফল নয়”, এই অবধারণটি নঞবাঁচক 
(09816) অবধারণ। আবার “একটি গোলাপ বড়” এবং “সকল গোলাপই 
স্থগদ্ধ” যথাক্রমে বিশেষ (98:0)00181) এবং সামান্য (90158991) অবধারণের দৃষ্টান্ত । 
অবধারণ আরও অনেক গ্রকারের হইতে পারে। 

অবধারণ সাহায্যেই চিস্তনের ব্রমবিকাঁশ ঘটিয়া থাকে । চিন্তন বুঝিতে হইলে 
অবধারণের সাহায্য লইতে হয়। যেমন “হুর্ঘ উদ্দিত হইয়াছেন”? এই অবধারণটি 
“রাত্রি শেষ হইয়াছে”, “এখন হাত মুখ ধুইবার সময়” প্রতৃতি অন্যান্ত অবধারণের 
সহিত সংশ্লিষ্ট খাকায়, অবধারণ চিস্তনের ক্রমবিকাঁশের ধারায় অন্থমান অথবা যুক্তির 
আকার গ্রহণ করে। 


১২৪ মনোবিচ্যা 


এক বা একাধিক অবধারণকে আশ্রয় করিয়া কোনে। নুতন অবধারণে 
উপনীত হুইবার প্রণালীকে বলা হয় যুক্তি । 

অবধারণ বুঝিতে হইলে, উহাকে যুক্তির আকারে প্রসারিত করিয়া বুঝিতে 
হয়। যেমন, “হুর্ধ উদ্দিত হইয়াছেন”? অবধারণটি বুঝিতে হইলে বুঝিতে হয় 
“আমি অুর্ধোদয় দেখিতেছি,* “্থর্ধ উদ্দিত না হইলে আমি স্র্ধোদয় দেখিতাম না» 
“চারিদিক আলোকিত হইয়াছে»? “রাত্রির অন্ধকার দূর হইয়াছে» প্রসৃতি 
অবধারণগুলি। 

যুক্তি গ্রধানতঃ ছুই প্রকারের হইতে পারে। যে অবধারণকে আশ্রয় করিয়া 
কোনে] অজ্ঞাতপূর্ব অবধারণে উপনীত হওয়া যাঁয় তাহা বিশেষ এবং নৃতন অবধা রণটি 
সামান্য হইতে পারে । এইবূপ বিশেষ অবধারণ হইতে সামান্য অবধারণে উপনীত 
হওয়ার যুক্তিপদ্ধতিকে বলে আরোহ অনুমান ([7900619 195501010) । যেমন 
রাম, স্তাষ, যছু প্রভৃতি বিশেষ বাত্তির মৃত্যু দেখিয়| অন্থমান করা হইল যে “কল 
মানুষই মরণশীল |” আবাঁর সামান্য অবধারণকে আশ্রয় কৰিয়! কোনে! অপেক্ষাকৃত 
বিশেষ অবধারণে পৌছিবার যুক্তিপদ্ধতির নাম অবরোহ অনুমান (09৫9০6:%৩ 
188800108) | যেমন, “সকল মান্থষই মরণশীল,” এই সামান্য 'অবধারণটিকে আশ্রয় 
করিয়া, “রাম মানুষ” অবধারণের সাহায্যে, অনুমান করা যাইতে পারে যে 
“ বাম মবণশীল”? | 


৭। চিন্তন সম্পর্কে মনোবিষ্তা1 এবং যুক্তিবিগ্ভার 
পৃথক দৃষ্টিভঙী 


উপরের আলোচনা হইতে এইরূপ মনে হইতে পারে যে চিন্তন বিষয়ে 
মনোৌবিগ্ার এবং যুক্তিবিদ্যার কোনে। পার্থকা নাই, কারণ যুক্তিবিদ্যার মত 
মনোবিগ্যাও প্রত্যয়, অবধারণ এবং যুক্তির আলোচনা করে। এই সংশয় অমূলক 
নয়, কারণ এই তিনটি চিন্তন স্তরই মনোবিদ্যা এবং যুক্তিবি্যার পক্ষে সমান আলোচা 
বিষয়। 

কিন্তু এই সংশয় ভ্রান্ত । প্রত্যয়, অবধারণ এবং যুক্তি মনোবিদ্য! এবং যুক্তিবিদ্যার 
সমান আলোচ্য বিষয় হইলেও, উহাদের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 
প্রথমতঃ মনোবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গী পাত্রগত বা মানসিক, কিন্তু যুক্তিবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গী 
বিষয়গত। মনোবিদ্যা চিস্তনের আলোচন]1 করে চিস্তনকারী মনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে। 


চিন্তন ১২৫ 


অথবা এঁ মনের ক্রিয়া বা বৃত্তিন্ূপে চিন্তনের অভিজ্ঞতা কিরূপ, চিস্তন কিরূপে সহজ 
হইতে ক্রময়ঃ জটিল স্তরে পরিণত হয়, এই জাতীয় প্রশ্নই মনোবিগ্যার জ্ঞাতব্য বিষয়। 
পক্ষা স্তবে, যুক্তিবিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয় হইল চিস্তনক্রিয়ার ফল কি, চিস্তন সামঞ্ধশ্পূর্ণ 
ব1 সত্য কিন, প্রভৃতি প্রশ্ব । দ্বিতীয়তঃ মনোবিগ্ভার আলোঁচন1] ঘটনানিষ্ঠ, কিন্থ 
যুক্তিবিদ্যার আলোচনা আদর্শনিষ্ঠ অর্থাৎ মনোবিদ্যা চিস্তনকে ঘটনাবপে গ্রহণ করে, 
উহার সত্যতা বা অনত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে না। কিন্ত যুক্তিবিদ্য৷ চিস্তনের সত্যতা 
বা অসত্যতা লইয়াই আলোচন। করে, উহার ঘটনানিষ্ঠ বা বাস্তব রূপ যুক্তিবিদ্যার 
পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক । তৃতীয়তঃ, মনোবিগ্যার পক্ষে সত্য মিথ্যা! নিবিশেষে সকল 
চিন্তনই ঘটন] বা ক্রিয়া হিসাবে সমান গুরুত্বপূর্ণ । পক্ষান্তরে, যুক্তিবিদ্ভায় সত 
চিন্তনই গ্রহণীয় এবং মিথ্যা চিন্তন বর্জনীয় । 


শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চিন্তন 


মনোবিদ্ধা প্রধানতঃ চিন্তনের ঘটনানিষ্ঠ রপটির আলোচনা করে। কিন্তু যৃক্তি- 
বিদ্যা প্রধাঁননঃ আলোচনা করে চিন্তনের শ্রদ্ধতা বা! অশ্দ্ধতা, অথবা উহার আদশরিষ্ট 
বপটির। ঘটন! হিসাবে যথার্থ এবং অযথার্থ চিন্তন মনোবিগ্যার পক্ষে সমান বাস্তব । 
কি কি কারণে চিন্তন যথার্থ এবং অযথার্থ হয়, এই ছুইটি প্রশ্থই মনোবিগ্যার পক্ষে 
সমান মৃল্যবাঁন। কুসংস্কার, ব্যক্তিগত ধারণা, আকর্ষণ ব৷ ভাল লাগ৷ এবং মন্দ 
লাগা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা মনৌযোগ-অমনোযোগ, 
উদ্দেশ্য-উদ্দেশ্যহীনতা|, বিশ্বীস-অবিশ্বীন প্রভৃতি নানা মানসিক অবস্থার উপর 
চিন্তনের যাথার্ঘ্য এবং অযাথার্থ্য নির্ভর করে। ভ্রান্ত সংস্কারের বশবত্তাঁ হইয়া! আমর! 
ভুল চিন্তা করিয়! থাঁকি। ভূল গাঁড়িতে চড়িয়া হয়ত গস্তব্যস্থলে পৌছিতে পারি না। 
আবার, হয়ত ভুল আকর্ষণ, মনোৌষোগ, উদ্দেশ্ঠ প্রতি নানা মানসিক কারণে, ঠিক 
গাডিতে চাপিয়াও গন্তব্স্থান অতিক্রম করিষা চলিয়! যাই। এই সকল ক্ষেত্রে 
অযথার্থ চিন্তাই অনর্থের মৃ-:। যাহাকে বিশ্বাম করা উচিত তাহাকে অবিশ্বাস অথব। 
যাহাকে অবিশ্বাম করা উচিত তাহাকেই হয়ত বিশ্বাস কর! হয়। হয়ত পূর্বকল্পিত 
কোনো ব্যক্তিগত ধারণাই এই সকল ত্রাস্তির মূল। 

কল্পনাপ্রবণতার ফলে, বাস্তবেব সহিত কল্পনার সামগ্ুম্ত না করিয়া কল্পনার সহিত 
বাস্তবের সামন্ত ঘটাইতে গিয়াও অনেক ভ্রান্তি হয়। আবার তীব্র প্রক্ষোভ বা 
আবেগে অন্ধ হুইয়াও মানুষ ভুল চিন্তা করিতে পাঁরে। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া! অথবা. 


১২৬ মনোবিগ্ভ। 


পক্ষপাতিত্ব বশে ভূল করিবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অদূরদ্িতা বা সঙ্্ী্দৃ্টি 
চিন্তনে ভুল ঘটাইতে পারে। তাহা ছাড়া, মনঃলমীক্ষণমতে অবদমিত নিজ্ঞন 
কামনাও দৈনন্দিন জীবনে ভূলত্রাস্তি ঘটায়। 


৮। অপ্রতিবূপ চিন্তন (11078291935 1]21)006176) 


সংবেদন, প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ কল্পন] প্রভৃতি সহজতর মানসবৃত্তি চিন্তনে পরিণতি 
লাভ করে। চিন্তন সাধারণতঃ গ্রতিবূপসাহায্যে ঘটিয়া থাকে। যেমন “অশ্ব 
চতুষ্পদ জন্তু” এই সামান্য সদর্থক অবধারণটি করিতে গিয়া, কোনো! না কোনো 
'অশ্বের প্রতিরূপ মানসচক্ষে ভাসিয়া ওঠে । আবার “সকল মানুষ মবুণশীল” এই 
অবধারণেও কোনো না কোনে মানুষের প্রতিরূপ মনে ভাপিয়া ওঠে । প্রতিরূপ 
ছাড়া চিন্তন সম্ভব বলিয়! মনে হয় না। চিস্তন সপ্রতিবূপ অথবা প্রতিরূপসাপেক্ষ। 
দ্বিতীয়তঃ, চিন্তন স্কুল প্রতিরূপের সাহায্য ন। লইয়া শুধু শাবপ্রতিরূপের (৮১০১৪ 
1086০) সাহায্যে ঘটিতে পারে । যেমন, প্রতীকমূলক চিস্তনে (551019৩1109 01100121706) 
স্থল প্রতিবূপ থাকে না, কিন্ত থাকে শাব্প্রতিরপ । যেমন বীজগণিতে এ, বি, সি, 
প্রভৃতি বর্ণগুলি সংখ্যার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তৃতীয়তঃ, চিন্তন কোন প্রকার 
প্রতিরূপের সাহাষ্য না লইয়াই ঘটিতে পারে, যেমন উচ্চ দার্শনিক বিচারে। 

চিন্তন নি়তই সপ্রতিরূপ কিনা, অথবা ইহা কখনও কখনও অপ্রতিরপও হইতে 
পাবে, সাম্প্রতিক মনোবিদ্গণ এই প্রশ্নটি লইয়! বিস্তৃত গবেষণ। করিগ্নাছেন। কুল্পে, 
স্টাউট, প্রভৃতি মনোঁবিদ গণ অপ্রতিরূপ বা! প্রতিরূপহীন চিন্তন স্বীকার করিয়াছেন । 
বিনে, উড ওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিদগণও তাহাদের প্রয়োগমূলক গবেষণার ভিত্তিতে 
অপ্রতিরূপ চিন্তন লমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক উইলিয়ম অমমও তাহার 
চেতনা-প্রবাহ (36651). 01 90090100906955) আলোচনা প্রসঙ্গে সক্রিয় (6:8051659) 
ও নিক্ষিয় (5495651015৩) বৃত্তির পার্থক্য দেখাইয়া প্রথমটিকে অপ্রতিরূপ চিস্তনের 
অন্বপ বলিয়! ব্যাথা! করিয়াছেন। তিনি যাহাকে চেতনা-প্রাস্ত (0208০ ০? ০00৪০: 
0$91955) বলিয়াছেন, তাহ1 অগ্রতিরূপ চিস্তনেরই সামিল। উপবোক্ত মনোবিদের! 
মনে করেন যে সপ্রত্বিপ চিন্তার মধ্যেও অপ্রতিরূপ চিন্তন কাজ করিয়া থাকে । 

আলফ্রেড, বিনে তাহার তেরে! এবং চৌদ্দ বৎসরের ছুই কন্তাঁকে কতগুলি সমস্থ 
সমাধান করিতে দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, সমস্যা সমাধানে সর্বদাই তাহাদের মনে 
প্রত্ির্ূপ ভাসিয় উঠিয়াছে কিন]। তাহারা বলিল যে তাহাদের চিন্তন মাঝে মাঝে 


চিন্তন ১২৭ 


অপ্রতিরূপভাবে অথবা প্রতিরূপের সাহাধা না লইয়াই ঘটিয়াছে। এই প্রয়োগের 
ভিত্তিতে বিনে সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রতিরূ্প যে সর্বদাই চিন্তনের বাহন, তাহা নয়। 
স্বাহার মতে চিন্তন চিস্তাউপাদানের (0০081) 6191792৮) ক্রিয়া | 

কুল্পে এবং তাহার অনুগামী মার্ধে (19:৮০) প্রভৃতি মনোবিদ এই সমস্যাটির 
গবেষণা করিয়া! একই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইলেন। চিন্তন শুধু প্রতিরূপের ব্যবহার 
(70801001810 0117088০১) নয়, কিন্তু চিন্তা” নামক অবগতিমূলক মানস- 
উপাদানের ক্রিয়াবিশেষ। আযাক্‌ (4১০1) এবং ওয়াট (৬৮৮) প্রভৃতি ঝুল্লে-পন্থী 
মনোবিদেরাও এই মতের প্রায়োগিক সমর্থন করিলেন। স্টাউট. ও স্বাধীনভাবে 
একই সিদ্ধান্ত করিলেন যে চিন্তন অগ্রতিরূপভাবেও ঘটিয়া থাকে । 

কিন্ত টিশ নার প্রভৃতি হ্ব.গুপন্থী মনোবিদগণ অপ্রতিবপ চিস্তন স্বীকার করেন 
নাই। যাহাকে উপরোক্ত মতাঁবল্ম্বী মনোবিদের! মৌলিক বা অবিঙ্গেষণীয় চিন্ত।- 
উপাদান বলিয়া থাকেন, তাহা আমলে মৌলিক মানস উপাদান নয়, কিন্ত সংবেদ্‌ন, 
অনুভূতি এবং প্রতিকপেরই সংগঠন। টিশনারএর মতে সংবেদন, অন্থভূতি এবং 
প্রতিবূপই মৌলিক মানস উপাদান এবং ইহাদের অতিরিক্ত কোনে! "চিন্তা" উপাদান 
স্বীকার করা নিশ্রয়োজন। 

গেস্টাপ্ট মনোঁবিদ গণ মনে করেন যে কি সংবেদন, কি চিন্তা, মনকে যে কোনে। 
উপাদানে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াসে মনোবিষ্ঠা বিকৃত হয়। মন একটি সমগ্র বা 
গোটা বস্ব-_ইহাকে বিভাজন ব1 বিশ্লেষণ করিয়! বুঝিবার চেষ্টা ভ্রাস্তিমূলক | উড. 
ওয়ার্থ-এর মতে অপ্রতিরূপ চিন্তনের অবিসন্বাদী গমাণ বুহিয়াছে। চিন্তন ক্রিয়ার 
অপ্রতিরূপ চিন্তন গুরুতপূর্ণ স্থান অধিকার করে। অবশ্য উড ওয়ার্থ, গেস্টাল্ট, 
মনোবিদ গণের সহিত এই বিষদ্বে একমত যে মনোবিদ্যান্ব “চিস্ত-উপাদানের”, উল্লেখ 
নিশ্রষোজন । 


গয়াটলন্-এর মত_ চিন্তন অনুচ্চারিত তাবা 


চেঠিতবাদী ওয়াট সন-এর মতে চিস্তনও একপ্রকার চেষ্টিত অথবা উদ্দীপক-প্রতি- 
ক্রিয়া এককের সমষ্টি। চিন্তন অম্পষ্ট বা অনুচ্চারিত ভাষার প্রতিক্রিয়া । ইহা 
একপ্রকারি সংবেদন-গতিযূলক (990907-07060:) অন্পষ্ট ক্রিয়া। এই ক্রিয়া প্রায়ই 
দৃশ্য বিচলন (100561099) বা! শ্রবণযোগ্য ভাষায় প্রকাশিত হয় না। স্পষ্ট চেষ্টিতের 
পরিবে যে অস্পষ্ট বা অবাক্ত চেষ্টিত ঘটে, তাহাই চিন্তন । বন্ত এবং কাজের সহিত 


১২৮ মনোবিগ্যা 


ভাষার সম্ন্ধ গড়িয়া ওঠে, কাঁরণ কাজ করিবার সময় শিশ্ত প্রায়ই প্রকাশ্টে বা 
শ্বগতভাবে বলিতে থাকে সেকি করিতেছে । প্রথমে প্রকাশ্ত ভাবেই শিশু বলে মে 
কি করিতেছে । ছুই ধাপ পরেই দ্বেখ! যায় যে সে স্বগতভাবে কথা বলিতেছে এবং 
তাহার কথা অপরে শুনিতে পায় না। এই অবস্থায় শিশু বাস্তবে কাজ না করিয়াও, 
এ সম্বন্ধে যনে মনে কথা বলে অথব। চিন্তা করে । বাস্তবে কাঞ্জ না করিয়াও, সমস্যার 
সমাধানে চিস্তন করিয়া শিশুব সময় এবং পরিশ্রমের লাঘব হয়। সে হযত তাহার 
একটি খেল্না না সরাইয় ভাবে, “আচ্ছা খেল্নাটা যর্দি ওখানে সরিয়ে রাঁখি'**কিস্ত 
ওখানে রাখলে ওটা বেমানান |” ওয়াট সন-এর মতে, বাস্তবিক কাঁজের পরিবর্তে 
এই অব্যক্ত চেহিত বা চিন্তন প্রধানতঃ বাচিক বিচলনেরই (979990 220501976) 
সমষ্টি। 


ওয়াটসনীয় মতের সমালোচন। 


(১) চিস্তনের বাচিক বিচলন, ওয়াটজন্‌ যন্্ সাহাষো নির্ণয় করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । তিনি দেখাইয়াছেন যে বিচলন প্রধানতঃ বাক যন্ত্রেব, যেমন জিহ্বার 
এবং স্বরধন্ত্রের পেশী সঞ্চালন এবং ফুসফুসের ক্রিয়া প্রভৃতি লইয়া গঠিত। চিন্তনকালে 
যে বাক্যস্্রের স্থক্ম সঞ্চালন এবং ফুসফুস্‌ প্রভৃতির ক্রিঘ্না ঘটিয়! থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। এইগুলি চিন্্নের পর্যাঞধ কাঁবণ না হইয়া আংশিক কারণও হইতে পাবে। 
কিন্তু ওয়াটসন চিস্তনকে এই বিচলন বা ক্রিয়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। 
(২) উচ্চতর চিস্তনের ক্ষেত্রে বাঁক্যন্ত্রপেশীর ক্রিয়া যন্ত্রাহাষ্যে প্রায়ই ধরা পড়ে না। 
(৩) চিন্তন ভাষারই নামান্তর হইলে, সর্বদা ভাব-প্রকাশের ভাষা খুজিয়া পাওয়া 
যাইত। অথচ, কথা বলিতে বলিতে একটি পরিচিত শব্ষে আটকাইয়া যাওয়া 
সাধারণ অভিজ্ঞতা । (৪) চিস্তন--ভাষা, এই সমীকরণট সত্য হইলে, ভাষা 
চিন্তন, এই সমীকরণ সত্য হইবে । অথচ, দ্বিতীয় সমীকরণটি গ্রহণীয় নয়, কারণ 
একেবারেই চিন্তা না করিয়া বিদেশী ভাষায় লিখিত পাঠ মুখস্থ বলিয়া যাওয়া সম্ভব । 
(৫) চিস্তনে একটি বস্তর সহিত আর একটি খস্তর সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাঁয়। ইহাতে 
নৃতন দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। চিস্তনের এই নৃতনত্ব ওয়াট্সন্-ম্বীকৃত পুরাঁতন 
বাচিক অভ্যাস ( 12858০-১016) দিয়া ব্যাখা করা যায় না। 

স্থৃতরাং চিস্তনকে শুধু বাক্যন্ত্রের পেশীসঞ্কালন অথবা! অব্যক্ত ভাষ! বল! যায় ন1। 
চিন্তন ভাষা নয়, যর্দিও ইহার সহিত ভাষার সম্বপ্ধ ঘনিষ্ঠ। 
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অন্ুুণীলনী 


১670159 
1, 10959 8100. 9178155 61011071176, 178৮ 87: 0106 60015 01 61711010706? 
1510110 00. 11105067869 01), (409 2 00 ,1105-116 ) 


চিন্তন কাহাকে বলে? উহার বিশ্লেষণ কর। উদাহরণ সাহাধ্যে চিন্তনের 
বিভিন্ন বাহন ব্যাখ্যা কর। 


2. 0020070819 1)908196১ 11107500 গযব 601099]00 ৮0 0010 ৮7001) 100৬4 19 
৫01)0606 1077090. ? (09 2 00. 113-119 ) 


প্রত্যক্ষ-ফল, প্রতিরূপ এবং প্রত্তাক্ষের তুলনা কব। গ্রতায় কিবপে গঠিত হয়? 
3, 17519106710 10059709116 8000 20989010171 255 770005505 01 ৮1170(111- 
( 175. 100, 123-194 ) 
চিন্তন ক্রিয়ারূপে অবধারণ এবং যুক্তির আলোচনা কর। 
15 11020091095 10081) 1)0591))10 9 1)150755 0101706 95101170070] 
0৮100613009. (১০৪ 2 70). 196-125) 
প্রায়োগিক প্রমাণ সাহাযো অপ্রতিকপ চিন্তন সম্ভব কিনা আলোচনা কর। 


গুম পরিচ্ছেদ 


বিশ্বাস (361161) 


১। বিশ্বাসের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ 

নিশ্চয়তা অথবা সতাতাঁবোধকে বিশ্বাম বলে। ধারণ! অথব! প্রতায়ের সহিত 
উহার বিষয় বা বস্তর সামগ্রশ্ত সম্বন্ধে নিশ্চয় প্রতীতিই বিশ্বাস । 

বিশ্বাস জ্ঞানের অপবিহার্ধ অঙ্গ । কারণ প্রতায় বা ধারণার সছিত মামগীশ্যে 
বিশ্বানই জ্ঞান। মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ঘে বিশ্বাস সহজ বা সরল মানল- 
বুত্তি নয়। ইহা একাধিক মানসবৃত্তির মিশ্রণকল। বিশ্বাসে অবগতি, চেষ্টা এবং 
অন্ুভূতিমূলক মানসবৃত্তি মিশিত থাকে | 

(১) বিশ্বাস অবগতিমূলক (92৫07975 )। কারণ, যে বিষষে বিশ্বাম বটে, 
উহার জ্ঞান বিশ্বাসের অত্যাবশ্যক অঙ্গ । একেবারে না জানিয়! কোনে বস্ততে 
বিশ্বাম উত্পন্ন হয় না । পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র বিয়া! আপনকক্ষে নিয়ত ঘুরিতেছে। 
এই বিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে স্থর্ধ এবং পৃথিবী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান । অমুক লোকটি 
প্রতারক । এই বিশ্বাসের মূলে বহিয়াছে এ বাক্তি এবং প্রতারক মদ্বন্ধে নানাধিক 
জ্ঞান । 

বিশ্বাসের অবগতিমূলক ধর্ম নিৰগিত হয় উহাব বিবয়মুখীনতা। ( ০)19০৮০1 ) 
দিয়া । বিশ্বাসের বিয়য়টি বিশ্বাপীর স্থষ্ট বা কল্পনা নয়, কিন্ত স্বতন্ত্র বস্ত। অর্থাৎ 
বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিতান্ত খেয়ালখুশীর ব্যাপার নয়। বিশ্বাস বাধ্যতামূলক । 
বিশ্বাস করা বানা করা নিছক বাক্তিগত (301১/১০৮৪) বা মানসিক ব্যাপার মাত্র 
নয়। বিশ্বাসের বাধ্যবাধকতাবোধ থাকে । 

কোনো কোনো মনোবিদের মতে বিশ্বাস সম্পূর্ণ অবগতিমুলক। কিন্ত এইকপ 
চরম অবগতিমূলক মতবাদ একদেশদর্শী । অবগতি একটি শুদ্ধ তাত্বিক (94705 
(119০1001081) মনোভাব । কিন্তু বিশ্বাদ তাহা নয়। কারণ বিশ্বান ব্যবহু'বিক বা 
কার্ধকরী ও (0০৮.০81) বটে। ভাহা ছাডা, বিশ্বাসে অন্ুভূতিযূলক (119০৮7৮৩) 
উপাদান থাকে । তাই বিশ্বাসকে শুধু অবগতিমূলক মাঁনসবৃত্তি বলা অন্থচিত। 

(২) বিশ্বাস অনুভূতিমূলিক। কারণ বিশ্বাল উৎপন্ন হইলে সখ বা ন্বম্তিবোধ 
হত্ন। জংশয় (491১6) একটি উদ্বেগজনক মানপিক অবস্থা । কারণ ইহাতে 
আনিশ্চয়তাজনিত অশান্তি বা ছুঃখ থাকে । বিশ্বাসে উদ্বেগের উপশম হয়, নিশ্চয়তা - 
বোধের শাস্তি বা আনন্দ অন্তভূত হয়। সন্দেহাকুল চিন্তে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুদরণ 
কর! যায় না। ফলে মানমিক অসহাফ্ধতাবোঁধ জন্মে। সন্দেহ নিরপনের সঙ্গে সঙ্গে 
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স্থির হইয়া যায় কোন্‌ কর্মপন্থা! অনুদরণ করিয়া সমস্যার সন্তুখীন হইতে হইবে । ফলে 
বিশ্বাস জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক রেশ, অশান্তি এবং অসহায়তাবোধ দূর হইয়া 
আসে নিশ্চিম্ততার আশ্বাম। 

উপরোক্ত কারণে কোনো কোনো মনোবিদ বিশ্বাসকে সম্পুর্ণ অনুভূতিমূলক 
বলিয়া মনে করেন। কিন্ত এইরূপ মত গ্রহণযোগ্য নয় । বিশ্বাস শুধু অন্থুভূতিমূলক 
হইলে, ইহা ব্যক্তিমনে সীমাবদ্ধ এবং নিক্ষিয় হইয়া দাড়ায়। কিন্তু বিশ্বাস শুধু 
ব্যক্তিমনে সীমাবদ্ধ মানস (501১1০০1%৪) অবস্থা নয়। ইহাতে বাক্তিমন-নিরপেক্ষ 
10119061%৪) বহিঃমত্তার ইঙ্চিত রহিয়াছে । ইহাতে আরও রহিয়াছে বাস্তব অবস্থার 
সম্মুখীন হইবার কর্মপ্রবণতা । সুতরাং বিশ্বাস একাধারে অনুভূতি, জ্ঞান এবং 
ইচ্ছামুলক। 

(৩) বিশ্বান চেষ্টা বা ইচ্ছামূলকও (9908,0%6) বটে। সংশয়ে কর্মব্যাঘাত 
ঘটে। ইহাতে উভয় সংকটে পড়িয়া কোনে! নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অন্ুদরণ করা যায় না। 
সংশয়ে পরম্পরবিরুদ্ধ দুইটি অবস্থার ছন্দ খাকে। ফলে কধে প্রবৃত্তি হয় না। 
পক্ষান্তরে বিশ্বাস কর্মবিরোঁধের অবসান ঘটায়, নিদিষ্ট কর্মপন্থায় প্রবৃত্তি জন্মায়। 
বিশ্বাসে স্থির হইয়া যায় কিবূপে সমস্যার সন্মুখীন হইতে হুইবে। স্থতবাং বিশ্বাসে 
কর্মপ্রস্ততি ঘটে । 

বেইন (8৪1) প্রভৃতি মনোবিদ্ধ বিশ্বাসকে চেষ্টা বা ইচ্ছামূলক বলিত্ষা মনে 
করেন। কিন্তু এই মতও একদেশদর্শী। ইহা বিশ্বাসের অবগতি এবং অনুতৃতি- 
মূসক দিক দুইটি বাদ দিয়া ইহাকে শুধু ক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ করে। 


২। বিশ্বাসের ভিত্তি ও কারণ (07:081)05 803 00180160705 01 7301191) 


উপরোক্ত আলোচনায় বিশ্বাসের ভিত্তি এবং কারণের আভাম পাওয়া গিয়াছে 
মাত্র। বিষয়টির বিশদ আলোচনা বাঞ্ছনীয় । 

বিশ্বাসের ভিত্তিকি? যুক্তিবাদী মনোবিদ (18০001/8] 05৬ 9110100196) বলেন 
যে বিশ্বাসের ভিত্তি অবগতি বাজ্ঞান। ইহার। মনে করেন যে ভাবের বা ধারণার 
সহিত বস্তুর সামগ্ুস্তে নিশ্চযুতাবোধই বিশ্বাস | 


(ক) বিশ্বাসের অবগতিমূলক ভিত্তি ব৷ কারণ 


অবগতির বিভিন্ন স্তরের সহিত বিশ্বাস যুক্ত। (১) প্রত্যক্ষই বিশ্বাসের প্রাথমিক 
ভিত্তি,কারণ প্রতাক্ষে বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়েরু সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটে এবং বিষয় সত্য-রূপে 
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প্রতিভাত হয় । যে রংটি দেখিতেছি বা যে শবটি স্বনিতেছি তাহার সত্যতা সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিশ্বাস প্রত্যক্ষের অপরিহার্য অঙ্গ । প্রত্যক্ষকে উহার 
বিষয়ই নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণ সরাসরিভাবে অশ্ভূত হইয়া! প্রত্যক্ষ বিষয়ের 
সত্যতাঁয় বিশ্বাস উৎপাদন করে । শ্তরথ, দুঃখ, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি মানম অবস্থাগুলি 
অনুভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য বলিয়া স্থির বিশ্বাস জন্মায়। অস্তদশনও মানস 
অবস্থাব সততায় বিশ্বাস উত্পন্থ করিতে পাবে। 

(১) স্থৃতিও বিশ্বাসের ভিত্তি। ন্্রণক্রিয়। প্রতিরূপের সাহায্যে প্রত্াক্ষ বিষয়কে 
উহার দেশ, কাল, অন্ুঙ্গ গ্রভৃতি অন্গসারে পুনরুৎ্পাদন করে এবং উহার সতাতায় 
বিশ্বাস জন্মায় । আমরা যাহা স্বরণ করি, তাহা শুধু ব্যক্তিগত ইচ্ছ1 অনিচ্ছার উপরই 
নির্ভর করে না, কিন্তু স্ুত বস্তুর নিজন্ব নিয়মেব উপরও নির্ভর কবে। স্মরণে এই 
বিশ্বাম উৎপন্ন হয় যে উহার প্রত্বিপগুলি অতীত অভিজ্ঞতালব। বিষয়ের যথার্থ 
প্রতিরূপ। 

আবার কল্পনাও কল্পিত বস্তব মতাতায় বিশ্বাস জন্মাইতে পারে । এই কাবধণে 
ভ্রান্ত কপ্পনাও সত্য বলিয়া মনে হয়। বুক্ষ হইতে পতিত আপেল দেখিয়া নিউটন 
মাধ্যাকষণ স্ত্রের কল্পনা করিলেন । অথবা বাষ্ট্রনায়ক কল্পনা করবেন তাহার রাষ্ট্রে 
উন্নত অবস্থা । উভয়ক্ষেত্রেই কল্পনার সত্যতায় বিশ্বান রহিয়াছে । এমন কি, 
আল নাস্কার এর জাগরন্বপ্ন অথবা শক্ত,কলসেব কাহিনীর জাগরন্বপ্র উহার্দের সত্যতায় 
বিশ্বাস বহন করে, যদিও উভয়ক্ষেত্রেই কল্পনা ও উহাব বিষয়ের সামঞ্রস্ত ন1 থাকায়, 
বিশ্বাস অমূলক ও মিথ্যা হইয়] ঈীভায়। 

(৩) অনুমান বা যুক্তিও বিশ্বাসের ভিত্তি হইতে পারে । কোনো জ্ঞাত সত্যের 
ভিত্তিতে অজ্ঞাত সত্যকে জানিবার ফলে, উহাতে বিশ্বাস উত্পন্ন হয়। রান্নাঘর হইতে 
ধেখয়1 বাহির হইতেছে দেখিয়া, আমর] অনুমান করি যে উনানে আগুন দেওয়' 
হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট অনাস্ত সত্য বলিয়া মনে হয়, কারণ 
পূর্ব প্রত্যক্ষে আমরা দেখিয়াছি যে যখনই রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া বাহির হইয়াছে 
সেই সেই ক্ষেত্রে উনানে আগুন দেওয়া হইয়াছে। 
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(৪) আবার অবিচ্ছেগ্য ভাবানুষঙগ (1086198191019 85300181101) 01 10688) 
তইতেও বিশ্বান উৎপন্ন হষ। আগুনে হাত দিলে হাতে গরম লাগে, জল পান করিলে 
তৃষ্ণ] নিবারণ হয়। আগুনে হাত দেওয়ার সহিত হাতে গরম লাগার, জলপানের 
সহিত তৃষ্ণা নিবারিত হইবার অভিজ্ঞতা ছুইটির প্রতিৰপ বা ধারণা অবিচ্ছেগ্যভাবে 
অনুষক্ত হইয়া! উহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে বিশ্বাস জন্মায় । কেহ যদি বশে ঘে আগুনে হাত 
দিলে হাত ঠাণ্ডা! লাগে, অথবা জলপান করিলে তৃষ্ণী বাভিয্না যায়, আমরা এইরূপ 
উক্তি হাসিয়া উড়াইয়! দিই, কারণ এইবূপ অন্ুষক্গ অবিচ্ছেদ্য এবং বিশ্বাস্ত পয়। 

(৫) বাচিক অভিভ্ভাবনও (€1)৫1 80898911611) বিশ্বাস উৎপন্ন কবিয়া 
গাকে। গুজব যে নানাপ্রকার উদ্ভট বিশ্বাস হট করে, ইহা স্বিদিত। যুদ্ধের 
উন্মাদনায় মানুষ নান] গুজব বা বটনায় বিশ্বাস করে। যেমন গত মহাধুদ্ধে, জাপান 
কলিকাতা ধংস করিয়া দিবে, এইবপ গুজবে প্রভাবে কলিকাতাঁবাসীরা দলে দলে 
কলিকাতা ত্যাগ করিবার ফলে, এই ঘনবসতিপূর্ণ শহরটি প্রায জনশূন্য হইয়া পড়ে। 

(৬) বাচিক অভিভাবন যে বিশ্বাসের একটি প্রবপ কাবণ তাহ] প্রমাণিত তয় 
আব একটি যুক্তিতে । ভারতীয় দর্শনে শব্দ বা শ্রুতিকে (09০0৮২) প্রমাণ বলিয়া 
গ্রহণ কর] হইয়াছে । বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো স্তর হইতে 
নমামব্রাঁ যে জ্ঞান লাভ করি তাহ। বিশ্বাসের একটি প্রধান উত্। 


(খ) বিশ্বাসের বেদনামূলক ভিত্তি বা কারণ 


অনেকের মতে বিশ্বা একটি বেদনামূলক মানসবুত্তি। 

(১) বেদনা, প্রক্ষোভ বা আবেগ বিশ্বাসের ভিত্তি বা কারণবপে উপেন্গণীয় নয়। 
ক্রোধ, ভয় দ্বৃণা প্রতি অতিরাগ (949570) উপঘুক্ত পান্জে অবিশ্বাস এবং অপাত্রে 
বিশ্বাস উৎপন্ন করে। 'ব্রা্ষণ-নকুল' কথার কাহিনী স্বিদ্বিত। এই কাহিনীর 
ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রের রক্ষক নকুলকেই ভক্ষক মনে করিয়া হত্যা কবিয়াছিল। 
শরৎ্চজ্জের শ্রীনাথ বন্থরূপীর কাহিনীতে দেখানে| হইয়াছে তন্ন কিবপে যিথা! বিশ্বাস 
স্টি কৰিয়াছিল । আবার দ্বণাঁও মিথা| বিশ্বাস উত্পন্ন করে । 

(২) তাহ] ছাড়া, শ্রদ্ধা, সম্মান প্রতৃতি উচ্চতর রসও (99০06101076) বিশ্বাসের 
উর্বর ক্ষেত্র । পরশুরাম পিতৃভক্তিতে প্রভাবিত হইয়া বিশ্বাম করিয়া ছিলেন যে 
মাতৃহত্যায় দোষ নাই। উপমন্থা, আরুণি প্রভৃতির গুরুভক্তি কঠোর পরীক্ষায়ও 
বিচলিত হয় নাই । হিন্দু পতিব্রত। নারী বিশ্বা করেন, পতি পরম গুরু । 


১৩৪ মনোবিষ্া 


(৩) ব্যক্তির আয়ানও (90009750078) বিশ্বাসের হেতু হইতে পারে। 
আশাবাদী উজ্জ্বল ভবিষাতে বিশ্বাস পোষণ কবে"। সদ1-প্রফুল্ল ব্যক্তি বিপদে পডিলেও 
বিশদ কাটিয়া যাইবে বলিযা বিশ্বাপ করে । আবার সংশয়বাদী এবং নৈবাশ্ঠাবাদী 
সম্পদের মধ্োও বিপদের আশঙ্কায় সন্ত্রন্ত থাকে । 


(গল) বিশ্বাসের ইচ্ছামূলক ভিত্তি বা করণ 


অনেকে মনে করেন যে বিশ্বাস একটি ইচ্ছা ব! ক্রিয়ামূলক বুত্তি। 

(১) দে-কার্তে প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন যে কতণগুলি বিশ্বাস সহজাত প্রবৃত্তি 
(70807706০)--যেমন ঈশ্বর, কার্ধকাবণস্ুত্র, পৃনর্জন্ম গ্রভৃতি। 

(২) জেম্স্‌ এব মতে ইচ্ছাই বিশ্বাসের কারণ। তিনি বলেন যে ইচ্ছ' বিশ্বাসের 
জনক, অর্থাৎ ইচ্ছ1 কবিলেই কোনো বস্তুতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কব যাইতে পাবে । 
এই মতটিকে চরমপন্থী বলিয়া মনে হয়। বিশ্বাস শুধু ইচ্ছা অনিচ্ছার তৃষ্টি হইতে 
পারে না, যেহেতু বিশ্বাসে একটি বিষয়গত বাঁধাতাবোধ (01)19067৮9 ০0000515101) 
বর্তমান থাকে । 

(”) কিন্ত প্রবল ইচ্ছা বা জক্রিয় আবেগ (1775515০) ঘে বিশ্বাসগুবণত 
জন্মাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমুু পুত্রের আরোগালাভ কামনার প্রভাবে, 
মৃত্যুর মুখে তিলে তিলে অগ্রসর পুত্রকে মাত। ক্রমশঃ স্বস্থ বলিয়! বিশ্বাস করেন। 
আবার আত্মশক্তিতে অতিবিশ্বাসী পরীক্ষার্থী হয়ত বিশ্বাস করে যে সে সগৌরবে 
উত্তীর্ণ হইবে, যদ্দি ও ইহার কোনে সম্ভাবনা নাই। 

(৪) ক্রিয়া ও বিশ্বাস পরস্পর পরস্পরের ভিত্তি। বিশ্বাস ক্রিয়ায় খা কে 
প্রবৃত্ত করে সন্দেহ নাই । আবার ক্রিয়াও বিশ্বা উত্পাদন কারতে পারে । কোনো 
উদ্দেশ্লাভের জন্য ক্রিয়া-সম্পাদনে, এ ক্রিয়ায় অবলম্থিত উপায়গুলি যে উদ্দেশ্য 
সাধনের অন্থকুল, এইরূপ বিশ্বাস না থাকিলে ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্থতরাং 
বিশ্বাস ক্রিয়ার ভিত্তি হইয়। দাড়ায় । আবার, কোনে বিশ্বাস যদি ক্রিয়ায় পরিণত 
না হইতে পাবে, তাহা হইলেও উহা বিশ্বাসপর্দবাচ্য হইতে পাবে না। সুতরাং 
ক্রিয়াকেও বিশ্বাসের ভিত্তি বলিতে হয়। 

(৫) কার্ষকালীন প্রয়োজনও (9:%০6%] 0693516) বিশ্বাসের জনক হইতে 
পারে। যেমন নিমজ্জমান ব্যক্তি ভাঘমান তৃণকেও তাহার জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া 
বিশ্বাস করিতে পারে। 


বিশ্বাস ০ 
(ঘ) বিশ্বাসের সামাজিক তিত্তি ও কারণ 


উপরোক্ত কারণগুলির অধিকাংশ বিশ্বাসের ব্যক্তিগত কারণ বা ভিত্তি। কিন্ত, 
ব্যক্তিগত কারণ ছাড়াও বিশ্বাসের সামাজিক কারণ রহিয়াছে । 

শিশু যে পরিবারে জন্ম ও শিক্ষা] লাভ কবে, ষে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে. যে. 
পল্লীতে বা পরিবেশে বধিত হয় এবং ঘে রাষ্ট্রের নাগরিক, তাহার প্রভাব অতিক্রম 
করিতে পাবে না। পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্মী শিক্ষক-শিক্ষিকা, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি 
তাহার মনের উপর অনীম প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। ফলে শিশুর মনে 
কতগুলি সংস্কাব, ধারণা বা আদর্শে বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়। যেমন সাধারণ শিশু ভয়ত 
বিশ্বাস করে যে পিতাই পরম ধর্ম, স্বর্গ এবং দেবতা, আবার মাতা স্ব্গাদপি গরীয়মী। 
এইব্পে ধর্মানুষ্ঠান, উপাসনা, গ্রার্থন] প্রভৃতি পারিবারিক এবং সামাজিক কর্নপ্রণালী 
সাধারণতঃ শিশুর মনে বিশ্বাস জন্মায় যে ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে এবং আত্মার 
জন্মমৃত্া নাই প্রভৃতি 

সামাজিক বীতি-নীতি আচার-বিচাব, সংস্কার-ধারণা, আদর্শ আকাজ্া 
বাক্তিমনে সংক্রামিত হয় এবং এগুলির প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করে। সামাজিক 
উত্তরাধিকারের (50081 1)674659) প্রভাবে বাক্তিমন সমাজের সংস্কৃতি ও কৃষিতে 
অদ্ধ' বা বিশ্বাস করে । এই বিশ্বাস প্রায়ই যুক্তিতর্কের প্রভাবে বিকৃত হয় না এবং 
বাক্তিবিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 


৩। বিশ্বাস অবিশ্বাস ও সংশয় 


বিশ্বাম (1১01191), অবিশ্বাস (9:5091191) এবং সংশয়ের (০1১) মধ্যে পার্থকা 
রহয়াছে। এই পার্থক্য জানা আবশ্তক। 

ভাব অথব] ধারণার সহিত বস্তর সামঞ্রস্তে নিশ্চিত বোধকে বিশ্বাম বলে । বিশ্বাস 
ইতিবাচক (905161%9) মনোভাব । অবিশ্বাস কিন্তু বিশ্বামের অভাব মাত্র নয়। ইহাও 
একপ্রকার বিশ্বান। অবিশ্বাস বলিতে বুঝায় নেতিবাচক (9০৫৪:৮০) বিশ্বাস_ 
অর্থাৎ ভাব অথবা ধারণার সহিত বিষয়ের সামপ্রশ্ত নাই এইরূপ নিশ্য়তাবোধ। 
ঈশ্বর সম্থদ্ধে সকলের মনেই ধারণ! রহিয়াছে । এই ধারণান্্ঘায়ী ঈশ্বর আছেন, এই 
নিশ্য়তাবোধের নাম ঈশ্বরে বিশ্বান এবং ইহার অনুযায়ী ঈশ্বর নাই, এই নিশ্চিতি- 
বোধের নাম অবিশ্বাস । 


পক্ষান্তরে সংশয় বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস হইতে ভিন্ন। মনোগত ধারণার সহিত 


১৩৬ মনোবিদ্যা 


বিষয়ের সামঞ্ুস্ত থাঁকিতেও পারে বা নাও থাকিতে পারে, এইরূপ অনিশ্চিত মানস 
অবস্থাকে বলে সংশয় বা সন্দেহ। ঈশ্বরের মনোগত ধারণার সহিত তীহার বিষয়গত 
সত্যতার মিল আছে কিনা, অর্থাৎ ঈশ্বর কি আছেন, অথবা নাই, এই পবস্পরবিরুদ্ধ 
অথব1 উভয়সংকটমূলক অবস্থাকে বলে সংশয়। বিশ্বাস ইতিবাচক এবং অবিশ্বাস 
নেতিবাচক জ্ঞান |. কিন্তু সংশয় জ্ঞান-পদবাচা নয় । ইহা বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস এই 
উভয়ের, স্তরাং জ্ঞানের, অভাব-বাচক মনোভাব । 


বিশ্বাস, প্রতীতি (ণু€851) এবং আস্থা! (78107) 

বিশ্বান সমগ্র মনের অবস্থা, অর্থাৎ ইহা অবগতি, অনুভূতি এবং চেষ্টা বা 
ক্রিয়ামূলক মানসবৃত্তি। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিশ্বাসেব এই তিনটি উপাদীনের উপল সমান 
গুরুত্ব আরোপ করেন নাই । কাহারও মতে বিশ্বাস অবগতিমূলক মনোবৃত্বি, কেহ 
বা মনে করেন যে ইহা অন্ুভূতিমূলক, কাহারও ব1 দাবী এই যে ইহা চেষ্টা বা ক্রিষা- 
মূলক। এই তিনটি মৃতবাঁদই চবম এবং একদেশদর্শী । ইভাঁদের দৌষগ্রণ পূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে। 

কিন্ত বিশ্বাম উপরোক্ত তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত হইলেও, উহাদের 
মাত্রা বা পরিমাণভ্েদ অনুসারে বিশ্বাসের প্রকারভেদ হইতে পাবে । অবগতি, 
অনুভুতি এবং চেষ্টা বা ক্রিগ়ামূলক উপাদানেয় প্রাধান্ত বা বা গৌণতা অন্ুপাসেব 
তিনটি স্তর রতিয়াছে। যথা, বিশ্বাস প্রধানতঃ অবগতি, জ্ঞান বা বুদ্ধিমূলক অবস্থা 
বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চয়তাব জ্ঞানই বিশ্বাদের প্রধান লক্ষণ । দ্বিতীয়তঃ, প্রতীতি বলিতে 
বুঝায় সেই প্রকারের বিশ্বাস, যাহাতে জ্ঞানমূলক ভঙ্গীটির তুলনায় চেষ্টা বা ক্রিয়ামূলক 
ভঙ্গীটি প্রধান । তৃতীয়তঃ, আস্থা বা শ্রদ্ধা এমন বিশ্বাপ, যাহাতে জ্ঞানমুলক এবং 
চেষ্টাবুলক ভঙ্গী দুইটির তুলনায় অন্তভূতিমূলক ভঙ্গী'ট প্রধান । 


৪ কিশ্বাস ও জ্ঞান (9391191৪710 70701605€) 


জ্ঞানেব সঠিত বিশ্বাস অচ্ছেছ্যভাবে জডিত | বিশ্বাসহীন জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় 
ন1। বাপক অর্থে জ্ঞান একটি মৌলিক অবস্থা । জীবনের প্রধম চেতন মৃহূর্ত হইতে 
ইহাব স্ত্রপাত। এই অর্থে জ্ঞান সহজ এবং অনায়সালভ্য । যেমন, সম্ভোঁজাত 
শিশুও মাতৃগর্ভ হইতে বিচাত হইয়] পৃথিবীর স্পর্শ সম্বন্ধে চেতন হয়। 

কিন্ জ্ঞন কথাটির উপরোক্ত অর্থ ব্যাপক | মনোবিকাঁশের উচ্চতর স্তরে ই 
একটি জটিল, ম্বায়াপনভ্য এবং সন্থীর্ণ মানস অবস্থার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে 


বিশ্বাস ১৩৭ 


জ্জানের নিয়োক্ত কারণগুলি পাওয়া যায়। (১) জ্ঞান নির্ভর করে বিষয় সম্বন্ধে 
কতগুলি মনোগত ধারণার উপর । (২) ইহাতে এই থারণাগুলির মধো স্ব-সামপ্রশ্য 
শা স্ববিরোধের অভাব থাকা আবশ্যক । (৩) আবার এই ধারণাগুলির সহিত 
উহাদের বিষয়ের সামঞ্ুস্ত থাকা চাই | (৪) চতুর্থতঃ, ধারণার সহিত বস্তব সামগ্জন্তে 
শিশ্বাস থাকা চাই । 

শুধু ধারণার স্ব-সামগ্তশ্/ জ্ঞানপর্ঘবাচা হইতে পারে না। আবার, শ্বস্থুসমগ্ধন 
ধ'রণাঁসমষ্টির সহিত বিষয়ের সীঁমপ্তস্ত থাঁকিলেই জ্ঞান হয় না, কিন্তু উহ্বাদের সামঞ্জস্য 
সন্বন্ধে নিশ্চয়তা বোধ অথব1 বিশ্বাস থাঁকিলেই জ্ঞাঁন হয় । 

যেমন জোতিধিদ টলেমিব মতে পৃথিবী সৌব্জগতেব কেন্দ্র, যাহাকে কেন্দ্র 
+ধিয়া র্ধ পরিভ্রমণ কবে । এই ধাঁবণা ম্ব-স্থমঞ্জ বা স্ববিরোধমুক্ত ছিল। তাহা 
চাড়া, এই ধারণা যে পৃথিবী ও স্থর্ধের বাস্তব সম্বন্ধের সহিত সামগ্স্কপূর্ণ, টলেমি 
এঈবপ বিশ্বাস পোষণ করিয়াছেন । কিন্তু তৎ্সব্বেও, এই বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যায় 
পা, কারণ সুর্ধ পৃথিবীর চাঁবিদিকে আবর্তন করে, এই ধাবণা স্ব-সামগ্ুশ্তপূর্ণ হইলেও 
এবং এই সামঞ্জস্তে বিশ্বাস থাকিলেও, ইহাতে বাস্তব সামগ্তস্তেব অভাব বৃহিয়াঁছে । 
আসলে হ্র্ধ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে না, কিন্তু পৃথিবীই সর্ষের চারিদিকে ঘুরিষা 
খাকে । সৃতরাং টলেমীয় মতবাদে জ্ঞানের উপরোক্ত প্রথম,,দ্বিতীয় এবং চতুর্থ কারণ 
কঘটি থাকিলেও, উহার তৃতীয় কারণটি--যথা স্ব-সামঞ্স্তপূর্ণ ধারণাঁর সহিত বাস্তন 
অপস্ার সামগ্রশ্ত-_নাই বলিয়। উহাকে জ্ঞান বলা অসঙ্গত 

আবার, স্ব-সামঞ্তস্তপূর্ণ ধারণারাঁশির সহিত বাস্তব অবস্থার সামগ্রন্ত থাকিযাও 
টহাঁতে বিশ্বাস না থাকিলে, প্রকৃত জ্ঞান হয় না । যেমন একটি শব্দের বানান শুদ্ধ 
পিখিয়। কাটিয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বানানটি যে ঠিক-_এই বিশ্বাসের 
অভাবই উহা জ্ঞান না হইবার এবং কাটিয়া দ্রিবার কারণ । 

দেখা যাইডেছে যে সকল যথার্থ জ্ঞানই বিশ্বাসমূলক, যদিও সকল বিশ্বাসই যথার্থ 
জ্ঞানমূলক নয় । অর্থাৎ বিশ্বাপ না থাঁকিলে যথার্থ জ্ঞান হয় না, কিন্তু যথার্থ জ্ঞান না 
খাকিলেও বিশ্বাস থাকিতে পারে। তাহ] ছাড়া, বিশ্বাস যেমন জ্ঞানমূলক তেমনই 
মন্তভূতি ও চেষ্টামূলক | উপর্ত, জ্ঞান শুদ্ধ অথবা তাত্বিক (939, 00১০9:০61০81), 
কিন্ছ বিশ্বাম কার্ধকরী বা ব্যবহারিকও বটে। 


১৩৮ মনোৰিছ্যা 
৫1 বিশ্বাস ও কল্পন! (36]191 200 17181511781101)) 
এচ্ছিক কল্পনা ও বিশ্বাস 


কল্পনা ও বিশ্বীসের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ । বিশেষ কবিয়া, এচ্ছিক কল্পন1] যে 
বিশ্বাসের ভিত্তি বা কারণ হইতে পাবে আমরা তাহা দেখিয়াছি । এইরূপ কল্পনায় 
যাহা খুশি তাহাই কন্কন! করিয়া যাইবার স্বাধীনতা নাই । ইহা কোনো উদ্দেশ্য 
সাধনের প্রয়োজন দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উদ্দেশ্য অন্ুষায়ী উপায় 
অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। যেমন তাজমহলেব উপর একটি কবিতা বচনা কর্তিে 
হইলে, অথবা উহার ছবি আকিতে হইলে, এ বস্তটির দ্বারা কল্পনাকে সংযমিত এবং 
নিয়গ্তিত কর! আবশ্যক হয়। 

এচ্ছিক কল্পনায, স্টাউট -এর ভাষায়, ব্যক্তির ক্রিয়ার উপর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ 
(01)10010 900670] 01 ৪131666159 8০1৮1৮$) রহিয়াছে । স্টাউট এব মাতে এই 
বস্তগত শিয়ন্ত্রণ অথবা সংশোধনই (০1)1991,9 ০৭010) বিশ্বাসের সারভূত ধম । 
এচ্ছিক কল্পনায় বিশ্বাস বঙতমান। স্থতরাং এই কল্পনায় বংক্তির ক্রিয়ার উপর বস্তরগত্ 
নিয়ন্ত্রণ বা সংশোধন থাকে । 


অনৈচ্ছিক কল্পন। ও বিশ্বাস 


অনৈচ্ছিক কল্পনার সহিত বিশ্বাসের সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকারের । অনৈচ্ছিক ব. 
স্বতঃক্রিয় কল্পনা অল্লাধিক পরিমাণে বিশ্বাসমূক্ত । যেমন আকাশ-কুস্থম কল্পনা 
একপ্রকার অনৈচ্ছিক কল্পনা । এই কল্পনায় বস্তগত নিয়ন্ত্রণ নাই, সুতবাং বিশ্বাসও 
নাই। তেমনই শশবিষাণের (খরগোশের শিং) বা মৎ্সকন্যার কল্পনাও বিশ্বাসমুত্ত। 
কিন্ত এই শ্রেণীর স্বতঃক্রিয় কল্পনায় এবং জাগবন্বপ্নে (5-029512) বাস্তব নিয়ন্ত্রণ না 
থাকিলেও, চিন্তার আকারগত নিয়মগুলির, যেমন বিরোধ-স্থুত্র (148৬ 01 0007 
8$০8107) অথব' তাদাত্মা স্ত্রের (19৬ 91 19900765) নিয়ন্ত্রণ থাকে | আঁকাশ-কুজুম, 
শশবিষাণ, কচ্ছপ-কেশ বা মত্ম্তকন্যার কল্পনায় আত্মবিবোধ নাই । আকাশে ফুল 
ফুটিয়াছে, শশক বা খরগোশের শিং গজাইয়াছে, কচ্ছপের কেশোদগম হইয়াছে, অথণা 
কোনো কন্যার নিষ্নাংশ মৎম্তাকৃতি হইয়াছে-__-এই জাতীয় কল্পনায় কোনে ত্ব-বিবোধ 
নাই, যদিও বাস্তব বিরোধ বহিয়াছে। অর্থাৎ এই সকল কল্পনায় বাস্তব নিষবন্ত্রণ বা 
সংশোধন ন1 থাঁকিলেও, আকারগত নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে । 


বিশ্বাস ১৩৯ 
বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে তিন প্রকারের কল্পন৷ 


বিশ্বাসের অল্লাধিক্য অন্ুসাবে কল্পনাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 
(১) প্রথমতঃ, যে কল্পন1 সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসাশ্রয়ী অথব1 যাহাতে ব্যক্তিগত কল্পনার 
বিষয়গত নিয়ন্ত্রণ থাকে__যেমন বাড়ি তৈয়ারী করিবাব পূর্বে বাড়ির নঝ্মা কল্পনা__ 
তাহা এচ্ছিক কল্পনা । (২) দ্বিতীয়তঃ, যে কল্পনা সম্পূর্ণ বিশ্বাসমূক্ত, যেযন জাগবস্বপ্ন 
অথবা স্বতঃক্রিয় কল্পনা, তাহা অনৈচ্ছিক। ইহাতে কল্পনার আকারগত সত্যতায় 
(101708] 00৪)) বিশ্বাস থাকিলেও উহাব বাস্তব স্ভ্যতায় (00৮ 00778] 67061)) 
বিশ্বাস নাই। এই জাতীয় কল্পনার উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে । (৩) তৃতীয়তঃ, 
উপরোক্ত দুই প্রকারের চরম কল্পনার মধ্যবর্তী আর এক প্রকারের কল্পনা সম্ভব। 
এই কল্পনায় আংশিকভাবে বিশ্বাস রহিয়াছে, আবার আংশিকভাবে বিশ্বাম নাইও | 
যেমন তাজমহলের উপর কবিতা লিখিতে গিয়। অনেক কল্পনা করিতে হয যাহার 
সততায় বিশ্বাস আছে, আবার আরও অনেক কল্পনা আসিয়া পড়ে যাহাতে বিশ্বাসের 
অভাব আছে। একটি উপন্তাঁদ লিখিতে অনেক কাল্পনিক ঘটন1 বানাইয়া পিখিতে 
হয়, যাহার সহিত বাস্তবের সামগ্রম্ত নাই অথবা যাহাতে বিশ্বাস নাই, আবার এমন 
অনেক ঘটনাও কল্পন1 করিতে হয় যেগুলির সত্যতায় বিশ্বাস আছে। 


অনুশীলনী (17%675199) 


1,.10910106 1)91191, 41)91559 0109 1801015 12)৬0]%80. 71) 1091191. 
(105.__0. 130-131) 

বিশ্বাসের সংজ্ঞা! নিদেশি কর । উহা] বিশ্লেষণ কর। 

৬1190 910 6119 670010905 800 00001610119 ০0110911681? 
($7৪.7700,191-135) 


1৩১ 


বিশ্বাসের ভিত্তি ও কারণ কি কি? 


9. 1015617089191) 1066% ১০0 100801117961010 ৮161) 17061161 ৪00. 11070105610) 
ক1011006 1991191, (/১75.-0), চ38-139) 


বিশ্বাসযুক্ত এবং বিশ্বীসমুক্ত কল্পনার প্রতেদ আলোচনা কর। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষণ (1,68171775) 


১। শিক্ষণের সংজ্ঞ। 

অভিজ্ঞতা বা অন্তশীলনের ফলে প্রতিক্রিয়ার সংস্কারসাধনকে (7201111020100 ) 
শিক্ষণ বলে। প্রত্যেক উদ্দীপনার ফলে গ্রতিক্রিয়ার সংস্কার বা পরিবর্তন ঘটে । যেমন 
প্রথম পাঠে একটি কবিতা বুদ্ধিতে এবং মস্তিক্ে অন্থকুল"প্রতিক্তিয়! স্ট্টি করিতে পাবে 
না। কারণ এই ক্ষেত্রে কবিতা পাঠক্ধপ উদ্দীপকেব কোন পূর্ববর্তী সংস্কার নাই। কিন্তু 
পুনবাবুত্তির ফলে উহ্বার প্রতিকূলতা কমি থাকে এবং মস্তিষ্কে ও “দ্ধিতে অন্ুকল 
প্রতিক্রিয়া উ পন্ন হয়। কারণ এই ক্ষেত্রে কবিতা পাঠেব পূর্ববর্তী সংস্কার গঠিত 
হইযাঁছে। যে পাঠা বিষয়টি প্রথম পঠনে অতান্ত তব এবং নীবস বলিয়া মনে হম, 
শ্াতাই প্রতিক্রিযাব সংস্কার সাধন অথবা শিক্ষণের ফলে হইয়া দায় সহজ এবং 
সবস। 


প্রায় সকল মানস এবং দৈহিক ক্রিয়াই শিক্ষণের ফলে ঘটিয়! থাকে । প্রত্োকটি 
ন্রিয়াই প্রথমে পদে পদে বাধ! স্থষ্টি করে। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে সহজ 
হইয়া দাডায়। যে ক্রিয়ার ফলে প্রতিকূল এবং দুরূহ কাজ অনুকূল এবং সহজ 
হইয়। ঈীড়ায়, তাহাকে শিক্ষণ বলে। অথবা, যে ক্রিয়া প্রত্যেক পরবর্তী 
অভিজ্ঞতা ও অনুশীসনকে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের তুলনায় উন্নততর 
করে. তাহাই শিক্ষণ । 

শারীরবৃত্তীয় দিক হইতে, যে ক্রিয়। প্রত্িকিল দৈহিক ব1 নার্ভ ক্রিয়াকে অনুকুল 
করে, অথবা সংশ্লিষ্ট দৈহিক ক্রিয়াগুলিকে উহার্দের উদ্দীপকে সাড়া দিতে 
সাহাধা করে, তাহাকে শিক্ষণ বলে। ““হাটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাডি।” 
হাটিতে হইলে যে নার্ভ, পেশী এবং ন্বাফু প্রভৃতির সংযোজন দরকার, তাহা শিক্ষণ- 
সাপেক্ষ । ধ্দহিক ক্রিয়ার সংস্কার-সাধন এবং স্থায়ী সংগঠনও শিক্ষণের ফল। 

শিক্ষা অভ্যাস বিশেষ । অনুশীলনের ফলে অভ্যানগঠনের প্রাথমিক ক্রেশ স্বাচ্ছন্দো 
পবিণত হয়ঃ এবং অভ্যাস গৌণ স্বভাব (99900৭ 129000, 9399010671৩ 
&16017810 ) হইয়] দাড়ায় । শিক্ষার ফলেও অনুশীলনের প্রাথমিক ক্রেশ ক্রমে ক্রমে 
স্বভাঁবন্থলভ হইয়া পড়ে । যে আজ অনায়াসে চোখ বুজিয়া দেলাই বা টাইপ করিয়া 
যাইতে পারে, তাহার পক্ষে এই ক্রিয়া! শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে খুবই আঁয়াসলাধ্য 
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ব্যাপার ছিল। যে ছাত্র আঙ্জ অবলীলাক্রমে বই পড়িয়া যায়, তাহাকেই একদিন 
বছ ক্লেশে বর্ণমালার মরুভূমি পার হইতে হইয়াছিল। স্তরাং অনভ্যস্ত বা নুতন 
বিষয়ে অন্যযন্ত হওয়াকেও শিক্ষা! বল। যাইতে পারে। 


২। শিক্ষণ-গবেষণায় পশুব্যবহার 


শিক্ষা-গবেষণায় মনোবিদ্গণ তীহার্দের পান হিসাৰে উচ্চতর প্রাণী বা পশুব 
বাধহার করিয়াছেন মানুষের শিক্ষণপ্রণালী কল্পন! চিন্তন গ্রভৃতি উচ্চতর মানস- 
বৃত্তির প্রভাবমুক্ত নয়, শততরাং অল্পবিস্তর বিকৃত বা অশুদ্ধ। কিন্তু ইছুর, বিডাল, 
কুনুর, বানর, শিম্পাঞ্গী প্রভৃতি উচ্চতব পশুব শিক্ষণগ্রণালী অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ, কারণ 
উহা পল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসবুত্তিব প্রভাবমুক্ত । তাহ] ছাড়া, উচ্চ ৭ 
পল্থকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশে পধবেক্ষণ কর] সম্ভব, মানুষকে তেমন করা স্ব 
চয় শা। অধিকন্ত, উচ্চতর পশুকে যেমন প্রয়োগশাপাব নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় পবীক্ষা 
কর] যায়, মানুষকে তেমন করা যায় না। এই সকল নান! কাধণে শিক্ষণ-গবেলণায় 
মন্যেব তুশনায় উচ্চতর পশুব ব্যবহাব অপেক্ষাকৃত বেশী । 


লিয়েড, মর্গযান-এর জূত্র ( 1,109 1101:91)+5 081701) ) 


উচ্চতর পশুর শিক্ষণপ্রণালীকে মানুষের শিক্ষণপ্রণালীর মানদণ্ডে বিচার কর। 
অন্ুচিত। বিখ্যাত প্রাণিমনোবিদ লয়েড. মর্গ/ান্‌ তাহার স্যত্রে এই নিদেশ দিয়াছেন £ 
"কোনে। ক্রিয়াকে নিন্মতর মানসবৃত্তির ফলবূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইলে, 
 কোনোমতেই উচ্চতর মানসবৃত্তির ফলরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় ।” যেমন, 
একটি কুকুরকে বেড়া দিয়া ঘেরা উঠানে বাথ! হইলে, সে যদি মুখ দিয়া উহার দরজার 
, পিল খুলিয়া ফেলে, এইৰপ মনে করা উচিত নয় যে কুকুরটি ঘুক্তির সাহায্যে এই 
, সমস্তার সমাধান করিয়াছে । পক্ষান্তরে আবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবাঁব লক্ষা, এই 
"ক্ষো পৌছিবার নির্দিষ্ট উপায়্ের অভাব, নানা পথে ঘুরিয়! ফিরিয়া ও অবস্থাটি 
: পর্যবেক্ষণ করিয়া শেষ পর্ধবন্ত ঠিক পথ পাইয়! লক্ষো পৌছানো, প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিই 
কুকুরের উক্ত আচরণ বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট । প্রথমে কুকুরটি শিথিল, কোথায় এবং 
কোন স্থানে তাহার চেষ্ট] করিতে হইবে এবং তারপর সে শিখিল, কোন্‌ জিনিসটি বা 
|যন্তটির সাহায্যে তাহার লক্ষ্যে পে ছিতে হইবে। প্রথমটি হইল স্ছান-শিক্ষণ 
| 91৮০9-188:17178 ) এবং দ্বিতীয়টি হইল যন্ত্র-শিক্ষণ (6০০1-19820206 )। 
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ও৩। শিক্ষণ-মতবাদ (11760195০01 [,980100% ) 

কি প্রণালীতে শিক্ষণ ঘটে, এই বিষয়ে মনোবিদ্গণ একমত নহেন। কেহ কেহ, 
যেমন থর্নডাইক মনে করেন যে শিক্ষণ একটি যান্ত্রিক ও অন্ধ ক্রিয়া (101901780109] 
8100. 101100 0700855 ) এবং ইহাতে বুদ্ধির বা চেতনার নিয়ন্ত্রণ নাই । অন্ধ আবেগের 
বশবর্তী হইযাই পশু লক্ষো পৌঁছাইতে শিক্ষা করে। শিক্ষণের ঘৃূলে থাকে পুনঃ পুনঃ 
চেষ্টা বা পরীক্ষা । প্রাথমিক চেষ্টায় ভুলের সংখ্যা থাকে বেশী। চেষ্টার পুনরাবৃত্তির 
ফলে, ভুলের সংখ্যা কমিতে থাকে এবং সর্বশেষে নিভুলি সাফল্য লাভ হুয়। থনডাইক্‌- 
প্রবর্তিত শিক্ষা মতকে চেষ্ট। ওভ্রম সংশোধন ([০] 80. 00৮ [00905) মতবাদ 
বলা হইয়া থাকে । 

আবার কেহ কেহ, যেমন প্যাভ.লো বিচ.টিরিও, ওয়াট্সন্‌ প্রভৃতি মনে করেন 

যে শিক্ষণ সাপেক্ষ-প্রতিবর্ত (00103107790 13916) বিশেষ । স্বাভাবিক বা নিরপেক্ষ 
প্রতিব্র্ত উহার স্বাভাবিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ 
স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত অস্বাভাবিক উদ্দীপক উপস্থাপিত করা হইলে দ্বিতীয়টি 
প্রথমটির প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। অস্বাভাবিক উদ্দীপক দ্বারা উৎপন্ন 
প্রতিক্রিয়কে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বনে। শিক্ষণই জ্ছাত বস্ত্র সাহাযো অজ্ঞাতকে 
জান, অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়াটিকে কোনো অস্থাভাবিক উদ্দীপকের 
দ্বারা উৎপন্ন করিতে শেখা বুঝায়। 

শিক্ষণ সম্বন্ধে তৃতীয় মতবাদটি গ্রেস্টাপ্ট, মনোবিদগণের পরিজ্ঞান মতবাদ 
(17516176 1190:৮ 01150817001 নানা প্রচেষ্টা বা পরীক্ষায় ভুলত্রাস্তি 
সংশোধনের ফলে শিক্ষণ ঘটে না। শিক্ষণ ঘটে শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র বপটির 
আকন্রিক পরিজ্ঞান ফলে। 


৪। চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধন মতবাদ 
(10718] 800. 197101"10186075 01 16811071716 ) 


থর্নডাইক-এর (1110755010 ) চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধন মতবাদ তীহার ছারা 
পরিচালিত মাছ, মুরগীশাবক, বিডাল, কুকুর এবং বানরের উপর দীর্ঘ গবেষণার ফল। 
মর্টডাইক বলেন যে “শিক্ষণ বলিতে বুঝায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে জন্বব্ধা- 
স্থাপন। ইহা! একটি ভন্ধ যান্ত্রিক ক্রিয়া, যাহাতে একবার ভুল করিয়া, আবার 
ভুল সংশোধন করিয়া! অগ্রসর হুইতে হুয়।” শিক্ষণ বুদ্ধি বা বিচারগত নয়, 


শিক্ষণ ১৪৩ 


কিন্তু যান্রিক এবং অন্ধ | থনডাঁইক-এবু মতবাদকে যোগস্থত্র স্থাপনের মতবাদও 
( 00600101015) 0079 13020 ]717901% 01 15990100106 ) বল! হয়। 

খনডাইক-এর অসংখা পশু-শিক্ষা-গবেষণার মধ্যে বিড়ালের উপর পরীক্ষা 
মূলক গবেষণাই সমধিক প্রপিদ্ধ। বিড়ালের শিক্ষণপ্রণালী নির্ণয়ের জন্য তিনি 
একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে ধাধা পিহীরের (584219 7১0৮) ভিতর আটকাইয়। 
রাখিলেন। এ ধাঁধা পিঞ্জবের একটু দৃবে উহার প্রিয় খাছ্য মাছ থাকিল। ক্ষুধার্ত 
বিডালটি এই অবস্থায় নানাপ্রকার প্রতিক্রিরা আরন্ত করিল। প্রথমেই সে পিঞ্জরের 
ভন্বর মাথা ঢুকাইতে, মাছ টানিয়া লইবার জন্য থাব। বাডাইতে এবং পিঞগুরের গবাদে 
আচডাইতে ও কামডাইতে থাকিল। কিস্ত্ব তাহাঁব সকল প্রচেষ্টাই বিফল হইল । 
এইবপ চেষ্টা কবিতে কবিতে হৃঠীঁগু তাাব থাবার আঘাঁতে, ঘে দড়িতে পিঞ্চরের 
দরজাটি বাঁধা ছিল, সেই দডিটি খুলিয়া! গেল। বিড়াল পিঞ্রমুক্ত হইয়া বাহিরে 
আপিযা মাছ খাইল এবং সন্থ্ট হইল । 

বিডাল এখনও কিন্ত পিঞ্র খুলিতে শিখে নাই | তাহার থাবায় লাগিয়া পিঞ্তবের 
ছিট্‌কানিটি ঘটনাচক্রে "খুলিয়া গিয়াছে মাত্র । বাব বার ক্ষুধার্ত বিড়ালটিকে 
ধাধা পিগ্তরে আটকাইয়া রাখিয়! থন'ভাইক্‌ উহ্বার পিঞ্জব খুলিয়া মাছ খাইতে শেখার 


১৬৩০1 


সী শুক্হী কিস 
২ 3 ৬ ৮ ১০ ১৯২ ১৪ ১৬ ১৮ ০ অব ৭৪ 


বীয়া সংথ/যা 


২* নং চিত্র বিডাঁলের শিক্ষা চিত্র 


প্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক পরবর্তী পনীক্ষায় বিড়ালের ভুল 


১৪৪ মনোবিছ্য 


প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা] এবং দড়ি টানিয়া খাচার বাহিরে আসিয় মাছ খাইবার সময় ও, 
ক্রমশঃ কমিয়া আদিল । সর্বশেষ পরীক্ষায় সে ভুল চাঁলচলনে বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপ ন। 
করিয়াই লক্ষ্যে পৌছাইতে শিখিল। বলা যাইতে পারে, বিড়াল এইবার খাঁচার 
দরজা খুপিয়া লক্ষ্যে পৌছাইতে শিখিয়াছে। 

খাচার দব্জ1 খুলিয়া খাছ্যে পৌছাইতে চবিবিশটি ক্রমিক পরীক্ষায় বাবে নম্বর 
বিড়ালটির যথাক্রমে ১৬১ ৩০) ৯০, ৬০, ১৫) ২৮, ২০১ ৩০১ ২২, ১১, ১৫, ২০, ১২, 
১০) ১৪) ১০১ ৮১ ৮) ৫, ১০১ ৮১ ৬ ৬, ৭ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছে। ২ণ্নং লেখ ব' 
চিত্রে এই পরীক্ষাফল দেখানে1 হইল । 

উপরের লেখ বা চিত্র হইতে বুঝা যায় যে বিড়ালের লক্ষ পৌছিবার সময় 
অনিষমিতভাবে হইলেও, ক্রমশঃ কমিতে থাকে | ইহাতে প্রমাণিত হয় যে বিড়ালেব 
ভল বিচলনগুলি ক্রমশঃ মুছিফ়া গিয়া (56:01১৭ ০1%) শুদ্ধ বিচলনগুলি থাঁকিয়া 
যায় (96101000120 1 

৫। থর্নডাইক উদ্ভাবিত শিক্ষাতূত্র 
(1,05/5 01 1,087101710) 

বিভিন্ন পশু4 উপর পরীক্ষা ফলে থর্নডাইকূ কয়েকটি শিক্ষান্থত্র বা নিয়ম আবিষ্কাৎ 
কবি্য়াছেন। 

(১) ফল-জুত্র (14২ 91 111০০ )£ কোন উদ্দীপকের সহিত প্রতিপ্রিয়ার 
পরিবর্তনীয় সন্বন্ধের ফলে, সন্তোষজনক অবস্থায় উহাদের সম্বন্ধ দৃঢতর হয় এবং 
বিরক্কিজনক অবস্থায় দর্বতর হণন। পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ বলিতে বুঝায় শিক্ষার ছার! 
পরিবর্তনীয় সম্বদ্ধ। কতগুলি উদ্দীপক-প্রতিক্রিগ্রা সম্বন্ধ অপরিবর্তনীয়, যেমন 
শ্বাস-প্রশ্বাস, হজমক্রিয়, মণিপ্রতিবর্ত (0)01195 16116৯), নাকডাকা প্রভৃতি । 

উপরোক্ত দৃষ্টান্তে বিভালের খাগ্রূপ লক্ষো পৌছানে! নান পরিবত্তিত বিচলনের 
উপর নির্ভর করে। ঘে বিচলনগুলি লক্ষো পৌঁছিবার সহায়ক, সেইগুলি উহার 
ক্ষধা-নিবাররণরূপ সন্তোষজনক অবস্থার উদ্ভব করে, শ্রতরাং সেইগুলির সম্বন্ধ দৃঢ়তর 
হয় এবং উহাবা টিকিয়া থাকে । কিন্তু ষে বিচলনগুলি লক্ষো পৌছিবার প্রতিকূল, 
সেইগুলি উহার ক্ষুধা! না মিটাইয়া বিরক্তিকর অবস্থার সষ্টি করে, স্থতপ্াং উহাদের 
সম্বন্ধ দুর্বলতর হয় এবং উহার! মুছিয়া যায়। 

ফলমংক্রান্ত নিয়মকে পুরস্কার ও দণ্ডসংক্রান্ত নিয়মও (ঘা 06 ৩80 500 
চ0101910000726) বলা ঘায়। বিড়ালের যে বিচলন বা চেষ্টা খাছ্লাভে সহায়তা করে, 


শিক্ষণ টির 


সেইগুলির ফলে সে সন্তষ্ট বা পুবস্কৃত হয়। আবার যেগুলি খাগ্ভলাভে সহায়তা করে 
না, উহাদের ফলে সে অনস্তষ্ট ব| দণ্ডিত হয়। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ায় যে পরিবর্তনীয় 
সম্বন্ধ পুরস্কার এবং দণ্ড আনে, তাহা যথাক্রমে দৃঢ়তর এবং ছুর্বলতবর হয়। 

(২) অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা জূত্র (18 01103610159 0" 
716006005) 8 অনুশীলন বা পৌনঃপুনিকতা৷ নিয়মের দুইটি দিক, যথা অনুশীলন 
এবং অনুশীলনের অভাব । কোনো উদ্গগপকের সহিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় সম্বন্ধ 
স্বাপিত হইলে, অন্থশীলনের সন্বন্ধটিকে দৃঢ় তর কবে, আবার উহা স্থাপিত না হইলে, 
অনুশীলনের অভাব সম্বন্ধটিকে দুর্বল করে। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম নিয়মটি অক্ষুপ্ 
থাকা চাই, অর্থাৎ অন্গশীপনের এবং অন্থশীলনের ক্ষেত্রে সম্থঞ্ধটি যথাতমে সন্তোষজনক 
এবং অনস্তোষজনক হওয়া চাই। অনুশীলন নিয়মের সহিত সম্বদ্ধের তীব্রত। 
(108096) এবং জান্প্রতিকত (:5০০০০১) বিশেষভাবে জড়িত। উজ্জল আলোক, 
উচ্চ শব্দ প্রভৃতি তীব্র উদ্দীপকের সহিত পুনঃপুনঃ অন্থণীলিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনীয় 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আবার থে সম্বন্ধটি সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহ! অতীতে 
স্থাপিত সম্বন্ধ অপেক্ষা দৃঢতর হয়। অন্গশীলন এবং ফলপংক্রান্ত নিয়ম ছুইটি 
একযোগে কাজ করে। সাধারণতঃ যে ক্রিয়। সন্তষ্ট অথবা পুরস্কৃত করে, ভাহারই 
অনুশীলন হয় এবং যাহা! বিরক্ত ব৷ দণ্ডিত করে, তাহার অনুশীলন হয় না। ফলে, 
প্রথমোক্ত ক্রিয়াটি থাকিয়। যায়, কিন্তু দ্বিতীয়োক্তটি থাকে ন1। 

(৩) প্রস্তুতি সংক্রান্ত নিয়ম (1, ০1 78988170955) $ থনডাইক্‌ এই নিষ্নমকে 
প্রধানতঃ নার্ভক্রিয়ার প্রস্ততি অর্থে ব্যাখা! করিয়াছেন। নার্ততন্ত্রের উপর উদ্দীপকের 
ক্রিয়ায় যে নিউরোন্গুলি সক্রিয় হইয়া! নার্ভপ্রবাহের আকারে এ উত্তেজনাকে 
নার্ভকেন্দ্রে লইয়া! যায়, এ নিউরোনগুপিকে পরিবহন একক (০০০৫59090. 0038) 
বলা ষাহতে পারে। সকল পরিবহন-এককই উত্তেজন1 গ্রহণ করিয়া, উহাকে 
নার্ভকেন্দ্রে পরিচালিত করিতে সর্বদা প্রস্তত থাকে না। উত্তেঞ্জনাকে পরিচালিত 
করিতে প্রস্তুত পরিবহন-এককের পক্ষে উহা পরিচালন করা স্থখকর, কিন্তু ইহাতে 
প্রস্তুত নয় এমন পরিবহন-এককে র পক্ষে উহ! পরিচালন! করা কষ্টকর । 
কয়েকটি গৌণ নিয়ম 

(১) একই উদ্দীপকের বন্ড প্রতিক্রিয়া মূত্র (0০৯ 0! চ15101019 £.09007799 
(0 ঠ1)9 98009 15%697709)] 316080100) £ উপরোক্ত তিনটি প্রধান নিয়ম ছাড়াও 
থর্নডাইক্‌ আরও পাঁচটি গৌণ নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল একই বাহ, 

১৬৩ 


১৪৬ মনোবিষ্া 


উদ্দীপকের বহু প্রতিক্রিয়া 'দংক্রান্ত নিয়ম । যেমন পিঞ্জরাব বিড়াল থাস্ঘ-দর্শনরূপ 

উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় নানা রূপে অঙ্গচাঁলন! করে অথব] নানারূপে ক্রিয়াশীল হয়| 
(২) প্রতিন্যাস, প্রস্তাত অথব! স্বভাবের নিয়ম (19. ০4 4১600654, ৪৪ 

9 10189051819) £ দ্বিতীয় গেটীণ নিয়মটি হইল প্রতিন্তাঁস, প্রস্ততি অথবা স্বভাবের 

নিয়ম। ক্ষুধার্ত বিড়ালের প্রতিন্যাঁস, প্রস্তুতি এবং স্বভাক খাদ্যাম্বেষণ্জে সক্রিয় হয়। 
পিঞ্চবের দরজা খুপিবার জন্য অস্থির হয়, কিন্তু ক্ষুধা মিটিয়া গেলে, হত পিঞ্জরেই 
ভাবে ঘুমাইয়! পড়ে । 

' (৩) আংশিক প্রতিক্রিয়া নিয়ম (1৮ ০? 7১0১0 4১০০35165) £ তৃতীয়ুটি 
হুইল আংশিক সক্রিয্নতার নিয়ম । যে বিড়াল অনেকগুলি পিঞ্জরের বাহিক্ে আপিতে 
পুশখিয়াছে, সে অনভিজ্ঞ বিড়ালের তুলনায় নূতন পিঞ্রকের পার্ষে অবাস্থিত ক্ষুত্র 
বস্তগুলির প্রতি বেশী মনোধোগী হয়। এই দিক দিয়! শিক্ষা, বলিতে বুঝাক্ষ কোনো 
.দমগ্র পরিস্থিতির অর্থপূর্ণ অংশ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া । আংশিক প্রতিক্রিয়া 
হত্রটি এই, “কোনে অবস্থার একটি অংশ বা উপাদানই কোনো কোনো, ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ প্রতিক্রিগাটি সথষ্ট করিতে পারে, যদ্দিও সমগ্র প্রতিক্রিয়া। স্বষ্টি করিবার, সম্পূর্ণ 


অবস্থাটি উপস্থিত নাও থাকিতে পারে 
(8) সাদৃশ্য বা উপমান সূত্র (0০ ০? 455:211৯53০0 গছ 44০০4০83) £ 


চতুর্থ নিয়মটি হইল সাদৃশ্ঠ অথবা উপমান নিয়ম । এক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া, স্থ্ 
হয়, তাহা অনুরূপ অবস্থা দ্বারাও স্ষ্টি হইতে পাবে, যদিও পূর্বে সেই অবস্থা ক্বতাবতঃ 
সেই প্রতিক্রিয়া বৃষ্টি করিত না।” অতীতে যে সকল পরিস্থিতির কোনো! প্রতিক্রিয়া 
ঘটে নাই, সেইগুলি উহাদের সদৃশ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া! উৎপন্ন করে। যেমন নৃতন্‌ 
পিগুরে আবদ্ধ বিড়াল নৃতন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া, পুরাতন পিঞ্করে আবদ্ধ থাকাকালে 
সে যে সকল অঙ্গচালন1 করিয়াছিল; তাহার অগ্ুরূপ অঙ্গচালন। করে। 

(৫) পঞ্চম গৌণ নিয়মটি হইল আনুষঙ্গিক পরিবর্তন নিয়ম (99৭ ০1 
১০০86090158) £. এই নিয়মটি সাপেক্ষ প্রতিবর্ত নিয়মের অনুরূপ । একটি 
প্রতিক্রিয়। উহার স্বাভাবিক উদ্দীপকের সহিত একসঙ্গে উপস্থাপিত উদ্দীপকের দ্বারা « 
উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন পিঞ্ুরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল মাছের পাত্র দেখিয়। উহা 
পাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। 

৬। চেষ্টা ও ভ্রমসংশোধনবাদের সমালোচন! 


গুণ 
ধর্ভাইক্‌-এর শিক্ষণমতবাদ মনোবিদ্যান্ম আলোড়ন স্থহী করিয়াছে। বছ 
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পরীক্ষা ও প্রয়োগের ভিত্তিতে তাহার মতবাদ প্রতিষ্তিত। সৃতরাং প্রায়োগিক 
মনোবিগ্যায় ইহার মুল্য বা গুণ অপরিসীম | 

শিক্ষণে যে চেষ্টা করিতে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার প্রথম চেষ্টায়ই যে 
শিক্ষণ ঘটে এমন নিশ্চদ্নত্তা নাই । পুনঃপুনঃ চেষ্টার ফলেই সাধারণতঃ শিক্ষণ ঘটিয়। 
থাকে। পুনঃপুনঃ চেষ্টার সার্থকতা পরবর্তী চেষ্টায় পূর্ববর্তী চেষ্টায় সংঘটিত ভুল 
শোধরানো। ফলে সব ভুলগুলি সংশোধিত হইয়! শিক্ষণ ঘটে। থর্নডাইক্‌ শিক্ষণের 
এই স্বীকৃত পথটিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষ। সাহায্যে স্থাপন কবিয়াছেন। ইহাই 
মনোবিষ্ঠায় তাহার মন্ত অবদদান। এই অতি সাধারণ কথা--“একবাবে না পাবিলে 
দেখ আর বার” মাঙগষের বেলায় যেমন সত্য, পশুদের ক্ষেত্রেও তেমন সত্য। পশ্তুর 
শিক্ষণপদ্ধতিকে থর্নভাইক্‌ ঠবজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনোবিগ্ায় 
যুগাস্তর স্যি কবিয়াছেন। 


দোষ 

(১) এই মতবাদের প্রধান দোষ এই যে ইহা যান্ত্রিক (0০90901091) | ইহাতে 
শিক্ষায় উদ্দেশ্মূলকতার স্থান নাই । অথচ অনেক মনোবিদের মতে, বিড়াল প্রভৃতি 
উচ্চতর পক্তরা তো বটেই, এমন কি প্যারামিসিয়া, আযামিবা প্রভৃতি নিয়স্তরের 
প্রাণীরাও অজ্ঞাত উদ্দেশ্টসাধনের জন্য নূতন পরিস্থিতির সন্দুখীন হইতে শিখে । অসংখ্য 
পুনরাবৃত্তি অথব1! অন্ুশীলনও নিরর৫থক হয়, ঘদি শিখিরার ইচ্ছা! না থাকে। আবার 
শিখিবার ইচ্ছা! থাকিলে, একবার অন্থশীলনেও আশাতীত সুফল পাওয়া যায়। 

ম্যাকৃডুগ্যাল্‌, উড ওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিদ শিক্ষায় কোনে! লক্ষে পৌছানোর জন্য 
্রত্বৃতি এবং লয়েড, মর্গ্যান্‌ ইহাতে প্রচেষ্টার মধো একাগ্রতা বা! দৃঢ়তার স্থান স্বীকার 
করিয়খছেন। পিঞ্চরাবছ্। বিড়াল পিঞবের বাহিরে আসিয়া খাগ্য না পাওয়া পর্যতত 
একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করিয়া যায় । স্ৃতরাং উহার প্রচেষ্টা অন্ধ বা ্বান্ত্রিক নয়। চেতনা 
ও প্রত্যক্ষমূলক মনোযোগ, স্থখ ছুংখ বেদনা প্রভৃতি মানসবৃত্তির সহিত ইহা সংশ্রিষ্ট। 
অথচ থন্নডাইক্‌ যেন বলিতে চাঁন যে শিক্ষায় এই সকল উচ্চতর মানসবৃত্তির কোনে! 
স্থান নাই। 

(২) চেষ্টা গ ভুল করিতে করিতে ক্রমশঃ ভুল কমিয়! যায় । কিন্ত নিছক 
যাস্ত্রিকভাবে অথৰা আপনা-আপনি ভূলগুলি শোধরায় না। চেষ্টা ও ভুলের ফলাফল 
অনেকটা নির্ভর করে প্রাণীর দৈহিক-মানসিক অবস্থার উপর। কোনো পরি- 
স্থিতিতে হয্নত ভুলগুলি প্রাণীকে এমন বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে, যে উহা! অন্ধভাবে একই 
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ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়া যাইতে থাকে । মাুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে শাস্তি ভুল 
সংশোধনের পরিবর্তে আরও বদ্ধমূল করিয়া দেয়। 

(৩) থরন্ডাইক্‌ ধরিয়া! লইয়াছেন যে শিক্ষা কতকগুলি পরম্পর-বিচ্ছিম্ন ঘটনার 
সংযোগ মাত্র । কিন্তু শিক্ষা একটি সমগ্র ব্যাপার ৷ ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের সঃগ্র 
রূপটির জ্ঞান বা চেতনা আবশ্থক | পিগ্ুরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিড়াল খাচাটি এবং উহাব 
বাহিরে স্থাপিত খাগ্য পরম্পরস্বীচ্ছন্নভাবে দেখে না, কিন্তু সে দেখে ক্ষুধা-খাছ্য-খীচা 
প্রভৃতির সমন্বয়ে একটি সমগ্র পরিস্থিতি । 

(৪) থনভাইক্‌-উত্ভাবিত নিয়মগ্ডলিও অনেকাংশে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 
যেমন ফলসংক্রান্ত নিয়মের সহিত যাষ্্রিক দৃষ্টিভ্গীর সামঞ্জস্য নাই। সাফল্য- 
জনিত সন্তোষ বা পুরস্কার এবং অসাফলাজনিত বিরক্তি বা শান্তি বিড়াল, ইনুর 
প্রভৃতি প্রাণীতে ডচ্চতব মানসবুত্তির আরোপ করে। 


৭। ওয়াট সন্-এর শিক্ষণ-মতবাদ 


ওয়াট সন্‌ বলিয়াছেন যে শুধু অন্থশীলন বা পৌনঃপুনিকতা৷ এবং সাম্প্রতিকতা, 
এই দুইটি নিয়ম দিয়াই শিক্ষা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তাহার মতে শিক্ষার 
ব্যাখ্যায় চেতন বা মন-প্রভাবিত মানসবৃত্তি স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 
পৌনঃপুনিকত৷ সূত্রের প্রয়োজন এই যে ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার তুলনায় সফল 
প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা বেশী, কারণ প্রত্যেক প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি হয় সাফল্যলাভে, 
অথচ এই ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রতি চেষ্টায় ন। ঘটিতে পারে । এই কারণেই বার বার 
চেষ্টার ফলে সাফল্য লাভ হয়। আবার যে চেষ্টায় সাফল্য লাত ঘটে, তাহ! 
সান্প্রতিকও বটে, কারণ সকল প্রতিক্রিয়াই সর্বশেষ চেষ্টা। সেই কারণেও সফল 
প্রতিক্রিয়। স্থাক্ষিত্বলীভ করে এবং বিফল প্রতিক্রিয়ার বিলোপ ঘটে 1 


ওয়াট জনীয় মতের সমালোচন। 


পক্ষান্তরে টম্সন্‌ অনুশীলন এবং সাম্প্রতিকতা নিয়ম অপেক্ষা ফল-সংক্রান্ত 
নিয়মকে প্রধান বলিয়া! মনে করেন । থন্নভাইক্‌ হ্বয়ং এই নিয়ম ছুইটিকে ফল-সংক্রান্ত 
নিয়মের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করেন । | 

টম্জনূ, ওয়াটজনীয় মতবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যে ফল-সংক্রান্ত নিয়মকে বাদ দিয়া শুধু অনুশীলন এবং সাম্প্রতিকত নিয়মের সাহায্যে 
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শিক্ষার ব্যাখা] হইতে পারে না। সফল ক্রিপ়াগুলি যে স্বাধিক পুনঃপুনঃ ঘটবে 
এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। হয়ত একই ভুল প্রতিক্রিরার বহুবার পুণবাব্ত 
ঘটতে পারে এবং এই ভুলটি বার বার অশ্ুষ্ঠত হইবাপ ফলে বদ্ধমূল হইয়া যাইতে 
পারে। আবার পাম্প্রতিকতাই যদি শিক্ষণের মূল-কারণ হয়, তাহ! হইলে প্রত্যেক 
পূর্ববর্তী ভুল ক্রিয়া সাম্প্রতিক হওয়ায় পুণ£পুনঃ অনুষ্ঠিত হইবে। উপবস্ত শেষ প্শ 
৭। শুদ্ধ প্রিয়া সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক হওয়ায় পরবর্তী পরীক্ষান্ প্রথমেহ উহা অন্থাষ্টত 
ইয়া উচিত এবং অপাম্প্রতিক ভুল ক্রিগ্নায় সমযক্ষেপ হওয়া উচিত নয়। স্ৃতরাং শু4ু 
অন্থশীণন বা শান্প্রতিকতা শিক্ষণের মূল কাণণ হইতে পারে না। কল-সঞা ও 
নিয়মের সহিত উহাদের যুক্ত করা দরকার। শ্যাক্ডুগঠাল, কফকা প্রস্থাত 
মনোবিদের] থনডাইকৃ এবং ওয়াট অন্-এএ মতবাদকে যান্ত্রিক এখ বিক্লৃত বাণয়| 
শমালোচনা করিয়াছেন । 


৮। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বাদ 
( 001101610776ণ0. 7২011651176) ) 


প্য।াডবলো। (৮৪৮10), বিচটিরিও (8০০116979%) প্রতি কশ বিজ্ঞানীরা এবং 
লদাশ.লি ও ওয়াট সন প্রভৃতি চেষ্টিতবাদীর! শিক্ষণকে সাপেক্ষ প্রতিবর্তদূপে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। উদ্দীপক স্বভাবতঃ যে প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে তাহাকে বলে সরল বা 
নিরপেক্ষ প্রৃতিবর্ত (931:0019, [05০9050161009ণ. 79116) যেমন মাংসের সহিত 
জিহ্বার সংস্পর্শে কুকুরের লাঁলা-নিঃসরণ প্রতিবর্ত ঘটে, অথবা জোগ আওয়ার্গ 
শুনিবামাত্র শিশু ভয়ে চমকাইয়া গঠে। কুকুরের জিহ্বার সহিত মাংস-মংপ্পর্শে 
ঠিক পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে যদি কয়েকবার একটি ঘণ্ট| বাজানো! হয়, তবে ঘণ্টার শব্ধ 
শুনিবামাত্র কুকুরের লাল! নিঃনরণ হইতে থাকে । অথবা জোর আওয়াজটি হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে যদ্দি কয়েকবার শিশুকে একটি সুন্দর খেলনা দেওয়। হয়, তবে স্শা 
খেলনাটি দেখিবামাত্র শিশু ভয়ে চযকাইয়া ওঠে । এই ছুইটি স্থসে ঘণ্টার শব্দ 
শুনিয়া যে লাল। নিঃসরণ এবং সুন্দর খেলন। দেখিয়1 যে ভয় উৎপন্ন হয়ঃ তাহা! 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত। 

এই মতে শিক্ষা একপ্রকার সাপেক্ষ প্রতিবর্ত। শুধু যে মন্থস্েতর প্রাণীদের 
শিক্ষাই এইরূপ, তাহ] নয়। মানুষের শিক্ষা, এমন কি সকল উচ্চতর মানস ক্রিঘ়্াই, 
সাপেক্ষ প্রতিবর্তরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। প্যাভলে!, বিচটিরিও প্রভৃতি রণ 


১৫০ মনোবিষ্ভা 


বিজ্ঞানীদের গবেষণ! উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযুক্ত হুইয়াছে। কিন্তু 
ব্রীস্নোগরক্ষি, মিস মাঁতির, ওয়াটসন্‌, ল্যাশলে প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ শিশুর শিক্ষণ 
বিষয়ে পরীক্ষ1 ও প্রয়োগ করিয়া, মানুষের শিক্ষাও যে মূলতঃ সাপেক্ষ প্রতিবর্তই, এই 
মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন ।* 

শিশুর স্বাভাবিক কৌতুহল অথবা জানিবার ওঁৎস্থক্কে নৃত্ন বা অজ্ঞাত বস্বতে 
জাগাইয়া৷ তোলা যাপ়। যে বস্তে শিশুর স্বাভাবিক ওঁৎন্থক্য আছে, উহার সহিত, 
যাহাতে শিশুর শ্বাভাবিক ওৎন্বকয নাই, সেই বস্বর, অন্যঙ্গ-স্থাপনই এই মতে 
শিক্ষণের স্বরূপ । যেমন শিশু পাখী কি তাহা জানে, কিন্তু পাখী” নামটি জানে না। 
তাঁহাকে একটি পাখী দেখাইয়া, যদ্দি কয়েকবার বল হয় এইটি “পাঁখী, তবে তাহার 
পক্ষে পাখী কথাটি শিক্ষা করা সহজ হয়। এই ক্ষেত্রে শিশুর “পাখী” কথাটিব শিক্ষা 
পাখী বস্তটির পূর্বজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে । 

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত মতে সকল শিক্ষাই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত। উচ্চতর শিক্ষার সহিত 
সহজ বা সরল শিক্ষার পার্থক্য শুধু জটিলতর এবং সহজতর সাপেক্ষ প্রতিবর্তের 
পার্থক্য । যে নিয়মে শিশু পাখী' কথাটিকে পাখীর জ্ঞানের সাপেক্ষ করিয়া শিক্ষা 
করে, সেই নিয়মেই নিউটন্‌ তাহার মাধ্যাকর্ষণ ত্থত্র অথবা শঙ্কর তাহার অছৈতবাদ 
শিক্ষা করিয়াছেন । 


সাপেক্ষ প্রতিবত'বাদের সমালোচন! 


সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের গুণ এই যে ইহা থনডাইক-এর ফল-সংক্রাস্ত নিয়মের 
সাহায্য লয় না, সুতরাং উচ্চতর মানসবৃত্তির উপর নির্ভর না করিয়াই শিক্ষার ব্যাখ্যা 
করিতে পারে। কিন্তু থর্নডাইক-প্রবক্তিত অনুশীলন এবং উহার সহকারী 
সাম্প্রতিকতা নিয়মটিকে এই মত ম্বীকার করে। সাপেক্ষ উদ্দীপক যদি নিরপেক্ষ 
উদ্দীপকের সহিত পুনঃপুনঃ উপস্থাপিত হয়, তবেই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটিতে পারে। 

প্রায়োগিক মনোবিষ্ঠায় সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে। 
এই গবেষণা শিশু-শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগাস্তর ঘটাইয়াছে। পূর্বে শিক্ষা ব্যাপারটি অম্পষ্ট 
ছিল। কিন্ত বর্তমানে ইহা যে স্পষ্টতর হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে সাপেক্ষ 
প্রতিবর্তবাদের অনস্বীকার্য প্রভাব । শিক্ষা অনুষঙ্গ ক্রিয়া করে, সন্দেছ নাই। 
শিশুর শিক্ষা যে মূলতঃ কতকগুলি সাপেক্ষ প্রতিবর্তের প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যাসরূপ স্থায়ী 
সাপেক্ষ গ্রতিবর্ত গঠন, তাহ! সাম্প্রতিক মনোবিদ্যার একটি হ্বীকৃত সত্য। মেধাবী 


শিক্ষণ ১৫১, 


শিক্ষার্থী সহজেই সাপেক্ষ প্রতিষর্ত করিতে পারে, কিন্তু মন্দধী শিক্ষার্থী পারে ন1। 
তাহা ছাড়া, শিক্ষা যে শিক্ষকের আয়ত্তাধীন, সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ লেইদ্দিকে 
আমাদের মনোঘোগ আকর্ষণ করিয়াছে । এই মতবাদ দেখাইয়াছে, ইচ্ছানুজপ 
শিক্ষাপরিস্থিতি হ্যটি করিয়] আশানুৰপ শিক্ষাফল লাভ করা যায়। 

কিন্তু সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের এই যে €দে।ষ ইহা যাস্ত্রিকতাবাদ । ইহ] শিক্ষার্থীর 
ইচ্ছা, আকর্ষণ, মনোযোগ প্রভৃতি উচ্চতর মানসবুত্তিগুলিকে যথাঁযোগা স্থান দেয় না। 
শিক্ষার্থী যদি না শিখিতে চায়, অথবা শিক্ষণীয় বিষয়ে মনৌযোগ না দেয়, তাহ 
হইলে শিক্ষা কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, সকল উদ্দীপকই যে সাপেক্ষ 
হইতে পারে, এমন নয়। এমন কতকগুলি উদ্দীপক আছে, যাহা অন্য উদ্দীপকের 
পরিবর্তে কাজ করিতে পারে না। যেমন, মায়ের উপব শিশুর স্বাভাবিক টান বা 
আকর্ষণ থাকে, কিন্তু মায়ের সহিত যাহাকে দেখে, শিশু তাহাকেই মায়ের মত 
ভালবামিতে শিখে না। 


৯। পরিজ্ঞানবাদ (]18151)6]09075) 


গেস্টান্ট মনোবিগ্ঠাব মতে শিক্ষা শুধু অন্ধ বা আকম্মিক চেষ্ট। ও ভুলের যাক্ত্রিক 
ফল নয়, অথবা সাপেক্ষ প্রতিবর্তও নয়, কিন্তু একটি'সমগ্র শিক্ষণীয় পরিস্থিতিব 
পনিজ্ঞান (15181)6)। অথবা শিক্ষা! শুধু চেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের ক্রমিক ফল নয, 
কিন্ত সমগ্র পরিস্থিতির দ্রুত ও এককালীন পরিজ্ঞান-ফল। 


কোয়েলার-এর গবেষণ! 


ক্যানারি দ্বীপে অবস্থিত গবেষণাগারে কোয়েলার্‌ (1001017 ) পরীক্ষা 
করিয়াছেন, কি প্রকারে শিম্পাঞ্জীর! বস্ব প্রত্যক্ষ করে বা শিখে । তিনি লক্ষ্য 
করিয়াছেন ষে সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া, উহাদের বিশৃঙ্খল চেষ্টার 
আকম্মিক অবসান হয় সমশ্তার পঁরিজ্ঞান অথবা অন্তদৃ্টির ফলে, কিন্তু চেষ্টা! ও ভ্রম 
সংশোধনের ফলে ক্রমশঃ হয় ন1। 

কোয়েলার্-এর পরীক্ষাধীন একটি শিম্পান্তী খাবার নাগাল পাইতে ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা বৃথা চেষ্টায় হয়রান হইতেছিল। সে হয়ত হঠাৎ দেখিল, খাবারের নাগাল 
পাইবার উপযোগী একটি লাঠি মাটিতেই পড়িয়া আছে। আবার কোনো শিম্পাপ্তী 
হয়ত হঠাৎ দেখিল, যে কম্বলটি খাঁচায় পড়িয়া আছে, তাহাই খাছ্ের নাগাল পাইবার 


১৫২ মনোবিছ্যা 


উপাঁয়। কোয়েলার্-এর তৃতীয় গবেষণা আরও চমকপ্রদ । শিম্পার্ধীটির নাঁগালের 
বাহিরে, অনেক উ'চুতে, কলা ঝুলিতেছিল। সে ছুইটি পৃথক লাঠি দিয়া এ কল! 
টান্য়া লইবার বুথাই চেষ্টা করিল, কাঁরণ পৃথকভাবে লাঠি দুইটি কল! নাগাল 
পাইবার পক্ষে ছোট । খাগ্যলাভে বিফল হইয়া সে লাঠি দুইটি লইয়! অনেকক্ষণ 
উদ্দেশ্হীনভাঁবে খেল! করিতে লাগিল । এইবপ করিতে করিতে, সে হঠাৎ একটি 
লাঠি অপরটিব প্রান্তে জুড়িয় দিয়া কলা টানিয়া লইল। 'র্থাৎ সে এতক্ষণ লাঠি 
দুইটিকে সমগ্র পরিস্থিতির অংশরূপে দেখে নাই, দেখিয়াছে পৃথক পুথক ভাবে! 
এই বার দুষ্টটি যুক্ত লাঠি কিরূপে কলার দৃবত্ব অতিক্রম সম্ভব কবে তাহা 
আবিষ্কার করিল । 

পরিজ্ঞান বা ইন্মাইট, দ্রেত এবং এককালীন শ্শিক্ষা । ইহা দীরে ধীবে ব! 
ক্রমে ক্রমে অগ্রসব ্যূ না। পরিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বন্তগ্ুলি” 
হিন্তাসে পবিবর্তন ঘটে । ফলে, যে বস্তটি প্রতাক্ষের পশ্চাঁদ ভূমিতে (৫৫01) ছিল, 
তাহাই উচ্ভাব কেন্দ্রে মূর্ত (16519) হইয়া ওঠে । যেমন তৃতীয় গবেষণায় খাছ্যেবু 
নাগাল পাইবার অলপযোগী প্থক লাঠি ঢুইটি প্রতাক্ষেব কেন্দ্রে থাকিলে, উভাদের 
পাবস্পবিক মগ্রন্ধ-জ্ঞান, অর্থাৎ লাঠি ছুইটি যে আলাঁদাভাঁবে ছোট এবং যুক্তভাঁবে বড 
এই জ্গান, প্রহাক্ষের পশ্চাদ ভূমিতে থাকে | কিন্থ পরিজ্ঞানে ফলে ইহাই প্রনাক্ষেব 
কেন্দ অধিকার কবে। ইহ] বিদ্রাতের মত হঠাৎ উদ্ভাসিত হয় এবং সমগ্র সমস্যাটির 
উপর আলোকপাত কবে। পরিজ্ঞান নূতন আবিষ্ষারেব অন্রবপ | ইহ1 আব 
উন্মেষ লিনী চেতন । উদ্ভাবনশাঁলী পরিজ্ঞানেব আসল রূপ হইল ইহার -ডিৎ 


গতিতে প্রকাশ (11110117861) ] 


পরিভ্ঞানবাদের সমালোচনা 

পরিজ্ঞানবাঁদ উপরোক্ত দ্বইটি মতবাদ অর্থাৎ চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধন এবং সাপেক্ষ 
প্রতিবর্তবাঁদ হইতে মূলতঃ ভিন্ন । এ মত দুইটি অনুধক্ষবাদেব উপর প্রতিঠিত। 
চেষ্টা ও ভ্রম সংশোধিনবাদ এবং সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাঁদ শিক্ষা পরিস্থিত্িকে সমগ্রৰপে 
গ্রহণ না] কবিয়া, উহ্নার অংশগুলি পৃথক করিয়া লয়। পিগুরাবদ্ধ ক্ষুধার্ত বিভা 
জাঁনে না যে তাহাকে পিঞ্ুবের বাহিরে আসিয়া খাছ্য সংগ্রহ করিয়া ক্ষুধা মিটাইতে 
হইবে । সে শুধু ক্ষুধার অন্ধ আবেগে, একটিব পর আর একটি অক্ষচালন1! করে এবং 
যে অঙ্গচালন1 আন্দাজে টিল মাঁরিবার মত লক্ষ্যে লাগিয়া যায়, তাহাই যাস্ত্রিক নিয়মে 
টিকিয়া থাকে । 


শিক্ষণ ১৫৩ 


এই কারণে বল! যায়, চেষ্টা ও ভুল অংশোধনবাদ শিক্ষাকে একটি পার- 
মাণবিক ব্যাপারে পর্ষবসিত করে। কতকগুলি পরম্পরবিচ্ছিন্ন পুথক পরমাণুর 
সংষোজন ও বিয়োজনে জড়বস্তু উৎপন্ন হয়, তেমনই কতকগুলি পরম্পরবিচ্ছিন্ন পথক 
চেষ্টার সংযোজন ও বিয়োজনে শিক্ষা ঘটে। পবিজ্ঞানবাদ এই মনোবৈজ্ঞানিক 
পরমাণুবাঁদের বিরোধী | এই মতে শিক্ষা-পরিস্থিত্তি একটি সমগ্র বা গোটা বস্ত। 
সমগ্রের যে কোনো অতশ পরিবতিত হইলে অন্যান্ত অংশগুলির পরিবর্তন হয়। 
পরিজ্ঞান-বাদ উপরোক্ত দুইটি মতের মত থান্ধিক নয়। ইহাতে উচ্চতর মানসবুত্তির 
স্বান আছে। কিন্তু পরিজ্ঞানবাদও প্রয়োগিক। ইহা হ্বর্দাইমারু, কোৌঁয়েণারু, 
কফ.কা প্রভৃতি গেস্টান্ট মনোবিদ গণের গবেষণায় সমুদ্ধ। 

কিন্তু উপরোক্ত শিক্ষা-মতবাদ দুইটি যে একেবাঁবে মিথা1, ভা] প্রমাণিত হয়্‌ 
না। পরিজ্ঞান তডিত্গতিতে হয় স্বীকার করিলেও, ইহার প্রস্ততি তিমাবে পবীঙ্গ ও 
ভ্রম প্রয়োজনীয় । যে শিম্পাঞ্জীটি দুইটি লাঠি জোডা দিয়া কদলী সংগ্রহ করিতে 
শিখিল, সে উহা হঠাৎ শিখে নাই। পূর্বে সেপুথক লাঠি ছুইটি দিয়া চেষ্টা 
করিয়াছে। স্থৃতরাং চেষ্টা ও ভ্রমের মধা দিয়াই এ শিম্পাপ্ষীকে শিক্ষা কার্ধে অগ্রসর 
হইতে হইয়াছে । বিশেষ এই, চেষ্টা ও ভ্রম অন্ধ আবেগের দ্বার। পরিচাশিত হয় 
নাই, কিন্ধ প্রথম হইতেই একটি সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ দ্বার! পরিচালিত 
হইয়াছে। 

পবিজ্ঞান শুধু যে অন্তদূ্টি (1751016) তাহা নয়, কিন্ত পশ্চা্দুর্টি 07171না810) 
এবং সম্মুখদৃটিও (107691076 বটে। ইহাতে সমগ্র পরিস্থিতির অগ্র ও পশ্চাৎদৃষ্টি 
বহিয়াছে। 


উপসংহার 


শুধু চেষ্টা ও ত্রমসংশোধন এবং সাপেক্ষ প্রত্িবর্তে সময় ও শক্তির অপচয় হয়। 
শিক্ষা পরিস্থিতি না বৃঝিয়া শুধু বোকার মত এলোযেলো! চেষ্টা করিয়া যাওয়! 
ক্ষতিকর | অবশ্য দৈণন্দিন জীবনে অনেক কিছুই যন্ত্রের মত করিতে হয়। গতাঙ্ছ- 
গতিক ক্রিয়াগুলির শিক্ষায় হয়ত প্রথম মতবাঁদ ছুইটির সমধিত শিক্ষা্রণালী যথেষ্ট 
সহায়তা করে। কিন্তু যে সকল শিক্ষায় মনোমোগ, ইচ্ছা, আকর্ষণ, বুদ্ধি প্রস্তুতি 
উচ্চতর মাঁনসবৃত্তিগুলির প্রয়োজন, তাহাতে প্রথম মতবাদ ছইটির যাথার্থ্য বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। 


১৫৪ মনোবিচ্ধা 


স্টট-এর গবেষণাফল উদ্ধৃত করিয়া ইউয়ার, (%০:) পরীক্ষা ও ভ্রমবাদ” 
অশ্ুকরণবাদ এবং চিন্তনবাদ, এই তিনটি শিক্ষাপদ্ধতির তুলন1 করিয়াছেন। কোনো 
বিশেষজ্ঞের হাতেকলমে কাঁজ দেখিয়া, উহা] করিবার চেষ্টাকে অনুকরণ পদ্ধতি 
বলে। এই পদ্ধতিতে অযথা সময় ও শক্তির অপচয় নিবাঁরিত হয়। কিন্তুইহার 
দৌষ এই যে ইহ] শিক্ষার্থীর স্বাধীন চেষ্টাকে ব্যাহত করে। চিন্তন পদ্ধতি শিক্ষণীয় 
পরিস্থিতির প্রত্যেকটি অংশের সহিত অপরাপর অংশের সম্বন্ধ বুঝিয়া শিক্ষার পদ্ধতি। 
এই পদ্ধতি মূলতঃ পরিজ্ঞান পদ্ধতির অনুরূপ । 

ইউয়ারু দেখাইয়াছেন যে কোনো যান্ত্রিক ধাঁধার সমাধানে পরীক্ষা ও ভ্রম 
পদ্ধতিতে যদি আট ঘণ্টা লাগে, তাহা হইলে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে লাগে ছুই ঘণ্টা এবং 
তৃতীয় পদ্ধতিতে মাত্র আধ ঘণ্টা। উপসংহাবে আরও বলা যায় যে, শিক্ষা পদ্ধতি 
শুধু সংযোগ অনুযঙ্ের (1 01 ০001841১) উপর নির্ভর না করিয় সাদৃশ্য অনুযর্গের 
(19 01 5007187৮5) উপরও নির্ভর কবে। যাহাতে শুধু যান্তিক নিয়মই কাজ করে 
না, বুদ্ধিপূর্বক শিখিবাব নিয়ম কাজ করে, সেই শিক্ষা-পদ্ধতিই ফলপ্রস্থ। এই 
দিক দিয়া বিচার করিলে, পরীক্ষা ও ভ্রমসংশোধনবাদ এবং পাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ 
গ্রহণীয় নয়, কারণ এই ছুইটিতে সংযোগ অনষঙ্গই শ্রাধান্ত লাভ করে। পরিজ্ঞানবাদ 
এই দোষ হইতে মুক্ত । 

১০। শিক্ষার গতি 
শিক্ষা নিয়মিত হারে অগ্রসর হয় না। প্রথমে দ্রভ পরে শিথিল, আবার ভ্রুত” 


বর্ণসংখ্যা প্রতি মিনিটে 





অনুশীলনের সপ্তাহ 
২১ নং চিত্র--তারবার্তায় বর্ণ গ্রহণ ও প্রেরণ শিক্ষার গতি 
আবার শিথিল, এইরূপ বিভিন্ন হারে শিক্ষণের গতি চলিতে থাকে । আবার 


শিক্ষণ ১৫৫ 


মাঝে মাঝে ইহার গতি থামিয়। গিয়া, এইভাবে চলিতে থাকে। তৃতীয়তঃ, একই 
বস্বর শিক্ষণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ পরিলক্ষিত হয়। উৎসাহ এবং মনোযোগের 
পাথকাই ব্যক্তিগত তেদের কারণ। 

থর্নভাইক্‌-এর চব্বিশটি পরীক্ষায় পিঞ্জরাবদ্ধ বিড়ালের লক্ষে পৌছাইতে যে সময় 
লাঁগিয়াছিল, মধ্যে মধো সময় কমিয়া যাইবার পরিবর্তে যে সময় বাড়িয়! গিয়া ছিল 
এবং কোনে! কোনে উপযুপবি পরীক্ষায় যে সময়ের কোনে নড়চড হয় নাই- এই 
টনাগুলিতে শিক্ষাগতির প্রথম ঢ্ইটি লক্ষণ দেখা যাইবে । 

ব্রায়ান ও হার্টারু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শিক্ষণের ফলে তারবার্তায় বা টেলিগ্রাফে 
প্রতি মিনিটে কতগুলি বর্ণ গ্রহণ ব! প্রেরণ কর] যায় । তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া 
কলিন্স্‌ ও ড্রিভার, শিক্ষণগতি ২১নং রেখাচিত্রে উপস্থাপিত করিয়াছেন ।১ 


শিক্ষার “মালভূমি” 


শিক্ষার রেখাচিত্রে আরন্তকালে দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই উন্নতির গতি 
ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে । উন্নতির একটি লীমায় পৌছিবার পর অধিকতর 
উন্নতি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই স্তরটিকে বল! হয় শিক্ষার মালভূমি (12909 
01 ]:02101708) '্থব1 কিটঅন্-এর ভাষায় নৈরাশ্টের মালভূমি । উৎসাহের অভাব, 
ধদহিক অবসাদ, চেষ্টার অভাব, অমনোধোগ প্রভৃতি কারণে এই অচল অবস্থার কটি 
হয়। ইহ] কাটাইয়া উঠিতে হইলে, উপযুক্ত সময়ে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয়। 
এই সম্কটকাল উত্তীর্ণ হইবার জন্য বিশেষজ্ঞের সাহাধা আবশ্ক। শিক্ষার মালভূমি? 
আর একটি কারণেও ঘটিতে পারে, যেমন ইহাই হয়ত অনুস্থত প্রণালীতে, শিক্ষার্ধার 
বয়ন ও মন্তিফের শক্তি অনুসারে, শিক্ষা-সীমা (0)7550108108] 17016) 1 


১১। লুষ্ঠু শিক্ষা বা শিক্ষায় সময় ও শ্রম সংক্ষেপ, 
১২। পশুর 'এবং মানুষের শিক্ষণ 


থন্ডাইক্‌, হব.হাউস্‌, কোয়েলার্‌, পাভ লে! প্রভৃতি মনোবিদ, প্রধাঁনতঃ মন্থপ্তেতর 
পশ্তুতে বা প্রাণীতে তাঁহাদের শিক্ষা-গবেষণা সীমাবদ্ধ বাখিয়াছেন। অন্তদ্দিকে 


১ এম্‌, কলিন্স আও. জে, ড্রিভার্‌ এলপেরিমেপ্টাল সাইকলজি__পৃঃ ২২৭ 
২ এই থণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদ, প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


১৫৬ মনোবিদ্য 


ওয়াট সন, ল্যাশলে প্রভৃতি শিক্ষামতবিশবদগণ শিশ্ত এবং সাবালক মান্ষের উপরও 
তাহাদের পৰীক্ষা প্রয়োগ করিয়াছেন । 

মন্তষ্তেতর প্রাণী এবং মান্ষের শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রকারগত ভেদ নাই বলিয়াই 
বিশিষ্ট মনোবিদগণের অভিমত। উহাদের শিক্ষা-পদ্ধতিব পার্থকা পরিমাণগত | 
মন্থয়েতর প্রাণীর শিক্ষা-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ, সবল এবং অনুন্নত । কিন্তু মানুষে 
শিক্ষা-পদ্ধতি আঁধকতর জটিল এবং উন্নত। পশ্ত ব! প্রাণীর তুলনায় মানুষের শিক্ষা- 
পদ্ধতির উত্কর্ষের কারণ মানুষের মানসিক, দৈহিক 'প্রভৃতি সর্বাঙ্গীণ উতৎ্কর্ষ। 

(১। পশুর তুলনায় মানুষের নার্ভতম্ন উন্নত। তাহার মস্তিষ্ক অধিক পবিণত 
এবং বিকশিত । কাঁজেই মানুষের ক্ষেত্রে, শিক্ষণীয় বিষষের মধো যে উচ্চতর ও 
স্থস্মতর অনুযক্ক স্থাপিত হয়, পশুদের ক্ষেত্রে তাহা হয় না। 

(২) মন্তিফ-বিকাশের সহিত মানুষের বুদ্ধি অধিকতব বিকশিত। ক্তরাং 
তাহার পর্যবেক্ষণশক্তিও উন্নততর | মানুষ প্রত্যক্ষ বস্ত্র যত দিক পর্যবেক্ষণ করিতে 
পারে, পশুর ব! প্রাণীবা তত দ্দিক পর্যবেক্ষণ করিতে পারে ন1। 

(৩) সমন্যার সমাধানে মাজষ অগ্রপশ্চাৎ্ বিবেচনা করিতে পারে এবং সমস্যার 
বিভিন্ন অংশ নিজ আয়ত্তে আনিয়া উহার সন্মুখীন হইতে পারে, কিন্তু পশুরা 
পারে না। 

(8) সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই ভাষা ব্যবহারে সক্ষম । নাম, সংখ্যা, প্রভৃতি 
প্রতীকের লাহায্যে মানুষ শিক্ষাকার্ধ অধিকতর সংক্ষেপে ও ট্ুভাবে পরিচালনা 
করিতে পাবে। 

(৫) মানুষের কল্পনা, চিন্তন প্রভৃতি উচ্চতর মানসবৃত্তি উন্নত হওয়ায়, মানুষ 
অতীত 'ও ভবিষ্যতের গর্ভে নিছিত বস্ত সম্বন্ধেও শিক্ষালাত করিতে পারে । কিন্তু 
মন্তস্তেতর প্রাণীরা শুধু উপস্থিত বিষয়ে শিক্ষালাভেই সমর্থ । 


১৩। শিক্ষণের প্রধান অঙ্গ 


(১) শিক্ষণের প্রধান অঙ্গ হইল জিজ্ঞীস1 বা জানিবাঁর ইচ্ছা । এই জিজ্ঞাসা, 
কৌতুহল বা ওৎস্থক্য দেখা দেয় প্রথমতঃ অতাব বা প্রয়োজন বোধে । ইহা সকল 
প্রাণীরই একটি অদমা ম্বভাব বা! প্রকৃতি । অবশ্য উড ওয়ার্থ, প্রভৃতি মনোবিদ, মনো” 
বিদ্ভাকে ক্রিয়াজক (03187010 ) বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মনে শিক্ষার 
যুল উদ্দেস্ত জিজ্ঞাসা বা জানিবার ইচ্ছা নয়, কিন্তু কোনে! কার্ধকরী ফল লাভ করা। 


শিক্ষণ ১৫৭ 


(২) শুধু জানিবার ৎস্থক্যই যথেষ্ট নয়। ওঁৎস্ৃক্য মিটাইবার উপঘোগী ইচ্ছা, 
সন্কল্প বা! প্রন্তিও আবশ্যক । ইচ্ছ! বা স্কল্পের অভাবে শিক্ষার বাসন1 মনে উঠিয়া 
মনেই লীন হইয়। ঘায়। 

(৩) জানিবার প্রয়োজন বোধ হইতে আসে পর্যবেক্ষণ বা অনুসন্ধান । 
শিক্ষণীয় পরিস্থিতি সাধারণতঃ জটিল অবস্থায় থাকে । এই পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশ- 
গুলিকে উহাদের পারস্পরিক মঞ্বন্ধে পর্যবেক্ষণ না করিলে, উহাব সম্মুখীন হওয়া সব 
হয় না। 

১৪) সার্থক পর্যবেক্ষণের সহিত মনোযোগও বিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। 
পরিস্থিতিকে মনোযোগ দিয়া পর্যবেক্ষণ না করিলে উহার প্রধান এবং গৌণ 
অংশগুলির পার্থক্য স্পষ্টভবে বুঝ সম্ভব নয়। 


(৫) শিক্ষণীয় পরিস্থিতি জটিল হইলে, পর্যবেক্ষণ ও মনোযোগের সহিত শিক্ষণ 
চেষ্টার পুনরাবৃত্তি বা অনুশীলনও দরকার । 

(৬) স্থফললাত, আকর্ষণ প্রভৃতি অঙ্গগুলি অন্থশীলনে প্রাণ ও শক্তিসঞ্চার কখে। 
চেষ্টায় স্বফললাভ হইলে, চেষ্টা আরও বলব হইয়া শিক্ষা-কাধকে অগ্রসর করে। 
কিন্তু প্রত্যেক চেষ্টাই বৃথা হইলে, উহাতে শক্তি থাকে না। 

(৭) অনুশীলনের বলাধানকারী অঙ্গ পুরস্কার এবং শাস্তি। চেষ্টা বৃথা হইলে, 
অসন্তোষ বা শান্তি এবং উহার সাফল্যে, সন্তোষ বা পুরস্কার আসে। 


[76701 86 


1. 1090106 1981:0106- 1)5 219. 80105515 0590 00 951002117791)05 02) 
09৮777010 2 (1050, 140-141) 

শিক্ষা কাহাকে বলে? শিক্ষা-প্রয়োগে পঞ্ত ব্যবহৃত হয় কেন? 

2. 00757108115 6300500, 01017011915 গু] 8000 60010961000 01 
1991:01100, (405. 0)), 142-148) 

থনডাইকৃ-এর শিক্ষ সম্বন্ধে চেষ্টা ও ভ্রম-সংশোধন মতবাদ আলোচন। করু। 

3,.15501810 8700. 00610159 6170 00001010090, [89165 (1000৬ 01199701105, 

(0.0, 149-191) 
শিক্ষা স্ন্বন্ধে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদের আলোচনা কর। 


১৫৮ মনোবিদ্ধ। 


4. 1750 15 19 95 1091006? 81980176 0 1051876 ? 10150958 
(৬০৪0, 151-104) 

পরিজ্ঞানমূলক শিক্ষা কাহাকে বলে? পরিজ্ঞানের ফলে শিক্ষা ঘটে কিনা 

"আলোচনা কর। 
5. 002008:9 6110 01119790 $1)907199 ০1198170100.  ড1010) 01 679১9 
800925605০৮. 69109 6109 13096 98615190601 ? 00150098, 

(495 00. 140-15£) 

বিভিন্ন শিক্ষা-মতবাদগ্ডলির তুলনামূলক বিচার কর। ইহাদের মধ্যে কোনটি 
সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক ? | 


নবম পরিচ্ছেদ 


ব্যক্তিত্ব ; ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ ও পরিমাপ 


[৮০790188115 


ব্যক্তিত্বের কারণ এবং জাতিরূপ 
(10860758110 15 0968 01 7১6780108116$) 


১। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞ! 


পার্সন্তাঁলিটি কধাটির উৎ্ন ল্যাটিন “পার্সনা” (99150), অর্থাৎ অভিনয়ে ব্যবহৃত 
মুখোন (0550) । এই অর্থে ব্যক্তিত্ব বলিতে আসল ব্যক্তিকে বুঝায় না, বুঝায় 
ব্যক্তির নকল বা মিথ্যা বপ! পরবর্তাকালে “পার্সনা'র অর্থ হইয়া দাড়ায় নাটকের 
অভিনেতা বা কুশীলবগণ ( 707%77555 8750209 )। এই অর্থেও ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির 
আমল রূপকে না বুঝাইয়া নাটকে অভিনীত রূপ বুঝায়। 


ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞার অন্ত নাই। আযাল্‌পোর্ট (41100) ব্যক্তিত্বের প্রায় পঞচাশটি 
ধজ্ঞা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির একটি সর্বাস্তর্তাবী স্বভাঁব। ব্যক্তির 
এমন কোনে প্রকাশ বা ধর্ম নাই যাহা তাহার বাক্তিত্তের মধ্যে পড়ে না। তাই 
ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা-নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার । 
মনোবিগ্ার মতে ব্যক্তিত্ব একটি নিক্ষিয় সত্তা মাত্র নয়। ব্যক্তিত্ব সর্বদা আচরণ 
বা ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি কি করে অথব! কিরূপে সক্রিয় হয় তাহাই 
বাক্তিত্বের জ্ঞাপক। ব্যক্তিত্ব ষে সকল ক্রিয়ায় ব! গুণে প্রকাশিত হয় উহ।দের 
সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব। 
ব্যক্তিত্বের শেষোক্ত অর্থ বুঝাইতে গিয়া উডওয়ার্থ বলিয়াছেন, “ব্যক্তির 
আচরণের সমগ্র রূপটিই তাহার ব্ক্তিত্ব ( [1069] 08116 01 80.7001513551%5 
1১০539%100: )”১ কিন্ত আচরণের বা গুপাবলীর সমষ্টি বলিতে পরম্পর-বিচ্ছিন্ 
কতকগুলি গুণ বা ধর্মের যোগফল বুঝায় না, বুঝায় উহাদের এঁক্য বা সমগ্রতা। 


ব্যক্তিত্ব এমনই একটি বন্ত যাহা ব্যক্তির বহুমুখী প্রকাশগুলিকে একই ব্যক্তিত্বের 
প্রকাশরূপে গ্রাথিত করে। 


১। উডওয়ার্থ আও সাকুইস_সাইকলজি, পৃঃ ৮৭ 


১৬০ মনোবিন্য! 


ওয়াট্সন প্রভৃতি চেষ্টিত মনোবিদগণ (১51,9%1০9155) উডওয়ার্থ প্রভৃতির মন 
ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তা স্বীকার করেন। শুধু এইটুকু শ্বীকার করিয়াই তাহার] সঞষ্ট হন 
শ, কিন্তু ব্যক্তিত্বকে উহার সক্রিয়তা বা চেষ্টিতের সহিত অভিন্ন এবং সমার্থক বলিয়। 
মনে করেন। তাহাদের মতে উদ্দীপকের সংস্পর্শে অঙ্গীর (০:৫8019) প্রতিক্রিয়া- 
সমষ্টিই ব্যক্তিত্ব । এই প্রতিক্রিয়ার কাজ হইল অঙ্গীর সহিত পরিবেশের উপযোজন 
(৫0%0৮9070), আবার উপযোজনের মধাস্থ (10090110 ) হইল নার্ভতন্ত্ব। ওয়াটুসন- 
এর মতে বাক্তিত্ব বলিতে কোনো প্রকার মানস এঁকা বুঝায় না, কিন্ত বুঝায় উদ্দীপক 
প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নাভীয় গঠন (0%11:6-095690) | 

বাক্তিত্বের ক্রিয়াত্মক সংজ্ঞা শুধু উড ওয়ার্থ, ওয়াটসন প্রভৃতি মনোবিদেই 
সীমাবদ্ধ নয়। ম্যাক্ড়গাল, মর্টন্‌ প্রিন্স (10707. 7176৪), আ্যাল্‌পোট' 
প্রভৃতি মনোবিদও বাক্তিহ্বকে উহার ক্রিগ্লাত্মক বূপে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন । যেমন 
ম্যাকৃডুগ্যাল-এর মতে বাক্তিত্ব কতগুলি সহঞ্জীত প্রবৃত্তির ক্রিয়া! ছাড়া কিছু নয়। 
তিনি মনে করেন যে মতে আত্মপ্রাধান্য (9911-855976100 0] 09560 10700156) 
এবং আত্ম-অবনমন মুলক (9611-709992086706 ০0৮ 801021551%9 3100159 ) পরম্পর- 
বিরোধী প্রবৃত্তির সামঞ্ধশ্তই বাক্কিত্ব। এই দুইটি প্রধান প্রবৃত্তির বিরোধে মানস 
বিকলতা ঘটে । মর্টন প্রিন্দ-এর মতে সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রবণতার সমগ্িই ব্যক্তিত্ব । 
আবার আল্পো্ট মনে করেন যে ব্যক্তির তে গুণগুলি তাহাকে অন্য ব্যক্তির উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ করে, তাহাদের সমিহ ব্যক্তিত্ব । 


অমালোচন৷ 


উপরের সংজ্ঞাগুলি বাক্তিত্বের ব্যাপক বুপ ফুটাইয়৷ তুলিতে পারে না। 
উডওয়ার্থ-এর সংজ্ঞ! ব্যক্তিত্বের ব্যাপক রূপ প্রকাশ করিলেও, কিরূপে ব্যক্তির বিতিন্ন 
আচরণগুলি সংহত হয়, তাহায় ব্যাখ্যা করে না। উদ্দেশ্টমুখিতা বা উদ্দেশ্টমূলক 
নিযগ্্রণই এই এঁকোর কারণ । উডওয়ার্থ এই দিকে মনোধোগী হন নাই । আবার 
ওয়াট্‌সন প্রদণিত সংজ্ঞা বাক্তিত্বের চেতন বা মানস রূপ অস্বীকার করিয়া ইহার 
উদ্দেশ্তমূলক নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়াছে । মর্টন প্রিন্স সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতার 
সমষ্টিকে ব্যক্তিত্ব বলিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব শুধু সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সমষ্টি ণয়, 
কিন্তু উহাদের সংহতি বা এক্য। ইহাতে বুদ্ধি, যুক্তি প্রভৃতি অবগৃতিমূলক বৃত্তিগুলির 
প্রভাবও অনস্বীকার্ধ। 


ব্যক্তিত্ব ; প্রলক্ষণ, পরিমাপ ১৬১ 


$ 


আযালপোর্ট-এর সংজ্ঞাও দৃষণীয়। ব্যক্তিত্ব শুধু অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব 
বিস্তারের সামথ্য হইতে পারে না। ইহা গুকুস্থানীয় ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলির 
[নকট নতি-ম্বীকার করিবার সামর্থ্য ও বটে । 

ম্যাকৃডগয।ল-এর সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত কম দৃষণীয় বলিয়া মনে হয়। ম্যাকৃডুগাল্‌ 
ব/ক্তিত্বের সক্রিয়তা স্বীকার করিয়াছেন এবং উহার উদ্দেশ্যমূলক নিয়ন্ত্রণের উপর গুরু 
আবোপ করিয়াছেন । তাহার প্রদত্ত সংজ্ঞায় বাক্তিত্বের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক, 
এই ছুই দিকই ধরা পড়িয়াছে। কিগ্ত বুদ্ধি, বিচার প্রসতি অবগতিমৃলক দিক গুলিকে 
তিনি যথোপযুক্ত স্থান দেন নাই । 


পসংহার 

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে মনোবিগ্যাব দিক হইতে শরীর মনই 
( 1701974191101008 ) খাক্তিত্ব । মন শরীরের মধ্য দিযা নানাভাবে ক্রিয়া করে_ 
যেমন পরিবেশের সহিত নিজেকে মানাইয়া চলে এবং এইবপ করিতে গিয়া, শানা 
শারীর এবং মানস বৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ কবে । সংবেদন হইতে আরম কপিয়া চিন্তা 
পরধস্ক অবগতিমূলক মানস-ক্রিয়া, বেদন], অনুভূতি, রস প্রভৃতি অন্ুভূতিমূলক্ মানস- 
'ক্রপ্না এবং এঁচ্ছিক ও অণৈচ্ছিক ক্রিগ্া-_সকপ মানসবৃত্তিগুলিই ব্যক্তিছ্থের অঙ্গীভূত। 
ছা] ছাড়া নাভতন্ত্রেব যেরূপ নংগঠন হইলে এবং গ্রস্থিগুলি যেরূপ রসক্ষবণ করিলে 
পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন বা মানাইয়! চলা সম্ভব, তাহাও ব্যক্তিত্বের নিয়ামক । 

বাক্তিত্ব শুধু সন্তামাত্র নয়, আবার শুধু কতকগুলি ক্রিক্না বা গুণের সমষ্টিও নয়, 

কিন্ত সকল ক্রিয়া ও গুশের মধ্যে প্রকাশিত একটি সত্তা, যাহা উহাদের এঁকা বা 
দংহতি সাধন করে। ব্যক্তিত্ব বলিতে বুঝায় ব্যক্তির শারীর, গ্রন্থীর, মানসিক 
সংগঠন, যাহার ফলে নান! প্রকাশ-নৈচিত্র্য সত্তেও ব্যক্তিত্ব অনৈক্যের মধে 
এক-এর মত কাজ করে। বাক্তিত্ব ব্যক্তির শরীর, মন, আতান্তরীণ রাসায়নিক 
ক্রিয়া, এক কথায় সমগ্র ব্যক্তির সাধারণ ধর্ম । 


রে 


২। ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ 
( চ80%01'5 01 1১6750178]1 ) 


বাক্তিত্বের সংগঠনে অনেকগুলি শক্তি প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির দেহ, প্রাণ 
ও মন নানাপ্রকার লামাজিক, বংশান্থগতিক এবং শারীরিক প্রভাবে প্রভাবিত হুইয়। 
বাক্কিত্বের আকার গ্রহণ করে। ব্যক্তিত্বের সংগঠনে এই জাতীয় যে সকল শক্তি 
১৬ 


১৬২ মনোবিদ্ভ] 


প্রভাব বিস্তার করে তাহাদিগকে ব্যক্তিত্বের আংশিক কারণ ( ছ906079 ০0 
[61501081105 ) বলে। 


(ক) দৈহিক কারণ 


ব্যক্তিত্বের একটি দৈহিক কারণ বাক্তির €েহার। (17১17551009 )। চেহারার 
তারতম্য বাক্তিত্বের তারতম] ঘটিতে পারে। দীর্ঘকায় এবং সুন্দর ব্যক্তি তাহার 
ক্ষুদ্ূকায় এবং কুৎ্পিত সঙ্গীর তুলনায় বেশী স্ববিধা ভোগ করিতে পাবে। কোনে 
অঙ্গবৈকল্য থাকিলে ব্যক্তিত্ব বদলাইয়। যায়। যেমন অন্ধ লৌক অন্যের উপর নির্ভর 
কবিতে বাধা হয়। তোঁতলা লোকের কথা বপিবার ভঙ্গী তাহার ক্রটির দ্বারা 
প্রভাবিত হয় । গোল-গোল লোক প্রায়ই আমুদে, আরামপ্রিয় ও মিশুক এবং শীর্ণকায় 
লোক উহার বিপরীত হইয়া থাকে । 

আবার বিভ্ভিন্ন দৈহিক অবস্থার উপর বাত্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। ক্রাস্ত 
বা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি সহজেই চটিয়া যায়। যাহাদের রক্ত সধশলন অস্বাভাবিক তাহাদের 
অক্সিক্জেন কমিয়া যায়, ফলে তাহারা কোনে। কাজেই উত্সাহ বা প্রেরণা পায় না। 
আল্কোহল এবং অন্যান্য ধের প্রম্মোগে যে সকল টোহক পরিবর্তন ঘটে তাহার 
ফলে বাক্তিত্ব বদলাইয়া যায়। রক্তে শর্রাব অংশ কমিলে বা বাড়িলে বাক্তিত্বের 
পরিবর্তন ঘটে । পথ্যাদির পরিবর্তন, উপবাস, ব্যাধি প্রভৃতি কারণেও ব্যক্তিত্বের 
পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আবার মস্তিষক-বোগের ফলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনও 
উল্লেখযোগ্য । 


(খ) রাসায়নিক কারণ 


ব্যক্তির দেহ যে লকল রস লইয়! গঠিত উচ্াাদের রাসায়নিক মিশ্রণের উপর বাক্তিত্ব 
শির্ভর কবে। হিপাক্র্যাটিস্‌ ( 1770200901:8695 ). গালেশ (09510) ) প্রভৃতি গ্রীক 
বিজ্ঞানী চাবিটি প্রধান দেহরল (0০)-এর অল্লাধিক প্রাধান্য অন্গপারে ব্যক্তিত্বের 
ন্িরিপণ করিয়াছেন । যাহাদের দেহে রক্তের প্রাধান্য তাহারা আশা প্রবণ 
(9%110706) ) ধাহারা পীত পিত্ত ( $০11০জ/ 1১119) প্রধান তাহার! (ক্রোধপ্রবণ 
( 0)1০19:76), যাহারা কষ পিত্ত প্রধান (03190: 1]9 ) তাহারা বিষাদপ্রবণ 
( 615091)0110 ) এবং যাহার] শ্লেক্া-প্রধান (61019৫77 ) তাহার! শ্লেষা প্রবণ 
(77152005010) | 
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এই ঝাপায়নিক মত বর্তমানে অচল। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সংগঠনে রাসায়নিক 


ক্রিয়া থে যথেষ্ট প্রভাব বিষ্তাক্স করে, এই প্রাচীন মতটি সেই দিকে মনোযোগ 
আকধণ কারয়াছে। 


গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব 


আবার গ্ল্যাণ্ড বা প্রস্থির বসক্ষরণ ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। গ্ল্যাণ্ড, বা গ্রন্থি ছুই 
প্রকার-_যথ! ডাক, প্ল্যাণ্ড বা বহিঃক্ষর! গ্রন্থি এবং ডাক্টলেস গ্লযাণ্ড বা অস্তংক্ষরা 
গ্রন্থি । বহিঃক্ষব! গ্রন্থি যে রূসক্ষরণ করে তাহা শরীরের কোনে দ্বার বা প্রণালী 
দিয়া বাহির হইয়! শবুরের উপরে বা বাহিরে উপচাইয়া পড়ে--মেমন লালা গ্রন্থি, 
শবেদগ্রস্থি, অশ্রগ্রস্থি, মৃত্রগ্রন্থি এবং যৌনগ্রস্থির একটি প্রধান অংশ প্রতৃতি। ব্যক্তিত্বের 
উপরও ইহার! ক্রিয়া করে। যদি অধিক বা অল্প পরিমাণে লাল। নিংস্থত হয়, অথব! 
নাসিকার শ্লেম্বাগ্রন্থি হইতে অধিক পরিমাণে শ্লেম্ম। ঝবিতে থাকে, অথবা হজমী রসের 
গোলষোগ হয়, অথবা ক্ষরণেব অভাবে গল] উত্তেজনাশীল বা সংবেদনশীল হয়, অথবা! 
মূত্রগ্রন্থির অত্যধিক ক্ষরণে মুত্রাশয় পূর্ণ হইয়া থাকে, অথবা যৌনগ্রস্থি অধিক রসক্ষরণ 
করে, তাহা হইলে ব্যক্তির আচরণ বিশেষভাবে পরিবন্তিত হয় । এইবপ অবস্থায় 
ব্যক্তির সামাজিক আচরণও বর্দলাইয়া যাইতে পারে । যেমন, হয়ত সে তাহার বন্ধুকে 
আঘাত ব1! অপমান করিয়া বমে। হয়ত বা কর্তৃপক্ষের সহিত কক্ষ ব্যবহার করিয়া 
চাকুরী থোয়ায় | 


অন্তক্ষর। গ্রন্থির রসক্ষরণ ও ব্যক্তিত্ব 


কিন্তু বহিঃক্ষরা' গ্রন্থিগুলির তুলনায় অস্তঃক্ষর! গ্রস্থিগুলির রসক্ষরণ ব্যক্তিত্বের উপর 
অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রন্থিগুপির ক্ষবিত রস দেহের বাহিরে নির্গত 
হহবার পথ পায় না। কাজেই ইহাদের ক্ষরিত রস রক্তের সহিত মিশিয়া শরীরের 
বিভিন্ন অংশে ছভাইয়া পড়ে । 

মানুষের আচরণ বা ব্যক্তিত্বের উপর সকপ অন্তঃক্ষরা গ্রস্থির রূসক্ষরণই প্রভাব 
বিস্তার করিলেও থাইরয়েড, এড্রিনেল এবং পিটুইটারি গ্রন্থির রূসক্ষরণই অধিক 
প্রভাবশালী ।১ 





১। গ্রন্থিগুলির গঠন ও ক্রিয়া বষ্ঠ পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে । 


১৬৪ মনোবিদ্যা 
ব্যক্তিত্বের উপর থাইরয়েড, গ্রন্থির প্রভাব 


থাইরয়েড, গ্রন্থির, ক্ষরিত বসকে বলে থাইরক্সিন্‌ (শড7যা)। এই রস কম 
বা বেশী পরিমাণে ক্ষরিত হইলে ব্যক্তিত্বের নানারূপ বিকৃতি ঘটে । থাইরক্সিন কম 
ক্ষবিত হইলে ব্যক্তি বামন (07967) হয় এবং বেশী ক্ষরিত হইলে তাহার মাইক্সিডেম। 
(115:0909018) নামক রোগ জন্মায় । প্যারাথাইরযেড, গ্রন্থির কম বা 'অধিক বুস- 
ক্ষবুণেব ফলও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এড্রিনেল বা স্কপ্রাবেনাল গ্রন্থি যে বসক্ষরণ করে 
তাহার নাম এড্িনিন্‌ বা এপিনেফিন্‌ (810010], 00001) | ইহাও থাইবরক্সিন্‌- 
এর মত্ত একটি শক্তিশালী পদার্থ। ব্যক্তিত্বের উপন ইহার প্রভাব যথেষ্ট । 

পিটুইটারি গ্রন্থির ক্ষরিত বসের নাম পিটুইটিন্‌ (]7687177)। বাক্তিত্বেক উপর 
ইহার প্রভাব অসীম- সেই কাবণে ইহাকে প্রধান গ্রন্থি (10456 9171001) বলা তয। 
প্যান্ক্রিয়াজ.. যৌনগ্রস্থি, থাইমাস্‌ গ্রন্থি এব" পিনিয়াল্‌ গ্রন্থি উহাদেব রূসক্ষবণেব ছ্বাবা 
বাক্তিত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত কবে । পন্বতী অনুচ্ছেদে আলোচিন্ত “নাক্তিত্বের 
জািরপ ও দ্রঈবা। 


(গল) সামাজিক কারণ 


খাক্তিত্ব একটি শিক্কিয় সত্তা নয়, কিস্ত কতগুলি ত্রিয়ার সংগঠন । বাক্তি 
পরিবেশেই জন্মলাভ করে, উহাতেই বধিত হয় এবং তাহার ক্রিয়া উত্পন্ন হয় পারি- 
বেশিক উদ্দীপকেব প্রতিক্রিয়া হিসাবে । 

সামাজিক পবিবেশের (9০101 ০১৮37000606) ঢতুইটি প্রধান শক্তি--যথা 
সামাজিক বিধি (90911 9016) এবং সামাজিক ম্বান (90018) 001৪) | বাকি 
সমাজের বিধি-নিষেধগুলি মানিয়া চলে এবং সমাজে একটি নিজন্ব স্থান বা অংশ 
গ্রহণ করে। 

সামাজিক বিধি-নিষেধ ব্যক্তির আচার-ব্যবহাব ও নীতিবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
সমাজের আচার-বাবহার, হ্যায়নীতি প্রভৃতি আদশ বা নিয়ম লঙ্ঘন কৰিলে শিশুকে 
সমালোচনা, উপহাস, শান্তি, এমন কি বহিষ্কারের সম্মুখীন হইতে হয়। কাজেই 
এগুলি মানিয়! চলাই সে বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া বুঝিতে পারে । 

কিন্তু সমাজ বা গোষ্ঠির বাধা ছাচে চলিতে হইলেও, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ 
বৈশিষ্টা অন্নসারে বিকাশ লাভ করে। বাক্ধিত্ব শুধু সমাজের কৃষ্টি নয়, ইহাতে 


ব্যক্তিত্ব ; প্রলক্ষণ, পরিমাপ, ১৬৫ 


ব্যক্তির নিজন্ব স্বভাবও ক্রিস্াশীল। আবার সমাজও বাক্তির সৃষ্টি নয়। সমাজদ্রোহী 
বক্ি সমাজের দ্বার] তিরস্কৃত, শাসিত বা বহিষ্কৃত হয় । 

সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি শৈশবেই অঞ্জিত হয় । যেমন কোনে! খেলায় অংশ- 
গ্রহণ করিতে হইলে শিশুকে এ খেলার নিয়ম মানিয়। চশিতে হয়। আবার মিথ্যা! 
কথা বপিলে শান্তি পাইতে হয় অথবা লোকে অবিশ্বাস করে। এইবপ যুক্তিতে শিশ্ক 
বুঝিতে পারে ঘে মিথ্যা কথা বলা ভাল নয়। 

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সামাজিক জীবনে ঘথাযোগা স্থান গ্রহণ করিতে 'এবং এ স্বাণ 
অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। সামাজিক জীবনে কেচ নেতা বা সমাজসংস্ক'রক, 
কেহ বা তাহার অনুগামী, আবার কেহ বা নেশার নিদেশে পরিচালিত সাধারণ 
পোক | পারিবারিক জীবনে কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ বা সন্তান । 'শক্ষালয়ে 
কেহ শিক্ষক, কেহ ব। শিক্ষার্থী । আবার একই বাক্তির হয়ত বিভিন্ন বাক্কির সম্পকে 
বিভিন্ন স্থান গ্রহণ এবং 'তদন্ুঘায়ী কাজ করিতে হয় | যেমন পারিবাপিক জীবনে 
একই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিব সম্পর্কে পিতা বা মাতা, পুত্র বা কন্য।) ভ্রাতা বা ভগ্নী। 

গ্তরাং সামাজিক জীবন বলিতে ব্যক্তিব সাহ বাক্তিব সম্বন্ধ বা আন্তর্বান্রিক 
সম্বন্ধ (11)0010৩150281 701510051)1)) বুঝায় । 

পরিবারে শিশুর স্থান ও ক।ঞ্জ তাহার ব্যক্তিত্বকে গভীবভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। 
শিল্খর পারিবারিক স্থান ও কাজ অনেকাংশে নির্ভর করে তাঙ্ার পিতামাতার উপর, 
যদিও তাহার নিজস্ব স্বভাব উপেক্ষণীয় নয়। পরিবারে শিশুর প্রধান কাজ হইল বড় 
হইযা ওঠ]। অনেক পিতামাতা শিশুকে বন্ড হইয়া উঠিবার স্থঘোগ দেন না। কোণে! 
পিতামাতা হয়ত অতাধিক তত্বাবধান, যত ও সতক হর ফলে শিশুকে ন্বাধল্বী এবং 
দায়িত্বশীল হইতে বাধা দেন । 'আছুরে ছেলে? (9711 0101)১ "প্রিয় সন্তান: অথবা 
“অবাঞ্ছিত সন্তান” পরিবারে ষে স্থান লাভ করে, তাহা উহাদের ব্যক্তিত্বের উপর স্থায়ী 
ছাপ বাখিয়া যায়। 

পরিবারস্থ প্রত্যেকটি শিশুর স্থান বিভিন্ন, কারণ পিহ্রামাতার সমান বাবহার 
সত্বেও তাহার সঙ্গী অন্য কোনো শিশ্ত। যেমন দুটি ভাই-এর বড়টির সাথী ছোট ভাই 
আবার ছোট ভাইটির লাখী বড ভাই। আশফ্রেড আডলার (১1০৭ 19), 
শিশুর পারিবারিক স্থান অথবা জন্মগত ক্রম (3:79,-016,)-এর উপর অতাধিক 
গ্ুকুত্বআরোপ করিয়াছেন । “একমাত্র সন্তান” (01% 01111) কোনো বাধ! না পাইয়া 
অথব1 কাহারও অংশীদার ন]| হইয়া পরমূখাঁপেক্ষী বা অত্যাচারী হুইয়। দাড়াইতে 


১৬৬ মনোবি্ঠ। 


পারে। (জ্যেষ্ঠ সন্তান কিছুকাল একমাত্র সন্তানের স্থান গ্রহণ করিয়া পরে স্থানচাত 
হয়__-ফলে তাহার হিংন্ৃক-প্রক্কতি, রক্ষণশীল, কর্তৃত্বে বা ক্ষমতায় বিশ্বামী হওয়া 
সম্ভব। দ্বিতীয় সন্তান প্রথমটিকে ধরিয়া ফেলিবার' অথবা তাহার সয়কক্ষ হইবার 
জন্য ব্যগ্র হয় এবং তাহার পক্ষে প্রচলিত রীতির বিরোধী হওয়া স্বাভাবিক । কনিষ্ঠ 
সম্ভান চিরদিনই কনিষ্ঠ। সে প্রত্যেকের আদর-কাঙ্গীল এবং পরমুখাপেক্ষী | 
পবিবারটি বড ন1 হইলে, প্রত্যেক শিশুর অুষ্টই যেন কোনো না কোনে! ছুর্দপা- 
জনক স্থানের মহিত জড়িত। 

সমালোচনায় বলিতে হয় যে আডলার-এর এই মতবাদ যথাথ নয়। পাবপারে 
কোনো স্থান বা জন্মক্রমই শিশুর পক্ষে খাবাপ নয়। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন ক্রমে ভূমিষ্ঠ 
শিশুর ব্যক্তিত্ে সাদৃশ্ঠ দেখ] যায়। জন্মক্রমের সহিত কতগুলি ন্ববিধা বা অস্থবিধা 
জড়িত থাকিছে পারে। কিন্তু এইগুলি শিশুর বাক্তিত্ব নিকাশের চুডান্ত নিযামক 
নয়। শিশুর গৃহ-পরিবেশ এবং সহজাত স্বভাবও তাহার ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ কবে । 

আড.লার জন্ক্রমকেই বাক্তিত্ব বিকাশের একমাত্র হেতু বলিয়া অভিমত পোষণ 
কবেন নাই । তিনি বাক্তিত্ব বিকাশের অন্যান্য হেতুগুলিকেও ন্বীকার কবিয়াছেন। 
মা সম্ভতানকে কিরূপে সামাজিক জীবনে অত্যন্ত করেন, 'তাহাব উপধ অনেকট] নির্ভং 
করে তাহার ব্যক্তিত্বেব বিকাশ । আদুরে ছেলে সকলেরই আকর্ষণ-কেন্দ্র হইতে চায়, 
আবার উপেক্ষিত শিশু দূরে দুরে সরিয়া বেড়ায়। এইরূপে অতি শৈশব হইতেই 
বাক্তির এমন একটি “জীবনপদ্ধতি” (3651৩ ০। 11) গিয়া! ওঠে, যাহা আজীবন 
অপরিবর্তিত থাকে । 

মনঃপমীক্ষক ফ্রয়েডও ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিবারিক এবং সামাজিক প্রভাব হ্বীকাব 
করিয়াছেন । পিতামাতার ভালবাসা এবং শাসন ফলে, তাহাদের প্রতি শিশুর 
একটি উন্তয়বল ভঙ্গী ($701)1591076 চ661706) গিয়া ওঠে _ অর্থাৎ সে পিতা- 
মাতাকে যেমন ভালব'মিতে তেমন দ্বণা কবিতে শিখে । একটু বড হইলেই শিশু 
পিতামাতার সহিত নিজকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে এবং পিতামাতার কর্তৃক বা 
শাসনের ভূমিকা আত্মসাৎ করে। এইরূ:প শিশুর মনে অধিশাস্তা (9099:-০8০) 
গিয়া ওঠে এবং সে অন্যায় করিলে পিতামাতা তাহাকে যেমন শাসন করেন, সে 
নিজেকে নিজেই তেমন শাসন করিতে শিখে । পিতামাতার এই আনুগতা (1059485 
আস্তে আস্তে বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়, যাহার ফলে শিশ্ব পিতৃম্থানীয় শিক্ষক 
বা নেতাঁকে মানিয়া লইতে পাবে। 


ব্যতিত; প্রপক্ষণ , পরিমাপ ১৬৭ 


ফ্রঘেড-এর মতে উপরোক্ত ক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ নিজ্ঞীন মনে সম্পন্ন হইয়া 
থকে । উহাদের সম্বন্ধে প্রায়ই শিশুর কোনো চেতনা থাকে না! শিশু পিতা 
মাতাব সহিত তাহার সম্বন্ধকে কিবপে আত্মপাৎ করিয়া লয়, তাহারই উপর নির্ভর 
করে তাহার ভবিষ্যৎ বাক্তিত্বের বিকাঁশ। যে শিশুর মধো উভয়বল অথবা পবস্পর- 
বিরোধী ভালবাসা ও দ্বণার মধ্যে দ্বণা প্রক্ষোভটি প্রকাশ পায়, সে হইয়া ওঠে 
সমাজবিরোধী | আবার যে শিশুর মধ্যে ভালবাণা প্রক্ষোভটি সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত 
থাকে, সে হয় প্বাভাবিক | 

সমালোচনা করা যাইতে পাবে যে আভলার এবং ফ্রয়েড উভঘেই শিশুর 
সামাজিক জীবনকে পবিবারে সীমাবদ্ধ বাঁখিয়াছেন। গৃহ বাঁ পবিবােব বাহিখে" 
বৃহস্তর সমাজেব প্রভাব কিকপে শিশুব ব্যক্তিত্বকে গঠন করে, তাহারা সেইদ্দিকে লক্ষা 
রাখেন নাই । অবশ্য শিশুর বাক্তিত্বের উপব বৃহত্তর সমাজের প্রভাব পিতামাতা এবং 
পবিবাবস্থ আর পাঁচজনের মধ্য দিয়াই ঘটিয়! থাকে ! শিন্দামাতাব সহিত সন্বগ্ধই যে, 
শিশুর সামাজিক জীবনের '৫বম স্ব্রপাত তাহাতে সন্দেহ নাই । 

নবযৌবন (071,১500]001 শিশুর জীননে একটি বিশেষ গুরুত্বপর্ণ বয়ঃলন্ষিকাল। 
এই কালটিকে স্যার স্ট/।নলি হল ঝড ও চাপের সময়? (80011) ৮00 517) 
07171) বলিযাছ্েন | এই সমযে বান্তি কোনো নায়ক (7797) খুজিয়া বেডায়। 
উপমক্ত নাক বা ঠিবো পাইলে, এই মময়ের অশাস্তভাঁব প্রায়ই গঠনমূলক প্রকাশের 
পথে পরিচালিত হয়। 

যৌবন আপিবার সঙ্গে সঙ্ষে শিশুর ভবিষাৎ ব্যক্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট ধারায় আত্ম- 
প্রকাশ করে। মে সমাঞ্ডে কি স্থান গ্রহণ করিবে অথবা কি কাজ করিবে, তখন 
তাহ] অনেকটা স্পছ কপ ধারণ করে। 


ঘ' জৈব কারণ-_-বংশ প্রভাব (8109195108] 19৩6০৪--17675016) 


বাক্তি বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকাব স্থত্রে যাহা পায় তাহার গুরুত্ব অত্যধিক। 
শগতি বা হেরিডিটি বলিতে বুঝায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সেই কারগগুলি যাহা শিক 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছে, অথবা যাহা জন্মগত | আরও স্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, 
জন্মেব কিঞ্চদধিক্ নয় মাল পূর্বে জণাবস্থার প্রথম সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া 
জন্মক্কাল পর্যন্ত শিশুর মধ্যে যে সকল কারণ নিহিত থাকে, সেইগুলি তাহার ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের বংশগত কারণ। অপর পক্ষে, ভূমিষ্ঠ হইবার পরবর্তী মৃহূর্ত হইতে শিশুর 


১৬৮ মনোবিগ্ধা 


ব্যক্তিত্ব বিকাশে যে সকল কারণ ক্রিয়া করে সেইগুলিই তাহার পাঁরিবেশিক 
কারণ । 

বংশগতি বাক্তিত্বকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে । কোনো ব্যক্তি হয়ত আজন্ম 
চালাক বা বুদ্ধিমান, আনার কেহ হয়ত জন্ম হইতেই বোকা বা নির্বোধ। কেহ হযত্ত 
ত্রভাবত: সঙ্গীতগ্রিয়, আবার কেহ হয়ত প্রথম হইতেই সঙ্গীতের প্রতি উদাসীন । 
কেহ হয়ত সহজেই বাকৃপটু, আবার কেহ আড়ষ্ট । ন্র্ষের আলোর সঙ্গে সঙ্গে কেহ 
জাগিয়া ওঠে, আবার কেহ কেহ ঘুমাইযা পড়ে । 

মাষের জীবন আরম্ত হয় একটি জীবকোষ বপে, অর্থাৎ পিতৃবীজ ও মাতৃকোধেনু 
মিলিত জিগট (7৬৫৭০) কপে। এই জিগটেই বাক্তির মানপিক, নৈতিক এব: 
দৈহিক সম্ভাবনার বীজ অবাক্তভাবে নিহিত থাঁকে। ব্যক্তিব বংশগতি নি্দি্ 
বা অপরিবর্তনীঘ। ইহাকে কোনো! প্রকারেই বাডানো বা কমানো যায় না। 
ন্নতরাং বংশগতি বলিতে বুঝায় যাহ] জিগটে, অথবা পিতৃবীজ দ্বারা উর্বরীকৃ মাত- 
কোষে অবাক্তভাবে থাকে তাহার সমষ্টি । 


বংশগতি ও পরিবেশ | 1191901৬ 0 1010510000700 ) 


বংশগতি ও পরিবেশ পবম্পর-সম্বদ্ধ। পরিবেশ বংশগত ধর্ম গুলির বিকাশ নিয়ন্ত্রি* 
করে। বাক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেঘে বংশগতি নিদিষ্ট এবং পরিবেশ অনিষিষ্ট স্বান 
গ্রহণ কবে। উন্নত পরিবেশে উত্ু্টু বংশগত সম্ভাবনাগুলি বিকাশ লাভ কনে 
বংশগতি হ্যত্রে পাওয়া নয়, এমন কোনে] শক্তি বা সামর্থা পরিবেশ উৎপন্ন করিতে 
পারে না। কিন্তু, অনুকুল পরিবেশ স্বপ্ত বংশগত সম্ভাবনার বাস্তব প্রকাশে সহায়তা 
কৰে । আবাব, পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব, কিন্ত জাতির উন্নতি সম্ভন 
নয়, কারণ পারিবেশিক উন্নতি ব্যক্তিতেই দীমাবদ্ধ । 

বংশগতি বাক্তিত্ব বিকাশের সকপ সম্ভাবনার মূল কারণ । পরিবেশ শ্বধু এই 
সম্তাবনাগুলির বাস্তব রূপায়ণে সহায়তা করে। তানসেন যদি আরফ্রকার জঙ্গলে অথবা 
আরবের মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতেন, অনুকুল পরিবেশের অভাবে হয়ত তিনি উচ্চ 
সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারিতেন না। হয়ত বা তিনি তাহার দল বা গোষ্ঠীর বাগ্যযন্ত্রবিশারদ 
হইতেন। কিন্তু কোনে! মুকব্ধির ব্যক্তি শ্রেষ্ট সঙ্গীত শিক্ষার স্বষোগ পাইলেও, 
সঙ্গীত্জ্ঞ হইতে পারে না। কোনো ক্ষীণবৃদ্ধি শিশুকে হাজার শিক্ষা দিয়াও 
স্বাভাবিক বু'দ্ধিণম্পন্ন করা যায় না, যদিও তাহার সামর্থ্য অন্ুমারে তাহাকে অর্থকবা 


বাক্তিত্ব; প্রলক্ষণ ; পরিমাপ ১৬৯ 


বিষ্বা শিখানো যাইতে পারে। কাজেই শুধু পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাবে কোনো 
বাক্তি বা জাতিকে প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া তোলা যায় না। 


সামাজিক বংশগতি ( ৪০6181 [1671699 ) বা! উত্তরাধিকার 


সমাজগত বংশগতিও বাক্তিত্বের বিকাশে সাহাযা করে। শিশু যেমন পিতামাতার 
ব শগত সম্ভাবনা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, ন্মেনই একটি সামাজিক উত্তরাধিকার 
লইয়াও জন্মগ্রহণ করে । পিতামাতা] তাহাদের জ্ঞান ও শিক্ষা সম্তানের মধেো। জন্ম- 
গনভাঁবে সংক্রামিত করিতে পারেন না। কিন্ধ মন্স্তজাতির জ্ঞান, বীতিীতি, 
মাচার-বিচার এবং এত্হি পুরুষ-পবম্পরাক্রমে শিশুতে সঞ্চারিত হয। অগণিত পুরুষ- 
পরম্পরায় মন্ুযুজাতি পুস্তক, চিত্র, শিল্পকলা. 'মাইনকাঁন্ঘন ও এঁতিহা হার জ্ঞান- 
ভাগারে সঞ্চিত করিয়া রাঁখিয়াছে। পূর্বপুরুষের এই সঞ্চিত জ্ঞান-ভাগ্তার পববশী 
পুকষের বাক্তিত্ব বিকাশে পারিবেশিক উদ্দীপকের মত কাজ করে। ইহা গ্রহণ 
কবিবার ক্ষমতা অন্থুপারে এই সামাজিক উত্তবাধিকার শ্শুব ব্যক্তিকে বিশেষভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করে । পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত বংশগত উত্তরাধিকার জন্মগত । কিন্থ প্ৰ- 
প্রকষেব শিক্ষা-দীক্ষার সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে গ্রাণ্থ সামাজিক উন্নরাপ্রিকাঁর গ্রতোকটি 
পন্বতী পুরুষকে নৃতন করিয়া অর্জন করিজে হয় । 


৩। ব্যক্তিত্বের জাভিরূপ (গাড06৪8 01 [৯6150181105 ) 
ক) হিপোক্র্যাটিস্‌ ও গ্যালেন্‌ প্রনতিত জাতিবূপ 


বাক্তিত্ব অনেক গরাকারের বা নমৃণাব হইতে পারে । প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞাপীবা 
মেজাজ (000590797060) অনুপারে বাক্তিত্বের বিভিন্ন নমুনাভেদ কবিদ্াছেন। 
যেমন, হিপোক্র্যাটিস্‌ (17100075699), শা7ালেন ৫7167) প্রেভৃতিব মতে দেত 
প্রধানতঃ চারিটি রস (7810) দিয়া ঠতয়ারী--যথা, বক্ত, হলুদে বা পীত পিত্র, 
কালে পিত্ত এবং শ্লেম্মা । 

এই বূসগুলির হষম নিশ্রণই স্থান্থা এবং উহাদের বিষম মিশ্রণই বোঁগ। এই 
চারিটি রসের প্রাধান্ত অন্ুদারে গালেন বাক্তিত্বকে চার প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন । 
রক্তপ্রধান ব্যক্তিত্ব আশ।প্রবণ (987£01719) | এবং চঞ্চল এ তেজন্বী আবার 
শ্লেম্মাপ্রধান ব্যক্তিত্ব শ্রেম্মাপ্রবণ (7217192008610) এবং নিস্তেজ ও হিসাবী। আবার 
কালো পিত্তপ্রধান বাক্তিত্ব বিষাদপ্রবণ (15180010110) এবং বলবান ও বিষণ 


১৭৬ মনোবিদ্া 


প্রকৃতির । চতুর্থতঃ গীত পিত্ব-প্রধান ব্যক্তিত্ব (ক্রোধপ্রবণ (0750192 ) এবং 
বদ রাগী ও কর্মঠ । 


(খ) ঝ্ুযুঙ্গ-প্রবততিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ-_অন্তর্বতি ও বহির্তি 


পি. জি, যুঙ্গ (0 3.8 ) তাহার প্রবন্তিত শব্দঅনুধঙ্গ পদ্ধতির ভিত্তিতে 
প্রধানত: দুই শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন--যথা অন্তবু্ত ([070ঘগার্ট) এবং 
বহিবুত (1060597৮)। 

অন্তর্ণ্ত বাক্তির দৃষ্টিভঙ্গী অস্তুদর্শনমূলক এবং আত্মকেন্দ্রিক । সে ভাবুক এবং 
আত্মলীন। এই ব্যক্তি নিজ চিন্তা বা কল্পনারাজযে অথবা আপনার মধ্য আপনি 
আশ্রয় লইয়া! থাকে । সে কর্ণকোলাহলমধ বহিবিশ্বে অথব1 জীবনসংগ্রামে ংশ 
গ্রহণ করিতে চায় না। বাস্তবের বা পরিবেশের উত্তেজনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য 7৮ 
মনে মনে কতগুলি কল্পনাকে রক্ষাকবচ পে স্ষ্টি করিয়া লয় । 

কিন্ত বহিরু্তি বাক্তি আপনাকে লইযা আপনি বিব্রত্ত থাকিতে চায় না বা পাবে 
না! আপনার মধ্যে আপনি মগ্র না থাকিয়া, বহিবিশ্বের কর্মকোলাহলে অংশ গ্রহণ 
কবা বা বাস্ত থাকাই তাহার পক্ষে সহজ | এই বাক্তি আবও পাঁচজনের ভালোমন্দ 
অথবা স্ুুখদ্ুঃখের সহিত নিজেকে মিশাইয়। দেয় এবং আত্মন্বানন্ত্রা বলিয়া কিছু রাখে 
না। ধাক্তিত্বের এই উভয়-প্রান্তিক শ্রেণীভেদ 'কাজের লোক" এবং 'কল্পনাবিলাসী 
লোক'__এই প্রচলিত শ্রেণীভেদের অনুরূপ | 

অস্তবৃত খ্যক্তিত্ব আত্মকেন্ড্িক, কিন্ধ বহিবৃততি বাক্তিত্ব বহিঃকেন্দ্রিক বা 
সামাজিক। প্রথমটিতে জাগতিক বিজ্ঞ এব বিচক্ষণতাঁৰ অভাব । যেপ জীবন 
যাপন করিলে যশ, মান, খানি, ধন অথব] সামাজিক হ্তীকৃতি লাভ কাযা, সেইৰপ 
দৃষ্টিভঙ্গী অন্তত বাক্তির থাকে না, কিন্থি বহির্বুৎ ব্যক্তির থাকে । যুঙ্গ-এর 
মতে প্রথমৌক্ত বাক্তির কামশক্তি (181৫০) বাক্তিগত শক্তি বা শ্রেষ্ঠতা লাভের 
চেষ্টায় নিযোজিত হয়। কিন্ত দ্বিতীয় বাক্তির কামশক্তি নিয়োজিত হয় যৌন সামর্থোব 
প্রকাশে এবং মাত্মশক্তি বা রষ্টতা লাত ইহার নিকট গৌণ হইয়া দীাভায়। 

কিন্তু যুঙ্গ দেখিয়াছেন ঘে জনসংখ্যার বেশীর ভাগ লোকই এই দুইটি চরম 
প্রান্তের কোনটিতেই পড়ে না। তাহারা! পড়ে উহাদের মধাবর্তা শ্রেণীতে, যুঙ্গ, 
যাহার নাম দিয়াছেন উল্তয়বৃত (১০০০%০:৮)। এই শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশ জনসাধারণ 
শুধু আত্মকেন্দ্রিক ব1 সমাজকেন্দ্রিক নয়, কিন্তু এই ছুইটির সংমিশ্রণ । 


বাক্তিত্ব; প্রলক্ষণ, পরিমাপ ১৭১ 
ম্যু-এর পরবতী মত 


বাঞ্িত্ের অন্তবু্ত ঞবং বহিবৃর্ত শ্রেণীতেদ প্রতিন্তাপমুলক (26610৭10] 65099) 
বিভাগ । জীবনের প্রতিস্াস বা ভঙ্গী উহাদের মূল ভিত্তি । অস্তবূ্ত (11৮7০৮০১) 
জীবনবিমুখ এবং বহিবু্ত (৮০৮৪) জীবনমুখী । মানসক্রিয়ার (10010] 
1071011)5) দিক দ্যা বলিতে গেলে, প্রথমটি প্রধানতঃ চিন্তনমূলক এবং দ্বিতীয়টি 
প্রধানঃ বেদনা বা প্রক্ষোভমূলক | দার্শনিকপ্রবর ডেভিড, হিউম (704৮)0 ]7070) 
গেম শ্রেণীর এবং অধাপক উইলিয়াম্‌ জেম্স্‌ (৬৬)]]1107) ৪1199) দ্বিতীয় শ্রেণীর 
বা্িহের প্ররুষ্ট উদাহবণ। 


তীহাব গবেষণার পরবর্তী ধাপে মাঙ্গ প্রতিন্তা বা জীবনভঙ্গীর পরিবর্তে বাঞ্চিত্তবের 
চারিটি মানজক্রিয়ার গঠনের বা গঠনেব উপন গুরুত্ব মারোপ করিয়াছেন । এই মত 
অন্রসারে পরিবেশেব সহিত নিজকে খাপ খাওয়াইবাব জন্য ব্যক্তিত্বের চাঁবিটি মানস- 
ক্রিযা প্রয়োজন--যথা,চিন্তন (7710007), বেদনা (11611, অন্তজ্ঞাঁন (171701610 
এবং সংবেদন (9০7৮190) । প্রতোক ব্যক্তিতেই এই চারটি মানসন্্িয়াব মধ্যে 
একটিন প্রাধান্য থাকে । তথাপি প্রতোক বাক্তিহেই এই চাবিটি মানসক্রিয়। অব্নাধিক 
বর্তমান | প্রথম দুইটি, অর্থাৎ চিন্তন এবং বেদনা পরস্পরবিরোধী । আবার 
শেষোক্ত দুইটি, অর্থাৎ অন্তজ্ঞর্ণন এবং সংবেদনও পরস্পরবিরোধী। 


এই চাবিপ্রকার মানন গঠনের পারস্পরিক প্রাধান্য অন্পারে ব্যক্তিত্বও চার 
শ্রেণীর, যথা চিন্তন বা মননশীল (এ1108)02)) বেদনা ব। প্রক্ষোভপ্রবণ (779011718), 
মন্তভূতি বা অন্তজ্ঞঞানশীল (17060161৮69) এবং সংবেদন গীল (১6799610111) | চিন্তন 
এবং বেদনা উচ্চনর মাঁনসক্রিয়াঁ। বিচারমূলক আচরণ (80078]" 001205100) নির্ভর 
করে এই ছুইটিবই উপর । এইরূপ আচরণে বস্তুর মূল্যায়ণ করিতে হয় এবং মূল্যায়ণ 
বিচারমূলক অথবা বেদনামূলক এই উভয়ই হইতে পাবে । এই কারণে বাক্তিত্তের 
বিচারমূলক শ্রেণী উপরোক্ত দুইটি । 


অন্তজ্ঞঁন এবং সংবেদন নিম্ন হর যানসক্তিয়া, কারণ উহাদের মধো চেতনা 
অপেক্ষারুতভাবে অস্পষ্ট । অন্তজ্ঞান একপ্রকার আন্দাজমূলক (65935 ০9 চিন্তন । 
ইহ] চিস্তনের তুলনায় পরিবেশেব সহিত কম প্রতিযোজিত (1955 878550. )। 
'আবাব সংবেদন একপ্রকার আদিম নেদনা ( 0170016160991708 ) এবং ইহাতে 
বিচারমুলক বা চিন্তনমূলক ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট উচ্চতর ও জটিল প্রক্ষোভগুলির 


১৭২ মনোবিগ্যা 


অভাব থাকে । কাজে কাজেই অস্তজ্ঞন এবং বেদনা নির্বিচার বা অভিজ্ঞতামূলক 
মান লক্রিয়!। 

স্ৃতরাঁং যাহারা প্রধানতঃ চিন্তন বা বেদনার সাহাঁযো পরিবেশের সহিত নিজকে 
উপযোজিত করে, তাহারা বিচারশীল শ্রেণীর (13%908] গা টা 1017 15085 ) । 
ইহাঁলা পরিস্থিতির মূলা ব1 গ্রকত্ব বিচার কবিষা চলে। দ্বিতীয় বাক্তিত্ব ছুইটি 
পনিস্থিটিব ভাশোমন্দ বিচার করে না, কিন্ত আবেগের বশী হইয়া চাল । এই 
ঢঈটি বাক্তিত্র্কে নিপিচাব বা অভিজ্ঞনল-নির্ভর (]11৮1-] (তা |)11]1710%] 1৮৭5) 
বলা তয়। 

অন্তর্বৎ “৭ং বহিনুতি এই দুটিই আবাব চিন্তন, বেদনা, অন্যজ্ঞর্ণন এপং স+বেদন 
এই চাবিটিব প্রাধানা অন্তপাঁরে চার রকমের হইতে পাবে । যেমন বিচাবশীল, 
সংবেদনশীল, ন্তজ্ঞ্পনবান এবং সংবেদনশীল, এই চারিটির প্রতোকটি অস্থবু্ণ ও 
বহিবুর্ত ভেদে দু প্রকার হইতে পাবে । স্ুতবাং চাবটি অন্তর্ব এবং চাবটি বচিবরত 
শ্রেণী লইয়! ব্যক্তিত্ব আট রকমের হইয়া দাড়ায় । আঁবাঁব ইহাঁদেব প্রতোকটি ঢু 
রকমেব হইতে পাবে। যেমন বিচাঁরশীপ অন্তর্কত এবং বভিবৃ্ত বাক্তির বেদনা 
অবদমিত হইয়] শুধু চিন্তন প্রকাশিত হইতে পাবে, আবার উহার চিস্তন অবদমি- 
ভইমা শুধু বেদনা প্রকাশিত হইতে পাবে । আবার নিথিচার অন্তর এবং বহির্বন 
বাল্তিন অস্তজ্তঞন প্রকাশিত এবং সংবেদন অবদমিত অথবা সংবেদন প্রকাশিত এবং 
অন্তজ্ঞান অবদমিত হইতে পাবে । 

এইকপে ঘাঙ্গ-এর মতান্চ্যায়ী ব্যক্তিত্বের যোলটি নমূনাভেদ হইতে পাবে । 


(গ) বারম্যান্-প্রবতিত ব্যক্তিত্বের শ্রন্থীয় জাতিরূপ ( 91910 001%৮175093) 


হিউমর ভেদ অনুসারে চারটি প্রাচীন ব্যক্তিত্ব-ভেদকে বারম্যাঁন (3970511) 
একটি নৃতন ৰূপ দিয়াছেন। তিনি তাহার মতের সম্পূর্ণ বাখা। করেন নাই | 
তথাপি বলা যায় যে অন্তঃক্ষর] গ্রস্থিগুলির প্রাধান্য অনুপারে তিনি ব্যক্তিত্বের কতগুলি 
্রন্থীয় জাতিরূপের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

এড্রিনেল ব্যক্তিত্বের এড্রিনিন বা এপিনেফিন ভর্বিক ক্ষরিত হয়--ফলে তাহার 
ত্বক পুরু, চুল কক্ষ ও শ্রষ্ক এবং দাত বড় হইয়] থাকে । এই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বিপদের 
সম্মুখীন হইতে পারে। আবার এড্রিনেল-এর বপক্ষরণের লহিত পিটুইটিন-এব 
বেশী ক্ষরণ হইলে এডিনেল বাক্তিত্বশালী লোক অনীম শক্তি, উৎসাহ এবং 


ব্যক্তিত্ব, প্রলক্ষণ, পরিমাপ ১০৩ 


দৃঢ় তাসম্পন্ন হইয়া থাকে । এডিনেল ব্যক্তিত্ব আত্মনিভর এবং স্থিরসঙ্কল্ল হয়। এড্রিনেল 
বাক্তিত্বশালিনী নারী সাধারণ নারী অপেক্ষা অধিক পুরূষভাবাপন্ন হয়। আবার 
এডিনেল কম ক্ষরিত হইলে, ক্মায়বিক দৌর্বলোর লক্ষণ প্রকাশ পায়, শরীবের তাপ 
এবং রক্তের চাপ কমিয়৷ ষায়, উত্তেজনা এবং রোগাতম্ক লক্ষণের মহিত অবসাদ দেখ 
দেয় । 

পিট্ইটাবি বাক্তিত্ব সম্মুথের (১৮57০) এবং পশ্চাতের (৮০৪০৩) পিট্ইটারি 
গ্রস্থিব রসক্ষরণেব প্রাধান্য অস্টসারে ভিন্ন হয়। সম্মুখের পিটুইটারি প্রাদান্য লাভ 
করিলে, পৌকষ, শাবীরক বিকাশ এবং মন্তিক্ষশক্তি বাছে। এই গ্রস্থি বুদ্ধি, 
দূরতৃষ্টি, বিচারশীলতা এখং আত্মশিয়ন্ত্রর ক্ষমঠা বাড়াম। কিঞ্ত পশ্চাতের 
পিটুইটারি গ্রন্থির প্রধান ঘটিলে, মেয়েলি ভাখ এবং ভাবোচ্্াস বৃদ্ধি পায়। 
দায় অংশাট খাতৃত্বস্পভ, সামাজিক, হ্ঞজনমূলণ এখং যৌন প্রকৃতিকে 
শতাবিত কবে। সমগ্র পিটুইটারি গ্রন্থির রসক্ষরণ কম হইলে, জননেশ্দিের 
ক্ষুদত।, চেহা বায় খর্বতা, অনসন্নতা, নিবুঁদ্ধিতা, উত্পাহাভাব এ৭ং পর্বাঙ্গীণ অবনতি 
ঘটে । 

যেমন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর বাক্তিত্ব হিল পিটুইটাবি। তাহার সম্মুখে 
পিটুইটারি অধিক ক্রিয়াশীল ছিপ খলিয়াই তিনি অসাধানণ সহনশীপ, সংগঠনক্ষম। 
দৃক্দুষ্টিসম্পন্ন এবং স্থিবসঙ্কল্প ছিলেন । বারম্যান্-এধ মতে নেপোলিয়ন নীৎসে, 
ড'কুইন্‌, জুলিয়াম্‌ সীজার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাক্তিগণ পিটুইটারি বাক্তিত্বশাশী ছিলেন । 

থাইরয়েড ব্যক্তিত্বে থাইরয়েড, গ্রন্থির রসক্ষরণেব প্রাধান্ত থাকে | এই বাক্তি- 
শালী লোক প্রাণশক্তির প্রাচুর্ধে পূর্ণ, কামপ্রবণ, শীর্ণ, কর্মঠ, ঘনচুল-বিশিষ্ট হয় । 
সে চট, করিয়া পরিস্থিতি বুঝিতে পারে। তাহার ইচ্ছাশক্তি এরং আবেগ প্রবল 
হয়। কিন্তু যদি থাইরক্সিন এব প্রাচুর্ধের সহিত থাইমাস ক্ষরণ বেশী হয়, তবে 
আবেগেব পাম্য থাকে না। 

থাইরক্সিন কম ক্ষরিত হইলে, গৌণ যৌন লক্ষণগুুলির উপযুক্ত বিকাশ হয় না। 
এইবপ অবস্থায় পুরুষ নাবীন্র এবং নারী পুরুষের বেশভূষা, হাবভাব প্রভৃতি অনুকরণ 
করে, তাহার আকৃতি ক্ষুত্র হয়, মধ্য বয়নে সুলতা আসে, গাদ্ধের বুং ফ্যাকাশে, চুল 
সক, দীত খারাপ এবং পুস্ত চলাচল অনিয়মিত হয়। এই ব্যক্তির মনে মন্দতা, 
নিুদ্ধিতা, উদাসীনতা, জড়তা এবং অলামঞ্রস্ত আসে। 

উপরোক্ত প্রধান গ্লযাততীয় বাক্তিতগুলি ছাড়া থাইমাস্‌ ও যৌনগ্রস্থি প্রভৃতির 


১৭৪ মনোবিদ্তা 


অতাধিক বা অত্যন্ন ক্রিয়া অন্ুপারেও বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিত্বের উত্তব হইয়! 
'খাকে। 


ঘ) ক্রেশমার (166501০:)-প্রবতিত ব্যক্তিত্বের জাতিন্প 


ক্রেশমার শরীরের গঠন অনুসারে ব্যক্তিত্বের কয়েকটি জাতিরূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে দেহের ও মনের গঠন ভেদে ব্যক্তিত্বভেদ 
ঘটে। 

ক্রেশ মার্এর দৈহিক ব্যক্তিত্ব চার শ্রেণীর £ আযাথলেটিক, আযস্থেনিক্‌, 
পিকৃনিক্‌ এবং ভিস্প্রযাস্টিক্‌ | 

আাথ.লেটিক ($0.199০) ব্য্তিত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহের গঠন মজবুত, পেশী 
দূ, বুক চওড়া, ঘাড় প্রশস্ত এবং হাত পা বড়। আ্যস্থেনিক্‌ (4597০8০) বাক্তি 
সাধারণতঃ রোগা, লম্বা এবং তাহার বুক চাপা। পিকৃনিক্‌ (7১510010) বাক্তির 
মাথা, বুঝ, তলপেট, প্রভৃতি গহ্বরগুলি বড়। তাহার মেবাহুল্য থাকে । এই বাক্তি 
দেখিতে গোলগাল । তাহার মুখমণ্ডল কোমল ও প্রশস্ত এবং হাঁত পা ছোট, কিন্ত 
চওড়া । ডিস্প্র্যাম্টিক্‌ ()5514589) ব্যক্তির গৌণ যৌন লক্ষণগুলি অবিকশিত। 
এই বাক্তির দেহ অপরিণত এবং সামপ্রস্তহীন | 

ক্রেশ মার অস্বভাবী মানস ব্যক্কিত্বের দুইটি প্রকারভেদ দেখাইয়াছেন। প্রথমটি 
হইল সাইক্লোথিমিক্‌ (0১০1091510010, [8/010-09070551%6) অথবা! খেদোন্সত্ 
বাতুল বক্তিত্ব। এই প্রকার অন্বভাবী ব্যক্কিত্ব আবেগ অথবা প্রক্ষোভের ক্ষেত্র 
প্রকাশ পায়। ইহাতে চরম আবেগগুলির পুনঃপুনঃ এবং দ্রুত পরিবর্তন ঘটে । হঠাৎ 
উত্তেজনা, আবার পরক্ষণেই অবসাদ অথব! হঠাৎ আনন্দ, আবার পরক্ষণেই নিরাননদ 
প্রভৃতি চরম অ!বেগ এই বাক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য । কিন্তু সাইক্লোথিমিক ব.ক্তিত্বের ঘন 
ঘন ভাব-বিপর্ধয় সত্বেও বাস্তব জগতের সহিত সম্পর্ক স্বাভাবিকই থাকে । 

দ্বিতীয় অন্বভ'বী বাক্তিত্বটি হইল লিজো ফেেনিক (90171%00010:910) বাঁ 
' চিত্তভ্রংশী বাতুলতা৷ শ্রেণীর । ইহাতে মানসিক এক্যস্বত্র ছিন্ন হয়, ফলে একই 
ব্যক্তিত্ব যেন্ন একাধিক হইয়] পড়ে । ইহাতে ব্যক্তি তাহার নিজ সত্তায় আবদ্ধ থাকে 
এবং বাস্তব জগতের মহিত সম্পর্ক হারাইয়৷ ফেলে । 

উল্লিখিত ছইটি অন্বভাবী মানস ব্যক্তিত্ব ছাড়াও ক্রেশমাব আরও ছুই প্রকার 
স্বভাবী মানস ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল সাইব্লুয়েড, (0501070) 


ব্যক্তিত্ব ; প্রলক্ষণ, পরিমাপ ১৭৫ 


এবং দ্বিতীয়টি সিজরেড, (9০114০19) শ্রেণীর । ইহার৷ যথাক্রমে সাইক্লোখিমিক্‌ 
এবং সিজোফ্রেনিক্‌ এই ছুইটি অস্বভাবী বাক্তিত্বের স্বাভাবিক অবস্থা । যুঙঈ-প্রদশিত 
ইন্ট্রোভার্ট এবং এক্স ট্রোভাট বাক্তিত্বই যথাত্রমে ক্রেশযার-প্রদশিত মিজয়েড এবং 
সাইক্লয়েড ব্যক্তিত্ব। 

সিজয়েড ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক, বল্পনাপ্রবণ, অসামাজিক, কক্ষম্ঘতাব, 
সহাহভূতিহীন, মাথাপাগল এবং প্রায়ই বুদ্ধিমান হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে, সাইক্লুয়েড, 
বাক্তি মামাজিক, সংপ্রকৃতি, কর্মঠ, ভাবপ্রবণ, উত্তেজনাপ্রবণ, এবং ৮ঞ্ল হয়। 
স্বাভাবিক লোকের মধ্যে এই দুইটি শ্রেণী পরিলক্ষিত হয় । 

সাইক্লয়েড, ব্যক্তিত্ব অস্বাভাবিক হইলে, উহ] সাইক্লোথিমিক্‌ ব্যক্তিত্বের আকার 


গ্রহণ করে। আবার পি্জিয়েড ব্যক্তি অস্বাভাবিক হইলে, উহ। সিজোফ্রেণিক 
ব্যক্তিত্বের রূপ নেয়। 


(ড) শেলডম্‌ (37611০০)-প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ 


ডবলু. এইচ. শেলডন্‌ এবং এস্‌. এস্‌, হিভেন্দ্‌ (5৮০৪০৪) দেখাইয়াছেন যে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ঠহিক গঠন অন্ুলারে মেজাজ বা মানসিক গঠনেরও শ্রেণীতেদ ঘটে । 

(১) দৈহিক কোমলতা এবং স্থঠামতার প্রীধান্কে স্বাহারা বলিয়াছেন 
এত্ডোমফি (138902)010)9) ।  এগ্ডোমক্ষিক ব্যক্তির তলপেট মেদবন্ল বা থলথলে 
এবং হাড় ও পেশী অপরিণত । মেজাজ ও মানসিক গঠন অস্থসারে এণ্ডোমফ্িক 
ব্যক্তি আবার ভিসেরোটনিক্‌ (1509:060070) | ভিসেরোটনিক ব্যক্তি বিশ্রাম এবং 
আরামপ্রিয়। সে ভালবাসা, সমর্থন, খাওয়া-দাওয়া, বিপদে সাহায্য প্রভৃতি পাইতে 
চায়। এই বাক্তি অতাস্ত মিশ্তক, সহিষ্ণু এবং প্রেমিক প্রকৃতির হইয়া থাকে । মনের 
আবেগ প্রকাশ করিতে ইহার দ্বিধা নাই। 

(২) যে দেহ হাড় এবং পেশী-বহুল, শেল্ডন্‌ তাহার নামকরণ করিয়াছেন 
মেমোমফিক (1650,0101)0710) | মেসোমফিক দেহ মোটাও নয় আবার পাতলাও 
নয়, কিন্ত দোহারা। ইহাত্রী পেশী ও হাড়-বহুণ। মেজাজ ও মানসিক গঠনের 
দিক দরিয়া মেলোমফিক ব্ক্তি সোয়াটোটনিক (9০20৮/0৮2১16) 1 ৬ই বাক কর্মঠ, 
বেপরোয়।, প্রতিযোগিতা ও আক্রমণ-প্রিক্স । সে শক্ত জাহির করিতে ভালবাসে। 

(৩) চর্য ও সামুর প্রাধান্য অনুসারে ইহারা দেহের তেদকে বলিয়াছেন 
একটোমফি (10502070719) | একটোমক্ষিক দেহ দূর্বল এবং ক্গীণ। মেজাজ বা 


১৭৬ মনোবিগ্া 


মানসিক গঠনের দিক দিয়া একুটোমক্ষিক ব্যক্তিগণ সেরিব্রোটনিকৃ (09:):0602:6) | 
সেরিব্রোটনিক বাক্তিগণের ভঙ্গী এবং চলাফেরা সংহত ও আড়ষ্ট । ইহারা আবেগ 
চাপিয়া রাখে, লোকের সহিত মিশিতে ভয় পায়, কখন কি করিয়া বসিবে জানে না 
এবং ছুঃখে পড়িলে নিজনতা খোজে । 

ক্রেশমার-এব পিকৃনিক্‌, আথলেটিক এবং-আযস্থেনিক দেহভেদের সহিত শেল- 
ডন-এর এপ্ডোমফ্রিকৃ, মেনোমক্রিক্‌ এবং একটোমফ্িক ভেদের ক্রমিক সঙ্গতি আছে। 


(চ) ব্যক্তিত্বের দার্শনিক জাতিবপ 

জীরনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুদারে ইক্প্রাাঙ্গার (597108৩:) ব্যন্ডিের 
নিষ্নোক্ত শ্রেণীভেদ করিয়াছেন £ 

(১) তাত্ত্বিক (17১৩৮০০]) বাক্তিহ্ব মননশীল গবেষণাশ্ন এবং তানলন্ধানে 
উত্ন্লক। এই বাক্তিত্ব দর্শণ ও বিজ্ঞানে নিধোজ্জিত তয় । 

(২) আর্থনীতিক (120)90510) বাক্ডিধ বস্তচান্রিক হইয়। থাকে । 

(৩) ৌন্বব্ প্রিয় (4350190)6) বাক্তিত্ব জীবনকে আনন্দময় ও গন্দর কবি" 
গডিতে চাক । 

১৪) সামাজিক (9০০781) বাক্তিত্ব মানব-প্রেমিক হয়। 

(৫) ঝ্লষ্টরীতিক '1১)1106%1) বাক্তিস্থ ক্ষমতাপ্রিঘ্ন হইয়া থাকে । 

(৬। প্ামিক (04141)এ১) বাক্তিহ শরম শক্তির সাহামো জীবনের চরম সার্থক ত 


লাভ করিতে চায়। 


(ছা) ই. আর. যোনেশ-এর জাতিবূপ 


উপবোক্ত জাতিবপগুলি ছাভাও বাক্তিত্বের 'মারও অনেক প্রকার জাতিৰূপ 
আছে। আইভেটিক প্রতিরূপের তাবতমা অন্গুলারে ই. আর. যোনেশ, (583:5017) 
বাক্তিত্বকে বিভক্ত করিয়াছেন টি-টাইপ বা টিটানয়েত (7045০14) এবং বি-টাইপ 
বা বেজ ডউয়েড. (1364০ঘ0,) এই ছুই শ্রেণীতে । গ্রথম জাতিরূপটিতে অন্থলংবেদনের 
(০1697-59058000,) সহিত আসল দর্শন-প্রতিরূপের সাদৃগ্ত থাকে । দ্বিতীয়টিতে 





১। এই খণ্ডের দ্বিহীয পরিচ্ছেদের তৃভীষ অন্চ্ছে,দ আইডেটিক প্রতিবপের আলোচন। ভ্রষ্টব। ং 
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অনুনংবেদন স্থৃতি প্রতিরূপের (009002:5-700889) প্রায় অস্থরূপ হয়। দ্বিতীয়টির সহিত 
শিল্পীয় মনোভাব, থাইরয়েড, প্রন্থির বুদ্ধি, মানপিক উদ্দীপকের ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়া 
__বিশেষতঃ সমবেদী স্াধৃতন্ত্রে পবিলক্ষিত হয়। প্রথমটিতে মানসিক উদ্দীপক 
অপেক্ষ1! সাধারণ পারিবেশিক উদ্দীপকই সমধিক প্রতিত্রিত্[] উৎপন্ধ কবে। 

উপরোক্ত ছুইটি বিশ্তদ্ধ জাতিরূপের অতিরিক্ত কয়েকটি মিশ্রিত জাতিরপও 
যেনেশ, স্বীকার ক রিয়াছেন-_বিটি, টিবি, টিই, বি-এইচ প্রভৃতি । ব্যক্তিত্বের এই 
জাতিরূপ বিভাগটি জটিল। স্বৃতরাং ইহ] উল্লিখিত হইল মাত্র । 
(জ ফ্রয়েড -প্রবতিত জাতিরূপ 

শিশ্তর মানস-যৌন বিকাশের স্তরতেদগুলি ফ্রয়েড -এর মতে এই £-_ 

সর্বপ্রথম শিশু স্থখ অনুভব করে স্তন্তপানে_ মুখের উদ্দীপনা হুইতে। এইটি 
শিশুর মানস-যৌন বিকাশের মুখ-কাম (0:%-০1০০) স্তর । এই মৃখ-কাম অবস্থাটি 
প্রথমে থাকে নিজ্ঞিয় (25591), কারণ ইহাতে শিশু ভোগ্যবস্থকে তাহার মূখে 
রাখিয়া! দিতে চাঁয়। এই অবস্থায় শিশুর জীবন অনেকটা পরগাছার মত-_সে নিষ্রিয়, 
নির্ভরশীল এবং আশাদীঞ্চ থাকে । 

মানস-যৌন বিকাশের পরবর্তী অবস্থায় শিশুর নিষ্রিয্ন মুখ-কাঁমিতা সক্রিয় 
(৬৫6৪) হইয়া] ওঠে । এই সক্ক্িম্ন মুখ-কাম অবস্থাকে ফ্রয়েড বলিয়াছেন ধর্ষকম 
(3801961০) মুখ-কাম স্তর । এই অবস্থায় শিশুর আক্রমণ।আক ভাব প্রকাশ পায়__ 
যেমন, স্তনবৃন্ত শুধু মুখে পুরিয়া ন1 রাখিয়া সে হয়ত উহ] কামড়াইয়া! দেয় এবং মাতার 
প্রতি হিংসা বা বিদ্রপাত্মক মনোভাব ও নৈরাশ্ত পোষণ করে। 

শিশুর মানস-যৌন বিকাশের পরধর্তী স্তর হইল পায়)-কাম ($০81-970610) স্তর | 
এই স্তরে স্থখের কেন্দ্র মুখ হইতে পায়,তে ব! গুহে সরিয়া যায়। এই স্তরেরও দুইটি 
অবস্থা আছে। কিন্তু এইস্থলে প্রথমটি সক্রিয় বা ধর্ষকাম এবং পরবর্তাঁটি নিক্কিয় বা 
মর্ষকাম (19500115610) | প্রথমটিতে মলত্যাগ, গুহ্ের সস্কোচন, প্রসারণ প্রভৃতি 
ক্রিয়া হইতে শিশুর স্থখ জন্মে এবং দ্বিতীয়টিতে গুহা এবং মলই তাহার পক্ষে সুখঞ্জনক 
ইয়া দড়ায়। মনের দিক দিয়া শিশু এই সময়ে বেয়াড়া, একগু য়ে, অভিমানী এবং 
সুবিধাবাদী হয়। 

শিশুর মাঁনস-যৌন বিকাশের তৃতীয় স্তর হইল উপস্থ-কাম (0:901691-5:0010)। 
ইহার প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থার নাম থা ক্রমে ফ্যালিক (07811) এবং জেনিট্যাল্‌ 

১২ 
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(9601681) । প্রথমটি অপেক্ষাকৃত অল্প এবং অগঠিত । ইহাতে শিশু ধারণা কবে 
থে তাহার মত সকলেরই যৌন লিঙ্গ আছে। স্থিতীপটি মানস-যৌন বিকাশের 
স্বাভাবিক অবস্থা । ইহাতে লিঙ্লই যৌন-হুখের কেন্দ্র হইয়া দাড়ায় । এই স্তরে শিশু 
ক্হঙ্নশীল, প্রতিযোজনশীল, নির্ভরযোগ্য এবং সহযোগিতাভাব-সম্পন্ন হইফ্লা উঠে। 

উপরোক্ত স্তরগুলি শিশুর মানস-যৌন বিকাঁশের অবস্থা হইলেও, উহাদের সহিত 
শিশুর বিতিন্ন ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। এই দ্বিক হইতে বিচার করিলে, ব্যাপক অর্থে 
ইহািগকে বাক্তিত্বের জাতিরূপও বলা ধাইতে পারে । 


(বৰ এরিক্‌ ফোম (725০ 1075) প্রবর্তিত ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ 


এরিক ফ্রোমু ব্যক্তিত্বেব পাঁচটি শ্রেণীতেদ করিয়াছেন__যথ। গ্রহণক্ষম 
(8,90০0619), আধায়ক্ষম (11019165856), অঞ্চয়ক্ষম (07081:1106), বিনিময়ক্ষম 
(74875০01202) এবং জ লক্ষন (0790159) | এই শ্রেণীগুলির সহিত যথাক্রমে ফ্রয়েড- 
এর নিক্ষি্ মুখকাম, ধর্মুখকাম, নিক্ষিয় পাযুকাম, ধর্ধ পাঁধুকাম এবং উপস্থকাষ 
স্তরগুপির সঙ্গতি রহিয়াছে । 


ব্যক্তিত্বের অন্য ভ্য জাতিরূপ 


ব্যক্তিত্বের আরও নানারকম জাতিরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন ক্রয়ে 
এর একটি শ্রেণীভেদ প্রসিদ্ব-_যথ। কামীয় (7০51০) আবেশজ (0795955707081) এৰং 
স্বতঃকাম (127615515510)। খ্বলড়ুইন (9814.1) ব্যক্তিত্বের ভেদ করিয়াছেন 
হবেদনজ (3905০) এবং গীতিজ বা চেষ্টার (০০:) শ্রেণীদ্বয়ে। ব্যাঙ্ক (870) 
সাধারণ (/৯৮০:৫০), অপরাধী (071707081), শিল্পীয় (:115610) এবং স্সায়বিক 
(৩7০৮০) এই চার শ্রেণীতে ব্যক্তিত্বকে বিভক্ত করিয়াছেন। রোসানফ 
(5৮০০1) ব্যক্তিত্বের ভেদ করিয্বাছেন অসামাজিক (.১7৪৪০০1০), সাইক্রৌথিমিক 
(0৮01701757719), শিল্পীর (+৮156০) এবং মৃগীয় (177719৪১০)--এই চাঁর অেণীতে ! 
বাহুলা বোধে এইগুলির ব্যাখা কর হইল ন1। 


৪। ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (0::816৪ 01 79780709115) 


বাক্িত্থের প্রলক্ষণ (1516) বলিতে বুঝায় এমন কতগুলি চিস্তা, অনুভূতি এবং 
ক্রিগ্নার বৈশিষ্ট্য, যাহার সাহাযো একটি ব্যক্তিত্বকে অন্য ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক করিয়া 
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দেখানো যায়। চলিত ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশেষণ রূপে“প্রকাশ করা হয়, 
যেমন আশাবাদী, টনরাশ্টবাদী, আয়াী, পরিশ্রমী, বিষন্ন, প্রফুল্ল, উদার, সঙ্ীর্ণ 
প্রভৃতি । চলিত ভাষায় এই বিশেধণের সংখা প্রায় ছুই হাজার বা তাহারও অধিক । 
সহজ ভাষায়, বাক্তিত্বের প্রলক্ষণ এমন বিশেষ গুণ বা ধর্ম যাহ! এক ব্যক্তিত্বকে অন্য 
বাক্তিত্ব হইতে পথক্‌ বলিয়া জানায়। 

আল্পোর্ট, ক্যাটেল্‌ (0৮৮11), আইসেঙ্ক (11550207) প্রভৃতি বাক্তিত্ব-মনো- 
বিদেরা ব্যক্তিত্বের প্রপক্ষণগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ কবিতে চাহিয়াছেন। এই অসংখা 
প্রপক্ষণগুলি ম্বত্্ বা পরম্পর-নিরপেক্ষ নয়, কিন্তু ইহাদের কয়েকচি এক একটি 
শ্রেণীতে অন্তভূক্তি। 

যেমন আশাবাদী _নৈবাশ্তবাঁদী, আয়ামী-_পরিশ্রমী, সহিষণু-_অসহিষু। প্রভৃতি 
লক্ষণগুলি জোডবদ্ধ। অর্িকন্ত, বাক্তিত্বের প্রলক্ষণগ্ডণি গড় সম্ভাবনা রেখা চিত্র 
অন্ুপারে জনসংখ্যায় বন্টিত হয়। কোনে! জনপংখ্যায় বেশীর ভাগ লোকই জোড়বদ্ধ 
গুণদ্য়ের ছুই চরম প্রান্তে ন1 পড়িক়া, পড়ে ছুই প্রান্তের কোনো এক মধ্যবর্তা ব1 
কেন্দ্রীয় স্থানে । যেমন বেশীর ভাগ লোকই চূড়ান্তভাবে আশাবাদী বা নৈরাস্তাবাদী 
হয় না, কিন্তু অবস্থাবিশেষে যেমন আশাবাদী তেমন নৈরাশ্বাঁদী হয়। আবার বেশীর 
তাগ লোকই চূডান্তভাবে বিধগ্ন বা! প্রফুল্ল হয় না, কিন্ত এই ছুই চরম প্রান্তের মধ্যবর্তী, 
অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে বিষ এবং প্রফুল্ল হইয়া থাকে । 
ক্যাটেল্‌-প্রদশিত ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ 

বাক্তিত্ব-প্রলক্ষণের সামগ্স্ত দেখাইতে গিয়া ক্যাটেল্‌ বাহ্‌ (9৯০৪) এবং মৃন 
গ্রলক্ষণের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত গ্রলক্ষণগুলি ব্যক্তির ব্যবহার ব! 
আচরণে সোজান্জিভাবে দেখা যায় । কিন্তু দ্বিতীয় প্রলক্ষণগুলি ব্ক্তির অস্তস্তলে 
থাকে। ইহার! সোজান্থজিভাবে আচরণে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু ভিতরে থাকিয়া 
ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথম লক্ষণগুলির মধ্যে প্রায়ই সামঞ্ধন্ত বা 
্বাগ্িত্ব থাকে ন1, অর্থাৎ উহীরা প্রায়ই অসংবদ্ধভাঁবে প্রকাঁশিত হয় এবং কখনও 
প্রকাশিত হয়, কখনও বা হয় না। যেমন, আত্মবিশ্বা ব্যক্তির একটি গতীর বা 
কেন্দ্রীয় গুণ, যাহ! চট. করিয়া তাহার চালচলনে দেখ! যায় না, অথচ যাহার উপর 
ভাহাঁর হাবভাঁব এবং চালচলন নির্ভর করে। এই ব্যক্তির ভিতর যে আত্মবিশ্বাস 
আছে, তাহ! তাহার কাঞ্জে এক নিষ্ঠত।, অধ্যবলায়, দৃঢত। প্রভৃতি বাহিরের গুণাবলীতে 
প্রকাশিত হয়। 


১৮০ মনোবিষ্ভা 


ক্যাটেল্‌ ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের যে তালিক! দিয়াছেন তাহ! এইকূপ। প্রধান বাহাগুণ 
(5071509 [য8169) তাহার মতে কুড়ি শ্রেণীর এবং প্রধান বা মুখ্য মুল লক্ষণগুলি 


(90909 [8165১ বারো শ্রেণীর | 
প্রধান বাহাগুণ 
১। চরিত্রের চম্কারিতা 
১ক) মততা পরার্থতা 
(খ) একনিষ্ট চেষ্ট 
২। বাস্তববাদ, আবেগের গঠন 


(ক) বাস্তববাদ, স্থাফিতা 
(খ) ব্যবহারিকতা, সহ 
(গ) স্নায়বিক দৌর্বল্য, আত্ম- 
প্রবঞ্চনা, অসংযত আবেগ 
(ঘ) ছেলেমানুধীঃ আদায়- 
কারিতা, আত্মকেন্দ্িক তা 
৩। সাম্যভাব, সরলতা, আশাবাদ 
(ক) শাস্তভাব, সামাজিক আকর্ষণ 
(খ) সাম্যভাব, সরলতা, 
খেলোয়াড়ীভাব 
৪। বুদ্ধি, শিক্ষিত যন, শ্বাতস্্রা 


(৪) আবেগের পরিণতি, 
পরিষ্কার মন 
(খ) ততন্ত্রতা, শিষ্টত1, চিন্তাশীলতা! 
(গ) স্থজনশীলতা, স্থিরসঙ্কর, বুি 
(ঘ) বুদ্ধি, প্রবেশ, সাধারণ, ক্ষমতা 
«| অহঙ্কার, আত্মপ্রচার, গৌড়ামি 


৬। সাহস, শ্বাতন্ত্র, কঠোরতা 


বিপরীত 
নৈতিক ক্রটি লাগিয়া ন। থাকা 
অসাধু'তা, অনির্ভরযোগাতা 
কর্মত্যাগ, অসঙ্গতি 
স্নায়বিক দৌর্বলা, এড়াইয়া যাওয়া, 

ছেলেমানুষা 
১ পরিবর্তনশীলতা 

জাগর স্বপ্ন, এড়াইয়া যাইবার ভাব 


ইহাদের বিপরীত 


পরিণত আবেগ, ব্যর্থতাঁসহন 
বিষাদ, অস্থিরতা 
অস্থিরতা, বিষপ্নতা, একগু য়েমি 


নৈরাশ্যবাদ, গোপনীয়তা, বাডাবাডি 
বোকামি, নির্ভরযোগ্যতা, 
চিস্তা না করা 


ছেলেমানষী, নিভ রশীলতা 

বহিবুততা, ৰোকামি, সঙ্কয্লের অভাব 

সন্ীর্ণ আকর্ষণ, অস্পষ্টতা 

সাধারণ ক্ষমতার অভাব 

নম্রতা, আত্মবিলোপ, উপষোজন 
ক্ষমতা 

ভীকুতা, বাঁধ, বেদন শীলতা 


৭ | 


৮।| সাধারণ আবেগশীলতা।, চড় মেজাজ, 


ব্ক্তিত্ব ; প্রলক্ষণ ; পরিমাপ 


প্রধান বাহগুণ 
সামাজিকত। 


অসমতা 
মুখ্য মূল লক্ষণ 
১। সহজগতি, প্রফুল্ল, সহৃদয়, 
সদয় 
২। বুদ্ধিমান, স্বতন্ত্র, স্থির 
৩। স্থির আবেগ, বাস্তববাদণ, 
0 
৪। প্রীধান্তপ্রিয়, উন্নতিশীল, 
আত্মপ্রচারক 
৫ | সাম্যভাববি শিষ্ট, গ্রফুল্প, 
সামাজিক, বাচাল 
মুখ্য মূল লক্ষণ 
৬। বেদনশীল, কোমল, 
সহানুভূতিশীল 


৭। শিক্ষিত ও শিষ্টমন, সৌন্দর্যপ্রিয় 


৮। বিবেকী, দায়িত্বশীল, কষ্টসহিষু 
৯। সাহসী, নিরুদ্ধেগ, সদয় 


তেজোদৃপ্ত, উৎসাহী, স্থির, 

দ্রুত 
অত্যন্ত আবেগনীল, চড়া- 
মেজাজ, উত্তেজনাপ্রবণ 
১২। সহদয়, বিশ্বীসকারী 


৯১ | 
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বিপরীত 
ভীরুতা, বিরোধিতা, বিষগ্নতা 


সামাতাব, বিবেচকতা, গোপনীয়তা । 
বিপরীত 
অনমনীয়, উদাসীন, ভীরু, বিরোধী, 
লাজুক 
বোকা, চিন্তাশীল নয়, চপল 
স্নায়বিক হূর্বলতা, এড়াইয় যাওয়া, 
চঞ্চল আবেগ 


অনুগত, আত্মবিলোপশীল 


বিষণ্ন, অবসন্ন, নির্জনতা প্রিয়, অস্থির 
বিপরীত 


কঠিন, স্থির, সরল, আবেগহীন 
অভদ্র, অশিষ্ট 
আবেগপূর্ণ, নির্ভরশীল, উত্তেজিত, 
দায়িত্বহীন 
ব্যাহত, গোপনশীল, সাবধান 
আত্মমগ্ন 


অলস, শিথিল, জাগর স্বপ্নচারী 


শ্লেম্মাগ্রবণ, সহিষ্ণু 
সন্দেহপূর্ণ, বিরোধী । 


উপরে বলা হইয়াছে যে পরস্পরবিবোধী গুণ সাহায্য ব্যক্তিত্বের বর্ণন! নির্ভরযোগ্য 
হয় না, কারণ জনসংখাঁর অধিকাংশ লোকই উহাদের মধ্যবর্তী গুণবিশিষ্ট হয়। 


১৮২ মনোবিগ্া 


কোনো বাক্তিতে একটি গ্ণ সম্পূর্ণই থাঁকিবে অথবা একেবারেই থাকিবে না-_যেমন 
কোনে! ব্যক্তি সর্বদা প্রফুল্ল অথব1 সর্বদা বিষণ্ন থাকিবে-_-এমন নয়। সুখী এবং 
দুঃখিত এই ছুই বিপরীত মনোভাবের মধ্যবর্তী অসংখ্য কম বেশী সুখী বা ছঃখিত 
মনোভাব থাঁকিতে পারে । ধর! যাউক, যে স্থখী ও দুঃখিত এই ছুইটি গুণকে একই 
সরল রেখার বাঁম ও দক্ষিণ, এই ছুই বিপরীত প্রান্তে বসানো! হইল ! এইবার 
বামপ্রান্তের সখী অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণপ্রাস্তীয় দুঃখী অবস্থায় ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতে থাকিলে, স্থখ কমিতে থাকে এবং সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ মধ্য বা কেন্দ্রীয় 
বিন্দু অতিক্রম করিবাব পর দুঃখের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চরমে পৌছায় । আবার, 
দক্ষিণ প্রান্তের দুঃখী অবস্থা হইতে আরম্ত করিয়] বামপ্রীন্তীয় স্বখী অবস্থায় ক্রমশঃ 
অগ্রসর হুইতে থাকিলে, ছুঃখ কমিতে থাকে এবং স্থখ-ছুঃখ-নিরপেক্ষ মধ্য বা কেন্দ্রীয় 
বিন্দু অতিক্রম করিবার পব স্থখের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চবযে পৌছায়। 


| | | 
ন্খী মধ্বিন্দু দুঃখী 


এইবার দুই বা ততোধিক বাক্তি সুখী ব! দুঃখী, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে আমর। 
উহ্বাদিগকে স্থখী এবং দুঃখী, এই চরম সীমায় না বসাইয়া, তাঁহাদের মধো এই দুইটি 
গুণের অল্লাধিকা অন্ুলারে তাহাদিগকে এই সরল রেখার যে কোনো স্থানে বসাইতে 
পারি। যে বাক্তিটি বেশী স্বখী তাহাকে বামে এবং যে কম স্থখী তাহাকে দক্ষিণে 
বসাইয়! একই গুণের দিক দিয়! উহাদের বর্ণনা করিতে পারি। 


৫। ব্যক্তিত্বের মাত্র। 
([)1117977810719 01 1১61801881115 ) 

উপরোক্ত ভাবে বিরোধী দুইটি গুণকে ব্াক্তিত্বের ভাইমেনসন্ম অথবা মাত্রা বলে। 
ব্যক্তিত্ব কিরূপ তাহা বুঝাইতে হইলে উহা বিশেষণ দিয় বুঝাইতে হয়-__যেমন উদার, 
সঙ্থীর্ণ, গ্রফুল্প বিষঞ্ন প্রভৃতি । ব্যক্তিত্ব বর্ণনীয় ছুইটি বিপরীত গুণাত্বক মাত্র'্র পরিমাণ 
অন্থুলাবে উহাকে উপবে।ক্ত প্রকারের একটি কল্পিত সরলব্রেখার কোনে! চিষ্চিত স্থানে 
বসাইতে হয়। এই সরলবরেখাটিকে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের অংশিত মানক (0995%90 
9০1০ ) বলা হয়। ইহাতে একটি মাত্র! বা ভাইমেন্সন্এর একটি প্রলক্ষণ উচ্চতম 
পরিমাণ হইতে আবস্ত হয়, ক্রমশঃ কমিতে থাকে । এইরূপ প্রলক্ষণটি এ অংশিত 
মানকের মধাবিশ্কু অতিক্রম করিয়া! বিপরীত প্রলক্ষণে বপাস্তরিত হয়। আবার বিপরীত 
প্রলক্ষণটি ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে শেষ প্রান্তে চরম সীমায় পৌছায় । 


ব্যক্তিত্ব ; প্রলক্ষণ ; পরিমাপ ১৮৩ 


ধরা যাউক যে অভীক্ষিত জনসংখ্যার মধ্য রামই সর্বাপেক্ষা প্রফুল্ল গ্ররুতির, যু 
রাম অপেক্ষা কম, হরি যছু অপেক্ষাও কম প্রচলন । রাম, ফছু এবং হরিব উপরোক্ত 
ক্রমিক প্রলক্ষণ-ভেদ বুঝাইতে হইলে রামকে বসাইতে হইবে প্রফুল্প-বিষগ্ন মাত্রার এই 
অংশিত মানকের বাঁম প্রান্তে, ষুকে ঠিক রামের পরেই এবং হুরিকে ঠিক যছুর পরেই 
--এইরপ ক্রমে । 

তাঁহা হইলে, ব্যক্তিত্বের গ্রলক্ষণ বা মাত্র] বর্ণনায় ব্যক্তিকে এ মাত্রীর অংশিত মানকে 
ফেলিয়! বর্ণনা! করিতে হয়। সাধারণ স্বেল্‌ বা মানাঁক যেমন সেন্টিমিটার বা ইঞ্চির 
পরিমাণ চিহ্নিত থাঁকে, প্রলক্ষণ বা মাত্রা পরিমাপের মাঁনককেও এ গুণের পরিমাণ' 
অন্রমাবে চিহ্নিত করবা! যায়। 


প্রুল 77777777777777171-0101 বিষ 
রাম যু হবি মধ্যবিন্দু 


প্রলক্ষণ ও মাত্র! 

উপবের আলোচনায় মনে হইতে পাবে যে প্রলক্ষণ এবং মাত্রীর মধো কোনো 
ভেদ ব1 পার্থকা নাই। প্রলক্ষণ বলিতে বাক্তিত্বেব গুণ বুঝাঁয়। প্রত্যেকটি গুণ উহার 
বিপরীত গুণের সহিত্ত জড়িত থাঁকে এবং উ্াাবা দুইটি মিলিত হইম্বা এক একটি 
একক গঠন করে। ছৃইটি বিপরীত গুণের একককেই সাধারণতঃ মাত্রা বলা হইখা 
থাকে । আবাঁর কোনে! গুণই উহার বিপরীত গুণটিকে বাঁদ দিগ্না সার্থক হইতে পারে 
না। এই দিক দিয়! দেখিলে ছুইটি বিপবীত গুণের একককে প্রলক্ষণ বা ট্রেইট 
বলা হয়। 

অধিকাংশ মনোঁবিদ্‌ মাত্রা] এবং প্রলক্ষণের মধ্যে ভেদ করেন নাই। কিন্থ কেহ 
কেহ, যেমন আইসেক্ক উহাদের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন । 


আইসেক্ক -এর (356552010 ব্যক্তিত্ব-মাত্রা 

আইসেক্ক -এর মতে ব্যক্তিত্বের মাত্রা হইল উহার গঠনে প্রলক্ষণগ্ুলির উন্নত শৃঙ্খলা 
বা সংগঠন । তিনি মনে করেন যে ব্যক্তিত্বের জাতিরূপের সহিত উহার মাত্রার 
কোনে বিরোধ নাই। 

আইমেঙ্কংএর মতে বাত্তিতু তিনটি মৌলিক মাত্র! লইয়া গঠিত। যথা 


(১) অন্তবৃত-বহির্বত (700705915100-17য500567570 ), (২) জ্লায়বিকতা 
(ট্601:05108570) এবং (৬) বাতুলতা (78৩ 07506191820) | সকল ব্যক্তিত্বেই এই 


১৮৪ মনোবিছা। 


তিনটি যাত্রা কম বেশী পরিমাণে বর্তমান থাকে । কাজেই শ্বতাবী এবং অস্বভাবী 
বাক্কিত্বের মধ্যে কোনো প্রকারগত বা জাতিগত পার্থক্য নাই । উহাদের পার্থকা 
পরিমাণগত। 

এই সাধারণ মাত্রা তিনটি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ মাত্রা থাকিতে পারে, 
যেমন সরলতা-_কুটিলতা, কঠোরচিত্ততা_কোমলচিত্ততা এবং বক্ষণশীলতা_ 
প্রগতিশীলতা প্রভৃতি । 


৬। ব্যক্তিত্বের পরিমাপ 


(7168.907-0118917 01 [১6190178110 ) 
(১) মুল্য-মানক অতীক্ষা! (২০508 9০০19 15) 
বাক্তিত্ব পরিমাপের অনেকগুলি পদ্ধতি আছে । মাত্র! ও প্রলক্ষণের অংশিত মানক 
সাহায্যে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের কথা পূর্বের দুইটি অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে । এই অংশি 
মানককে বাক্তিত্বের মূলামানক (1২৮1: 9০৪1০) বল! হইয়1 থাকে । ঘেমন কতকগুলি 
ব্যক্তিত্বকে আয়ামী-পবিশ্রমী মাত্রা অন্থুসাবে এই মাত্রামাঁনকে চিহ্নিত বিভিন্ন পরিমাণে 
পরিমাপ করা যাইতে পারে। 


উবে আট আটার স্ভমজি মীন পরি পি 
আয়ালীও নয 
পবিশ্রসীওত নয় 
রাম ---২-. --২2 তত ১৫. 7 -. ২২৩৭ 
শ্যাম ১৫ তি তিন তত তত -. -- 
খহ 26. তিকীিতত বুইজভ নিভে ০ বত িউলিভিভীন  উিডিউতিত ৮ 
555 ভিডি জিনতা ঠা চিজ উঃ হাছান” উনি 
হরি-.--... -*--*- উট, বউ এটি ৮. 
রবি-.... 545 285 2 ৮. এ রর 
7 2: .56% 2 2 7: 
তারা-----. ------ ২:22 তত ৮ 


উপরের মূলামানকে সাতটি বিন্দু বা চিহ্ন আছে। কিন্ত গুণের পরিমাপ পার্থকা 


ব্যক্তিত্ব ; প্রলক্ষণ ; পরিমাপ ১৮৫ 


অন্ষপারে মানকে তিনটি, পাঁচটি, এমন কি সাতটি অপেক্ষা বেশী চিহ্ন বা বিন্ুুও 
থাকিতে পাবে । রাম, শ্টাম প্রভৃতি আটজন ব্যক্তির অতীক্ষায় দেখা যাইতেছে যে 
উহাদের মধ্যে দুইজন আয়াসী-পরিশ্রমী মাত্রার মধ্য-বিন্ৃতে এবং এক একজন করিয়া 
প্রত্যেকটি বিন্দুতে স্থান পাইয়াছে। 


(২) কারণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি (79০07 /77815818) 

বান্বিত্ব পরিমাপের আর একটি পদ্ধতি হইল বাক্তিত্বের কারণ বিশ্লেবণ। 
বাক্তিত্বের অভীক্ষায় যে ফলগুলি পাওয়া যায় পরিসংখ্যান সাহায্যে তাহার বিশ্লেষণ 
করাই এই পদ্ধতির কাজ। ব্যক্তিত্বের একটি কারণ বা গুণের সহিত অপরটির 
পারম্পর্য (00779196100) করিয়। উহাদের সদর্থক (7১051%19) অথব। নঞ্র৫খক 
( 8৫861 ) সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। যেমন, ষে ব্যক্তি উদার সে স্বতাঁবতঃ সহিষুঃ হইবে, 
অর্থাৎ উদারতা এবং সহিষ্ণুতাঁর সহিত সদর্থক পারম্পর্য (১05:0159 000:9180107 ) 
আছে। আবার যে ব্যক্তি উদার সে সাধারণতঃ অসহিষুর হয় না, অথাৎ উদারতা 
এবং অসহিষ্ণুতার সহিত নঞ্র্থক পারম্পর্ধ ( ৪৫৮৮৪ 0০0:61%%)00 ) আছে। 
গ্রথম প্রকারের পারম্পর্ষকে যোগচিহ্ু (+) এবং দ্বিতীয় প্রকারের পাবম্পর্কে বিয়োগ 
চিহ্ন (--) দ্বারা প্রকাশ কর! হইয়! থাকে । 


(৩) পেনসিল-কাগজ সাহায্যে ব্যক্তিত্বের পরিমাপ (5761) 8710 
৪0০7 168) 

একটি পেন্সিল ও কাগজের সাহাযো ব্যক্তিত্বের সহজ পরিমাপ করা যাইতে পারে। 

(ক) প্রশ্নাবলী ( 05991017178,179 ) প্জ্যতি-_ একই সঙ্ষে অনেক ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার জন্য উহাদিগকে কাগজে ছাপানো প্রশ্বাবলী দেওয়া হয়। প্রত্যেক 
প্রশ্নের পাশে হা? বা না” লেখা থাকে । পাত্র পেন্সিল দরিয়া এই দুইটি উত্তরের 
একটি কাটিয়। অপরটি বাখে। প্রশ্নগুলি এমন ভাবে নির্বাচিত হয় যে উহাদের উত্তর 
হইতে ব্যক্তিত্বের নির্দেশ বা স্চন। পাওয়া! যাইতে পাবে। 


আপনার কি সব কাজই তাড়াতাভি করিবার অভ্যাস? হালা 
আপনি কি যথাসময়ে কর্মস্থলে পৌঁছান? ইাঁ-না 
আপনার কি মনে হয় যে সময় কোথ। দরিয়া চলিয়া যাইতেছে ?]' হা--না 
আপনার কি স্থুনিদ্র! হয়? ইন! 


মাপনার কি সর্বদা ক্লাস্তি বোধ হয়? হানা 


১৮৬ মনোবিদ্া 


আপনি কি গোলমাল সহ করিতে পাবেন? 1 না 
আপনার কি এক। থাকিতে তাল লাগে? হ1__ন। 
আপনি কি সামাজিক অন্নষ্ঠানে যোগ দেন? ই]--না 


এই প্রশ্বাবলীর উত্তরে বাক্তিত্বের জাতিবপ সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে। যেমন, 
াায়বিক বাঁ নিউরটিক ব্যক্তি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম এবং গরম প্রশ্নের উত্তরে 
'হা” এবং চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে “না” লিখিবে। পক্ষান্তরে সুস্থ আযু- 
বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রশ্ন গুলির উত্তরে বিপরীত ভাবে “না” এবং ছি? লিখিবে। কিন্ত 
প্রশ্নাবলী পদ্ধতির দোষ এই যে ইহাতে “ই” এবং 'না”-এর মধ্যবর্তী উত্তর দেওয়া 
যায় না, অথচ অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই মধ্যবর্তা উত্তর দেওয়া স্বাভাবিক । 

প্রশ্নাবলী নানাভাবে নির্বাচিত হইয়াছে । ফলে প্রশ্নাবলী পদ্ধতিব প্রকারভেদের 
অপ্ত নাই। যেমন, মিনেমোটা মালটিফেজিক পাসন্যালিটি ইনভেণ্টরি ( 011010৩- 
50৮1৮ [101010)1)9510 1১050119010 [70৮60605 ) ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গুণ নির্ণয়ের জন্য 
নিগিত হইয়াছে । এই প্রশ্নাবলীর সীহাষ্ো স্বভাবী এবং অস্বভাবী এই উতয় 
ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা করা হয়। আবার আলপোটট-ভেরনন্‌ মানক (411907৮৬০00 
১০1০) সাহায্যে ব্ক্তিত্বের অর্থনৈতিক, বাষ্টনৈতিক, লামাজিক, ধর্মীয়, সৌন্দর্য- 
সম্বন্ধীয় মূল্যবোধ (১%]৪০) পবিম!পের চেষ্টা হইয়াছে । অধিকন্ ক্যাটেল-লুবরস্থি 
পরীক্ষায় ১ 0%66611-11010019] ০51) প্রশ্নাবলী সাভায্যে ব্যক্তির রসবোধ যাচাই 
করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব পরিমাপের চেষ্টা কর] হয়। 

(খ) পরিস্থিতিমূলক পরীক্ষা (91658610118] 188%) 

প্রশ্নাবিলীর “হ1" বা 'না' উত্তবের সাহাযো পরিমাপে ব্যক্তির পুরাপুরি পরীক্ষা হয় 
না। ব্যক্তি কিকণপে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় অথবা 
কিৰপ আচবণ করে, তাহ! দেখিয়! তাহার ব্যক্তিত্ব নির্ণয় কবা অধিক সমীচীন বলিয়! 
মনে হয়। এই উদ্দেশ্টে অনেকগুলি পরিস্থিতি-মুূলক পরীক্ষা! উদ্ভাবিত হুইয়াছে। 

যেমন, শিশুদের সততা পরীক্ষা করিবার জন্য উহ্নাদদিগকে এমন অবস্থায় ফেলা হয়, 
যাহাতে উহারা অভীক্ষকের চোখে ধুলা দিয়! তাহাকে প্রতারিত করিতে পারে। 
একটি অতীক্ষায় হয়ত পাজাইয়া বাক্সে তুলিয়া! রাখিবার জন্য শিশুকে অনেকগুলি মৃদ্রা 
দেওয়া হইল। তারপর অভীক্ষক দেখিলেন শিশু কোন মুদ্রাগুলি রাখিয়া গিয়াছে 
এবং কোনগুলি চুরি করিয়াছে। এই জাতীয় অভীক্ষার ফলে জান৷ গিয়াছে ঘে 
সততা! একটি গুণ নয়, কারণ যে শিশু একটি পরিস্থিতিতে সততা দেখান সেই হয়ত 
অন্ত পরিস্থিতিতে সততা! ন! দেখাইতে পাবে। 


ব্যক্তিত্ব ; গ্রলক্ষণ ; পরিমাপ ১৮৭ 


(8) প্রায়োগিক পরিমাপ ( 71)91170670621 

বাক্তিত্বের মাপনায় মনোবিদরা প্রায়ই প্রয়োগপদ্ধতির সাহাধা লইয়] থাকেন। 
যেমন একটি প্রয়োগে পরীক্ষা করা হইল, কলেজের ছাত্রদের গ্রতাক্ষ (১07০2007 ) 
কিরূপে তাহাদের আকর্ষণের ([1759758% ) ছার প্রভাবিত হয়। প্রথমে এই ছাত্রদের 
সাঁফল্যাঙ্ক নির্ণর এবং এই আকরণগুপির সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্ধ নির্বাচন কবা 
হইল | আর্থনীতিক আকর্ষণ পরিমাপের জন্য “মূল্য”, “ডলার” প্রতৃতি শব্ধ এবং 
ধর্মীয় আকর্ষণ পরিমাপের জন্ “প্রার্থনা”, “ঈশ্বর” প্রভৃতি শব্দ উহ্বাদিগকে দেখাইয়া 
জিজ্ঞাসা করা হইল এই শব্গুলি কি। দেখ] গেল যে অকের্ষণ বা উহাব অভাব 
অনুসারে শব্দগুলি চিনিতে উহাদের কম বা বেশী সময় লাগে । এইরূপে প্রমাণিত 
হয় যে কোনে! বিষয়ে আকধ্ণ থাকিলে, এ বিষয়ের শব্ধ প্রত্যভিজ্ঞান (3০0170 
+০0000110) হইয়া থাকে | 


(৫) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (7675018] ]71667516%ম) 

উল্লিখিত সকল বাক্তিত্র পরিমাঁপগুলিই বাহিক বা ব্ষিয়গত্ত ( 01)06।৮6 )| 
কিন্তু বাহক পরীক্ষায় বাক্তিত্ের সকল গুণ ধবা পড়ে না। বাক্তিত্বের একান্ত 
নিজন্বতা বা স্বাতস্থাকে প্রায়ই বাহিব হইতে বুঝিতে পাবা অসস্তব | বাহিক পদ্ধতির 
এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য সাক্ষাৎকার ([060:516ত ) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। 
বাক্তির 'অন্নভূতি বা মনোভাব তাহাব সহিত সাক্ষাৎ্কাঁর কালে বুঝিবার সুযোগ 
পাওয়া যায়। বাকি কোন বিষয়ে কিভাবে কথা বলে, কোন বিষষে কথা বন্গিতে 
গিয়া! কিভাবে তাহার কণম্বর নরম অথবা কঠিন হইয়! পড়ে, অথবা সে উচ্ছৃসিত 
হয় ব1 দিয়! যাঁয়__ব্যক্তিত্বেব এই জাতীয় গুণগুলি সাক্ষাৎকারে ধরিবার স্থবিধা হয়। 

কিন্তু এই পদ্ধতির অস্থবিধ! এই যে সকল ব্যক্তিই সাঁক্ষাৎকাঁরকালে আপনার 
স্থার্থ পরিচয় দিতে পাবে না। অনেকেই এই সময়ে আডষ্ট বোধ করে, আবা৭ 
অনেকেই হয়ত এই সময়ে আপনাকে জাহির করিবার স্থযোগ সন্ধান করে। এই 
জাতীয় অন্থবিধ| দূর করিতে হইলে, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পরীক্ষকের বিশেষ দাবধান 
হওয়া দরকার, যাহাতে পাত্রের আড়ষ্টতা দূর করিয়া তাহার মনে আত্মীর়ভাব জাগানো 
যাইতে পারে এবং যাহারা আত্মজাহির করে তাহার] অধিক স্ৃবিধা না পায়। 

(৬) বিক্ষেপণ বা প্রতিফলন অভীক্ষা! (৮7০01691156 1687 ) 

বিক্ষেপণ বা প্রতিফলন | ৮০190)” ) পদ্ধতির উদ্দেশ্ঠ হইল পাত্রকে না বুঝিতে 
দিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের গুণ বা! প্রকাশ পরীক্ষা কর]। পাত্রকে একটি অম্পষ্ট কাজ 


১৮৮ মনোবিষ্ঠা 


সম্বন্ধে কিছু করিতে বলা হয় এবং কি করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া হয়ত এ 
কাজে সে নিজ ব্যক্তিত্ব বিক্ষেপণ ব! প্রকাশ করিয়া বসে। 

বিক্ষেপণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে ররুসাক্‌ অভীক্ষা। (1$০7901801) [590 ) এবং কাহিনী 
-সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষাই প্রধান । 


(ক) ররলাক্‌ অভীক্ষাকে “কালির ছাপ অভীক্ষা ([0:-9106 586) বলা! 
হয়। বিভিন্ন রকমের দশটি কালির ছাপ সাহাযো বর্দাক্‌ বাক্তিত্ব পৰীক্ষা 
করিয়াছেন। এই ছাপগুলির মধ্যে পাচটির রং কালো এবং ধূসর, ছুইটির কালো! 
এবং লাল এবং বাকী তিনটি সম্পূর্ণ বতীন। পান্রকে এক একটি করিয়! কালিৰ 
ছাপ দেখাইয়! জিজ্ঞাস! করা হয়, এইটি কি হইতে পাবে, অথব1 ইহ দেখিয়! পাত্রের 
কি মনে হয়। 

এই পরীক্ষায় (১) কালির ছাপের সমগ্র বা কোনো অংশ পাত্রের প্রতিক্রিয়া 
উৎপন্ন করিয়াছে কিনা, (২) ছাপের কালো ছায়া, রং, আকার অথব! “গতি” 
তাহার প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করিষ্বাছে কিনা, (৩) প্রতিক্রিয়াকাঁলে পাত্র কালির 
ছাঁপে মানুষ, জন্ত-জানোয়ার, উহাদের অবয়ব অথবা অন্ত কোনো বস্ত দেখিয়াছে 
কিনা, তাহ! নির্ণয় করা যায়। সমগ্র ছাপের উপর প্রতিক্রিয়া স্থক্ষস চিন্তা বা তত্বজ্ঞান 
(900317206 0৮ 1096801255108] 6121070108) প্রবণতার পরিচায়ক । আবার অংশের 
উপর প্রতিক্রিয়া অন্ুকর্ষী বাধুর (0০070515100. 799:0519) প্রকাশ করে। দ্বিতীয়তঃ, 
গতি দর্শন অস্তরৃতি (1000%28100) এবং পশুর আকৃতি দর্শন চিস্তার সঙ্কীর্ণতা স্থচিত 
করে। তৃতীয়তঃ, বং-এর উপর অধিক গ্রতিক্রিয়৷ পাত্রের আবেগশীলত। প্রকাশ 
করে। রং ও আকার এই উভয়ের উপর প্রতিক্রিয়া হইলে বুঝিতে হয় পাত্রের স্বচ্ছন্দ 
ও সাবলীল আবেগ প্রকাশ | 

(খ) কাহিনী সংপ্রতক্ষ অন্ভীক্ষা ([111077%610 40090206100, 11996---[াহ6) 

মারে (015) এবং মর্গযান্‌ (010880) উদ্ভাবিত কাহিনী সংগ্রত্যক্ষ অতীক্ষা 
অথবা! সংক্ষেপে টাঁট পদ্ধতি বলিতে কতকগুলি ছৰির ব্যাখা! বুঝায় । এঁ ছবিগুলি 
যে সব কাহিনী তুলিয়া ধরে সেইগুলি অস্পষ্ট। স্থতরাং ইহাদের নানাপ্রকার ব্যাথা 
করিতে গিয়া পাত্র তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে । 

পাত্রকে একটি ছবি দেখাইয়া, ছবিটিতে যে ঘটনা বণিত হইয়াছে, তাহা! সম্থপ্ধে 
একটি কাহিনী রচন1 করিতে বলা হয়। কি করিয়া ঘটনাটি ঘটিল অথবা ঘটনাটির 
ফল কি দাড়াইবে, কাহিনী রচনায় পাত্রকে এই সকল সমস্যার সমাধান করিতেও 


ব্যক্তিত্ব ; প্রলক্ষণ ; পরিমাপ ১৮৯, 


অনুরোধ করা হয়। দেখা যায় যে ছবিতে বণিত কোনে! না কোনে! চরিত্রের, 
সহিত পাত্র নিজেকে একাত্ম করিয়। ফেলে এবং তাহার কাহিনী প্রায়ই আত্মজীবনী 
£ইয়| দাড়ায় । এইরূপে পাত্রের এমন অনেক অন্থভূতি, আবেগ, প্রেরণা প্রতৃতি 
প্রকাশ পায়, যাহ। তাহার পক্ষে স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা অসম্ভব । 

(গা) শবানুষ তন্ভীক্ষ। (৬ 010-8990012,9107) 991) | 

পাত্রকে পর পর কতকগুলি বাক্তিতৃস্থচক শব্দ বলা বা দেখানো হয়। শব শুনিয়া 
বা! দেখিয়া তাহার যে শব্দটি মনে হয়, পাত্র সেই শব্ধটি বলে বা লেখে । কোনো 
কোনে। শব্দের প্রতিক্রিয়া-শব্ধ হয়ত অনতিবিলহ্থে এবং কতকগুলি বিলম্বে ঘটে। 
গ্রতিক্রিয়া-শবধের প্রকৃতি এবং সময় অনুসারে পাত্রের নিজ্ঞন মনে গৃটৈষ! (0০27019) 
এবং অবদযিত ইচ্ছার অন্তিত্ব প্রমাণিত হয়। শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষার ভিত্তিতে য্ঙ্গ 
অন্ুবুতি, বহিবূর্ত এবং উভয়বুত প্রভৃতি ব্যক্রিত্বের জাতিৰপ নির্ণয় করিয়াছেন । 


৭। একান্তর ব্যক্তিত্ব (81667775866 1১615011811) ) 


স্বাভাবিক জীবনে নান! মানসক্রিয়াব মধ্যেও ব্যক্তিত্ব একটি অখণ্ড চেতনাৰপে 
কাজ করে। ব্যক্তিত্বের বিচিত্র এবং বিভিন্ন প্রকাশগুলি একই বাক্তির বপিয়! 
অনুভূত না হইলে, স্বাভাবিক জীবন ক্ষুপ্ন হয়। নান প্রকাশের মধোও বাক্তিত্ব এক 
এবং অথগ্ড বোধরূপে ক্রিয়্াশশলল থাকে, কিন্তু নান] খণ্ডে বা টৃকরায় পরস্পরবিচ্ছিন্ন 
সত্তার আকার ধারণ করে না। যেব্যক্তি ছাত্রের শিক্ষক আবার সেই বাক্তিই 


শিক্ষকের ছাত্র । বহুরূপে কাজ ক বিয়াও শ্বাভাবিক জীবনে ব্যন্ভিত্ব এক এবং অথগ্জ- 
শাকে। 


স্বভাঁবী জীবনে ব্যক্তিত্বের একান্তরতা 


কিন্ত আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব অখণ্ড এবং এক বলিয়! মনে হইলেও, একটু তলাইয্া 
দেখিলেই বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক জীবনেও ব্যক্তিত্বের এমন অংশ থাকিতে পারে, 
যাহা বাকী ব্যক্তিত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন । যে ব্যক্তি ত্বভাবতঃ অত্যন্ত মু, ধীর, স্থির এবং 
সহিষুঃ সে ব্যক্তিই হয়ত ক্রোধান্ধ অবস্থায় দিখিদিক জ্ঞানশৃন্ত এবং বেসামাল হইয়া 
পড়ে। হয়ত সেই ব্যক্তিই এইরূপ অবস্থায় ঘরের আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া, নিজকে 
অথব1 অপরকে কামড়াইয়া, আচভাইয়া, চুল ছি ড়িয়া লগ্ততগ্ড কাঁও ঘটায়। ক্রোধের 
এই অগ্নিশর্া মৃততি এ ব্যক্তিরই আর একটি ব্যক্তিত্ব, যাহা তাহার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব-চেতনা? 


১৯০ মনোবিদ্তা 


'হুইতে বিচ্ছিন্ন এবং যাহার উপর তাহার কোনো ক্ষমতাই খাটে না। একদিকে 
স্বাভাবিক, লৌম্য, শান্ত এবং সংযত মৃন্তি, অপরদিকে অস্বাভাবিক অস্থির, উচ্চুঙ্খল 
এবং উগ্র মৃততি-_একই ব্যক্তির ছুইটি মৃতি। এই ছুইটি মৃতি একাস্তর ভাবে_ অর্থাৎ 
একটির পর অপরটি-__আত্মপ্রকাশ করে। যখন একটি ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়, তখন 
অপরটি নিক্কিয় থাকে । 

অন্বভাবী মানসজীবনই একান্তর বাক্তিত্ব-প্রকাশের বিশেষ ক্ষেত্র। যেমন 
স্বপ্নচাবিতায় (30:0020011510) একাস্তর ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল হয়। এইন্থলে লেডি 
ম'যকবেখ-এর নিত্রিত অবস্থা হইতে উঠিয়া ম্বপ্রচালিতের মত ডাঁনকান-এব রক্তে 
লিপ্ত (কল্পিত তাবে) কুমাল হইতে অস্ত রক্তচিহ্ন ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা 
প্রপিদ্ধ। আবার পি. জ্যানে (7১. 8709) বণিত আইরিন এর (1:5০) ৃষ্টাস্তও 
উদ্ধত কর] যায়। আইবিন্‌ তাহার কণগ্র মায়ের প্রাণপণ সেবা করিয়াছিল! তাহার 
প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও মায়ের মৃত্যুতে সে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছিল। ফলে মাষের 
মৃত্যাদৃশ্তকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মধ্যে একটি স্বপ্রচারী ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিল। 
আাইরিন্‌ হয়ত সেলাইয়ে বা কথাবার্তায় মগ্র আছে, এমন সময় হঠাৎ সে তাহার কাজ 
বন্ধ করিয়া স্বপ্রাবিষ্টের মত মায়ের মৃত্যুদৃশ্তের প্রতোকটি খুটিনাটি অভিনয় করিতে 
লাগিল। এই আচরণ যেমন হঠাৎ দেখ দিত, তেমনই হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইত এবং 
আইবিন্ও তাহার সেলাই বা কথাবার্তায় এমনভাবে ফিরিয়! আসিত, যেন কিছুই 
ঘটে নাই। স্বপ্নাবিষ্ট ভাবে ০ যাহা করিত, তাহার কিছু কিছু মনে থাকিলেও, 
মায়ের মৃত্যাদৃশ্যকে কেন্দ্র করিয়! সে যাহ করিত, জাগ্রত বা ম্বাভাবিক অবস্থায় সে 
তাহার কিছুই মনে করিতে পারিত না। স্থুতরাং আইবিনএর এই ছুই প্রকার 
পরম্পরবিচ্ছিন্ন বাক্তিত্ব একাস্তর-_অর্থা উহারা একই সঙ্গে আবিভভূ্ভ না হুইয়া 
একটির পর অপরটি প্রকাশ পাইত | 

ডঃ আযাজাম্.এব ফেলিডা একান্তর ব্যক্তিত্বের একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত । চৌদ্দ বছব 
বযনপে ফেলিড1 একটি নৃতন জীবন অধায় আরন্ত করিল। ফলে তাহার পুরাতন এ 
নৃনন ব্যক্তিত্বের একান্তরতা দেখা গেল। নৃতন ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে তাহার পুরাতন 
ব্যক্তিত্বের কথা ফেলিডা মনে করিতে পারিত, কিন্তু পুরাতন ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে সে 
তাহার নৃওন বাক্তিত্বের সকল ঘটন]1 ভুলিয়া যাইত। পঁয়তালিশ বৎসর বয়স পর্বন্ 
তাহার নৃতন ও পুরাতন ব্যক্তিত্বের এই একাস্তরতা চলিল। কিন্তু তাহার পর 
ফেলিভাঁর নৃতন ব্যক্তিতবই পুরাতন ব্যক্তিত্বের উপর প্রাধান্য লাভ করিল । অবশ্থ এই 


ব্যক্তিত্ব; প্রলক্ষণ; পরিমাপ ১৪১ 


সময়েও হয়ত ফেলিড1 হঠাৎ তাহার পুরাতন ব্যক্তিত্ব ফিরিয়| যাইত এবং নূতন 
ব্যক্তিত্বের কল ঘটন] বিস্মৃত হইত । 

আবাব মটন প্রিন্স, বণিত স্যাি বুযুক্যাম্প, কাহিনীও একাস্তর ব্যক্তিত্বের 
একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । বুক্যাম্প. একটি স্বভাবতঃ ধর্মভীক ও নিঃস্বার্থ যুবতী । 
কিন্ধ মাঝে মাঝে অন্গক্ষণের জন্য সে ছৃষ্টপ্ররুতি হইয়া উঠিত। দ্বিতীয় বাত্তি তু 
প্রথমটি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইত। আবাব চিকিৎসাঁকালে ভাহার মধ্যে 
একটি তৃতীয় ব্যত্তিত্ব দেখা দিল । এই বাক্তিত্বটি কিন্তু স্বার্থপর এবং উৎ্পীড়নকারী। 
এইবপে বুাক্যাম্প-এব মধো বু ব্যক্তিত্ব ক্রিঘাশীল হইল। 

ডবলু, এফ, প্রিন্স উদ্ধত €ভোরিস্-এব দৃষ্টান্তেও একাত্তর ব্যক্তিত্ব পরিলক্ষিত 
হয। শিশু ডোরিস্কে তাহাব মাতাল পিতা মাটিতে ছু ড়িয়া ফেলিয়! দিয়াছিলেন। 
সেই মুহূর্ত হইতে ডোরিস্‌ নিতান্ত শান্তপ্রকৃতি হইয়া গেল। তাহার মধ্যে ছুইটি 
একান্তর ব্যক্তিত্ব দেখা দিন। একটির নাম মার্গারেট, এবং অপরটির নাম ঘুমন্ত 
মার্গারেট, (9109010871 ১1029) | প্রথমটি ুষ্ট) বেয়াড়া এবং দ্বিতীয়টি শাস্ত) ধীর 
এবং পরিপরু | সতেরো বৎসর বয়দে তাহার মায়ের মৃতার পর ভোরিস্-এর মধ্যে একটি 
তৃতীয় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হইল-ইহাঁর নাম রুগ্র ডোরিল। ডোঁরিস্-এর যথার্থ 
বাক্তিত্ব ইহার সছিত একান্তরতাবে প্রকাশ পাইতে লাঁগিল। এইবূপে ভোবরি্-এর 
বাক্তিত্ব কগ্ন ভোরিস্‌, যথার্থ ডোরিস্‌, মার্গাবেট, এবং ঘুমন্ত মার্গারেট এই চারটি 
বাক্তিত্বের লীলাভূমি হইয়া দীডাইল। 

জ্যানে বপিত লিওনি একান্তর ব্যক্তিত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । 
পিওনি স্বভাঁবতঃ একটি বোঁক1, বিষগ্জ এবং ভীরু শিশু ছিল। মাঝে মাঝে 
তাহার মুছ্াঁবেশ হইত। পরে বার বার নংবিষ্ট (17577967560) হওয়ার।ফলে, 
তাহার মধ্যে লিওন্টাইন, নামে একটি দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব দেখা দিল। প্রথম 
শিওনি শান্ত, বিষপ্ন, পীর, নম্র এবং ভীরু ছিল, আনার দ্বিতীয় লিওনি, অর্থাৎ 
পিওন্টাইন্‌ ছিল তেমনই জশান্ত, হাসিখুশী, বাচাল, পরিহাসপ্রিয় এবং সাহসী। 
দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াকালে সে প্রথম লিওনিকে তাহার নিজ ব্যক্তিত্ব বলিয়া 
অস্বীকার করিত। কিছুকাল পরে গভীরতর সংবেশনের (7600: 19500061909) 
কলে তাহার মধ্যে লিওনোর নামে গম্ভীর, মৃ্ভাষী এবং মন্দগতিবিশিষ্ট একটি তৃতীয় 
খাক্তিত্বের আবির্ভাব হইল। তৃতীয় লিওনি প্রথম এবং দ্বিতীয় লিওনিকে চিনিত 
এবং উহাঁদ্দিগকে ছোট এবং হীন বলিয়া মনে করিত। 


১৯২ মনোবিদ্যা 


বনছ-ব্যক্জিত্ব (এ 0101019 1১950178116) 

উপরে প্রদশিত একান্তর ব্যক্তিত্বগুলি বনু-বাক্তিত্ব৪ বটে। লেডি মাকৃবেথ, 
আইরিন্‌, ফেলিডা, শ্তালি ব্যুক্যাম্প্‌, ভোরিস্, লিওনি_সকলের মধ্যেই একাধিক 
ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল । 

তবে বহু-ব্যক্তিত্ব এবং একাস্তর-ব্যাক্তিত্বের মধো একটি পার্থক্য আছে। বহু- 
ব্যক্তিত্ব একাস্তর নাও হইতে পাঁরে। অনেকগুলি বাক্তিত্ব একা স্তরভাবে অথবা একটিব 
পর আর একটি আবিভূ্ত না হইয়া একই সঙ্গে আবিভূর্ত এবং সক্রিয় হইতে পারে। 
সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব এইরূপ বহু-ব্যক্তিত্বের দৃস্টাস্ত। সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব বনু-ব্যক্তিত্ব হইলেও 
একান্তর ব্যক্তিত্ব নয়। 
সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্ব (0০-9020501005 10190081105) 

মটন্‌ প্রিন্স, সহঙ্ঞ-বযক্রিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একই ব্যক্তিত্বের মধ্য 
দুই বা ততোধিক ব্যক্তিত্ব পরপর বা একটির পর আর একটি ক্রিয়া! করিলে, 
অথবা একটি অপরটি হুইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, যে বু-ব্যক্তিত্ব দেখ! দেয়, 
তাহাকে একান্তর-ব্যক্তিত্ব বলে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বগুলি বদ্দি পাশাপাশি 
অথবা একসঙ্গে এবং চেতনভাবে কাজ করে, তাহ। হইলে এই ব্যক্তিত্ব গুলিকে 
সহজ্ঞ বা সচেতন ব্যক্তিত্ব বলে । স্বাভাবিক জীবনে এইরূপ সহজ্ঞ-ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া 
দেখ! যায়। যেমন, কাহারও সহিত কথ! বলিতে বলিতে হয়ত একটি তালা খুলিবার 
চেষ্টাও চলিতেছে । এই ক্ষেত্রে তাল! খুলিতে যে চেতন৷ কাজ করিতেছে তাহ কথা 
বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় চেতনা হইতে পৃথক । অথচ উভয় ব্যক্তিত্ই চেতনভাবে 
কাজ করিতেছে, যদিও একটির চেতন] অপরটির তুলনায় স্পষ্ট বা অম্প্ট হইতে 
পারে। 

অন্বভাবী জীবনে সক্রিয় সহজ্ঞ-ব্যক্রিত্বের প্রসঙ্গ বাহুলাবোধে বজিত হইল। 


অনুশীলনী ( 7%676189 ) 


1, 10810109 70915009)05. এনু০ 00 ৬$০০এ০২৮1) 800. 6109 1091)9510071- 
৪৩ 09916 18? ভড1)96 59905 60 5০0. 90 109 0106 19696 0.991016101 01 70617800%- 
1৮5 &00 আ!)ড ? (05 £ 00. 158-161) 

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞ| নির্ধারণ কর। উড ওয়ার্থ এবং চেষ্টিতবাদিদে্ধ মতে এই সংজ্ঞ! 
কি? কারণ উল্লেখ করিয়! ব্যক্তিত্বের সন্তোষজনক সংজ্ঞা নিদেশ কর। 


অনুশীলনী (13:9:0859) ১৪৯৩ 


2, ডড1086 21 016 06018 01 09250109115? সা] 00090100019 
01 06150781105) 0: 178) 2019 00 8109 018005 10185 1] 0119 €009519 ০0: 
1097901081165 ? (109 30. 

বাক্তিত্বের আংশিক কারণ কি কি? ব্যক্তিত্বের ব্সাঁয়ন কাহাকে বলে অথবা 
বাক্তিত্বেব বিকাশে গ্রস্থিগুলির ভূমিকা আলোচন1 কর। 

9. 1196 1019 90099 9০106 0105 1 0170 0৮610100100 01 001501011165 ? 
বাজ 0095 10101170700 01 06179010110 09691011170 1015 00750081169, 200/01]7 
10 4১067? 19150099, (75 2 09.) 

বাক্তিত্ব-বিকাশে সমাজের স্থান আলোচন! কর। আযাডলার-এব মতে শিশুর 
জন্সক্রম কিভাবে উহার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে ? 

4... 17010 মাতএএল ৮16 0016 0111915 03079116559 1 09৮০] 
10. 101:)110]7 (0 1110 1)00119, (179 2 0.) 

ফ্রয়েড এব মতে পিতামাতার সম্বদ্ধে শিশুর ব্যত্তিত্ব-বিকাশ আলোচন। কর। 

5. 1900191] 61)0 11001506101) 01 1)010015 চড্10]) 00৮10100000 10 609 
[797:9319 01 700150102115. (4105 £ 00) 
ব্যক্িত্ব-বিকাশে বংশগতি এবং পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া! বুঝাইয়া দাও । 

0. 019591[ঘ (00 10721) 65095 01 1001801071165*  120019]]) 0119. শ00.0011100 
&51099 01 0110 52100. (4৯05 2 000) 

ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদ দেখাও । উহার গ্র্থীয় শ্রেণীভেদ বুঝাইয়া দাও । 

থু. 0155911% 8109 10910 ঠ50005 01 7761101721165 %060ঘঘ11)5 (0 0 তে, 
01006 (409 3 00) 

র্ঙ্গ-এর মতান্ুয়াঁষী ব্যক্তিত্বের শ্রেণী ভেদ কর। 

8. 706 17069307009 10110ত106 00507081165 ঠ51069 £- (৪) 0591090- 
1010 & 9017120017792010 (0) 0501010. 200. 90171%010. (9) 17010%6]ট হাটা 7টা০- 


০], (09 £ 01)) 
নিম্নলিখিত ব্যক্তিত্ব শ্রেণীল সংক্ষিপ্ত আলোচন1 কর £-- (ক) (খ) (গ এ (ঘ) 
অত্্র্ত এবং বহিরৃতি। 


0. 10151002101 15501200801 00150721165? বনও্ম 220 ঠা টি, 
7:90. ? ১09 217) 
বাকিতে প্রলক্ষণ বশিতে কি বুঝায়? কিকপে উহাদের পরিমীপ করা হয? 


খ৩ 


১৯৪ মনোবিদ্যা 


10. 1501910 809 01000010%] 00961700.5 06 179090.01176 007502116* 
(403 ২ 09) 
ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রধান পদ্ধতিগুলি আলোচন কর। 
11. 10997)9 [05101019 09150081165, 0769 30006 105680,১8 00)0৮ 
(405 270) 
বহু-ব্যক্কিত্বের সংজ্ঞা নিদে'শ কর। উহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর। 
12, 10196106150 109659812 2109700,09 0৮70. 90-0005010089 1375-8]105- 
(45058 00) 
একান্তর এবং সহজ্ঞ ব্যক্তিত্বের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও । 
19. 1769 00509 012 8 (%) 70106 9০819 3) (0) 060] 4৯106015539 3 
€০) 99561010713 5 (৫) 91688010081] 1956 7 (9) 7১:91606101) 996 3 
(1) 10730178010 75৪67 (4) 21000%৮0 £009000৮10 0156 0 গাঞাা, 
(4715 2 00) 
সংক্ষিত আলোচনা কর £--(ক) মূলা মানক ; (খ) কারণ বিশ্সেষণী ; (গ) 
প্রশ্নাবলী ; (ঘ) পরিস্থিতিমূলক পরীক্ষা; ($) বিক্ষেপণ অভীক্ষা ; (চ) ররসাক 
অভীক্ষা; (ছ) কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা অথব। ট্যাটু । 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেবে 
বুদ্ধি; বুদ্ধি-অতীক্ষা 


€ 1776111001706 ) 
১। বুদ্ধির সাধারণ অর্থ 


'বুদ্ধি' কথাটির স্থম্পষ্ট ব্যাখ্যা কঠিন, কারণ বুদ্ধি ব্যক্তির সমগ্র সত্তার সহিত 
জডিত। কিন্ত তবুও দৈনন্দিন জীবনে আমরা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির তুলনায় 
বেশী ব। কম বুদ্ধিমান মনে করিয়। থাকি । সাধারণত £ সতর্কতাকে (%19760995) 
আমরা বুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। ষেব্যক্তি কোনো বাস্তব পরিস্থিতি 
সম্থদ্ধে সজাগ বা লতর্ক তালাকে বুদ্ধিমান এবং যে সেইৰপ নয় তাহাকে বুদ্ধিহীন বলা 
হইয়া থাকে । অথবা বুদ্ধি বলিতে বুঝায় পর্ধবেক্ষণ, ধারণ, চিন্তন, স্মরণ, কন্পন। 
গ্রভৃতি মানসবৃত্তিগুলি, যাহা জ্ঞানলাভে সহায়তা করে। এই অর্থে জ্ঞান উ€পাদ্ন- 
কারী মানস শক্তিই বৃদ্ধি। উডওয়ার্থ বলিয়াছেন ষে বুদ্ধি কথাটি আকারের দিক 
হইতে বিশেষ্য হইলেও, অর্থের দিক দিয়া ইহ ক্রিয়া! বা ক্রিয়া-বিশেবণাত্মক । বুদ্ধি 
' কোনো বস্ত নয়, কিন্ত যে ভাবে বা যে প্রকারে কাজ করা হয় তাহাই বুদ্ধি। কোনে 
বাক্তি যে প্রকারে একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় সেই ক্রিয়৷ এবং ক্রিয়ার প্রকার 
বুদ্ধির ব1 নির্বুদ্ধিতাঁর পরিচায়ক । 

(১) কেহ কেহ বুদ্ধির বিশুদ্ধ বূপ এবং সংগঠনী শক্তির উপর জোর 
দিয়াছেন । এ'বংহাউস (6510813958)-এর মতে কোনে। পরিস্থিতির অংশগুলিকে 
“মিলিত এবং সংগঠিত করিবার (০ 90210109 &2এ 10697%6০)” সামর্থ্যই বুদ্ধি | 
এই সংজ্ঞায় বুদ্ধির সংশ্লেষণমূলক (5508961০) বৈশিষ্ট্যটি উল্লিখিত । কিন্তু ইহাতে 
বুদ্ধির বিশ্লেষণমূলক (40815010) এবং কার্যকরী দিক উপেক্ষিত। 

আলফ্রেড, বিনে (81:90 73109) মনে করেন, “স্ুষ্ট অবধারণা, উপযুক্ত বোধ 
এবং উত্তম বিচারশক্তি বুদ্ধির আমল উতৎনম (9 199059 7০11) 60 21801196820. 
01009715560 1998010. 91], 61958 20 6119 68959:019]  81011055 011106911)- 
৩১০৪)” ইহাতে বুদ্ধির কার্ধকরী বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত। 
| (২) আবার কোনে! কোনো মনোবিদ্‌ বুদ্ধির কার্ধকরী দ্িকটির উপর গুরুত্ব 
খারোপ করিয়াছেন বেশী। যেমন উইলিয়ন স্টার্ন-এর মতে বুদ্ধি “জীবনের 
মৃতন নূতন লমসযার এবং অবস্থার সহিত উপযোঞ্জন করিবার সাধারণ মানসিক 


১৯৬ মনোবিদ্যা 


শক্তি (176 26008) 10620%0] 89862011165 60 09 00010101009 810, 00107111005 
0$ 116) 1%? 

সিরিল বার্ট (0৮1 9৩) বলিয়াছেন যে বুদ্ধি “অপেক্ষাকৃত নৃত্তন পরিস্থিতির 
সহিত শৃতনভাবে গ্ররতিযোজন করিবার সামর্থ (1116 00০7 01 7০-800090079106 
80 701861%০15 00 91৮0061017) |)? 

হু, এল্‌. থর্নডাইক (]. 1), 01700010০) বলেন, “লুষ্টভাবে প্রতিক্রির। 
করিবার ক্ষমভাই বুদ্ধি (009 00৬0 01 ৫9০৫. 76570021569) |) 

ফ্রীমযান্‌ (177991087) মনে করেন যে "কুদ্ধি মানসশক্তির কার্ধকরী ব্যবহার 
(67000061509 059 01 1700060 [00%0:5) 1১, 

থাস্টেনন (ঘা]।856০০)-এর মতে “বুদ্ধি হইল সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে সম।জের 
উপকারে লাগাইবার ক্ষমতা! (010 0150501 1010003006108810905 300191] 
8,0য21780009) 1১? 

(৩) কল্ভিন্‌ (001৮1:2) বলেন যে, বুদ্ধি “শিক্ষণ করিবার ক্ষমতা! (0:79898, 
ঠ0 1881) 1? 

আবার হলিংওয়ার্থ (17011175076) মনে করেন “কিরূপে অভিপ্রেত বস্তকে 
করা এবং পাওয়া যায় তাহার শিক্ষণই বুদ্ধি (10011167100 198৮9 100 $0 00 0 
10৬ 60 196 17৮ 15 80693) 17, 

(8) কিন্ত সি. ই. ম্পিয়ারম্যান (0. 16. 29981080)-এবর সংজ্ঞায় বুদ্ধির বিশুদ্ধ, 
কার্ধকরী এবং শিক্ষণমূলক দ্িকগুলি মিলিত হইয়াছে। বুদ্ধির বিশ্লেষণে এই লক্ষণগুলি 
পাওয়] যাঁয়। বুদ্ধি থাকিলে, আমরা (ক) অভিজ্ঞতার কয়েকটি ধর্ম সম্বন্ধে এবং 
আমরাই যে অক্ভিজ্ঞাতা সেই সম্বদ্ধে সচেতন হই 3 (খ) অভিজ্ঞতাব বিভিন্ন অঙ্গগুলির 
সম্বন্ধ লক্ষ্য করি ; (গ) ইন্দ্রিয় সাহাঁফো কখনও জানি নাই এমন চিত্বনেয় বস্ত হ্যাট 
করি; (ঘ) যাহা অতীতে জানিতাদ তাহা ভুলিয়া যাই; (ড) যাহ! 
ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাঁহ! ক্রণ করি এবং (চ) যে সকল বস্ত সম্বক্কে আমরা চেতন 
সেইগুলির বিশদতা এবং স্পষ্টতার পরিবর্তন লক্ষা করি। 

৩। জামান ও বিশেব বৃদ্ধি বা সামর্থ্য 
(0167)672] 8110 91960158] 151661130610795 ০0] 41)11118) 
ম্পিয়ারম্যান্এর আবিক্ষার-__সি. ম্পিয়ারম্যান-এর যতে গ্রতোক বুদ্ধি প্রন্ত£ 
কাজেই একটি সাধারণ বা মামান্য সামর্থ্য (9017672] .১)111৮5) এবং বিভিন্ন বিশেষ 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষা ১৯৭ 


সামর্থ্য (906০1%] 4010:65) কাজ করে। সামান্য সামর্থ্য এবং বিশেষ সামধ্যের 
যোগফলই বুদ্ধি। বুদ্ধির উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া স্পিয়ারম্যান উপরোক্ত দুইটি 
সামর্থ্য পাইয়াছেন। তিনি সাধারণ সামর্ধাটিকে “৪” এবং বিশেষ “সামণ্থ্যকে” 
“8” এই ছুইটি প্রতীক সাহায্যে নির্দেশ করিয়াছেন। “জি” প্রত্যেক বুদ্ধিমূলক 
ক্রিয়ার সাধারণ অঙ্গ বা উপাদান । কিন্তু “এস্” বিভিন্ন প্রকারে বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া 
অন্রসারে বিভিন্ন । যেমন একই বাক্তি ইংরাজী, বাংলা, দর্শন, গণিত প্রভৃতি যে 
কোনে বিষয় বুঝিতে গিয়া “জি” উপাদীনটি বাবহার করিয়া থাকে । “জি” 
উপাদানটি বাবহার কবিয়া থাকে । “জি” হুইল বাক্তির সাপাঁরণ বুদ্ধি অথবা 
যাহাকে বলা যাইতে পাবে কমন্‌ সেম্দ। কিন্তু এই বাক্তিরই হয়ত অক্কে বিশেষ 
মাথা আছে, কাজেই পে অন্যান্য বিষয়েব তুলনায় অস্কে সাফল্য লাভ করে বেশী। 
আনার অন্যান্য বিষয়ে মোটের উপর সাফল্া লাভ কবিয়। সাহিত্োই হয়ত তাহার 
সাফল্য অসাধারণ। অর্থাৎ, অঙ্কে এবং সাহিত্যে “জি*-এর অতিবিক্ত তাহার “এএস' 
অথবা বিশেষ বুদ্ধি' রহিয়াছে । 

তাতা হইলে সাধারণ সামর্থা বা “জি” বাক্তিব বুদ্ধিমূলক কাজের সাধারণ তিত্তি, 
বিজ্ঞ বিশেষ সামর্থা বা “এস্” তাহার কোনো বিশেষ বৃদ্ধিমূলক ক্রিঘ্বায় ভিত্তি। 
সাধীরণ সামর্থ্য বা “জি” একটি, কিন্তু বিশেষ সামর্থা বাঁ “এস” বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার 
বিভিন্নতা অন্নসাবে বিভিন্ন । ফলে সকল বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ায় একটি “জি” ক্রিয়াশীল 
চয়, কিন্তু প্রতোকটি বিশেষ বুদ্ধিমূলক ক্রিয়ার এক একটি পৃথক “এস” কাজ কবে, 
অথবা কোন দুইটি ক্রিয়ায়ই একই “এস” কাজ কবে না। 

যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ম্পিয়ারম্যান্‌ বুদ্ধির দ্বি-উপাদান মতবাদ (1০- 
1800 ঠ110901 01 [1769111691709) আবিষ্কাব করেন তাহ] এই ] বুদ্ধির অভীক্ষা 
(1706111607769) ব1 পবীক্ষাঁর ভিত্তিতে তিনি দেখিলেন যে বিভিন্ন কূতির (০:10:- 
117০6) সাঁফল্যাঙ্কের (3০019) সহিত পারস্পর্ধ (00:7618107) আছে। কোনো 
বাক্তি একটি বিশেষ বুদ্ধিক্রিয়ায় যেমন সাফল্য লাভ করে, আরও কতকগুলি বিশেষ 
ৃদ্ধিক্রিয়ায়ও হয়ত তেমনই সাফলা লাভ করে। যাহার গণিতে পারদশ্রিতা আছে, 
তাহার হয়ত আবার পদার্থ বিগ্যায়ও সমান পাঁরদপ্রিতা থাকে । অথচ গণিত এবং 
পদার্থবিদ্যা ঘইটি বিশেষ সাম্যের উপর নির্ভরশীল দুইটি পৃথক বিষয়। তাহা হইলে 
বলিতে হয় যে এই দুইটি বিষয়েব বুদ্িগ্রাহ্ৃতা যেমন ছুইটি পৃথক বুদ্ধিসামর্থযের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, তেমন উহাদের উভয়ের কোনে সাধারণ বা! সামান্য বুদ্ধিসামর্থোর উপরও 


৬৯৮ মনোবিষ্তা 


গ্রতিষ্রিত। 

নৃতরাং ম্পিয়ারম্যান-এর মতানুসারে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করিতে 
হইলে “জি”+-“এস” (০045) এই সমীকরণের সাহায্যে করিতে হয়। অর্থাৎ 
কোনো ব্যক্তির বুদ্ধি হইল তাহার সাধারণ এবং বিশেষ বুদ্ধি সামর্থ্যের 
যোগফল । 

ম্পিয়ারমান্-এর উল্লিখিত মতবাদ্কে যেমন দ্বি-উপাদান মতবাদ বলা হয়, তেমন 
এককেন্দরিক (001310081) মতবাদও বল! যাইতে পারে, কারণ তাহা মতে কল 
বিশেষ সামর্য্যের অন্তনিহিত একটি সাধারণ বা সামান্য সামর্থযও বিদ্যমান | 

“জি” অথবা সাধারণ বুদ্ধাক্কটিকে মনোবিগ্ভার দিক দিয়া বল যায় বুদ্ধিব! 
মানসশক্তি। আবার শারীববৃত্তের দিক দিয়া ইহাকে বলা যায় এমন একটি শক্তি 
যাহ] নাভতন্ত্রের নমনীয়তা) বক্তচলাচলের অবস্থা, গ্রস্থির সামঞ্ুস্ত, অশ্জান (০58১) 
গ্রহণ করিবার ক্ষমত1 এবং অন্ঠান্ ক্রিগ্নার উপর নির্ভরশীল । স্পিয়ারম্যান্-এর মতে 
“জি” হুইল এমন একটি শক্তি, যাহা একটি মানসব্রিয়! হইতে অপর মানসক্রিয়াতে 
সংক্রামিত অথবা স্থানাস্তরিত হইতে পাবে। 

৪। বুদ্ধির সংগঠন জম্বন্ধে তন্থান্যি মতবাদ 

(ক) খর্নডাইক-এর বন্-উপাদাঁন মতবাদ 

স্পিয়ারম্যান-এর দ্বি-উপাঁদান মতবাদের বিরুদ্ধে থনডাইক্‌ তাহার বহু-উপাদানি 
(1 2107700091, 11911100%] ০0৮ 10161150601) আতবাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
থর্ডাইক-এর মতে কোনো! ব্যক্তির সমগ্র বুদ্ধি অসংখ্য বিশেষ সামধ্যের দ্বারা গঠিত 
এবং এই সামর্থ্যগুলি কোনে সাধারণ সামর্থ্য দিয়া নিয়ন্ত্রিত নয়। 
(খ) থাস্টেন্-এর মৌলিক সামর্থতবাদ 2:01725 ১01]165 090৮৮) 

থাস্টে নও (5:9609) বুদ্ধির এককেন্ড্রিক বাঁদ স্বীকার করেন না। তীাহার 
মতে বুদ্ধি বলিয়া একক কোনে] সামর্থ্য নাই, কিন্তু বুদ্ধি বলিতে বুঝায় সাতটি 
মৌলিক শক্তি। যথা (১) “ভি (90১1 002007611909102) বা কথা বুঝিবার 
শক্তি; (২) “এন্‌” (সা0১০ 1%011165) বা সংখ্যা ব্যবহারের সহজ শক্তি; 
(৩) এম্‌" (100:5) বা স্বৃতিপক্তি ; (৪) “আর্?? ([0050679 1:95890131159) 
বা আরোহমুলক বিচারশভ্তি ; (৫) “পি” (991999৮08] 4১7)11185) অথবা প্রত্যক্ষ 
করিবার শক্তি) (৬) “এস্” (৯0909 0020107:01)0175700) বা বস্ত্র দৈহিক জ্ঞান 
এবং (9) ডবল” (ড/০:০ 19905) বা কথা বলিবার এবং লিখিবার শক্তি 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষ] ১৪৪ 


উপরোক্ত সবগুলি বুদ্ধিসামর্থ)ই যে প্রত্যেক কাজে লাগে তাহা নয়। কোনো 
কাজে হয়ত এই সাতটির চারটি, আবার অন্ত কোনো কাজে হয়ত অন্য কয়েকটি 
শক্তির প্রয়োজন হয়। মোটের উপর, থাস্টে1ন-এর বক্তব্য এই ষে বুদ্ধি একাধিক 
মৌলিক সাম্যের সমবায়ে গঠিত। 
গ্) টম জন.-এর নমুনাগঠন তত্ব (981709117 1060: ) 

টর্মপনও ( 1,00500 ) বুদ্ধির বহুকেন্দ্রিকবাদী। তাহার মতে বুদ্ধি অসংখ্য 
শক্তিকণার সমঠি। প্রত্যেকটি শক্তিকণাই বুদ্ধির একক বা ইউনিট। প্রত্যেক 
কাজে কতকগুলি নির্দিষ্ট শক্তিকণা সন্রিয় হয় এবং এ কাজে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি বলিতে 
এই শক্তিকণাগুলির সমষ্টি, জোট বা দল বলা যায়। 

এইরূপে প্রত্যেকটি কাজের উপযোগী বুদ্ধি শক্তিকণা নম্ননাবদ্ধ হয়। স্থতরাং 
টম্সন-এর মতটিকে বৃদ্ধির “'নমূনাগঠন তব” (9017৫ [19০5 ) বলা হইয়া 
থাকে । 
ঘ) বুদ্ধি সম্পর্কে আরও কয়েকটি মতনাদ 

এম. গারেট ( 380096৮ ) ম্পিয়ারমাান-এর একটি কেন্দ্রীয় উপাদানের অতিরিক্ত 
আর একটি কেন্দ্রীয় উপাদান স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে চতুরতা 
( ০1০5০0933 ) দির দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় উপাদান । গান্েট “সি” (০) প্রতীক চি্কের 
সাহাযো এই দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় উপাদানটির নিদেশি করিয়াছেন। চতুবরতা! বা “সি” 
বলিতে বুঝায় বস্ত্র সাদৃণ্ত অন্ুপারে উহাকে অনষক্ত করিবার প্রবণতা বা ইচ্ছা!। 

আবাম বিনে (73209$ ) মনে করেন যে বুদ্ধিতে তিনটি উপাদান বা স্তর বর্তমান 
যথা (১) চিস্তনের কোনো নিদিষ্ট লক্ষ্য গ্রহণ করা এবং বজায় রাঁখিবার ক্ষমতা ; 
€২) ঈপ্সিত লক্ষো পৌছিবার উদ্দেশ্টে প্রতিযোজন করিবার ক্ষমতা (৩) লব্ধ ফলের 
বিচার বা সমালোচনা! করিবার ক্ষমতা! । 

ক্লাপারেডও ( 01858609 ) বুদ্ধিক্রিয়ায় তিনটি বিভিন্ন ধারা স্বীকাঁর করেন,__ 
যথা বুদ্ধির প্রথম আরম্ভ বা স্বত্রপাত হইল কোনে! প্রশ্ন উত্থাপন এবং উহার চেষ্টায় 
সমাধান, ছিতীয়টি হইল অনুসন্ধান, প্রকল্পের আবিষ্কাব প্রভৃতি এবং তৃতীয়টি হুইল এ 
প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ কল্পিত প্রকল্পেব পরীক্ষণ। 


ঙ) উপসংহার- ব্যালার্ভএর মত 
বুদ্ধির উপাদান অথব! অঙ্গের বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে ব্যালা্ড (73511810. 
বলিয়াছেন যে,সম্ভবতঃ সকল ক্ষমতবাদীই কয়েকটি বিষয়ে একমত হইবেন । বিভিন্ন- 


২০০ মনোবিদ্তা 


ভাবে ক্রিয়াশীল বুদ্ধি একটি সহজাত মানসিক সামথ্য। ইহা নিয়তর অপেক্ষা উচ্চতর 
মানসবৃত্তিগুলিতে অধিকতর প্রকাশিত হয়। যে সকল পরিস্থিতি কতকাংশে নৃতন 
অথবা সমাধানের জন্য সমস্যা উপস্থিত করে, তাহাতেই উহা বিশেষভাবে সক্রিয় । ইহা 
সংবেদনগুলিকে শুধু গ্রহণ না করিয়। প্রধানতঃ অভিজ্ঞতালন্ধ উপার্দানগুলির বিশ্লেষণ, 
গঠন এবং পুনবিন্তাস করে ।” 

উপরোক্ত বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে মোটের উপর বলা ঘায় থে অভীক্ষা মনোবিদ্যায় 
(11996 501,010 ) উহাদের চূড়ান্ত বিচার হইয়া থাকে । অভীক্ষা ব পরীক্ষা 
সাহায্যে প্রাপ্ত বুদ্ধির কার্য বা ফল দিয়াই এই চূড়ান্ত বিচার হয়, শুধু তাত্বিক বিশ্লেষণ 
দিয়া হয় ন1। 

৫! বুদ্ধির পরিমাপ ( 81980017761) 01 11706111061109 ) 

সাশ্রতিক মনোবিদ্যায় অভীক্ষাব ভিত্তিতে বুদ্ধির পরিমাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়াছে । ইহার ফলে মনোবিন্াঁয় অভীক্ষা মনোবিদ্যা (95 
ঢ5৮০11০18$ ) নামক একটি পৃথক শাখা প্রসার লাভ কষিয়াছে। 
স্যারু ফ'নলিজ গাঁলটন 

ইংরাজ বিজ্ঞানী স্তর ফ্রান্সিজ গালটনই (95107) তীহার প্রপ্পিদ্ধ “হেরিভি- 
টারি জিনিয়াস” গ্রন্থে বুদ্ধি পরিমাপের বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকে প্রথম জাঙ্গুলি 
সঙ্কেত করেন। তিনিই অর্বপ্রথম আমাধারণ বা গ্রতিভাসম্পন্ন বুদ্ধি হইতে আবন্ত 
করিয়া জড়বুদ্ধি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরগুলি একটি স্বাভাবিক বণ্টন বেখা চিত্রে (০0251 
[0156015061010 00৮৮9 ) প্রদর্শন করেন । এই রেখার ছুই প্রাস্তীমায় রহিয়াছে 
জড়বুদ্ধি (0010 এবং অসাধারণ-বুদ্ধি (0997155)। তিনি দেখাইয়াছেন যে এই 
প্রাস্তীয় বুদ্ধিসম্পন্ত, অর্থাৎ জড- 
বুদ্ধি এবং অসাধার্ণ-বুদ্ধির, 
ব্যক্তির, সংখাই অল্প। এই 
রেখার কেক্ত্রস্থলে রহিয়াছে 
স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা, 


যাহাদের সংখা। বেশী । গ্যালটন জড্বুছি স্বাভাবিক অঙ্গাধারণ 
এর আবিষ্কৃত বুদ্ধির স্বাভাবিক বৃদ্ধি বৃদ্ধি 
বণ্টন রেখাচিত্র পার্খে গ্রদশিত ভি ভারিকি রি 

হইল। নর্াল ডিন্ট্িবিউশন্‌ কা 


জার্মান মনোবিদ্‌ এবিংহাউনও তাহার সমাপ্তি বি (00110195100 66৪6) 
বুদ্ধি পরিমাপের ভূমি প্রস্তত করিয়াছেন । 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষা ২০১ 


'আযাল্‌ফেড বিনে (737296) 

কিন্তু বুদ্ধিপরিমাঁপক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন ফরাসী মনোবিদ আলফ্রেড, 
বিনে। প্যারীর শিক্ষা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল বিছ্যালয়স্থ কতকগুলি ছাত্রের 
শিক্ষণে পশ্চাদ্বত্তিতায় (73801800953) চিস্তিত হইলেন । তীহার এই পশ্চাঁদ* 
বন্তিতার কাবণ অনুসন্ধানের ভার দিলেন আলফেড বিনেকে । দীর্ঘকাল বিশেষ বুদ্ধি 
বা রৃতিসামর্থোব নির্ণয় উদ্দেশ্যে তিনি অভীক্ষ!(,99$) উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করিলেন । 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাডাই কোনো! নির্দিষ্ট বয়সের ম্বাভাবী (0০:71) শিশুদের বুদ্ধি- 
'বিকাঁশ হওয়ণ উচিত | ইহ] ধরিয়া লইয়া! তিনি গতোক বয়ংস্তবের পরিমাপ কবিবার 
জন্য কতকগুলি সবল পরীক্ষা বা অভীক্ষা প্রস্তুত করিলেন এবং অভীক্ষার্থী শিশুদের 
উপর তাহ] প্রয়োগ করিপেন। এইরূপে তিনি তাহার পরীক্ষা বা অভীক্ষাগুলির মান 
নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন । 


অভীক্ষার মাঁন-নিদণারণ (96%007019-10 0 699) 

পরীক্ষা বা অভীক্ষার মাঁন নিধ্পণবণ করিবার অর্থ হইল স্থির করা যে এই এই 
পরীক্ষা! বা অন্তীক্ষা! এই এই বয়সের উপযোগী । কিন্তু কোনে! নির্দিষ্ট বয়ংস্তবের 
প্রত্যেক শিশুই যে এ বয়সেব জন্য প্রমাণিত বা নিধ্পরিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা 
উচ্চতর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইল তাহ নয়। যেমন হয়তো কোনে! 
পাচ বৎসরের শিশু এ বয়ঃকারের নিধ্ধারিত অভীক্ষায় সাফল্য লাভ করিল না। 
আবার হয়ত অন্য একটি পাঁচ বৎসবের শিশু এ বয়ঃস্তবের নির্ধারিত পরীক্ষায় তো 
গাফল্য লাফ করিলই, তছৃপরি ছয়, এমন কি সাত বা আট বৎমরের নিধ্ণশরিত 
'অভীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল । 


অর্থাৎ, বিনে দেখিলেন যে তাহার অভীক্ষার্থী শিশুদের মধ্য তিনটি শ্রেণী 
রহিয়াছে । এক শ্রেণী শুধু তাহাদের জন্য নিধধীবিত 'অভীক্ষায়ই__নিয়তর বয়ঃমীমার 
অতক্ষায় তো বটেই উত্তীর্ণ হইতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণী তাহাদের বয়ঃসীম! 
নিধর্ণরিত অভীক্ষায় উত্রীর্ণ হইতে পারে না-উধ্ব্তর বয়ঃসীমার অভীক্ষায় তো! 
পারেই নাঁকিন্ধ তাহাদের নিম্নতর বধঃসীমাব অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। 
তৃতীয় শ্রেণীর শিশুর তাহ+দের বয়ঃসীমা অথবা নিয্বতর বয়ঃসীমার নিধণরিত অভীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে তো পারেই, এমন কি তাহাদের উধ্বতর বয়ঃপীমার নিধর্ণরিত 
অভীক্ষায়ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। 


০২ মনোবিষ্তা 


দুই প্রকার বয়স-_কালিক এবং মাস 
(017101001051081 270. 1101062] 4৪9 

স্বতরাং মনের বিকাশ সর্বদা সমান তালে অগ্রসর হয় না। এই আবিষ্কারের ফলে 
বিনে অনীক্ষার্থীর বয়স প্রধানত ছুই প্রকারে ভাগ করিরাছেন। প্রথমটি 
হইল জন্মগত বা ক্রমিক বয়স (01792010619! ৮০) যাহাকে শারীর বয়সও 
(৮597081 2৫9) বলা যাইতে পারে। ছিতীয় প্রকারের বয়দ হইল মানস বয়স 
(0816069] £9)। কাহারও হয়ত ক্রমিক ব। শারীর বয়স সাত, কিন্তু মানস বয়স পাঁচ 
বৎসর বা তাহারও কম। এই শিশু সাত বৎ্মর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াও, যাহারা 
মোটে পাঁচ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে মাব্র তাহাদের, অথবা তাহাদের নিম্নতর 
বয়ঃপীমার জন্য নির্ধারিত অভীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে । অর্থাৎ এই শিশুর জন্মগত 
বা ক্রমিক বয়স সাত বৎসর হইলেও, উহার মানস বয়স পাঁচ বৎসরের বেশী নয়। 
আবার কাহারও হয়ত জন্মগত বা কালিক বয়স সাত এবং মানস বয়সও সাত, কারণ 
সে তাহার এবং তাহার নিম্ন বয়সের অভীক্ষায় উত্তীর্ণ, যদিও উধ্বতর বয়মের 
অভীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়। তৃতীয়তঃ কোনে শিশুর মানস বযস তাহার জন্মগত বা 
ক্রমিক বয়ন অপেক্ষ। বেশী হইতে পারে, কারণ সে তাহার এবং তাহার নিয় বয়ঃসীম। 
নির্দিষ্ট অভীক্ষায় তে৷ বটেই, এমন কি তাহার উধ্বতর বয়ঃলখমা, যেমন আট বৎসরের 
জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পারে। 

তাহা হইলে জম্ম হইতে হিসাব কবিয়। ব্যক্তির যে বয়স পাওয়। যায় 
তাহাই তাহার জন্মগত, শারীর বা কাল্িক বয়স। আবাব অভভীক্ষার মান 
অনুসারে ব্যক্তির যে বয়স প1ওয়। যায় তাহাই তাহার মানস বয়স। 
বিনে'র আবিষ্কার 

মানম অভীক্ষার গবেষণায় বিনে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে চারটি প্রধান । যেমন (১) বুদ্ধির সর্বাঙ্গীণ পরিমাপের জন্য বিভিন্ন 
অভীক্ষা বা! পরীক্ষার উত্তাবন) (২) মানস অভীক্ষার প্রমাণ বা মান নির্ধারণ; (৩) 
ক্রমিক এবং মাঁনস বয়সের ভেদ-নির্দেশ এবং (৪) ক্রমিক ও মানস বয়সের আনু 
পাতিক হিসাবের ভিত্তিতে বুদ্ধান্থের (1776611109006 0০০7070) উদ্ভাবন।। 


বুদ্ধ [70011169009 (30.0%190 0 7, 0.) 
বিনে উদ্ভাবিত আবিষ্কারের প্রথম তিনটির আলোচনা উপবে করা হইয়াছে। 


চতুর্থটির, অর্থাৎ বুদ্ধাস্কের ব্যাখ্যা প্রয়োজন । চতুর্থ আবিষ্কারটির, অর্থাৎ ক্রমিক ও 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অতীক্ষা ২০৩ 


মানস বয়সের আশ্থপাঁতিক হিপাবে বুদ্ধ্যঙ্ষের আবিষ্কারের গৌরব শুধু একা বিনে"র 
নয়, বা তাহার সহকর্মী সাইমন্‌ (90:)-এর ও নয়, কিন্ত স্টার্ন এবং প্রধানতঃ 
টামান্‌ [1677790)-এবরও | স্টাঁন (96০0) বুদ্ধ্স্কের ইঙ্িত করিয়াছিলেন মাত্র। 
বিনে-সাইমন মানকের (311:96-9110701) 9০910) পরবিবতিত সন্কেরণে টামান্‌ ও 
মেরিল, হাতেকলমে বুদ্ধঙ্ক নির্ণয় করিয়াছেন। 

এইবার বুদ্ধান্ক নির্ণয় প্রণালী কি দেখা যাউক। উপরে দেখানে হইয়াছে কি 
প্রকারে কোনে! শিশুর ক্রমিক বয়স সাত হইলেও, তাহার মানস বয়ন সাতের কম 
বা বেশী হইতে পারে। বুদ্ধ্ঙ্ক হুইল কাঁলিক এবং মানস বয়সের আন্নপাতিক 
পার্থক্য । যাহার কালিক বয়স সাত, কিন্ত মানস বয়স ছয় বমর বা আরও কম, 
তাহার বুদ্ধির বিকাশ বাঁ বুদ্ধাঙ্ক ধয়সের অনুপাতে কম, অর্থাৎ এই বয়দে তাহার 
যেরূপ মাঁনস বিকাশ হওয়া উচিত ছিপ তাহা হয় নাই | যাহার কাপিক বয়স সাত 
এবং মানস বয়সও সাত তাহার বুদ্ধির বিকাশ ব বুদ্ধান্ক বয়সের অনুপাতে সমান, 
অর্থাৎ বয়দ অন্থপাতে তাহার আশান্গরূপ বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়াছে। আবার যাহার 
কালিক বয়স সাত এবং এবং মানস বয়স আট বসব বা আরও বেশী, তাহার বিকাশ 
বা বুদ্ধান্ক বয়লের তুলনায় বেশী, অর্থাৎ সাঁত খ্মর বয়সে যেবপ বুদ্ধির বিকাশ আশা! 
করা যাইতে পারে তাহার বুদ্ধি তদপেক্ষা বেশী উন্নত। 

উপরোক্ত তিনটি শিশুর মধো প্রথমটি বুদ্ধি স্বাভীবিক অপেক্ষা! কম, ছিফ়্টির 
বুদ্ধি স্বাভাবিক এবং তৃতীয়টির বুদ্ধি স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী। স্বাভাবিক 
বণ্টন রেখায় প্রথমটির স্থান কেন্দ্রবিন্দু বাম দিকে, দ্বিতীয়টির স্থান কেন্দ্রবিন্দুতে এবং 
তৃতীয়টির স্থান হইবে কেন্দ্রবিন্দুব ভান দিকে । 


ৃদধয্ক নির্ণয়ের গাণিতিক হিসাব 
কিন্ত এইরূপ মোটামুটি ব্যাখ্যায় বুদ্ধাঙ্ক অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। বুদ্ধাঙ্ককে স্পষ্ট বা 
নির্দিষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য গণিত এবং পরিসংখানের (9(%99৮০৪) সাহাযা অনিবার্ধ। 
বুদ্ধস্ক নির্ণয়ের গাণিতিক হিসাবটি এই £- 

মানস বয়সকে ক।লিক বয়স দিয়! ভাগ করিয়। এ ভাগফলকে ১০০ দিয়। 
গুণ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া মায় তাহাকে বৃদ্ধঙ্ক বলে। যেমন প্রথম 
বাক্তির--অর্গাৎ যাহার কাপিক বয়ল সাত এবং মানস বয়স ছয় বৎসর তাহার-_ 


মানস বয়স রঃ 
বুদ্ধ হইবে কালিক বয়স * ১০৩ ১৬১০০--৮৫৭-5-৮৩৬ 


২০৪ মনোবিচ্যা 


ছিতীয় ব্যক্তির-__অথর্ণৎ যাহার কাঁলিক এবং মানস বয়স সাত বৎসর তাঁহার-- 


মানস বয়স 


বা হইবে কালিক বয়স 





১১০৯.-ব১১০০-১০০ 


তৃতীয় বাক্তির-_অথৎ যাহাব কাঁলিক এবং মাঁনস বয়স যথাক্রমে সাঁত এবং আট 
বৎসর-__তাহার বুদ্ধান্ক হইবে। 


মানস বয়স 
কালিক বয়স 


চা 


১৩০৩ দ্র *১০০--১১৪*২-১১৪ 
রর 


বুদ্ধযম্ক অনুসারে বুদ্ধির বিভিন্ন স্তর 


ুদ্াঙ্ক বুদ্ধির নির্দেশক এবং বুদ্ধাঙ্ক অনুসারে বুদ্ধি বিভিন্ন স্তরে ধিভক্ত হইয়াছে । 
যেমন সর্বাপেক্ষা নিয়বুদ্ধঙ্ক-বিশিষ্ট বাক্কিকে জড়ী (7010 বলা হয়। জডধীর 
বুদধাস্ক ২০ হইতে ২৫ এবং মাঁনস বয়স তিন হইতে পাঁচ ব্সরের বেশী নয়। জডবী 
অপেক্ষা অধিক বুদধাস্কবিশিষ্ট বাক্তিকে বলে মন্দধী বা! নির্বোধ (07১০016)। ইহার 
বুদধস্ক সাধারণত £ ২৫ হইতে ৫০ এবং মানস বয়স পাঁচ হইতে আট বৎসরের বেশী 
নয়। মন্দধী অপেক্ষা ক্ষীণধী (51০০) ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক এবং মানস বয়দ আরও 
বেশী- ইহার বৃদ্ধাঙ্ক সাধারণতঃ ৫০ হইতে ৭* এবং মান বয়স আট হইতে এগারো 
অপেক্ষা অধিক হয় না। অল্পপী (9011) বাক্তির বুদ্ধাঙ্থ ও মানস বস আরও বেশী 
_ ইহার বদ্ধাঙ্ক ৭ হইতে ৯* এবং মানস বয়স এগারা হইতে চৌদ্দ। আবার 
স্বাভাবিক-বুদ্ধি (০81) বাক্তির বুদ্ধাঙ্ক এবং মানস বয়স স্বাভাবিক ইহার 
বদ্ধযঙ্ক ৯ হইতে ১১৭ এবং মানস বয়স চৌদ্দ হইতে ষোল । 


উপরের দিকে, উজ্বলবী (1১)$ ব্যক্তির ব্ধাঙ্ক এবং মাঁনস বয়ন স্বাভাবিক 
অপেক্ষা বেশী। ইহাব বান ১১০ হইতে ১২০ এবং মানস বয়স যোঁল হইতে কুড়ি। 
বিশেষ উজ্বলধী (ড০:১ 0506) ব্যক্তির ব দ্ধাস্ক ১২০ হইতে ১৪০ এৰং মানস বয়স 
কুডি হইতে বাইশ । প্রতিভাবান (09719) ব্যক্তির ব্ধাঙ্ক ১৪* হইতে ১৬০ এবং 
মানস বয়স বাইশ হইতে চল্লিশ। অসাধারণ প্রতিভাবান (1756027075) 
ব্যক্তির বদদ্ধাস্ক হইল ১৬০-এর উধ্বে” এবং তাহার মানস বয়স চল্লিশ-এর উপরে । 


ৃদ্ধাঙ্ক এবং মানস বয়সের স্তরতেদগুলি নিম্ন তালিকায় দেখানে] হইল। 


বুদ্ধি) বুদ্ধি_অতীক্ষা ২০৬ 


মানস বয়স দা 
(১) অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি ২৪ এর উধ্র্ণে ১৬০ এর উধেব- 
(২) প্রতিভাবান ব্যক্তি ২২-২৪ ১৪০-১৬০ 
(৩) বিশেষ-উজ্জ্রলধী,, ২০-২২ ১২৯-১৪০ 
(৪) উজ্জলধী রঃ ১৬-২০ ১১০-১২9 
(৫) ম্বাতাবিক-বুদ্ধি,। ১৪-১৬ বে 
(৬) অল্পধী নর ১১-১৪ বক ীবে 
(*) ক্ষীণধী ৫ ৮-১১ ৫ ০-৭০ 
(৮) মন্দবী রি ৫-০ ২৫-৫০ 
(৯) জড়ধী নর ৫ এর নীচে ২৫ এর নীচে 


জড়ধা ব্যক্তির বুদ্ধি গর্ভের মত। সে আত্মরক্ষামূলক কাজগুলিও করিতে 
পারে না। স্নান, আহাখ পরিধান প্রভৃতি জাবনধারণের জন্য আবশ্তক ব্যাপার- 
গুলিতেও মে পরমুখাপেক্ষী। মন্দরী ব্যক্তিকে শিখাইয়া দিলে দে এই জাতীক্ক 
কাজগাল করিতে পারে, কিন্তু লেখাপড়া প্রভৃতি মাথার কাজগুদি [শখাইলেও 
করিতে পাবে না। ক্ষীণথী ব্যক্তিকে শিক্ষা দিলে সে মোটামুটি লেখাপড়ার কাজ 
হয়ত চালাইতে পারে। অল্পধী ব্যক্তিকে ঘবিয়৷ মাজিয়া হয়ত গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত 
করিয়া তোলা যায়। স্বভাবিক বুদ্ধিপম্পন্ন ব্যক্তি কল প্রকার বুদ্ধিক্রিয়াই সাধারণভাবে 
সম্পন্ন করিতে পাবে। উজ্বল্‌্ধী, বিশেষ উজ্বলধী ব্যক্তিরা আরও সহজে এবং 
্বচ্ছনে বুদ্ধিক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে। প্রতিভাবান এবং অসাধারণ প্রতিভাবান 
ব্যক্তিরা সকল বুদ্ধিক্রিয়্ায় নিজস্ব মৌলিকত1 দেখায় । 
উপরে নির্দেশিত বুদ্ধঙ্কগুলিকে এ এ বুদ্ধিম্তরের আদর্শ মান ধূরা হইলেও, 
কার্ধতঃ উহাদের অল্লাধিক তারতম্য ঘটে । যেমন জড়ধীর বুদ্ান্ধ ২ ধরা হইলেও, 
উহা ২৭ হইতে প্রায় ২৫-এর কাছাকাছি দীড়ায়। আবার মন্দধীর বুদ্যন্ক ২৫ হইতে 
৫০, ক্ষীণধীর ৫০ হইতে ৭০, অন্ধীর ৭০ হইতে ৯০, স্বাভাবিক বুদ্ধির ৯* হইতে 
১১০, উজ্জ্ধীর ১১০ হইতে ১২০ দেখা! যায়। অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্গুলি বিন্দু নয়, কিন্তু 
একটি বিন্দু হইতে আর একটি বিন্দু পর্ধস্ত একটি সীমা বা রেপ, | 
৬। বুদ্ধযঙ্গের বল্টন, 
বুদ্ধির বণ্টনহার স্থান্ধে অভীক্ষী-মনোধিদ্গণের মধ্যে কম বেশী মততেদ পরিলক্ষিত 
ইয়। যেমন টার্ঘ্যান্‌ ১০০০ অনিবণচিত 'অঠামেরিকান শিশুর বৃদ্যঙ্ক বন্টনের যে 


৬৩৬ মনোবিগ্যা 


শতকরা হার পাইয়াছেন তাহ এইরূপ £- 


ৃদ্ধযস্ক শতকরা শিশ্তর সংখ্যা 
৫৬৬৫ ০৩৩ 

৬৬-৭৫ ২৩ 

৭৬-৮৫ ৮*৬ 

৮৬-৯৫ ২০*১ 

৯৬-১০৫ ৩৩৯ 
১০৬-১১৫ ২৩১ 
১১৬-১২৫ ৯০ 

১২৬-১৩৫ ২৩ 
১৩৬-১৪৫ ০৫৫ 


টার্ম্যান্‌ ও মেরিল১ -এর আর একটি গবেষণার ভিত্তিতে স্যাপ্ডিফোঁড কোনো 
দেশের জনসাধারণেব মধো শতকরা হিসাবে বুদ্ধস্ক কিরূপ হারে বর্টিত হয় তাহা ২৯ 
নং রেখাচিত্রের সাহায্ে দেখাইয়াছেন | 
বণ্টনহার সম্বদ্ধে অগ্লাধিক তারতম্য বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বণ্টনহার দেখাইবার 
উদ্দেশ্য ব্যক্তিতে বিভিন্ন বুদ্ধিস্তরের অল্পতা বা আধিকা বুঝানো । এই দিক দিয়া 
সকল অতীক্ষা-মনোবিদই একমত। যেমন সকলেই বলিবেন যে স্বাভাবিক বুদ্ধি 
তকবা সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে দেখা যাঁয়। টার্ম্যানএর মতে 
প্রথমোক্ত ব্যক্তির সংখা! ৩৩*৯% এবং স্তান্তিফোড-এর মতে হই ৬০ । কিন্তু 
উভয় মতেই অন্যান্য বৃদ্ধিন্তরের তুলনায় ইহাই অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে বর্তমান । 





বৃদ্ধাস্ক 


৫১-_ন€ চিত্র জনসাধারণের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্থের শতকর] বন্টনহার 


বুদ্ধি ) বুদ্ধি--অভীক্ষা ২০৭ 
৭। বুন্ধ্যক্কের অপরিবর্তনীয়ত! 
(00708681705 01 8186 1. ৫.) 

বুদ্ধি একটি সহজাত শক্তি। কেহ কেহ আজন্ম জড়ভরত থাকিয়] যায়, আবার 
কেহ বা জন্ম হইতেই তীক্ষবুদ্ধিসম্পক্ন হয়। মানুষ শিশ্পার্ধীর তুলনায়, শিম্পাঞ্জী 
বানরের তুলনায়, বানর কুকুরের তুলনাত্, কুকুর বিলাতী ই ছুবের তুলনায়, বিলাতী 
ই-ছর ব্যাঙ-এর তুলনায় এবং ব্যাঙ মাছের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান । জড়বুদ্ধি বাক্তিকে 
হাঁজার শিক্ষ। দিলেও তাহার বুদ্ধির উন্নতি হয় না, আবার সামান্য স্থযোগ পাইলেই 
প্রতিভাবান ব্যক্তির বুদ্ধির চরম বিকাশ ঘটে। 

কিন্তু বুদ্ধি শুধু একটু স্ুক্্স শক্তি নয়। আচরণের মধ্য দিয়াই বুদ্ধির প্রকাশ। 
বুদ্ধি জন্মগত হইলেও, উহার বিকাঁশ বা উন্নতি নির্ভর করে পরিবেশের উপর । কিন্তু 
শিক্ষা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি পরিবেশগত কারণ বুদ্ধির নিজন্ব ূপকে পরিবত্তিত করে না, 
পরিবন্তিত কবে শুধু বুদ্ধির পরিসর বা ক্ষেত্রকে। 

বুদ্ধির যেমন কোনো আসল পরিবর্তন হয় না, বুদ্ধাক্কেরও তেমন কোনো বিশেষ 
পরিবর্তন হয় না। মাহারা জন্ম হইতেই জড়বুদ্ধি, মন্দবুদ্ধি, ক্ষীণবুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি, 
উজ্জবলবুদ্ধি বা অত্যুজ্জলবৃদ্ধি, শিক্ষ! দীক্ষা, অভিজ্ঞতা! বা বয়োবৃদ্ধির ফলেও তাহাদের 
বুদ্ধি প্রায় এরূপই থাকিয়া যাঁয়। তাহার] হয়ত অল্প বয়সে যাহা জানিত বয়োবৃদ্ধির 
সহিত তাহা অপেক্ষা আরও বেশী জিনিস জানিতে পারে । কিন্তু তাহাদের জানিবার 
বা বুঝিবার আকার প্রকার অপরিবত্তিত থাকে । শিক্ষা, দীক্ষা বা বয়োবৃদ্ধির ফলে 
বুদ্ধির যে উন্নতি খটিতে পারে তাহা বুদ্ধির বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধীয়, কিন্তু বুদ্ধির 
আকার ব৷ প্রকার সম্বন্ধীয় নয়। 

বৃদধযস্কের অপরিবর্তনীয্বতা৷ ছুই অর্থে বুঝ! যাইতে পারে । প্রথম অর্থে ইহা বুঝায় 
যে মনের উন্নতি সব্বেও বুদ্ধন্ক অপরিবর্তনীয়। বুদ্ধনহ্ক যে বয়লের পরিমাপক, 
সর্বদা সেই বয়সেরই পরিমাপক হইবে। যদি কাহারও প্রত বয়স ৮ এবং 
মানস বয়স ১০ এবং বুদ্ধ্্ক ১২৫ হয়, তাহ] হইলে 'এই বুদ্ধাঙ্কটি এইরূপ বয়সেই 
পরিমাঁপক হইবে । এই অর্থে ইহ] বুঝায় না যে কোনো ব্যক্তির বুদ্ধযন্ক অপরিবর্তনীয়, 
কিন্ত বুঝায় যে, যে বয়মে উহ] প্রযুক্ত হয় সেই বয়সে ইহার অর্থ বা তাৎপর্য 
অপরিবর্তনীয় থাকে । 


১ চতুর্ঘশ পরিচ্ছেদ- ১ম অনুচ্ছেদ 
২ পিটার স্তা্িফোর্ড-_ এডুকেশন সাইকফলজি-_পৃঃ ১৬২ 


২০৮ র মনেবিছ্য। 


দ্বিতীয় অর্থে বৃদ্ধান্কের অপরিবর্তনীয়তা বলিতে বুঝায় কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির 
বুদ্ধাঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা। এই অর্থ অনুসারে একই ব্যক্তির বুদ্ধান্ধ আজীবন একই 
থাকে, শিক্ষা দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, বয়স এবং অন্যান্ত পরিবেশগত কারণে পরিবতিত 
হয় ন। 

তত্বের দিক দিয়া বুদ্ধান্ক অপরিবত্ পীয় হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বাস্তরের 
দিক দিয় বুদ্ধি অপরিবর্তনীয় হইলেও, বুদ্ধাঙ্ক অপরিবর্তনীয় নয়। প্রথমতঃ, বুদ্ধান্ক 
নির্ণয়ের অতীক্ষাগুলিকে একেবারে নির্দোষ বলা যায় না, কারণ ইহাদের মধ্যে 
ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে। স্থৃতরাং ইহাদেব অপরিধর্ভনীয়তা যেমন বাঞ্চনীয় নয় 
তেমন যথার্থও নয়। তাহা ছাঁডা বাক্তির বুদ্ধাঙ্থের হাস-বুদ্ধিপ অস্বীকার করা যায় 
না। ফ্রীম্যান্‌ (179910,0) বলেন যে প্রতিভাবান শিশুদের বুদ্ধন্ক স্বাভাবিক বুদ্ধি- 
সম্পন্ধ শিশু অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল ধরিয়া এবং বিস্তুততর ভাবে বদলায় । ওয়েলমান্‌ 
(দয০109০) দেখাইয়াছেন যে বিদ লয়ে যাওয়ার বয়ন হয় নাই, এমন শিশুকে বুদ্ধান্ 
যথেষ্ট বাডে। পালিত এবং যমজ শিশুদের বুদ্ধাঙ্ক পবীক্ষাব ভিন্তিতে ফ্ীমান্‌ মনে 
করেন যে প্রতিবেশের প্রভাবে অল্পবয়স্ক শিশুদের বুদ্ধাঙ্ক যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পাবে। 

বুদ্ধাস্ক বৃদ্ধির বা পরিবর্তনের কারণ অনেক হইতে পারে। হ্যত ইহা অভীক্ষার 
ক্রুটি হইতেই ঘটে । অথবা, যেমন টার্ম্যান্‌ মনে করেন, হয়ত এই পরিবর্তন বিভিন্ন 
শিশুর শ্বাভাবিক বুদ্ধির হার হইতে ঘটে। আবার হয়ছে? অনুকূল বা প্রতিকূল 
পরিবেশের প্রভা বই বুদ্ধাঙ্ের পরিবর্তন ঘটায়। 


৮। বুদ্ধির ক্রমবিকাশ 

বুদ্ধি অচল বা স্থির নয়, বিকাশ বা পরিমাণশীল। বুদ্ধির অভীক্ষা-গুপির 
সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তির জন্ম হইতে পরিণতি পর্যন্ত তাহার বুদ্ধি 
বিকাশশীল। 

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি মোটামুটি ভাবে দেখায় যে শৈশবে বুদ্ধির বিকাশ, ক্রমশঃ 
বাড়িতে থাকে এবং ষোল বৎসর বয়ঃসীমার কাছাকাছি আসিয়া বুদ্ধির বিকাঁশ বন্ধ 
হইয়া যায়। তাহ ছাঁড়া, বুদ্ধিমান শিশুদের বুদ্ধির বিকাঁশ হয় তাঁড়াতাড়ি এবং ইহ! 
হ্বাতাঁভিঞ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের তুলনায় হয় বেশী দীর্ঘকাঁনস্ায়ী। সম্ভবতঃ পরিণত 
বয়সে বুদ্ধির বিকাশ থাঁমিয়! যায় এবং বার্ধক্যেব সঙ্গে সঙ্গে ইহা কমিতে থাকে । 

কোন্‌ নিদিষ্ট বয়ঃলীমায় বুদ্ধি পরিণতি লাভ করে সেই বিষে মতভেদ আছে। 
বিনে (31796) মনে করেন যে এই পরিণতির বয়স ১৫, টা্যান্‌ এবং ব্যালাভ-এর 


বুদ্ধি বুদ্ধি-অভীক্ষা ২৯ 


মতে ইহা ১৬ এবং ওটিজ (0৮5) ও মনরে! (1010০)-এর মতে ইহা ১৮ । থনডাইক্‌ 
মনে করেন যে উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠাস্ত হইবার বয়সই বুদ্ধির পরিণতি বয়স। আবার 
ডল.-এর মতে এই বয়স ১৩। 

উপসংহারে বলা যায় যে বর্তমান পরিমাপ পদ্ধতি অস্থসারে বুদ্ধির পরিণতি বয়স 
১৪ হইতে ১৬-এব মধো। আরও স্থক্্ম পরিমাপ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইলে হয়ত দেখা! 
যাইবে যে ২৩ হইতে ২৪ বৎ্পব বয়স পর্বন্ত বুদ্ধির বিকাশ চলিতে থাকে । 


৯। বুদ্ধির উচ্চত৷ এবং বিস্তার বা আনুভূমিকতা 


(৬61০8 170 11011701769] 0790) 01 17109111191709 ) 

যদি ১৪ হইতে ১৬ বলব বয়ঃসীমায় বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হইয়] যাঁয়, তাহা! হইলে 
চল্লিশ ব্পর বয়স্ক ব্যক্তি পরিণত বুদ্ধি তাহার কিশোর অবস্থায় অপরিণত বুদ্ধির 
সহিত সমান হইয়! দীড়ায়। অথচ চলিশ বৎসর বয়্ধ ব্যক্তি যে তাহার কিশোর 
অবস্থার তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান, তাহ! আপাতদৃষ্টিতে অন্বীকাঁর করা যায় ন1। 

উত্তর এই থে বুদ্ধি-অভীক্ষার ভিত্তিতে উহাদের বুদ্ধির উচ্চতা বা! গভীরতা 
সমানই বটে, যদিও চল্লিশ বৎ্মর বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির বিস্তার বা ক্ষেত্র অপেক্ষারুত 
বেশী । ষোল বৎসর বয়স্ক কিশোরের বুদ্ধি অপেক্ষারুত অল্প বিষয় সম্বদ্ধে সজাগ, 
আবার এ ব্যক্তিই চল্লিশ বৎসর বয়স্ক পরিণত অবস্থাক্জ অপেক্ষাকৃত অধিক বিষয় সম্থন্ধে 
নজাগ হয়। কিন্তু আনল বুদ্ধিতে অর্থাৎ বুদ্ধির উচ্চতা বাঁ গভীবতাম উভয়ের 
কোনো পার্থকা নাই। 

উপসংহারে ল্মরণ করা দরকার যে বুদ্ধির উচ্চতায় উল্লিখিত অপরিধর্তপীয়তা 
তাত্বিক দিক দিয়] গ্রহণীয় হইলেও, বাস্তবে গ্রহণীয় নয়। বাস্তব অভীক্ষাব ভিগ্ডিতে 
.ধু এইটুকু বলা যায় যে যদ্দিও বুদ্ধি উচ্চতা এবং প্রপাঁর এই উভয়েই পরিবর্তনশীল, 
্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি বেশী পরিবর্তনশীল । এই প্রসঙ্গে পূর্ব অনু:চ্ছদটি 
নোযোগের সহিত তরষ্টব্য । 

১০ । বুদ্ধির ভভীক্ষা! ([01611125706 76918) 

বনে-সাইমন স্কেন (7317061-910107 9০816) 

আল্ফ্কেড বিনেই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বুদ্ধির পৰিমাপক বিজ্ঞানসম্মত এবং 
নর্ভবষোগ্য পদ্ধতি । তাহার পূর্বে চেহারা, মস্তিষ্কের গঠন, হাতের লেখা প্রভাতি 
দখিয়। বৃদ্ধি-বিচারের যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেইগুলি অবৈজ্ঞানিক এবং 


১৪ 


২১০ মনোবিষ্যা 


ভ্রাস্ত। বিনে এবং তাহার সহকর্মী সাইমন প্যারি শহরের মিউনিসিপাাল বিস্তালয়- 
গুলির শিশুদের বুদ্ধির মান অথবা স্তরের ভিত্তিতে উহাদের শ্রেণী-বিভাগ করিতে 
প্রয়ামী হইলেন। 

বিনে তাহার অভীক্ষা প্রথম হেয়ারী করেন ১৯** সালে । ১৯০৫, ১৯০৮ এবং 
১৯১১ সালে বিনে সাইমন-এর সহযোগিতায় তাহার অভীক্ষার প্রথম, দ্বিতীয় এবং 
তীয় সংস্কার সাধন করেন। ১৯১১ সালের সংস্কারে প্রত্যেক বয়ঃদীমার জন্য (শুধু 
চার বৎসরের জন্য ৪টি ছাড়া) পাঁচটি করিয়া অভীক্ষা নির্দিষ্ট হয় । 

বিনে-সাইমন-উদ্ভাবিত অভীক্ষা কতগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা লইয়া গঠিত। প্ররশ্থ বা 
সমস্তাগুলি বিবিধ এবং বিচিত্র, ঘাহাতে ইহার সাহায্যে বুদ্ধির নানা দিক পরীক্ষিত 
হইতে পারে । এই স্কেল বা মানক ৫9টি অভীক্ষা লইয়া গঠিত। ইহাদের ভিত্তিতে 
বিনে বুদ্ধির বহুমুখী প্রকাশগুলি পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

অভীক্ষাগুলিকে মান, মানক ব! স্কেল বলা হয়। সাধারণ স্কেল-এব সাহাষ্যে 
(যেমন ইঞ্চি) সেন্টিমিটার প্রভৃতি ভেদে সরলবেথা প্রভৃতির পরিমাপ করা যায়, বিনে- 
সাইমন স্কেলের সাহায্যেও তেমনি তিন বৎমর হইতে আরম্ভ করিয়া পনেরো বৎসর 
পর্স্ত মানস বয়স নির্ধারণ করা যায়। এই স্কেলে তিন বংসর হইতে পনেবে! বৎসর 
পর্যন্ত মানগুলি ক্রমিকভাঁবে সাজানে। থাকে । আবার ইহাতে প্রত্যেকটি বর্ষ-এককের 
মধাবর্তা মাস-বিভাগও থাকে | প্রতোক ব্য়ংমীমার এককগুলি পরীক্ষণীয় প্রশ্ন বা 
অতীক্ষার ক্রমিক কাঠিন্ত বা দুরূহতা অন্লারে সাজানো হয়। যেমন তিন বৎসর 
মানস বয়সের মান-পির্ণায়ক প্রশ্ন বা সমস্তাগুলি চার বৎসরের অপেক্ষা সহজ, আবার 
দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় কঠিন । 

এই স্কেল বা মানকেব ভিত্তিতে বিনে মানস বয়ল (02909] ০৫৩) বাহির 
করিয়াছেন। যে শিশু শুধু তিন বৎসর মানের প্রশ্ন বা সমস্তাগুলি শতকরা! পঞ্চাশটিব 
অধিক সমাধান করিতে পাবে তাঁহার মানস বয়স তিন, যদিও তাহার প্রকৃত বা 
ক্রমিক বয়স দুই, চার, পাঁচ বা আরও কম-বেশী হইতে পারে। 


বুদ্ধি অভীক্ষার ক্ষেত্র 

বিনে-সাইমন স্কেলে বুদ্ধির সর্বাঙ্গীন পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করা হুয়। যেন 
শিশুকে কোঁনো বস্ব দেখাইয়া] তাহার নাম বলিতে, কোনে ঘটন। উল্লেখ করিয়া 
তাহা স্মরণ করিতে, সংখা বা বস্ত গণন1 করিতে, দুইটি বস্তর তুলনা করিতে, বোধ- 
শক্তির এবং জ্ঞান ভাঁগারের ব্যবহার করিতে, বিচার, সমশ্তার সমাধান প্রভৃতি 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষা ২১$ 

নানারপ ক্রিন্নায় বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে বলা হয়। এইরূপ সর্বাঙ্গীণ পরীক্ষায় বুদ্ধির 
নান! দিক প্রকাশিত হয়। 

কিন্তু বুদ্ধির বিভিন্ন প্রকাশই বিনে-এর নির্ণয় হইলেও, কার্ধতঃ তিনি তাহার 
অভীক্ষাগুলির বিষয় (002) নির্বাচনে একাগ্রতা বা মনোঁষোগ, কল্পনাশকি, 
অবধারণ-শক্তি ও বিচাঁর-শক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। 

বিনে-সাইমন স্কেল স্তধু ব্যক্তিগত পরীক্ষা বা অভীক্ষাতে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। 
বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গবেষকর। বিনে-সাইমন উদ্ভাবিত অতীক্ষাগুলির পরীক্ষা 
করেন। ফলে উহাদের আংশিক পরিবর্তন ঘটে। 
টাম্যান্‌ ও মেরিল্‌ সংস্করণ 

গভা্” (09888%79), কুল্ম্যান্‌ (85701707), মিউম্যান্‌ (14921522)১ টার্ম্যান্‌- 
মেরিল্‌, বার্ট (3) প্রস্তুতি গবেষকগণের এবং বিশেষ করিয়া টার্ম্যান্‌ এবং মেরিল্‌ 
কৃত বিনে-নাইমন অভীক্ষার “ন্ট্যান্ফোড সংস্করণ”১ প্রধান। টার্্যান্‌ ও মেরিল্‌ 
দেখিলেন যে বিনে-স্ষেল্-এর কতগুলি দৌষ আছে। এই স্কেলে নিম্ন বয়ঃসীমার 
পরীক্ষাগুলি অতাধিক সহজ এবং উচ্চ বয়ঃসীমার পরীক্ষাগ্ুলি অত্যধিক কঠিন। ফলে 
এই স্কেল-এর অভীক্ষাগুলি সামগ্রস্তহদীন | টার্ম্যান্‌ ও মেরিল্‌ এই দোষ সংশোধনের 
চেষ্টা করিলেন এবং স্টান-এর ইঙ্গিত অনুসারে বুদ্ধাঙ্ক হিসাঁব করিবার উপায় উদ্ভাবন 
এবং বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ের ভিত্তিতে নিক্নলিখিত বুদ্ধিস্তরগুলি নিদেশ করিলেন । 
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১৪০এর £উপরে ১ প্রতিভা 
১২০-__-১৪০ ৫ অতুযজ্জল বুদ্ধি 
১১০_-১২০ ১৪ উজ্জল বুদ্ধি 

৯০১১৯ ৬ স্বাভাবিক বা! গড় বুদ্ধি 

৮ ৩-৯০ ২৪ অন্নধী 

০৮০ সীমারেখা--ক্ষীণবুদ্ধি 

৭৩এর নীচে অল্পধী 


মরার 


১ এই পরিচ্ছেদের পরবর্তী অনুচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য | 


৭১২ মনোবিদ্তা 


ৰার্ট'এর লগ্ন সংক্ষরণ 

বিনে-অভীক্ষার শ্রেষ্ঠ ও সাম্প্রতিক পুনর্মার্জন বা সংস্কার সাধন করিয়াছেন সিবিল্‌ 
বাট (0501 ৪৪:০) তাহার লগ্ন সংস্করণে । সাইমন এর সহযোগিতায় বার্ট বিনে- 
সাইমন্‌ অভীক্ষাগুলিকে লগ্ডন শিশুদের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি 
টার্ম্যান্মেবিল্-এর মত বিনে টেস্ট গুলিকে প্রায় অপরিবতিত রাখিয়া ছাড়িয়া দেন 
নাই। মেধাবী বা উজ্জ্লধী শিক্ষার্থীদের অভীক্ষায় তিনি এ টেস্ট গ্ুলিব আমূল 
পরিবর্তন করিয়া উহাদের পরিবর্তে নৃতন টেস্ট, উদ্ভাবন করিয়াছেন । 
বিনে-সাইমন্‌ স্কেল-এর ভগ্যান্ সংশোধন 

বিনে-সাইমন স্কেলের পুনর্মার্জনে কুলম্যান তিন বতমরের ছোট শিশুদের বুদ্ধি- 
অভীক্ষা উভাবন কবেন। 

আবার যারকিজ (97099), ব্রিজেম (73710699), হার্ডউইক (17971 1000) 
প্রভৃতি অভীক্ষা-মনোবিদ্গণ বিনে-সাইমন্‌ স্কেল-এর কয়েকটি দোষ সংশোধন করিয়া 
মূল্যবান গবেষণা করেন। বিনে-পদ্ধতির একটি দোঁষ হইল এই যে উহাতে প্রশ্বেষ় 
উত্তর দ্রিতে পারিলে কোনো পরীক্ষার্থী পূর্ণ সাফল্যলাভ করে, আবার ন! পারিলে 
একেবারে শূন্য পায়। ইহাতে পরীক্ষার্থীর বিষয়ের বা পরীক্ষার্থীর, কাহারও প্রতি 
স্থবিচার করা হয় না । কারণ এই পরীক্ষায় এমন অংশ দেওয়া] হইতে পারে, যাহাতে 
পরীক্ষার্থীর দখল আছে অথবা নাই। একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন 
সাঁফল্যাঙ্ক থাকিলেই, এই একদেশদশিতা৷ দূর কর] যাইতে পারে । 
বিন্দুমান (12010/-৯0819) 

উপরোক্ত দোষ পরিহারের জন্য যারকিজ, ব্রিজেস্‌, হাডউইক্‌ প্রভৃতি অভীক্ষা- 
মনোবিদ্‌গণ বিন্দুমান উদ্ভাবন করেন। ইহাতে বিনে-সাইমন্‌ স্কেল-এর অধিকাংশ 
অভীক্ষাগুলিই স্থান পাইয়াছে। কিন্তু বিনে-সাইমন্‌ ক্ষেল অনুমাবে পূর্ণ বা শূন্ত 
সাফল্যান্ক দেওয়ার পরিবর্তে পয়েণ্ট বা বিন্দুমান দেওয়া হয়। ফলে অতীক্ষাথী 
'আংশিক সাফল্যাঙ্ক লাভ করিতে পারে। 

উপরোক্ত পরিমার্জন বা সংস্করণ ছাড়াও বিনে-সাইমন্‌ স্কেল-এর আরও পরিবর্তন 
হইয়াছে--যেমন হেরিং ([790006) সংস্করণে । 

১১। বিনে-সাইমন ক্ষেল- টার্ান্-মেরিল্‌ সংস্করণ 
অথবা! স্ট্যানফো্ড সংস্করণ 
টার্ম্যান্‌ মেবিল্‌-সংস্করণে ছুই বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি বৎসরের 


বুদ্ধি ঃ বুদ্ধি-অতীক্ষা * ২১৩ 


জন্য বারোটি করিয়া! অভীক্ষা দেওয়া থাকে, যাহার ফলে প্রতিটি অভীক্ষার জন্য এক 
মাস করিয়া বয়স হিসাব করা হয়। আবার ছয় বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্ধস্ত 
প্রতি বৎসরের হিসাব নির্ণয়ে ছয়টি করিয়! অভীক্ষা থাকে, যাহার ফলে প্রতোকটি 
অতীক্ষারর জন্য ছুই মাঁস করিস] বয়স ধর] হয়। 


বিনে-ক্কেল-এর সহিত টার্মযান্.মেরিল্‌ ক্ষেল-এর পার্থক্য 

টার্য্যান্‌ বিনে-স্কেল-এর প্রথম সংস্কার করেন ১৯১৬ সালে এবং মেরিল্‌এর 
সহযোগিতায় বিনে-স্কেল-এর পরিবর্ধিত সংস্করণ বাহির হয় ১৯৩৭ সালে। টার্যান্‌ 
এর প্রথম সংস্করণে ৯০টি এবং সর্বশেষ সংস্করণে প্রশ্নসংখ্যা দীভায় ১২৯-টিতে। বিনে'র 
স্কেল আরন্ত হইয়াছিল তিন বৎসর বয়স হইতে, আর টার্ম্যান্‌-মেরিল্‌-এর নৃতন সংস্করণ 
আরম্ভ হইয়াছে ছুই বৎসব বয়স হইতে। বিনে'র মূল স্কেল-এ প্রশ্ননংখা! ছিল ৫৪টি, 
আর টার্ম্যান্-মেবিল্-এর নবতম সংস্করণে প্রশ্ননংখা! দীড়াইয়াছে ১২৯-টিতে। 

বিনে-অভীক্ষার ১৯১১ মালের সংশো ধিত কপ £ 
৩ বৎসর বয়স-_ 

(১) নাক, মুখ, চোখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বলা 

(২) ছুইটি সংখ্যা শুনিয়া আবার বল! 

(৩) একটি ছবিতে কি কি জিনিম আছে তাহা বলা 

(৪) পদবী বলা 

(৫) ছয়টি পর্দবিশিষ্ট একটি বাঁকা শুনিয়া আবার বল! 
৪ বত্পর বয়স-_ 

(১) নিজে ছেলে কি মেয়ে তাহ! বলা 

(২) চাবি, ছুরি, পয়স! প্রভৃতি দেখিয়! বলা 

(৩) তিনটি সংখ্যা শুনিয়া আবার বলা 

(৪) দুইটি সরল রেখার দৈর্ঘোর তুলন। করা 
৫ বৎসর বয়স-_ 

(১) দুইটি ওজন তুলনা কর! 

(২) একটি চৌকোণ! ক্ষেত্র দেখিয়া খরূপ চিত্র অঙ্কন কর] 

(৩) দশটি পর্দবিশিষ্ট একটি বাক্য শুনিয়! তাহা বলা 

(৪) চাঁবিটি পয়সা গণন1 কব! 

(8) একটি দ্বিখণ্ডিত চতুষ্ষোণকে জুড়িয়া দেওয়া ৰ 


৯১৪ মনোবিদ্কা 


ঞ বৎসর বয়স-_ 
(১) সকাল সন্ধ্যার মধ্যে পার্থক্য বল! 
(২) কয়েকটি প্রচলিত জানা শব্দের অর্থ বলা 
(৩) একটি কুহিতনের আকার দেখিয়া তাহা অঙ্কন করা 
(৪) তেরোটি পয়সা! গণনা করা! 
(৫) কয়েকটি ছবির মধ্যে কোন্টি সুন্দর কোন্টি কুৎসিত তাহ বলা 
৭ বৎসর বয়স-_ 
(১) ডান হাত ও বা কান দেখানে। 
(২) একটি ছবির বিবরণ দেওয়! 
(৩) একই সঙ্গে প্রদত্ত তিনটি আদেশ প্রতিপালন কর! 
(9) ছয়টি মুদ্রার মধ্যে তিনটি ডবল মুদ্রা দিয়া মোট মূল্য গণন। করা 
(৫) চারটি প্রধান রং-এর নাম বল! 
৮ বৎসর বয়স-_ 
(১) স্মৃতি হইতে দুইটি বস্তর তুলনা কর] 
(২) ২০ হইতে * পর্যস্ত গণন] করা 
(৩) ছবির মধ্যে বাদ-পড়া অংশগুলি লক্ষ্য করা 
(৪) বার ও তারিখ বল' 
(৫) পাঁচটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা 
৯ বৎসর বয়স-__ 
(১) মৃন্রার খুচবর! হিসাব কর! 
(২) শব্ের অর্থ বলা 
(৩) প্রচলিত মুদ্রার সব কয়টিকে চেন! 
(৪) পর্যায়ক্রমে মাসের না বলা 
(৫) সহজ প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝিয়া উত্তর দেওয়া 
১০ বৎসর বয়স-_ 
(১) ওজন অস্গুসারে পাঁচটি ব্লক বা কাঠের টুকরা সাজানে। 
(২) দুইটি ছবি দেখিয়া স্বৃতি হইতে অঙ্কন করা 
(৩) অসম্ভব কথাগুলির অবাস্তবত! দেখানো 
€৪) কঠিন প্রশ্নের ভাবার্ঘ ঝুঁবিয়! উত্তর দেওয়া 


বুদ্ধি ) বুদ্ধি-অভীক্ষ ৰা ২১ 
(৫) তিনটি দেওয়া! শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়। বাকা রচনা কর] 
১১ বৎসর বয়স__ 
(১) কতগুলি উক্তির অসম্ভাবাত1 বাহির কর! 
(২) তিনটি প্রদত্ত শকের সাহায্যে একটি বাক্য রচন1 করা 
(৩) তিন মিনিটে যাট্টি শব্ধ বল! 
(৪) তিনটি স্ুম্তর বা বিমূর্ত শবের ভাবার্থ বলা 
(৫) কয়েকটি এলোমেলোভাবে সাজানো! পদের সাহাঘো একটি অর্থপূর্ণ বাঁকা 
তয়ারী কর! 
১৫ বৎসর বয়স-- 
(১) সাতটি সংখা'র পুনকৃক্তি কর! 
(২) একটি শব্দের সহিত মিল রাখিয়া! এক মিনিটে তিনটি শব্দ বলা 
(৩) ছাব্বিশটি অংশযুক্ত একটি বাক্যের পুনরুক্তি করা 
(৪) ছবি দেখিয়া তাহার অর্থ বল! 
(৫) ভাবার্থ বল! 
বয়স্কদের জন্য-_ 
(১) কাগজ কাঁটার কয়েকটি সমস্যা সমাধান করা 
(২) একটি ত্রিভূজকে কল্পনায় পুনর্গঠন কর 
(৩) কতগুলি বিমূর্ত বা সুগম শবের পার্থক্য নিরূপণ করা 
(৪) প্রেসিডেণ্ট ও রাজার মধ্যে তিনভাবে পার্থকা নিরূপণ করা 
(8) একটি পড়িয়া-শোনানে গদ্যাংশের সংক্ষিগ্তপার বল। 


১৯১১ সালের বিনে-ক্ষেন সংস্করণের ত্রুটি 

উপরে বিনে-সাইমন্-স্কেল-এর সংস্করণটি আদলে ১৯১১ সাল-এর নয় কিন্তু ইহ! 
১৯*৮ এবং ১৯১১ সাল সংস্করণের মিশ্রপ। এই স্কেল-এর একটি সমস্য! এই ষে 
ইহাতে বারো বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্বস্ত তিনটি বয়ঃদীমার অভীক্ষা নাই | এই 
অস্পইতার ব্যাখ্যা এইরূপ । ১৯০৮ সংস্করণের এগার বৎসর বয়স নির্ধাবিত অভীক্ষাি 
১৯১১ সালের সংস্করণে বারো বৎসরে এবং বারো বত্সরেরটি পনেরো বৎসৰে 
স্বানাস্তবিত হইয়াছে । আবার ১৯০৮ সালের সংস্করণে যে অভীক্ষাটি তেবো৷ বৎমরের 
মানক হিসাবে নির্ধারিত ছিল, সেইটিই ১৯১১ সালের সংস্করণে বয়স্কদের (4516) জন্ত 
অভীক্ষায় স্থানাস্তরিত হইয়াছে । অথচ এই স্থানাস্তর করিয়৷ যে বখমরগুলির অভীক্ষ) 


২১৬ মনোবিছ্ধ। 


গ্রাকিল ন] সেই শৃন্যস্কানগুলি আর পুরণ করা হয় নাই। ফলে, ১৯১১ সালের বিনে- 
সাইমন্-স্কেল-এর চূড়াস্ত সংস্করণে বারো, তেরো! এবং চৌদ্দ ব্সবের মানক কোন 
অভীক্ষা নাই ।১ 

স্বৃতরাং ১৯১১ সালের চুড়ান্ত সংস্করণকে ১৯০৮ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষ। 
উন্নত বলা যায় কিন! সন্দেহ । 

১২। কৃতি অভীক্ষ। (৮6011081708 11581) 

উল্লিখিত বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি ভাষা-ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। স্থতরাং 
নিরক্ষর, মুকবধির বা বিদেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ বাক্তির বুদ্ধি নির্ণয়ে এই অতীক্ষাগুলি 
অকেজো হইয়া দীড়ায়। কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা! ভাষার সাহাযা না লইয়া! স্থুল 
বস্তর নাঁড়াচাড়ার (10891,5102) সাহাযো নিজ নিজ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পাঁরে। 
এইরূপে কুতি-অভীক্ষ প্রয়োজনীয় হইয়] দাড়ায় । 

স্থল বন্ত নাডাচাড়ার সাহাষো বুদ্ধির অভীম্মীকে কৃতি-অভীক্ষা বলে। আকরুতি- 
পটু (10171-)086), ছবি-সম্পুরণ (7910618-0020196102)), ধাধা পথ অনুসন্ধান 
(019%9-9%0010180102) গ্রভৃতি অভীক্ষা এই শ্রেণীর অস্ততু্ত | 

যেমন আকুতি-পট্ট অভীক্ষায় পরীক্ষার্থাকে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোল প্রভৃতি নানা 
আকৃতির কাষ্ঠখণ্ড (31001) দেওয়া হয়। এই সকল আকুতি-পট্রের নানা আকৃতিতে 
কাটা স্থানগুপি শূন্য থাকে । নানা আকারের কাষ্ঠথণ্ড ছডাইয়া রাখা হয়। কৃতি- 
অভীক্ষার্থীকে আরুতি-পটের এ এ আকারীয় শৃন্তস্থানগুলি যথাযোগ্য কাঠ্ঠখণ্ড দিয়া 


নির্দিষ্ট সময়ে পূরণ করিতে বলা হয়। আবার ছবি-ম্পূরণ অভীক্ষায় কোনো বস্ত্র 
ছবিতে _যেমন একটি চেয়ারের ছবিতে, কতগুলি অংশ অসম্পূর্ণ বাখিয়া সেইগুলি 
নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ করিয়! দিতে বলা হয়। 


শ্রেণী পরীক্ষা! (07০80 1956) 

আবার উপরোক্ত অভীক্ষাগুলির €দাষ এই যে উহাবা অভীক্ষিত ব্যক্তিতে 
সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ এককালে একাধিক ব্যক্তিতে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অতীক্ষণীয় 
ব্যক্তির সংখ্য] অনেক অথব] অভীক্ষার সময় অল্প, সেইক্ষেত্রে এককালে অনেক ব্যক্তির 
অভীক্ষা আবশ্টক হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ঞ শ্রেণীাগত অতীক্ষ1 উদ্ভাবিত 
হইয়াছে। যেমন, আমেরিকাঁন্‌ সেনা-মনোবিধগণের আমি আলফা (১ 
10178) টেস্ট এবং আমি বিটা (4৮075 3868) টেস্টগুলি। 


১ এফ, এন, ফ্রীমান্‌_ মেন্টাল টেন্টস্‌--পৃঃ ৯*-৯২ 


বুদ্ধি) বুদ্ধি-অভীক্ষা ২১৭ 


কিন্তু শ্রেণী-অভীক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। অল্প সময়ে শ্রেণীগত অভীক্ষা গ্রহণ করিয়া 
ব্যক্তির বুদ্ধি যথাযোগ্যভাবে পরীক্ষিত হইতে পারে না। এইগুলিকে সম্পূর্ণ করিতে 
হইলে বাক্তি-অভীক্ষার প্রয়োগ করিতে হয়। 
মেজাজ ও চরিত্র অভীক্ষা! (90209828606 ছা], 010065৮1986) 

আমার মেজাজ ও চরিত্র অভীক্ষাগুলিও বুদ্ধি-অভীক্ষাব পরিপুরক | ইহাদের 
সাহায্যে বাক্তির ব্যক্তিত্ব (76:507%1169), মেজাজ, চরিত্র, শারীরিক গুণ _যেষন 
চেহারা, পরিচ্ছন্্রতা, কণ্ঠস্বর, বেশভূষা, আচরণ, নেতৃত্বপ্রবণতা প্রভৃতি-_নিরপণ 
করা হয়। 
বৃত্তি পরিচালনা এবং নির্বাচন (৬০০76101011 (00109009817 ড9০09,010891 
901001,108) 

চতুর্থতঃ, বৃত্তি বা পেশামূলক পৰিচালনা এবং বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন সম্বন্ধে 
অভীক্ষাঁ উদ্ভাবিত হইয়াছে । প্রথমটিতে অন্ুদন্ধান, পবেক্ষণ বা প্রয়োগ প্রণালী 
অন্ুশ্কত হইয়া থাকে । গ্রশ্বাবলী-পদ্ধতির (009956107017%19) সাহাযো অন্রপন্ধান করা 
হয় কোন্ব্ক্তি কোন্‌ বৃত্তি বা পেশাব উপযুক্ত এবং বৃত্তিপ্রার্থীর কি কি অস্থবিধা 
হইতে পারে । বুত্তি-নির্বাচনকালে ব্যক্তিকে হাতে-কলমে পরীক্ষ। করিতে হয়। 

ক্ল্যাপারিড, ছুই প্রকার বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন অভীক্ষার কথ] বলিয়াছেন _ 
যথা মানস অভীক্ষা, যাহাতে বুদ্ধি, মেজাজ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির অতীক্ষাগুলি অস্তভুক্ত 
-_এবং কাজ সংক্রান্ত অভীক্ষা। দ্বিতীয়টি চার প্রকার, ঘেমন নমূনামূলক, সাদৃশ্ঠমূলক 
বিশ্লেষণমূলক এবং অভিজ্ঞতামূলক | নমুনামূলক অতীক্ষায় বৃত্তিপ্রার্থাকে তাহার 
করণীয় কাজের নমুনা দিয়া তাহা করিতে বলা হয়। সাদৃশ্ঠমূলক অভীক্ষায় তাঁহাঁকে 
করণীয় কাঁজের অনুরূপ কোনো কাজ করিতে দেওয়া হয়। আবার বিশ্লেষণমূলক 
অভীক্ষায় কাজের অংশগুলিকে বিশ্লেষণ করিতে দেওয়া হয় এবং কর্মপ্রার্থীকে প্রত্যেক 
অংশের উপর অভীক্ষা দিতে হয়। অভিজ্ঞতামূলক অভীক্ষায় এলোমেলোভাবে 

তগুলি অভীক্ষা দেওয়া হয়। এবং সেইগুলিই গ্রহণ করা হয়, ষেগুলির সহিত 
কাজের সম্বন্ধ থাকে। 
১৩। বুদ্ধি ও আচরণ (11716111267166 ৪7007100806) 

বুদ্ধির সঙ্গে আচরণের ঘনিষ্ঠ সন্দ্ধ। প্রত্যেক আচরণেই বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া 
যায়। আবার, বুদ্ধি আচরণের মধ্য দিয় আত্মপ্রকাশ কৃরে। 

বুদ্ধি ও আচরণের মম্বদ্ধ ঘনিষ্ঠ বলিয়াই বুদ্ধির অতীক্ষা ব্যক্কিত্, মেজাজ এবং 


২১৮ মনোবিষ্ঠা 


চরিত্রের অভীক্ষার সম্পূরক, আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটির সম্পূরক | ইহার একটি অপরটি 
ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাঁয়। 


জড়ুী, মন্দ্ধী এবং ক্ষীণধী 

ব্যক্তির আচরণ কিরূপ, তাহ] তাহার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। জড়ধী ব্যক্তির 
বুদ্ধন্ক যেমন অত্যন্ত অল্প, তাহার আচরণও তেমন অতাস্ত নিয় ভ্তবের। জীবন 
ধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলিও এই বাক্তি করিতে পারে না। তাহার 
আহার, ন্সান, বেশভৃষ1, চলাফের! প্রভৃতি প্রতোকটি খুটিনাটি কাজে অপবের 
তত্বাবধান প্রয়োজন । তাহার আচরণ গাধার তৃল্য । সেই কারণেই নির্বোধ লোককে 
গাধা বলিয়া তিরস্কার করা হয়। মন্মধী বানির্বোধ এবং ক্ষীণধী ব্যক্তির আচরণ 
জড়ধী ব্যক্তির আচরণ অপেক্ষা! উচ্চ পর্যায়ের, কারণ উহাদের বুদ্ধাস্কও অপেক্ষাকৃত 
উচ্চ। ইহার] জীবনের গতাঙ্ছগতিক কাঞ্জগুলি মোটামুটিভাবে করিয়া যাইতে পারে, 
কিন্ত কোনে] জটিল বা নৃতন পরিস্থিতির সন্পুখীন হইতে পাবে ন1। 


অল্পধী এবং স্বাভাবিক ঘী 

ৃদধস্কের স্তরে আর একধাপ উঠ্িলে, অর্থাৎ অল্পধী ব্যক্তিদের আচরণ পর্ধালোচন! 
করিলেও বুদ্ধঙ্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আচরণের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আবার সাধারণ 
অথবা স্বাভাবিক-বুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধান্ধ ঘেমন আরও উচ্চ স্তরের, তাহাদের আচরণও 
তেমনই আরও উচ্চ স্তরের । এই সকল ব্যক্তির মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক এবং 
রাষ্ট্রীয় চেতন। আরও স্পষ্ট আকার লাভ করে ; সুতরাং ইহাদের আচরণে এই সকল 
হ্যায়-নতি এবং আদর্শনিষ্ঠা বেশী প্রতিফলিত হয়। ইহারা শিক্ষার ফলে অজিত 
মাঞ্জিত ও শিষ্ট কুচি লাভ করে এবং প্রচলিত নৈতিক আচরণের ধারক ও বাহক হইয়া 
দড়ায়। ইহার! ম্বাধীনভাবে কোনো! জীবনাধর্শকে আচরণে ফুটাইয়। তুলিতে পারে। 
উজ্জলবী, প্রতিভাবান এবং উচ্চবুদ্ধি ব্যক্তি 

তীক্ষ অথবা উজ্জলবুদ্ধি ব্যক্তির! যেমন বুদ্ধাক্কে উন্নত, তেমনই তাহাদের আচর্ণও 
অপেক্ষাকৃত উন্নত। ইহার] নৃতন পরিস্থিতির সহিত উন্নততর সামন্ত করিতে পাবে। 
ইহাদের আচরণ অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন এবং সঙ্জাগ। আবার প্রতিভাবান বা! অততযু- 
জ্বলধী ব্যক্তিরা বুদ্ধাক্কের এবং আচরণের দিক দিয়া উজ্জলধী ব্যক্তির তুলনায় উন্নত। 
ইহাদের মধ্যে সামাজিক গুণগুলির বিকাঁশও বেশী । চরিত্রের দিক দিয়াও ইহাদের 
্রেষ্ঠতা অনন্বীকার্ধ। ইহাদের মধো সততা, বিশ্বস্ততা এবং নৈতিক দৃঢ়তা অধিকতর 
পরিস্ফুট। তীক্ষধী এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সঙ্বল্প বা ম্বাধীন ইচ্ছাও দৃঢ়তর। 


বৃদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষা , ২১৪ 


্যায়ান্তায় বোধ, আদর্শনিষ্ঠা এবং চবিত্রবলও ইহাদের বেশী । কিন্তু সামাজিক বা 
চিরাচরিত গ্যায়নীতির সহিত এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রায়ই বিরোধ ঘটে । ইহারা 
প্রায়ই সমালোচকের দৃিভঙ্গী লইয়া চলে, কাজেই গতান্গগতিক চ্যায়নীতি মানিয়া 
চলিতে পারে না । 

উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন বাক্তিদের আচরণ ভ্রাস্তপথে পরিচালিত হইলে, প্রায়ই নীতি- 
বিরোধী হইয়া ওঠে । এই কারণে ইহারা অনেক সময় সমাজের পক্ষে বিপৎসঙ্কল 
হইয়া দীডায়। ইহাদের দ্বারা সমাঁজের প্রভূত উপকার তইতে পারে, কারণ ইতাঁদের 
বৃদ্ধি স্জনমূলক | আবার ভ্রান্তপথে চালিত হইলে, ইহাদের ছারা সমাজের ঘোঁরতব 
অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। 

১৪। দুজ্িয়িত! € 100117701061865 ) 

দুক্ষিয়তা সম্বন্ধে সিরিল বার্ট (05111 7076), হিলি (79৮15). ব্রোনার (8700101), 
শ্রসন (91%ত502) প্রভৃতি মনোবিদ্গণের গবেষণ1 বিশেষ মূলাবান | 

ছুক্ষিয়তা বা! 96117006005 কথাটি সাধারণতঃ শিশু ও কিশোরদের উচ্ছৃঙ্খল 
আচরণপ্রবণতা বুঝায়, যেমন ঘরপালানো, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা প্রভৃতি । 
ঘবরপাঁলানেো শিশুর মন ঘরে টিকে না। স্থযোগ পাইলেই সে ঘর ছাঁভিয়! চলিয়া 
যায় কোনো কোনো শিশু বা কিশোর কোনো প্রকারেই সত্য কথা বলে না। 
মিথ্যা কথ! বলা তাহাদের অভাসে পরিণত হয়। আবার কোনো কোনে শিশুর 
চুরি করিবার জন্য হাত নিস্পিস্‌ করে। এই জাতীয় স্বভাবের জন্য ইহার] পরিবার 
ও সমাজের আপদশ্বরূপ হইয়া ঈাডায়। 
অপরাধ (07177) এবং দুক্ঞিয়ত। 

দু্গিয়তা সমাজজীবনের একটি উদ্বেগজনক ঘটনা । প্রর্তোক সমাজেই এক শ্রেণীর 
লোক থাঁকে যাহারা উন্মার্গগামী । তাহার] সমাজজীবনের স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খল! নষ্ট করে 
এবং সুস্থ ও ল্বাভাবিক জীবন-যাঁত্রার পথে বাধা বা কণ্টক-স্বরূপ হইয়া! টীাড়ায়। 
তাহার! আইনভঙ্গকারী, স্থতরাং আইনতঃ দগুনীয়। অথচ তাহাদের দুক্ষিয়তা 
আইনভঙ্ষের এমন স্তরে পৌছায় না যাহাকে আইনের চোখে অপরাধ বা ক্রোইম বলা 
চলে। স্ুতরাং এই ছুষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিদ্দিগকে পুলিসের হাতে দিয়! নিশ্চিন্ত হইবার 
উপায় নাই । 
বুদ্ধি ও ভুক্ত: 

বৃদ্ধি-অতীক্ষায় দেখা যায় যে ছুক্রিয় শিশু বা.কিশোরর! প্রায়ই ক্ষীণবুদ্ি-সম্পন্ন 


২২০ মনোবিদ্ 


( £90১16-071090 ) হইয়া থাকে । তাহাদের উচ্ছল আচরণের মূল কারণ 
তাহাদের বুদ্ধির অভাব । স্বাভাবিক বুদ্ধিপম্পন্ন মাহ্ষের তুলনায় ক্ষীণবুদ্ধিদের মধ্যে 
ছুষ্কিয়ত1 বেশী দেখা যায়। যেস্থলে স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে শতকব মাত্র একজন 
দুক্কৃতকারী সেই স্থলে ক্ষীণবৃদ্ধির মধ্যে শতকরা ১৫ হইতে ৩* জনই ছুষ্কৃতকারী । 
ইহার! ছুক্ষিয়তার ফলাফল বুঝিতে পারে না এবং অন্যায় করিতে প্রলুন্ধ হয়। ক্ষীণ 
স্ানদিকতা এবং মানস অন্বাভাবি কতা (007৮91 10100719110) দুষ্কৃতকারীদের মধ্যেই 
বেশী দেখাযায়। হিলি এবং ক্রোনার মনে করেন যে ইহাদের শতকরা ১৩৫ অংশ 
ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন । বাঁট-এর মতে এই সংখ্যা মাত্র শতকর] ৮ জন | মাথুজ ()1801799) 
এবং বাট মনে কবেন যেছুক্কৃতকারীদের এক-তৃতীয়াংশের মধো চিত্তচাঞ্চসা দেখা 
যায়। মাতীর (১75৪৪?) মনে করেন যে ইহাদের অধিকাংশই মানসবোগগ্রস্ত | 
হুগ্ছিয়তণ সম্বন্ধে বাট, হিলি, ব্রোনার, শ্পন প্রভৃতির প্রধান বক্তব্য মূলতঃ এক । 
ইহাদের সঞ্লের মতেই বালিকার তুলনায় অধিকসংখ্যক বালক নান। রকমের চুবি 
করিয়া থাকে । আবার ঘরপালানো, ভবঘুবেমী, সম্পত্তির ক্ষতিসাধনপ্রবণত। প্রতৃতি 
দুক্িয়তাও বালিকাদের তুলনায় বালকদিগের মধ্যে বেশী। অপর পক্ষে, যৌন 
অপরাধ বালকদের ক্ষেত্রেই বেশী । আবার মিথ্যা কথ! বলা এবং চরিত্রের অনংশো- 
ধনীয়তাও বালকদের তুলনায় বালিকাদের মধ্যেই অধিক। অর্থাৎ বালক এবং 
বাপিকাভেদে দুক্ষিয়তার প্রকারভেদ হয় মাজ। এইরূপ বলা চলে না যে বালিকাদের 
তুলনায় বালকেরাই বেশ অথবা বালকদের তুলনায় বালিকারাই বেশী দুদ্ধৃতকাবী। 


দুক্সি'য়তার কারণ 

অধিকাংশ ছুদ্কৃতকারীর ঘরের অবস্থা খারাপ । হয়ত তাহাদের মংসার ভাঙা বা 
পারিবারিক বন্ধনশূন্য, বাপ অথবা মা অথবা উভয়েই জীবিত নাই, হয়ত বা বাপ-মা 
বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন অথবা ম। সারাদিন বাহিরে কাঁজ করিয়। বেড়ান। 
উহা্দিগের গৃহশিক্ষা নাই বলিলেই চলে । বেশীর ভাগ ছৃষ্কতকারীই দবিদ্র বা অসৎ- 
সঙ্গে লিপ্ত । আবার যে সকল দুক্কৃতকা রী ক্ষীণবৃদ্ধিপম্পন্ন তাহার্দের তিবস্কার, শাসন 
বা দণ্ডিত করিয়াও বিশেষ ফল হয় না। তাহার] সংযম শিক্ষা করিতে বা ছুক্কার্ধের 
কল বুঝিতে পারে না। ফলে উহ্নাদের মধ্যে নৈতিক বা ন্ায়-অন্তায় বোধ বিকাশ 
লাভ কবে না। হিলি, ব্রোনার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞর! মনে করেন যে অধিকাংশ ছুষ্ধত- 
কারী অন্বতাবী (4000281) বা যানসরোগগ্রন্ত (286১01081091) নয় । নবযোবনে 
চিত্তচাঞ্চলা, মানসিক ছবন্ব, স্কুগ এবং পেশার অসস্তোষজনক অবস্থা দুক্ষিঘ্ুতার আংশিক 


বুদ্ধি ) বুদ্ধি-অতীক্ষা ২২১ 


কারণ। কুমারী মাতীর অবশ্ত মনে করেন ষে দুষ্কিয়তার প্রধান কারণ মানসিক অবস্থা 
বাবরোগ।, 


ভুক্ছ্রিয়তার প্রতি মনোবিষ্তার দৃষ্টিভঙ্গী 

মনোবিদ্যায় দু্ধতকারীকে অপরাধী (0700721) মনে না করিয়া] মানসিকভাবে 
অন্স্থ বা রোগী বলিয়া মনে কর] হয়। মনোবিদ্ভার মতে ছুদ্ধতকাবী ব্যক্তি যে 
পরিমাণে শান্তির যোগ্য, তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে চিকিৎসার যোগ্য । অপরাধ 
প্রবণতার কারণ কি তাহা অন্ুপন্ধান করিয়! উহার দূরীকরণই মনোবিগ্যার কামা । 


দুক্কিয়তার প্রতিকার 

ছুঙ্ষিয়তার প্রকারভেদ এবং উহ্থার কারণ দেখানোই যথেষ্ট নয়। ইহার প্রতিকার 
কি এই প্রশ্নের উপর আলোকপাত করাই মনোবি্যার একটি প্রধান সমস্যা । প্রবৃত্তি 
বিপথগামী হইলেই উচ্ছংজ্খল আচরণ অথবা ছুক্ছিয়তা আসে । কিন্তু উচ্ছ জল প্রবৃত্তি 
সুশৃঙ্খল চরিতার্থতাই মনোবিগ্ভার কাম্য, উহাদের অবদ্মন নয়। ছুষ্কৃতকারীরা 
সাধারণতঃ গৃহে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে উপেক্ষিত এবং নির্যাতিতই হইয়া থাকে । উহা- 
দিগকে বুঝিবার মত ধের্য এবং সহাম্ভূতির অভাব রহিয়াছে । মনোবিগ্ঠা উহাদের 
প্রতি ধৈর্যশীল এবং সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষপাতী । 


দু়ৃতকারিতার প্রতিকাঁবে উহাকে নির্মমভাবে দমন না| করিয়া ভুল পথ হইতে 
ঠিক পথে পরিচালিত করাই মনোবিগ্ভার উদ্দেশ্য । এই কার্ধে পিতা মাতা বা 
অভিভাবকের মনোযোগ একাস্ত আবশ্যক । 


সকল দু্ৃতকারীর জন্য একই শিক্ষা বা সংস্কার প্রণালীর বাবস্থা কর! যায় না। 
ইহাদের অবস্থ! অনুসারে পরিবর্তণীয় শিক্ষাবাবস্থা প্রয়োজন । ছুষ্কৃতকাঁরিতার কারণ 
এত্ত জটিল এবং বাক্তিভেদে উহার প্রকাশ এত বিচিত্র যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের কারণ 
এবং প্রতিকার এক প্রকার হইতে পাবে ন1। ছুষ্কৃতকারীকে নৃতনভাবে এবং ঠিকপথে 
পরিচালিত করিবার ব্যাপাবে বিগ্ভালয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 


দশ বৎসর বয়সের পূর্বেই দুস্কতকারিতার প্রতিকার এবং নৃতনভাবে পরিচালনার 
উপযুক্ত সময়। 
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২২২ অনোবিষ্ঠা 
১৫। বুদ্ধি এবং বৃত্তি বা পেশা 


(11719111561706 8100 00609861017) 


ব্যক্তির বুদ্ধির সহিত তাহার বৃত্তি বা পেশার সন্বদ্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বুদ্ধির 
তারতম্া অনুসারে পেশার যোগ্যতার তারতম্য ঘটে। জড়প্ী কোনো! পেশারই 
উপযুক্ত নয়। কীগবুদ্ধি ব্যক্তিরা শুধু: যান্ত্রিক (0090801081) বা গতাস্থগতিক পেশার 
উপযুক্ত । এইসকল পেশায় শুধু নিয়মমাফিক কাজ করিয়া যাইতে হয়। আবার 
যাহাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক, যাহাতে সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োজন এমন পেশাই তাহাদের 
উপযোগী । যেমন, কেবানী অথবা! সাধারণ শিক্ষক বা ব্যবসায়ীর কাজই উহাদের 
উপযুক্ত পেশা । ইহারা নৃতন উদ্ভাবন করিতে পারে না, কিন্তু সাধারণভাবে 
দৈনন্দিন কাজ চালাইয় যায় মাত্র। 

উজ্বলঘী এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ নৃতন উদ্ভাবন বা! স্ট্টিতে সক্ষম । তাঁহারা 
মেই সকল পেশার উপযুক্ত যাহাতে উদ্ভাবন বা স্থজনমূলক বৃদ্ধির প্রয়োজন । যে 
সকল পেশায় বুদ্ধি কম লাগে, ইহারা তাহাতে উৎ্পাহ পাঁয় না, অথবা অতি সহজে 
এবং তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া বাকী সময় নষ্ট করে। ফলে, তাহাদের বুদ্ধির 
যথাযোগ্য ব্যবহার সম্ভব হয় না। 


সাফল্যান্ষের সহিত পেশার সম্বন্ধ 


আমেরিকান আমি আলফ অতীক্ষায় বিভিন্ন পেশ! বা বৃত্তির সহিত পরবর্তী 
পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সাফল্যান্কের তাঁবতম্য পাওয়া গিয়াছে ।১ 


নিয়লিখিত তাঁলিক! হইতে মনে হয় যে হিসাবরক্ষক বা! আাঁকাউণ্ট্যাপ্ট,, সিভিল 
ইঞ্চিনীয়ার, স্টেনোগ্রাফার গ্রভৃতি পেশাজীবী ব্যক্তিরাই বেশী বুদ্ধিমান, আবার কৃষক, 
সাধারণ কারিগর, কেরানী প্রভৃতি পেশাজীবীরা কম বুদ্ধিমান | 


১ এফ, এন্‌, জ্রীম্যান্- মেন্টাল টেস্ট স্‌, পৃঃ 8৫ 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষা ২২৩ 
বিভিন্ন পেশাজীবী পিতামাতার সন্তানদের বুদ্ধি 
বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশাজীবী পিতামাতার ৫৪৮টি শিশুর অভীক্ষা করিয়া প্রেসে 
( 6955৪ ) এবং র্যালস্টন্‌ (8815600 ) নিম্বরূপ সাফল্যাঙ্ক১ পাইয়াছেন। 






































তি তা এ টিউন | 
কৃষক ৬৮৮৬ শশা :8৮৩ ূ 
সাধারণ কারিগর ১২৫১ ৬২৮ 
রেলবাস্তার কেরানী . ৩০৮ রা ৯১:৪ 
পুস্তক-রক্ষক বা বুক-কীপার ৪৫৮ % তা রহ 
হিসাব রক্ষক ব| আ্যাকাউন্ট্যান্ট টির মি ৮ | 
সেনোগ্রাফার বা টাইপিস্ট 7 5২1৫5 
যাক ইন্রিনীয়ার ২ ৪৫ নর 
সিভিল ইঞ্জিনীয়ার ৃ ৫৩ ১৬৮ 


এই হিসাব অন্ুপারে ব্যবসায়ীদের সন্তানেরা বেশী বুদ্ধিমান এবং শ্রমিকের 
সম্তানগণ কম বুদ্ধিমান । ৰ 

প্রতিভাবান শিশুদের পিতা কিরূপ হাবে প্রতিভাবান এবং পিতার পেশ! কি 
তাহ! অন্রসন্ধান করিয়! টার্মযান্‌ মূল্যবান তথ| পাইয়াছেন। তিনি লস্‌ আযঞ্চেল্ম ও 
সান্ফান্সিমূকো নিবাপী ১৪০ বা তদুধব” বৃদ্ধাস্ক-সম্পন্ধ শিশুদের ৫৬০ জন পিতাঁর 
পেশা এবং প্রতিভা নিম্নলিখিত হারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন । 

বাইন (35709 ) এবং হেন্মন্‌ ( 89০7০) বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের সম্তান- 
দিগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষা করিয়াছেন। তীহাবা উইস্কন্মিন রাষ্ট্রের উচ্চ 
বিষ্ভালয়গুলির এক লক্ষেরও অধিক উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের সাফল্যাঙ্ক লিপিবন্ধ করিয়া 
বিভিন্ন পেশাজীবী পিতার সন্তানদের মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্তরতা পাইয়াছেন। 





১ এফ. এন্‌, ফীমযান-_মেন্টাল টেস্ট.স্‌, পৃঃ ৪০৫ 
২৭ এক, অন্‌, ক্রীম্যান- মেন্টাল টেস্ট.স্‌, পূ ৪০৬ 


২২৪ মনোবিদ্া 








পিতার পেশা শিশুর সাফল্যাঙ্ক 
বাবা ৮5 
কারিগর ৪১ 
শ্রমিক হা ৩৯ 





মোটের উপর বল] যাষ যে কোনে! কোনে! পেশাজীবীর বুদ্ধাঞ্ধ অন্যান্য পেশা- 
জীবীর তুলনায় উচ্চ এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর সন্তানগণ বুদ্ধিবৃত্তিতে তাহাদের 





প্রতিভাবান শিশুব | জনসংখ্যার । প্রতিভাবান 
পিতার শতকবা শতকরা | পিতাদের প্রতিভা- 
কতজন এ কতজন বান সন্তানের 
পেশাজীবী এ পেশাজীবী | শতকরা হার 


শীট, 










পেশার শ্রেণীভেদ 





৭ পপ পে || রগ 














বাবসায়ী শ্রেণী ২৭৯১ ২৯ ১০০*৩ 
পাীবী পে ৮2৩০0 ৯৯ 
বাণিজ্যিক শ্রেণী |. ৪৬ ২ ৩৬১ ূ ১২৮ 
শিল্পী শ্রেণী টি ডি ৃ ৫৭"৭ ৩৫ 





পিতাদের মত বিভিন্ন । ইহার একটি কারণ হইতে পারে এই যে উচ্চতর কাজে 
সাধারণতঃ উচ্চবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং নিশ্নতর কাজে নিয়বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিযুক্ত হইয়৷ 
থাকে । অর্থাৎ পেশানির্বাচন বুদ্ধির কারণ ন1 হইয়া বুদ্ধিই পেশানির্বাচনের কারণ 


হইতে পারে। 
টার্ম্যান্‌ ও মেরিল আমেরিকান জনসাধারণের বুদ্ধি অভীক্ষা! করিয়! পিতার 


জীবিক] অনুযায়ী শিশুদের গড় বুদ্ধির হার নির্ধারণ করিয়াছেন । 


বুদ্ধি ও পেশার সম্বন্ধ 
নিম্নের গবেষণা ফলগুলি হইতে বুদ্ধি ও পেশার সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ট বলিয়া 


বুদ্ধি; বুদ্ি-অভীক্ষা ২২৫ 


প্রতিপন্ন হয়। স্বাধীন ব্যবসায়ী পিতাদের পস্তানগণ দাধারণতঃ সর্বোচ্চ বুদধাঙ্কের 
অধিকারী হয় এবং পর্বশিম্ বুদ্ধাঙ্ক হয় কৃষক, শ্রমিক, মজুব গ্রভৃতির সন্তানদের । 
স্বাধীন ব্যবসায়ীর মত প্রকৃত শিক্ষক, ইঞ্জিনীয়ার, ভাক্তাব, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির 


সম্তানদের বুদ্ধাহ্কও উচ্চ পর্যায়ের হইয়া থাকে । 
































পিতার জীবিকা [শিশুর গড বুদ্ধির হার 
ফাবীন বাবসারী 0১২৬ 
৮৮ 
কেবানী, নিপুণ কারিগর, খুচরা বানী, টির ০৭ . 
রাধা নম্র গৃচ্থ, কৃষক ইত্যাদি ই 
অর্ধ শিক্ষিত কারিগর, ছোট আঁফসের 
কেরানী, ছোট দোকানদার ইত্যাদি. 
সামান্ শিক্ষিত শ্রমিক ৯ 
শহর ওমের বিন হুর... 1 ৮ 


ফলে জীবিকা বা পেশ নির্বাচনে বুদ্ধি-অভীক্ষাঁর প্রয়োজন স্বীকার করিতে হয়। 
যাহার বুদ্ধি যে পেশার উপঘোগী, তাহাকে সেই পেশার জন্ট নির্বাচন করা উচিত। 
নতুবা বুদ্ধি-সামর্য্যের অযথা অপথায় অনিবার্ধ । প্রথর বুদ্ধিমান বাক্তিকে দিনমন্ভুরেগ 
কা অথবা সাধারণ-বুদ্ধি দরিনমজুবকে কোনে] কারখানায় পরিচালনার কাজ দেওয়া 
উচিত নয়। 

পেশাপ্রাথীর বুদ্ধি অভীক্ষা সাহায্যে নির্ণয় করিয়া! দেখা উচিত। াহ1 হইলেই 
মে কোন্‌ পেশার উপযুক্ত তাহ] স্থির কর] সহজ হয়। 

১৬। প্রাংপ্তবয়ক্ষদের বুদ্ধি-অভীক্ষা 

১৬ ব€সরই অর্বোচ্চ মানস বয়স 

প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে, ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্থ । 
প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ে মনে রাখিতে হইবে যে বুদ্ধি-অভীক্ষ₹ গণ ১৬ ₹ৎপবের পর 
প্রকৃত বুদ্ধির উন্নতিতে সাধারণতঃ বিশ্বাস করেন না। অর্থাৎ বাক্তিব প্রক্কত ব্যস 


১৫ 


২২৬ মনোবিস্তা 


১৭ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া যত বেশীই হউক না কেন, এক্রমিক বয়সকে 
১৬ বৎসর বলিয়াই ধরিতে হইবে । ব্যক্তির মানস বয়লও অনির্দিষ্টভাবে বাড়ে না বা 
কমে না। বুদ্ধি-অভীক্ষকেরা মনে করেন যে স্বাভাবিক বুদ্ধিদম্পন্ন বয়স্ক ব্যকিদের 
মানস বয়স ১৬, অস্বভাবীদের ৩ হইতে আরন্ত করিয়া ১১ এবং প্রতিভাবানদিগের ২০ 
হইতে ৩২ পর্বন্ত হইতে পারে। 

কোনো ম্বাভাবিকবুদ্ধি ব্যক্তির কালিক বা প্ররুত বয়ম ৩৬ হইলে, ধরিয়া লইতে 
হইবে যে তাহার প্রকৃত এবং মানস এই উভয় বয়সই ১৬, স্থতপাং তাহার বদ্ধাস্ক 
হইবে ২১১৯ ১০০--১০০ | 

কোনে জড়বুদ্ধি বাক্তির প্রকৃত বয়স ৩৫ হইলে, ধরিয়া লইতে হইবে যে উহা 
১৬ এবং তাহার মানস বয়ল হয়ত ৩, স্থৃতরাং তাহার বুদ্ধাঙ্ক ১ ১০০--২০। 

আবার কোনো অতি প্রতিভাসম্পন্ন বাক্তির প্রকৃত বয়ন ৩৬ হইলে, ধরিয়া লইতে 
হুইবে যে উহ1 ১৬ এবং তাহার মানস বয়স হয়ত ২৪, স্তরাং তাহার বুদ্ধাঙ্ছ হইবে 


২৯ ১০০ --১৫০ | 


উপসংহার 


প্রশ্ব হইতে পারে ষে ১৬ বং্পর বয়স্ক কিশোরের এবং পরিণত বয়ন্ক বাক্তির মানপ 
বয়প কিৰপে একই থাকিয়। যাঁয়। ইহাদের উভয়েরই মানস বয়ন ১৬ বলিয়া ধরিলে, 
১৬ বসব বয়ঙ্ধ কিশোরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় নাকি? প্রকৃতই কি 
১৬ বত্সরের পর মানম বিকাশ বদ্ধ হইয়া যায়? 


এই প্রশ্রের উত্তর এই যে, পরিণত বয়ন্ধ বাক্তিব মানস বয়স ১৬ বৎসর বয়স্থ 
কিশোবের তুলনায় এক থাকিলেও, বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়, এইরূপ কোনো 
ইঙ্গিত করা হইতেছে না। বুদ্ধিবিকাশ ছুই দিকে হইতে পারে। গুথমটি হইল 
ধুদ্ধির উচ্চতা বা গভীরতার বিকাশ এবং দ্বিতীয়টি উহ্বাব বিস্তার ব! প্রঘারের 
বিকাঁশ। অর্থাৎ প্রথমটি হইল আদল বুদ্ধিক্রিয়ার, যেমন বিচারশক্তি, ধারণা, যেধা 
প্রভৃতির বিকাশ এবং দ্বিতীয়টি হইল বুদ্ধি যে নকল বিষয়ে খাটানে] হয়; তাহার 
সংখ্যা বা পরিমাণের বুদ্ধি। প্রথমটি সাধারণতঃ ১৬ বত্দর বয়লেই পূর্ণ পরিণতি লাত 
করে এবং পরবর্তী জীবনে বিশেষ পরিবতিত হয় ন। দ্বিতীয়টি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্বস্ত বাড়িতে থাকে । বিষয়টি এই পরিচ্ছেদের 
নবম অগুচ্ছেদেও আলোচিত হইয়াছে । 


বুদ্ধি; বুদ্ধি-অভীক্ষ ২২৭ 
অনুশীলনী (77670789) 


[71961081519 096 9910. 2109111501,06 8170. 10191190, 


(805 2 09. 195 ) 
বুদ্ধি এবং ধী'ব পার্থক্য প্রদর্শন কর। 


10দ 0099 59091:8] 10911161509 01091 17000 5709018] 1068111501009 ? 


(405 8 00, 196-198) 
সাধারণ বুদ্ধি এবং বিশেষ বুদ্ধির পার্থকা কি? 


19009 170681110970096. 19 1716911169009 0109 0 108105 ? 

€(£09 2 00. 195-196 ১ 198-199) 
বুদ্ধির সংজ্ঞা নিদেশ কর। বুদ্ধিকি এক, অথবা অনেক ? 
(319 9 51010 1)1560% 0| 61)0 00989101678016 01 1069111591009. 

€( &05 ২ 00. 200-205) 

বুদ্ধি পরিমাপের সংক্ষিপ্ধ ইতিহাস লেখ । 
[0156)1060191) 1096৬681 01)70150100108,1 900. 1070176%] 809, ড/1796 15 
09 [১ ০. 170৬ 15 1 0810015660. ? (:&05 8 00, 202-9%04) 


কালিক এবং মানস বয়সের পার্থক্য প্রদর্শন কর। বুদ্ধাঙ্ক কাহাকে বলে? 
কিরূপে ইহার হিনাব করিতে হয়? 


ডু] 27:0 016 011161010৮ 19095 0! 1036911169170৩ 90০0:01106 90 1,.? 


[105৮ 15 175061110510069 1)0807211% 01560100099? 

(725 £ 00. 205-2868) 
বদ্ান্ক অন্ুারে বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরগুলি কিকি? বুদ্ধাস্কের স্বাভাবিক 
ব্টন কিকপ !? 

[5 60119 1. 0), 00105526710 509 2 আ1)%6 501059 ? 


(109 £ 00. 2) 7-208) 


. বুদ্ধাঙ্ক অপরিবর্তনীয় কি? যদি তাহা হয়, তবে কোন্‌ অর্থে? 


৬179৮ 19 609 0011759 01 0৪900119110 01 17691116919 ? 


(405 £ 00. 908-909) 
বুদ্ধির জ্রমবিকাঁশধার! কি? 


ভ্ু/1080 19107987100 80275010691 00. 9:61081 1106611891009 ? 


(105 £ 99 909- ) 
বুদ্ধির উচ্চতা এবং বিস্তার বলিতে কি বুঝায়? 


১৩০ 


10. 


1], 


19, 


19. 


14. 


18. 


16. 


17. 


18. 


19. 


মনোবিষ্া 


(31৮9 ৪, 91701 1719607৮ ০01 1156611109109 (0935. 

(108 5 00, %09-919) 
বুদ্ধি-অভীক্ষার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করু। 
ড$1)90 90 ০. 12762 1)5 1700111521)08 60965? ৬1790 00 019৬ 
10798,8020 ? (175 00. 909-211) 
বুদ্ধি-অভীক্ষা কাহাকে বলে? উহা কি পরিমাপ করে? 
৬166 15 ৮119 1371)9/-91700)8 90910 7 ৬৬1) 1100107050100701209 17059 
10912 50011, 60 799 17900 077 18 ? (875 00. 219-216) 
বিনে-সাইমন মাঁনক কাহাঁকে বলে? উহার উন্নতির চেষ্টাগুলি আলোচন। 
কর। 
ড/1)01) 00 00110108009 69568 ? এন0৬ 00 6119 0110 7010 106]]1- 
60199 69569? (109 £ 00. 916-919) 
কৃতি-অভীক্ষা কাহাকে বলে? বুদ্ধিঅভীক্ষার সহিত উহার পার্থক্য কি? 
৪110৬ 110৬4 1176111001709 800. 00100001 11601506 ভা] 9801 00110, 


(405 £ 00, 917-919) 
বুদ্ধি এবং আচরণের সম্বন্ধ নির্ণয় কর। 


1)91179 0611170001505* [707 0009 7 010 11010) 02110011091] ? 

(405 2 00. %19-9%01 
হুদ্ধিয়তা কাহাকে বলে? ইহার সহিত অপরাধপ্রবণতার পার্থক্য কি? 
ঢা০েঘ 13 1166111601008 7619690. 60 00111006100 ? 


(45 8 00, 220-991) 
বুদ্ধির সহিত স্থক্ষিয়তার সম্বন্ধ কি? 


[0৬ 15 00111)0119710% 08719090 ?7 ড/1)06 879 115 18100199 ? 


(4709 £ 00. 990-221) 
হুহ্ছিয়তাঁর কারণ এবং প্রতিকার কি? 


91104 1)0৬/ 11069]111091009 2110 00001088107 2৪ 1:918690. 0 99018 
0৮101, (4১09 £ 00. 999-225) 
বুদ্ধির সহিত পেশার সম্বন্ধ নির্ণয় কর। 

[না0 0010 5০0. 1099509 618 11169111691909 01 009 90916? 


(09 ২00. 995-226) 
কিরূপে বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করিতে হয়? 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


বেদনা (59911770) 
১। বেদনার সংজ্ঞ। 


ইন্ড্রিয়ের উদ্দীপনা হইতে উৎপন্ন সংবেদনের স্বখ-দুখ অনুভূতিকে 
(বেদনা (96056-96112) বলে । কিন্তু বেদনার এই সংজ্ঞায়, উহার সহিত যাস্ত্রিক 
স্থখ-ছুংখ সংবেদনের (01:68%010 59095861079 01119897776 917 10817) পার্থকা থাকে 
না। অথচ যাক্ত্রিক স্থখ-ছুঃংখ সংবেদন এবং স্থখ-ছুঃখ বেদন1 পৃথক | মাথাব্যথার, 
পেটবাথার, ফোডার বা ক্ষতের কষ্ট বা দুঃখ এবং সাধারণ সুস্থতা-সংবেদনের 
(9০7)া10ো 90181911165) সতেজ, সরল স্থখ-বোঁপ আসলে বেদন] নয়, কিন্ত সংবেদন । 


পক্ষান্তরে মিষ্টান্ন বা কুইনাইনেব স্বাদ সংবেদন হইতে উৎপন্ন স্থখ বা দুঃখ অনুভূতি 
বেদনা, কিন্ত সংবেদন নয । 


বেদন! ও যান্ত্রিক সংবেদন 


উপবোক্ত ছুই শ্রেণীর স্থখ-ছুঃখ বোধের সাদৃশ্য এই যে উহাঁরা উভয়েই সংবেদন 
হইতে উৎপন্ন । কি ইহাদের পার্থক্য এই যে (১) প্রথমটি বিষয়গীত (97)10961৪) 
এবং দ্বিতীয়টি মানসিক ব। ব্যক্তিগত (901১16061৮9), (২) প্রথমটি শরীরেব কোনে! 
অংশে, যেমন মাথায়, পেটে, স্থান নিদ্েশি করে, কিন্ধ দ্বিতীয়টি করে না। 
(৩) তাহা ছাভা, যান্ত্রিক স্বখ-ছুঃখের আল্রন্মণাতাক লক্ষণ (820793915010999) 
আছে. যাহার ফলে উহারা সবলে মনোযোগ অধিকার করে । কিন্ত সুখ-ছুঃখ-বেদনার 
এই লক্ষণ নাই ; (৪) হখ-ছুঃখ সংবেদনের তুলনায় সথখ-ছুঃখ বেদনা তস্পষ্টু এবং 
শ্লান। যান্ত্রিক ছুঃখের কামড়ানো।, দপদ্দপ.-করা জাতীয় লক্ষণ আছে, যাহার ফলে 
উহা স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু স্থখ-ছুঃখ বেদনার এইরূপ স্পঈতা নাই ; (৫) স্থখ- 
দুঃখ সংবেদন অপেক্ষাকৃত সক্রয়, কিন্ত হখ-ছুঃখ বেদনা নিস্কিয় । 

২। বেদন। এবং সংবেদন (179011776 00. 19179861020) 

ইহাদের কোন্টি মৌলিক ? 

হাঁবা্ট স্পন্সর, জন. স্ট:য়ার্ট মিল্‌, ডঃ এস. সি. মিত্র প্রভৃতি মনোঁবিদ্‌ বেদনাকেই 
সংবেদনের তুলনায় অধিকতর যৌলিক আখ্যা দিয়াছেন। ইহাদের মতে বেদনাই 
আদিয (011201019) বা মৌলিক (61970996875) মানসপ্রবৃত্তি এবং অন্যান্তি মানসবৃত্তি 


২৩০ মনোবিদ্া 


বেদলারই বিকার | আবার কোনে] কোনে। মনোবিদ্‌ সংবেদনকেই বেদনার তুলনায় 
অধিকতর মৌলিক বা আদিম বলিয়া মনে করেন, যেমন হব,গ.-এর প্রথম মত। 
তীহাদের মতে বেদন] স্বতন্ত্র যানসবৃত্তি নয়, কিন্তু সংবেদনেরই গুণ বিশেষ। তাহারা 
বেদনাকে সংবেদনের বেদনা-রাগে (19106 6006, 176807)0 609) পরিণত 
করিয়াছেন । 

হব, (পরবর্তী মতে), কুল্লে, টিশপার প্রভৃতির মতে বেদনা এবং সংবেদন, এই 
ছুইটিই সমানভাবে মৌলিক বা আদিম মানসবৃত্তি। সংবেদনের লক্ষণ বেদনার লক্ষণ 
হইতে স্বতন্ত্র। প্রথমটি বিষয়গত (01)160,59), কিন্তু দ্বিতীয়টি পাত্রগত (907১199156)। 
তাহ] ছাড়া, সংবেদনের যেমন প্রকার, পরিমাণ, তীব্রতা, স্থায়িত্ব, বিশদতা প্রভৃতি 
নিজস্ব গুণ আছে, বেদনারও তেমন নিজস্ব গুণ রহিয়াছে, যথ, প্রকার, পরিমাণ, 
তীব্রতা এবং স্থায়িত্ব । 

স্বতরাং বেদনা এবং সংবেদন সমান মৌলিক । ইহাদের একটিকে অপরটির 
বিকার বা গুণ বলিয়া মনে কবা অসঙ্গত। 
বেদনা! এবং সংবেদনের পার্থক্য 

সংবেদন এবং বেদন] ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। সংবেদনহশীন বেদনা! অথব1 বেদনাহীন 

ংবেদন নাই । কিন্তু উহাদের পার্থকাও উল্লেখযোগ্য । 

(১) সংবেদন চেতনার বিষয়গত এবং বেদন। ব্যক্তিগত বা যানসিক দ্দিক। 
অর্থাৎ, সংবেদন উহ্হার বিষযের জ্ঞান বহন করিয়া আনে, কিন্তু বেদনা ব্যক্তির নিজস্ব 
অবস্থার জ্ঞান বহন করে। (২) সংবেদনের দেশাভিজ্ঞান বা স্থানীয় নির্দেশ 
থাকে, কিন্ত বেদনার থাকে না। (৩) বিভিন্ন সংবেদন একইকালে অনুভূত 
হইতে পাবে- যেমন মিষ্টান্নের হুমিষ্ট স্বাদ, সথগন্ধ, কোমল স্পর্শ এবং দর্শন, এই 
বিভিন্ন সংবেদনগুলি একসঙ্গে ঘটিতে পারে। কিন্তু স্খ-ছুঃখ একই সময়ে ঘটিতে 
পারে কিনা সন্দেহ । (৪) সংবেদনের মধ্য বেদনার দ্বিপ্রীস্তিকতা ()00197%5) 
নাই। সৃখ-ছুঃখ, একটি অপরটির বিপরীত, যাহার ফলে একটিকে অপরটিতে পরিণত 
করা যাঁয় না। কিন্তু সাদা এবং কালে। সংবেদনের মধ্যে বৈপরীত্য থাঁকিলেও, 
একটিকে অপরটিতে পরিণত করা যায়। (৫) একই উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তি 
করিলে, সংবেদন চেতনার একটি অংশ হইয়! দাড়ায়, কিন্তু বেদন] ক্রমে ক্রমে ছূর্বল 
হইয়া বিলুপ্ত হয়। (৬) সংবেদনের প্রতিরূপ সাহায্যে ল্রণ হয়। কিন্তু বেদনার 
গুতিবপ নাই, হতবাং ইছার প্মরণ হইতে পারে না। (৭) হেফডিং বলিয়াছেন 


বেদল]। ২৩১ 


যে যদিও সংবেদন এবং বেদনা এই উভয়েরই আপেক্ষিকতা (91,116) শ্রাছে, 
অনুষঙ্গ নিয়ম শুধু সংবেদনেই প্রযোঞ্জা। একটি সংবেদন অপর একটি সংবেদনের 
সহিত অন্ুবক্ত হইতে পাবে, যাহাব ফলে, একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয্ব] দেষ। 
কিন্তু একটি বেদনার সহিত আর একটির এমন অন্রবঙ্গ স্থাপিত হয় না, যাহার ফলে 
একটি অপরটিকে শ্বরণ করাইয়! দিতে পারে | বেদনা বেদনাকে ম্মবণ করাইয়া! দিতে 
পারে শুধু ভাববা ধারণার মধাস্থতাঁয়। (৮) নংবেদনেৰ মত বেদনারও জ।তি, 
পরিমাণ, তীব্রতা এবং স্থায়িতা আছে। কিন্তু লংবেদনের বিশদতা গুণটি বেদনায় 
নাই। (৯) অভিনিবেশ চেতনায় (৯৮/০)01১০,901901009)1858) সংব্দেন এবং 
বেদন] বিভিন্ন স্থান অধিকাঁব কবে। সংবেদনে অভিনিবেশ সম্ঘব. কিন্য বেদনায় 
উচ্না সম্ভব নয়। ফপে, সংবেদন স্পষ্ট 'ও বিশদ, কিন্ত বেদন1 অস্পষ্ট 'এবং 'অবিশদ 
চেতনা । 
৩। বেদনার প্রকার ও মাত্র।ভেদ 

(১) প্রচলিত একমাত্র।তআক ((10-1):70909যে২]) মতবাদ 

বেদনাব প্রকারভেদ লইয়া মতভেদেব অন্য নাই । প্রচপিত মনোবিগ্ভার 
মতানুলারে বেদন1 ছুই প্রকাঁব-যথা সখ এবং দুঃখ |" স্থখ এবং দ্ুঃখই বেদনার 
ছুইটি জাতি বা প্রকার । এমন কোনো বেদন1 নাই যাহা এই দুইটির একটিতে 
অস্তভুক্তি নয়। ইহাবা যেমন জাতিতে বা প্রকাধে পৃথক, তেমন পরিমাণ, তীব্রতা, 
স্বায়িত্বেও ভিন্ন হইতে পারে। যেমন একটি রসগোল্লা খাইবার স্রথেব তুলনায় 
ছুইটি রসগোল্লা খাইবার স্থখের পরিমাণ বেশী । আবার মদ মিষ্টা্নভোজনন্তথেব 
তুলনায় তীব্র মিষ্টান্নভোজনন্্থ অধিক ভীব্র। শল্পকাল স্থায়ী সঙ্গীতশ্রবণের সখ 
হইতে দীর্ঘকীলস্থায়ী সঙ্গীতশ্রবণের সখ অধিক স্থারী। কিন্ত সুখ-দুঃখেব বিশদতা 
বা স্পষ্টতা নাই। ইহার] অবিশদ অথবা অস্পষ্ট । 

বেদনার উপরোক্ত মতকে একমাত্রাত্মক মতবাদ বলা যাইতে পাবে, কারণ এই 
মতাছলারে বেদনা একই সরুল রেখার এক প্রান্তে স্িত শখ হইতে এবং অপর প্রান্তে 

ত দুঃখ পর্যন্ত, অথব1 বিপরীত ত্রমে, একই দিকে পরিবিতিত হয়। 

(২) দ্বিমাত্রাতবক (71-077097819081) মতবাদ 

কিন্তু প্রচলিত একমাত্রাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে বয়েস্‌ (2৮১০০) বেদনার 
দ্বিমাতআ্রাত্বক মত সমর্থন করিয়াছেন । তাহার মনে বেদনার পরিবর্তন ছুই দ্দিকে 
পরিচালিত হয-_ প্রথমটি সুখ-দুঃখ মাত্রায় এবং অপরটি স্থিরতা-অস্থিরত। মাত্রায় । 


২৩ মনোবিদ্যা 


(৩) ভ্রিমাঞ্রাতক (0-00170910810781) মতবাদ 

হব, বেদনাও দিমাত্রাত্ক মত ([101-1010701057028] [0190:5) উপস্থাপিত 
করিয়াছেন । তাহার মতে স্ুথ দুঃখ একমাত্র মৌলিক বেদনা নয়, কিন্ত জোঁড়াবদ্ধ 
এই ঢুইটি বেদ51 ছাডাঁও, ছুই জোড়ায় আরও চারটি মৌলিক বেদনা রহিয়াছে, যথা 
উত্তেজনা নিম্তেজতা (০৯:01/072770-890999102) এবং চাঁপ-উপশম (9৮1- 
৮61161)। হবু, ধপেন যে বেদনার পরিবর্তন তিন দিকে সাধিত হয়। প্রথম 
মাত্রাটির এক প্রান্তে স্থখ এবং অপর প্রান্তে দুঃখ, দ্বিতীয় মাত্রাটির এক প্রান্তে 
উত্তেজন। এবং অপর প্রান্তে নিস্তেজতা এবং তৃতীয় মাত্রাটির এক প্রান্তে চাঁপ এবং 
অপর প্রোন্তে উপশম বা শিথিলতা বোধ রহিয়াছে । 

নীচের রেখাচিত্রটিতে হব,গু, প্রদশিত বেদনার গতি দেখানো হুইয়াছে। বেদনা 
আনম্ত হয় উত্তেজনা এবং দুঃখের সংমিশ্রণে এবং উহার সহিত চাপ বেদন। শীঘ্রই 
সংযোজিত হয়। এই উত্তেজনা-দ্ুঃখ-চাপ বেদনা স্বখ এবং নিস্তেজতা বেদনায় 
পরিচালিত হয় এবং উহাতে শিথিলতা বেদনারাঁগ দেখা দেয়। এইরূপে বেদনার 
গতি স্ষে হয় নিরপেক্ষ-বিন্দূতে (00৫10676099 00106), যে স্থান হইতে উহার 
চ্ছত্পাত হইয়াছিল। 

হব. বলেন যে পাত্রগণের নাভী ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিশ্চিতভাবে 
এই ত্রিযাত্রাত্মক বেদনার সমর্থন করে। চাপ নাড়ীর গতিশক্কি ও গতিহার এবং 
নিশ্বাসপ্রশ্বীসের গভীরতা ও হার কমাইয়া দেয়, কিন্তু উপশম বা শিখিলত। 
এই চাবটিরই বৃদ্ধি ঘটায়। উত্তেসনায় নাড়ীর গতিশক্তি বাড়ে, উহার 





২১-নং চিত্র হব ৬ু.-এর ত্রিমাত্রাম্ক বেদনার গতিচিত্র 


বেদনা ২৩৩ 


গতিহার অপরিবর্তিত থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীরতা! এবং হার বাড়িয়া! যায়, কিন্তু 
নিস্তেনতায় নাড়ীর গতিশক্তি কমিয়া যায়, যদিও উহার গতিহার অপরিবন্তিত থাকে 
এবং শ্বাসপ্রশ্বীসের গভীরতা এবং হার কমিয়া যায়। আবার স্্ুখে নাঁড়ীর গতিশক্তি 
বাড়ে, যদিও উহার হার কমে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীব-ণ কমে এবং হার বাড়ে; কিন্ত 
দুঃখে নাভীর শক্তি কমিযা এবং উহার হার বাডিয়। যায়, আবার শ্বাস-প্রশ্বাসের 
গভীরতা বাঁডিয়! উহার হাঁর কমিয়া যাঁয়। 


হব,গু.এর ত্রিমাত্রাত্মক বেদনা মতবাদের সমালোচন! 

কিন্তু হব.গু-এর মত এবং তীহা'র প্রয়োগলন্ধ ফল অনেক মনোবিদ. গ্রহণ করেন 
নাই। যেমন, টিশনার দেখাইয়াছেন যে চাপ-শিখিলতা এবং উত্তেজনা-নিস্তেজতা| 
এই চাঁবটি বেদনা আসলে যৌগিক, মৌলিক নয়। তীহাঁর মতে ইহারা “সাধারণ 
সংবোদন, (0০9099৮19515), চেষ্টা-বেদন (11785059919) এবং সুখ-দুঃখ বেন! 
দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। স্রত্তরাং তিনি বলেন যে স্থখ-ছুঃখ, এই ছুইটিই মাত্র 
মৌলিক বেদন!। 


হবও.-বণিত শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নাড়ীর শক্তি ও গতিহার এবং শ্বাসপ্রশ্বাপের 
গতীবতা ও হাবের প্রভাব নিনপ্রদশিত তালিক| হইতে বুঝ] যাইবে £_ 


























শর্টি | নাঁড়ীর গতির | শ্বাসপ্রশ্বামের | শ্বাসপ্রশ্থাসের 
রি নাড়ীর শক্তি হার ূ হ্যা 8 
প. নিস্তেজ নিস্তেজ চাপ, নিস্তেজতা, 
হাসগ্রাপ্ত হয় ৯ চাঁপ, নখ টি নি র দুঃখ 
অপরিবর্তিত 7 উত্তেজনা ৃ | 
_ থাকে নিস্তেজতা | 2 
বধিত হয় ! শিথিলতা | শিথিলতা 1 শিথিলতা, শিথিলতা, 
উত্তেজনা, দুঃখ দুখ 1 উত্তেজনা, দুঃখ উত্তেজনা স্থথ 


মনোবৈজ্ঞানিক ক।রণে হব.গুএর মত যে সঙ্গত নয় তাহা দেখানে! হইল। 
কিন্তু এই মতটি যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় টিশ নার তাহাও দেখাইয়াছেন। 
(১) প্রথমত, এই মতে উদ্দীপকের তীব্রতা, জাতি এবং স্থায়িত] অন্রপারে যথাক্রমে 
সুখ-দুঃখ, উত্তেজনা-নিন্তেজতা এবং চাপ শিথিলতা, এই তিনটি বেদনার মাত্রা 
রহিয়াছে । কিন্তু উদ্দীপকের পরিমাণ বা দৈশিক গুণ অনুসারে বেদনার একটি 
চতুর্থ মাত্রা! না থাকায়, হবগু-এর বেদনা-বিভাগ যুক্তির দিক দিয়া সম্পুর্ণ 


২৩৪ মনোবিদ্যা 


রহিয়া গিয়াছে । (২) দ্বিতীয়তঃ, উত্তেজনা-নিস্ভেজতা এবং চাপ-শিখিলত। মাত্রা 
ছুইটি স্থখ-দুঃখ মাত্রার সহিত একই নিয়মে কল্পিত হয় নাই। শিথিলতা 
চাপেব নিম্নতম স্তর । উহাদের বৈপরীতা নাই। আবার, নিস্তেজতাও 
উত্তেজনার ঠিক বিপরীত নয়। অপর পক্ষে, সুখ ও দুঃখ একটি অপরটির সম্পূর্ণ 
বিপরীত । (৩) তৃতীয়তঃ, উডওয়ার্থ বলিয়াছেন, বেদনার মাত্রা যে ঠিক 
তিনটিই হইবে, এমন কারণ নাই। তিনটি মাত্রার অতিরিক্ত বেদনার একটি 
চতুর মাত্রাও থাকিতে পারে, যেমন পরিচিত-অপবিচিত বোঁধ। 


৪। বেদনার অ্বূপ (০৮৮79 01 11661)705 

সংবেদনজ অনুভূতি বা বেদনার প্রধান ধর্মগুলি নিয়ে উল্লিখিত হইল । 

(১) সাধারণত: সংবেদন হইতেই বেদনা উদ্ভৃত হয় | কিন্ক বেদনার 
ভিত্তিস্থানীয় সংবেদন স্পষ্ট বা বিশিষ্ট নয় ইহা জংবেদনপিগ্ড বিশেষ । 
(২) বেদন1! সংবেদনের গুণ বা! বিকার নয় । ইহ! অংবেদনের মতই একপ্রকার 
মৌলিক চেতনা । (৩) বেদনা ব্যক্তিগত বা মানসিক (501)1০961৮০) 7 সংবেদনে 
যেমন বিষয়নির্দেশ (0)19008৮9 19197619798) থাকে বেদনায় মন থাকে না। লাল 
রং দেখিয়া শিশুর স্থখ হইল। এই স্থলে “দেখা” ৰূপ সংবেদনটি লাল বং রূপ বিষয়কে 
নির্দেশ করে। কিন্ত স্বখবেদন] নির্দেশ করে শিশুর মানস অবস্থাকে । অবশ্য বেদনার 
এই বাক্তিগত বৈশিষ্টা বা মানসিকতা বুঝায় না যে ইহার বিষয় নাই, কিন্ত বুঝায় ষে 
বিষষের প্রতি বেদনার ততট! নিদে শি নাই, যতটা আছে মানি চ অবস্থার প্রতি । 
(৪) একই বস্তর সংবেদন স্বভাঁবতঃ একই প্রকাবের হইয়া থাকে--যেমন শবের 
বা আলোকের সংবেদন | কিন্ত একই বস্ত বা বিষ্য় বিপরীত বেদন৷ ঘটাইতে 
পারে । যেষন একই সঙ্গীত কাহারও মনে স্থুখ, আবাব কাহাবও মনে দুঃখ জন্মাইতে 
পারে। (৫) সংবেদনের বিষয় সর্বজনগ্রাহ। যেমন একটি আলোক একসঙ্গে একাধিক 
ব্যক্তি দেখিতে পারে | কিন্তু বেদনাব জর্বগন-গ্রাহাতা নাই । একই আলোক 
দেখিয়া! বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের বেদন। ঘটিতে পারে । (৬) বেদন] অল্লাধিক 
নিষ্ক্রিয় (9239)০০) ; সংবেদনে যেমন ইঞ্জ্রিয়কে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিযোজন ( 81916100 ) আবশ্যক হয়, বেদনায় তেমন হয় ন!। 
বেদনা পরিহারের বা লাভের চেষ্টায় ক্রিয্না বা ইচ্ছা উৎপন্ন হইতে পারে । কিন্ত 
নিজন্বভাবে বেদনায় সক্রিয়তা নাই | অবগত্মুিলক এবং ইচ্ছ"মুলক মানসবৃত্তির 
তুলনায় বেদন] নিক্রিম্। 


বেল! | ২৩৫ 


কিন্ত ম্যাকুডগ্রাল, উডওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিদ্গণ বেদনাকে সক্রিঘ্ম মানসবৃত্তি 
বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মতে বেদনায় স্থথকর বসত লাভ করিবার এবং দুঃখকর 
বস্ত পরিহার করিবার প্রতিন্তাস (৮৮১৮০৭৪) এবং প্রবণতা (60992০১) থাকে | 
কিন্তু প্রতিন্তাস বা প্রবণতা বাস্তবভাবে সক্রিয় মানসবৃত্তি নয়, ক্রিয়ার প্রস্থতি বিশেষ । 
প্রতিন্তাস বা প্রবণতাকে বাস্তব কার্ধে পরিণত করিতে বেদনা অক্ষম | সুতরাং 
বেদনাকে সক্ক্িয় মানসবৃত্তি বলা চলে না 

(৭) বেদনায় অল্লাধিক শারীরিক ও মানদিক উত্তেজন1 ঘটে | বেইন্-এর 
১8৪0) মতে চাঞ্চলা বা উত্তেজনাই বেদনার বিশেষ লক্ষণ। বেদনায় আভ্যন্তরীণ 
শারী ব্যন্ত্রগুলির জর্বাঙ্গীন পরিবর্তন ঘটে । 

(৮) হেফ ডিং (919108) দেখাইয়াছেন যে অন্যান্য মানসবুত্তির মত বেদনায়ও 
আপেক্ষিক সুত্র (7,৮৬ ০1 12515 ) কাজ করে । বেদনা শারীরিক এবং 
মানসিক অবস্থার তুলনায় অন্ভভূত হইয়া থাকে | যেমন একই সঙ্গত কাহারও মনে 
স্থখ, আবার কাহারও মনে ছুঃখ জন্মাইতে পারে । আশা, নেবাশ্য, উদ্বেগ প্রভৃতি 
অবস্থাগুলি বেদনাকে প্রভাবিত করে | বস্তর নৃত্রনত্ব অথব1 পরিবততনও বেদনার 
উপর প্রভাব বিস্তার করে। 


৫। বেদন। ও প্রচক্ষোভ ( £6611716 8110 107)011017 ) 

অন্ুভূতি ছুই প্রকার_ সংবেদনজ বা বেদন! অনুভূতি (59756-1961178) এবং 
ভাবজ বা প্রক্ষোভ অনভূতি (70981 1991308, ০1006100 )। 

বেদনা! ও প্রক্ষোভের সানৃশ্য এই যে (১) উহারা উতয়েই স্তথ-দুঃখাত্বাক ; 
(২) উহারা উভয়েই সংবেদন এবং প্রত্যক্ষের ফল; (৩) উহারা উভয়েই 
অল্লাধিক বাক্তিগত বা মানসিক এবং নিক্ক্রিয় মানসবৃত্বি; (৪) আবার ছুইটিতেই 
শারীরিক এবং মানসিক উত্তেজন। থাকে । 

কিন্তু উহাদের পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ 1 (১) বেদনা! এবং প্রক্ষোভ সংবেদন বা 
প্রত্যক্ষ হইতে উদ্ভুত হইলেও পিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় জটিল । বেদনার কারণভূত 
সংবেদন বাস্তব জগতের একটি বস্তর সহিত সম্বদ্ধ, কিন্ত প্রক্ষোভের কারণভূত সংবেদন 
বাস্তব জগতের কোনো সমগ্র পরিস্থিতির (17019 9:0081গ7) সহিত সম্পকিত । 
যেমন ক্লাস্তি, তৃষ্ণা এবং উত্তাপবোধের দুঃখবেদনা ইঙ্গিত করে বিশ্রাম. জল এবং 
বাতাস। কিন্তু ভয় প্রক্ষোভ বুঝায় সন্মুখস্থ ভয়ের বস্তকেঃ নিজ অসহায়তাকে; 
পলায়নের অসম্ভাবাতাকে, আসন্ন ছুঃখ প্রভৃতিকে, অর্থাৎ একটি সমগ্র পরিস্থিতিকে । 


২৩৬ মনোবিদ্া 


(২) বেদন। প্রক্ষোভের তুলনায় স্কুল এবং প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় সুক্দম 
মনোবৃত্তি। বেদনার মুলে বহিয়াছে সংবেদন বা প্রতাক্ষ। কিন্তু প্রক্ষোভের 
মূলীভূত কারণ ধারণা বা ভাবও (79৪) হইতে পারে। একা, অদ্ধকারে বনের 
ভিতর দিয়া যাইতে দস্থা, ব্যান্র বা সর্প প্রভৃতির ভয় হয়। এই ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ 
প্রত্যক্ষ বাাঘ্রদি নয়, কিন্তু উহাদের প্রতিরূপ বা ধারণা । অপর পক্ষে স্থূল সুখ বা দুঃখ- 
বেদনার কারণ বাস্তব সংবেদন বা প্রতাক্ষ, কিন্তু প্রতিরূপ বা ধারণ] নয়। 

(৩) যেহেতু প্রক্ষোত বেদনার তুলনায় জটিল, দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটির 
দৈহিক প্রকাশ স্পট । প্রক্ষোভে নাড়ীর, শ্বাদগ্রশ্বাদের, দেহ-বিস্তারের এব" পেশী 
শক্তি, বেদনার তুলনায় অধিক । তাহ] ছাড়া, প্রক্ষোভে দেহের আতাস্তরীণ অক্ষপকল 
বেদনার তুলনায় বেশী মক্রিয় হয়। 


৬। বেদনার সর্ত বা নিয়ম 


€ 00001610119 01 7১16891006 8110 1817) 


বেদনা নিম্নলিখিত সর্ত বা নিয়মগুলির অধীন £-_ 


(১) উদ্দীপনা সংক্রান্ত নিয়ম (1,801 961070181107 ) 

বেদনা ইন্ড্রিযের উদ্দীপনাঁজনিত সংবেদন বা প্রতাক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়। বেদনার 
মূলে উদ্দীপকের সক্রিয়তা আবশ্যক । কোনো উদ্দীপক হয়ত চেতনার নিম়্পীমা 
(07765170101) অক্িক্রম করিলেই স্ুখজনক হুয়। এই উদ্দীপকটি বাডাইতে থাকিলে 
ভখবেদনাঁও বাড়িতে থাকে । উহাঁকে আরও বাডাইলে একটি নিরপেক্ষ (08001) 
অনুভূতি এবং আব্ও বাঁডাইলে হয়ত ছুঃখবেদনা উপস্থিত হয়। 

উদ্দীপনা-সংক্রান্ত নিয়মটি এই £__স্তুখকর উদ্দীপক মধ্য মপরিমাণের তীব্রতা- 
বিশিষ্ট (96100010501 1009007.63 10601151%৮) হইলে সখ উ্পঙ্ন করে, কিন্তু 
অত্যন্ত কম বা বেশী তীব্রতাবিশিষ্ট হইলে, দুঃখ উৎপন্ন করে। যেমন অতান্ত 
অম্পঈ বা! অতি তীব্র আলোক দর্শন ককর এবং মাঝারি তীব্র মালোক দর্শন স্থখকর 
হইয়া থাকে । আবার, উচ্চ বা স্পষ্ট স্বর, তীব্র ব? মৃদ্ধ স্বাদ ও গন্ধ, এবং কর্কশ বা 
পিচ্ছিল স্পর্শ দুঃখকর হয়। কিন্তু এইগুলি মধায পরিমাণের হইলে স্থখকর হইযা 
থাকে । হব.গু-প্রদশিত এই নিয়মটিকে সর্বাংশে সত্য বলা যায় না। ইহার ব্যতিক্রম 
হইতে পারে। যদিও এই নিয়মটি স্থখদ্রায়ক উদ্দীপকের বেলায় খাণ্ট, ইহা ছুঃখদায়ক 
উদ্দীপকের বেলায় খাঁটে কিন] সন্দেহ । দুঃখদায়ক উদ্পকের তীব্রতা যে পরিমাণে রই 


বেদণ1 ২৩৭ 


হউক না কেন, উহা! ছুঃখ উৎপন্ন করে। যেমন, মৃদু, মধ্যম বা তীব্র, প্রত্োক 
পরিমাণে কুইনাইন সেবনই ছুঃখজনক হয়। স্থতরাং স্থখ-ছুঃংখ-বেদন। শুধু উদ্দীপকের 
উপর নির্ভর করে ন1, কিন্তু উহার জাতির উপরও নির্ভর কবে। 


(২) পরিবতন সংক্রান্ত নিয়ম (18 01 0111৮:60 ) 


বেদনা আপেক্ষিক । উহা মানস এব শারীব অবস্থার পরিবর্তনের উপর নির্ভর 
কবে। পরিবর্তন বানৃতনত্ব ঘেমন মনোযোগ আকধণ করে, তেমন স্থখ-বেদশারও 
কারণ হয়। একই গানের রেকর্ড অনববত বাজাইতে থাকিলে, উহাতে সখ বা দুঃখ 
বিলুপ্চ হইয়া ওরাপীন্য আসে । প্রত্যহ আহার করিলে, একই স্থম্বাছু খাদ্য স্ুম্বাছু লাগে 
না। আবার এ গানের ব! খাছেব ফাকে ফাকে অন্য গান বা খাগ্য অনুপ্রবিষ্ট হইলে, 
উহার হুখদায়কত] বজাধ থাকে । পরিবর্তনই চেতনার অঞ্রীবনী শক্তি । একঘেয়েমি 
(1000600) ইহাকে নিজীব বা প্রাণহীন করিয়। তোলে । একই উদ্দীপকের ক্রিয়া 
নার্ভতন্ত্রের জড়তা (17677) ঘটায় এবং পরিবর্তনের ফলে উহার সক্রিয়তা ফিরিয়! 
আমে। তাহ হইলে, বেদনার পরিবর্তন সংত্রান্ত নিয়মটি এই £__ উদ্দীপনার 
পরিবত'ন ব! বৈচিত্র্য সুখদাঁয়ক, পক্ষান্তরে উহার একঘেয়েমি বা নিরন্তরতা 
দুঃখদ্দায়ক | 


কিন্ত এই নিয়মটির ব্যতিত্রম আছে । পরিবর্তন বা নৈচিত্্য যে সুখকর তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল পবিবর্তনই স্থখকর নয়। আকন্ষিক পরিবর্তন সখের 
-পবিবর্তে দুঃখ ঘটায়, কারণ এইবপ পরিবর্তনের সহিত অভিযোজন অনন্তব হয়। 
ঘেণ্ন, একটি স্থন্দর দৃশ্য দেখিতে না দেখিতেই যদি আর একটি উহার স্থান গ্রহণ 
করে, তাহ] হইলে চক্ষু কোনো দৃশ্যেই অভিযোজিত হইতে ন1 পারিয়া ছুঃখ বা পীড়া 
বোধ করে। দ্বিতীয়তঃ, স্থখকর অবস্থা দুঃখকর অবস্থায় পরিবহ্তিত হইলেও, ছুঃখকর 
অবস্থাটি আরও বেশী ছুঃখকর অনুভূত হয়। স্থতরাং উদ্দীপকের পরিবর্তন হইলেই 
চইল নাঁ। স্ুখবেদনা তখনই ঘটে যখন সরিবর্তনটি একটি স্থখকর অবস্থা হইতে 
আর একটি সুখকর অবস্থায়, অথবা একটি ছুঃখকর অবস্থা হইতে স্থথকবু বা কম 
ইংখকর অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে । তৃতীয়তঃ, নিশ্চনতা বা অপরিবর্তনীয়তা যে শুধু দুঃখই 
উৎপন্ন করে, তাহা নয়। দুঃখকর অবস্থার পুনরাবৃত্তির ফলে উহাই স্থখকব হইয়! 
দাড়াইতে পারে । যেমন প্রত্যহ অন্গভোজনে বাঙালীর অরুচি নাই। 


২৩৮ মনোবিদ্যা 


(৩) সামঞ্জস্য ও সংঘাত সংক্রান্ত নিয়ম 
(1,9৬৮ 01 11870580105 8110 [)15001') 

দৈনন্দিন জীবনে অসংখা উদ্গীপক এলোমেলোভাবে শরীর ও মনের উপর ক্রিয়া 
করে। গোলমাল বা কর্কশ আওয়াজ, নানা রঙের হিজিবিজি, অনমতল ব1 এবড়ো- 
খেবড়ো ভূমি, বিশৃঙ্খল ও অসংঘত কাঞ্জ বা আচরণ, সুখকর হয় না। কোকিলের 
কুহুতান, তাল-মান-লয়যুক্ত সঙ্গীত, সখকর হইয়া! থাকে । প্রথম শ্রেণীর উদ্দীপকগুণি 
সংঘাতশীল। উহার! একটি অপরটিকে বাধ দিয়। পীড়াদায়ক হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
উদ্দীপকগুলি স্থমমগ্রন। উহারা একটি অপবটিকে সাহায্য করিয়! শরীর ও মনের 
একতানতা! উৎপন্ন করে এবং সথখদায়ক হয় | তাহ! হইলে সামঞ্জন্য ও সংঘাত সংক্রান্ত 
নিয়মটি এই ১-- 

সামঞ্জস্যপূর্ণ বা মিলিত উদ্দীপক এবং ক্রিয়! সুখ উৎপন্ন করে, কিন্ত 
পরস্পরবিরোধী উন্দীপক এবং ক্রিয়া, একটি আর একটির বাধ সূষ্টি করিয়া 
দুঃখ উৎপন্ন করে। 

৭1 (বেদন! সম্মন্ধে মতবাদ 
(0716070 01 11608806 8170 1১810) 

উপখোক্ত নিয়মগুলি স্থখ-ছুঃথ-বেদনার অভিজ্ঞতা-প্রস্থত সাধারণ বর্ণন1 মাত্র। 
উহার স্বখ-ছুঃখের মূল কারণ অথবা ম্বদপ বাখা। করে না। অর্থাৎ, উহার বেদনার 
তথ্যনন্বপ্পীয় নিয়ম, কিন্তু উহার তত্বসন্থন্ধীয় নিয়ম নয়। স্থখ-ছুঃখ-বেদনার ফুল কারণ 
বা তত্ব সপ্বন্ধে মতখাদগুলি প্রধানতঃ এই £-- 

(১) মনোবৈজ্ঞানিক (1১5১091987081 ) মতবাদ 

এই মতবাদটি স্ৃখ-ছুঃখ-বেদনাকে মানস কারণের কার্য হিসাব এবং ইহাকে 
মানসবৃত্বিপে ব্যাখ্যা করে। মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদের কয়েকটি প্রকারভেদ 
উল্লেখষোগা__ | 

(ক) বুদ্ধিপ্রকারক ( 17/11605981 ) মতবাদ 

লাইবনিজ বেদনাকে অস্পষ্ট ভাব বা ধারণ! ( ০০০/9590 10985 ) বলিয়া মনে 
করেন। আবার হেগেল্‌-এপ মতান্থসারেও বেদনা একপ্রকার অন্পষ্ট জ্ঞান (11201101 
ড00%519989) । জর্জ যাদ্বিক বেদনাকে ন্ুস্থতাবোধ অথব। অন্স্থতা-বোধের আকারে 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন । আবার ওয়েজ -এর মতে যান্ত্রিক বেদন! একপ্রকার দুর্বল সংবোন 
যাহা চেতনায় স্পষ্টর্ূপে ভাদিয়া উঠিতে চেষ্টা করে। প্রথমোক্ত মত দুইটি মনো" 


বেদনা বা সংবেদনজ অনুভূতি ২৩৯ 


বৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু দার্শনিক । শেষোক্ত মত দুইটি মনোবৈজ্ঞানিক | কিন্তু উহার! 
বেদনাকে যান্ত্রিক সংবেধনে পরিণত করে। তাহ] ছাড়া, উপরোক্ত নব মতবাদ গুলিরই 


দোষ এই যে, উহাব! বেদনাকে বুদ্ধি-ক্রিয়ার ফলরূপে গ্রহণ এবং উহার মৌলিক'তা 
অন্বীকার করে। 


মানস-যান্ত্রিক মতবাদ ( 1১5 0170-7901১9)7)081 [1160৮ ) 

বেদনার মানস-যান্ত্রিক মতবাদের ব্যাখাতা হার্ব।্ট | তাহার মতে বেদনা পরুস্পর- 
বিরোধী ভাব বা ধারণার কার্য । ভাবনা একপ্রকার চাপ (56812) বা টান এবং বাধ 
(01711)16100) স্ষ্টি করে। এই চাপবা বাধ অতিক্রম করিয়া ভাবনাকে আত্মরক্ষা 
করিতে হয়। এই মতে পরম্পর-বিরোধী ভাবেব সামঞ্তশ্ত হইলে সুখ এবং বিরোধ 
ঘটিলে ছুঃখ জন্মে । কিন্তু এই ম্তও বেদনার মৌলিকতা অস্বীকার করে । কিন্তু 
বেদন! শুধু ভাবাত্মক বুদ্ধিক্রিয়া নয়। ইহাঁও একটি মৌলিক মানসবৃত্তি। 

(খ) ইচ্ছ।মুল্ক মতবাদ (00097৮6 117607) 

ওয়ার্ড মনে করেন যে বেদনা মনোযোগের ফল বা ক্রিয়!। বিষয়ে মনোযোগের 
সফল অভিযোজনে শ্বখ এবং বিফল অভিযোজনে দুঃখ উত্পন্ন হয়। 

স্টাউট ও বলেন যে বেদন! ইচ্ছার (০07810) কার্ধ বা ফল। ইচ্ছা উদ্দেশ্ের 
দার] নিয়ন্ত্রিত হয় । “যে সকল অবস্থা উদ্দেশ্বসাধনে ইচ্ছার সহায়তা বা আন্ককূলা কবে, 
ডাহাই স্থখদ্দায়ক । আবার যে সকল অবস্থা ইচ্ছাকে উহার উদ্দেশাপাধনে বাধা দেয়, 
তাহাই ছুঃখদ্ায়ক হয় ।” যেমন, গোলমাল একটি দুঃখ বাঁ কষ্টসাঁধা অবস্থা, কাঁরণ উহা 
ইচ্ছাশক্তিকে অথব1 মনোযোগকে বিষয়ে নিবদ্ধ হইতে বাধা দ্েয়। কিন্তু নীরবতা 
স্থখজনক, কারণ উঠা ইচ্ছাশক্তি বা মনোযোগকে উহার বিষয়ে নিবদ্ধ হইতে সাহাষ্য 
করে। সমালোচনায় বলা যায় যে ওয়াড' এবং স্টাউট, বেদনাকে ইচ্ছার কার্ধবপে 
ব্যাখ্য। করিতে গিয়া, ইহাকে গৌণ এবং ইচ্ছাকে মুখ্য বা প্রধান মাঁনসবৃত্তিকপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্তু বেদন। ইচ্ছার মতই একটি মৌলিক মানসবৃত্তি। 

(গ)ট বেদনা-বাদ (১1109৮:59 11119015) 

উপরোক্ত মতবাদগুলি বেদনাকে জ্ঞান বা ইচ্ছার কলরূপে বাখ্যং করিয়াছে। 
কিন্ত মিল্‌, স্পেন্সর, ডঃ এস. সি. মিত্র প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে বেদনাই 
একমাত্র মৌলিক মানসবৃত্তি এবং বেদনা হইতেই সংবেদন, ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি উৎপন্ন 
হইয়াছে । ডঃ মিত্র বঙ্গিয়াছেন, “বেদন! অথব1 অন্ুভৃতিই সেই আদিম মানসলক্ষণ 
যাহা! হইতে, অথচ যাঁহাকে বাদ দিয়, আর লব মানসবুত্তি বিকাশলাভ করিয়াছে” 


২৪৪ মনোবিগ্যা 


টিশ নার মনে করেন যে বেদনা এবং সংবেদন মূলতঃ একই প্রকার মানস উপাদান 
হইতে উদ্ভূত, কিন্তু ক্রমবিকাঁশের ধারায় উহার! পৃথক হইয়া যায়। এ একাকার 
মানস উপাদানের একটি অংশ বেদনা এবং আর একটি অংশ সংবেদন। বেদনা 
অংশটি ঘর্দি আরও অধিক বিকাশলাভ করিতে পারিত, তাহ! হইলে উহা সংবেদনই 
হইঝ্জা যাইত। কিন্তু বিকাশের অনুকূল অবস্থা লাভ করিতে না পারিয়া, উহ! 
সংবেদন হইতে পৃথক বেদনারূপেই বহিয়া গিয়াছে । 

সাধারণভাবে মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদগুলির সমালোচনায় বলা ঘাইতে পারে থে 
উহার] বেদনাকে সম্পূর্ণভাবে মানসিক কারণ দিয় ব্যাখ্যা করিতে চায়, কিন্তু উহার 
শরীর কাবণকে উপেক্ষা করে। কিন্তু এইবপ দৃষ্টিভঙ্গী সন্কীর্ণ। 


(২) শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (1755701092107] 1]17901) 


(ক) আারিস্টটল্‌ বলিয়াছেন যে প্রত্যেক অবয়বীর (07801977) ভাগারে 
নিদিষ্ট পরিমাণ শক্তি রহিয়াছে । এই শক্তির হাসধৃদ্ধি নাই। ইহার পরিমিত 
ব্যবহার স্খজনক এবং অপরিমিত ব্যবহার ছুঃখদায়ক। এই মতবাদের 
সমালে'চনায় বল যায় যে ইহা অস্পষ্ট । দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই কি 
উদ্দেশ্যে শক্তির বাবহার হইলে সখ ব! চুঃখ হয়। কোনে অসদুদ্দেশ্তে শক্তির পরিমিত 
ব্যবহার হইলেও ছুঃখ ঘটিতে পাবে । আবার সছ্দ্দেশ্তে শক্তির অপবিমিত ব্যবহাবেও 
স্থখ হইতে পারে । 


(খ) স্টাউট, তাহার ইচ্ছাখূলক মানসবাদেব ভিত্তিতে বেদনার একটি শারীর- 
বৃত্তীয় মতবাদও বাখা! করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ইচ্ছামূলক ক্তরিয়ায় নার্ড- 
এর সাম্যাবস্থা (6051711920) নষ্ট হইয়া যায়। যে ইচ্ছামূলক ক্রিয়ায় এই নার্ভীয় 
বৈষমা দুর হয় অথবা উহার সাম্যাবস্থা পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই স্থখকর এসং যাহাতে 
এইরূপ না হয়, তাহাই ছুংখদায়ক | স্টাউট-এর এই মতবাঁদ তাহার মানস মতবাদের 
শারীর পরিপূরক হিসাবে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইচ্ছামুলক ক্রিয়ার কাজই 
যদি হয় নাভাঁয় সাম্যাবস্থা নষ্ট করা, তবে অন্য ইচ্ছামৃলক ক্রিয়া কিরূপে নষ্ট 
সাম্যাবস্থার পরিপূরণ করিবে তাহ! ভাবিবার বিষয়। 

উপবোক্ত দুইটি মতবাঁদকে বিশুদ্ধ শারীর মতবাদ বলা যায় না। প্রথমটি যেমন 
শারীর তেমন জৈবও বটে, কারণ অবয়বী শবীর ও প্রাণবিশিষ্ট জীব । আবার দ্বিতীয়টি 
মানস মতবাদের পরিপূরক । 


বেদল। ণ ২৪১ 


(গ) বহিঃপ্রন্তিক শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (1১911109191 01151005100] 10100902৮)। 

এই মতে বথিঃপ্রাস্তিক নার্ভগুলিতে একটি বিশেষ বেদণামূলক ক্রি ঘটিয়া, 
থাকে । এই নার্ভের পুষ্টিব ব] উহার অভাবের উপব যথাক্রমে স্থখ এবং দুঃখ নির্ভর 
করে। প্রত্যেক উদ্দীপণায়ই নাভপক্তি ব্যয়িত হয়। উদ্দীপনায় নাভশক্তির বায় 
কিভাবে বন্টি ত হয় এবং কিভাবে এই বায়িত শক্তির পরিপূধণ ভয় তাঁহার উপর নির্ভর 
করে স্থখ এবং ছুংখ বেদন1। 


(ঘ) আন্তঃপ্র।্তিক ব কেন্দ্রীয় শারীরবৃত্তীয় মতবাদ (0511015] 79115510089] 
]1001৬) 
এই মতে মস্তিকের না্ভক্রিযা বেদনার মুল কারণ। মেনাট বলেন ঘে মণ্তিফের 
পুষ্টর বিভিন্ন অবস্থার উপর স্থছুঃখ বেদনা নির্ভব করে। যে নার্ভক্রিঘায় মস্তিষ্কের 
পুষ্টি বাহ হয়, তাহ] দুঃখ এবং যাহাতে উহার পরিপূবণ হয় অথবা উহ। অক্ষ 
থাকে, তাহা স্থখ স্থষ্ট করে। হব, বলিপাছেন, সংবেদনের উপর সংপ্রত্যক্ষের 
(81999970702) ক্রিয়াই স্বখ হঃখেও নিয়ামক । 


(ঙ) ফেকৃনার বলেন যে স্থখ এবং ছুঃখ যথাক্রমে স্থমমঞ্জম এৰং সংঘাঙ্পৃণ 
নামুস্পন্মন হইতে উদ্ভুত হয়। 

সমালোচন! প্রণঙ্গে বলাযায় যে (গ) এবং (ঘ) চিগ্চিত মন্তবাদ ছুইটি বিশুদ্ধ 
শারীরবৃত্তীয় মতবাদ । কিন্তু শুধু নাভ বামস্তিষ্কেব পুষ্টি অন্ুণারে বেদনার ব্যাখ্যা 
আংশিক । বেদনার মানলবপ এই ব্যাখ্যায় উক্ষেপিত। এই মতবাদ দুইচিকে 
বেদনার শারীর ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা গেলেও, উহার মানস ব্যাথ্যাবপে গ্রহণ কর! 
যায় না। শেষোক্ত (৬) মতবাদটিও স্থথ দুঃখের মানসবূপ ব্যাখ্যা কবে না। 


(৩) মনস-দৈহিক মতবাদ (1১95 911০-1)159509]1]11,00)5) 

বেধনার মানস অভিজ্ঞতার সহিত বিভিন্ন শারীর প্রকাশ-লক্ষণ দেখ! যায়। 
বেদনার মানম অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপক প্রতিবর্তভাবে কতকগুলি শারীর 
প্রকাশও ঘটাইয়। থাকে । যেমন, মুথছুঃখ বেদনার সঙ্গে সঙ্গে শ্বান-প্রশ্থাস, নাড়ী- 
প্রবাহের গতি ও শক্তি পরিবন্তিত হয়। এই দিক দিয়া আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-গ্রতাঙ্গের 
উদ্দীপনাজনি'ত সংবেদনগুলিই বেদন1। 

এই মতবাদটি উইলিয়াম্‌ জেম্স্‌ এবং ল্যাঙ্গ প্রভৃতির গবেষণার সহিত জড়িত। ইহা 


১৬ 


২৪২ মনোবিষ্ঠা 


জন্তোবজনক নয়, কারণ ইহাতে বেদনার নিজন্ব যৌলিকতা নাই, কিন্তু ইহা যান্ত্রিক 
সংবেদনেরই নামান্তর | 


(৪) জৈব মতবাদ (73191061681 [15605) 

ম্পিনোজা, কাণ্ট,, হার্বার্ট স্পন্সর, বেইন প্রভৃতি স্থখছুঃখ-বেদনাকে ঠজব বা 
প্রাণশক্তির (১169. 90০7) সহিত যুক্ত করিয়াছেন। স্থখ প্রাণশক্তি বৃদ্ধি এবং 
ছুঃখ উঠার ক্ষপ্প বা হাস স্থচনা! করে, অর্থাৎ সখ জীবনীশক্তি বাঁড়াইয়া তোলে এবং 
ছুঃখ উহাণে কমাইয়! দেয়। যেমন কাণ্ট, বলিয়াছেন, “স্থখ জীবনীশক্তি বৃদ্ধির এবং 
দুঃখ জীবনীশক্তি বাঘাতেব অন্ভৃতি।” ম্পিনোজ। বলিয়াছেন, শক্তিগ্রসারণের 
বোধই স্থখ এবং শক্কিসঙ্কোচের বোধই ছুঃখ। 


হাবা স্পেসর, €গব বিবর্তনের (1)10106102] ০৮০19607) তথ্য সাহায্যে 
তাহার মতবাদ ব্যাখা করিয়াছেন। যে লকল প্রাণ প্রাণশক্তির অনুকূল বস্ততে সুখ 
পাঁয় এবং উহ্বাব ক্ষতিকর বস্ততে দুঃখ পায়, তাহারাই জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকে 
এবং যাহাঁবা এবপ পায় না, তাহারা জীবনসংগ্রাষে নিশ্চিগ্ন হইয়। যায়। হিউম্‌ 
বলিয়াছেন, উদণী রোগীর তৃষ্ণ বাডিলে রক্ষা নাই, কারণ জলপান তাহার প্রাণশক্তির 
পক্ষে তিকর। বেইন্‌ স্থথের জীবনীশক্তিবৃদ্ধির এবং দুঃখের জীবনীশক্তিহ্বাসের 
সম্বন্ধকে তাহাব আত্মনংরক্ষণ সুত্র মাহাযো বাখা। করিয়াছেন । 


জৈব মতবাধটিং সমালোচন।য় ইহার বাস্তব মুল্য অশ্বীকার করা যায় না। সুখ 
যে সঞ্জীবনীশক্তি এবং উহা! যে হৃদযন্ত্র, ফুসফল, যরুৎ প্রভৃতি আভান্তরীণ যন্ত্র গুলি 
গিয়াকে সবল ও সুস্থ করে, তাহা স্বীকৃত সত্য । আবার দুঃখ যে ইহার বিপরীত 
ফল উ-পন্ন করে, তাহাতে ও সন্দেহ নাই | কিন্ত এই মতান্গুনারে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ 
সতা বাখা! করা যায় না। মুতা নিশ্চিত জাশিয়াও পতঙ্গ আগুনে ঝাপাইয়া পড়িতে 
স্থখ পাঁয়। মৃত্া ত্ববান্বিত হইবে জানিয়াও উদরী রোগী পুনঃপুনঃ জলপান করিতে 
ইচ্ছা করে। নিশ্চিত মৃতার পথে তিলে তিলে অগ্রণর হইয়াও ক্ষয়রোগণী অন্খী 
বোধ কবে না। তাহ) ছাড়া, অনেক মারাত্মক বিষ পান করিতে সুম্বাছু এবং অনেক 
উপকারী গুষধ সেবন কঈকবু। 

স্পেন্সর হয়ত বলিবেন ষে প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম থাকে এবং উপরোক্ত 
উদহরণগুলি সাধারণ টজৈববেদনাবাদের ব্যতিক্রম মাত্র। স্টাউট্‌ দ্বিতীয় দৃ্াস্ত গুলিকে 
স্পেন্সর্‌ এর সমর্থনে ব্যাখা: করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিশ্বাদ বা মন্দস্বাদ 


বেদনা ২৪৩ 


ভেবজগুলি মেবনকা লে সাময়িকভাবে জীবনীশক্তির হ্রাস করে বলিয়া হুংখকর এবং 
পরক্ষণেই উহ্থারা প্রাণশক্তির সহিত মিশিয়! উহার বৃদ্ধি বা উন্নতি সাধন করে বলিয়া 


ন্থখকর হয়। মারাত্মক অথচ স্থস্বাহু বিষও পানকালে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি সাধন কবে 
এবং পরক্ষণে উহাদের বিষক্রিয়া কালে ছুঃখবেদন1 উৎপন্ন কবে। 


৮। বেদনা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন 


(ক) স্তুখদ্ুঃুখের একটি সদর্থক এবং অপরটি নঞর্থক কিন। 

কোনো কোনো ছুঃখবাদী (0995172198) দার্শনিক স্থখকে নঞ্৫ধক এবং ছুঃখকে 
সদর্থক বেদনা বলিয়া! মনে করেন। তাহাদের মতে স্তুখ বলিয়! কোনে পৃথক বেদন। 
নাই। ইনা দুঃখেব অভাব মাত্র। পাশ্চাত্য দর্শনে সোপেনহাওয়ার, (3910907- 
188০৮) এবং ভারতীয় দর্শনে সাঁংখ্য এবং বৌদ্ধ দার্শনিকেরা! এইবপ মতের প্রবক্তা । 
আবার বেদান্ত আনন্দকেই আসল অনুভূতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতে 
দুঃখ স্থের অভাব মাত্র । 

জমালোচনায় বলা ধাইতে পারে, উপবোক্ত মতটি দার্শনিক। সকল বেদনাই 
দুঃখময়, এইরূপ অন্থভূতি স্বাভাবিক নয়। তাহ] ছাড়া, সখের অন্থভূতি না থাকিলে, 
দৃঃখেব অনুভুতি ঘটিতে পারে না। তৃতীয়ত্ঃ, অন্তর্র্শনেও সুথছূংথ সমভাবে মৌলিক 
বলিয়া ধর পডে। চতুর্থ তঃ, প্রয়োগিক পদ্ধতিতে দেখা যায়, স্বখ এবং দুঃখের শারীর 
প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন । স্থতবাং সখ এবং দুঃখ, একটি অপকটির অভাবাত্মক নয়। 
ঢইটিই সদর্থক বেদন]। 
(খ)) নিরপেক্ষ বেদন। (99791 16611716) সম্ভব কিনা 

স্বখ ও ছুঃখ বেদনা একই সুখছ্ঃখ যাত্রার ছুই প্রান্তে অবস্থিত পরুস্পর-বিরুদ্ধ 
বেদনা । স্ৃতবাং উহাদের মধ্যবর্তী কোনো বেদনা ধাহা স্খও নয় ছুঃখও নয়-_- 
নাই বশিয়াই মনে হইতে পারে। 

কিন্দ হব)গু প্রভৃতি মনোবিদ মনে করেন যে সুখদু'খ-নিরপেক্ষ মধ্যবভা 
বেদনা থাকা সম্ভব। একই মাত্রার বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত সুখ ও দুঃখ একটি 
কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। 

সর্বোচ্চ সুখবেদন1- -- 





০--------- সর্বোচ্চ ছুঃখবেদনা 
নিরপেক্ষ বেদন! 
উপরের কাল্পনিক বেখার বাম প্রান্তে রহিয়াছে সর্বোচ্চ-পরিমাঁণ সথখবেদন|, 


২৪৪ মনোবিদ্যা 


আবার উহার দক্ষিণ প্রান্তে রহিয়াছে সর্বোচ্চ-পরিমাণ দুঃখবেদনা | বাম প্রান্ত হইতে 
দক্ষিণে অগ্রসর হইলে, স্থখবেদনার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে কমিতে, মধ্যবিন্দুতে শৃন্ত 
হইয়] যায়। আবার, এই নিরপেক্ষ শূন্য বিন্ু হইতে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইতে 
থাকিলে, প্রথমে নিম্নুতম ছুঃখবেদনা উপস্থিত হয় এবং উহ] ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে 
উচ্চতর দুঃখনীমায় পৌছায় । আবার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সর্বোচ্চ ঘঃখবেদনা হইতে 
বামে অগ্রসর হইলে, ছুঃখ কমিতে কমিতে মধাবিন্দুতে শৃহ্য হইয়। দাড়ায় এবং এ মধ্য- 
বিন্দু হইতে আরও বাঁমে অগ্রসর হইলে, প্রথমে নিম্নতম সুখবেদনা উপস্থিত হয় এবং 
উহ] ক্রমশঃ বাঁড়িতে বাড়িতে সর্বোচ্চপরিমাণ সখবেদনাসীমায় পৌছায়। 

স্থতরাং হব.গু-এর মতে স্থুখদ্বঃখের মধ্যবতী নিরপেক্ষ বেদনা আছে,যাহ! উহাদের 
অতিক্রম-বিন্দু (02091) 10 00170) | 

কিন্তু হব.ও-এর এই মতবাদ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । (১) ইহা 
বোনার আপেক্ষিকত] স্থত্রকে (18 ০01 13019615165 01 59911) লজ্ঘন করে 
নিরপেক্ষ বেদনার তথাকথিত শূন্য বিন্দুটি আসলে শূন্য নয়। কল্পিত সরলবেখাটির 
স্বখ-প্রাস্ত হইতে অগ্রসর হইলে, এই বিন্দুটি দুঃখময় এবং দুঃখ-প্রাস্ত হইতে অগ্রসর 
হইলে, এই বিন্দুটি সুখময় বলিয়া অন্থুভূত হওয়া উচিত। (২) কোনো বস্বর মৃঢ 
উত্তপ্ত উপরিভাগে হাতের পাতা রাঁখিলে, প্রথমে সৃখবেদন] অনুভূত হয়। এইবার 
উহার উত্তাপ ক্রপ্নশঃ বাড়াইতে থাকিলে, হখবেদন। ছুঃখবেদনায় পরিবন্তিত হয় । কিন্তু 
এই পরিবর্তনের পুর্বে স্বখ-বেদনার সহিত মৃদু অথবা ক্ষীণ দুঃখবেদনা উপস্থিত হয়। 
(৩) তাহা ছাভা, যে সাধারণ স্ুস্থতাবোধের (90100007) 99091)11165) পটভূমিতে 
বেদনা ফুটিয়া ওঠে, তাহা স্তখদায়ক | হৃতরাং যাহাকে নিরপেক্ষ মধ্যবিন্দু বলা হয়, 
তাহা এ স্থখবেদনার তুলনায় ছঃখকর। (৪) তথাকথিত নিরপেক্ষ বেদনার অস্তর্দ্শনে 
উহাতে স্থথছুঃখের স্থক্্ ক্রমিক পরিবর্তন অথবা দোলন (95০11101102) অনুভূত 
হয়। (৫) তখাকধিত নিরপেক্ষ বেদনা আসলে অবগতিমূলক | ইহা একটি বুদ্ধি- 
নির্মাণ বা কল্পনা, কিন্ত অনুভূতি বা বেদনা নয়। 
(গ) মিশ্র বেদনা (01169 চ66)108) সম্ভব কিন 

স্থখও বটে, ছঃখও বটে, এমন মিশ্রিত বেদনা! আছে কি? স্থখ এবং ছুঃখ যদি 
পরম্পর-বিরোধী বেদন। হয়, তাহ! হইলে যুক্তির দিক দিয়া এইরূপ স্থখছুঃখমিশ্রিত 
বেদনা থাকিতে পারে না। কিন্তু ম্যাকডূগ্যাল, প্টাউট প্রভৃতি মনোবিদগণ মিশ্রিত 
বেদন। স্বীকার করেন। তীহাদের মতে সুখ এবং ছুঃখ পরম্পর-বিকদ্ধ বেদনা নয়, 
স্তবাঁং ইহারা মিশ্রিত হইতে পারে । দৈনন্দিন জীবনের এবং কবির বণিত বেদনায় 


বেদনা , ২৪৫ 


স্বখ-ছুঃখেব মিশ্রণ দেখ! যায় । মহত্ধি কম্ব শকুন্তপার পতিগৃহে যাত্রাকালে হয়ত এই- 
কূপ মিশ্র বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন । রোমিও জুশিয়েখএর নিকট “বিদায় মধুর 
বিষরতা (08:81 79 599৮ ৪0:20)” | স্টাউট মধুর বিষাদের (01985176109 
010]$) উল্লেখ করিয়াছেন । শোকের মধ্যেও স্থখ অনুভূত হইতে পারে। প্রিয়- 
জনের বিচ্ছেদ বাথার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের মধুব স্থৃতিগুলি জাগিয়া' উঠিলে, ছুঃখ 
হ্থখরাগে রপ্রিত হয়। 

সমালোচনায় বলিতে হয় যে মনোবিছ্যা বিজ্ঞান । ঠ্দনন্দিন জীবনের অথবা 
কবিকল্নার নজীর যাহাই হউক না কেন, অন্তদর্শনে অথব! প্রায়োগিক গবেষণায় 
মিশ্রবেদনাব সন্ধান পাওয়া যায় না । সখ এবং দুঃখ যুগপৎ ঘটিতেছে বলিয়! মনে 
হইলেও, বাস্তবিকই যুগপৎ ঘটে না। স্থখ ও ছুঃখ দোলকের মত এমন ভ্রুতভাবে 
দোলায়মান হয় যে উহাদের ঘুগপৎ অনুভূতি ঘটে অথবা মনে হয় যে উচ্ারা একই 
সময়ে ঘটিতেছে। 
(ঘ) বেদন। ও মনোযোগ (6০০11770800 1১066116017) 

সংবেদনের সহিত বেদনাব একটি প্রধান পার্থক্য এই যে সংবেদন মনোযোগের 
বিষয় হইতে পারে, কিন্তু বেদন। পারে না। মনোযোগের ফলে সংবেদন স্পইতর হয়, 
কিন্তু বেদনা প্রাণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্রোধ দমন করিবার উপায় হিসাবে ক্রদ্ধ 
বাক্তিব মুখাবয়ব আয়নায় দেখাইবার উপদেশ দেওয়া হয়। স্থ বা দুঃখের উপর 
মনোযোগ নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা কবিলেই, এ বেদন! নিম্নলিখিত কারণে মিলাইয়! 
যায়। (১) বেদনায় মনোযোগের সঙ্গে উহার ভিত্তিস্থানীয় নংবেদন হইতে মনোযোগ 
সরিয়। যায়, স্থৃতরাং বেদনা অম্পই হইযা পডে। (২) বেদনা ্বস্নং মনোযোগ এবং 
সংবেদনের যুক্ত ফল। সুতরাং বেদনায় মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে এই মুক্তফলটি বিচ্ছিন্ন 
এবং অস্পষ্ট হয় । (৩) মনোঁষোগেব ফলে মন শান্ত এবং স্থির হয়। বেদনা এক 
প্রকাব উত্তেজনার অনুভূতি । স্ততরাং ইহা মনোযোগের ফলে ব্যাহত হয়। 

স্বতরাং ওয়ার্ড প্রভৃতি মনোবিদ্গণের মতে, বেদনা] মনোযোগের বিষয় হইতে 
পাবে না। বেদনার সহিত সংশ্লিষ্ট সংবেদন এবং দৈহিক প্রকাশ মনোযোগের বিষয় 
হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ইচারা বেদন] নয়। স্থতরাং ইহাদের 
প্রতি মনোযোগ সম্ভব হই-লওঃ বেদনায় মনোযোগ সম্ভব নয়। 


($) বিষয়গত এবং ব্যক্তিগত বেপন। 0)০9615৩ 8711 91)16061৮০ [96110%) 
কোনে! কোনো মনোবিদ, ব্যক্তিগত বেদনার মহিত বিষয়গত বেদনা ব্বীকার 


২৪৬ মনোবিগ্ধা 


করিয়াছেন। যেমন পীতবর্ণের উজ্জ্বলতা দর্শনের সুখবেদন! এঁ উজ্জলত্তাকেই নিদেশ 
করে, স্থতরাং ইহা বিষয়গত। পক্ষান্তরে উজ্জ্লতাদর্শন দ্রষ্টার মনে স্ুখবেদনারূপ যে 
প্রতিক্রিয়! সষ্টি করে, উহ1 মানসিক বা ব্যক্তিগত | মনোধেগের ফলে বিষয়গত বেদনা 
বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু ব্যক্তিগত বেদন। বিলুপ্ত হয়। 

(চ) বেদনার শরীর লক্ষণ (39911 7010768810778 01 7661171) 

প্রত্যেক মানসবুত্তিই শবীরের বিবিধ লক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে । শাবীর প্রকাঁশ- 
গুলি দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, কোন্‌ ব্যক্তি সুখী এবং কোন্‌ বাক্তি দুঃখিত। 
বেদন। মুখমণ্ডলের পেশীয় বিচলনে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই কাহারও মুখতঙ্গী 
দেখিয়াই আমর! বুঝিতে পারি, তাহার কি বেদন! হইয়াছে । আমর] বলিয়া থাকি 
অমুককে স্থুখী বা দুঃখিত, ভীত বা ক্রুদ্ধ দেখাইতেছে। 

বেদনায় সমগ্র শরীর আন্দোলিত হয়। শুধু মুখাবয়বে নয়, সমগ্র শরীরেই 
বেদনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। অন্ততঃ চারিটি শারীর প্রকাশ দেখিয়া আমর! বক্র 
স্থথ বা ছুঃখ বেদনা বুঝিতে পারি, যথা--(১) নাভীর অবস্থা, (২) শ্বাস-প্রশ্বাসের 
অবস্থা, (৩) শরীরের বিস্তার (০1509) এবং (৪) পেশীর শক্তি । 

(১) হৃথ বেদণায় নাড়ী সবল এবং ছুঃখ বেদনায় উহা দূর্বল হয়। (২) আবার 
নখে শ্বাস-প্রশ্বাম গভীরতর এবং দুঃখে অগভীর হয়। (৩) স্থথে ন্বচ্ছন্দ রক্তচলাচল 
ঘটে এবং দুঃখে ব্যাহত হয়। সেই কারণে স্থখে আমরা যেন ফুলিয়া উঠি, কিন্তু তঃথে 
সঙ্কুচিত বা ক্ষুদ্র হইয়। পড়ি। (৪) সুখে পেশীজ শক্তি বাড়িয় যায়, কিন্তু দুঃখে ইহা 
কমিয়া থাকে । ১ 


তন্ুশীলনী (73,97018০) 


1, 1196 0095 696]1706 1098? [0981509 50198-1881708. [31301160197 


10906579210 19611162700 0068000 99105801012 (05 : 20 229-231) 
বেদন! এবং সংবেদনজ বেদন। কাহাঁকে বলে? বেদন। এবং যান্ত্রিক সংবেদনের পার্থক্য দেগাও । 


১ এই প্রসঙ্গে বর্তমান পরিচ্ছেদের ৩য় অনুচ্ছেদে প্রদত্ত তালিকাটি প্রষ্টব্য। 


৮৩ 


বেদনা . ২৪৭ 


নাট চস (9811005 2৩ 01599? 20161100100 00147717909101091 
[11901 01 [799117, (105 5100. 231-234) 
বেদন! কয় প্রকাঁৰ? ত্রিমাত্রাত্মক বেদনাবাদ আলোচন। কর। 


৬ পা 01591501617 2156510 01: 096106, (১18 8005 294-235) 


বেদনার স্ববপ বিশ্লেষণ কর। 


[01961100015 1১065360 109170€ &90. 920006100- (5৯৩3. 007, 245-৯36) 


বেদনা! এবং প্রক্ষোভের পার্থক্য প্রদর্শন কবরু। 


৬৬1) ১10 06110 001001610109 01 001010 2100 08110 2 


(১05 2 ]0), 296-938) 
স্থথ এবং দুঃখের সর্তগুলি কি? 
[01510 0110 01097056 19 01 1991100. (৬15 2 10). 2.60-238) 
বেদনার নিয়মগুলি ব্যাখ্যা কর। 


৬1106 9£9 61709 01107906 0179017195 01 1961176 7 17101. 01 01091. 15 
0109 27056 9061900607১ 000 জআ))ড ? 14119 ২ 01). 238-243) 


বেদনার বিভিন্ন মতবাদ আলোচন1! কর। কোন্‌ মতবাদটি সর্বাপেক্ষা 
সন্তোষজনক এবং কেন সন্তোষজনক ? 


(৪) 15 019%9070 00079 1000.200013062] 01)0) [0217 ? 
(1১) 19 0139170 ৪ 09068] [99110 ? 
(০) 1৪ 91079 05 01590. 19911700 ? 

[0150555. (4005 2 00. 24-546) 
আলোচনা কর: (ক) স্থখ ও ছুঃখের মধো কোন্টি মৌলিক? 
(খ) নিরপেক্ষ বেদনা মাছে কি? (গ) মিশ্র বেদনা আছে কি? 


15য701900 009 1000119 9য0:95810105 01 1691176,  (09 2 0. 940 ) 
বেদনার দৈহিক প্রকাশ আলোচন1 কর। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
প্রক্ষোভ (9777011017) 


১। প্রক্ষোভের সংজ্ঞা (7)91177161017) 

প্রক্ষোভ বেদনার (17518 ) সেই ভাবগত (1091) রূপ, যাহা৷ বেদনার 
তুলনায় জটিল, বাহ। শরীরের সর্বা্গীণ পরিবতন ঘটায়, যাহা! মানসিক দিক 
হইত্তে একটি ভীব্রবেদনাযুক্ত ও উত্তেজনা ময় অবস্থা, যাহার কোনো নির্দিষ্ট 
ক্রিয়া বা চেষ্টিত উৎপন্ন করিবার প্রবণতা! থাকে এবং যাহা কোনো সমগ্র 
পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ফল । 

কুল্পে বলিয়াছেন ঘে প্রক্ষোভ যান্ত্রিক সংবেদন এবং বেদনার এক প্রকার মিশ্রণ । 
ক্েফ ডিং-এর মতে প্রক্ষোভ একপ্রকার স্থখদুঃখবেদনা, যাহাতে উহাদের কারণ 
সম্বন্ধে চেতনা থাকে । আালি (9০119 )মনে করেন ষে প্রক্ষোভ এক প্রকার 
সংবেদনজ এবং পুনকুদ্রিক্ত উপাদান, যাহা বেদনার রাগে রঞ্রিত। আবার ওয়ার্ড 
বলেন যে প্রক্ষোভ একটি সমগ্র মাঁনসবৃত্তি, যাহাতে অবগতি, স্থখছুঃখবেদন1 এবং ইচ্ছা 
বর্তমান । এই সংজ্ঞাগুলি হইতে বুঝা যায় যে প্রক্ষোভ মৌলিক মানসবৃত্তি নয়, 
কিন্ত যৌগিক বা জটিল মানসবৃত্তি । 

গরক্ষোভের বিশ্লেষণ হইতে নিক্বোক্ত লক্ষণগুলি পাওয়া ঘাঁয় ১-_ 

(১) প্রক্ষোভে একটি সুখদুঃখ বেদনার অনুভূতি থাকে | প্রক্ষোভ দন! 
বাগে (115001710 609) বঞ্তিত। (২) ইভাতে বিস্তৃত বা সবাঙ্গীণ যান্ত্রিক ক্রিয়া 
ঘটিয়] থাকে-_-যেমন নাভীর শক্তি ও গতি, শ্বাসপ্রশ্বাসেব গভীরতাঅগভীবতা', গ্রন্থির 
রসক্ষরণ প্রভৃতি । 'এই সবাঙ্গীণ যান্ত্রিক ক্রিয়াকে বলা হয় বান্ত্রিক ঝঙ্কার (507179 
78501170009 ) | (৩) প্রক্ষোভের একটি কাঁপিক ধর্ম বা স্থায়িত্ব ॥ 10016101) ) 
আছে । ইহা হঠাৎ আরগ্ত হয়, ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে চরম সীমায় পেঁছায় এবং 
ধীবে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। (৪) প্রক্ষোভ বেদনার মত কোনো নির্দিষ্ট ব1 
বিচ্ছিন্ন উদ্দীপক দ্বার! উৎ্পন্ন হয় না। পক্ষান্তবে ইহার উদ্দীপক একটি সমগ্র 
পরিস্থিতি (9759৮100)। (৫) স্টাউট. বলিয়াছেন যে প্রক্ষোভের স্বভাব 
পরগাছার মত (130029610135 819. 00085181081] 10 086079 ), করণ ইহ1 সহজ 
প্রবৃত্তি অথবা ইচ্ছাকে অবলঙ্গন করিয়া ঘটে । যেমন? বাছুর ধরিতে গেলে, গরু ক্রুব্ধ 


গ্রক্ষোভ ২৪৯ 


হইয়া গুতাইতে আদে। এই ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রক্ষোভটি "মাতৃত্ব নহজ প্রবৃত্তিকে 
আশ্রয় করিয়৷ ঘটে। (৬) প্রক্ষোভের কারণ শুধু সংবেদন বা উপস্থিত কোনো 
বস্তর প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিবূপ বা ভাবও বটে। অর্থাৎ 
প্রক্ষোভ উপস্থিত ও পুন্রুপস্থিত, এই উত্ভয় প্রকার কারণে ঘটিয়া থাকে। 
(৭) প্রক্ষোভে বিচার শক্তি ব্যাহত হয় । ওক্ষুন্ধ অবস্থায় আমরা সম্পূর্ণভাবে 
আবেগের দাস হইয়] পড়ি এবং এমন কথা ধলি অখবা কাঁজ করি, যাহ! শাস্ত অবস্থায় 
মুখতা বা বোকামি বলিয়া মনে হয়। (৮) প্রক্ষোভ সহজেই সাপেক্ষ (0০7৫1 
6107000 ) হইয়। পড়ে । চেষিতবাদীরা প্রক্ষোভের সাপেক্ষকরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত গব্ষেণা 
করিয়াছেন । যে বস্তি শিশুর সহজাত প্রক্ষোভ ঘটে, তাহার সহিত অন্য কোনো 
বন্ত উপস্থাপিত করলে, দ্বিতীয় পস্বটিতে সাপেক্ষ প্রক্ষোভ জন্মে । এই বিষয়টি 
যথাস্থানে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে ।১ (৯) প্রক্ষোভ প্রধানতঃ অন্ুভূতিমুলক 
( &16০/1৬9 ) মাঁনসবৃত্তি হইলেও, ইহাতে অবগতিমুলক (০৫1615ও ) এবং ইচ্ছা- 
মূলক ( ০০:৮৪) উপাদানও থাকে । 

২। প্রাক্ষোভ, মেজাজ (11০09), অতিরাগ (7১858107)), স্বভাব (701919081- 
(1077) এবং আয়ান (761710)97171010) 

মেজাজ (11০0) 

প্রক্ষোভ কোনে! প্রত্যক্ষ বস্ত, গ্রতিরূপ বা অবলম্বন করিয়া ঘটিয়া থাকে । ইহ 
একটি বাস্তব অনুভূতি । যেমন, কাহারও দ্বারা অপমানিত হইয়া তাহার বিকদ্ধে 
ক্রোধ নামক প্রক্ষোভ ঘটে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কোনো নির্দিষ্ট বাক্তি, উহার 
প্রতিকূপ ব1 ভাৰ হইতে বাস্তব ক্রোধ না ঘটিপেও, ব্রদ্ধ সাজ থাকিতে পারে । 
কোন বাক্তি হয়ত খোশ, মেজাজী, কোনে বাক্তি হয়ত বদমেজাজী। এই স্থলে 
উক্ত বাক্তিটি যে নির্দি্ই ভাবে কাহারও উপর খুশি হইয়া বা চটিয়া আছেন, তাহ! 
নয়। 1+ন্ক তাহার মধ্যে বাস্তব খুশিভাবের বা ক্রোধের প্রবণতা বুহিযাছে। এই 
খুশিভাব বা ক্রোধ্গ্রণণতা কোন অছিপা খা ছুতা পাইলেই বাস্তব গ্রক্ষোভের 
আকারে প্রকাশিত হইতে পারে । 

'াভা হইলে হেজাজ নিতে বুনায় এমন প্রন্ষোভ-প্রবণতা, যাহা বাস্তব 
প্রক্ষোভে প্রকাশিত হয় না, অথচ যাহার বাস্তব প্রক্ষোভে প্রকাশিত হইবার 
প্রবণতা আছে। 


| সপ্ুম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য 


২৫৪ মনোবিষ্ঠা 


প্রক্ষোভ ও মেজীজের সম্বন্ধ (১) প্রক্ষোভের যেমন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তু 
থাকে, মেজাজের তেষন থাকে না। মেজাজ যে কোনে! বস্তকে আশ্রয় করিয়া 
বাস্তব প্রক্ষোভরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। (২) প্রক্ষোভ যেমন একটি বাস্তব 
অনুভূতি, মেজাজ সেইরূপ নয়। মেজাজ একপ্রকার প্রক্ষোভ-প্রবণতা, যাহা উপযুক্ত 
সময়ে নির্দিষ্ট বস বা বাক্তিব সম্পর্কে বাস্তব প্রক্ষোভরূপে দেখা দিতে পারে। 
(৩) প্রক্ষোতের তুলনায় মেজাজ বা! প্রক্ষোভপ্রবণতাঁর সুখঘ্বুখ অনুভূতি কম। 
(৪) মেজাজ প্রক্ষোভের ন্যায় হঠাৎ উপস্থিত হইয়।, ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে, একটি 
চরম অবস্থায় পৌছিয়!, ধীরে ধীবে বিলুগ্ হয় না। মেজাজ প্রক্ষোভের তুলনায় 
অধিক স্থায়ী। 

প্রক্ষোভ ও মেজাজ পরম্পর-সাপেক্ষ। একটি প্রক্ষোভ পুনঃ পুনঃ ঘটিলে, 
উহার প্রবণতা বা মেজাজ জন্মিতে পারে । ক্রোধ প্রশ্রয় পাইলে, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী 
ক্রোধপ্রবণতা বা মেজাজ গঠিত হয়। আবার, প্রক্ষোভ মেজাজের ফলন্বরূপ দেখ' 
দিতে পারে। রাগী লোক সহজেই চটিয়া যায়। সাহেবেব দ্বারা অপমানিত বড়বাবু 
গৃহে ফিরিয়া! নিরীহ পত্বীর উপর তাহার অপমানজনিত ক্রোধমেজাজ জাহির 
করিতে পারেন । 

মেজাজের কারণ :- মেজাজের একটি কারণ, অতীত প্রক্ষোভফল । প্রক্ষোভকে 
প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে, উহ? শরীর ও মনের উপর ষে প্রভাব রাখিয়। যায়, তাহাই 
মেজাজের আকার গ্রহণ করে। যাস্ত্রিক কারণেও মেজাজ গঠিত হইতে পারে । 
যেমন অজীর্ণ এবং অনিদ্রা, বদ মেজাজ এবং সুস্থ হজমক্রিয়। ও স্থনিদ্রা মধুর মেজাজ 
উৎপন্ন করে। তাহা ছাডা, আভান্তরীণ যস্্গুলির ক্রিয়! মেজাজের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে । যেমন গ্রস্থিগুলির রসক্ষরণ, রক্তচলাচল এবং শ্বাসক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা 
মেজাজকে বিশেষভাবে-নিয়ন্ত্রণ কবে। 


স্বভাব (19098101077) ও মেজাজ 2-(১) মেজাজ যেমন প্রক্ষোভের তুলনায় 
বেশী স্থায়ী প্রবণতাবিশেষ, তেমন স্বভাবও মেজাজেব তুলনায় অধিক স্থায়ী প্রবণতা । 
মেজাজ বড় জোর একদিন বা! আরও কিছু বেশী কাঁলস্থায়ী হইতে পারে । কিন্তু 
স্বভাব ব্যক্তির আজীবন সঙ্গী । (২) স্বভাব মেজাজের তুলনায় গীন্ভীরতর মানসম্তরে 
নিহিত । (৩) শ্বভাব মেজাজের মত যে কোনে! অছিলার স্থযোগ লইয়া আত্মপ্রকাশ 
করে না, কিন্তু উপযুক্ত বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। (৪) মেজাজ অঞ্জিত 
বা বাস্তব প্রক্ষোভলব প্রবণতা । কিন্ত গ্রক্ষোভ-স্বভাব অজিত এবং জন্মগত উভয়ই 


প্রক্ষোভ ২৫১ 


হইতে পারে । ইহা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি প্রন্ষৃন্ধ হইবার স্থায়ী প্রবণতা । 
যেমন, মাতৃত্ব নারীর পক্ষে একটি জন্মগত প্রক্ষোভ-স্বভাব। (৫) আবার প্রক্ষোভের 
তুলনায় যেমন মেজাজ, মেজাজের তুলনায় তেমন স্বভাব, কম স্ুখছঃখ-বেদনাশীল | 
প্রক্ষোভের বেদনা স্প মেসাঞ্জের অস্পষ্ট, স্বভাবের আরও অস্পষ্ট । 

আয়ান বা ধাত. (06106187671), মেজ ও স্বভাব £__আয়ান বা ধাত, শুধু 
প্রক্ষোভ, প্রক্ষোভ-প্রবণতা বা স্ব গাবই বুঝায় না। ইহার অর্থ অধিকতর ব্যাপক। 
ইহাতে ক্মবগতি এবং ইচ্ছাও থাকে, যদিও ইহাতে প্রক্ষোভেরই প্রাধান্য । পক্ষান্তরে, 
প্রক্ষোতে এবং প্রক্ষোত-প্রবণতায়, জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক বুত্তিব স্থান নগণ্য। 

মায়ান জন্মগত এবং বাক্তির মানসিক গঠনেব সহিত অবিচ্ছেগ্যভাবে জডিন | 
পক্ষান্তরে প্রক্ষোঁভের সহিত বাক্তিব মানসগঠনের সম্বন্ধ নাই বপিলেই চলে, কাঁরণ 
মূল প্রক্ষোভগুলি সকল ব্যক্তিতেই সমান । মেজাজের সহিত মা-সিক গঠনের 
সম্বন্ধ অল্প। মেজাজ আত্মপ্রকাশ করিয়াই শরতের য়েঘের মত মিলাইয়] যায়। 
আবার, স্বভাবের সহিত মানসগঠনের সম্বন্ধ আয়ানের মত গতীব এবং বাপক নয়। 
প্রক্ষোভ-ম্বভাব ব্যক্তির সর্বাংশকে স্পর্শ করে না, কিন্তু করে তাহার অনুভূতিকে । 

মায়ানের গভীরতা, ব্যাপকতা! এবং স্থাধিত্ব নির্ভর করে উহার সহিত ব্যক্তির 
মানসিক এবং দৈহিক গঠনের অঙ্গাঙ্গিভাবেব উপব। গ্যালেন প্রভৃতি প্রাচীন 
মনীধিগণ দেহেব চারটি ধাতুর সহিত জডিত চর শ্রেণীর আয়ানের উল্লেখ 
করিয়াছেন-_যথা কোলেরিক্‌, শ্ত!জুইন্‌, ফ্রেম্যাটিক এবং মেলাঙ্কোলিক | ১ 

যে বাক্তির চিন্তা দ্রুত এবং স্থখছঃখ অনুভূতি প্রবল, সে কোলেরিক্‌; 
যে ব্যক্তির চিন্তা দ্রুত কিন্তু স্বখছুঃখ অনুভূতি দূর্বল, সে জ্যাঙ্গ,ইন, যাহার চিন্তা ধার 
এবং শসন্ুতৃতি ছূর্বল, সে ফ্লেম্যাটিক এবং যাহার চিন্তা ধীর হইলেও অন্তভূতি গভীব, 
সে মেলাক্ষকোলিক্‌। আবার বক্ত, পিত্ত, শ্র্েম্া এবং প্রীহার আধিকা এই সকল 
আয়ানের লক্ষণ। প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে স্যাঙ্গুইন ব্যক্তির রক্তাধিকা, 
কোলেরিক্‌-এর পিত্তাধিকা ফ্লেম্যাটিক-এর শ্লেম্মাধিক্য এবং মেলাক্কোলিক-এর 
গ্লীহাধিকা থাকে । এই চারটি ছাড়াও, একটি পঞ্চম প্রকারের আয়ান উল্লেখধোগা, 
য্থ! সায়বিক (নার্ভাস) । এই আম্নান-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে স্বাধুরসের আধিক্য থাকে । 
আয়,বেদ মতে ব্যক্তির তিনটি মৌলিক ধাতুর, যথা বাযু, পিত্ত এবং শ্লেম্মার প্রাধান্য 
অন্থসারে তাহার আয়ানও তিন শ্রেণীর_-যথা বায়,-প্রধান, পিত্ত-প্রদান এবং 


১ নবম পরিচ্ছেদ ২য় এবং ৩য় অনুচ্ছেদ উষ্ব্য | 


২৫২ মনোবিদ্তা 
ল্লোক্সা-প্রধান। 


অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির রসক্ষরণের প্রাধান্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের 
আয়ান উৎপন্ন হয়। এই গ্রস্থিগুলি হইতে নিংস্থত শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ রক্তের 
সহিত মিশ্রিত হইয়! ব্যক্তির মন ও শরীরকে প্রভাবিত করে । যেমন, থাইরয়েড 
গ্রন্থির অধিক বসক্ষরণ ব্যক্তিকে চঞ্চল এবং অতিসক্রিয়, আবার উহার অল্প রসক্ষরণ, 
ব্যক্তিকে নিক্ষিয় এবং মন্দ-বুদ্ধি করিয়া তোলে । ১ 


অতিরাগ (7885107) 

অতিরাগ কথাটি দ্যর্বোধক | ইহার সাধারণ অর্থ নিষ্ক্রিয় বেদনা । ইহা (১) 
যে কোনো প্রক্ষোভ, (২) প্রবল প্রক্ষোভ, যেমন তীব্র ক্রোধ বা দ্বেষ, (৩) প্রবল 
এবং বদ্ধমূল প্রক্ষোভ-ম্বভাব, যেমন তীব্র প্রতিহিংসা এবং (৪) কোনো! ব্যক্তি বা বন্তর 
প্রতি অন্ধ আসক্তি, যেমন প্ণ ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি, বিজ্ঞানীর অস্কের প্রতি অথবা 
খেলোয়াড়ের খেলার প্রতি আসক্তি, প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

এই সকল অর্থভেদ সত্বেও, অতিরাগ বুঝায় এইকব্প তমজীজ অপেক্ষা 
প্রবলতর প্রক্ষোভ-প্রবণত।, যাহা ব্যক্তিকে অল্পক।লেই অবসন্ন করিয়া ফেলে। 
হেফডিং"এব মতে অতিরাঁগ এবং প্রক্ষোৌভন্বভাঁব প্রায় সমার্থক | ইহারা উভয়েই 
বুঝায় অন্ুভূতি-প্রবণতা । কিন্তু উহারা পৃথক, কারণ অতিরাগে ক্রিয্নামূলক আবেগ 
প্রক্ষোভ-স্বভাঁব অপেক্ষা বেশী। ইহাতে অনুভূতির সহিত ক্রিয়া-প্রবণতা অথবা 
জন্রিয়তা বর্তমান থাকে। 

৩। প্রক্ষোভের অণীভেদ 

অনুভূতিকে প্রথমতঃ সংবেদ্ধনজ বেদনা এবং ভাবজ বেদনা বা প্রক্ষোভ, এই ছুই 
শ্রেণীতে এবং সংবেদনজ বেদনাকে, আবার, যাল্নিক সংবেদনজ এবং স্তুখদুঃখবেদনা, 
এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । মকল যান্ত্রিক এবং বিশেষ সংবেদনই স্ুখ- 
ছুঃখাত্মক রাগে (1)০৭0,10 (0119) বপ্জিত হয় । 

ভাবজ বেদনা অথবা প্রক্ষোভকে আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-__ 
যথা সাধারণ প্রক্ষোভ 'এবং বিশেষ প্রক্ষোত। সাধারণ প্রক্ষোভ, যেমন হর্ষ 
এবং বিষাদ সকল বাক্তিই অন্ুভব করে । বিশেষ প্রক্ষোভগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে 
ঘটিয়1 থাকে । বিশেষ প্রক্ষোভ আবার ব্যক্তিগত বা মূর্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক 


১ চতুধিংশ পরিচ্ছেদর__-২য অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 
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বা অমূর্ত ভেদে ছুই প্রকার । ব্যক্তিগত বা মূর্ত প্রক্ষোভ স্বার্থকেক্দ্িক (৪8০15510) এবং 
পরার্থপর (818151০) ভেদে ছুই শ্রেণীর হইতে পারে। প্রথমটি কোনো বাক্তি বা 
ব্যক্তিসমূহকে কেন্দ্র করিয়া ঘটে। ভয়, ক্রোধ, দ্বণা, হিংসা, অহঙ্কার গ্রভৃতি বাক্তিগত 
বা স্বার্থকেন্দ্রি প্রক্ষোভ। অপরপক্ষে সহানুভূতি, ভালবাসা, দয়া, পিতৃন্সেহ,মাতৃন্সেছ, 
দেশপ্রেম, বন্ধুবাৎ্সল্য প্রভৃতি ব্যক্তিগত অথচ পরার্থপর বা সামাজিক প্রক্ষোভ | অন্য- 
দিকে নৈর্ব্যক্তিক প্রক্ষোভে ব্যক্তিব স্থান নাই। নৈর্বান্তিক প্রক্ষোভকে রূস (3070- 
700) বলে। ইহারা আবার তিন শ্রেণীর- যথা, জ্ঞানাত্বক বন অথবা সত্যপ্রেম, 
অনুভূতিমূলক বা সৌন্দর্যমূলক রস বা পৌন্দর্ষ-প্রেম এবং ইচ্জা বা চরিত্রমূলক রস 
অথবা গ্তায়প্রেম। 

প্রক্ষোভের উপকোক্ত শ্রেণীভেদে ডঃ হেনরী হরিফেন-এর (38010) মত অন্ুদরণ 
কর! হইয়াছে । এই শ্রেণীতেদটি রেখাচিত্রের সাহাযো দেখানো যাইতেছে । 





অগভূতি 
2282 
| 
নি ব্দেণা ভাবজ মা বা প্রক্ষোভ 
| | | | 
যাক্জ্রিক বেদনা স্থথছুঃখ বেদনা সাধারণ প্রক্ষোভ বিশেষ গ্রক্ষোভ 
] | 
না | 
ব্যাক্তিগত নৈর্যক্তিক 
ৰ প্রক্ষোভ বা রুম 
স্বাথকেক্ত্রিক পার্থপর 





ূ ণ ৃ 
জ্ঞানাত্বক শৌন্দর্ঘমূলক চরিব্রমূলক 
রস রস রস 


৪। কয়েকটি প্রক্ষোভের বিশ্লেবণ 


প্রক্ষোভের স্বরূপ বুঝিতে হইলে কয়েকটি প্রধান প্রক্ষোতের মানস এবং শারীর 
লক্ষণগুলি বিষ্লেষণ আবশ্যক । 

(ক) ভয় (65) :- চালস ডারুইন (1087%75) তাহার 02. 90০ 17500939102 
01870006107) 100 1050 9010 72100815 গ্রন্থে ভয়ের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা 
এই £-- 


২৫৪ মনোবিষ্ঠা 


“চোখ মুখ বিস্তৃত হয় এবং ভ্রযুগল উপরে ওঠে । তীত ব্যক্তি প্রথমে প্রাণহীন 
মুত্তির মত নিশ্চল এবং নিম্পন্দভাবে দীড়াইয়] থাকে, অথবা হামাগুড়ি দিয়া দৃষ্টির 
অন্তরালে সরিয়া পডে। তাহার বুক সজোরে টিপ. টিপ, করিতে থাকে এবং পাঁজরার 
গায়ে স্পন্দিত হয় বা ধাকা দেয়; কিন্ত্ত এই অবস্থায় ইহা দেছের সর্বাংশে বেশী রক্ত 
প্রেরণ করিয়া অন্বাভাবিকরূপে কাধকর হয় কি না তাহা অনিশ্চিত, কারণ মুছণর 
প্রথম অবস্থার মত. ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে চর্ম ফ্যাকাসে হইয়া যায় । 

'উপরকার এই বিবর্ণতা হয়ত, রুক্তবাহ কেন্দ্র (৬৪৪০-0০6০:-6976) প্রভাবিত 
হইয়৷ চর্মের ক্ষুদ্র ধমনীগুলিকে সঙ্কুচিত করিবার ফলে ঘটে । নিদারুণ ভয়ে যে চর্ম 
বিশেষরূপে প্রভাবিত হয় তাহ বুঝা যার, যখন চর্য হইতে অদ্ভুত এবং অবোধ্য রকমের 
ঘাম বাহির হইতে থাকে । ঘাম বাহির হওয়া আরও আশ্চর্জনক এই জন্য ঘে চর্ম 
শতল থাকে এবং ঘামও ঠাওা, অথচ স্বেদগ্রস্থিগুলির ক্রিয়ার উদ্দীপন। নির্ভর করে 
চধের উত্তাপের উপর। 


““চর্মরোমগ্ডলি দ্রাড়াইয়| ওঠে । হৃদযন্ত্রের ক্রিম ব্যাহত হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বা দ্রুত 
হয়। লাপাগ্রন্থিগুলি ঠিক মত কাজ কবে না এবং মুখ শুকাইয়া যায়।-..দেহের সকল 
পেশীই কম্পিত হয়। প্রথমই ওষ্ঠ কাপিতে থাকে ।-*'কগস্বব বাধিয়া যায় বা অস্পষ্ট 
হয় বা একেবাধেই কণ্ঠ'শাধ ঘটে । তয় -শাব্রহ্ব হইযা আতঙ্কে পরিণত হইলে-*" 
হৃদয় উদ্দাম়ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে অথব! নিক্ষিন হইয়া যায় এবং মুছণ ঘটে) 
মৃতের বিধর্ণতা দেখা দেয়, শ্বামকচ্ছু অনুভূত হয় এবং নাসারক্ধের পক্ষদ্বয় অতান্ত বিস্তৃত 
হয়।-..মুক্ত এবং যেন ঠিক্বাইঘ্া পড়া চক্ষুগোলক ভষের বস্ততে নিবদ্ধ হয়, অথবা 
অস্থিরভাঁবে এক দিক হইতে আর এক দিকে ঘুরিতে থাকে । তারারন্ধ অতান্ত 
বিস্তৃত হয়। দেহেবু পেশীগুলি শক্ত হয় অথবা, যেমন তডকাঁয় ঘটে, তেমন খি চাইতে 
থাঞ্সে। 

“হাত ছুইটি একবার মৃষ্টিবদ্ধ হয আর একবার খুলিয়া যায়। হাত দুইটি যেন 
কোনো ভয়ঙ্কর বিপদ এড়াইবার জন্য প্রসারিত হয়, অথব! উদ্দামভাবে মাথার উপর 
আঘাত করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সোজ| পালাইয়া যাইবাব আকন্বিক এবং ছুদমনীয় 
প্রবণতা দেখা দেয়। 

আসন্ন বিপাদরূপে প্রত্যক্ষ বা কল্পিত কোনো পরিস্থিতিই ভয়ের বস্ত। মনের 
পিক হইতে প্রথমেই ঘটে একটি কেন্দ্রীয় বা মন্িষ্ষগত ক্রিয়া, যাহা ভীতিজনক 
পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ বা ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট । ভীত ব্যক্তির এচ্ছিক শক্তি কেন্দ্রীভূত 
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হয় পেশীজ ক্রিয়ায় এবং তাহার চিন্তনের বিষয় হইয়া! দাড়ায় ভীতিজনক পরিস্থিতিটি। 
অস্বাভাবিক উত্তেজনা এবং আত্যস্তরীণ উত্তেজনার ফলে সর্বাঙ্গীণ অন্বস্তি অনুভূত 
চয়। স্টাউটু বলিয়াছেন, ভঙ় শুধু যে আসন্ন বিপদ হইতে ঘটে তাহাই নয়, কিন্তু 
“কোনো অদ্ভুত, আকন্বিক প্রবলভাবে আক্রমণকারী ঘটনার চমকপ্রদ অথব] 
উদ্বেগজনক ফলহিপাবে ও ঘটিয়৷ থাকে ।”” দৃষ্টান্ত হিসাঁঞে ভূতের ভয় উল্লিখিত হইতে 
পারে। জ্ঞানের শিয়্তর অবস্থায় ভয়ের যাক্ত্িক প্রকাশ প্রবল আকারে দেখ! যায়, 
কিন্তু উচ্চতর অবস্থায় উহার প্রবলতা কমিয়া যায়। 


(খ; ভ্রোধ (১০৪০) _ডাকুইন্‌-গ্রদত্ত ক্রাধেব দৈহিক ও মানসিক পক্ষণের 
বর্ণনা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে । 


ক্রোধে হৃদযন্ত্র এবং রক্তচলাচল পরিবতিত হয়_মুখমগ্ডল রক্তবর্ণ, কপাল এবং 
গলার শিরা স্ফীত এবং রক্ত মাথায় চালিত হয়। শ্বানপ্রশ্বাসের গতিও পরিবত্িত 
হয, বুক ছুলিতে এবং স্ফীত নাসারন্ধ কাপিতে থাকে । দেহ সক্রিয় হইবার প্রস্তুতি 
হিসাবে সোজা হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত হইয়া অপমানকারীর উপর ঝুঁকিয়া পডে। 
দু ও স্থির সঙ্কল্প গ্রকাশ করিয়া মুখ বন্ধ থাকে এবং দত্ত আবদ্ধ হয় অথব] দত্ত দত্তে 
ঘর্ণণ চলিতে থাকে । অপমানকারীকে আঘাত করিবা৭ জন্য মুষ্টিবদ্ধ হাত তোলা, 
তাহাকে চলিয়া যাইতে বপা, ধাকক। দেওয়া, আঘাত কা, এমন কি প্রাণহীন বস্তুকে ও 
আঘাত বা আছাড দেওয়া ক্রোধে সাধারণ লক্ষণ। ক্রুদ্ধ শিশুর] উপুড় বা চিৎ হইয়! 
মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া চিৎকার করিতে থাকে এবং নাগালের মধো থে বস্ত পা তাহা 
আচভাইতে, লাথি মারিতে অথবা কামডাইতে থাকে | 


কিন্তু ক্রোধে পেশতন্ত্র অন্যভাবে সক্রিয় হয়। প্রথপ ব্রেধে পেশীর কম্পন ঘটিয়া 
থাকে। ৩ষ্ঠ অসাড়, ক কুদ্ধ অথবা উচ্চ এবং কর্কশ হইয়া পড়ে। ক্রুদ্ধ অবস্থায় 
সেশি কথা বলিলে, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে থাকে । ক্রোধে চুল কণ্টকিত এবং 
কপাল মাঝে মাঝে কুঞ্চিত হয়। চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকৃরাইয়৷ পড়ে এবং 
কোটর হইতে যেন চোখ বাহির হইয়া আসিতে চায়। 

মনের দিক হইতে ক্রোধ বিরুদ্ধতা বা প্রতিকূলতা চূর্ণ করিতে চায়। এই 
প্রক্ষোভটির লক্ষণ হইল সক্রিয় বিরোধিতা এবং আক্রমণ, যেমন ভয়ের লক্ষণ হইল 
অসহায়বোধ এবং পলায়ন | জানের নিম্নুতর অবস্থায় ক্রোধ নিকটবর্তা ঘকল বস্তকেই 
ভাঙ্গিতে, ছি'ডিতে এবং ধ্বংস করিতে চায়। যেমন একই দলভুক্ত একটি কুকুরের 


২৫৬ মনোবিষ্যা 


ডাকে অন্যান্য কুকুর ক্রুদ্ধ হয় এবং আক্রমণ করিবার মত কিছু না দেখিয়া পরস্পরকে 
আক্রমণ করিয়া বসে । কিন্তু জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে ক্রোধ অধিকতর জটিল আকার 
ধারণ করে এবং চিন্তন বিকাশের ফলে বাস্তব কারণে সীমাবদ্ধ হয়। 


স্টাউটু মনোবিকাশের বিভিন্ন স্তবগুপির সহিত সম্বন্ধ ক্রোধের বিভিন্ন আকার- 
গুলির বর্ণন1] করিয়াছেন। প্রাথমিক স্তরে যোগ্যাযোগ্য বিচার ন। করিয়া ক্রোধ 
যে কোনো বস্তর দিকেই ধাবিত হয়। জ্ঞানমুলক চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রোধের প্রকাশ স্পটুতর হইয়া! ওঠে । এই অবস্থায় ক্রোধ সন্মুথস্থ ষে কোনে! বস্তর 
দিকে আর চালিত হয় না, কিন্তু যে বক্তি ক্রোষের কারণ তাহার দ্িকে চালিত হয়। 
শারীরিক বলপ্রয়োগই ক্রোধ্প্রকাশের সাধারণ উপায়। কিন্তু উস্চভর মানস- 
বিকাশের স্তরে শারীরিক বলপ্রয়োগের পরিবর্তে বিরুদ্ধ শক্তিগুলি যে আমাদের 
শক্তিব নিকট পরাভূত হইয়াছে এই কল্পন] বা জ্ঞানই হয়ত যথেষ্ট । চিন্তনের বিকাশই 
এইরূপ কল্পন। বা জ্ঞানের কারণ । 


ক্রোধ এবং ভয় এই ছুইট্চি প্রক্ষোভকে ক্যানন্‌ জরুরী প্রক্ষোভ্ 
(71010:69,05 92০0) বলিয়াছেন। ক্রোধ জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইয়া উহাকে 
পরাভূত করিবাঁর চেষ্টা করে এবং ভয় উহার মহিত আটিয়! উঠিতে না পাবিয়া পলায়ন 
প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। ভয়ের তুলনায় ক্রোধ অধিকতর বলশালী। আবার 
প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি অধিকতর বহিক্ষি্ন এবং কম ছুঃখদায়ক প্রক্ষোভ। 


(গ) হর্ষ ও বিবাদ সুখ ছুঃখ বেদনাঁব তুলনায় হয ও বিষাদ উন্নততর অনুভূতি, 
কারণ ইহারা উত্পন্ন হয় কোনো সমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ, কল্পনা বা চিন্তন হইতে । 
কোনে ইচ্ছার বা ইচ্ছামূলক প্রবণতার পরিপূত্তি হইলে, হর্য এবং উহার বার্থতা 
ঘটিলে, বিষাদ উপস্থিত হয় । 


হর্য ও বিষার্দ পকল প্রক্ষোভের মূলগত অনুভূতি, কারণ সকল প্রক্ষোভই হর্ষ 
অথবা বিষাদের ছারা অনুরঞ্জিত হয়। কিন্তু ম্যাকৃড,গযাল্‌-এর মতে হর্ধ ও বিষাদ 
মৌলিক (5:77), প্রক্ষোভ নয়, কিন্তু উৎপন্ন (6০793) প্রক্ষোভ, কারণ হর্য ও 
বিষাদ ইচ্ছার পুরণ অথবা অপুরণ হইতে উদ্ভৃত হয়। বিষাদ সাধারণতঃ পশ্চাদদ্শা 
(890:0809০57%৪) প্রক্ষোভ, কারণ ইহা পশ্চাতে তাকায়। অতীত ব্যর্থতা হুইতেই 
দুঃখের বা বিষাদের উৎ্পত্তি। আবার হর্ষ প্রধানতঃ সম্মুখদর্শী (679909087%9) | 
ইহ] সম্মুখে তাকায়, কারণ ইচ্ছার পরিপূর্ণতা হইতেই হর্ষের উৎপত্তি । 


প্রক্ষোভ ২৫৭ 


শরীরের উপর হর্ষ ও বিষাদের ক্রিয়া বিপরীত। এই ক্রিঘা স্থখছুঃখবেদনার 
অন্তরূপ, যদিও অধিকতর জটিল এবং সর্বাঙ্গীণ। নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বীস, রক্তচলাচল, 
হজমক্রিয়] প্রভৃতির উপর হর্ষ স্থস্থ প্রভাব এবং বিষাদ অহস্থ প্রভাব বিস্তার করে। 

ইহাদের প্রকশও বিপরীত। হ্র্যান্থিত বাক্তি সোজ! হইয়া! দীড়ায়। তাহার 
বক্ষ প্রসারিত হয়, চোখ উজ্জল এবং মুখমণ্ডল হাম্তময় হয়। সে হয়ত আনন্দে 
লাফাইয়া ওঠে, অন্য ব্যক্তির সহিত বেশী মেলামেশা করে। আবার বিষাদগ্রস্ত বাক্তির 
চক্ষু দিয়া জল বাহির হয়, সে ছুঃখভারে নোয়াইয়া পডে, তাহার বক্ষ সঙ্কুচিত হয় এবং 
দেহ শিথিল হইয়া! বা এলাইয়! পড়ে । 


(ঘ) ভালবাসা (1,0০০) £__-ভালবাস! প্রক্ষোভটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । জঙ্কীর্ণ অর্থে ইহা! যৌন বা কামজ লিপ্ার নামাস্তর । এই ভালবাস! সাধারণতঃ 
স্বার্থপর, কারণ ব্যক্তির নিজ কায়না পরিতৃপ্ত হইলেই ইহার চরিতার্থতা ঘটে । 

ব্যাপক অর্থে ভালবাশা একটি পবার্থপর ব| সাঁমাঁজিক প্রক্ষোভ। অগ্বাগ এবং 
সহানুভূতি ইহার প্রধান লক্ষণ । ভালবাসায় এক ব্যক্তি অপর বাক্তির সখদুঃখের 
নহিত আপন স্বথদ্ুঃখ অভিন্ন অন্থভব কবে, উহাকে আদব করে 'এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে 
দেখে। মাতৃন্েহ ভালবাসাব একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ । উচ্চতর স্তরে কোনো আদর্শ 
ভালবাপাব বস্তু হইতে পাবে যেমন ভক্তের ভালবাসা ভগবানেব (প্রতি অথবা শিল্পীর 
ভালবাসা মৌন্দর্ষের প্রতি । এই উচ্চতর অন্ুভূতিগুপি প্রক্ষোভের তুলনায় উন্নহতর্‌ 
রস (১১014205700) | 

(ড) ছা (1110) 25 ভালবাসার বিপরাত প্রক্ষোভ হইল দ্বণা। দ্বণ্য বপ্ত বা 
বাক্তি আকষপ না কারয়। আমাদিগকে দূরে সবাইয়া রাখে । 

ম্য।কৃড়গ্যাস্‌ এব মতে দ্বণা মৌপিক নয়, কিন্তু যৌগিক প্রক্ষোভ। ইহাতে 
মিশ্রিত থাকে ক্রোধ ভয় এবং বিতৃষ্ণী। ভালবাসা স্বস্থ, কিন্তু দ্বণা অসুস্থ 
প্রক্ষোভ। প্রথমটিতে 'ামাদের সত্তা প্রসারিত এবং দ্বিতীগটিতে সঙ্কুচিত হয়। 
আবার প্রথমটি পরার্থপর ২1 সামাজিক এবং গঠনমূলক, কিন্তু দ্বিতীয়টি স্বার্থপর, 
অসামাজিক এবং ধ্বংসমূলক প্রক্ষোভ। 


(চ) সহানুভূতি (9520080],5) ১__-অপরের অন্ুভূতির সহিত শিজ অনুভূতির 
নাম সহানুভূতি ॥ অপরের সুখে সখী এবং ছুঃথে দুঃখী হওয়াই সহানুভূতির লক্ষণ । 


১৭ 


৫৮ মনোবিদ্ধ 


সহান্ভূতি একটি পরার্থকেন্দ্রিক প্রক্ষোভ। ইহা! সহজাত, অনৈচ্ছিক এবং 
সকলের, এমন কি শিশুর মধ্যেও, দেখা যায়। শিশু তাহার মাতাকে হাজিতে 
দেখিলে হাসে এবং কীাদিতে দেখিলে কাদে । অত্করণ প্রবৃত্তিই সহানুভূতির মূল 
কারণ। একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিলেই, দলের অন্যান্য কুকুর লহজাত অন্থকরণ 
প্রবৃত্থির বশবর্তা হইয়া ঘেউ ঘেউ করে। 

উচ্চতর সহানুভূতিতে যেমন পরের স্থখছুঃখের অনুভূতি ঘটে, তেমন অবগতিমূলক 
এবং ইচ্ছামূলক মানসবৃত্তি ঘটিয়া থাকে । স্থখদুঃখ প্রভৃতির বহিঃপ্রকাশের প্রত্যক্ষ, 
অর্থবোধ, নিজেকে অপরের অবস্থায় কল্পনা! করা এবং চিন্তন সাহায্যে অপরের 
অনুভূতি বুঝিতে পারা, এই সবগুলিই অনুভূতি কারণ । 

সহানুভূতি সম্ভব হয় সম-অবস্থাযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে। ক্রোড়পতি দরিদ্রকে করুণা 
করিতে পারে, কিন্তু দরিদ্রের প্রতি সহাহগভূতিশীল হইতে পারে না। সম-অবস্থার 
ব্যক্তিই নিজকে অপরের অবস্থায় কল্পনা করে। 

সমান্থুভূতি (90009$)5)১ £_ সহানুভূতি এবং সমান্ুভৃতির পার্থকা উল্লেখযোগ্য । 
সহাহুভূতিতে হুই ব্যক্তির মধ “সাহিত্য” বা সাদৃশ্য অস্ভূতি হয়। ইহাতে এক 
ব্যক্তি নিজেকে অপর ব্যক্তির সহিত অভিন্ন অথবা এক বলিয়া বোধ করে না। কিন্তু 
সমান্থভৃতিতে এক ব্যক্তি যেন অপরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত একাত্মতা 
ব। অভিন্নতা বোধ করে। শিশুরা ঘুডি উডাইয়া আনন্দ পায়, কারণ তাহাঁর। উহার 
সহিত এমন অভিন্নতা বোধ করে যে তাহাদের মনে হয় যেন তাহারাই আকাশে ঘুড়ি 
হই্য়] উডিতেছে। কল্পনায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাঁব অতিক্রম করিয়া তাহার! আনন্দ 
অনুভব করে। 

৫। প্রক্ষোভের প্রচলিত কেন্দ্রীয় মতবাদ 
(77801610781) 07 091108] 70)6015 01 1277061017) 

প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত উপাদদানগুলি পাওয়া যায় £-- 

(১) প্রত্যক্ষ, গ্রতিরূপ বা ধারণা, যাহা প্রক্ষোভ উৎপন্ন করে, (২) এই মানস 
ক্রিয়াগুলির সহিত সংশ্লরি৯ কতগুলি কেন্দ্রীয় বা মপ্তিষ্ষগত ক্রিয়া, (৩) প্রক্ষোভের 
নখ-ছুঃখাত্মক অনুভূতি, (৪) এই অন্ুতৃত্তির সহকারী কতগুলি শাবীর প্রকাশ, 
যেমন নাভী, শ্বাস-প্রশ্বান, হদ্যস্্, রক্তসঞ্চালন, অস্তঃরক্ষা এবং বছিঃরক্ষা গ্রস্থির 
রসক্ষরণ, পেশীজ ক্রিয়ার পরিবর্তন এবং (৫) প্রক্ষোভ অহুড়তির ফলম্বরূপ 


১' উড ক্সার্ধ আও মাকুইস- সাইকলজি (প্রথম এশীয় সংস্করণ) পৃঃ ৩৩৯৩৪ 


প্রক্ষোভ ২৫৯ 


প্রতিক্রিয়া । 

উদাহরণ £ কেহ হয়ত বাঘ দেখিয়া ভয় পাইল। ব্যাপ্রপ্রত্যক্ষ হইতে আবস্ত 
করিয়া ভীতিজনক পরিস্থিতির উপলব্ধি পর্বস্ত মানস ক্রিয়াগুলি দুঃখবেদনাময় এবং 
ইহারা সাধিত হয় কতগুশি মন্তিষ্কীয় বা কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার সহযোগিতায় । ব্যান 
দর্শনের ফলে শারীরযস্ত্রের নান। পরিবর্তন হইল, যেমন ভীত ব্যক্তির মুখ বিবর্ণ হইয়। 
শুকাইয়া গেল, বুকটা িপ.ছিপ, করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গ কাণিতে লাগিল, হাত-পা 
অসাড় বোধ হইল এবং সে পলায়ন করিল, বা মৃছিত হইল। প্রক্ষোভের উল্লিখিত 
ব্যাখ্যা প্রচলিত মতবাদের উপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় প্রচলিত মতবাদ অন্ুপাত্রে 
প্রক্ষোভের প্রথম প্রধান কারণ হইল কোনো বন্ধ, বাক্তি বা পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ, 
প্রতিরূপ বা ধারণা । এই কারণটি মুখ্যতঃ কেন্দ্রীয় বা মস্তিফগত, যেহেতু প্রত্যক্ষ, 
প্রেতিরপ বা ধারণ] দৈহিক দিক হইতে নার্ভকেন্দ্রের বা মস্তিষের ক্রিয়ার সহিত সন্বদ্ধ। 
প্রক্ষোভ উৎপন্ন হইলেই উহার ফলব্বপ নানা যান্ত্রিক, গ্রস্থীয় এবং পেশীক্জ সংবেদন বা! 
প্রকাশ ঘটে এবং ইহাদের ফলে প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়] উৎপন্ন হয়। তাহ! হইলে 
প্রচলিত মন্ড অনুসারে প্রথমে প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণ!, এই কেক্দ্রায় 
ক্রিয়াগুলি ঘটে, উহাদের ফলে প্রক্ষো্ড উৎপন্ন হয়, আবার প্রক্ষোভের ফলে 
দেহ্যন্ত্রীয় নানা প্রকাণ দেখা দেয় এবং উহাদের ফলে প্রতিক্রিয়া! ঘনে। 

কিন্তু জেম্স্‌-ল্যাঙ্গ, প্রক্ষোভের প্রচলিত মত স্বীকার করেন নাই। 


৬। প্রক্ষোভের জেম্স্‌-ল্যাঙ্গ মতলাদ 

(ত্877)65-1,81705 11997 01 [১171011911) 
আমেরিকান মনোবিদ, উইলিয়াম জেম্স্‌ এবং ড্যানিশ, শারীববৃন্তবিপ, সি. জি. 
লাঙ্গ প্রক্ষ্যেভের যে মতবাদ বাখ্যা করিয়াছেন তাহা প্রচলিত বা কেন্দ্রীয় মতবাদের 
বিপরীত। জেম্স্‌ এবং ল্যাঙ্গ, স্বাধীনভাবে, যথাক্রমে ১০৮৪ এবং ১৮৮৫ শ্বীষ্টাব্দে, 
প্রক্ষোভেবু যে দুইটি মতবাদের অবতারণা কবিয়াছেন উহাব। আমলে অভিন্ন, শ্লতবাং 

যুক্তভাবে জেম্স্-ল্যাঙ্গ মতবাদ পে পবিচিত। 

জেম্স্-ল্যাঙ্গ মনে করেন যে প্রক্ষেভের উদ্দীপক কারণ প্রথমেই প্রক্ষোভ 
উৎপন্ন কবে না, অথ প্রত্ক্ষ, প্রতিবূপ বা ধারণ জাতীয় কেক্দ্রয় ক্রিযার ক্লে 
প্রক্ষোভ ঘটে না। এই মতানুসারে প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ প্রথমেই 
" আভ্যস্তরীণ দেহ্যন্ত্রের নাভ'কেন্দ্রকে উদ্দীপিত করিয়া নান! প্রকার বাদ্দ্রক 
সংবেদন ঘটায় এবং এরই বাঁন্জ্রিক সংবেঞনগুলির ফলে যে মানসবৃত্তি উত্দ্প 


টি মনোবিদ্যা 


হয় তাহাই প্রন্মোভ। প্রচলিত মতানুসারে প্রবা.শর কারণ প্রক্ষোভ, কিন্ত 
€জম্স্-ল)াঙগ, মতানুলারে প্রক্ষোভের কারণ প্রকাশ । 

জেম্স্এর প্রলিদ্ধ মনোবিদ্যাগ্রস্থ “প্রিনসিপ লস অফ. সাইকলজি” হইতে 
তাহার মতব্যাখ্যার একটি প্রসিদ্ধ অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে | 

ই স্থুল প্রক্ষোভ গুলি সম্বন্ধে আমাদেব সাধারণ চিন্তাধারা এট যে কোনো 
ঘটনাব মানিক প্রতাক্ষ প্রক্ষোভ নামক মানস অনুভূতি উৎপন্ন কবে এবং শেষোক্ত 
মানসবুত্তি দৈহিক প্রকাশ ঘটায়। পক্ষান্তবে মামা” মতবাদ এই যে উদ্দীপক ঘটনা 
প্রত্যক্ষ হইবার ঠিক পবেই দৈহিক পবিবর্তনগুলি ঘটি! থাকে এবং এই পরিবর্তনগুলি 
ঘটিবার ফলে উহাদের যে অনুভূত্তি হয় তাহাই গ্রক্ষোভ। সাধারণ জ্ঞানবশে আমবা 
বলিয়া থাকি ঘে আমা আমাদের দুর্ভাগোবু জন্য দুঃখিত হয়! কাদি, ভালুক দেখিয়া 
ভীত হইয়৷ পলায়ন করি, প্রতিদ্বন্দীর নিকট অপমানিত হইয়া ক্রোধবশে তাহাকে 
আঘাত কবিয়া বসি। কিন্তু যে মতটি বর্তমানে সমধিত হইতেছে তদজপারে এই 
ঘটনাক্রম ভ্রান্ত। একটি মানসবৃত্তি আর একটি মানসবৃত্তির দ্বারা প্রবন্তিত হয় ন]। 
দৈহিক প্রকাশগুপি উহাদের মধ্যবর্শী থাকে । এইবূপ বলাই অধিক মুক্তিণুক্ত ষে 
আমরা কাদি বাঁ য়া ঢঃখিত হই, আঘাত কি বলিয়াই ভুদ্ধ হই, কাপি বপিয়াই 
ভীত হই, কিন্তু দুঃখিত, ক্রুদ্ধ এবং ভুত হই লগিয়া যথাক্রমে ক।দি না, 
ভাঁঘাত করি ন। এসং কাপ না।” 


জেমস আরও বলিন্ছেন, "দৈহিক পরিধতনিগুলি যাহাই হউক না কেন, 
উহার গ্রতোকটি ঘটিবামার তীম্টু বা তস্পনুভাবে অনুভূত হয়।” আবার 
“আমরা বদি কোনে গ্রবন গ্রুন1ভের কল্পনা করি এবং উহার চেতন! হইতে 
সকল দৈহিক লক্ষণগুলি নিপ্তিষ্ন করিনার চেষ্টা করি, আমরা দেখি যে উহার 
কিছুমাত্র অন্শিষ্ট থাড না। কোনে হানস 'উপাদানই” থাকে না বাহ 
দ্বার! গ্রচ্মে।ভটি গঠিত হইতে পাত্রে এনং বাহ।ও বা অবশিষ্ট থাকে, ভাহা শু 
একটি শুষ্ক এবং নিরপেক্ষ বুদ্ধিনুদক প্ররভ্যক্ষ প্রিয়।” । জেম্স্‌ 'আবও 
বসিতেছেন, “আমর শরীর যদি অনাড় হইত তাহা হইলে কি কোমল কি 
কঠোর, সকল ভন্ুভুতি হইতেই তাঁমি বধিত হইতাম এবং শুধু অবগতি বা 
বুদ্ধিমুূলক দত্ত বহন করিতাঁম।” 

জেম্স-এর মতে *প্রক্ষোভ উ€*1দক বন্ত দৈহিক পরিবর্তন ঘটায় একটি 
গূর্বগঠিত দেহ্যক্ত্রের দ্বারা । এই পরিবর্তন এমন লক্ষ এবং অসংখ্য যে সমগ্র 


পক্ষে ভ ২৬১ 


দেহযস্কে বলা চলে একটি শব্ধায়মান ফলক যাহাতে প্রত্ে+টি চেতনা-পরিবর্তন 
ঝঙ্ত হয়।”” অধিকন্তু “প্রতোকটি দৈঠিক পরিবর্তন কতগুলি উপাদানের সমষ্টি । 
উপাদরানগুলি হইল দেহযস্ত্রের পরিবর্তন এবং প্রত্যোকটি পবিবর্তনই উদ্দীপক বস্ধর 
প্রতিবর্তা ফল।” 

তাহা হইলে, জেম্স-এর মন্রান্ুদারে প্রত্যক্ষকে কেন্দ্র করিয়া যে যান্ধিক 
সংবেদনগুচ্ছ প্রতিবর্তবূপে উদ্দীপিত হয, তাহাই প্রক্ষোভ।  মনোটৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টতে সমগ্র প্রক্ষোভচেতণাকে শ্রতিবর্তনীপে উৎপন্ন বাখিত এংধেনে পরিণত কবা 
যাষ। 

নি.জি ল্যাঙ্গ-এর মত £ জেমস-এব নটি কোনোকণে পম্পর্টি ন না ভইযাই 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সি. জি. লাঙ্গ যূলন্ঃ এএট সিঙগন্দে উপনীত হইয়াছেন । 
জেম্ন্‌ এবং শাঙ্গ উভয়ের মক্েই প্রক্ষোছ কতগুলি শরীর শ্রীকাশ, পর্রিখন বা 
সংব্দেন মা । জেস্স্‌ বান্ত্রক মংপেদনের উপর বেশী গরুতে ভারোপ 
করিয়াছেন। কিন্ত ল্যাঙ্গ বাহুনিমাগক ।:৮-,700৭ এ) পরিবত খের উপর 
বেশী জোর দিয়ছেস | নিনি বলেন যে “গক্ষে নেত্র উদ্দীপক যদি নাহস্য়িম্ক 
যন্ত্রকে সক্রিয় না করিত তাহ হইলে 'আমরা উনা্ীন না নিস্পৃহ্‌ জীবন যাপন 
ঝকরিতাম।” এইবপ ম্ববস্থায ধাহাজগন্টেণ সংপেদন মামাদেৰ অনিজ্ঞ শাকে সমুদ্ধ 
করি এবং জান বাড়াই, কিন্তু না করিত পথ উত্পাদন, না প্ুথন্ত কধিত কোণে, 
না অবনমিত করিত উদ্বেগে, না আঅভিভ ক করিত ভযে। প্রুল্গোভেব জন্য পাহনিয়ামক 
যন্ত্রকেই ধন্যবাদ দিতে হয়। 

স্থতরাং লাঙ্গ-এব মতান্নণারে প্রক্ষোভের ডুইটি পরশ | পুথমটি হইল উঠার 
সংবেধনরূপ কাবণ যাঠ। স্লঃণের অথবা মনল ধাবণার সাহাযো কাক করে। আপার 
দ্বিতীয়টি হইল উহ্াব কা, অর্থৎ প্র্বির্তব-প উৎপন্ন বাহনিধামক পরিবর্তন গুলি, 
যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঙ্ষেব মধো বক্তপ্ঞ্ালন এবং উহাদের সনু নিভরশীল মানগিক 
ও দৈহিক পরিবর্তনগুলি | তীহার মতেও এই ছুইঘেব মধাবতী কোনো বেদনা নাই । 
প্রক্ষোভ শেষোক্ত পরিবতনিগুলিরই নামান্তর । 

জেম.জ্‌ ল্যাঙ্গ মতবাদের সপক্ষে যুক্তি £ জেম্ম-লাঙ্ষ মতবাদের স্বপক্ষে ঘৃক্তি- 
গুলি সংক্ষিপ্তভাবে এইপ্রকার £-- ্‌ 

(১) প্রক্ষোভ হুইতে উহার শারীরিক প্রকাশগুলির বেদন! বিস্ছিম্ন 
করিলে প্রক্ষোভ থাঁকে না, থাকে একটি শুষ্ক এবং সুখদুঃখনিরপেক্ষ 


২৬২ মনোবিদ্া 


বুদ্ধিমূলক প্রত্যক্ষ । 


(২) বন্তশৃ্য বা অমুলক প্রক্ষোভিও (01১39961033 91006107) প্রচলিত মতে 
ব্যাখত হয় না। মানসরোগী বিনা কারণেই ভীত, কুদ্ধ বা অন্য প্রকারে পর্ন 
হইতে পারে । তাহার প্রক্ষোভেব মূলে প্রায়ই বাস্তব প্রত্যক্ষ থাকে না. কিন্তু থাকে 
শুধু যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ । শ্তরাঁং এই প্রৰাঁব ভাসমান বা শুন্য প্রক্ষোভ 
আসলে যান্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাঁশেরই নামান্তর | 

(৩) প্রক্ষোভের বান্ত্রিক প্রকাশের কৃত্রিম উৎপাদনে উহ! উগপন্ন হয়। 
(যমন অভিনেতাব1 ক্রোধ, ভয়, স্বখ, দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোঁভ গুলির বহিঃপ্রকাশ অনু- 
কবণ করি] উহাদের শন্তভব করিযা থাকেন। 

(8) প্রক্ষোন্ড এ-ং উহার যান্ত্রিক প্রকাশ অভিন্ন, কারণ প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্ষে প্রক্ষোভ বাড়িয়া যায় । পলাধন করিতে বা কাদিতে আরম্ভ করিলেই ভয় বা 
দুঃখ আরও পাইয়া বসে । 

(€) প্রক্ষৌভের প্রকাশ দমন করিছেই প্রক্ষোভ অন্তহিত হয়। যেমন 
পলায়ন না করিলে অথবা ন1 কাদিলে ভয় এবং ছুঃখ তিরোহিত হয় । 

এইরূপে প্রতিপন্ন হয় যে যাস্ত্রিক প্রকাঁশ বা সংবেদন ঘটিলেই প্রক্ষোভ ঘটে এবং 
উহার! ন। ঘটিলে প্রক্ষোভ ঘটে না। স্ৃতরাং প্রক্ষোভ প্রকাশ বা সংবেদনেরই 
নামাস্তর | 

৭। জেম্স-ল্যাঙ্গ মতবাদের সমালোচন। 

জেম্সলাঙ্গ, মতবাদ অভিম্ব। সুতরাং জেম্স-এর মতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত 
আপত্তিগ্ুলি ল্যাঙ্গ -এব মতের বিরুদ্ধেও প্রযোজা। 

(১) জেম্স্-লাঙ্গ যতবাঁদ নূতন নয়। আযারিস্টটল্‌, মেলব্রাম্স, দেকাঁতে? 
স্পিনোজা প্রভৃতি দার্শনিক যান্ত্রিক এবং বাহনিয়ামক সংবেদনই প্রক্ষোভ, এইরূপ মত 
লাঙ্গ ও জেমস-এর বন্ৃপূর্বে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 

(২) জেম্ম্‌-এর প্রথম যুক্তিতে বল হইয়াছে যে কোনো! প্রক্ষোভ হইতে উহার 
শারীর প্রন্তাশ বিচ্ছিন্ন করিলে যাহ1 অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রক্ষোভ নয়, কিন্তু শ্র্ক 
বৃদ্ধিক্রিয়া। এই যুক্তিতে অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে প্রাক্ষোভি উহার যান্ত্রিক প্রকাশ 
হইতে অবিচ্ছে্ধ। 

জেমস এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন। তিনি ইহার ভিত্তিতে দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন 
যে প্রক্ষোভ এবং উহ্ার স্বান্ত্রিক প্রকাশ অভিন্ন অথব! আপলে একই বস্ত | বিস্ত 


প্রক্ষোভ ২৬৩ 


জেমস-এর এই সিদ্ধান্ত তাহার যুক্তিকে অন্পরণ করে না। দুইটি বস্ত সংযুক্ত 
হইলেই, উহার অভিন্ন, এইরপ প্রতিপন্ন হয় না। এই সমালোচনা প্রদঙ্গে 
স্টাউট-এর বক্তবা এইরূপ । একটি জলাশয়ের তবঙ্গ হট না করিয়া উহ্বাতে টি 
পড়িতে পারে না। কিন্তু টিল নিক্ষেপ এবং তবঙ্গ এক বা অভিন্ন নয়। অনুরূপ 
যুক্তিতে বলা যায় থে ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, শোক প্রভৃতি প্রক্ষোভ উহাদের যাস্ত্রিক 
সংবেদন বা প্রকাঁশ না ঘটিলে ঘটিতে পাবে না। কিন্তু তাই বলিয়া উহাঁরা এক বা! 
অভিন্ন এইরূপ সিদ্ধান্ত অশৌক্তিক। এইরূপ যুক্তিতে সহভাবের সহিত কার্ধ- 
কারণ ভাবের জম (0015681176 00-8%15692090 (0৮ 08009861020) ঘটে 1 

(৩) জেম্স্‌ বলিয়াছেন যে বস্তশূন্য ব| অমূলক প্রক্ষোভের মূলে কেন্দ্রীয় ক্রিয়া 
নাই (অর্থাৎ ইহা প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা ধারণ] হইতে উৎপন্ন হয় না), কিন্তু আছে শুধু 
বহিঃপ্রান্তীয় যান্ত্রিক শ্রকাশ বা সংবেদন। স্থতরাং এইরূপ প্রক্ষোভ অবশ্যই উহার 
যান্ত্রিক প্রকাশ ব1 সংবেদনের সহিত অভিন্ন । 

বস্তশৃন্থ বা অমূলক প্রক্ষোভ স্বতাবী জীবনে খুব কমই ঘটিয়! থাকে । কিন্ত 
অন্বভাবী জীবনে উঠ্ভার অস্তিত্ব অনস্বীকার্ধ । মত্ততার কোনো অবস্থায় হয়ত মাতাল 
গাহার চারিদিকেই ই'ছুর ছূটিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পায়। ভ্রম-বাতুল রোগী 
নানাপ্রকার অমূলক উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভ অন্থতব করে, অথচ আপাত- 
দৃটিতে এইরূপ অঙ্কভূতিব বাস্তব হেতু নাই। 

কিন্তু অমূলক বা বন্তশূন্য প্রক্ষোভের সত্যতা স্বীকার করিলেও, উহা থে শ্তধু 
যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদনেবই নামান্তর, এইবপ দিদ্ধান্ত অমূলক । আসলে মানস- 
রোগীর এইরূপ বস্তশূন্ প্রক্ষোভের কারণ তাহার প্রক্ষোভ-স্বভাব যাহা অভ্ভীত 
প্রত্যক্ষ, কল্পনা অথবা! ধারণ! হইতে গঠিত হইয়াছে। 

অধিকন্ত মনোবিষ্ঠার দিক হইতে তথাকথিত বন্তশুন্য প্রক্ষোভ আনলে বস্তশূন্য 
বা! নিশ্গিষয় নয়। মাতাল ই'ছুর দেখিতেছে, অথচ ইছুর নাই। এই ক্ষেত্রে কল্পিত 
ইদুরই প্রক্ষোভের বিষয়। স্থতরাং প্রক্ষোভ বস্তুশূন্তা নয় । 

(৪. জেম্স্‌ বলেন ষে যাল্ত্িক প্রকাশের কৃত্রিম উৎপাদনে প্রক্ষোভের স্থষ্টি হয়। 
ইহা! স্বীকার করিলেও, এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক যে প্রক্ষোভ কৃত্রিম যাজক 
প্রকাশের সহিত অভিন্ন । প্রেথমতঃ, বুঝিতে হইবে কি উপায়ে কৃত্রিম যাস্ত্রিক প্রকাশ- 
গুলি উৎপন্ন হয়। ইহার] উৎপন্ন হয় প্রক্ষোভের বিষয়ের কল্পনা, ধারণা বা চিন্তন 
হইতে। (যে অভিনেতা অভিনীত চরিত্রের সহিত কাল্পনিক একাত্মতা বোধ 


২৬৪ মনোবিষ্কা! 


করিতে পারেন, স্তাহা'র পক্ষেই এঁ চরিত্রের অনুভূতি, আবেগ বা প্রক্ষোভের 
অভিনয় সম্ভব । এই প্রক্ষোভ প্রথমে অস্পষ্ট । উহার প্রকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট 
হইয়? উহ্না ম্প্টতর বা তীব্রতর হইতে থাকে । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে 
এই ক্ষেত্রে গ্রক্ষোন্ভ হইতেই যান্ত্রিক প্রকাশ উৎপন্ন হয়। এই যান্ত্রিক প্রকাশ 
কৃত্রিয, যেহেতু প্রক্ষোভের কারণও কল্পিত বা রুত্রিম। 

(€) জেম্স্‌ বলেন, প্রক্ষোভের যান্ত্রিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষে'ভ বাড়িতে 
থাকে, সুতবাং যাক্ত্রিক প্রকাঁশই প্রক্ষোভের কারণ । কিন্তু কথাটি আপাতদৃষ্টিতে সত] 
হইলেও, আসলে মিথা। অবদমিত প্রক্ষোভের প্রকাশ আরম্ত কালে প্রঞ্ষোভ 
বাডায়। যাহার] নিদারুণ শোকেও ছুঃখ গ্রকাশ করে না, অবদমিত ছুঃখ তাহাদের 
মনে এক প্রকাঁব ছুঃখ-্বভাব স্থষ্টি কবে । একবাব কাদিতে আবন্ত কবিলে, নিকদ্ব 
শোক যেন আরও উথলিয়া ওঠে । কিন্তু প্রক্ষোভেব প্রকাশ উনার প্রাথমিক বৃদ্ধি 
ঘটাইলেও, পরে আর উহার বুদ্ধি ঘটায় না। প্রকাশের কলে গ্রক্ষোভেব প্রাথমিক 
বৃদ্ধি ধীবে ধীরে কমিষা আসে। পরীপ্ত প্রকাশের ফলে দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোছের 
তীত্রত স্রীস গায় । 

স্ততবাং প্রকাশের সহিত প্রক্ষোভ বাড়িয়া! যায়, অতএব প্রন্ষেভ প্রকাশের 
সহিত অভিন্ন, জেম্স্এএর এইরূপ যুক্তি গ্রহণযে।গ্য বলিয়! মনে হয় ন|। 

(৬) জেম্ল বলিয়াছেন যে যেহেতু যান্থিক প্রকাঁশ দমন করিপে প্রক্ষোভও দমিত 
হয়, হ্তরাং হহারাণ অভিন্ন । কিন্ত এই যুক্তিও স্বীকার্য নয়। প্রক্ষোভের প্রকাশ 
দ্রমন করিবার চেষ্টা করিলে, প্রক্ষোভ না কমিয়। বাড়িয়াই বায় । অবদযিত 
প্রক্ষোতের ফলে প্রক্ষোভ-স্বভাবের সৃষ্টি হয় এবং উহ] বিকৃত্ভাবে আত্মপ্রকাশ কবে, 
তাহ] ছাডা, অবদমনের চেষ্টায় শারীরিক ও মানসিক বৈকলাও ঘটিতে পারে, যথা 
স্াযুদৌর্বলা প্রভৃতি । 

(৭) জেমস্‌ ওয়ার্ড তাহার “সাইকলজিকাল প্রিন্সিপল্স (785০1101007 
72717010199)” গ্রন্থে প্রচলিত মতের সমর্থনে বলিয়াছেন ঘে প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ বা 
ধারণা হইতে যান্ত্রিক প্রকাশগুলি দোজান্ৃজিভাঁবে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু হয় উহাদের 
মধ্যবর্তা বুদ্ধিক্রিা অথবা কেন্দ্রীয় ক্রিয়ার মধ্য দিয়া। একটি পরিস্থিতির জ্ঞান 
হতে প্রক্ষোভ এবং প্রক্ষোভ হইতে উহার যাক্ত্রিক প্রকাশ উৎপম্ন হুয়। ওয়াড' 
পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন, “জেম্স্‌কে প্রথমে একটি পিঞজরাবদ্ধ এবং পরে একটি 
মুক্ত ভালুকের সম্মুখীন কর! হউক। প্রথমটিকে ভিনি উপহার দ্বিবেন পিষ্টক, 


গ্রক্ষোভ ২৩৬৫ 
কিন্তু দ্বিতীয়টিকে তাহার পায়ের পরিষ্কার গোড়ালি ভুইটি।” পিগ্বাবন্ধ 


ভালুককে জেমল্‌ যে পবিস্থিতিতে দেখিবেন, মুক্ত ভাঁলুককে তাহা হইতে ভিন্ন 
পরিস্থিতিতে দেখিবেন । প্রথমটি তীহাঁব মনে জাগাইবে কৌতুক অন্তভূতি বা আমোদ, 
আব দ্বিতীয়টি ভঘ। প্রথম পনিস্থিতিব লঘুতা এবং দ্বিতীয পরিস্থিকিব গুকজ-জ্ঞানই 
যথাক্রমে পিষ্টক উপহার এবং পলায়ন এই দুইটি বিপবীত যাস্িক প্রকাঁশেব কাঁবণ। 

স্তরাং প্রক্ষোভ উচ্ভাব বঠিঃপ্রকাশেব দ্বাব1 উৎপন্ন হয় নাঁ, কিন উৎপন্ন হষ উভাঁব 
কেন্দ্রীয় বা মস্তিক্কগত ক্রিয়াব দ্বাব|। 

(৮) ম্যাকৃডগ্যাল, স্টাউট প্রভৃতি সনোবিদ্গণ জেম্পীয় মন্বাদেব একটি 
গুকতর ক্রটিব কথা উল্লেখ করিযাঁছেন | তীহারা বলিগাচ্ছেন যে ইচ্চামূলক কিঘার 
সহিত প্রক্ষোভের সহথন্ধ মতিশঘ ঘানষ্ট | ইচ্ডাযুলক ক্রিযার পৃলণ বা বাঘাত তইকেই 
প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়। এই কারণে স্টাউট পক্ষোভেব পিরগাছ। লভ প্রকৃতির 
(17708101081 70010) কথা উল্লেখ কবিয়াছেন । প্রক্ষে লগ শক্তি আহবণ কনে 
ইচ্ছামূলক ক্রিয়া হইতে । মালা নিজেকে সন্তানের ছইখে ছংখী এবং স্থে আখ আঅন্বন্িন 
কশ্ন, কাপণ প্রথমটিনে আহার মাতৃত্ব কপ সহজ প্রবুতি বাতিন এবং ছি টিতে পূ 
হয়। অপ্বাপক উইপশিষা জেম্স্‌ প্রক্ষোের ইচ্ছাতুদক ভিত্তি উপেক্ষা 
করিয়।ছেন। 

'আঁবাঁব আঁইডাঁবু, ম্াকডুগাল্‌ পপ্রশৃতিব অতে ্রক্ষোভ সহজ গ্রবুন্থিব সভিত 
মঙ্গাঙ্গিভাবে জড়ি* | মাবডুগাল বলেন যে প্রক্ষে/ 5 অহজ প্রবন্ডির মরসস্থল 
(906), যেমন পলাধন নামক সহজ প্রবৃত্তির অর্মস্থল ভয়, যোপন নামক সহজ প্রবুন্ির 
মর্মস্থল ক্রোধ । জেম্স এর মতনাদে প্রক্ষে(ভের নহিত সহজ প্ররত্তির তযাগজুত্র 
উপেক্ষিত হইয়াছে। 

(৯) উপরস্থ, জেম্মএর নিজ ্বীকৃতি অনুসারে তাহার মতবাদ অপেক্ষাকৃত 
সুল প্রক্ষোভগুলিতে সীমাবদ্ধ, সৃন্মম বা! সুকুমার প্রক্ষে(ভগুলিতে প্রযোজ্য 
ন্য়। ক্রোধ, ভয়, হিংস! প্রভৃতি স্থুল প্রক্ষোভে উচ্চতর মানমবৃত্তির ক্রিয়া থ।কে না। 
কিন্ধ স্থবুমার বা স্তর গ্রক্ষোভ অর্থাৎ যে সকল প্রক্ষোভ সৌন্দর্ষ,সত্য এবং স্যায়ান্যায়- 
বোঁধের সহিত জড়িত, সেইগুলি কেন্দ্রীয় মতবাদ অন্থসাবেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে । 

(১০) যাক্ত্রিক সংবেদন বা প্রকাশ যদি প্রক্ষোভের কারণ হইয়া থাকে, একই 
প্রকারের যান্ধ্রিক সংব্দন ব1 প্রকাশ একই প্রকারের প্রক্ষোভের সহিত 
সংশ্লিষ্ট হইত । কিন্তু বাস্তব ঘটন| বিপরীত। কেহ যেমন ভয় পাইয়া দৌড়াইভে 


২৬৬ মনোবিদ্ধ। 


পারে তেমনই আনন্দেও দৌড়াইতে পারে । আননে প্রিয়জনকে দুর হইতে দেখিয়া, 
ক্রোধে পলায়মান শত্রুর পশ্চান্ধাবনে উদ্বেগে ট্রেন ধরিতে গিয়া, এইরূপ বিভিন্ন 
প্রক্ষোভের ফলে একই জাতীয় দৌড়ানো-দপ বহিঃপ্রকাশ এবং বক্ষম্পদন, নাড়ীর 
গতি, রক্তলঞ্চালন, গ্রন্থির রূক্ষরণ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ প্রকাশ ঘটিতে পারে। 

টিশনার বলিয়াছেন, “আনন্দে, অভিমানে এবং দুঃখে আমরা অশ্রনমোচন 
করিতে পারি ; ভয়ে, হৃশংসতায় এবং ক্রোদে আমরা আঘ।ত করিতে পারি; 
কোনো বন্ধুকে ধরিয়া ফেলিবার জঙ্য আমরা ধৌঁড়াইতে পারি, তেমনই 
পম্চাতে ধাবিত ভালুক দেখিয়াও অ।মরা দৌড়।ইতে পারি ; আগ্রহাভিশযে 
যেমন আমর! কাপিতে পারি, তেমন ভাবপ্রবণতায় অথবা ভীত হইয়াও 
কাপিতে পারি ।” 
উপসংহার 

হ্ুতরাং যান্ত্রিক প্রকাশ বা সংবেদন প্রক্ষোভের কারণ নয়। পূর্বোক্ত বিদ্ধ 
যুক্তি সাহাযে) ইহাই প্রমাণিত হইল যে জেম্স্-ল্যাঙ্গ মতবাদ গ্রহণীয় নয়। 

(১১) জেম্স্‌ কর্তৃক নিজ মতের সংস্কার সাধন 

জেম্স্‌ স্বয়ং তাহার মতের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া উহার সংস্কার সাধন 
করিয়াছেন। তাহার মতের পরবত্ণ সংস্করণে দুইটি স্বীকৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কারণ 
ইহার ফলে ত্বাহ৷ব পূর্বমতবাদ এবং প্রচলিত মতবাদের বিরোধিতা হ্রাস পাইয়াছে। 

জেম্ল্‌ কর্তৃক তাহার নিজ মতের প্রথম সংস্কারটি এই :₹_ 

প্রক্ষোভ যে প্রত্যক্ষ কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাতে বেদনা বর্তমান। 
'পূর্বমত অন্সাবে প্রতাক্ষ প্রতিবর্তভাবে (528%15) যান্ত্রিক সংবেদন ব] প্রকাশ ঘটায় 
এবং প্রতিবর্তরূপেই উহাদের প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়। পূর্বমতে প্রক্ষোতের উদ্দীপক 
প্রত্যক্ষে স্বখছুঃখবেদন1 নাই, কিন্তু পরবর্তী যতে, প্রত্যক্ষের সংবেদনাত্মক গুণগুলিতে 
স্খহঃখবেদন1 বতমান । 


জেম্স্‌ দ্বিতীয় সংস্কার করিয়াছেন প্রত্যক্ষ বিষয়ের ব্যাখ্যায় । এতদহ্গপাবে 
প্রক্ষোভের উদ্দীপক কারণ একটি জমগ্র পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ । এই শ্বীকুতি 
ওয়া প্রদশিত প্রত্যক্ষ বিষয়ের সমগ্র রূপের স্বীকৃতি । ইহার ফলে জেম্সএব 
বহিঃপ্রাস্তিক (0601009121) প্রক্ষোভ-মতবাদ প্রচলিত কেন্দ্রীয় (997%1) মতবাদের 
নিকটবতী হইয়াছে এবং উহাদের বিকুদ্ধতা অনেকাংশে হান পাইয়াছে । 

৮ | জেম্স-ল্যাঙ্গ মতবাদের বিরুদ্ধে প্রায়োশিক প্রমাণ (7099010767089] 


প্রক্ষোভ ২৬৭ 


7751097983 4১85105 80099170789 [১907) বিরুদ্ধে প্রায়োশিক প্রমাণ £__ 

জেম্ষ্-ল্যাঙ্গ মতবাদ প্রয়োগ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
সাম্প্রতিককালে সি. এস. শেরিংটন্‌, ডবল, বি. কানন, পি. বাড প্রভৃতি বিজ্ঞানি- 
গণ তাহাদের প্রয়োগলন্ক ফলেব সাহায্যে জেম্স্লাঙ্গ, মতবাদের অসার! প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন । 

(১) শেরিংটন্-এব প্রযোগ প্রযুক্ত হইয়াছে কুকুরেব উপর। তিনি 
অস্ত্রৌপচাব করিয়া! এই প্রানীব সকল দেহাভ্যন্তরীণ বস্ত্র, চর্ম এবং পেশীর সহিত 
মস্তিক্ষের সায়ুপথ ছিন্ন করিয়! দিলেন । ফলে এ সকল ত্গপ্রত্যঙ্গের সংবেদন 
অথবা! প্রকাশ নিরুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তৎসন্তেও, কুকুরের ক্রোধ, 
বিরক্তি, ভয়, আনস্দ দুঃখ প্রক্ষোভের কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটিল না। 
জেমস্-লাঙ্গ, মতবাদ যদি যথার্থ হইত. সংবেদন এবং প্রকাশ বন্ধ হইলে প্রক্ষোভও 
বন্ধ হওয়া উচিত। শেবিংটন্‌ প্রতিপন্ন কবিলেন যে প্রক্ষোভ যান্ত্রিক সংবেদন বা 
প্রকাশের ফলে ঘটে নাঁ। যাস্ত্রিক সংবেদন ব' প্রকাশ প্রক্ষোতের তীব্রতা বাঁডাইতে 
পারে মাত্র । 


চে 


(২ ক্যানন-এব (0207017) প্রয়োগপদ্ধতি জেম্স-লাঙ্গ, মতবাদের থগুনে আর 

একটি ধাঁপ অগ্রবর্তী । ক্যানন তাহার পরীক্ষণ-পাত্র বিড়ালের স্বতঃক্রিয় নাভ 
মণ্ডলী কত্িত করিয়া দিলেন, যাহার ফলে উহাদের ক্রিয়ার উপর নিভ'রশীল 
ক্রোধের যাল্জ্রিক সংবেদন বা প্রকাশ রহিত হইল । জ্েমস-লাঙ্গ মতান্ুপাঁবে এই 
অবস্থায় বিভাঁলের ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি প্রক্ষোভ হওয়া উচিত নয়। অথচ উদ্দীপক 
কাবণ উপস্থিত হইলে,এ বিড়াল গে গে! করা, ফোঁস ফোন কবা', দাত বাহিব কবা, 
কান খাঁড়া করা এবং আঘাত করিবার জন্য সামনের পা তোলা, প্রভৃতি ক্রোধের 
সকল বহিলরক্ষণগুলিই প্রকাশ করিতে পারিল। 

ক্যানন্-পরীক্ষিত বিড়ালের আচরণ হইতে মনে হয় যে উহার আভ্যন্তরীণ 
বা যান্ত্রিক সংবেদন প্রক্ষোভের পক্ষে অপরিহার্য নয় । 

(৩) ক্যানন্-বার্ড মতবাদ-_প্রক্ষোভের কেন্দ্রীয় মতবাদ । 

কানন ও তীহার সহকর্মী পি. বাড (8870) তীহাদেব প্রয়োগ সাহায্যে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যান্ত্রিক সংবেদন ব! প্রকাশ প্রক্ষোভের কারণ নয়, 
কিন্তু মস্তিক্ষের হাইপোথ্যালামাস্‌ কেনই প্রক্ষোভ এবং উহার যান্ত্রিক সংবেদন 
বা প্রকাশের সাধারণ কারণ। প্রক্ষোভের কারণ এই যে উহার উদ্দীপক-ক্রিয়া 


২৬৮ মনোবিগ্াা 


অন্তর্বাহী নাভ প্রবাহের হাইপোথ্যালামাস্-এ বাহিত হয় এবং এ উত্তেজন৷ 
মস্তিক্ষে পোৌছিয়া বহির্বাহী নাভ প্রবাহের আকারে আন্তর যন্ত্রগুলিতে, 
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতে, চর্মে, পেশীতে এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চালিত হয়, যাহার 
ফলে সর্বাঙ্গীণ যান্ত্িক প্রকাশ ঘটিয়! থাকে 

ক্যানন, ও বাড" তাহাদের এই মতবাদের নামকবণ করিয়াছেন কেক্দ্রীয় অথবা 
আন্তপ্রান্তীয় মতবাদ (091568] [2100৮ 01101006100) | পক্ষাস্তরে, জেম্স্‌ লাঙ্গ 
মতবাদ বহিঃপ্রান্তীয় মতবাদ (১০10৩5110৩০) বলিষা প্রপিদ্ধ। ক্যাশন্-এর 
প্রয়োগফলে প্রমাণিত হইয়াছে, প্রক্ষোভের কেন্দ্রীয় মতবাদ অর্থাৎ মস্তিক্ষকেন্দের 
ভিতরে চালিত অন্তর্বাহী নাত প্রবাহের ফলেই প্রক্ষোভ ঘটে, এই মন্বাদই যথার্থ । 
পক্ষান্তরে প্রক্ষোভের বগ্িঃপ্রান্তীয় জেম্ন্-লাঙ্গ সমথিত মতবাদ, অর্থাৎ মন্তিক্ককেন্দরে 
বাহিবে অবস্থিত দেহ্যন্ত্রেব সংবেদন বা প্রকাশ হইতেই প্রক্ষোভ উৎপন্ন হয়, এট 
মতথাদ ভ্রান্ত । 


মানুষের প্রক্ষোভভ 2 (৪) বলা যাইতে পারে যে উপবোন্ত প্রাষোগিক মতবাদ 
নিয় তর প্রাণীর মধোই সীমাবদ্ধ, কন্রাং মানষেব প্রক্ষোভে উহ্াব প্রযোজাকা শন্দিগ্ধ। 

ক্যানটি ল, হণ্ট প্রভৃতি বিজ্ঞানীবা মানুষেব ক্ষেত্রে দেখিয়াছেন যে আঁড্রিনিন 
ইন্জেকুশন-এর ফলে উহাদ্দের আভ্যন্তরীণ যন্ধেক্রোধেব সকল প্রকাশ উৎপন্ন হইলেও, 
গ্রকত ক্রোর্ণ উদ্পন্ন হয় না। কিন্ধ আন্তরধন্ত্র ংবেদন বা প্রকাশই ক্রোধ হইলে, 
এই অবস্থায় উত্পন্ন হইত । 

(৫) সি. এল. ড্যানা একটি চগ্লিশবর্ষীয়! বৃদ্ধিমতী নারীর দৃষ্টান্ত দিয়া জেমস্‌ 
লাঙ্গ মতবাদের খগুন করিষাছেন। এই মহিলাটির গ্রীবাদেশের মেকদণ্ড ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছিল। কলে, তাহার মস্তিষ্কের সহিত দেহকাণ্ডের এব জঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাভ 
সূত্র ছিন্ন হইয়া আন্তরবন্ত্ সংবেদন এবং প্রকাশ ব্যাহত করিয়াছিল । জেম্স্‌- 
ল্যাঙ্গ মতবাদ অন্ুুপাঁবে ইহার সকল প্রকার প্রক্ষোভই ণষ্ট হইয়া যাইবাব কথা। অথচ 
বাস্তব ক্ষেত্রে দেখ। গেল যে তাহার হর্ষ, শে।ক, ভালবাসা প্রভৃতি প্রক্ষোভ- 
গুলি অল্পমধিক অক্ষু্ন রহিয়াছে । উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা! গেল যে দেহের 
সংবেদন ও প্রকাশ ছাড়াই মস্তিক্কে প্রক্ষোতের অনুভূতি ঘটিতে পারে। 
উপসংহার 

সুতরাং যুক্তির এবং প্রায়োগিক প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হইল যে 
জেম্স্‌-ল্যাঙ্ প্রদর্গিত বহিংপ্রান্তীয় প্রক্ষোভ মতবাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে 


গক্ষোভ ২৬৯ 


না। পক্ষান্তরে প্রচলিত প্রক্ষোভ মতবাদ, ঝাহা প্রায়োগিক গবেষণার ভিত্তিতে 
কেন্দ্রীয় বা অন্তঃপ্রান্তীয় মতবাদের আকার গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই যথার্থ 
বলিয়। প্রতিপন্ন হয় । 

৯| প্রক্ষোভ-গুকাশের কারণ 

ডাকইন্‌-এর মতে প্রক্ষোভেব সকল প্রকাশ এবং অঙ্গভঙ্গীর মূল কারণ তিনটি। 
€১) প্রথমটি তইল কার্ধকরী অনুমক্ত অভ্যাস সুত্র (1১711001013 01 301৮10%1)19 
£580012690. 78115) | এই স্থত্র অন্ুপাবে কোনে! কোনো প্রক্ষোভ-প্রকাশ 
এমন কতগুলি অভ্যাসের লুপ্তাবশেষ, যেগুলি অতীতে প্রাণীব জীবনসংগ্রামে 
প্রয়োজনীয় ছিল। যেমন ক্রোধে মুষ্টি বদ্ধ করা, অথবা দস্ত বিকশিত করা__এই 
অঙ্গভঙ্গীগুলি প্রাণীর অতীত জীবনসংগ্রামে কার্ধকরী ছিল বলিয়া, উহার সহিত 
অনুষক্ত হুইয়া অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে এবং পরবতী পুরুষে বংশগতি অনুসারে 
সংক্রামিত হইয়াছে । 

(২) দ্বিতীয় ডাঁকইনীয়় সূত্রটি হইল বিরোধ সূত্র (0170010 01 /১07010010813)। 
এই স্থত্র অন্ুুপাওরে মনেক প্রক্ষোভ-প্রুকাশই প্রাণীর স্বাভাবিক প্রক্ষোভ-প্রকাঁশের 
বিপবীত। যেমন কুকুর বন্ধুত্ব প্রকাশ কবে, উহার পক্ষে অধিক স্গাভাঁবিক বৈরিতার 
বিপবীত প্রকাশগ্ুলির সাগাযো | 

(৩) ডাকরুইন্-নির্দেশিত তৃতীম স্ুত্রটি হঈল নাভতগ্কেব প্রতাক্ষ ক্রিয়া শুত্র 


(1১7111071)19 01 0005 1)77006 6100৮ 0100 0১090556৮01) 1 নার্ভ-তঙ্জের 


গঠণ অন্লাবে এবং প্রথম হইতেই ইচ্ছা 'এবং কতক অংশে অভ্যাসের উপর নির্ভর ন] 
কবিরা পক্ষেভেব প্রকাশ ঘটে । যেমন, কষ্টে ঘষ্াক্ত বাঁ ভযে কাম্প হওয়া, আনন্দে 
বন্ফ্ ॥ম্প করা, এই স্থতের করিনা অননারে মংঘটিত ভয়। 

প্রথম সু্রটিই প্রক্ষোভ প্রকাশের কাবণের উপণ বিশেষ আলোকপাত কবে। 


অনুশীলনী ([75670156 ) 
1. [09109 909 2৮1,189 01১০620), 
(১115 10). 948-249) 
প্রক্ষোভের সংজ্ঞ| দাও এবং উহা বিশেষণ কর। 
9. [0150050151) 1১999 610১0612125 01010961000] 10000 1130 01000101191 
01509819107, (4১3 10. 949-229) 
প্রক্ষোভ, মেজাজ এবং স্থভাঁবের পার্থকা প্রদর্থন কর। 


২৭৯ মনোবিদ্ধ। 


3. 07955) 1991176,  12য01917) 0106 0199121006 1017705 01 099810, 
(808 00. 252-262), 
বেদনার শ্রেণীভেদ কর। বেদনার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর। 
9, 7371705 0০ 0109 05501701085 01 1681১ 80591) 105 &0০. 9017০), 1059 
1196290. 800. 5510 0860 (409 00. 253-258) 
মনোবিস্তার দিক হইতে ভয়, ক্রোধ, স্থখছুঃখ, ভালবাসা, দ্বণ! এবং সহাহ্থভৃতি 
আলোচনা কর। প্রচলিত প্রক্ষোভমত ব্যাখা। করু। 
4, 16801870 0179 17750161008] 10701907501 1000061010-  4108,1550 0119 
[19009- 80951011601 01110000101) 8100. 9,0.00.09 0119 2/:00007169 11 165 1001. 
(05 00. 95৪-262) 
প্রচলিত প্রক্ষোভমত ব্যাখা! কর। ল্যাঙ্গ -জেমূস্‌ প্রক্ষোভ মতবাদ বিশ্লেষণ কর 
এবং ইহার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও । 
6, 02161989119 9500000 619 [781000- 00795 1]11)9075 01 1000061017. 
ড/1196 9 $1)9 95109717701718] 9৮109200999 86210790167 (09 00. 262-269) 
জেম্স্‌-লাঙ্গ, প্রক্ষোভ মতবাদের বিচারমূলক আলোচনা কর। ইহার বিপক্ষে 
প্রায়োগিক প্রমাণগুলি কি? 
6. 178019170 0116 989599 01 91)061007] 95)9551010* (05 19, 269 ) 
প্রক্ষোভ প্রকাশের কারণ আলোচনা কর। 
থ,. £[77)061010 15 10815970108] 00 1000975) 120100] (03 0,265) 


“গ্রক্ষোভের প্রবৃত্তি পরগাছার মত”-. কথাটি ব্যাখ্যা কর। 


অগ্লাবিংশ পরিচ্ছেদ 


রস ( ৯০70617006 ) 
১। ব্লস কাহাকে বলে 


রস, প্রক্ষোভ এবং বেদনা ঃ অন্ুভূতিমূলক মানসবৃত্তির অপরিণত এবং অধিক 
পরিণত অবস্থা যেমন যথাক্রমে বেন! ( 8981106 ) এবং প্রক্ষোভ (17700100 ), 
ইহার পূর্ণ-পরিণত বাপরিপক্ক অবস্থা তেমন বস (9017790$)। অবগতিব পরিণত 
বা পূর্ণবিকশিত অবস্থা চিন্তন। আবার ক্রিয়ার পরিণত বা পূর্ণবিকশিত অবস্থা! 
চ্ছিক ক্রিয়া। সেইব্প অনুভূতির পরিণত বা পুর্ণ-বিকশিত অবস্থা রস। 
স্থতবাং সখছুঃখবেদনা, প্রক্ষোভ এবং রসের পার্থক্য প্রকারগত নয়, কিন্তু, 
পরিমাণগত। প্রক্ষোভ বেদনার তুলনায় হুম্্রতর এবং জটিলত্র অনুভূতি, আবার 
রসও প্রক্ষোভের তুলনায় স্থক্্তর এবং জটিলতার অনুভূতি। উড ওয়ার্থ মনে 
করেন যে বেদনা ও রসের পার্থক্য তীব্রতার পার্থক্য । 


বল কথাটির বিভিন্ন অর্থঃ রস কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
(১) প্রবণতা ( 99067709791165 ) অর্থেই রস কথাটি প্রচলিত । অমুক লোকটি 
খুব ভাবালু (5০7761009781) বলিতে বুঝায় যে সে সহজেই ভাঁবাবেগে বিচলিত হয়, 
অর্থাৎ সামান্য কারণেই সুখী, ছুঃখী, ভীত বা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। অথবা এই 
অর্থে বস প্রক্ষোভ-প্রবণতা বুঝায়, যাহার ফলে বান্তি সামান্য কারণেই প্রক্ষুব 
হইয়া! ওঠে । (২) রস কথাটিকে চিন্তনেব স্তবেও তোলা হইয়া থাকে । ড্রিভার 
(7৩০৮ ) প্রভৃতি মনোবিদ্‌ রম বলিতে লুখছুঃখবেদনার সহিত যুক্ত ধারণা বা 
ভাব-সমষ্্রি (0০77015২) বুঝিয়া থাকেন। রস একপ্রকার বেদনামিশ্রিত চিন্তন । 
(৩) আবার কাহারও কাহারও মতে রস শুধু বেদনাযুক্ত ধ্পীরণা বা ভাবসমষ্টি নয়, 
কিন্ত ক্রিয়াক্সকও বটে। ইহারা বসকে একাধারে অনুভুতিমূলক, অবগতিনূলক 
এবং ক্রিয়ামূলক বলিয়া মনে করেন। রস বণিতে বুঝা কতগুলি ধারণা বা ভাব, 
এ ভাব বা ধারণাকে আশ্রয় করিয়া স্থখদুঃখবেদন] বা প্রক্ষোভ এবং এই ভাব 'এবং 
অনুভূতি অহ্ুদারে কর্মপ্রবপতা। কতগুলি ধারণা বা ভাবকে আশ্রয় করিয়া 
স্ুখদুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভ অন্ুভব করিবার এবং শুদনুষায়ী কর্ম করিবার 
প্রবণতাই রস। 


২৭২ মনোবিদ্যা 


রুম কথাটির শেষোক্ত অর্থ অথবা উহার সামান্য ইতরবিশেষ অনেক মনোবিদের 
দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । যেন ম্যাকৃড,গাল্‌ এবং শ্্যাড (91582 ) রদ বলিতে 
বুঝিয্া থাকেন প্রক্ষৌভ-প্রবণত|, যাহা কোনো বস্তকে কেন্দ্র করিয়া সুগঠিত হয়। 
আবার, স্টাউট মেলোন, ড্রামণ্ড প্রভৃতির মতে রস যে কোনে প্রক্ষে।ভ-ম্বভাব 
(107065003] 1)150591100) ), যাহা উপযুক্ত উদ্দীপকের সংস্পর্শে বাস্তব প্রক্ষোভে 
আত্মপ্রকাশ করে। এইবপ প্রক্ষোভ-প্রবণতা বা প্রক্ষোভ-স্বভাব প্রায়ই গঠিত হয় 
অভ্যান এবং অভিজ্ঞতার ফলে। যেমন, পিতামাতার সহিত অভ্যস্ত শৈশব 
আচরুণই ভবিষ্যতে “ পিতৃভক্তি” অথব। “মাতৃভক্তি''র ( 7801707-9010178906 0]: 
[0001)09৮-30170707925) কেন্দ্রূপে গঠিত হয়। 

প্রক্ষে। ভের সংগঠন (07291118816101॥ 01 12700110188 ) 2 প্রক্ষোভ-ম্বভাৰ 
এক প্রকারের প্রক্ষোভ-সংগঠন | কিন্ত এই প্রকার সংগঠনের মুলে কোন উচ্চতর 
আদর্শ থকে না। ইহার মূলে থাকে অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতা । কিন্ত কোনো 
উচ্চতর আদর্শে কেন্দ্রীভূত প্রক্ষোভ-সংগঠনই € 02098101251 01850179800) রসানু- 
ভূতিব ভিত্তি। বপাশ্রিত প্রক্ষোভ গুলি পৌন্দ্খ ১ 1)%06% ), অত (0011), 
মঙ্গল লা স্যায়ান্তায় ( 3০০৭০০১০১, এপসং ঈশ্বর (90) প্রভৃতি উচ্চতর ভাব 
ব। আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া সংগঠিত হয়। এই প্রক্ষোভ-সংগঠন উচ্চতর 
আদর্শেণ সংস্পশে আনিয়া বাস্তব গ্রক্ষোভেধ অকাবে আত্মপ্রকাশ করে, স্থছুঃখ- 
বেদনা-মিশ্রিত থাকে এবং এইবপ জ্ঞান ও অনুভূতি অন্পুসারে কর্মে প্রবৃত্ত কবে। 
অর্থাৎ রস অনুভূতি, অবগতি এবং ক্রিদামূলক মানসবৃত্তির অপূর্ব সমন্বয় 
বিশ্ষে। 

তাছ। হইলে, রস ও গ্রন্দোভের প্রধান পার্থক্য এই ষে প্রথমটি মংগঠনাত্মক 
অন্ুভুতি-প্রবণ হা,কিন্তু দ্বিতীয়টি বাস্তব অন্ভূতি । রস প্রক্ষোভের মত বাস্তব অনুভূতি 
বা অভিজ্ঞতা নয়, কিন্ত কোনে আদর্শ বা জাবকে কেন্দ্র কিয়া প্রক্ষোভেব সংগঠন 
বিশেষ | যেমন, সৌন্দর্ধরসে রসিক শিল্পী, সর্বদা এই রসের অধিকাবী হইলেও, 
তিনি যে সব্দা এই রসের বাস্তব অশ্ভূতি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা নয়। তাহার 
বৈশিষ্টা এই যে তাহার সৌন্দর্ধান্ভৃতি বা ভাব রহিয়াছে এবং উপযুক্ত উদ্বোধক 
বা উদ্দীপকের সংশ্রবে আমিলেই, তাহার সৌন্দর্ধানুভূতি ঘটে । 

রস ও গঞ্চেঘষা (0০:025% ) £ রস কতগুলি প্রক্ষোভের সংগঠিত সমষ্টি । তাই 
বলিয়। রস শুধু গুটৈবা বা কমপ্লেক্স নয় । কিন্ত ড্রিভার প্রভৃতি "নোবিদ্‌ প্রক্ষোভ 
বা রূসকে গুট়েষা এবং উহার সহিত যুক্ত স্থখছুঃখবেদনাকে আধান (409৫6 )১ 


রস ২৭৩ 


বলিয়াছেন। গুট়েষ। প্রধানতঃ ইচ্ছামূলক | ইহ1 অবদমিত ইচ্ছার সমষ্টি, যদিও ইহার 
সহিতই গৌণভাবে আধান (4৩০$)১ বা স্থখছুঃখবেদনা অন্যক্ত থাকে । কিন্তু (১) 
রসকে প্রধানতঃ ইচ্ছামূলক বলা যায় না। অশ্ুভূতিমূলক দিকটি বসের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
তাহা ছাড়া, (২) গৃটচবা মানসরোগীর ধর্ম (6861১0101081)1 পক্ষান্তরে রস স্বভাবী 
ব্যক্তির স্বভাব। (৩) তৃতীয়তঃ. গুটৈষার মত রস শুধু অবদমিত বাসনার সমহি 
নয়। 
২। রসের বিভিন্ন প্রকার 
যে ভাব বা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া প্রক্ষোভ বসের আকারে সংগঠিত হয়, 
তাহা প্রধানতঃ চারটি--ষথা অবগতিমূ্গক বা বুদিমূলক, অনুভূ তিমূলক, ইচ্ছাসৃলক 
এবং এক্নন একটি আদর্শ যাহাতে সমগ্র সত্তার উপলব্ধি হয়। প্রথমটি যুক্তিবিষ্ঠার 
আদর্শ জত্য, ছ্িতীয়টি নন্দনবিগ্ভার আদর্শ সৌন্দর্য, ভৃতীয়টি নীক্টিবিদ্যার আরশ 
মঙ্গল বা কল্যাণ এবং চতুর্থ টি ধর্মপীবনের আদর্শ ঈশ্বর, সত্যম্‌, শিধম্‌, 
সুন্দরম্‌, এবং ঈশ্বর, যাহাত্তে এই আদর্শত্রয় কেন্দ্রীভূত এবং পরিণত হুয়। এই 
চারিটি আদর্শকে আশ্রয় করিয়া এবং অবগতি ইচ্ছা, অনুভূতি এবং সঙ্গ 
অন্তাকে অবলম্থন করিয়া! যে চারিটি রস সংগঠিত হইয়। থাকে তাহাই বখাল্দমে 
বুদ্ধিমূলক বা সত্যাশ্রিত (1০8,০০1 ), ইচ্ছামুলক বা নৈতিক (31০71 ), ঞ্রবং 
অনুভূতিনূলক বা লৌন্দর্যমূলক (89509:0০)। তাহা হইলে, সতা (750), 
নন্দর (19925) কল্যাণ বা নিব ( 009000999 ) এনং ঈশ্বর (0০0 ) এই চাবিটি 
আদর্শের আশ্রয়ে যে চারিটি রপের সংগঠন ঘটে, তাহাই মনোবিগ্ভার আপশোচ্য | 
৩। বুদ্ধিমূলক (1,051921 ০07. [71661160107] ১9111178680) অথব! 
সভ্যাশ্রিত রস 
সত্য, জ্ঞান, অনন্ত- এই আর্দশের প্রতি প্রেম ব! শ্রদ্ধাকে অবলম্বন করিয়া 
যে প্রক্ষোভ স্বভীব গঠিত হয় ভাহাকে বুদ্ধিমূলক বা! যুক্তিমূলক রস বলে। 
দার্শনিক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি যাঁর বুদ্ধির সাহাযে/ সত্যাসভ্য নির্ণয় কৰিৰার প্রথ্বানী, 
তাহার] প্রধানতঃ এই বসে বমিক | যেমন প্লেটো শঙ্করাঁচার্য, কাণ্টি, নিউটম, কেপ- 
লার, প্রভৃতি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যাশ্রিত রমের পূজারী। 
51 সাম্প তিক মনলোবিষ্ায় ধারণা বা ধারণা সমঙ্গিৰ (17983 0 1069-007007016%:99 ) 
সহিত যুক্ত বেদনা -প্রক্ষোভকে আধান ( ৪9০ট ) বলা হইয়া! থাকে | 


১৮ 


২৭৪ মনোবিষ্ঠা 


কোনো সমশ্যার সম্মুখীন হইলেই উহার সমাধান করা দরকার হয় এবং এই 
সমাধানচেষ্টার প্রথম ধাপ সমস্তাটিতে মনোযোগ বা অবধান | অবধাঁরণা (0 5৫80৭9০) 
এবং যুক্তির (068307106) সাহায্য না লইয়! কোনো সমস্তার সমাধান সম্ভব হয় না। 
সমস্তার এইরূপ সমাধান চেষ্টা জাগে একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতে । আবার 
এই অশ্বস্তিকর অনুভূতি দুর করিবার জন্য যে চেষ্টা হয় তাহার সাফলো জন্মে স্থখ 
অনুভূতি । অবধান বা সমাধান চেষ্টা ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া; অবধারণ1 এবং যুক্তি বুদ্ধির 
ক্রিয়া; আবার সমস্যার সমাধান হইতে যে স্থখ জন্মে তাহা অনুভূতি ক্রিয়া। হৃতবাং 
সত্যাশ্রিত রসে অবগতি, ইচ্ছা! এবং অনুভ্ভুতি_এই ভ্তিন প্রকারের মানস- 
ক্রিয়াই অংশ গ্রহণ করে । 
কিন্ত মতাতশ্রিত রসটিতে তিন প্রকারের মানসক্রিপ্নাই অংশগ্রহণ কবিলেও, 
উহাতে নানাপ্রকার প্রক্ষোভ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, কৌতুহল 
'(০01105165) প্রক্ষোভটি সত্য রসের সংগঠনে একটি প্রধান উপাদান | সত্য নির্ণয়ের, 
নৃতনকে জানিবার, নিঃসংশয় হইনার একটি স্বাভাবিক কৌতুহল-বোধ বৃদ্ধির 
বিশেষ ধর্ম। আবার বিস্ময়বোধ ও (90108000107) সত্যাশ্রিত রসের মৃখ্য 
উপাদান । বিরাট বিশ্বের নিয়মশৃঙ্খলা, কারুকার্ধ দেখিয়া যে বিশ্বময় জাগে তাহার 
সত্যান্বেষণে বুদ্ধি ব)াপৃত হয়। অনেকের মতে বিশ্রয়বোধ হইতেই দর্শনের উৎপত্তি। 


৪। কান্ত-রস বা সৌন্দর্য-রস 
(59511706110 961011101017 ) 


সৌন্দর্য উপলব্ধিকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রক্ষোভ-স্বভাব গঠিত হয় তাহাকে 
কান্ত রস বা সৌন্দর্য-রস বলে। রূপমাধুর্ষের, বর্ণবিন্াসের, শব্নামপ্ুস্ের বা 
সক্ষীতের, গতিচ্ছন্দের অথবা নৃত্যের সৌন্দর্ধ এবং উহাদের বিপরীত গুণগুলির 
কদর্ধতা উপলব্ধিতে যে সুখময় এবং ছুঃখময় প্রক্ষোভ-প্রবণতা উৎপন্ন হয়, তাহাই 
কাস্ত-রস। “যখনই আমি আকাশে রামধন্ দেখি, আমার হৃদয় নাচিয়া। উঠে, 
( ডাচ 1799৮ 19805 10 10 139] 1 1991010. £, 181701)0ঘম 1) 619 915 ) এবং 
“হদয় আমীর নাচেরে আজিকে মযুবের মত নাচেরে,” ওয়াঁভ্ওয়ার্থ এবং 
রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় উক্তি কাস্ত-রুসের অভিব্যক্তি । 

কান্ত-রসের গঠনে শ্রবণ এবং দর্শন প্রত্যক্ষ, প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। 
অন্ত জাতীয় প্রত্যক্ষগুলি, স্পর্শ, ত্রাণ এবং আশ্বাদন উপরোক্ত ছুইটির তুলনায় সণ 


রস ২৭৫ 


এবং সুকুমার বা! ললিত কাম্তরসের অনুপযোগী । বিশেষ করিয়া! শ্রবণ এবং 
দর্শন প্রতাক্ষেই স্বন্দর ও কদর্য, এই দ্বিবিধ অবধারণা ঘটে । যে শ্রবণ বা দর্শন 
প্রত্যক্ষে শৃঙ্খলা, সামঞ্তন্ত, সৌষ্ঠব উপলব্ধ হয়, তাহাই সুন্দর এবং যাহাতে এরূপ হয় 
না, তাহাই অন্থন্দর, বিশ্রী বা কদর্য । 

কান্তরসের বিশ্লৌষণ 

কাম্তরসের বিশেষ লক্ষণগুলি উল্লিখিত হইতেছে £-- 

(১) কাস্তরসের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা স্থার্থসম্পর্কশুন্য (015-1266:95$94) এবং 
নিম্প হু (4965068)। ইহা আনন্দ দেয়, কাম্তরসের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। 
কান্তরসের উদ্দেশ্য থাকে না । কোনো বন্ধ যে উদ্দেন্ত সাধন করে বলিয়া সুন্দর, 
এবং এইরূপ করে না বলিয়। অসুন্দর, তাহ] নয় । 

(২) কাস্তরপ শুদ্ধ এবং অভেজাল। সৌন্দর্য অবিমিশ্র প্রীতি, স্থুখ অথবা 
বিশুদ্ধ আনন্দ উৎপন্ন করে । আবার কদর্ধতা উৎপন্ন করে বিরক্তি বা! দুঃখ । কীটস্‌ 
বলিয়াছেন, “যাহ! সুন্দর তাহা চিবআননাময় (4 61206 01199906519 & 10] 
1019%০7)” | বিশ্বদ্ধ আনন্দই কান্তরসের উপজীব্য | ইহাতে অন্য কোন বিজাতীয় 
ভাব বাঁ প্রক্ষোভের সংমিশ্রণ নাই । 

(৩) কাস্তরদ অংশগ্রহণযোগন । অর্থাৎ একই কালে একাধিক ব্যক্তি একই 
বন্তে সৌন্দর্যবোধের প্রীতি এবং কদর্ধতাবোৌধের বিরক্তি অনুভব করিতে পারে। এই 
রস সার্বলনিক। ইহা উপভোগে কমিয়া যাঁয় না । কীটস্ বলিয়াছেন যে কাস্তরসের 
আনন্দ বাডিয়াই যায় । 


কান্তরলের উপাদান 

কাস্তরস বিশ্লেষণ কবিলে নিয্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায় -- 

(১) দর্শন এবং শ্রবণই কাম্তরসের বিশেষ উপাদান, কারণ ইহারাই ইন্দরিয়- 
গুলির মধ্যে কম স্বার্থবিজড়িত । 

(২) কান্তরসের সংগঠনে বস অনুভূতি এবং প্রক্ষোভ অংশগ্রহণ করিলেও 
উহাদের মধো সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ব! সঙ্গতি থাকে । উহাদের মিলনে একটি সম্পূর্ণ 
হন্দরের স্যট্টি হয়। যেমন নান। বর্ণের সমহ্থয়ে স্থন্দর দৃশ্য এবং নানা শব্দের সমগয়ে 
স্ন্দর সঙ্গীত উৎপন্ন হয়। 

(৩) কাস্তরস নান তাঁবের অভিব্যজক (958895519) | ইহা! অতীত জীবনের 
বহ স্মৃতিকে জাগাইয়! ভোলে । কোঁকিলের স্বর ষধুর এবং বামধন্ুর দুষ্ট হন্দর 


২৭৬ মনোবিস্তা 
লাগে, কারণ ইহারা অতীতের বহু স্থখময় স্মৃতি জাগায় । 


৫। কয়েকটি প্রধান কান্তরস 

কাস্তরসগুলির মধ্যে বিরাট রস, করুণ রস, অদ্ভূত রস এবং হাশ্ু রস প্রধান । 

বিরাট রস (900607606 0 6009 3011776) £-_অসীম আকাশ, অন্তহীন সমুদ্র 
গগনচুদবী পর্বত প্রত্ৃতি বিরাট অথবা! মহুণড বস্তুর সংস্পর্শে 'আঁজিলে যে রসের 
উপলব্ধি হয় তাহাকে বিরাট রস বলে। আবার কোনো বিরাট ন্যক্কিত্বের 
বিরাটত্ব উপলব্ধির ফলেও এই রসের অভ্যুদয় হইতে পারে। 

বিরাট রস একটি বিশ্তুদ্ক অথবা অবিমিশ্র রস নয়। বিরাটের উপলব্ধিতে দুইটি 
বিপরীত ভাব ক্রিয়া করে। প্রথম ভাবটি হইল বিরাটের প্রতি আকর্ষণ । আকর্ষণ- 
বোধ, স্থথ এবং বিন্রয় অস্থভূ'তি জাগায়। দ্বিতীয় ভাবটি হইল ভয় এবং ভক্তি ঝা 
শ্রদ্ধা । বিরাট মহনীয় এবং বরণীয়। ইহা আমাদের অন্তরে মহান্‌ এবং বিরাট 
হইবার আকাজঙ্ছ। জাগায়, সৃতরাং আমরা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হই। আবার ইহা 
বিরাট, আমর ক্ষুন্জ । বিরাটের সংস্পর্শে অন্তরে ভয় জাগে, পাছে আমরা ইহাতে 
হছারাইয়া যাই । আবার এই ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রন্ধাবা ভক্তির আবির্ভাব হয়, কারণ, 
আমাদেব ঈপ্সিত বিরাটত্ব উনার মধ্যে বাস্তব ৰপে থাকে । বিরাটের সৌন্দর্য আমা- 
দের আকর্ষণ করিত্বা বা! কাছে টানিয়াও দুরে সরাইয় রাখে । উহার সান্নিণো 
আসিয়া আমাদের ক্ষুদ্রতা প্রকট হইয়া! পড়ে । তাই বিবাটকে দুর হইতেই বলিতে 
হয়, “লহ শুধু ক্ষত্রের প্রণাম” | শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকণনিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিরাট 
ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আমিলেও, এইরূপ অন্ুতুতি জাগিতে পারে । 

বিরাট বস প্রধানতঃ অনুভূভিমূলক । কিন্ত ইহাতে অবগতি এবং ইচ্ছামূলক 
উপাদানও বর্তমান থাকে । আবার প্রত্যেকটি 'অন্থভৃতি, অবগতি এবং ইচ্ছামূলক 
উপাঁদানেই বিপরীত ছুইটি দ্িকও থাকে -_ যেমন আনন্দ 'এবং কষ্ট, অবধান এবং 
অনবধান, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ। 

করুণ ব৷ বিয়োগাস্ত রস (99017009706 ০ প:5£905) £--করুণ বা বিয়োগাত্ত 
রমেও বিপরীন্ত ভাবের লংমিশ্রণ থাকে । যেরদবন্তর সৌন্দর্থ এবং অসঙ্গতি, 
এই দুইটি বিপরীত্ত অথচ নুগ্রপ উপলদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয় ভাহাই করুণ ব! 
বিয়োগান্ত রস ৷ 

করুণ রসের উৎপাদক নঅটি স্ন'বণ্ বটে, কিন্তু অন্ায়ও বটে। যেমন সেক্সপীয়র 
বর্ণিত ডেস্ডেমোনার পরিণাম পাঠকের মনে যুগপৎ কাস্তরস এবং অন্তায় উপ- 


বল হণ 


ল্বিরূপ শীলরস উৎপন্ন করে। আবার কালিদাস বর্ণিত শকুত্তলার পতিগৃহে 
প্রত্যাখ্যান পাঠকের মনে যুগপৎ এই বিপত্বীত ভাবহয়ের সৃষ্টি করে। ডেস্ডেমোনা 
এবং শকুস্তলার এই ছুরবস্থা পাঠ করিয়া পাঠকের মনে শ্বতই এই অবিচারের প্রতি 
একটি ধিক্কার জাগিয়া ওঠে, অথচ “ওথেলো* (0৮76119) এবং *শকুস্তলা” নাটকের 
কাব্য-সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়া কাস্তরসও জাগিয়! ওঠে । 

করুণ রস যেমন একটি কাস্তরস, তেমন শীলরস বা নৈতিক রসও বটে। এই রস 
শুধু ব্যক্তিগত উপলন্ধিত্েই পর্যবসিত নয়, কিন্তু সামাজিক সঙ্গতি বা অসঙ্গতি, ন্যায় 
বা অন্যায় উপলন্ধিও উহাতে অংশগ্রহণ করে। | 


অন্ভুত রস (9০017007601 9009 [/0167093) ২__অন্ভুণ্ত রসেও ছুইটি পরম্পর- 
বিরোধ-ভাবের দোলাক্মমানতা থাকে । কিন্তু এই রসের বন্ত স্ন্দর অথচ সাম 
বিহীন বা খাপছাড়া। অদ্ভুত বস বিরাট রসের বিপরীত । বিরাট বসে রসিক 
বাক্তি বিরাট বস্তর তুলনায় নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অপকুষ্ট (11010) বলিয়া 
অন্থতব করে। তাহা ছাড়া, বিরাট বস্তর প্রতি ভয়ের সহিত তক্তি বা শ্রদ্ধা এবং 
আকর্ষণের সহিত বিকর্ষণও মিশ্রিত থাকে । কিন্তু অদ্ভুত রসের মনোভাব ইহার 
বিপরীত। অদ্ভুত রসে রসিক ব্যক্তি রস-উদ্দীপক বস্তুর তুলনায় নিজকে বিরাট, 
মহণ্ড বা উৎকৃষ্ট (5৫940) বলিয়া! অনুভব করে । 

অদ্ভুত বনে বস্তর অপকর্ধ এবং অসঙ্গতি উপলব্ধি থাকে । আবার নিজ প্রাধান্ত 
জাহির করিবার ইচ্ছা এবং স্বখছুঃখবেদনাও এই রপের উপাদান। অর্থাৎ ইহা! 
অবগতি, অনুভূতি এবং ইচ্ছামুলক উপাদানে গঠিত । 

৬। হাস্যরস (09017110 90101177797)6) 

অভ্ূত রস হাসির খোরাক জোগায় । ইহা হাশ্তরসেরই একটি প্রকারভেদ । 
হাসি নানা কারণে ঘটিতে পারে। কাতুকুতু বা সভস্ড়ি প্রভৃতি দৈহিক কারণে, 
অপরের হাঁসি দেখিয়া এবং নিছক অনুকরণ প্রবৃত্তির বশেও হাসি আসিতে পারে। 
হাসির সংক্রামকতা আছে, যাহার ফলে ইহা ছড়াইয়্া! পড়ে। কিন্তু এই জাতীয় 
হামির সছিত অদ্ভুত রসের উপলব্ধি ঘটে না। ইহারা হাম্ত-রস কিন্ধ অদ্ভুত রস নয়। 
আবার, আনন্দে এবং অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনে বা অদ্ভূত শব শ্রবণেও হাস্যরসের উদয় হইতে 
পারে। কিন্তু এইরূপ হাস্তরস অদ্ভুত রসও বটে। সুতরাং হাস্যরন অন্ভুত রসের 
তুলনায় ব্যাপক। সকল অদ্ভুত রসই হাশ্যরস, কিন্তু সকল হাশ্তরসই অদ্ভুত রস নয়। 

সাধারণতঃ হাক স্থখবেদনার প্রকাশ । প্রশ্ন এই, কিকি করেণে হাশ্যরল সখ 


২৭৮ মনোবিস্তা 


বেদনার উৎস হইয়া দাড়ায়, অথব! স্ুখবেদনার উত্স কি। হুবস্বএর (90০০৪) 
মতে, অপরের দুর্গতি দেখিয়া! আকন্মিক নিজ মহিমাবোধই হাসির কারণ। 
যেমন, পর্তিত মহাশয় ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে হঠাৎ নাক ভাকিয়া ঘুযাইতে 
লাগিলেন । এই ব্যাপারটি হান্তকর। আমরা বয়দে ছোট হইয়াও, ন। ঘুমাইয়া 
আমাদের অধ্যয়নব্রত পালন করিতেছি, কিন্তু অন্যর্দিকে বয়োবুদ্ধ পণ্ডিত আদর্শ 
শিক্ষকের মর্ধাদাভরষ্ট হইয়। দিনের বেলায় পড়াইতে পড়াইতে ঘুয়াইতেছেন। এই হাসির 
মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের আঁদর্শচ্যুতি দেখিয়া আমাদের হাম-বড় ভাব বা উৎকরধবোধ 
জাগিয়! উঠিয়াছে। আকন্জিক মহিমাবোধ এবং উহার সহিত অসামঞস্ত বা অসঙ্গতি- 
বোধই এইরূপ হীশ্তরসের মূল কারণ। শিক্ষক মহাশয়ের এইরূপ আচরণ তাহার 
মর্ধাদাীর সহিত সামঞ্ুন্ত-বিহীন। 

কিন্তু উপরোক্ত অপকর্ষ এবং অসঙ্গতিই হাম্তরসের পর্যাপ্ত কারণ হইতে পাবে না। 
অসঙ্গতি এবং অপকর্ধ যদি এইরূপ আকারের হয় যে উহার ফলে অন্য কোনো তীব্র- 
তর প্রক্ষোভ জন্মিতে পারে, তাহ! হইলে হাস্যরসের উৎপত্তি নাহুইয়া অন্য কোনো 
রসের, এমন কি বিপরীত রসেরও উৎপত্তি হইতে পারে। যেমন একজন বয়স্ক 
লোককে স্বাভাবিক অবস্থায় পড়ি ধাইতে দেখিলে আমরা হয়ত হাপিয়া উঠি, কারণ 
এই হাম্তরপ কোনে! তীব্রতর প্রক্ষোভের ছ্বার! প্রভাবিত হয় না। কিন্তু এই পতন 
ধর্দি এমন সাংঘাতিক হয় যে পতিত ব্যক্তির হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল, অথবা! এ 
ব্যক্তি মরিয়াই গেল, তাহ। হইলে হাসারসের পরিবর্তে করুণ রসের আবির্ভাব ঘটে। 
আবার, যাহার পতনের ফলে অসঙ্গতিবোধ এবং আমাদের আত্মমহিমা-বোধেব 
প্রভাবে আমরা হানিয়া উঠি, তাহাদের সহিত আমাদের সাদৃশ্য থাক। আবশ্যক । 
যেমন গাছ হইতে একটি পাখি, অথব! শিশু ব1 বুদ্ধলোক পড়িয়া গেলে এ পতন 
দেখিয়া আমরা হাঁসিয়! উঠিয়া উঠি না, কিন্তু দুঃখিতই হই। 

হার্বার্ট স্পেন্সর-এর মত 2 হাঁসির কারণ সম্বন্ধে হার্বার্ট ম্পেন্সর (7609: 
9090০:) হব স-এর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পৌষণ করেন। তীহার মতে নাভ 
শক্তির প্রাচুর্য ব৷ অভিরিক্ততা। (95003 20975009 9878) হাঁসির যথার্থ 
কারণ। নার্ভশক্তি প্রয়োজনা'তিরিক্ত হইলে, উহ] হাসিতে উপচাইয়া পড়ে । এই 
শ্তে পরিবেশের সহিত উপযোজনে নার্ভতন্ত্রের সকল শক্তি ব্যয়িত না হইয়া, উহার 
কিছু অবশেষ থাকে । এই অবশিষ্ট নার্ভশক্তি ব্যয়িত হয় হাসির মধ্য দিয়া। কিন্ত 
হা্বার্ট স্পেন্পর-এর এই মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় ন1। মুমুযু ব্যক্তির মৃথে হয়ত 


বল ছণুরী 


শেষ নিশ্বাস ফেলিবার কাঁলেও হাঁসির রেখা লাগিয়! থাকে । এই ব্যক্তির হাপি 
নার্ভশক্তির প্রাচুর্ধের ফলে ঘটিয়াছে, এইরূপ বলা যায় না । তাহা ছাড়া, হাসি শুধু 
জৈব কারণেই ঘটিয়া থাকে, এইরূপ মতও অনঙ্গত বলিয়া! মনে হয়। হাসির মানসিক 
কারণ উপেক্ষণীয় নয়। 

বের্গসে।-এর মত £ বের্গসো (99:850) মনে করেন যে হাপি শুধু ব্যক্তিগত 
কারণে ঘটে না, কিন্তু ঘটে সামাজিক কারণে । হাসি সামাজিক শ.ঙখল। রক্ষার, 
অপরিহার্য অঙ্গ । আডষ্ট, এলোমেলো এবং যান্ত্রিক ব্যবহার হান্তোপ্রেক করিয়া! 
থাকে, কারণ ইহ] সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতিকিলন। এই নকল আচরণ হাঁসির উদ্রেক, 
করে বলিয়া আচরণকাবী তাহার আচরণের অসঙ্গতি বুঝিতে এবং উহা! সংযত করিতে 
শিখে, ফলে তাহার সামগ্ুশ্তনাধনের অক্ষমতা মংশোধিত হয় এবং সামাজিক জীবনে 
ত্বাচ্ছন্দা ফিরিয়া! আসে। 

কিন্তু বেসে 1-এর মতও সর্বাংশে সত্য নয়। হাসি যে ব্যক্তির আচরণের 
আড়ষ্টতা এধং অনমনীয়ত। অথবা অসামপ্রশ্ত সংযত করে, তাহ! অবশ্থই শ্বীকার্ধ। যে 
ব্যক্তি জুতা পায়ে পরিয়া, অথবা চশমা চোখে আ|টিয়া, উহা খু'জিয়! বেড়ায়, সে 
অপরের হাস্যোদ্রেক করে এবং সকলকে হাসিতে দেখিয়! নিজেকে শোধরাইয়! 
লইবার স্থযোগ পায়। কিন্তু হাস্যরস যে সর্বদাই সামাজিক শিক্ষার উদ্দেশ্ট সাধন 
করে এমন নয় । বিশুদ্ধ হাস্যরস ম্বতঃদগ্াত। ইহা অন্ত কোনে! উদ্দেশ্য সাধনের 
ধার ধারে না। 

ম্যাকৃড,গযাল্-এর মত 2-__হাপদির কারণ সম্পর্কে ম্যাকৃডূগ্যাল-এর মতে হাসির 
সামাঞ্জিক মূল্য অন্যরূপ | তাহার অভিমত এই যে হাঁস্যরল অহানুভৃতির (9%- 
28৮১5) প্রতিকার (%7914০56) বিশেষ । 

সহানুভূতি সমাজজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় । ইহা জীবনের ছুঃখযন্ত্রণার লাঘব 
করে। ইহা পরম দুঃখে এবং বাথায় সাত্বনার প্রলেপ বুলাইয়৷ দেয়। কিন্তু সহাঙ্গু- 
ভূতি যেরূপ সমাজজীবনের পক্ষে হিতকর, তেমন ক্ষতিকরও বটে। সহাগ্তুতি 
মাহুষকে সর্বদা তাহার ছুঃখর কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। সহানুভূতির ফলে মানুষ 
ছুঃখ ভুলিতে চাহিলেও, উহা। ভুলিতে পারে ন]। 

হাসি জীবনের দুঃখময় দিক হইতে মনোযোগ সরাইয়া ছুঃখ হালক! 


করিয়৷ দেখিবার সুযোগ দেয়। ছুঃখময় জীবনও হানির মাধুর্ধে সতেজ হইয়া ওঠে ॥ 
হাঁসি শরীর ও মনকে স্বস্থবসবল করে এবং জীবন-সংগ্রাম সহনীয় করিয়া তোলে । 


২৮ মনোবিষ্ধ 


উপসংহার 2 হাসারস মাস্থষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। মন্ুয্বেতর 
প্রাণীরা এই রন হইতে বঞ্চিত। আযারিস্টট.ল মানুষকে “হুসনশীল প্রাণী (1998৮. 
106 80371)” বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন । হাঁসির কারণ আংশিকভাবে ব্যক্তিগত, 
সামাজিক, (জব এবং মানসিক । এই বিষয়ে যত মতভেদই থাকুক ন1 কেন, হাজি 
বে সুখময় অনুভুতির জ্ঞাপক তাহাতে সন্দেহ নাই। 


৭ শীল-রস (11078] 59716171601) 


যে রদ নৈতিক আদর্শকে আশ্রয় করিয়। উৎপক্ন হয় তাহাকে শীল রস 
বলে। এই বসের অবলম্বন চরিক্র, সত্যতা, ন্যায়, নিভাকতা, বীরত্ব, পবিত্রতা, 
কর্তবা প্রভৃতি নৈতিক আদর্শ । শীল-রম উদ্দীপিত হয় শীল অথবা নৈতিক আচরণ 
দ্বারা এবং শীল বা নৈতিক আচরণ (0281 ০028০৮) নিয়ন্ত্রিত হয় শীল-রসের 
দ্বারা ।, 

শীল রসে অনুভূতি, অবগতি এবং ইচ্ছা, এই তিন প্রকারের উপাদানই 
বঙ্ঠমান। ইহাতে ইচ্ছামূলক উপাদানই স্পষ্ট এবং প্রধান। ন্যায় আচরণ করা 
উচিত এবং অন্যায় আচরণ করা অন্চিত, এইরূপ কর্তব্য (34৮১) এবং বাধ্যবাধকতা! 
বোধ (59050 91 17)0"] 01911866101) ইচ্ছা মূলক উপাদান। এইরূপ উপলব্ধির 
সহিত ন্তায় শীল আচরণ করিবার এবং অন্যায় শীল বর্জন করিবার একটি ক্রিয়া- 
প্রবণতা ($970097005 $০ &০61099) জড়িত থাকে । 


আবার শীল-রসের অস্তনিহিত অবগতিমূলক উপাদানও লক্ষণীয়। ক্রিয়া- 
প্রবণতার কাঁরণ কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা বোধ, আবার দ্বিতীয়টিব কারণ ন্তায় এবং 
অন্তায় শীলের অবধারণ] (01081 10087190) | এই অবধাবরণা সম্ভব হয় অবধান বা 
মনোযোগ সাহায্যে । শীলের ন্যায়-অন্যায়বিবেক ব1 পার্থক্যজ্ঞানই শীল-বসের প্রধান 
অবগাতিমূলক উপাদান । 


শীল-রসের অন্ুভূৃতিমূলক উপাদানে অনেক প্রকারের প্রক্ষোত থাকে । ন্যায়া- 
স্তায়বোধের সহিত জড়িত থাকে হ্ায়ের প্রতি শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ এবং অন্যায়ের প্রতি 
অশ্রদ্ধা বা বিরক্তি । ন্যায় শীল বা আচরণ করিতে না! পারিলে জাগে অনুতাপ বা 
অন্ধশোচনা (09190691০৪) এবং উহ! আচরণ করিতে পারিলে জাগিয়া ওঠে আত্ম- 
প্রসাদ বা আত্মসস্তষ্টি। শীল-প্রধান অন্ুভূতিমূলক উপাদান হুইল আত্মপ্রসাদ, 
শ্রদ্ধা, অনুরাগ, আকর্ষণ প্রভৃতি । 


ব্প ৮১ 


৮ ধর্মীয় রস (761181048 59101870918) বা ভাগবত রস (0)151706 99180170910) 

যে রস ধর্মীয় আদর্শকে কেন্জ করিয়া, অর্থাৎ ঈশ্বর ব৷ কোন অতি- 
প্রাকৃত সত্তার সহিত মানুষের সন্বন্ধকে কেজ্জ করিয়া গঠিত হয় তাহাকে 
ধর্মীয় রস বলে। ধর্মীয় রস সকল রসের চরম পরিণতি বা পরিপাক | সত্যা- 
শ্রিত রস, কাস্ত রম এবং শীল বস ধর্মীয় রসে চরম উৎকর্ধ লাভ করে। 

ধর্মীয় বা ভাগবত বসের বস্ত হইল একটি সর্বান্থর্ভাবী সত্তা । এইরূপ কোন সত্ব! 
যথার্থ, কি অযধার্থ তাহ! .মনোবিগ্ভার জিজ্ঞান্ত নয়। সর্বান্তর্তাবী সত্তার প্রতি 
মানুষের সমগ্র সত্তা অভিমুখী হয় এই বাস্তব ঘটনাই মনৌবিদ্ভার আলোচ্য। ধর্মীয় 
বা ভাগবত রসে মানুষের সমগ্র সত্তা অংশ গ্রহণ করে। ইহার তুলনায় অন্যান্য সকল 
রলগুলি আংশিক-_কারণ উহাদের কোনোটিতেই একটি সর্বান্তুর্তাবী সত্তার সহিত 
মানুষের সমগ্র সত্তার উপযোজ্ন ঘটে না। তাহা ছাঁড়া অন্যান্য বসগুলির বিষয় হইল 
সীমাবদ্ধ, আর ধর্মীয় রসের বিষয় অসীম। 

ধর্মীয় রসে অবগতিমূলক উপাদান অংশ গ্রহণ করে। ইহাতে অন্ততঃ এইটুকু 
জ্ঞান থাকে যেইহা অন্যান্ত বস হইতে ভিন্ন। এই পার্থক্য জ্ঞানের মূলে থাকে 
অন্তান্ত রলবস্তর সহিত ধর্মীয় রলবস্তর সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্ত জ্ঞান । ধর্মীয় রস শুধু 
ব্যক্তিগত কচিবৈচিত্র্য নয়, কিন্তু উহা বিষয়গতও বটে। উহার বিষয় এমন সত্তা, 
যাহার সংস্পর্শেই এই রসের আবিতাব ঘটিতে পারে। 


আবার ধর্মীয় রস ইচ্ছামূলকও বটে । ধর্মীয় রস নান! প্রকার ক্রিয়া, নিয়ম- 
নিষ্ঠায় এবং আচরণে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন পূজা, প্রার্থনা, ব্রত, নিয়ম, উপবাস 
প্রভৃতি ধর্াঙ্গগুলি ধমীয় রসের বিভিন্ন ক্রিয়াত্মক প্রকাশ । তাহ] ছাড়া, মন্দির, 
মসজিদ্‌, গীর্জা, উপাসনা-মন্দির প্রন্থৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মূলও ধর্মীয় রস। 

ধর্মীয় রমের প্রধান উপকরণ অনুভূতি ও প্রক্ষোভ। ভয়, বিশ্বয়, ভালবাসা, 
প্রেম, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, আত্মসমর্পণ প্রভৃতি অনুভূতি ধর্মীয় রমের সংগঠক | ধর্মীয় 
রস বিল্ময়-মিশ্রিত, কারণ ইহার বিষয় বিরাট । বিরাট মানুষের সীমাবদ্ধ জানের 
পক্ষে দুরবগাহ, স্থতরাং বিন্ময়কর। ইহার এই বিরাটত্ব জীবকে যেষন আকর্ষণ 
করে, তেমনিই যেন দুরে সরাইয়া রাখে । ইহা ভয়, প্রেম এবং শ্রন্ধারও বস্তু । 
মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে চায় আপন হইতেও আপনার রূপে, তাই তাঁহাকে 
ভালবাসে । আপনার হইয়াও ঈশ্বর বিরাট । তাই তাহার প্রতি জাগে ভক্তি বা 
শ্বদ্ধ'। তিনি উপলন্ধ হণ বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের মষ্টা এবং পালদ্রিতা রূপে, তাই জাগে তাহার 


২৮২ মনোবিষ্কা! 


প্রতি কৃতজ্ঞত! । আবার তাহাকে মানুষ উপলব্ধি করে তাহার একাস্ত প্রভুরূপে, 
তাই জাগে তাহার প্রতি আত্মসমর্পণ কামন!। 

উপসংহার $- ধর্মীয় রদে সতাশ্রয়ী রসের বিদ্বয়, কৌতুহল, অবধান, শীলরসের 
শ্রদ্ধা, এবং কাস্তরসের বিরাট অনুভূতি, ভয়, আকর্ষণ প্রভৃতি মিলিত হয়। এই 
সর্বান্তর্ভাবী রসে সত্য-শিব-ন্রন্দরাশ্রিত সকলপ রঙের চরম পরিণতি ঘটে । 
ধর্মীয় রসই সার্বভৌম রস। 


অনুশীলনী (7:%670186) 


1,10901)9 9000110906, 10156010601910) 09690] 017706107 910 961061- 
71010. ($9--00, 971-973) 
প্রক্ষোত এবং বসের পার্থক্য প্রদর্শন কর। 
2, 1196 876 009 10091110705 01 9010611001165 ? 09259 890. 20%1519 
01 6108 170091199009] 99106170970, (05--0)0. 273-9274) 
রস প্রধানতঃ কয় প্রকার ? বুদ্ধিমূলক রস বিশ্লেষণ কর। 
8.17500121 0119 51061789206 01 8119 90131101925 01961100191)60 (7010 
81196 0 009 100101003  ড/1096 15 09 9070102906 01 05৪05? 
(475--09- 276-271) 
বিরাট রস এবং অদ্ভুত বসের পার্থক্য আলোচনা কর। বিয়োগাস্ত রস 
কাহাকে বলে? 
4& 0156 & 095০1)010810991 20815591501 0106 0010010 50100110906, 7৯6 
879 6109 090565 01 18111)69 ? ($09--0৮, 9৭ 77980) 
হাশ্তরসের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কর। হাসির কারণ কি? 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


চেতনা, অবচেতন এবং নিজ্্ধান 
(00775010087)698) €1)6 9017)001)80109018 8170 €1)6 [00001)9610088) 


১। চেতনা কাহাকে বলে মন ও চেতনা 


চেতনা (0075010532955) মনের স্বভাব ব1 ধর্ম । দেকার্তে, লক্‌ প্রভৃতি দার্শনিক- 
মনোবিদ, চেতনাকে মনের সহিত অভিন্থ বা সমব্যাপ্তবলিয়াছেন। কিন্তু লাইবনিজ, 
হইতে আরম্ত করিয়া সাম্প্রতিক মনোবিদ্গণের অধিকাংশই মনকে চেতন! হইতে 
ব্যাপকতর বলিয়া মনে করেন । কাহারও কাহারও মতে চেতন! বা সংজ্ঞান মনের 
নিম্বে ইহার অন্ততঃ দুইটি ভ্যর রহিয়াছে, যথা অবচেতন (9819-9077901059) এবং 
নিজ্ঞীন ([077-902501009) । 

চেতনা কাহাকে বলে? চেতনার কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। চেতনা 
মৌলিক। চেতনার সাহায্যেই চেতনার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব। কিন্ত তত্ত্বে 
চেতনার সংজ্ঞা নির্ণয় চেষ্টায় ত্রুটি ঘটে নাই । চেতন! কথাটি প্রধানতঃ দুইটি অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রথম অর্থে নিজ বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে মনের বোধই চেতন! (6079 
10)17709 8ম 20085901169 ০0, 010099589) | এই অর্থ অগ্মাবে চেতনা শুধু মশ 
নয়, কিন্ত মনে যা ঘটে তাহার সাক্ষাৎ প্রতীতি। অর্থাৎ সংবেদন, চিস্তন প্রভৃতি 
মাঁনসবৃত্তি সম্বন্ধে মনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই চেতনা | দ্বিতীয় অর্থে মনই চেতনা । কোন 
মানসবৃত্তি, যেমন স্থখ অর্থই এ সম্বন্ধে চেতনা । চেতনার এই জাতীয় সংজ্ঞায় মনের 
সহিত উহা! সমব্যাপক | স্তরাং ইহা গ্রহণীয় হইতে পারে না। আবার প্রথম 
সংজ্ঞাটি চেতনার সহিত আত্ম-চেতনার পার্থক্য স্বীকার করে না। এই সংজ্ঞ! চেতনা 
দিয়াই চেতনার ব্যাখা] কৰে। 

অনেক মনোবিদের মতে চেতনার সংজ্ঞ। সম্ভব না হইলেও, উহার বর্ণনা সম্ভব। 
ঘেমন জি, টি, ল্যাড, বলিয়াছেন, চেতন] সেই বস্ত যাহ! নিদ্রিত হয়] পড়িবার পূর্বে 
ক্রমশঃ কমিতে কমিতে অন্তহ্থিত হয়, আবার জাগরণের পর মৃহূর্ত হইতে ক্রমশঃ 
বাড়িতে বাড়িতে ম্প্টতম আকার ধারণ করে। অবশ্ত এইরূপ বর্ণনার যৌক্তিকতা 
বিবেচ্য । কারণ নিত্রিতাবস্থার চেতন] একেবারে অস্তহিত হয় কিনা তাহাতে 
সন্দেহ আছে। 


২৮৪ মনোবিষ্া 
২। চেতনার ক্ষেত্র (01610 01 00118 0100817688) 


চেতনার ম্বতাব জ্ঞান বা প্রকাশ । চেতনার স্পর্শে সকল বস্ত আমাদের জ্ঞান- 
গোচর হয়, যেমন আলোকের স্পর্শে সকল দৃশ্যবস্ধ স্পষ্ট হয়। কিন্তু চেতনার প্রকাশ 
সর্বদাই যে সমান স্পষ্ট হয় তাহ! নয়। চেতনার মাজাভেদ (006£:99 01 9070801009- 
7095) আছে । চেতন] একটি বিন্দু নয়, কিন্তু একটি বৃত্ত। এই বৃত্তটি স্পষ্টতম চেতনা 
হইতে আরম্ভ করিষা ক্রমশঃ অম্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া অস্পষ্টতমতায় বিলীন হয়। 
স্পষ্টতম চেতনাকে চেতনাবুত্তের (01019 0 ঠি910 01 0990103970999) বা চেতনা- 
ক্ষেত্রের কেন্দ্র (99709) বলা যাঁয়। স্পঈতম চেতনাকেন্ত্র হইতে আস্ত করিয়া অস্পষ্ট- 
তম চেতনাপরিধি পর্যস্ত ক্ষেত্রকে বলা যাঁয় চেতনা-বৃত্ত বা চেতনা-ক্ষেত্র। কেন্দ্র হইতে 
পরিধি পর্বস্ত অগ্রসর হইলে চেতনার বস্বগুলি ম্পষ্টতম হইতে অস্পষ্টতম হুইয়] দ্রাডায়। 
চেতনা-ক্ষেত্রের বস্ত চেতনা-কেন্দ্রের যত নিকটবর্তী হয়, উহার চেতনাও সেই পরিমাণে 
স্পষ্ট এবং কেন্্র হইতে ঘত দুরবর্তী হয় বা সরিয়া যায়, উহার চেতনাও সেই পরিমাণে 
অস্পষ্ট হয়। 

যেমন পাঠক পুস্তক পাঠ করিতেছেন । এই স্থলে যে সকপ বস্ত বা বিষয় তাহার 
চেতন! অধিকার করিয়া আছে, সেইগুলি মিলিত হইয়া পাঠকের চেতনা-ক্ষেত্র গঠিত 
করে। আবার পাঠক পুস্তকের যে অংশটি যখন পাঠ করিতেছেন, তাহাই তখন তাহার 
চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্দ্রে অথব] স্পষ্টতম চেতনায় আসে। তিনি যে আলোকে 
পড়িতেছেন তাহা, অথবা যে অংশ পড়িতেছেন তাহার আগের এবং পরের অংশটি, 
তাহার স্পষ্টতম চেতনায় বা চেতনা-ক্ষেত্রের কেন্জ্রে নাই, কিন্ত আছে অস্পষ্ট চেতনায় 
বা চেতন! ক্ষেত্রের পরিধিতে । 

চেতনা-ক্ষেত্রের বিষয়গুলির মধো সর্বদা অদলব্দল বা স্থান-পরিবর্তন চলিতে 
থাকে। চেতনা স্থাণু বা নিশ্চল নয়, কিস্তু নিত্য চঞ্চল । নিয়ত পরিবর্তনশীল 
হওয়ায়, পূর্ব মুহূর্তে যে বিষয়টি উহার কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল, সেইটি হয়ত পরমৃৃতে” 
উহার পরিধিতে সরিষা ষায়, আবার যেটি পরিধিতে ছিল সেইটিই হয়ত উহার কেজে 
শ্বান অধিকার করিয়৷ বসে। যেমন, পুস্তকটি পড়িবাঁর কালে উহ্ার কোনো 
অংশ চেতনা-কেন্দ্র অধিকার করিয়া থাকে এবং আলোক, টেবিল, চেয়ার 
এবং সামনের দেওয়ালে টাঁঙানে। ছবিগুলি চেতনার পরিধিতে অবস্থিত থাকে । কিন্তু 
এই পারিপার্থিক অবস্থাগুলির কোনে] পরিবতর্ন বা মনোষোগের ব্যাঘাত ঘটিলেই, 
চেতনা পুস্তকাংশ হইতে সবরিষ্ষা এ বিষয়গুলিতে চলিয়া যায়। 


চেতন1, অবচেতন ও নিজ্ঞান ২৮৫ 


এইরূপে দ্বেখানে! যাইতে 
পারে যে চেতনা-ক্ষেত্রে বস্তগুলি 
নিক্ষিয় নয়, কিন্তু নিত্য পরি- 
চেতনা কেন্জ বর্তনশীল, কারণ চেতন। নিত্য 
প্রবহমান। জেমস চেতনাকে 
এ একটি প্রবাহ (56:982॥ ০1 
২৪নং চিত্র-চেতনাবৃত্ত 0019910057953) বলিয়াছের। 


বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকও চেতনাকে “বিজ্ঞানসন্তান* বা! চেতন1-প্রবাহন্ধপে ব্যাখা 


করিয়াছেন। চেতনা-ক্ষেত্রের পরিবত'নের একটি মুল কারণ হুইল মনোযোগের 
পরিবতণনি। 


€৮তণা। হেড 





৩। চেতনার স্তর- অবচেতন ও আসংজ্ঞান 


সালি (৪115), স্টাউট,, এঞ্জেল (47789) প্রভৃতি মনোবিদগণের মন্তে চেতনা 
কেন্দ্রের পর হইতে আরম্ভ করিয়া চেতনা-পরিধি পর্ধস্ত ক্ষেত্রকে (30199089109) 
বলে। তাহার] বলেন যে অবচেতন চেতবাবিহীন নয়, স্পষ্টতম চেতনাঁও নয়, কিন্ত 
এই ছুইয়ের মধ্যবর্তী । ইহা অল্লাধিক চেতনা, যে চেতনা সম্বন্ধে ব্যক্তি সচেতন নয়, 
কিন্তু যাহ সম্ষদ্ধে সে সচেতন হইতে পারে । যেমন, পাঠক যে আলোকে পুস্তক পাঠ 
করিতেছেন পে সম্বন্ধে তাহার স্পষ্ট চেতন] নাই । কিন্তুযদি কেহ তাহার অজ্ঞাতে 
আলোক কমাইয়! দেয়, তিনি আলোকের হাস বুঝিতে পারেন। আঙ্লোক 
সম্বন্ধে তাহার অবশ্যই অস্পষ্ট চেতনা ছিল, নতুবা আলোকের হাস সম্বন্ধে তিনি 
সচেতন হইতেন না। তাহা হইলে, অবচেতনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে 
অনুকূল অবস্থা ঘটিলেই, উহা! সংজ্ঞানে অথবা স্পষ্ট চেতনায় আঁমিতে পারে অথবা চেষ্টা 
করিলেই উহাকে চেতনার কেন্দ্রে আনিতে পারা যায় । 

এখানে প্রশ্ন এই, যে বিস্বত বস্তটিকে আমরা প্ররণ করিতে পারি অথবা যে পূর্ব 
পরিচিত ব্যক্তিকে আমর] চিনিতে পারি, ন্মরণের বা চিনিবার (প্রত্যভিজ্ঞা) পূর্বে এ 
বস্ত বা বাক্তি সম্বন্ধে কি আমাদের অস্পষ্ট চেতনা ছিল, অথবা ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের 
কোনে চেতনাই ছিল না? একথা অনন্বীকার্ধ যে পূর্ব পরিচন্ন অথবা অভিজ্ঞতা! 
এবং উহার প্রত্যভিজ্ঞান অথব! স্মরণের মধ্যবর্তী কালে উহাদের সম্বন্ধে অস্পষ্ট 
বা কোন চেতনাই না থাকিতে পারে । যে অভিজ্ঞতা ব1 পরিচয় বহু পূর্বে ঘটিয়াছিল 
তাহার চেতলা-ক্ষেত্রে না থাকাই স্বাভাবিক | উহ্ারা অবশ্বই সংজ্ঞানে ছিল ন1। 


২৮৬ মনোবিদ্কা 


উহাদের অল্পষ্ট চেতন] না থাকায়, উহারা অবচেতনেও ছিল ন1। যেহেতু উহার! 
সংজ্ঞানে বা অবচেতনে ন1 থাকিয়াও মনে রহিয়াছে, সুতরাং উহ্বার! নিশ্চয়ই নিজ্ঞনে 
ছিল। কিন্ত উহার] নিজ্ঞন মনেও থাকিতে পারে না, কারণ নিজ্ঞর্শনে সংরক্ষিত 
বস্ক অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয় না। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মতি বা পূর্ব পবিচিতের 
প্রত্যভিজ্ঞানে বস্বর কোনো প্রধান বিকৃতি ঘটে না। 

স্তরাং স্বীকার করিতে হয় যে অবচেতন বলিতে স্টাউট প্রভৃতি যাহা বুঝেন 
তাহার সাহায্যে সকল ম্মরণ এবং প্রত্যভিজ্ঞান ব্যাখ্যাত হয় না। আবার স্টাউট 
যাহাকে মানস সংস্কার বা প্রবণতা (009:68] 01909916107) বলিয়া নিজ্ঞাঁন মনের 
প্রমাণ করিয়াছেন, সেই নিজ্ঞন মনও ইহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কাজেই 
অবচেতন ও নিজ্ঞ্পনের মধ্যবর্তী আর একটি মানসম্তর আছে, ফ্রুয়েড যাহাকে 
বলিয়াছেন আসংজ্ঞান (01:9-000501093) | আস্ংজ্ঞান চেতনা-ক্ষেত্রের একটি অস্পষ্ট 
স্তরই শুধু নয়, কিন্ত এইটি উহার বহিঃস্থ একটি অবচেতন স্তর। 

হেফ.ডিং (179110108) প্রভৃতি মনোঁবিদ. অবচেতন বলিতে মনের এইবূপ একটি 
অচেতন স্তরই বুঝিয়াছেন। আবার মনঃদমীক্ষণ প্রণেত] ফ্রয়েডও বলিয়াছেন যে 
নিজ্ঞ্শন ও সংজ্ঞান মনের মধ্যবর্তী স্তরটি অম্প্টচেতন নয় কিন্ত অচেতন। তিনি 
এই স্তরটির নাম দিয়াছেন আসংজ্ঞান। সংজ্ঞানে প্রকাশিত হইতে হইলে, নিজ্ঞ্শন 
মানসবৃত্তির আসংজ্ঞান স্তরটি অতিক্রম করিতে হয়। মোট কথা, যে সকল মানসবৃত্তি 
বতরানে সংজ্ঞান মনে নাই, অথচ একটু চেষ্টা করিলেই উহাদের সংজ্ঞানে প্রকাশ 
করা যায়, আসংজ্ঞান মন সেইগুলিব আশ্রয়স্থল । 


নিজ্ঞানস্তর £-_আবার চেতন! ক্ষেত্রের বাহিরে, অথচ মনেরই ক্ষেত্রে একটি গভীর- 
তম স্তর আছে। উহার নাম নিজ্ঞন (02900503025) মন | এই স্তর চেতন'-ক্ষেত্রের 
মধ্যে পড়ে না, কারণ ইহা! চেতনাবিহীন। কিন্তু চেতনার ক্ষেত্রে না পড়িলেও, ইহা 
মনের ক্ষেত্রে অবশ্তই পড়ে। স্টাউট প্রভৃতির মতে সংজ্ঞান (00301089) এবং অব- 
চেতন (85799080108) মনের পার্থক্য শুধু চেতনার পরিমাণ বা মাত্রা অনুসারে । 
উভয় স্তরেই চেতন] থাকে-_সংজ্ঞানে ম্প্টতম ভাবে এবং অবচেতনে অস্পষ্ট হইতে 
আরম্ভ করিয়া অ্পষ্টতম ভাবে । হেফ.ভিং-এর মতে অবচেতন একটি চেতনাবিহীন 
স্তর | উহ্না নিজ্ঞন বা অচেতন, কিন্তু অবচেতন বা অন্পষ্টচেতন মাজ নয়। ফ্রয়েডও 
এইক্প, মত পোষণ করেন। তিনি আবচেতন মন শ্বীকার করেন না, কিন্তু আসংজান 
মন শ্বীকার করেন। এমন কতগুলি মানসবৃত্তি আছে, যাহা সংজান মন হইডে 


চেতনা, অবচেতন ও নিজ্ঞান ২৮৭ 


অপস্থত হইয়া মনে অবস্থান করে এবং যাহা সংজ্ঞান, অবচেতন বা নিজ্ঞান নয়। 
ইহারা অচেতন হইলেও, নিজ্ঞ্খন এবং সংজ্ঞানের মধ্যব্তণ আঁসংজ্ঞান মনে অবস্থান 
করে। অবচেতন, আপংজ্ঞান এবং নিজ্ঞ্ন মনের পার্থক্য পরে আলোচিত হইতেছে । 
মঃঃসমীক্ষণ (59 01)085915818) £__নিজ্ঞণন মানসবৃত্তির প্রায়ই বালাজীবনের। 
মাতা, পিতা, শিক্ষক, ধাত্রী, পরিবার, সমাজ প্রভৃতি শাসকদের মানদণ্ডে ষে সকল 
ইচ্ছাপৃরণ অন্যাঁয় বা অন্রচিত , সেইগুপি পূর্ণ করিলে শিশুকে কঠোর শাস্তি বা দণ্ড 
পাইতে হয়। শান্তি ও দণ্ডের ভয়ে শিশ্তর অবৈধ বা অন্যায় কামনাগুলি অবদমিত 
হইয়া নিজ্ঞঁন মনে আশ্রয় লাভ করে। কিন্তু কামনার শ্বভাবই হইল সক্রিয়তা। 
ইহার! নিজ্ঞ্শন মনে নির্বাসিত হইয়াও অধিশাস্তার (5997-9৫০) ভয়ে সর্বদা! আত্ম- 
প্রকাশের চেষ্টায় সক্রিয় থাকে । উহারা জাগরণে পুরাপুরি আত্মপ্রকাশ করিতে 
পারেনা। তাই উহ্বারা জাগরণের ভুল-ভ্রাস্তিব, নিদ্রায় স্বপ্রের, এবং মানদিক রোগে 
রোগলক্ষণের আকারে দেখা দেয়। এই প্রকাঁশগুগি বিকৃত এবং উহাদের ছদ্মবেশ 
হইতে নিজ্ঞন ইচ্ছাগুলির আসল রূপ বুঝা যায় না। মনঃসমীক্ষণ এই বাক্রনূপের 
মূপীভূত অব্যক্ত কামনা বিশ্লেষণ করে। 
কোনে নিপুণ মনঃনমীক্ষকই তাহার বৈজ্ঞানিক অবাধ ভাবান্ুঙ্ষ (29০ /১55০0০1- 
৯0০০ ) পদ্ধতির সাহায্যে নিজ্ঞণন মন বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের প্ররুত রূপ উদঘাটন 
করিতে পারেন । এই বিষয়টি স্বপ্র শীর্ষক অনুচ্ছেদে ১ আরও সবিস্তারে আলোচিত 
হইয়াছে। 
অবচেতন এবং নির্্ন স্তরের পার্থক্য £-_অবচেতন এবং নিজ্ঞন মনের পার্থকা 
এই £--(১) অবচেতন অস্পষ্ট-চেতন এবং চেতনাবিহীন এই উভয় স্তরেরই হইতে 
পারে। স্টাঁউট, প্রভৃতির মতান্ুঘাযী অবচেতন মন অম্পষ্টভাবে চেতন। কিন্ত 
ক্রয়েড, প্রতৃতির মতানুযায়ী অবচেতন বা তাহার অভিমত আঁসংজ্ঞান যমন, সামগ্রিক 
ভাবে অচেতন বা চেতনাবিহীন | পক্ষান্তরে নিজ্ঞান মন সর্বতোভ্যবে চেতনাবিহীন । 
(২) অবচেতন মন অবদমন (7560099702)পপ্রস্থত নয়, যদিও হই] নিরোধ 
(99007559100 )২ -প্রন্থত হইতে পাঁবে। পক্ষান্তরে নিজ্ঞ্ণন মন অবদগরিত বাসনার 
আশ্রয়স্থল। (৩) অবচেতন বৃত্তিগুলির সহিত উহাদের সংজ্ঞান রূপের 
কোনো প্রকারগত ধৈষম্য নাই, উহার একই জাতীয়। ইহাদের 


১। কল্পনা শীর্বক পরিচ্ছেদ, ৭-১* অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 
২ অব্দমন এবং নিরোধের পার্থক্য আছে। প্রথমটি নিজ্ঞান ক্রিয়া, অর্থাৎ ব্যক্তির 
ইচ্ছা-প্রহুত নয় । কিন্ত দ্বিতীয়টি সংজ্ঞান ক্রিয়া এবং ব্যক্তির ইচ্ছামুলক। 


২৮৮ মনোবিচ্যা 


বৈষম্য চেতনার পরিমাণের ব| মাত্রার । অবচেতন বৃত্তিগুলি অম্পষ্টভাবে চেতন 
এবং উহারা যখন সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হয় তখন ম্পষ্ভাবে চেতন। অথবা! 
অবচেতন বৃত্তির সংজ্ঞান প্রকাশগুলি বিকৃত নয়, উহাদের দুইটি রূপেরই আকার 
প্রকার একই রকমের । পক্ষান্তরে নিজ্ঞ্ণন ইচ্ছা এবং উহার সংজ্ঞান প্রকাশের 
মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকিতে পারে । নিজ্ঞন মনে অব্দমিত বাসনাগুলির 
অব্যক্ত রূপ ( [86909 9006926 ) এবং সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত উহাদের ব্যক্তরূপ 
( 1081771956 90292 ) ভিন্নভাতীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অবচেতন ইচ্ছা 
সংজ্ঞানে নিজরূপেই প্রকাশিত হয় । নিজ্ঞান ইচ্ছা সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় ছন্মবেশে 
(7013601560. )। (৪) আবার অবচেতন আসংজ্ঞান অর্থে অচেতন হইলেও, স্বয়ং 
অথবা বিনা চেষ্টায় নিজরূপে সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হইতে পারে। ব্যক্তি নিজ 
চেষ্টায় অবচেতন বৃত্তিকে সংজ্ঞান মনে আনিতে সক্ষম । পক্ষান্তরে নিজ্ঞন বৃত্তি 
স্বয়ং বা ব্যক্তির নিজ চেষ্টায় নিজরূপ লইয়া সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় না। ব্যক্তি, 
নিজ্ঞন বৃত্তিকে তাহার নিজন্ব চেষ্টায় সংজ্ঞান মনে আনিতে পারে না। নিপুণ 
মনঃসসীক্ষকই শুধু এই রূপান্তর সাধনে সক্ষম । (৫) সবশেষে, অবচেতন ইচ্ছা মানস- 
ব্যাধির লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করে না; কারণ ইহাতে দেই পরিমাণের অবদমণ 
থাকে না, যাহার ফলে বিকৃত অথবা ছদ্ম প্রকাশের পথ খুঁজিতে হয়। 
পক্ষান্তবে নিজ্ঞণন ইচ্ছা! প্রায়ই হিঙিবিয়, ভ্রমবাতৃলতা! ( 78:5001% ), বিষাদবাধু 
( 71919791১011% ) প্রভৃতি মাননবাধির লক্ষণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। 


৪। আসংজ্ঞান এবং অবচেতনের প্রমাণ 


আসংজ্ঞান মন প্রমাণিত সত্য । ম্মরণ (2197075), প্রত্য ভিজ্ঞা (79908016100) 
প্রভৃতি মানসবৃত্তি আসংজ্ঞান মনের ভিত্তিতেই বোধগম্য । অতীত অভিজ্ঞতার ফল 
প্রতিরূপের আকারে আসংজ্ঞান মনে সংরক্ষিত থাকে বলিয়াই ইহার ম্মরণ এবং 
প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয়। ন্মরণে এবং প্রত্যভিজ্ঞায় অতীত অভিজ্ঞতার ফলে আনংজ্ঞান 
মনে সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনরুদ্বোধিত (76519. ) হয়। প্রত্যভিজ্ঞায় প্রমাণিত 
হয় যে পুনরুদ্ধ,ন্ধ জ্ঞানটি নৃতন বা! অপরিচিত নয়, কিন্তু পুরাতন বা পরিচিত। এই 
পরিচিতি বোধ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রতিনূপগুলি ঘে কোনে! না কোনে। আকারে 
আসংজ্ঞান মনে সংরক্ষিত ছিল, তাহ! শ্বীকার করিতে হয়। 


চেতনা, অবচেতন ও নিজ্ঞন ২৮৯ 


অবচেতন মনও অবশ্য শ্বীকার্ধ। সংবেদন, প্রতাক্ষ, চিন্তন প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে 

ব্যাখ্যা করিতে হইলেও অবচেতন মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন । যেমন, 
ংবেদনের বেলায় প্রত্যেক উদ্গীপকই ( ্িঠাছ]ম৭ ) বোধগমা সংবেদন উৎপক্ 

করে না, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলেই, বোধগম্য সংবেদন উৎপন্ন 
করে। একটি সমৃদ্র তরঙ্গের শব্ধ শোন] যাঁয় না. কিন্ত অনেকগুলি তরঙ্গের সমহত 
শব শোনা যায়। প্রত্যেকটি তরঙষশবের শ্রবণ যদি শৃন্য হয়, তৰে কতগুলি তৰক্- 
শব্দের যুক্ত শ্রবণও শূন্য হইবার কথা। আবার কতগুশি তরঙ্গের সমবেত শব যদি পুর্ণ, 
অর্থাৎ বোধগম্য শ্রবণ সংবেদন উৎপন্ন করে, তবে ধরিয়া লইতে হয় যে প্রতোকটি 
পৃথক তরঙ্গের শ্রবণ-সংবেদন শূন্য নঙ্ক, কিন্তু পূর্ণ, অর্থাৎ বোধগম্য । এই বোধগত্যতা 
অস্পষ্ট, অর্থাৎ উহার সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট চেতনা হয় না। পথক তরঙ্গগুলির 
বোধগম্যতা স্প্ঈ-চেতনার নিষ্কে অবচেতন স্তরে রৃহিয়াছে । 

আবার অবচেতন ষন অন্বীকার করিলে, প্রত্যক্ষও দুর্বোধ্য হইয়] পডে। প্রত্যক্ষ 
অতীত সংবেদনের উপর নির্ভরশীল । সংবেদনের প্রতিরপ অবচেতন মনে 
সংরক্ষিত থাকিয়1 পুণরায় উদ্বদ্দ না হইলে, প্রত্যক্ষ হয় না। তাহ! ছাড়া, প্রত্যক্ষ 
সদৃশীক রণ (:455101015600 ), পৃথকীকরণ (137507077)080797),  প্রেত্যভিজ্ঞা 
(7১9০0£16102. ) প্রভৃতি ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এব" এই ক্রিয়াগুলি অবচেতন 
মন সাহাযোই সম্পন্ন হয়। 

আরও অন্যান্য বহু মানসক্রিগ্াকে ব্যাখ্যা করিনে হইলে, অবচেতন মন স্বীকার 
করিতে হয়। 


৫1 নিজ্ঞন মনের প্রমাণ 


নিজ্ঞীন মনের অস্তিত্ব কতগুলি যুক্তি সাহায্যে প্রমাণ করা যাইতে পারে। 
দেন নিন জীবনের ভুলত্রান্তি (11770150191: 1716), স্বপ্ন, মানসব্যাধি, স”বেশন 
( ন00061900 ), অভিভাবন (908০5) ) প্রভৃতি ঘটনাগুলি নিজ্ঞন মনের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তাহ! ছাভা, পিজ্ঞান মনের সাহায্যে যে শুধু মানস বোগীর 
বাম্বভাবী ব্যক্তির মানসক্রিয়াই বুঝা! যায়, তাহা নয়। নিজ্ঞান যন সাহাঘো 
আমর] শুধু রোগীর মন নয়, সহজ, সুস্থ মানবের মানসিকতার গত্থিবৃত্তি, সাছ্ছিত্য 
ও ললিতকলার স্থপ্রিতত্ব, লামাঁজিক বীতিনীতির অস্তনিহিত উৎস, ধর্মজীবনের তিত্তি, 


১৪ 


৯০ মনোবিষ্যা 


বিভিন্ন ধর্মাশ্রমের বিভিন্ন নিয়মাবশীর কারণ, পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গত ব্যাথা! 
প্রভৃতি নানা বিধয়ে নৃতন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। ১ 

(১) ফ্রয়েভ, তাহার “সাইকপ্যাথলজি অফ. এভ.রিডে লাইফ ( 95 0):070]১0- 
198) 01 [0/০75085 1419) গ্রন্থে দৈনন্দিন জীবনের ভুলজান্তি সধ্ঘন্ধে মূল্যবান 
তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন । নাম ভুলিয়া যাওয়া, স্বল্প ভুলিয়া! যাওয়া, নানাপ্রকার 
ভূল কাঞ্জ__যেমন কথায় ভুল, পড়াব ভুল, লেখাব ভুল, ছাপার ভুল, দেখার ভুল, 
শোনার ভুল প্রভৃতি প্রাতাহিক জীবনের দোষক্র'টগুলির মুলে কোনো না কোনো 
নিজ্ঞ1ন ইচ্ছার প্রভাব বর্তমান থাকে | ডঃ ব্রিল (1) 8৭1] ) একটি নাম ভুলিয়া 
যাওয়ার উদণহরণ দিয়াছেন । তাহার একজন সহকমী ডঃ বি-তাহার আত্মীয় 
ব্রাউন-এর নামটি স্মরণ কহিতে পার্িতেছিলেন না। অথচ এ সহকর্মী তাহার 
আত্মীয়টির নিকট নানাপ্রকারে খণী ছিলেন। আত্মীয়টি দেড় মাস পূর্বে 
তাহার নিকট হইতে কর্জ হিসাবে কিছু অর্থ চাহিয়া একখানি পত্র ধিয়াছিলেন। 
ডঃ বি-আত্মীয়টিকে টাকা পাঠানো দুরে থাকুক, তাহার পত্রের উত্তর পর্বস্ত দেন 
নাইঃ এমন কি দেই পত্রখানি হারাইয়াও ফেশিয়াছিলেন। এই নামটি ভুলিয়া 
যাইবার মূলে ছিল ভঃ বি-এর মানপিক দ্ন্দ। উপকারের কতজ্ঞতা-ম্বরূপ তাহাকে 
সাহায্য করা উচিত ছিপ, অথচ তিনি তাহাকে সেই সাহাঘ্যটুকু কবেন নাই। 
এই ছন্বমূলক অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে পরিত্রাণের জন্যই উপকারীর নামটি বিশ্বত 
হইয়াছেন। 

(২) জাগর স্বপ্রু (1৮ [)19810 ) নিজ্ঞ্গন মনের আর একটি প্রমাণ। ন্বপ্প 
জাগ্রৎ এবং স্থযুপ্তি বা স্বপ্রহীন নিদ্রার মধাবর্তা অবস্থা । আবার জাগর স্বপ্ন জাগ্রৎ 
এবং স্বপ্নে ব মধ্যবতী অবস্থাবিশেষ | জাগ স্বপ্রেব দৃষ্টান্তের অভাব নাই-__গোয়া'পিনী, 
ডিম-বিত্রেত্রী, ছাতুওয়ালা বা অ ল্নাস্কার-এর দিবা্বপ্ন ইহার উদাহরণ | উহার 
সকলেই জাগিয়। জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল "য ছুধ, ডিম, ছাতু এবং হাঁড়ি-কলসী 
বি্রম্ম করিয়! অর্থ উপার্জন করিয়া বড়লোক হইবে এবং কোনো দেশের রাজপুত্র বা 
রাজকন্যা উহাদের পাণিপ্রার্থী হইবে তখন উহারা তাহাকে মাথ! নাঁড়িয়া বা লাখি 
মারিক! প্রত্যাখ্যান করিবে । ন্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তাহারা বাস্তবিকই মাথ! নাড়িল 
বা লাখি মারিল। ফলে দুধ, ডিম, ছাতু মাথ| হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিল অথবা হাডি 
কলমী পদাঘাতে চূর্শ-বিচুর্ণ হইল। এই প্রকার জাগর ম্বপ্রের মূলে রহিয়াছে 


১ মন;সমীক্ষণ_ডঃ সহাৎচন্দ্র মিত্র, পৃঃ দ| 
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জাগরণে উহাদের আত্মমর্ধাদা অথবা আত্মসান্মুখ্য ( 5911-88565102, ) ইচ্ছাবু 
অবদমন। 

(৩) আবার, স্বপ্ন (19:98 ) নিজ্ঞান মনের অভ্রাস্ত প্রমাণ । স্বপ্নের মূলে 
রহিয়াছে অবদমিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ প্রবৃত্তি। যে সকল ইচ্ছা প্রচলিত ন্যায়, 
হুন্দর, সত্য প্রভৃতি আদর্শের বিরোধী, সেইগুলি জাগরণে পূর্ণ হইতে পারে না। 
অবদমনের ফলে উহাবা নিজ্ঞণন মনে বিতাড়িত হয়। কিন্তু নিজ্ঞানের অজ্ঞাতবাস 
হইতে সংজ্ঞানের প্রকাশ্ঠ দিবালোকে আমিবার জন্য উহাব। নিরন্তর নচেষ্ট থাকে । 
যখন নিত্রার প্রাথমিক অবস্থায় বিবেক বা অধিশাস্তার শাসন শিথিল হইয়1 পড়ে, 
সেই স্থযোগে উহারা আত্মগোপন করিয়া ছল্পবেশে নংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হয় । 
সংজ্ঞান মনে অপূর্ণ ৭ অবদমিত ইচ্ছার এইরূপ বিকৃত প্রকাশের নামই স্বপ্র । বিষয়টি 
স্বপ্ন শীর্ষক অনুচ্ছেদে বিস্তুতভাবে আলোচিত হইয়াছে । 


(৪) নিজ্ান ইচ্ছ৷ প্রকাশের উপায় : স্বপ্ন ছাড়াও ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য 
প্রভৃতি মানল-জীবনের উচ্চতর আদর্শ বা মূল।গুলির এবং নান! রোগলক্ষণ বা উপসর্গ 
(9)11000105 ) মধ্য দিয়াও নিজ্ঞন মনের ক্রিয়া গ্রকাশিত হয়। ন্বভাবী লোকের 
অবদমিত নিজ্ঞণন ইচ্ছ! প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে। 

(ক) প্রথমটি উদগতি (551)110%010)- ইহাতে নিজ্ঞান ইচ্ছ। উহার স্বাভাবিক 
নিম্তব লক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! কোনো কল্যাণময় লক্ষাপথে পরিচালিত হয়। অথবা 
নিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ ইচ্ছা উহার নিষিদ্ধ লক্ষা হইতে নিবস্ত হইয়া কোনো শ্লাঘনীয় বা 
বরণীপ়্ লক্ষোর দিকে চালিত হয় এবং দেশেব ও দশের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। 
উদগতির ফলেই দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, জনসেবা, সমাজ-হিতৈষণ!, দেশপ্রেম, 
সৌন্দর্ষ-পিপাসা, ঈশ্বরান্ভৃতি বা! ধর্ম প্রভৃতি উচ্চতর আদর্শগুলির বিকাশ ঘটে। 
উদগতি বা উন্নয়ন সংজ্ঞান ইচ্ছ। দ্বারা সাধিত হয় না। ইহার সাধারণ দৃষ্টাস্ত হিসাবে 
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্ষেল -এর মত সেবাব্রতা নার্সদ্রিগের কথা উল্লেখ করা যায়। কোনো 
সেবাব্রতা! নার্প হয়ত একজন বালবিধবা অথবা! সম্তানহীনা। তাহার অবদমিত মাতৃত্ব 
কামনাই হয়ত সেবাব্রতে আত্মপ্রকাশ করে। 

(খ) নিজ্ঞান ইচ্ছার দ্বিতীয় প্রকাশ প্রণালী অভিক্রান্তি 00150190953906)। 
ইহার ফলে নিজ্ঞর্শন ইচ্ছা কোনে! কল্যাণকর পথে প্রবাহিত হয় না, যেমন উদ্গতির 
ক্ষেত্রে হয় । কোনে! বালিকার ম! হইবার বাসন। অবদমিত হইয়া! হয়ত পুতুলখেলায় 
খআভিক্রান্ত হয় ব! স্থানাস্তরিত। কোনে! নিঃসস্ভান। মহিলার অব্দমিত মাতৃত্বকামন! 


৭৯২ মনোবিস্। 


হয়ত বিড়াল, কুকুর, অথব! পাখি পোষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। 

(গ) নিন ইচ্ছার তৃতীয় প্রকাশপ্রণালী বিপরীত গঠন (9০9০০ 
100706107) | এই ক্ষেত্রে নিজ্ঞান ইচ্ছা উহার বিপরীত রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ 
করে। কিশোর জীন্‌ ভলজিন্‌ সাধু উদ্দেস্তটে একখণ্ড রুটি চুরি করিয়াছিল । এই লঘু 
পাপে গুরু দণ্ড লাভ করিয়া সে হঠাৎ দ্রাগী চোর হইয়া দাড়াইল। আবার হয়ত 
কোনো সাধুব্যক্তি আঘাত পাইয়া বিপরীত অসাধু পথ অবলম্বন করিয়া ছিতীয় 
ফালাপাহাড় হইয়৷ উঠিলেন। 

সংবেশন (17500061570) ও অভিভাবন (982998100 ) $--সংবেশন এবং 
'আভিভাবন নিজ্ঞন মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। সংবিষ্ট অবস্থায় কোনে! ব্যক্তিকে 
হয়ত আদেশ করা হইল যে ন্বাভাবিক অবস্থা! ফিরিবাঁর পর তাহাকে কোনে কাজ 
করিতে হইবে । দেখা যায় যেম্বাভাবিক অবস্থায় সে এ আদিষ্ট কাজটি থাবিধি 
সম্পন্ন করে। অথচ সংবেশকের (7705156 ) আদেশের কথা! তাহার আদৌ মনে 
থাকে না। অবশ্ত সংবিষ্ট অবস্থাটি সম্পূর্ণ নিজ্ঞন অবস্থা কি না, তাহাতে সন্দেহ 
আছে। ইহ। একপ্রকার লঘু অবচেতন বা আসংজ্ঞান অবস্থাও হইতে পারে। কারণ 
প্রায়ই দেখা যায় যে সংবিষ্ট অবস্থায় প্রদত্ত সংবেশকের অভিভাবন বা আদেশ সংবিষ্ট 
ব্যক্তির নীতি এবং ধর্ম বোধের বিরুদ্ধ হইলে, সে উহা! পালন করে না। 

(৬) উপসর্গ বা রোগলক্ষণ (35277069205 ) £ আবার অন্বভাবী মনের 
নিজ্ঞান ইচ্ছা বছবিধ মানসব্যাধির উপসর্গ বা লক্ষণের আকার লইয়াও প্রকাশিত 
হয়। আবেশিক বায়ুর (0759551079] 7১5 010016010915) মধ্যে শুচিবায়ুর (0801) 
0391 ) দৃষ্টান্ত লওয়! যাউক। শুচিবায়ু রোগী সদাই অশুচির ভয়ে ভীত। শরীর 
পবিত্র রাখিবার অছিলায় সে স্নান কবিতেই থাকে, অথবা] আতারের পর সে ঘণ্টার পর 
ঘণ্ট। মৃখ ধুইয়াও তৃপ্ত হয় না। আবার গণনা বায়ুর (0০510 2101৯) রোগী 
কোনে। জিনিস গুণিতে আরম্ভ করিয়া গণনা-কার্য শেষ করিতেপাঁরে ন1। সে গুণিয়াই 
ঘাইতে থাকে, কারধ তাহার আশঙ্কা এই যে গণনায় হয়ত কোথায়ও ভুল হইয়া 
গিয়াছে। এই প্রকার রোগলক্ষণের পশ্চাতে সর্বদাই কোনো না কোনে। নিষিদ্ধ 
কামনা থাকে, যাহা অবদমিত হইয়া নিজ্ঞন মনে অজ্ঞাতবাস করে। আবার 
ভগ্ববাযুগ্রস্ত (068: 28719) রোগী নানা বস্ত হইতে অকারণে ভীতসম্স্ত হয়। শৈশবে 
কআব্দমিত কোনে অন্যায় নিজ্ঞান কাঁমনাই ভয় ও আশঙ্কারূপে প্রকাশিত হয়। 
এইরূপে হিষ্রিরিয়া, ভ্রম-বাতুলতা, বিষাদ-বায়ু, চিত্তত্রংশী বাতুলতা (00929061 
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77900) প্রভৃতি মানসব্যাধির লক্ষণগুলির মূলেও কোনে! না কোনো অবদমিত 
নিজ্ঞান কামন৷ থাকে । 


৬। উপসংহার 

উপরেব আলোচনা হইতে দেখা গেল যে মন শ্ধু চেতন নয়। চেতন] মনের 
উপরকার স্তর মাত্র। সংজ্ঞান ব! চেতন মনের ভিতরে ইহার আরও অস্ততঃ তিনটি 
স্তর আছে-যথা অবচেতন (90109010501085)১) আসংজ্ঞান (7১:90015561005 এবং 
নিজ্ঞ্জান (00900801008) | অবচেতন স্তরটি অচেতন ব৷ নিজ্ঞ্শন নয়। ইহা একটি 
অস্পষ্ট-চেতন মাঁনস স্তর । চেতন1-ক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্মুটি হইল স্পষ্টতষ চেতনার শ্থান। 
এ কেন্দ্র হইতে চেতনাক্ষেত্রের পরিধির দ্দিকে যতই অগ্রসর হওয়] যায়, চেতনার 
ম্পষ্টতা ততই কমিতে থাকে । এইরূপ অস্পই-চেতনাই অবচেতন । কিন্তু অবচেতন 
মনের সাহাযো স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞ৷ প্রভৃতি মানসবৃন্তি ব্যাখা করা যায় না । কারণ 
স্বতির যে বিষয় মনে পড়িয়া যায়, অথবা প্রতাতিজ্ঞাঁয় যে বস্ত চিনিতে পাবা যায়, 
সেই বিষয় বা বস্ত স্বত ব৷ প্রত্যভিজ্ঞাত হইবাব পুর্বে অস্পষ্টচেতন ভাবে মনে অবস্থান 
করিতেছিল, এইরূপ ধারণা অযৌক্তিক । 

উপরোক্ত মানসবৃত্তি ব্যাখা! করিতে হইলে অবচেতন স্তর হইতেও গতীরতর 
একটি অচেতন স্তর স্বীকার করিতে হয়, যাহার নাম আসংজ্ঞান। বস্ত স্বত বা 
অভিজ্ঞাত হইবার পূর্বে আপংজ্ঞান স্তরে অচেতন ভাবে অবস্থান করে। চেষ্টা করিলেই 
এইবপ বিষয়ের ম্মরণ বা প্রত্যতিজ্ঞা সম্ভব । কারণ ইহা পূর্বজ্ঞাত বিষয়কে বিকৃত ন! 
করিয়াই সণজ্ঞানে বা চেতনা আনিতে পারে । 

আসংজ্ঞান অপেক্ষা গভীবতর স্তর হইল নিজ্ঞ্পন মন। এই ভ্তরটিও আসংজ্ঞানের 
মত অচেতন । কিন্ত আসংজ্ঞান বন্ত যেমন অবিকৃতভাবে সংজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করে, 
নিজন বস্ত তেমন করে না নিজ্ঞ্শন বস্ব বিকৃত হইয়া সংজ্ঞানে উপস্থিত হয়। 

এই পার্থকাগুলি মনে রাখিলে সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং নিজ্জর্পন মাঁনসম্তভর সম্বন্ধে 
ভ্রাস্তির সম্ভাবনা থাকে ন1। 

৭। মনের বিভিন্ন ক্রিয়! 

মনোবিগ্া মানসক্রিয়ার বিদ্যা । কোন নিক্ষিয় মানলসত্তা থাঁকিলেও, তাহা! 
মনোবিদ্যার বিষদ্ম নয় । মনোবিদ্যার বিষয় হইল বিভিন্ন মানসপ্রকাশ ব1 ক্রিয়াগুলি। 
স্থতরাং মানসক্রিক্সা গ্রধানতঃ কি কি এবং উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি, তাহা জান! 
দরকার । এই বিষয়ে মতভেদের অস্ত নাই। 


২৯৪ মনোবিষ্তা 


মানসবৃত্তি প্রধানতঃ তিনটি শ্রেধীতে বিভক্ত, যথা, (১) জ্ঞানাত্মবক, অবগতিমূলক 
বা চিস্তাত্বক (0082191%5 0৮177101008 ), (২) বেদনাত্মক বা অন্ুভবাত্মক 
(&76061%৪ 0: 896106 ) এবং (৩) ক্রিয়াত্ক বা ইচ্ছাত্মক (00086158 0. 
স্বা 11106 )। 


(১) অবগতিমূলক (0০৫1৮1%০) মানমবৃত্তি :_-সকল জ্ঞানমূলক মানসক্কিয়ার 
সাধারণ নাম চিস্তন। (ক) বিবয়মুখিতা (019০6%165) চিন্তনের একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । কোনে! চিস্তাই উহার বিষয়কে (019০6) ইঙ্গিত না কবিয়! ঘটে না। 
(খ) চেতন! (0073010850959) অন্যান্য মানস-ক্রিয়ার মত চিস্তনেরও একটি বিশেষ 
লক্ষণ । সকল চিন্তনের নহিতই এই ক্রিয়া! যে চলিতেছে, এইরূপ বোধ থাকে । 
(গ) চিত্তন প্রধানতঃ একটি জ্ঞাননিষ্ঠ (0017602961০81) মানসক্রিয়া। চিত্তনের 
প্রধান কাজ বিষয়ের জ্ঞান লাভ কর1। (ঘ) চিস্তন আ্রাননিষ্ঠ হওয়ায়, নিক্্িয় 
মানসক্রিয়াও বটে। মানসক্রিয়া অর্থে চিন্তন সক্রি্ন হইলেও, ইহ] বিষয়ে কোন 
পরিবর্তন ঘটায় না, যদিও বিষয়ের জ্ঞানে পরিবর্তন ঘটাইয়] থাকে । চিন্তন স্বয়ং 
নিক্কিয় হইলেও, ক্রিয়ার সহায়তা করিতে পারে। যেমন কেহ একটি ফুলের কথা 
চিন্তা করিতেছে এই ফুলের চিন্তাটি ব্যক্তির নিজস্ব মানসক্রিয়া, সন্দেহ নাই । কিন্তু 
চিন্তার ব্ষিয় একটি ফুল, যাহা বাক্তির নিজন্ব নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই চিন্তার সঙ্গে 
সঙ্গে উহার চেতনা রহিয়াছে । তৃতীয়তঃ, ফুলের চিন্তা ফুলের জ্ঞান লাভে সহায়তা 
করে এবং চতুর্থতঃ, ফুলের চিন্তা নিক্রিয়, কারণ ফুলের চিস্তা হইলেই যে ফুল লইবার 
চেষ্টা হইবে, এমন কথা নাই । 

চিন্তন প্রধানতঃ নিক্নলিখিত বৃত্বিগুলি লইয়া গঠিত যথা, সংবেদন, প্রত্যক্ষ, 
স্মরণ কল্পনা, বিশ্বাস, প্রত্যয় বা ধারণ1, অবধাবণা এবং যুক্তি । 

চিন্তার স্তরন্তেদ সংবেদন £_-চিন্তনক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা সবল ও সহজ বৃত্তি। 
উদ্দীপক ইব্রিয়গোলককে (56039-08%) উদ্দীপিত করিলে এবং সেই উদ্দীপন। 
ক্নাধুগ্রবাহ বা নার্ভপ্রবাহ রূপে অস্তরবাহী স্বাুপথে মন্তিষ্কে বা মেকুমজ্জায় প্রবাহিত 
হওয়ায় রং, শব, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ সম্বন্ধে ঘে চেতনামাত্র (1১976 06005010050999) 
ঘটে তাহাকে সংবেদন বলে। 

সংবেদন বস্তকে বিশিষ্টভাবে জানে না। সংবেদন বিশিষ্ট আকারে বাখাত 
হইলে, উহার বস্তর বা বিষয়ের অর্থবোধও হয়। এইরূপ বিশিষ্ট বা ব্যাখ্যাত 
সংবেদনকে বলে প্রত্যক্ষ । যেমন, ফুলটি মাত্র আছে, এই চেতনাঁকে বলা যায় 


চেতনা, অবচেতন ও নিজ্ঞণুন ২৯৫ 


সংবেদন | কিন্তু যে বস্তটি মাত্র আছে বলিয়া বোধ হইয়াছে দেই বস্বটি একটি 
ফুল-_ এইরূপ বিশেষ প্রকারের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা যায় । 

প্রত্যক্ষ মনে যে বিষয়ের ছাপ, সংস্কার, মৃতি অথবা রেখা বাঁথিয়! যায় তাহাকে 
প্রতিরূপ বলে । এই প্রতিরূপকে মনে মনে জাগন্ধক করিবার নাম স্মৃতি । প্রত্াক্ষ 
বিষয়ের অবিকল পুনকুদ্বোধনকে স্মৃতি বলে। 

আবার প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতিরূপগুলিকে অবিকল ভাবে পুনরুদ্ধ্জ না করিয়া 
যদি অদলবদল করিয়া অথব| উহাদ্দিগকে নৃতন ভাবে সাজাইয়! জাগরূক করা হয, 
তাহ! হইলে এই ক্রিয়াকে বল্পন৷ বলে। 

অনেকগুলি প্রত্িরূপের সাধারণ লক্ষণকে একটি ধারণায় গ্রথিত করিবার নাম 
প্রত্যয় । একটি প্রতায়ের সহিত অপর একটি প্রত্যয়কে সম্ন্ধ করার নাম 
অবধারণ। এবং একাধিক অবধারণাকে যুক্ত করিয়া! কোনো নৃতণ জ্ঞান আহরণ 
করিবার মাঁনসক্রিয়াকে বলা হয় মুক্তি। | 
দৃষ্টান্ত :-_ 

যেমন একটি রূপ ব! রং নিবিশেষভাঁবে দেখার নাম উহ্বার বূপ-সংবেদন এবং এই 
সংবেদনের অর্থবোধসহ বপ দেখার নাম বপ-প্রত্যক্ষ। বপ-গ্রত্যক্ষের ফলে উহার 
একটি প্রতিরূপ মনে সংরক্ষিত হয়, যে কারণে এ রূপ শ্রণ করা যাইতে পাবে অথবা? 
উহাকে রকমফের করিয়া কল্পনা কর] যাইতে পারে । 

(২) অনুভূত্তিমূলক (4,116০1%6) মানসবৃত্তি ঃ_চিন্তন যেমন একটি অবগতি- 
মূলক বৃত্তি, অস্থনূতি বা বেদন1 সেইরূপ নয়। অবশ্য ব্যাপক অর্থে ইহাও জ্ঞানা্বক, 
কারণ সকল বেদন। এবং অন্ুভূতিতেই চেতন] থাকে, অথবা স্বথ ঢুঃখ প্রভৃতি বেদনা 
ভালবা। দ্বুণ! প্রভৃতি অন্তভূতি অনুভূত বা বোধগম্য হয়। কিস্থ চিন্তন যে অর্থে 
জ্ঞাননিষ্ঠ মানমবৃত্তি, বেদনা বা অনুভূতিকে সেই অর্থে জ্ঞাননিষ্ঠ মানসবৃত্তি বলা যায় 
না। চিন্তনের মত বেদনার বিষয়মুখিতা নাই । ইহা শুধু পাত্রের মানসিক অবস্থা 
ইঙ্গিত করে, কিন্তু উহ্নার বাহিরে বা উহা হইতে ম্বনন্ত্র কোন বস্তর বা বিষষের 
ইঙ্গিত করে না। অর্থাৎ বেদনা বা অনুভূতি পাত্রগত (9০1)9৫1০) বা মনোগত। 
ইহা পাত্রের বা জ্ঞাতার একান্ত নিজন্ব অভিজ্ঞতা । যাহার সখ হইয়াছে সে-ই 
উহার ভোক্তা, উহার প্রকৃত অংশীদার অপব কেহ নাই। তাহা ছাড়! 
সবখান্ুভৃতির কোনো! বিষয়মুখিতা নাই, উহা! পাত্রের বা জ্ঞাতার অন্ভুতিতেই 
পর্যবসিত। তৃতীয়তডঃ, বেদনা বা অনুভূতি নিক্ষিয়। ইহ! ম্বতাবত্ঃ কোন করে 


২৯৬ মনোবিদ্া 


পরিণতি লাত করে না। চিন্তন নিক্ষিয় হইলেও কর্মে সহায়তা করে। কিন্তু 
বেদন1 বা অনুভূতি কর্মে সহায়তা করে কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। গতীর 
স্থুখ বা ছুঃখ ব্যক্তিকে এ এ অনুভূতি বা বেদনায় মগ্ন বা তদগত করে, কিন্তু কর্মে 
প্রবৃন্ত করে না। 


অনুভূতির স্তরভেদ 


ক্রমবিকাশের ধারা অনুধায়ী অনুভূতির কয়েকটি প্রধান স্তর-বিভাগ আছে, যথা 
ইক্জিয়জ অনুভূতি বা বেদনা, ভাবজ অশ্ুভূতি অথবা! প্রক্ষোভ এবং আদর্শ অনু- 
ভূতি বারন। ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনাজনিত লংবেদনের ফলে সুখছুঃখানুভূতি। ইন্দ্রিয়জ 
অন্ভৃতি। আবার ভাব বা ধারণা হইতে যে হর্য-বিষাদ, ভয়-ক্রোধ, ভালবাসা-স্বণ! 
প্রভৃতি অনুভূতি জন্মে, সেইগুলিকে বলে ভাবজ অনুভূতি । তৃতীয়তঃ, লৌন্দর্ধ, সত্য, 
চরিত্র প্রভৃতি আদর্শকে অবলম্বন করিয়া! কতগুপি প্রক্ষোভের সংগঠনফলে যে সকল 
অন্থভূতি উৎপন্ন হয়, উহাদিগকে বলে বম । 
যেমন সস্বাদু খাদ্ভ আহার করিয়া যে হথ হয় তাহা ইন্জিয়জ অস্থভূতি, কোনো 
হসংবাদ পাইয়। যে সখ হয় তাহা ভাবজ অনুভূতি, আবার কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া 
যে সখ জন্মায় তাহা আদর্শঙ্গ অনুভূতি। 


(৩) ইচ্ছামুূলক (0০৮৮/:০) মানসবৃত্তি 2 ক্রিয়া বা ইচ্ছা প্রধানতঃ কার্যকরী 
মানসবৃত্তি। ইচ্ছা সক্রিয় এবং কর্মের প্রেরকশক্তি। ইচ্ছা যেমন মনোগত 
তেমন বিষয়গত৪ বটে। ইচ্ছার 'একটি অন্থভববেগ্য দিক আছে, যাহা শুধু পান্র 
বাজ্ঞাতাই জানে, আবার ইহাতে এবটি কর্মে পরিণত হইবার প্রবণতা বা বিষয়- 
সৃখিতাও বর্তমান । বিষয়মুখিতার দিক্‌ দিয়! ইচ্ছান্র সহিত চিন্তনের সাদৃশ্য আছে। 
আবার ইচ্ছা! যেমন প্রধানতঃ সক্রিয্ন এবং কার্ধকরী, চিন্তন সেইরূপ নয়। চিস্তন 
ক্রিঘ্না বা বুদ্ধিকে স্পষ্ট বা মাজিত করিয়] ক্রিয়া সম্পাদনে সহায়ক হইলেও, মুখ্যভাবে 
সক্রিয় এবং কার্ধকরী মানসবৃত্তি নয় । আবার অন্ভূতির সহিত ইচ্ছার পার্থকা সকল 
দিক্‌ দিয়াই। অনুভূতি পাত্রগত, কিন্তু ইচ্ছা বিষয়গত। আবার অনুভূতি নিক্িঘ্ 
এবং অকার্ধকরা, কিন্ত ইচ্ছা সক্রিয় এবং কার্ধকরী। এই দিক দিয়! বিচার করিলে 
মনে হয় যে ইচ্ছা এবং অনুভূতি পরস্পর-বিরোধী মানসবৃত্তি, কিন্তু চিন্তন ইহাদের 
মধো সেতুন্বরপ। চিন্তনে অন্থুভুতি এবং ইচ্ছা এই উভয়ের ধর্মই আাংশিকভাবে 
বর্তমান । | 


চেতন, অবচেতন ও ন্িজ্ঞন ২৯৭ 


ইচ্ছার স্তরঞ্ডেদ £-_ক্রিয়ামূলক সকল বৃত্তির প্রকারভেদ রহিয়াছে। প্রথমতঃ 
ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক এবং এচ্ছিক এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর] যাইতে পারে। যে 
ক্রিয়। ইচ্ছার অভাবে অথব। সহজভাবে ঘটে, তাহাকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে । আবার 
যে ক্রিয়া ইচ্ছাপূর্বক ব1 ইচ্ছা করিয়া কর] হয়, তাহাকে এচ্ছিক ক্রিয়! বলে। 


অনৈচ্ছিক ক্রিয়া নানা প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। যর ্বতঃস্ফ্ত, প্রতিবর্ত, 
সহজ এবং ভাবনাজ। অভ্যাস বস্ততঃ অনৈচ্ছিক ক্রিয়া! নয়, যদিও ইহাকে অটৈচ্ছিক 
ক্রিয়া বলিয়াই মনে হয়। যেক্রিয়! কোনো বাহা উদ্দীপকের সাহাযা ছাড়া শ্বতঃ 
উতৎ্পন্ন হয়, তাহাঁকে স্বতঃস্ডুত' ক্রিয়া বলে । শিশুর আপন মনে খেলা করা, হাত 
পা ছোডা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি অনৈচ্ছিক এবং ম্বত£ক্ফুর্ত। এই কার্ধগুলি বাহিরের 
কোনো উদ্দীপকের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা-আপনি ঘটে । যে অনৈচ্ছিক ক্রিয়! 
উদ্দীপকের সহিত ইন্দড্রিয়ের সংস্পর্শ মাত্র বুদ্ধি বা চেতনার উপর নির্ভর না করিয়! 
স্বাভাবিক ভাবে সংগঠিত হয়, তাহাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়| বলে । যেমন আগুনে হাত 
লাঁগিবামাত্র হাত সবাইয়! লওয়া হয়, চক্ষুতে ধুল] ব1 পোকামাকড় ঢুকিবাঁর উপক্রম 
হওয়া মাত্র চক্ষুব পাতা বুজিয়া যায়। যে ক্রিয়া-প্রবাহ অজ্ঞাতভাবে অথবা শিক্ষার 
উপর নির্ভর না করিয়া বংশগত ভাবে আত্মরক্ষা বা আত্ম-প্রজননমূলক উদ্দেশ্য সাধন 
করে, তাহাকে বলে সহজ প্রবৃত্তি। বাবুই পাখি ডিম পাঁডিবার লময় উপস্থিত 
হইলে, অতুলনীয় চাতুর্ধের সহিত পুরুষ-পরম্পরাক্রমে একই প্রকার বাল] তৈয়ারি করে, 
অথব1 মাকড়সা তাহার জাল বিস্তার করিয়া পুরুষ-পরম্পরাক্রমে একই প্রকারে 
শিকার ধরে। এই দুইটি সহজ ক্রিয়ার উদাহরণ। চতুর্থতঃ, ভাঁবন। বা প্রত্যয় 
হইতেই যে ক্রিয়। ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে ঘটিয়া থাকে, তাহাকে ভাবনাজ ক্রিয়া বলে । 
যেন পড়িয়া যাইবাব আশঞ্চা করিতে করিতে বাস্তবিকই পড়িয়া যাওয়1 ঘটিতে 
পারে। 

প্রথমে ইচ্ছাপূর্বক কোন ক্রিপ্া পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে, উহ1 পরে সহজ বা 
অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। এইরূপ ক্রিয়াকে অভ্যাস বলে। এই ক্রিয়া 
আংশিকভাবে এচ্ছিক এবং আংশিকভাবে অনৈচ্ছিক। ইহাকে মুখ্যতঃ এচ্ছিক 
কি্ত গোৌণতঃ অনৈচ্ছিক ক্রিয়াও বলা হইয়া থাকে । কারণ প্রথমে ইহা ইচ্ছা 
করিয়াই করা হইয়াছিল, কিন্তু বার বার করিবার ফলে কাজটি আপাতদৃষ্টিতে 
অনৈচ্ছিক হইকা দাড়াইয়াছে। 

এচ্ছিক ক্রিয়ার কতগুলি স্তরভেদ রহিয়াছে--যেমন তাড়না, উদ্দেশ্ত বা প্রেরণা, 


২৯৮ মনোবিষ্ঠা 


কামনা, ইচ্ছ।, অভিপ্রায় এবং সঙ্কল্প। ক্ষুধার্ত শিশু ক্ষুধার তাড়নায় বা আবেগে 
হাতের কাছে যাহা পায়, তাহাই মুখে দেয় । আবার সেই শিশুই আরো বড় হইয়া 
আহারের উদ্দেশ্ট্যে সচেষ্ট হয়, অথবা তাহার কোন আহার্ধ বস্ত কামন! জাগে, অথবা 
সে ইচ্ছ। করে ঘে মেআছ্বার করিবে অথবা আহারের অভিপ্রায়ে সে কোনো 
উপায় উদ্ভাবন করে, অথবা আহার করা উচিন্ত কি অনুচিত এই ইচ্ছাদ্বন্দ দূর করিয় 
সে সঙ্ল্পকরে যেসেআহার করিবে । এইস্তরগুলির মধো কোনো নির্দিষ্ট ভেদ- 
রেখা নাই। আগের স্তরটি পরেবটিতে অস্পষ্টভাবে মিলাইয়া যায়। 


অনুশীঙ্গনী (7297:5189) 


1, 10910776 0179 1780019 01 20150100910955, 11561720191 19901 15 10008 

8110. 9610. (4১0৪ £ 00. 993-985)' 
চেতনার সংজ্ঞা নিদেশ কর। চেতনাকেন্্র হইতে চেতনাক্ষেত্রের পার্থক্য 

আলোচন' কর। 

9, 1৭ 09170 00-8%691075189 আআ) 9011901 0097959 7 10190099. ৬178 19 

[7986 0 0119 9000-900908005 7? 125 89 0178 9৬199700059 01 109 591১- 

001501005 ? (05 8 00. 995-%89) 
মন চেতনার সমব্যাপক কি? অবচেন্ন কাহাকে বলে? উহার প্রমাণ কি ? 

3. 010 1 21005051509 00001090105 76027090. 05 & 169] 01 10170 ? 

(4৯05 ১00 98-993) 

নিজ্ঞন মানস ভ্তব স্বীকার করিবার কারণ কি? 

4... [01301780191 06৮19], 6109 9010090120501005) 0179 0:6-090109010005 010. 0119 

11000100501008 19815 01 10011)0. (179 £ 00. 285-293) 
অন্তজ্ঞীন, আসংজ্ঞান এবং নিজ্ঞ্শন মানস স্তরের পার্থকা নিদেশি কর। 

এ, 090৩ 90 00215515 01 009 10110000007008] [00000] 000695599,  10196000- 

191) 08৮9013 09060161010) 809061010 800. 0009010] (১09 2 00. 993-298) 


মৌলিক মানপবৃত্তি বিশ্লেষণ কর। অবগতি, বেদনা এবং ইচ্ছার পার্থক্য 
আলোচনা কবু। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


মনোবিভ্ভার কয়েকটি সম্প্রদায় 
(80719 99170018 01 1৯৪50180190) 


১। মনোবিষ্ভার বিভিল্ন সম্প্রদায় 


মনোবিগ্যা অসংখা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হুইয়াছে। ইহাদের মধো ক্রিয়াবাদী 
(70100010181156), অবয়ববাদী (96:9০60781155), চেঠিতবাদী (13977৮1021196)) 
সমগ্রবাঁদী (0:98651); উদ্দেশ্যবাদী (70:01) এবং মনঃসমীক্ষণবাদী (7০৮- 
01)08081561988) সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য । 


২1 মনের ক্রিয়া (ছ5706107) এবং অবয়ব বা গঠন (967801576) 


অন্যান্য বস্বর মত মনেরও ছুই দ্দিক হইতে আলোচন1 করা যায়। একটি মনের 
গঠন (96:96979) বা সত্তার (০%156006) দিক্‌ এবং অপরটি উহার ক্রিয়ার বা 


কাজের (10179507) দিক । প্রথম দিক হইতে মন সম্বন্ধে প্রশ্ন এই £ মন কি উপাদানে 
বা মালমশল] দিয়! তৈয়ারি ? উহাকে বিপ্লেষণ করিলে কি কি অংশ পাওয়া যায়? 


কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের সংযৌগফলকে মন বলা যাইতে পারে ? সত্তা হিসাবে মনের 
ত্বরূপ বা প্রকৃতি কি? 

অবয়ববাদ (565০6981150) অনের গঠন বা সম্তামুলক দিকৃটির আলোচনা 
করে। এই মতবাদ ধরিয়া লয় যে মন একটি যৌগিক পদার্থ এবং ইহ! কতগুলি 
মৌলিক অবয়ব বা অঙ্গের সংযোগে গঠিত। অবয়্ববাদের মতে মনোবিদ্াা মনের 
গঠন ব1 সতত] সম্বন্ধীয় বিদ্যা । এই মতবাদকে সত্তাবাদও (17196070615119)) বলা 
হয়, কারণ ইহ! মনকে নিছক সত্বারূপে দেখে এবং মনেব উপর কোঁনো মূলামান 
আরোপ করে না। 

দ্বিতীয় দিক হইতে মন সম্বন্ধে প্রশ্ন £ মনের কাজ বাক্রিয়াকি? কোন্‌ কোন্‌ 
আচরণে বা চেঠিত মন আত্মপ্রকাশ করে? মনের চেষ্টিতগুলি কি কি নিয়মের 
অধীন এবং কোন্‌ কোন্‌ স্তরে বিকাশ লাভ করে ? নিয়ত ক্রিয়াশীল বা প্রকাশশীল 
সত্তা হিসাবে মনের স্বভাব কি ? ক্রিয়াবাদীর (91596100851186) মতে মনোবিদ্া 
মনের বিভিন্ন ক্রিয়া বা কার্যপ্রণালীর বিস্তা । 


৩০০ মনোবিষ্ভার কয়েকটি সম্প্রদায় 


উহাদের পরস্পর-সাপেক্ষতা £_মনের গঠন বা সত্তা এবং কার্য ব। প্রকাশ একই 
মনের দুইটি দিকৃ। স্থতরাং একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত হইতে 
পারে না। মনের গঠন বা সতত! নিক্ষিয় গঠন বা সত্তা নয়, আবার উহার ক্রিয় গঠন 
বা সত্তাহীন মনের প্রকাশ নয়। কাজেই উহার! পরস্পরসাপেক্ষ। কার্ধতঃ দেখা 
যায় অবয়ববাদী বা সত্তাবাদশি মনোবিদও ধনের ক্রিয়া আলোচন! ন। করিয়া পারেন 
না, আবার ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্‌ও মনের সত্তা ব। গঠনকে উড়াইয়৷ দিতে পারেন না। 
অবশ্থ নিজ গবেষণার উৎসাহে, প্রত্যেকেই অপরকে উপেক্ষা করিতেছেন, এইরূপ মনে 
হইতে পারে। 

_ আমলে ইহাদের একটি অপরটির পরিপুরক । মন আছে বলিয়াই ক্রিয়া করিতে 
পারে এবং মন ক্রিয়া করিতে পারে বধলিয়াই আছে। যে মন কাজ করেনা, কিন্তু 
স্তধু থাকে, তাহ] মনোবিষ্ভার আলোচ্য নয়। আবার যে ক্রিয়া কোনে! মানস সত্তার 
ক্রিয়া নয়, সেইরূপ কর্তাহীন ক্রিয়াও অনেক মনোবিদের মতে অর্থহীন । যেমন 
ওয়াড; স্টাউট প্রভৃতি ক্রিয়াবাদী মনোবিদ, মানস সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। আবার 
হব.ওু, কুল্লে, টিশনার, প্রভৃতি অবয়ববাদী মনোবিদ্‌ মানসক্রিয়ার আলোচনা না করিয়া 
পাবেন নাই । ইহা সত্বেও, এই ছুইটি দিকের একটি বা অপরটির উপর গুকত্ 
আরোপ করিবার ফলে, মনোবিদগণ অবয়ববাদী এবং ক্রিয়াবাদী সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
হইয়াছেন । 


৩। অবয়ববাদী (91106678115) জঅন্প্রদায় 

মনোবিষ্যায় অবয়ববাদের আধুনিক পথিকৎ হব. গু, টিশনার, কুল্পে এবং বিখাত 
পিতা-পুত্র জেমস্‌ মিল্‌ ও জন্স্টয়ার্ট মিল্‌। প্রাচীন গ্রীক দা্শনিকগণ মনের 
স্বরূপ এবং গঠন লইয়াই মাঁথা ঘাঁমাইয়াছেন বেশী । মানস সত্তার প্রবক্তা প্লেটো 
অবয়ধবাদী এবং মানস ক্রিয়ার ব্যাখ্যাতা অআন্ারিস্টটল্‌ ক্রিয়াবাদী। আবার 
আধুনিক মনোবিষ্যায় জন্‌ লক এবং ডেভিড, হিউম্‌ অবয়ব বা সত্তাবাঁদী । 

টমাস্‌ ব্রাউন্‌ এবং জন্‌ স্টার্ট মিল রসায়নের আদর্শে মনকে কতগুলি মৌলিক 
উপাদানে গঠিত যৌগিক পদার্থৰপে ব্যাখ্যা করেন। মানস রসায়ন (19062 
07097018/) মতে অনুষঙ্গ সূত্র অনুসারে মৌলিক সংবেদনের সংমিশ্রণেই যমন 
তৈয়ারি। ব্রাউন এবং মিল্‌, অবয়ববাদী মনোবিদ,। 

এই সম্প্রদায়ের আধুনিক ব্যাখ্যাতা! হিবল হেল আ্‌ হব. (দ/1]01, ভা 03) 
তাহার মতে মনোবিষ্তা আল্তর বা! প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার (9016008 01171681091 01: 


মনোবিষ্ভার কয়েকটি সম্প্রধায় ৩৯৯ 


10575533809 95721906) বিদ্বা। মন সংবেদন এবং বেদনা, এই ছুইটি মৌলিক 
উপাদানে গঠিত । সংবেদনের চারিটি লক্ষণ, ষথ! £ তীব্রতা, পরিমাণ গুণ এবং স্থায়িত্ব। 
আবার বেদন! ছয় প্রকার, যথা! ঃ স্থখ-ছুঃখ, চাপ-শিখিলতা, উল্লান-বিষতা। হব.ও 
মনে করেন যে প্রত্যক্ষ সংবেদন ও স্মতির মিশ্রণ, অনুযঙ্গ-সুত্বে লম্বদ্ধ সংবেদনের 
উদ্বোধনই স্বতি, আবার সংবেদনের মিশ্রণই চিন্তন । 


জংপ্রত্যক্ষ (4১7)06706]0/107) 5 হুর)ও-এর জংপ্রত্যক্ষ ( 4009:0906100 ) 
মতবাদ প্রসিদ্ধ। লাইবনিজ-এর মত তিনিও চেতনার ম্পষ্টতা লক্ষণ সাহায্যে 
সংপ্রত্যক্ষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন । স্পষ্টতম চেতনাই সংপ্রত্যক্ষ। সংপ্রত্যক্ষ 
মনোষোগের কারণ । আবার মনোযোগই ক্রিয়া উৎপন্ন করে, স্থতরাং সংপ্রত্যক্ষ 
ক্রিঘ়ারও কারণ । ক্ষলে, হব.গু-এর মতে, সংগ্রত্যক্ষের সহিত ইচ্ছা বা সক্কল্পের 
পার্থক্য নাই। হার্বার্ট (79:১9:৮) মকল মানস উপাদানকে ই শেষ পর্বস্ত কতগুলি 
ধারণার অন্তনিহিত শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন! হব. হার্বার্ট-এর বুদ্ধিমূলক 
ব্যাখ্যার সহিত একমত নহেন। তিনি সংপ্রত্যক্ষ বা ইচ্ছাকে একটি মৌলিক মানস 
শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । ইহাই, তাহার মতে, মানস উপাদানগুলির সজনী 
অংঙ্েষণ (019901%9 ৪1761093915 ) ঘটায় । 


এডওয়ার্ড ব্র্যাভফোর্ড টিশনারই সর্বপ্রথম '্রাক্চারালিজ,ম*ঠ এবং 
“ফাংশন্যালিজ ম কথা দুইটি ব্যবহার করেন। তিনি মনকে সংবেদন, 
প্রতিবূপ এবং বেদনা এই তিনটি মৌলিক মানস উপাদানে বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
এই মৌলিক মানস উপাদানগুণি নির্দিষ্ট গুণমম্পন্ন এবং অল্নাধিক স্থায়ী সতত] | মিল্‌- 
এর মত টিশনার২ও মানস উপাদানের রাসায়নিক সংমিশ্রণ স্বীকার করিয়াছেন। 
মানল ভপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণই সকল মানসবৃত্তির কারণ | টিশনার.-এর মতে 
তন্ত্দশন যনোবিগ্যার প্রধান পদ্ধতি | প্রত্যেক পরীক্ষ1 বা প্রয়োগে পাত্রের কাজ 
হইল তাহার মানসবৃত্তির অস্ত্্শন এবং প্রয্নোগকর্তার কাজ হইল পাত্রের বাহ্‌প্রকাশ- 
গুলির পর্যবে ফণ। আয়ত্তাধীন অবস্থায় পাত্রের অন্তদর্শন এবং প্রয়োগকর্তার পর্ধবেক্ষণ 
- এই ছুইয়ের সমস্বয়েই মনোবিগ্ভার প্রয়োগিক পদ্ধতি গঠিত। 

টিশনার-এব মতে মনোবিষ্ভা “চেতনার বিছ্যা (3০97190০০9 )1 0905010037959)% | 
চেতনার অবয়ব বা গঠনই মনোবিষ্ার বিষয় । চেতন! যাহা তাহা, অথবা চেতনার 
সত্তাই উহার গঠন এবং উহার কার্ধকলাঁপই উহ্বার ক্রিয়া। তিনি বলিয়াছেন, 
“প্রায়োগিক মনোবিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য হইল মনের অবয়ব নিশ্লেষণ চেতনার 


৩০২ মনোবিস্তা 


গ্রন্থি হইতে মৌলিক বৃত্তিগুলির উদ্দযাটন।” সংবেদন, প্রতিরূপ এবং বেদনাই 
চেতনার তিনটি মৌলিক অবয়ব বা অঙ্ষ। সংবেদন প্রত্যক্ষের, প্রতিরপ স্থতি, কল্পনা, 
ধারণ প্রভৃতির এবং বেদন] অনুভূতি বা ইমোশন এবং রসের মৌলিক অবয়ব। এই 
ঠ্অবয়বগুলি কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তব সত্ত!। এই কারণে টিশবার, তাহার মতবাদকে 

সত্তাবাদ (1)515620611150)) বলিয়াছেন । ১ 

অপ্রতিবূপ চিন্তন ০-__ “অপ্রতিরূপ চিন্তন” (11078691959 01)09021:%) সম্বন্ধে 
অবয়ববা্দীর] বিস্তৃত গবেষণ। করিয়াছেন । অজওয়ান্ড, কুল্পে, আল্ফ্রেড. বিনে প্রভৃতি 
হব.শু-এর অন্ুগাঁমীরা অন্তদর্শন সাহায্যে অপ্রতিরূপ চিন্তন বা মৌলিক ও বিশ্তদ্ 
চিন্তন উপাদানের (11১05817 61901678) অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ক্রিয়াবাদী 
মনোঁবিদিগণের মধ্যেও কেহ কেহ, যেমন অধ্যাপক জি. এফ. স্টাউট, অপ্রতিরূপ 
চিস্তনের সত্যতা অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু টিশনার, বিশুদ্ধ বা মৌলিক চিস্তন 
স্বীকার করেন নাই। তাহার মতে অগপ্রতিরূপ চিস্তনের সত্যতা স্বীকার করিবার 
মূলে রহিয়াছে মনোবিগ্ভার সহিত যুক্তিবিগ্ার দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্রম । কুল্পে প্রভৃতি অপ্রতিরূপ 
চিস্তনের সমর্থকেরা অভিজ্ঞতাব সত্তা বর্ণনা না করিয়া উহার অর্থ নির্ণয় করিতে 
সচেষ্ট হইয়াছেন । অর্থাৎ তাহারা অস্তদ্র্শন পদ্ধতি ঠিক মত প্রয়োগ করিতে পারেন 
নাই। পূর্বেই অভিজ্ঞতার বিষয়টি জানিয়৷ কিরূপ অভিজ্ঞতা হওয়া! উচিত বা বাঞ্ছনীয় 
এইরূপ আশা করিয়া অন্তদর্শন করিলে “মনোবিদের ভ্রম” (755০1১০10£1985 
011,0$) ঘটে । পূর্বেই অপ্রতিরূপ চিন্তন সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচন৷ করা 
হইয়াছে। 

তাহা হইলে মৌলিক মানস উপাদান, উহাদের গুণীবলী এবং উহাদের 
মিশ্রণের অনুষঙ্গ সূত্র বাহির করাই অবয়ববাদী মনোবিদের কাজ। টিশার 
জংপ্রত্যনক্ষ হ্বীকার করেন নাই । সংবেদন ও ঞ্রেতিরূপের স্পষ্টত| বাড়ানোর কাজটি 
মনোযোগের, সংপ্রত্যক্ষের নয়। অর্থ বামিনিং বলিতে উহারা বোঝেন মানস- 
গঠনের পটভূমি € 0008০%6 )। 

সত্তাবাদ (851569001511900 ) 2 টিশ.নাঁর প্রভৃতি অবয়ববাদী মৌলিক মাঁনম 
উপাদানগুলিকে সত্ব! বলিয়া মনে করেন । পরবর্তীকালে টিশ_নার তাহার সম্প্রদায়কে 


১ তাহার মতে ইচ্ছার মৌলিকতা নাই | ইচ্ছা সংবেদনের, বিশে করিয়া চেষ্টাবেদন 
সংবেদনের ( [0709936119870 36259961000 ) সমষ্টি | 
২ এই থশ্ডের ঘষ্ট পরিচ্ছেদ, অষ্টম অনুচ্ছেদ দ্রষ্ঠব্য। 


মনোবিগ্ভার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩৪৩ 


অবয়ববাদী না বলিয়া! সত্বাবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সত্বাবাদী মনোবিদ্‌ 
মানলবুত্তির গঠন, সত্তা, পরিমাণ, গুণ প্রভৃতির আলোচনা করেন এবং উহার 
কোনো উদ্দেশ্ত বা! মূল্যায়ন স্বীকার করেন না। 


৪1 ক্রিয়'বাদী ( চ900110791151) জম্প্রদায় 

ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্য1 মনের সত্তা বা গঠন আলোচনা না করিয়া উহার ক্রিয়াবলী 
আলোচনা করে। এই মতে মনোবিদ্যা চেতনার বিদ্যা নয়, কিন্তু মানসক্রিয়ার 
বিদ্যা ( 9010706 01 [00651 7000995995 )। 

এই মনোবিগ্ভার মূল উৎস সম্ভবতঃ আ্যারিস্টটল। তিনি মনকে একটি সত্তা 
মাত হিলাবে গ্রহণের বিরোধী | তীহার মে মনোবিগ্ার বিষয় শুধু মনের সত্ত। বা 
বা গঠন নয়, কিন্ত গ্রধানতঃ উবার ক্রিয়া! বা কার্ধকলাপ। 

সাম্প্রতিক ক্রিয়াবাদ গ্রপার লাভ করিয়াছে বিশেষ করিয়া আমেরিকায়, অধ্যাপক 
উইলিয়াম ০জম্স এবং জনন ডিউই-এব নেতৃতে ৷ জার্মান মনোবিদ্‌ হ্যারল্ভ, 
হেফডিংও ক্রিপ্সাবাদের সমর্থন করিয়াছেন । ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্য| জীববিগ্যাকে 
উহার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে । পরিবেশের সহিত উপযোজন গ্রাণীব প্রধান ধর্ম। 
ক্রিয়াবাদী মনোবিদ, দেখাইতে চাহেন যে মন বলিতে বুঝায় পরিবেশের সহিত 
উপযোজন করিবার সামর্থ্য । তাহার মতে জীববিদ্যার আদর্শেবা তিত্তিতে 
মনোবিগ্ার ব্যাখ্য। কর সঙ্গত। মনোবিষ্ভ। মনের উপবোজন ক্রিয়ার বিদ্যা । 

উইলয়াম্‌ জেম্স্‌ (৮. 80169) 2 জেমস নিজেকে কোঁনো সম্প্রদায়ের সহিত 
জড়িত ন। করিয়া উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে মনোবিগ্যার গবেষণা কবিয়াছেন। ভিনি মনকে 
কতগুলি পৃথক সত্তায় বিভক্ত করেন নাই । তীহার মতে মন সংগঠনমূলক সত্তা নয়, 
কিন্তু ক্রিয়1।। চেতনা একটি ধারা বা প্রবাহ । মন চেত্না-প্রবাহ ছাড। কিছু নয়। 
অনুষক্ষবাদীবা কতগুলি কল্পিত পৃথক সত্তাকে অনুষঙ্গ সাহায্যে »ংমিশ্রিত করিয়া 
মানসজীবনের বাখ্যা করেন । জেম্স-এর মতে এই পৃথক সত্তাগুলি নাহ। জেম্্‌ 
নিজেকে ক্রিয়াবাদী বলিয়া অভিহিত না করিলেও, তাহার মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ক্রিয়াবাদের অন্কল। 

জন্‌ ডিউই (3. 7)০৯৪$) ৪ ক্রিয়াবাদী মনোবিদ্যার নির্দিষ্ট স্থত্র নির্দেশ করেন 
জন্‌ ভিউই। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন প্রতিবেশের সহিত অবয়বীর ( 014801970 ) 
উপঘোজনই মনোবিষ্ভার আলোচা । ডিউই ক্রিয়া ([79006107 ) বলিতে বুঝেন 
কোনো! উদ্দেশ্তট সাধন করা। ভিউইপ্রদশিত স্থত্র অবলম্বন করিয়া জে. আর. 


৩০৪ মনোবিষ্া 


এজেল্‌ (7. 7. 458০1 ) ক্রিয়াবাদী মনোবিষ্ভার প্রসারিত ভূমি রচনা করেন । 
তাহার মতেও অবয়ব বা অঙ্গবিশেষের ক্রিয়া নয়, কিস্তু সমগ্র অবয়বীর ক্রিয়াই 
মনোবিষ্যার বিষয়। 

আপাতদৃর্টিতে মনে হয় যে ক্রিয়াবাদী মনোবিস্তায় অন্তপর্শনি পদ্ধতির কোনো 
স্থান নাই, কারণ ব্যক্তির ক্রিয়াই উহার আলোচা এবং ক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণই করিতে 
হয়| কিন্তু কার্ধতঃ ক্রিয়াবাদী মনোবিদ, অস্তদর্শন পদ্ধতিকে ত্যাগ করিতে চাহেন 
না, কারণ সকল মানসক্রিয়ার সহিত মানস অভিজ্ঞতা অথবা চেত্নাও থাকে এবং 
ইহার জ্ঞানলাভে অস্তরর্শন আবশ্তক | 

জেম্স্‌ ওয়ার্-এর মনোবিদ্া ক্রিয়াবাদের অন্ুকূল। পৃথক মানসসত্বাগুলি 
অনুষঙ্গ স্ত্রের ছারা যোজিত হইয়া অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করে, অবয়ববাদীর এইরূপ মতবাদ 
তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি এবং তাহার অস্থগামী জ্টাউট, মনকে ক্রিয়াশীল 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ডিউই প্রদখ ক্রিয়াবাদীর সহিত ইহাদের প্রধান 
পার্থক্য এই যে ইহারা জীববিষ্ভাব আদর্শে মনোবিগ্া গঠনের বিরোধী । অধিকত্ত, 
ইছাদের মতে মনোবিগ্ায় অন্তদর্শনের স্থান অনম্বীকার্য। আবার ম্যাকৃড়গ্যাল্‌ 
উদ্দেশ্টমূলক বা হশ্সিক মনোবিগ্যাব প্রতিষ্ঠাতা হইলেও, তাহাকে ক্রিয়াবাদী মনোবিদ. 
বল] যায়, কারণ তাহার মতে মনের প্রধান ধর্ম হইল কাজ করা। সাধারণতঃ, 
ক্রিাবাদীরা! মনকে স্থায়ী সত্ত। হিসাবে ম্বীকার করেন না। কিন্তু ওয়াড? স্টাউট, 
পালি, হেফ.ডিং প্রভৃতি ক্রিয়াবাদী মনোবিদেরা মাঁনসসত্তা স্বীকারের পক্ষপাতী । 
তাহ! ছাড়া, অন্যান্য অনেক ক্রিয়াবাদীর তুলনায় ইহারা অস্তদর্শন পদ্ধতির উপর 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । 

অবয়ববাদ এবং ক্রিয়াবাদের সম্বন্ধ £ অবয়ববাদ ও ক্রিয়াবাদকে আপাতদৃষ্টিতে 
পরম্পরবিরোধী বলিয়া! মনে হয়। টিশনার উত্তরকালে এই ছুই মতবাদের ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ বিষয়ে অবহিত হইয়াছিলেন। আবার কুলেও সঙ্বল্পে বা ইচ্ছাশক্তিতে 
উপযোজনের (৪৭195601906 ) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পরোক্ষ ভাবে 
ক্রিয়াবাদের সমর্থন করিয়াছিলেন। ক্যাটেল্‌ প্রভৃতি হব.গু-পশ্থিগণও চেত 
অপেক্ষা মানস ক্রিয়ার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । তাহা ছাভা ওয়াশ.- 
বার্ণ, হোণ্ট, ষন্টেগ, প্রভৃতি অবয়ববাদিগণও ক্রিয়াবাদের মূল্য স্বীকার করিয়াছেন । 

এদ্দিকে ক্রিয়াঁবাদিগণও মনোবিগ্যায় মানসবৃত্তি এবং অভিজ্ঞতার স্থান স্বীকার 
করিয় পরোক্ষে অবয়ববাদকে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছেন । তাহারা অন্তদর্শনের 


মনোবিস্কার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩০৫ 


মূল্যও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বতগানে এই দুই অন্প্রদায়ের মধ্যে 
কোনে! বিরোধ আছে বলিয়। মনে হয় না। অবয়ববাদী ক্রিয়া এবং উপযোঙ্গন 
শ্বীকার করিয়াছেন, আবার ক্রিয়াবাদীও চেতন! বা অভিজ্ঞতার প্রত্ধি আকুষট 
হইয়াছেন। 

সেষাহা হউক, গঠন বা সত্তা এবং ক্রিয়া বা প্রকাশ মনের দুইটি প্রধান দিক। 
ইহাদের পারম্পরিক প্রাধান্ই এই দুই সম্প্রদায়ের আলোচ্য। 

৫। চেষ্টিতবাদ ( 96118 ৮10101187) ) 

চেষ্টিতবাদ বা! বিহেভিয়রিজম-এব মতে চেষ্টিতের বি্যাই মনোবিগ্ত। । জে. বি. 
ওয়াটসন্‌ এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিচিত । কিন্তু ওয়াটসন্-এর পূর্বেই ম্যাক্স 
মেয়র (188 11659: ) তাহার ছুইখানি গ্রন্থে (1719 [15075100108] 1:৮৪ 01 
1700080, 13017851001 এবং [১5501801065 01 0০ 06197 009) চেছিতবাদের 
ব্যাখা। করিয়াছিলেন । 
চেষ্িত মনোবিদ্ত।র প্রধান বক্তব্য (১) মনোবিদ্যা চেষ্টিতের ৰিছ্যা। চেষ্িত 
ৰলিতে বুঝায় উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া-এককের সমষ্টি এবং উদ্ধীপক:প্রতিক্রিয্না বলিতে 
বুঝায় প্রতিবর্ত ( 19119% ৪০107) । স্থতরাং চেষ্টিত কতগুলি প্রতিবতে র জমগ্ডি। 
বার, উচ্চতর চেষ্টিতগুলি সাপেক্ষ প্রতিবর্তের ১ (9072916:0060. 79019% ) সহি 
বিশেষ। 

(২) মনোবিচ্যার দৃটিভলী অতীতে পাত্রগত ব1 সাব জেক্টিভ. ছিল। পান্রগত 
দৃষ্টিভঙ্গী মনোবিগ্যাকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পর্যবপিত করে । কিন্তু ওয়াটুলন-এর মতে 
মনোবিগ্ভার দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়গত। ফলে, পদার্থবিগ্া, রসায়ন, জীববিদ্যা! প্রন্ভৃতি 
বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্1ও প্রা্তিক বিজ্ঞান । 

(৩) মনোবিষ্ঠায় অন্তুর্শনের স্থান নাই। অস্ত্র্শন ব্যক্তির হনেই সীমাবন্ধ। 
হ্বতরাং ইহার সাহায্যে সর্ববাদিলন্মত সিদ্ধাস্তলাভের চেষ্টা বৃথা । অস্তদর্শন-মনোবিদ্য। 
একই প্রশ্নের সমাধানে পরম্পরবিবোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছে। যেঙ্ন,টিশনার, 
প্রভৃতি অগ্রতিরূপ চিন্তন অন্বীকাঁর করিয়াছেন। আবার, কুল্পে, স্টাউট্‌ গ্রন্ভুতি 
অপ্রতিরপ চিস্তন শ্বীকার করিয়াছেন, অথচ এই অন্বীকৃতির যূল ভিত্তি এই 
অস্তদ্শন পদ্ধতি । 


১ সাপেক্ষ প্রতিবর্ত প্রথম থণ্ডের সপ্তম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত হইযাছে। 
খু ড 


৩০৬ মনোবিদ্যা 


অস্তদর্শন পদ্ধতির পরিবর্তে বাচিক বিবরণ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। 
ইহাই মনোবিগ্যার বিষয়গত পদ্ধতি । পাত্রের বাঁচিক বিবরণ শ্বনিয়া তাহার চেষ্টিত 
বুঝিতে হইবে । মানুষের প্রধান প্রতিক্রিয়া কথা বল! । উদ্দীপক উপস্থিত হইলেই, 
উহার প্রতিক্রিয়া সে ভাষায় প্রকাশ করে। এইরূপ পদ্ধতির সাহায্যে মনোবিদ্যায় 
কতগুলি সর্বজনগ্রাহথ পিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব । 

(৪) মনোবিগ্যায় “মন”, চেতনা” প্রভৃতি প্রচলিত ধারণাগুলি বর্জন করিতে 
হুইবে। এই ধারণাগুলি বৈজ্ঞানিক নয়, কিন্তু দর্শনের পক্ষপুটে আতিত। চেষ্টিতের 
অতিরিক্ত কোনো! চেতন বা মানস সত্তা নাই। তথাকথিত মানস সত্ব! বা 
ক্রিয়াগুলি চেষ্টিত ছাড়া কিছু নয়। 

(ক) সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ গতীন্ব প্রতিক্রিয় (02060: 78500739 ) বিশেষ । 
'পীক্র'একটি রং দেখিয়া বলিল যে সে রং দেখিতেছে । এই বাঁচিক বিবরণই তাহার 
রং দেখারূপ সংবেদন বা প্রত্যক্ষ । আবার (খ) স্মৃতি এবং কল্পনা! বিচলন 
।( 10105910610 ) বিশেষ । গ্ররতিবূপ সংবেদচে্রিয় (9392050707-100960£ ) ক্রিয়ার 
নামান্তর । চিন্তন বলিতে বুঝায় অস্পষ্ঠ গতীয় চেষ্টিত ( 102011016 00060] 
1১0105100]) | অনেক সময় শিশু সবাকভাবে অথবা শোন! যায় এমন ভাবে কথা 
বলিতে বলিতে কাজ করিয়া ষায়। পরবর্তী ধাপে সে স্বগতভাবে কথা বলে। 
আরও পরে চিন্ত। করিবার সময় তাহার ঠোট নড়ে এবং সবশেষে সে চিন্তার সঙ্গে 
সঙ্গে কথ] বলিতে শিখে, যাহা বাহিরের বিচলনে প্রকাশ পায় না, কিন্তু স্বরযন্ত্রের 
অস্পষ্ট বিচলনে পর্যবসিত হন । চিন্তা বাগ্যন্ত্ের কতগুলি সুম্তম বা অস্পষ্ট 
বিচলন ছাড়া কিছু নয়। চিন্তন একপ্রকার নির্বাক ভাষা (3780180160৮ 2 
(801100 89390; )। জুম্জম যন্ত্র সাহায্যে চিন্তনকা'লীন বাগন্ত্র বিচলন ধরা 
পড়ে। (ঘ) বেন! ও প্রক্ষোত বা অনুভু।তির কেন্দ্র মস্তি নয়। ইহারাও 

হবেদচেষ্টীয় বা সেন্সবি-যোটর বিচলন । সংবেদ-প্রবাহ অ'সে কাষজ ইন্দ্রিযগুপি 
( 0:769010 20065 ) হইতে এবং চেষ্টীন্র গ্রবাহ যায় পেশী এবং গ্রন্থিগুলিতে, যাহার 
ফলে সুখ বস্ঘর দিকে অগ্রসর করায় এবং ছুঃখ বন্ব হইতে সরাইয়া লয়। প্রক্ষোভ 


বা অনুভূত্তি বলিজে বুঝায় সমগ্র দেহযন্ত্রের, বিশেষ করিয়া আন্তরযন্ত 
( 15008], 8152৫019£ ) পরিবর্তন । প্রত্যেকটি অস্কৃভূতি বা গ্রক্ষোভ এক একটি 
নির্দি্ই আকারের তৈহিক পরিবর্তন । যেমন, উদ্দীপকের সম্মুখীন হওয়াষাত্র যে 
অস্তরযন্ত্রীয় এবং গ্রস্থিজ পরিবর্তন ঘটে, সেইগুলির সমঠিই ভয়। 


মনোবিষ্ভার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩০৭ 


(8) উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার ফলে নার্ততন্ত্রের সক্রিয় অংশ এইরূপ গঠিত হয়, যে 
উহার একটি অংশ উদ্দীপিত হইলেই সংশ্লিষ্ট অংশগুলি উদ্দীপিত হয়। ফলে নির্দিষ্ট 
উদ্দীপকের প্রভাবে নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার নাভায় অভ্যাস বা গঠনের (0৮03. 
178016 0 0%66010 ) সঙ হয় । 


(৬) তাহার গবেষণার প্রথম ভাগে ওয়াটসন্‌ চেঠিতের উপর বংশানুগতিক 
প্রভাব (7:9£58165 ) আবেগের অতিশয্যে শ্বীকার করেন নাই। তিনি ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে কোনো সুস্থ শিশুকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যে কোনো বিশেষজে 
পরিণত করা যায়। 
সমালোচন। 2 নানা দোষ সত্বেও চেষ্টিতবাদ কয়েকটি গুণের অধিকারী । (১) 
চেষ্টতবাদের বৈশিষ্ট্য উহার প্রগতিশীলভা! । চিরাচরিত মনোবিষ্ভার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণায় উহার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। (২) ইহ৷ মনোঁবিদ্যাকে 
দর্শনের বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত কবিয়! স্বত্ব মর্ধাদা দিবার চেষ্টা করিয়াছে । এই 
চেষ্টা প্রশংসনীয় । (৩) চেষ্টতবাদ সাম্প্রতিক মনোবিগ্ভার প্রত্যেক শাখার উপর 
অসামান্ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । (৪) ইহা! বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী এবং বাচিক 
বিবরণ পদ্ধতির নাহাযো মনোবিষ্ভাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উন্নীত করিতে 
সচেষ্ট। 

কিন্ত চেহিতবাদ অনেক দোষে তুষ্ট । 

(১) চেতনা, মন গ্রতৃতি ধারণাগুপিকে নির্বাপন কর বড় কথা নয়। বড় 
কথা উহাদের বাখ্যা। চেষ্টিতবাদ ইহাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করিতে পারে 
নাই। (২) চেষ্টিতবাদ অন্তদর্ণন পদ্ধতির বদলে বাঁচিক বিবরণ পদ্ধতি প্রহণ 
করিক্বাছে। কিন্ত বাচিক বিবরণ অন্ত শনের উপর নিভ শীল | লাল রং দেখিবা- 
মাত্র পাত্র বলে যে সে লাল রং দেখিতেছে। এই স্থলে লাল রং সংবেদনের চেতনা 
না থাকিলে তাহার পক্ষে বাঁচিক বিবরণ দেওয়া স্ব নয়! এই চেতনা অস্তদ্শন 
না৷ হইলেও অন্তদর্শনের একটি নিয্নতর স্তর, যাহাকে স্টাউট, অস্তদর্শনের আত্মসচেত- 
নতারূপ ( 5911-001150105515955 ) দ্বিতীয় স্তর বলিয়াছেন | (৩) গ্রতিবর্তকে 
চেষ্টিতের একক ধরিয়! চেষ্টিভরাদ মনের এঁক্য উপেক্ষা করিষ্থীছে। ইট পর 
পর সাজাইয়! বাঁড়ি তৈয়ারী হয়, মনও সেইরূপ কতগুলি মৌলিক প্রতিবর্তের 
নংযোজন, চেটিতবাঁদীর এই ধারণ] ভুল। মন প্রথম হইতেই একটি পট! বা সমগ্র 
ব্ত। (৪) চেষ্টিতবাঘ সাপেক্ষ গ্রাতিবন্ত সাহায্যে চেষ্তেবু ব্যাখ্যা করিকাছে।' 


৩০৮ মনোবিদ্যা 


সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ্দের উদ্ভাবক প্যাভলো বা বিছটিরিও এই মতটিকে মানসম্ভরে 
প্রয়োগ করেন নাই, কিন্তু শারীরবৃত্তেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। (৫) চেিতবাদ 
স্থৃতি, বেদনা; অনুভূতি, চিন্ত! গ্রভৃতি উচ্চতর মানস ক্রিয়াগুলিকে সংবেদচেষ্টীয 
বিচলনরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে । (ক) কিন্তু স্মৃতি যে মন বা চেতনার বিষয়, 
চেহিতবাদের সেই দিকে লক্ষ্য নাই। যে ব্যক্তির কোনে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, 
তাহারই পক্ষে সেই অভিজ্ঞতার স্বতি সম্ভব। এইরপে স্বৃতি সম্ভব হয় একক 
চেতনার ক্রিয়া হিসাবে, অথচ চেষ্টিতবাদী একক চেতনা স্বীকার করেন 
নাই। (খ) আবার বেদনা ও অনুভূতিকে সংবেদ-চেষ্টায় বিচলন রূপে ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়া চেষ্টিতৰাদ্দী সত্যতার মাত্রা! ছাডাইয়াছেন। এই মানস বৃত্তিগুলির 
অঙ্কভবগমা বা ভিতরকার দিকটিকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। বিশেষতঃ, 
তনুভূতি বা প্রক্ষোভ শুধু যাঞ্জিক চেষ্টিত নয়, কিন্তু ইহাতেও বস্তর 
জ্ঞান বা! চেতনা থাকা আবশ্কাক। বাঘ দেখিলেই যে ভয় হুয় তাহা নয়, বাঘকে 
ভয়ের বন্ বলিয়া বুঝ! বা! জান! চাই। (গ) চেষ্টিতবাদের মতে চিন্তা নির্বাক ভাষা 
ছাড়া অন্ত কিছু নয়। কিন্তু এই মত গ্রহণের অযোগ্য | প্রথমতঃ, চেতনা বা 
অর্থবোধ ছাড়া ভাষার উৎপত্তি হয় কিনা সন্দেহ, কারণ ভাব প্রকাঁশই ভাষার কাঞ্জ। 
দ্বিতীয়তঃ, নির্বাকভাষ! কি কারণে, সংঘটিত হয়, তাহাঁও চেতনা বা অর্থবোধ ছাড়া 
বোধগম্য হয় কিন। সন্দেহ । তৃতীয়তঃ, চিস্ত1 ভাষার নামাস্তর হইলে, সর্বদা চিন্তাকে 
ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হইত, অথচ অনেক ক্ষেত্রেই ভাব আছে ভাষা! নাই, এমন 
অবস্থা ঘটিয়া থাকে । চতুর্থতঃ, নিব্ণক ভাষায় বাগযস্ত্রের ্ন্দন ধরিবার মত স্ুম্ 
যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই--এই কথা ওয়াট সন্‌ শ্বয়ং স্বীকার করেন। চিন্তাকে 
অস্পষ্ট বা নির্বাক ভাবা বল! গৌঁড়ামির পরিচায়ক । 

(৬) ওয়াট সন্‌ প্রথমে উগ্র পরিবেশবাদী (18201 27051100106065)15) ছিলেন 
এবং বংশাম্থগতিক প্রভাব স্বীকার করেন নাই। কিস্তুপরে যখন দেখিলেন যে 


কোনো সুস্থ শিশ্তুকেই নিউটন্‌ বা কেপলার করিয়া তোলা যায় না, তখন উগ্র 
পরিবেশবাদ সংবন্ত করিতে বাধ্য হইলেন। 

৬। উদ্জেস্টবাদী মনোবিস্ভ। ( 70010 7১35018010965 ) 

হ্ত্িক মনোবিষ্ঠাঁমতে উদ্দেস্টই আনের প্রধান এবং মৌলিক প্রেরক। 
তাই মাহ্গবয একটি যন্ত্র বিশেষ, এই মতাস্বর্তা মনোবিঘ্যা ভ্রাস্ত এবং বিফল। 
উদ্দেস্্য মানসজীবনের একটি বাস্তব ঘটন!। উদ্ধেশ্টমূলক আচরণ বলিতে লক্ষ্যের 
অনুসন্ধান বুঝায়। উইলিয়াম্‌ ম্যাক্ডগ্যাল্‌ (ড711190 14010০588] ) উদ্দেস্ঠবাদী 


মনোবিদ্যার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩০৪ 


মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা । আচরণ বা চেষ্টিত বলিতে তিনি বুঝিয়াছেন উদ্দেপ্ত সাধনের 
চেষ্টা। এই চেষ্টিত প্রাণী মাত্রেরই লক্ষণ । 

বলা যাইতে পারে যে উদ্দেশ্বা একটি ব্যক্কিগত ব্যাপার, স্থতবাঁং যনোবিদ্যায় 
ইহার স্থান নাই। মাক্ডুগ্যাল্‌ এইরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তাহার 
মতে উদ্দেশ্ঠ প্রণীজগতের সার্বভৌম ধর্ম। উদ্দেশ্টের নিয়লিখিত বাহা লক্ষণ ব্যাথা 
করিয়া তিনি ইহার স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

(১) উদ্দেশ্টমূলক কাজ উদ্দীপকের দ্বারা উদ্বদ্ধহয়। কিন্তু উদ্দীপক নিক্ছিয় 
হইবার পরও, কাজটি সফল না হওয়! পর্ষস্ত চলিতে থাকে | (২) লক্ষো অগ্রগতি 
ব্যাহত হইলে, উদ্দেশ্য সাধনে বিভিন্ন উপায় অবলদ্কিত হইতে পারে। এইরূপে 
উদ্দেশ্ঠমূলক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে । (৩) আবার উদ্দেশ্ঠ সাধিত হইলেই উদ্দেশ্য- 
মূলক চেষ্টার বিরতি হয়। (৪) উপরন্ধ পুনরাবৃত্তিব ফলে উদ্দেন্টমূলক ক্রিয়ার 
উন্নন্তি ঘটে । নিশস্রয়োজন ব1 বার্থ চেষ্টাগুলি বজিত, ক্ষিপ্রতর ও সহজতর হয় এবং 
প্রাণী আরও কার্ধকরীভাবে লক্ষো পেৌঁছিতে শিখে । 


সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ৪_ প্রাণিচেষ্টিতের লক্ষা বা উদ্দেশ্য মনোবিদ্যার প্রধান 
আলোচা। মাকৃডুগাল্‌-এর মতে সকল চেষ্টিতে কতগুলি মৌলিক প্রেষণা 
(0০৮৮9) কাজ করে। নহজ প্রবৃত্তিই (1756179$) প্রাঁণিচে্টিতের মুল প্রেষক। 
সহজ প্রবৃত্তির মর্মস্থলে (৫০1) প্রক্ষোভ থাকে । যেমন, পলায়ন একটি সহজ প্রবৃত্তি । 
ইহার উদ্দেশ্ট বিপদ হইতে আত্মরক্ষা বা সম্ভানরক্ষা এবং ইহার অস্তনিহিত প্রক্ষোভ 
ভয়। অধিকন্ত, উদ্দেশ্মমূলক ক্রিয়াতে অবগতি থাকে । ভয়ের বস্বটি দেখিয়। বা 
জানিয়াই পলায়ন-প্রতিক্রিয়া জন্মে । স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে ম্যাকৃডুগ্যালএর 
মতে সহজ প্রবৃত্বির তিনটি দিক আছে। প্রথমটি গ্রহণশীল (:9601917) বা 
জ্ঞানের দিক্‌, দ্বিতীয়টি প্রতিক্রিয়াশীল বা কর্মের দিক্‌ (৪০৮৮০) এবং তৃতীয়টি নিচ্ছি 
(9839159) বা অনুভূতির দিক্‌ । 


ম্যাকৃড়ুগাল্‌ যে প্রধান বারোটি সহজ প্রবৃত্তির তালিকা] দিয়াছেন, তাহা সহজ 
প্রবৃত্তি পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে । ১ পরে তিনি আরও কয়েকটি ছোটখাটো 
সহজ প্রবৃত্তি এই বারোটির নহিত সংযুক্ত করিয়া সহজ প্রবৃত্তির সংখ্যা সভেরোটি 
করিয়াছেন__যেমন শ্বাসক্রিয়া, হাচি কাশি প্রভৃতি । এই বধিত তাপিকায় হাসি, 





১। প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ, দশম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 


৩১০ মনোবিষ্ভা 


কান্না, ঘুম প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। নিজ প্রাধান্ত জাহির, (9011-85397:515920995) 
এবং বশ্ঠতা ত্বীকার করা] (89100013515820639), তাহার মতে, ছৃইটি প্রধান সহজ 
প্রবৃস্তি। 

এই সহজ প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ফলে জটিল আকার ধারণ 
করে যেমন শিশুর ষোধন প্রবৃত্তির সহিত ক্রোধ প্রথমে জাগিয়া ওঠে তাহার 
্বাধীন গতিকে গায়েব জোর দরিয়া বাধা দিলে, কিন্তব পবে জাঁগিয়া ওঠে বডদের 
হুকুম মত কাজ করিতে বাধ্য হইলে । আবার শিশুর ষোধন প্রবৃত্তির সহিত ক্রোধ 
প্রথমে প্রকাঁশ পায় চড়, লাখি প্রভৃতিতে এবং পরে প্রকাশ পায় কামড়ানো 
জাচড়ানো, চুলটানা, ঘুষি মারা প্রভৃতিতে এবং আরও পরে প্রকাশ পায় রাগারাগি 
এবং ন।না পরোক্ষ অঙ্গতঙ্গীর মধ্য দিয়া । 


রস- (সন্টিমেষ্ট ১__পিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে সহজ প্রবৃত্তির আরও একটি 
পরিবর্তন ঘটে। অনেকগুলি সহজ প্রবৃত্তি মিলিত হুইয়! রস গড়িয়া তোলে। 
দেশপ্রেম (086:0050) একটি রস। ইহার মুলে থাকে দেশ বিপন্ন হইলে ভয়, 
আক্রান্ত হইলে ক্রোধ, অন্য দেশের সহিত প্রতিদ্ন্বিতায় নিজ দেশের প্রাধান্য 
জাহিরের প্রবৃত্তি এবং জন্মভূমির প্রতি আনুগত্য বা বশ্যতা বোধ । 

মানুষের চেষ্টিত বা আচরণ প্রেষিত হয় রসের ছারা । রসের সহিত উহার মৃলী- 
ভূত সহজ-প্রবৃত্তির অস্ভূতিও মিশ্রিত থাকে । ম্যকৃডুগাল্‌ বলেন যে চেঠিত শ্ধু 
জ্ঞানের দ্বারাই পরিচালিত হয় না, কিন্তু হয় প্রধানতঃ ভালবাসা, ঘ্বণা, আকর্ষণ, 
সাহস, প্রতিদ্বন্দিতা, উৎসাহ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি ছ্বার]। 


কতগুলি সহজ প্রবৃত্তি এবং উহাদের প্রক্ষোভ বা অনুভূতি মিলিত 
হইয়! যে মানসিক সংগঠন (69969:2) রচনা! করে তাহাকেই তিনি রস 
বলিয়াছেন। রস কোনে আদর্শকে (17981) কেন্দ্র করিয়া! উৎপন্ন হয়। যেমন 
সত্য, শিব এবং সুন্দর এই তিনটি আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া যথাক্রমে সত্যাশ্রয়ী, 
কল্যাণাশ্রয়ী এবং সৌন্দর্যাশ্রয়ী রস গঠিত হয়। আবার ধর্মাদর্শকে কেন্দ্র করিয়! 
ধর্মাশ্রয়ী বস সংগঠিত হয়। 

মাকৃডূগ্যাল তাহার উদ্দেশ্টবাদের মূল স্তর অনুসারে মনোবিগ্ভাকে বছ শাখায় 
প্রসারিত করিয়াছেন। সমাজ মনোবিদ্যা, অন্বভাঁবী মনোবিগ্যা এবং সাধারণ 


১ এই' খণ্ডের ব্ররোদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


মনোবিগ্ভার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩১১ 


মনোবিগ্া তাহার উদ্দেশ্তবাদ অন্ুসারেই রচিত হইয়াছে । যেমন, অন্বজাবী 
মনোবিগ্ভার তিনি বলিয়াছেন যে বশ্যতামূলক (30101158181 এবং প্রাধান্মূলক 
(%569৮1৮০) রসের অসামঞ্জস্তই অস্বভাবী আচারণ বা মানসিক রোগের, আবার 
এই দুইটির সাঁমাই (91100) স্বতাঁবী আচরণের মূল কারণ। আবার সমাজ 


মনোবিষ্যার তিনি দেখাইয়াছেন যে, মানুষের সহজ প্রবৃত্বিগুলি মিটাইকার উদ্দেশ্বোই 
সমাঁজের উৎপত্তি । 


৭। গেস্টাপ্ট মনোবিদ্তা। (0981811 7১550)80108)) 


মানসবৃত্তিগুলি পৃথক সত্তা এরং অন্ুধঙ্গের ফলে উহাদের গঠন বা সংযোজন ঘটে, 
মনোবিগ্ভার কোঁনো কোনো সম্প্রদায় এইরূপ মত পোষণ কবে, যেমন অনুষঙ্গ বাদী 
( 45৪7০16101859 ) সম্প্রদায়। ইহাদের বিকদ্ধ মনোবিদ্য।-সম্প্রদায়গুলির মধো 
গেস্টান্ট, মনোবিগ্য| প্রধান । গেস্টাণ্ট মনোবিগ্যার মতে মন পৃথক পথক মানস 
উপাদানের সমষ্টি নয়, কিন্ত প্রথম হইতেই একটি সমগ্র এবং গোটা বস্ত। তথাকথিত 
পৃথক মানস উপাদান'গুলি কাল্পনিক, উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। 

গতির দর্শন প্রত্যক্ষ £₹_গতি-দর্শন-প্রতক্ষের গবেষণা-ভিত্তিতে হবার দ্াইমার, 
( ড০0101000 ) গেন্টাণ্ট, মনোবিদ্যার শ্যত্রপাত করেন। হ্বারুদাইযার 
কোয়েলর (01010) এবং কফকা (০11)-এর যুক্ত গবেষণাঁফলই গেস্টান্ট, 
মনোবি্ধ। ৷ হ্বার্দাইমার রেটিনা বা অক্ষিপটের দর্শনক্ষেত্রের দুইটি পাশাপাশি 
বিন্দুকে পর পর উন্দীপিত করিয়া দেখিলেন যে দুইটি পৃথক্‌ দর্শন প্রত্যক্ষ 
ন! ঘটিয়! একটি গতি-প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় । ০৬ সেকেও বাবধানে ছুইটি আলো 
জালাইলে, ছুই বিন্দুতে অবস্থিত ছুইটি আলো! প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্ধুএক বিন্দু হইতে 
অপর বিন্দুতে চলমান একটি আলো! প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং, প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বস্তু 
গুণির আলাদাভাবে প্রতাক্ষ না হইয়া সমগ্র (57016, 0)01পুআাথান, 0898007), 
বা গ্রেস্টাপ্ট রূপে প্রত্যক্ষ হইবার প্রবণতা আছে। 

প্রত্যক্ষই মৌলিক 2-__গেন্টাণ্ট মনোবিদ্গণের মতে তথাকথিত সংবেদনের 
পরিবর্তে প্রত্যক্ষই নিল্পতম মানসবৃত্তি। প্রত্যক্ষ শুধু পৃথকরূপে কল্পিত সংবেদন- 
গুলির যোগফল নয়। প্রত্যক্ষ একটি সমগ্র বা গোটা, নৃতন এবং মৌলিক 
মানসবৃত্তি। সমগ্র বা গোট। বস্তটির বা গেস্টান্ট-এর এমন অনেক গুণ থাকে, যাহা 
উহার অংশগুলিতে নাই। এই অংশগুলির প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু প্রতাঙ্গ হয় 


৩১২ মনোবিষ্ঠা 


£কোঁনো সমগ্র বা গোটা স্তর । গোঁটা ব1 সমগ্র বস্তটিকে বিচার করিয়া বুঝিবার 
'জন্ত উহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপ্লিষ্ট অংশগুলির জ্ঞান এবং 
সত্তা নির্ভর করে সমগ্র বস্বটির জ্ঞান এবং সত্তার উপর । অর্থাৎ গেস্টাণ্ট, মনো 
বিদ্যার মতে সমগ্র বস্তই উহার অংশের ভিত্তি, অংশগুলি সমগ্রেরর ভিত্তি নয়। 
অনুষঙ্ষবাদ, পারমাণবিক মনোবিদ্যা অথবা অবয়বী মনোবিগ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
গেস্টান্ট, মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক্‌। গেন্টান্ট, মনোবিষ্যা, অধ্যাপক উইলিয়ম 
জেমস এব মত, এই মতবাদগুলিকে ইট-কাঠ-চুন মনোবি্যা (1)003-876-200758 
795০1)0108ঘ )? বলিয়া সমালোচনা করিয়াছে । 

ইজোমফিজ্জ ম্‌ (15070117191) 2--প্রত্যেক্ষ ক্ষেত্রের এককগুলি পৃথক পৃথক 
সংবেদন নয়। উহাদের আকার গতি এবং ক্রিয়াশীলতা আছে। উহাদের 
আকার (0৮6০7), গতি (7009৮927001) এবং ক্রিয়াশীলতা (05722701910 ) 
প্রতাক্ষ ক্ষেত্রের বিভিন্ন উদ্দীপকের পারস্পরিক ক্রিয়া হইতে উদ্ভুত। শুধু যে 
্রত্ত্যক্ষই একটি গোটা বা সমগ্র ক্রিয়। তাহ! নয়, কিন্তু উহার আনুষঙ্গিক 
শারীরক্রিয়াগুলিও গোটা বা সমগ্র। মানসবৃত্তির আন্তিষঙ্ষিক শারীরবৃত্তি- 
গুলিতেও গাঠনিক জটিলতা বাঁ সমগ্রন্ডা বর্তবান থাকে | ইহার গ্েস্টান্ট, মনো 
বিদ্যাব ইসোমক্ষিক্‌ মতবাদ বলিয়া পরিচিত | 

আঁবার বস্তর গোটা বা সমগ্র কপ যে শুধু মানস এবং দেহিক ক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ, 
তাহা নয়। কোয়েলার্‌ দেখাইয়াছেন যে এই সমগ্রতা বাহ্বস্ততেও রহিয়াছে। 
বাহুজগতের বস্বসকল শুধু উহাদের অংশ বা উপাদানগুলির যোগফল নয়। ইহারা 
এমন গুণের অধিকারী যাহা সমগ্র বাঁ গোটা বস্তগুলিতে আছে, কিন্তু উহাদের 
অংশ বা উপাদানগুলিতেই নাই । 

শিক্ষণ ও চিন্তন 2__গেন্টান্ট, মনোঁবিদ্ভার গবেষণ। প্রধানত: প্রত্যাক্ষে কেন্দ্রীভূত 
হইলেও, উহাতে সীমাবদ্ধ নয় । শিক্ষা (192201)6) বিষয়ে উহার গবেষণা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ন । শিক্ষা শুধু চেষ্টা এবং ভ্রম সংশোধনের ([ৃয19] ৪0৪ [770:) অথবা সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত-গঠনের (০0081610790 616) ব্যাপার নয়। শিক্ষা! একপ্রকার পরিজ্ঞান 
বা ইন্সাইট্‌ (19188) ; অধিকাংশ শিক্ষ| মতবাদগুলি শিক্ষাকে শিক্ষণীয় বস্ত্র 
অংশগুলির সংযোজন বা সম্বন্ধ স্থাপন বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু গেস্টাণ্ট মনো- 
বিদ্যার মতে শিক্ষ1] সমগ্র বা গোট! বস্ত হিসাবে শিক্ষণীয় বস্তর পরিজ্ঞান বা ইনসাইট । 
পরিজ্ঞান ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে না, কিন্তু আকম্মিকভাবে উন্মেষিত 


মনোবিগ্ভার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩১৩ 


হয়। চিন্তনও অনুরূপভাবে ব্যাখ্যেয়। হ্জনশীল চিস্তনে বিষয়ের সমগ্র রূপটি উহার 
অংশগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। সহজ প্রবৃত্তিও একটি সমগ্র বাঁ গোটা 
পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রিয়াশীল । যেমন হাতে বা পায়ে ময়লা দেখিলে হয়ত কোনো 
শিম্পার্তী বিরক্ত হয়, আবার এঁ ময়ল। মুখে থাকিলে উহা খাইয়া ফেলে । অনুরূপভাবে 
প্রক্ষোভ, ইচ্ছা, বাক্তিত্ব প্রভৃতি মনোবিষ্ভার যাবতীয় সমস্যাগুলি সমগ্ররূপে ব্যাখ্াযাত 
হয় । 

সমালোচন। $__মানসবৃত্তিকে সমগ্র হিসাবে ব্যাখ্য। করা গেস্টাপ্ট, মনেবিদ্যার 
নতুন উদ্ভাবন নয়। ইহার পুর্বেই স্টাউট মনোযোগের সংশ্লেষণমূলক ক্রিয়ার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন। ১ কিন্ত মানসবৃত্তি যে একটি সমগ্র বস্ত শ্রেস্টাল্ট মনো- 
বিস্তার পুর্বে ইহা প্রয়োগ ব1 পরীক্ষামূলক ভাঁবে প্রমাণিত হয় নাই। আবার 
গেস্টান্ট, মনোবি্া শুধু মানসবৃত্তির নয়, আনুষঙ্গিক শারীরক্রিয়ার সমগ্রতাও প্রমাণ 
কবিয়াছে। 

কিন্তু গেন্টাণ্ট, মনোবিগ্া! এখনও পরীক্ষামূলক স্তরেই রহিয়াছে । আবার, কোয়ে- 
লাব বাহবস্তবব সমগ্রত1 দ্েখাইতে গিয়! মনোবিগ্ার সীম] অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া 
মনে হদ্ব। তাহ! ছাড়া, চিন্তন এবং শিক্ষণ ব্যাপারে পবিজ্ঞান বলিতে ঠিক কি বুঝায় 
তাহা নির্ণয় কর] কঠিন । 

গেন্টান্ট, মনোবিগ্ভার আরও বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে । বিশেষ করিয়া 
উহার প্রত্যক্ষ ২ এবং শিক্ষণ ও সম্বন্ধীয় মত যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে । 


৮ মন:সমীক্ষণ (১8৬০1098181 819) 
মনঃসমীক্ষণকে অন্বভাবী মনোবিষ্ভার (81710120891 009৬ 01)0108%) একটি সম্প্রদায় 
বলা হুইয়] থাকে । কিন্তু মন£নমীক্ষণ শুধু মানস রোগের বর্ণনাই নয়, উহার চিকিৎসাও 
বটে। ইহা শুধু তাত্বিক (0790796101) নয়, কিন্তু ফলিত (81190) মনোবিগ্াও 
বটে। আবার, ইহা শুধু অস্বভাবী মনোবিদ্যাই নয়, কিন্ত শিশু মনোবিদ্যা, শিক্ষা মনো- 
বিদ্যা, সমাজ মনোবিদ্যাঁও বটে | মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে বিভিন্ন মনোবিগ্যার 
শাখা, এমন কি সাধারণ মনোবিদ্যাঁও (8979751 08500101085) গভিদ্া উঠিয়াছে। 





১ জি, এফ স্টাউট--এ ম্যানুয়াল অফ সাইকলজি-_প্রথম খণ্ তৃতীয় পরিচ্ছেদ-__যু অনুচ্ছেদ । 
২ এই খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ_-€ম অনুচ্ছেদ দ্রব্য | 
৩ এই খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ--৯ম অনুচ্ছেদ দ্রটবা । 


৩১৪ মনোবিষ্া 


মনঃমীক্ষণ সিজ মণ্ড, ফ্রয়েড -এর (916000570 ঢা:৩০৪) উদ্ভাবন । ইহাকে যনঃ- 
সমীক্ষণ বল! হয়, কারণ ইহা মনের অন্তস্তলে আনংজ্ঞান (0:9-090901005) এবং 
নিজ্ঞান (00907301099) ভ্ঞর অনুসন্ধান করে । আবার উপঝোক্ত কারণেই ইহাঁকে 
গভীরতা! মনোবিষ্ভাও (6970. 095০01085) বলা হইয়! থাকে | ইহার মতে দৈন- 
ন্দিন জীবনের ভূলত্রাস্তি, স্বপ্র এবং মনোরোগ মনের গভীরতম নিজ্ঞান স্তবে নির্বানিত 
অবদমিত বাপনার বিকৃত প্রকাশরূপে ঘটে । এই অবদমিত (90765560) বাসনা- 
গুলিই সকল রোগলক্ষণের (5য15060003) কারণ । 

মনঃসমীক্ষণ মতে মনের তিনটি স্তর আছে--যথা সংজ্ঞান (00050:095) আনংজ্ঞান 
(10:9-907801085) এবং নিজ্ঞন (41807901089) । আবার অন্য দিক দিয়াও মনের 
তিনটি অংশ রহিয়াছে । শিক্ষা ও কৃ্টির বিরোধী সংজ্ঞান ইচ্ছা, অবদমনের ফলে, 
নিজ্ঞণন মনে নির্বাসিত হইয়া অজ্ঞাতবাঁস করে । এই মকল ইচ্ছা প্রধানতঃ কামজ 
(8951) বা যৌন | ইহাদের সমন্টিকে ফ্রয়েড বলেন অদ্দন্‌ (10) | অদস্‌ অন্ধ- 
ভাবে কামজ ইচ্ছাগুলি সংজ্ঞান মনে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকে | কিন্তু মনের আর 
একটি অংশের প্রধান চেষ্টা আত্মরক্ষা! । ইহার নাঁম অহুম্‌ (08০)। অদস্‌ এবং 
অহম্ এর অতিরিক্ত মনের তৃতীয় অংশটির নাম অধিশান্তা বা বিবেক ($139-1)80, 
002901709 1778০-79%], 090301) | ইহার কাঞ্জ অদস্-এর অন্ধ ইচ্ছাগুলিকে 
শাসন করা । অহম্-এর অবস্থাটি সঙ্গীন | ইহাকে অদস্‌-এর প্রবল চাপ এবং অধি- 
শান্তার শাসন সহা করিতে হয়। ফ্রয়েড বলেন যে আত্মরক্ষার জন্য অহম্নএর উপ- 
রোক্ত দুইটি মনিবকেই সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। 

অবদমিত ইচ্ছাগুলি নিজ্ঞণনে নির্বাসিত হইয়! নিক্কিয় থাকে না, কিন্ত সংজ্ঞানে 
আত্মপ্রকাশ করিতে সক্রিয় (0$1781019) থাকে ' প্রকৃত রূপে আত্মপ্রকাশ করিলে 
অধিশাস্তার দ্বারা আবার নিজ্ঞনে বিতাড়িত হইবার আশঙ্কায়) উহারা আত্মগোপন 
কবিয়া অথবা ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়। নিজ্ঞন অবদমিত ইচ্ছার ছস্ম বা বিকৃত 
প্রকাশই দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রাস্তিতে, স্বপ্নে এবং মানসরোগের বিচিত্র লক্ষণে 
দেখা যায়। 


নিজ্ঞান ইচ্ছার বিকৃত প্রকাশ প্রণণীলী (7090901900) ফ্রয়েড তাহার স্বপ্ন, 
বিশ্লেষণ (61:9827-50815579) প্রসঙ্গে বিসৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন । উহাদের 
বিস্তৃত আলোচনা স্বপ্র শীর্ষক অনুচ্ছেদে ১ রটব্য। ইহারা পাচ একার, যথা (১) 
প্রতীকত] (5520১011900), যাহার দ্বারা বুঝায় যে ্বপ্রে প্রকাশিত প্রত্যেকটি অংশই 


অনোবিগ্ধার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩১৫ 


কোন নিজ্ঞন ইচ্ছ! বা চিন্তার প্রতীক ; (২) নাইন (07810780159,05017)১ যাহার ফলে 
স্বপ্নের প্রকাশিত রূপগুলি একটি কাহিনী বা গল্পের আকার ধারণ করে; (৩) 
যুক্ত্যাভাস (75 010081192,5207) যাহার ফলে স্বপ্নের আজগুবি প্রকাশগুলি প্রকাশগুলি 
স্বিন্যন্ত বা সঙ্গত আকারে দেখা দেয় ; (৪) জংক্ষেপণ (9079৫098610), যাহার 
ফলে অনেকগুলি নিজ্ঞন ইচ্ছা! স্বপ্নের এক একটি প্রকাঁশের মধ্য দিয়া সংক্ষিপ্র 
আকারে পরিণত হয়; (৫) অভিত্রশন্তি (015100027976), যাহায় ফলে স্বপ্নের 
প্রকাশিত রূপে প্রধান বা মৃখ্য নিজ্ঞন ইচ্ছাগুলি গৌণ এবং গৌণ ইচ্ছাগুলি মৃখ্য বা 
প্রধান স্থান অধিকার করে। 

ভুলত্রাস্তিঃ স্বপ্ন এবং মনোরোগের বিশ্লেষণ বা মনঃসমীক্ষণ বলিতে বুঝায় 
উহাদের অন্তর্নিহিত নির্্ভাঁন অবদমিত ইচ্ছাগুলির উদ্ঘাটন। অবাধ ভাঁবাহুষঙ্গই 
(199 89906186107) বিশ্লেষণ পদ্ধতি । অবাধ ভাবান্ুষঙ্গের প্রণালী এইরূপ £-- 
রোগীকে শান্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে একটি আবামকেদারায় হেলান দিয়া বসিতে বা শুইতে 
বলা হয় এবং তাহার মনে যে কোনে চিন্ত1, ভাব ব1 ইচ্ছা আসে, তাহা সংযত ব। 
নিরুদ্ধ না করিয়া অবাধে বলিয়া! যাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। বলিতে আবন্ত কিয়! 
যেখানে যেখানে রোগণ আট.কাইয়া যায়, সেই মকল স্বানে তাহার গৃটৈযা (90121019%) 
থাকে, ধরিয়! পওয়া হয় । রোগীকে পুনরায় এই সকল নিকুদ্ধ ইচ্ছা বা ভাবগুলিব 
উপর অবাধ ভাবাহ্ুষঙ্গ করিতে বলা হয়। এইরূপে যতই রোগীর নিজ্ঞীন অবরুদ্ধ 
ইচ্ছা বা ভাবগুলি সংজ্ঞানে নিঃসারিত (০%01)%1515) হয়, ততই তাহার রোগলক্ষণের 
উপশম হইতে থাকে । 

অবাধ ভাবানুষঙ্গের প্রবাহে একটি তৃণের মত বাহিত হইতে হইতে বোগীর 
আপাতবিস্থূত জীবনম্বতিগুলি সংজ্ঞান মনে ভাসিয়া উঠিতে থাকে | ভাবান্নষঙ্গ গভীর- 
তর হইতে থাকে এবং সুদূর অতীতে নিরুদ্ধ এবং নিজ্ঞনে নির্বাসিত অবদমিত বাসনা 
গুলি উহাদের আনুষঙ্গিক অনুভূতি বা প্রক্ষোভ সঙ্গে লইয়া জাগিয়া গুঠে। শৈশবের 
সকল ভালবাসা এবং গ্ণার কেন্দ্র পিতামাতার স্থান গ্রহণ করেন স্বয়ং মনঃসমীক্ষক 
(655 0108081556) | তাহাকে কেন্ত্র করিয়া তাহার অন্ভৃতিগুলি প্রকাশিত হয় 
এবং মনঃসনীক্ষকই রোগীর সকল ভালবাসা, ঘ.ণা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি অনু- 


। এই খণ্ডের পঞ্চম পরিদ্দেদ *ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য | 


৩১৬ মনোবিদ্তা 


ভূতির লক্ষ্য হইয়। ধড়ান। অবাধ ভাঁবানুযঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাটির নাম 


সংক্রমণ (07:5090615008)) যাহাতে পিতামাতার প্রাপ্য সকল প্রকাশগুলি সংক্রমিত 
হয় মনঃসমীক্ষকে | 


এই সঙ্িক্ষণেই মনঃসমীক্ষকের যোগ্যতা পরীক্ষিত হয়। পাঁধাঁরণ মনঃসমীক্ষক 
এই কঠিন অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া] মনঃসমীক্ষণের চরম বা চড়াস্ত স্তরে পৌছিতে পারেন 
না। যেমন হ্বয়ং ব্রয়ার (03:99 এই গুকত্বপূর্ণ স্তরে পষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
আবার ফ্রয়েড, সসম্মানে এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াঁছিলেন। এই অবস্থায় মনঃসযীক্ষক 
রোগীকে তাহার ভুলভ্রাস্তি বুঝাইয়! দেন এবং তাহাকে বাস্তবের সহিত সাম 
করিয়া! চলিবার পুনঃশিক্ষা (7০-9000906%0 60 7980165) দিয়া মনঃসমীক্ষণ সমাধ 
করেন। এই পুনঃশিক্ষণের ফলে রোগী স্বস্থ ও শ্বাতাবিক জীবনে ফিরিয়া আসে । 


অনুশীলনী (75%816156 ) 


1, 0016 & 91501 1)156015 01 1079 9020005018 09৮৬০991) 6119 ৪6৮০৮০] 
8100. (01006101381 95011001501 ]25%01)010£5. 175 9095 101160176176: 081] 
17110981190 17156606181156 ? (15 £ 020. 300-305) 
অবয়ববাদী এবং ক্রিয়াবাদী মতভেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচন! কব। 
টিশনার নিজেকে সত্বাবাদদী বলেন কেন? 

2. 086 89 009 17817) 6109598 01 799179,510011507 19159 ৪. 07161981 
81701551501 61999 616595. 10099 7301095108719]) 900099ন. 11) 1081015)- 
106 811 7619191009 60 [01110 [010 17850101065 ? 10190055, 

(179 $ 00, 205-308) 
চেষ্টিতবাদের মৃন কথাগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ রুর। চেটিতবাদ 
মনোবিষ্ঠা হইতে মনকে সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পাৰিযাছে কি? 


অনোবিষ্ভার কয়েকটি সম্প্রদায় ৩১৭ 


3159 5 9100 1015601 0£17.010010 15501001085 1096 905 165 008112 
001207110061039 60 6139 05501901085 01 10961008900; 90006101 ? 

(09 90. 908-311) 
হন্সিক মনোবিগ্যার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর । সহজ প্রবৃত্তি এবং 
প্রক্ষোভ বিষয়ে উহার মূল অবদান আলোচনা কর। 

13207060008 0109 00810, 00106910670109 01 99596816155 0101065,*  বু95018210 
009 00917) 00106711)061005 01 09568] 7১9৬ 010010£5 60 0179 10801019108 01 
1097:00106100 &00. 198101106, (4১05 5 00, 911-913) 
গেস্টান্ট, মনোবিদ্তার প্রধান আলোচ্য ব্যাখ্যা কর। প্রত্যক্ষ এবং শিক্ষা 
প্রসঙ্গে উহার মৃখ্য অবদান কি? 

[১01176 0৮৮ 09 00210 £9862]9১ 01 095 01108/09,15919 151) 980০019] 
£919101009 60 169 0.1%151005 01 6179 195৬ ৪115 2110. 0792107-8119,1$ 515, 

(4১05 £ 100. 313-316) 
মনঃসমীক্ষণের প্রধান বৈশিষ্টযগুলি নির্দেশ কর। এই প্রসঙ্গে এই মতে 
মনের বিভিন্ন বিভাগ এবং স্বপ্নবিঙ্েষণ বুঝাইয়া দাও। 


